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স্বর্গীয় জগদ্ধন্ধু ভদ্র কর্তৃক সক্কষলিত। 
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প্রথম সংস্করণ 


বন্দ ১৩৪১ 


প্রকাশক 
জীরামকমল সিংহ 
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মূল) 
সদন্যা পক্ষে--৩াৎ 
সাধারণ পক্ষে 758৩ 


জীগৌরাঙ্গ প্রেস, 
শ্রিপ্টার প্রভাতচচ্ছ রষ্ 
৭১।১ মির্জাপুর গ্রীট। করি 


গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষউ বিষয়সমূহের সূচী 


বিষয় ২৮ পাঠক 
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা -** * চি নু 
ভক্তদিগের পরিচয় রা রি 55878 
স্বর্গীয় জগঘ্ন্ধু ভদ্র মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ১, ০, ৮৮/০-_১%৪ 
সম্পাদকের মঙ্গলাচরণ :** **। ১৩/০ 
প্রথম স্থচী--বিষয় বা রস ১ '** ১//০-_-১1৮০ 
দ্বিতীয় সুচী__পদকণগণের নাম ও পদসমন্ি টু | টাই 
তৃতীয়-_পদস্থচী রি ১/৬--২৮০ 
চতুর্থ-_ছুই বার করিয়। ছাপা পদসমূহের চা তা "তা ৩৩/০ 
উপক্রমণিক। শা '** ১--১৩ 
পরিকর ও ভক্তদিগের পরিচয় ০ ১৪-_-৭২ 
পদকন্ভগণের পরিচয় রা এ ৭৩--২৬১ 
শ্রীগৌরপদতরগিণা (মুল গ্রন্থ ) ৮ :* ১-_ ৩৩৫ 
প্রথম পরিশিষ্ট--নানা ভবের সঙ্গীত -** ”" ৩৩৬--৩৬৭ 
দ্বিতীয় পারিশিষ্ট--পদকর্তাদ্গের গুপান্বাদ '** তা ৩৬৮-৩৭২ 


তৃতীয় পরিশিষ্ট ছুচ্ছুন্দরবধ কাবা ০৯, ০, ৩৭৩--৩৭৪ 


প্রথম সংস্করণের ভূমিকা! 


৬ (আজ আট বৎসর গত হইল, উত্তর-বঙ্গের একজন প্রত ধশ্বধ্যশালী, বিদ্যোৎসাহী ও পরমবৈষ্ব এবং 
পরমধার্শিক ভৃম্যধিকারীর উৎসাহে আমর! এই মহাগ্রস্থের সন্কলনে প্রবৃত্ত হই |) উক্ত জমিদার মহাশয়ের 
সতীর্ঘ ও বাল্যবন্ধু এবং আমার বিশ্বাসী সুদের প্রমুখাঁৎ জানিয়াছিলাম এব: জমিদার মহাশয়ের দুইখানি পত্র 
হইতেও স্পষ্ট বুনিযাছিলাম যে, তিনি এই গ্রস্থ প্রকাশ ও মুদ্রাঙ্কনের সমগ্র ব্যয়ভার বন করিবেন $ তাঁই আমরা 
প্রাণপণে আগ্রহ সহকারে এই ছরূহ কাধ্যে ব্রতী ভইয়াছিলন। ভিনি প্রথন পত্রের এক স্থানে 
লিখিয়াছিলেন,_ 

“আপনার সংগ্রহ প্রায় শেষ হইয়াছে, শুনিয়া! সুখী হইলাম । কিন্তু পদগুলি যেন সম্পূর্ণরূপে মহাজনী 
পদ হয়। গ্রস্থমধো একটী ৪ 'আগুনিক পদ থাকিলে গ্রন্থ মুদ্রিত ভইবে না।” 


তিনি দ্বিশীয় পরে পিখিয়াছিলেন,-- 

“আপনার সংগৃহীত গ্রন্থ প্রকাশে ওই ভগবৎস্সার হইতে কত বায় পড়িবে, ভাহার নির্ণয় জন্য গ্রস্থখানি 
সত্বর প্রেরণ করিবেন” ইত্যাদি । 

এই আদেশ 'অগ্রুসারে পাচ বংসর_ পরিশ্রমের ফলম্বরূপ গ্রন্থখানি উক্ত ভৃম্যধিকারী মহাশয়ের নিকট 
পাঁঠাইবার পর, ঠিনি গ্রগ্থানির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্ধ সমগ্র মুদ্রণ-ব্যয়স্তলে মাত্র শত মুদর! 
সাহাব্যাথথ প্রদান কবিবেন, এইরূপ ভ্ানাইলেন । আমরা এই অনুগ্রহে বজাহতের হায় স্মিত হইলাম | 
কারণ, হামাদিগের গ্রচ্থ প্রকাশে পাচ শহ যুদার প্রয়োজন | আমরা নিজে নির্ধন, সুতরাং মাত্র শত মুদ্রা গ্রহণ 
নিশ্দল ভালিয়া, উহা 'আমনা গ্রহণ করি নাই । এই অভাবনীয় এঘটনায় হতাশ্বাস হইয়!, আমরা 
শ্রীবিষুপ্রিয়া-পিকাম। ১) মুছণবায় নির্বাহ জন একটা প্রস্তাবের উ্ধাপন করি ॥ তাহা পাঠ করিয়া উত্তর-বঙ্গের 
জনৈক সঙগদয় নদান বাঙ্তা  পন্িিকায় লিখেন(৯) যে, যদি আমাদিগের গ্রন্থ দেখিয়া আযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ 
ব| ভ্রীমক্র অঙ্গমচন্দ সরকার অনুমোদন কবেন, হবে তাহার রাজ-সরকাঁব হইতে সমগ্র বায়ভার বহন করিবেন। 
অক্ষয় বাবুর অনুকুল সদালোচন! ভান নিকট পাঠাইয়া। পুস্তক বাহিত বন্লেবস্থ করিতে প্রার্থনা করিলাম, 
আর উত্দলও নাই, সাহাধা প্রদান নাই | ক্রমে তিনখানি পর লিখিয়া উত্তর লা পাইযা, ঠাহাব দত্ত সাহতাযোর 
আশা পবভাগ কলি বারা হই | সেআছ কিঞ্িদধিক তিল বদরের কথা ।  ত২পর রাজা, মহারাজা, 
জমিদার, ভালুকদান, সন্ছা-সমিত, পুস্থক প্রকাশক, কত নেন কাছ, কত বকম মাতা প্রার্থনা কবিসাম, 
কিছুতেই দরিড়ের মলোন্থ পুর্ণ হইল না। এই সকল মহা্সারা সকলেই নিখাহ দ্লালান্ প্রসিদ্ধ সংকম্মশালী, 
গ্রগাঁড় বিদ্যোৎসাহী, কুবেরতুলা ধনবান্ঃ কিন্তু ণতিফিত দেখিলে সাণর শ্ুকায় দে টি প্রবাদ আছে, ভাহ! 
আামাদিগের দ "দষ্টে অঙ্গবে অঙ্গরে ফলিল। এই অপার দুঃখের সময় বঙ্গের স্ুদূদ পুর্দিপরা্ধ স্ক হইত একটী 
মহামনা ভদ মধো মধো পন দ্বারা আমাদের সহিত প্রগাঢ় সহান্ঘকতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং 'আমাদিশের 
₹চাশদদ্ধ জদয়ে ধম ভাবপুণ সোঁৎসাভ বারি-সেচন দ্বারা, মধ্ভমে আশার বীজ মস্কুবিভ করিতে চেষ্ট। কৰ্িয়াছেন। 
কেবল ইহাই নহে, প্রকাশ মংবাদপথে আমাদিগের সংগৃহীত গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আন্দোলন ও আ.লাচনা 
করিয়াছেন । অথচ এই মহাম্মার সহিত 'আমাদিগের অগ্থাপি সাঁক্ষাৎপরিচয় নাই । ইনি শ্রীহটর জিলাবাসী 
বনামধ গৌরগতভপ্রাণ সলেখক শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস | 


০ শিীশিএিী শি পর পয 


০ শর জা 


১। বকর গাঁজক! ( মাসিক ), ৬ ব. ৫ম সংপা। ২। জীবিত পিক মাসিক), ৬ বর, *্ঠ সংখা! । 
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€ ঈয়াময় গ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তবাঞাকল্লতরু, তিনি তাহার মহাপাপী দীন ভক্তের আশাও অপূর্ণ রাখেন ন। 
তাই আজ তিন মাস হইল, একজন মহামনা ব্যক্তির আমাদিগের সহিত এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অকৃত্রিম সহানুভূতি 
জন্মে । তিনি স্বয়ং ধনী নহেন, কিন্তু পর ছ|রা অনুরোধ করিয়৷ আমাদিগের সাহাধ্যার্থ একটা দাতা জুটাইয়! 
দিয়ছেন। সেই দাতার কথা বলিবার পূর্বে, আমরা! সর্ধবান্তঃকরণে ধন্তবাদপূর্বক এই মহাত্মার নামোল্লেখ 
করিতেছি । ইনি ফরিদপুরের সর্বাপ্রধান উকিল, ভারতের সুসস্তান, গ্বদেশসেবী, প্রকৃত জ্ঞানবীর ও কর্ধবীর 
শ্রীযুক্ত অস্থিকাঁচরণ মজুমদার । 

« টাঁকীর প্রসিদ্ধ জমিদার, কণিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল, কলিকাত। ইউনিভাসিটির একছ্গন 
্ষমতাঁবান্‌ সভা, সাঁহিতা-পরিষৎ-সভার সুযোগা সম্পাদক, পরমবিদ্ধান্‌, "প্রগাঢ় বিষ্যোৎসাহী, গ্রকৃত সংকর্মশালী, 
অশেষগুণালক্কত, মহাভাগবত, (্ীযুক্ত রায় [বতীন্দুনাথ চৌধুরী মহাশয়ই আম।দিগের গ্স্থপ্রকাশের একমাত্র 

সাহায্যকারী । এই মাতার কুপাতেই আট বৎসরের পর এই গ্রন্থ গ্রচারিত হইল ১২ এই মহাত্ার প্রসাঁদেই 
বৈষ্ণব-জগ্ৎ শ্ীগৌরাঙ্গ-পদাবলীর বিমল রসাস্বাদনে সঙ্গ হইলেন। ইনি এ্রহ্থমুদ্রণ ও প্রকাশের সমস্ত 'মর্থ 
বিন। গুদে আমাদিগকে ধার দিয়াছেন । গ্রন্থবিক্রয়ের মুঙ্গা হইতে এই গণ পরিশোধ করিতে হইবে। ইলি 
বন্ধ-বাদ্ধবদিগকে বিভরণ জনা মাত্র ১০১৫ খানি গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন, এই মাত কথ । স্তরাং ইনি 
কপ্দকলাভেরও 'পতা।না নাহন। আমরা যখন উহার হয়ে হস্তলিশি৬ কাঁপি পদান করি, খন ইনি 
নির্ধবন্ধসহকারে বলিয়াছিলেন, “এই গ্রন্থের কযাপি যেন আমার নাদের উদ্লেখ না খাকে।” প্রকত গৌরাঙ ভক্কগণ 
এইরূপই বিনয়ী, নিরহঙ্কার ৪ ঢককনাদবিদ্বেষী | কিন্তু 'গামলা 'অকু তচ্ চাঁতয়ে, দাঠাল নাম উল্লেখ না করিয়! 
থাকিতে পারিলাম না । টছরসা করি, 'আমাদিগের এই ধৃষ্টতা মার্জনা কবিবেন। 

শরীহটবাসী অপর একজন ধশ্মবন্ধুব নিকট 9 'আমব! পিশেষ খণী | ইনি বঙ্গবিশ্রতনাম! পরমপন্ডিত 
তরদর্ী শ্রী 'অচাহচরণ চৌনুরী তবনিধি মহাশয়। ইহার সহিত৪ আমাদগের চাক্ষুষ পরিচয় নাই। 
কিন্ক উনি এমনই সঙ্গদয় উন্নগচেতা, শিন্য়া ও পরমাথপপায়ূণ যে, আমরা বন্তমান গ্স্থেল উপরণিকা সম্বন্ধে 
ইহার নিকট ঘখন্‌ যে সাহাঁথা ঢাহ্গ্াছি, তাঠা সঠর্ধে ও 'অবিলন্বে প্রদান করিয়া আমাদিগকে অপরিশোধা 
খণে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার ওদন্ ও ৪ বহুমূল্য উপদেশ ন। পাইলে আমন ৮৮ জন পদকর্ঠার মধ্যে 
৮০ জনের অন্লবিজ্তর পরিচয় প্রধান করিতে কথনই সমথ হইতাম না। আীমহা পু ইহাকে দার্ঘক্ীবী ও 
নিরাময় করিয়া স্বায় দয়াময় নামের সার্ঘকতা সম্পাদন করুন| 

(আমর! রাজকাধা সম্পাদমে!পলক্ষে পাবনানগরাছে অবস্থানকালে এই গ্রন্থ সঙ্থলন কারতে আস্ত করি। 
শখন পৌন্াগাক্রমে পরমবিজ্ঞ পরমযশস্বী পরমগৌর চক্কু ডাক্তার টৈলাসচন্দ্র মঙ্গুমদার মহাশয়ের সহিত 
'আমাদিগের অকুরিম সৌহাদ্দ ভন্মে।  পদারলীর স্থানে স্থানে আামরা যে সকল তবু বাখ।| করিতে যু 
করিয়াছি,১তছ্িবয়ে এই লুছগদ আমাদিগের পরম সহান্ব ছিলেন৷ ইহীকে গনেকেই বিখাত চিকিৎসক বলিয়া 
ভালেন, কিন্ত ইনি নে ১ন্ষ্ণব্পন্ধের একজন উন্নত সাধক, তাহ! অল্প লোকই অবগত 'আছেন। ফ্লতঃ ইনি 
দেহরোগ ৪ তবরোগ নিবাকরণে তুল্য পারদর্শী । ইহার ভ্ায় মধুর-চৰিত্রবিশিষ্ট লোক আমি অল্পই 
দেখিয়াছি। 

অপর পদাবলী গ্রন্তে থে সকশ পদের রাগ-রাখিলী লেখ! নাই, আগাদিগের সংগ্রহে পাঠকগণ তৎসমক্ডের 
এক একটা রাগিণী নির্দেশ দেখিতে পাইবেন । ইহা আমাদিগের স্বকপোল-কল্সিত নহে । আমাদিগের চিকিৎসক 
বন্ধুর নিকটপ্রন্িবাসী শ্রীঘুক্ষ বামদাস বাবাজীউই ই সকঙ্গ সঙ্গীতের রাগিণী নিয় করিয়া দিয়াছেন । এই 
বন্ধুটী একটা গৃহত্যাপী বৈধব, গৌরগতপ্রাণ, বিুদ্ধচরিতর ও সংকীর্ভন-সঙ্গীতে গ্রগাড় বাৎপত্তিশালী | 


&/8 
ধসাধারণ প্রতিভাশালী পরমপণ্ডিত বিশ্বকোবসম্পাঁদক শ্রীযুক্ত নগেন্গনাথ বন্থু ও *বার্গল! সাহিত্য 
ইতিহাস”-প্রণেত। সুস্দ্বর প্রযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, এই মহাত্মন্য়ের গ্রস্থ হইতে পদবর্তৃদিগের জীবনী সম্বন্ধে আমরা 
বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। পুক্গ্যপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্খ গোস্বামী মহাশয়ের প্রচারিত সর্বাগনুন্দর 


শ্রীচৈতন্ঠভাগবত গ্রন্থ হইতেও আমরা কিছু কিছু সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াছি, অতএব এই ভিন মহাত্সাই 
আমাদিগের অশেষ ধন্ঠবাদের পান্র। 


এই সংগ্রহ সম্বন্ধে আমরা আরও বহু মহায্মার নিকট অল্লবিস্তর খণী ; তাহারা সকলেই 'আমাদিগের 
ধগ্যাবাদের পাত্র এবং আমরা! 'অবনত-মস্ত্রকে সকলের নিকটই কৃতদ্র্া দ্ীক্লার 'করিতেছি। 

আমাদিগের ভূমিক! প্রায় চরমসীমায় উপনীত । কিন্ত ' এ পর্যান্ত 'মামাদের সংগ্রহখানি সম্বন্ধে একটা 
কথাও বলি নাই। অতএব তৎসন্বদ্ধে তুই চারি কথার উল্লেখ করিয়া আমরা ভুূমিকা্টীর উপসংহার করিতেছি । 
বর্তমান গ্রন্ত-সন্লিবিষ্ট মহাজনী পদাবলী ও পদকরৃদিগের বিবরণ ইহাদি সংগ্রহ করিবার জনা আমাদিগের বন্ধ 
মুদ্রিত ও হস্তলিশিত গ্রন্ট সংগ্রহ করিতে হইয়াছে । কোন কোন সঙজদয় ব্যক্তি দয়! করিয় অনেক গ্রন্থ 
আমাদিণকে ধার দিয়াছেন । অনেক গ্রন্থ 'মাবার মূলা দিয়া ক্রয়? করিয়াছি । নীরুড়া, বীরভূম, মুরশিদাবাদ 
প্রভৃতি স্থান হইতেই "আমরা অধিকাংশ তশ্লিখিত পদ-গ্রন্থ পাইয়াছিলাম | বিষয়কাধা করিবার অবকাশ- 
সময়ে এই সংগ্রহ উদ্দেশ্যে আমাদিগকে কোন কোন স্থানে এবং কোন কোন লোকের নিকট যাইতে হইয়াছে |) 
কোথায় সফলমনোরথ 'এবং কোথাও বা হতাশ হইয়াছি। কিন্তু আমাছিগের ক্ষ চেষ্টায় এ পধান্ত যাহা সংগ্রত 
করিতে সক্ষম হইয়ছি, তাহার মূলা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে । [শ্রুীনহাপ্রহর লীলান্মক প্রায় কিন্িদৃষ্ক' পঞ্চদশ শত 
প্রাচীন মহাজনী পদ, মহা প্রসৃর পরিকর ও পার্ধদ ভন্তুদিগের পরিচয়, ৮* জন পদকর্তৃগণের সংক্ষিপ্রু বা বিস্থীর্ণ 
ভীবনী এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে । ইহাতে এমন সকল প্রাীন পদ আছে, যাহা হয় ত অনেক পাঠক এ 
পথান্তর দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই | )যাহ] হক, দয়াল নিহানন্দ ও চেহছের চর্ণ প্রসাদে আমরা আমাদিগের 
গৃহীত মহারতহের উদযাপন করিলাম। বৈষব-ক্ুগৎ আাশীবাদ বরুন, আঁদরা বেন অচিরে সণ হইতে যুক্ত 
হইতে পারি । ইতি-- 


ফরিদপুব | 


১২ই জন, ১৯০২ । 


স্বীয় জগছ্বদ্ধু ভঙ্র মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী 


১৮৬৮ খৃঃ অবের প্রারস্তে 'অমৃতবাঁজার পত্রিকা” যশোহর জেঙলান্তরগত পনুয়াঁমাগুরা নামক একথানি 
ক্র গ্রাম হইতে প্রথমে প্রকাশিত হয়। জগদ্বনুবাধু তাহার কিছুকাল পূর্বে যশোহ্‌র জেলা! গুলের দ্বিতীয় 
শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া আসেন এবং প্রথম বর্ষ হইতেই পত্রিকা নিয়মিতভাবে লিখিতে থাকেন । ইহাতেই 
বোঁধ হয়, “পত্রিকা” বাহির হুইবার পূর্বব হইতেই পত্রিকার পরিচালক শিশিরবাবুদিগের সহিত তাহার আলাপ- 
পরিচয় হইয়াছিল এবং ক্রমে ইহা সুখদভাবে পরিণত হইয়াছিল । জগদ্বদ্ধুবাখু লিখিয়াছেন,_প্আমার 
সোদরোপম জাত শিশিরকুনার ঘোষ মহাশয়ের রাজনৈতিক শিষ্যরূপে অমৃতবাজার পত্রিকায় শিল্মমিতরূপে 
লিখিতাম।” রাজনীতি সম্বন্ধে এই তাহার হাতে খড়ি হইলেও, তিনি সাহিত্য, সমাভ, ধশ্ম প্রগতি বিনয়েই বেণ 
লিখিতেন। বাজ-কাব্য লিখিতেও তিনি সিদ্ধহন্ত ছিলেন | এই সময় মাইকেল মপুদনের 'মেঘনাদবধ কাবা, 
প্রকাশিত হুয়। তিনিই প্রথমে অমিতাঙ্গর ছন্দে বাঙ্গালা কণিত। লেগেন। এই ছন। লইয়া সে সময় বাঙ্গালা 
সাহিতিকদিগের মধ্যে 'মালোচনা-আন্দোলন টলিভেছিল। এই থেবনাদনধ কাবোর 'অন্তকরণে জগদন্ধবাধু 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'ছুছুন্দরীবধ কাবা নান দিক এক বাঙ্গ-কবিভা লেখেন। শরীর নদীনচন্্র সেন সেই সমগ্ন 
যশোহরে ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট হইয়া আসেন । হিনি তাহার "আমার জীবন গ্রে লিখিয়।ছেনত 

"আমাদের একটা সাধারণ সঘিতি ছিল, কেবল আমোদ-প্রমোদের ভন 1 ইহাতে যশোহরের উচ্চপদ্ট 
দকলেই ছিলেন। তাহার আবার নানাঈপ শাখা-সমিহি ছিল, সঙ্গী১শাখাসমিঠিত গর-শাখাসগিতি ও 
সাহিত্য-শাখা-সদিতি | শেষোক্ত সমিঠিতে উকিল মাদবচঞ্জ ৮পবী, কুলের ছিহান শিক্গক জগদন্ধু ভু ও 
আমি সদন্ত ছিলাম । এই অমিঠি হইতে বিখাত চিছন্দরীণধ কাব্য, প্রথন সগ প্রকাশিত হয়। উঠার 
লেখক জগদ্দ্ধ। গেঘনাদবপের এমন উৎকৃষ্ট বিদপ (19090থ ) আর বঙ্গভাষায় নাই । উঠা ১২৭৫ সালের 
১১ই আশিনের “জশুহনাজাঁর পত্রিকাগ্র প্রকাশিত তইয়। সমন্্র দেশকে, এমন কি বয় মাইকেলকে পণান্ত 
হাসাইয়াছিল। এই সমিতিতেই আমান পপলাগার বৃগ্ঃ অস্করিহ ঠয়।” 

এই বিখাভ বাঙ্গ-কাবাটি সংরক্ষণে ভন আমরা পরিশিষ্টে হ। উদ, 5 করিয়া দিলাম | 

১২৭৬ সালের ৭ই খ্ান্তন তারিপের অগুঙবাঁজার পরিকাধ একটী নিঙ্গাপন প্রকাশিত হয়| তাহাতে 
জানা যায়, জগঘদন্কবাঁবু প্ভারন্ের হীনাবস্া” নানক 'একপানি পুশ্তিক! রচনা করেন।  উভা যশোঠর গবর্ণসেণ্ট 
স্কুলে এবং কয়েকটা গ্রামা বি্া/লয়ে পাঠাপুস্থককপে প্রর্লহ হইয়াছিল । মঙ্গা পা6 আনা) অমুচণা্জর 
পর্তিকার ১২৭৭ সালের ২৪শে ভাঙ্রের সনালে(উন। হইতে জান যায় গে, ভদ্র মহাশয়, প্দেবলদেবী” নামে পঞ্থান্ক 
একখানি নাটক লিশিম্বাছিলেন । 

(িফব-সাহিতোও জগ্দন্ধনাবু নিশেষ অন্লাগা ছিলেন । ৬্ষ বর্ষের মামিক বিষুপ্রিত্বা পরিকায় তিনি 
লিগিয়াছিলেন,_“অন্যুন বিংশতি বর্ষ পুর্দে মদীয় খর্দান্পদ জদযবন্ধ, প্রসিদ্ধ 'অমিম-নিমাইচরিতের বঙ্গবিশ্রুত- 
নামা গ্রন্থকার গযুক শিশিবকুমার ঘোসের উৎসাহ "ও উপদেশে এই অন্দীন বৈষ্ন্দাস কর্তৃক শিক্ষিত বাঙ্গালী- 
পাঠকের পাঠের উপযুক্ত 'মাকারে মহাজনপদাঁবলী সংগ্রহ নামে অনি প্রপমে বিষ্তাপতি ও চত্রীদাসের 
পদাবলী, প্রকাশিত হয়। “্তৎপরে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ট সরকার "৭ শ্ত্রীযুক্ষ সারদাচরণ মিপ্ন যে প্রাচীন কাবা- 

গ্রহ গ্রাকাঁশ করেন, তাহাতে এই অধীন কর্তৃক স্বভন্ত্রপে “চতীদাস ও গোবিদাদাসের পদাবলী, 
প্রবাশিত হয় ।” 


4/০ 


থিত “মহাজনপদাবলী-সংগ্রহ” পুম্ভক বাহির হইবার পূর্বে ১২৭৯ সালের ৭ ফাল্তুন (ইং ১৭1২৭) 
তারিখের অমৃতবাঁজার পত্রিকায় নি্নলিখিন বিজ্ঞাপনটা প্রকাশিত হয় ১ -) 

“আমরা প্রাচীন বাঙ্গালা কবিদিগের পদগুলি সংগ্রপূর্বাক ৭ণুক্রমে প্রকাশ করিতে কুতসংকলপ 
হইয়াছি। বিষয়টা বনু বায়সাঁধা, কিন্তু দেশের মহং উপকারী । সংগ্রতি “বিগ্তাপতি ও চত্রীদাস” সটাক ও 
সমালোচন! সহ প্রকাশিত হঈবে। মুঙ্লা স্বাক্ষরকাদীদের প্রতি ১২ টাকা । অন্ন ১০০ গ্রাহক হইলে 

মুদ্রাঙ্কন 'আরম্ত হইবে । গ্রহণেচ্ছগণ নিয়লিখিত ম্বাক্ষরকারীর নিকট, লিপিয়! জানাইবেন | প্রীগদনধু ভন্্র 
ও শ্রীরামচন্জর বন্দোপাধার, যশোহল স্কুল, নশোহ্র |” 

টহ্ভার কয়েক সপ্রাভ পরে অর্থাৎ ১২৭৭ সালের ১ছই বৈশাখ হইছে কয়েক সঞ্টাহ পর্যন্ত পত্রিকায় 
উল্লিখিত বিজ্ঞাপনটার পরিবন্ঠে নিয়লিখিহ নিচ্ঞাপনটী প্রকাশিত হষ্টয়াছিল ৫ 

“বিদ্যাপতি ও চ ভ্রীদাসের ঘেরপ আয়হন হইবে মনে করিা আমর স্বাক্ষরকানীদিগের প্রতি ১২ টাক! 
মূল্য নিদ্দারণ করিয়াছিলাঁন, এক্সণে ভদপেক্ষা পুস্তকের শায়তন প্রায় দ্বিগুণ হইবে দেখা বাইভেছে | অভুএব 
'আামরা এই নিয়ম করিতে বাবা হইতেছে বে, ধা রিও করিয়াছেন, তাহার! এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর 
সাঃ দিবস মধো টাকা! গাঠুইলে এক টাকা মলো পুস্তক পাইবেন) আর ফাহারা বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর দুই 
সাপের পো গ্রাহক হইবেন, হাহাদিগকে দেড় টাক এন দিনাজাছরকারীদিগকে ছই টাক দিতে হইবে 1 
ভীক্গদন্ধ ভদ্র ও হরামচন্ত নন্দাপাদ্াায়, গন্ণৃমেন্ট সুল, যশোহর 1৮ 

এট সময (১২৭৬ সালের ১৯ চৈহ তারিখের ) আযহবাজির পরিকার সম্পাদকীর ৪ “বিগ্তাপতি 
ও চ্রীদাস* গ্রারধক একটী প্রব্দ পকাশিত হয় ॥ পবকটা নিয়ে উদ» কর! হইল 2-- 

'এ্যশোহর শুলের জগদন্দীবান € ঠাহার সহকানা, 5শ্বীদাস ৪ নিছাঁপতি'কিত কৰিচা সংগ্রহ করি প্রকাশ 
করিতে সংকম করিয়াছেন । কলির লাজ চখ্রীদাষ ও রিষ্াপি 1 'নামাদের মত দুর জানা ছাছে, এ উভয়ের 
তুলা কবি ভমঞ্লে পাও! ভাল । জগগন্ধৰ'ল তাহার পুস্তকের পাঁগুলিপি আমাদিগকে দেখাইয়াছেন এবং 
দামর! সাহস করিয়া বলিতে পারি, ভীারা প্রকৃতই দেশের একটী মহোপকার করিতে প্রবর্ত হইয়াছেন । 
আজকাল মাইকেল মধুগদন দু আনাদ্র দেশেল গ্রধান কবি, কিন্তু ঠাহার কবিত্বে বিলাতি সামগ্রী মিশান। 
ভাঁরচচনোর অনেক গৌঁড়া আছেন, কিন্তু ভাব্ততন্দের কবিত'র সহিত নদি আধ্যায়িক। সংশ্লিষ্ট না থাকিত, 
ওবে তাহার প্বদ্ধ কনিত্বের মার্দুবীতে তিনি এক্প পাহাপিন্ হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ । কিন্ত চতীদাঁস ও 
বিচ্যাপতির কনিতা শুন্ধ বাঙ্গালী ও শুদ্ধ ভাবময় | রুষলীল! এত মপু কেনল তাহারাই করিয়াছেন । প্রেম- 
পদার্থ কি, ভা! ভীহাবা গতি কক্ষ কক্ষ গঞ্জ করিয়া দেখাইয়াছেন । বৈধ্ঃবধম্মে ও তাহারা অনেক সরস 
মিশাইয়াছেন। আগ্ঠাপি যে মামলা ঢপ ও কীধ়ন শনিয়। এত মোহিত হই, ভাহার কারণ, এই সমুদদায় গীতে 
তাচাদের জিত রসনিন্দু মিশান হষ্টয়াছ্ছে । কমে ক্রমে তাহাদের কবিতাতে আধুনিক ঢপ-গায়কেরা শব্ধ- 
চাত্বুরী, অনুগ্রাপ প্রতি মিশাঈয়াও উচ্া সম্পর্ণ নিকট করিতে পাবেন নাই । 'আগুন, বেগুন, গুণ, এই সমুদায় 
শকরাঁশির মধ্য হইতে মাঝে মাঝে একূপ এক একটী উজ্জল ভাব দৃষ্টিগোচর হয় যে, তাহাতে এই শব্বরাশি 
টাকিয়া ফেলে । 'মাপনারা নিশ্চিত জানিবেন যে, এ সমুদায় প্রাচীন কবিদিগের স্ৃষ্টি। 

প্জগদ্দ্ুদাবু নিজে একজন কবি, ঘোর পরিশ্বমী এবং তীহার অনুসন্ধান ইংরাঁজদিগের স্বায়। আমাদের 
বিশ্বীস, তিনি এই পদসংগ্রহ করিতে যেরূপ অনুমন্ধান ও বিচারশক্তি গ্রতি গুণ গ্রাদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে 
তাঁহার সংগ্রহপুস্তক চিরকাল লোকের নিকট আদরণীয় হইয়া থাকিবে। 'র্থাতভাবে তিনি এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে ' 
পাঁরিতেছেন না। 'আময়া আশ! করি, কনিতারসিক বাক্তি মানেই তীহাকে এই সম্বন্ধে সাহাধ্য করিবেন ।” 


১৯২ 


ইং ১৮৭২ খবঃ অন্ধে কলিকাতা ব্বাঁজার ৫২নং ছিদেরাম বাঁড়,যোর লেনস্থিত অমৃতবাজার পত্রিকা প্রেস 
হইতে 'মহাজনপদাবলী-সংগ্রহ পুস্তকের প্রথম খ্ড প্রকাশিত হয়। এখানি ডিমাই ১২ পেজি ৩৩ ফ্রী, মোট 
৩৯৬ পৃঠা। ইহার মধ্যে ভূমিকা ১৪ পৃষ্ঠা, চণ্ীদাস ও বিস্তাপতি কবিশ্বয়ের জীবনী ও গ্রন্থ সমালোচনা! ১২ 
পৃষ্ঠা, বিষ্তাপতির পদাবলী ১৯১ পৃষ্টা, গ্রথম পরিশিষ্ট (দুরূহ শবার্থ ) ৪৮ পৃষ্টা, দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ( কতকগুলি 
প্রশ্নোত্তর ) ১২ পৃষ্ঠা! ও শুদ্ধিপত্র ৯ পৃষ্ঠ । 

ভূমিকায় গ্রথমে “কাব্য” সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচন৷ করিয়।, সম্পাদক ভদ্র মহাশয় শেষে 
লিখিয়াছেন £-- র্‌ 

“আমরা অন্যান চারি বৎসর কায়িক, মানসিক, আধিক, সর্ধপ্রকারি বত্বে ও পরিশ্রমে বিগ্কাপতি ও 
চণ্তীদাসের পদাবলী সংগ্রহ কবিয়াছি। আমাদের 'মভিগ্রায় ভূমিকার প্রারন্তেই ব্যক্ত করিয়াছি । সুতরাং 
বর্তমান গ্রন্থথানি যে আমাদের সুদীর্ঘ আশালভার অস্কুর মার, এ কথা বলাই বালা । যদি আমাদের উদ্দেশ 
মহৎ হয়, যদি দেশে হিতৈষী লোঁক থাকেন, তবে অন্ুগ্রহ-বারি গ্রাদানে এই 'লঙ্কুর পরিবন্ধিত করিবেন । 
তন্লিমিন্ত চাঁটুকারিতাঁর প্রয়োজন কি? আমনা যে কেবল অর্থলোভপরবশ হইয়া এ গ্রন্থ প্রচার করিতেছি, 
পাঠকগণ এরপ মনে করিবেন না। বাহার! যথার্থ প্রেগিক, ধাহার। সার গ্রাহী, যাহার! দেশহিতৈসী, বাহার! 
ভাষাপ্রিয় এবং বাহার! পরম টব, ট্টাহাদের সকলের নিকট আনীর্বাদ ও 'প্রশংসাভাজন হইব, ইহাই আমাদের 
প্রধান স্বার্থ ।” 

বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিমদের ১৩৩৫ সালের চত্ুর্ণ নাসিক অধিবেশনে আীবক্ত নগেন্দনাথ শিপু নহাশয়লিখিত 
“কবিরাজ গোঁবিন্দদাঁস” শীর্ষক একটা প্রবন্ধ পঠিভ ভয় ॥ তাহাতে নগেন্্রবাব বলিয়াছেন, গোবিন্দদাস-নামধারী 
কবিদিগের মধ্যে যিনি শ্রে্ঠ, ভিনি মিথিলার কনি। কিন্তু জগছন্ধবাধুর মহাজনপদানলীতে কবিদ্বয়ের জীবনী 
€ গ্রন্থসমালোচনার দেণ। বায়, নগেন্জরবাবুর উল্লিখিত উল্ডির বৃ পূর্ন হইতে গোবিনাদাসকে লইয়। বাদাঙ্থবা 
চলিয়। আসিতেছে । জ্গদন্ধনারু লিখিয়াভেন,--“উইলসন সহেনকৃত 'উপাসকসম্প্রদায় মামক গ্রন্থে উক্ত 
হইয়াছে যে, বি্ভাপতি ও গোবিন্দদাস “কুঞ্চকীষ্ঠন' প্রণধন করেন।  বিখাপতির কোন কোন কবিতাও 
গোবিন্দ রসপুর” ইত্যাকার ভণিভা আছে । অতএব বিগ্ভাপভি, চগ্জাদাম ও গোবিন্দদাস মে এক সময়ের 
লোক, তাভার কোন সন্দেহ নাই; মথচ গোবিন্দদালরূত আনেক গৌরচপ্দিক! আছে। এই ঘটা বিষয় 
বিবেচন! করিলে বিগ্কাপতি ও চ্রীদাসের মম লইয়া! বিশেদ গোলযোগ উপস্থিভ হয়। কিন্তু আমর! নিশ্চয়রূপে 
বলিতেছি যে, উইলসন ও বিদ্ভাপনির উল্লিখিত গোবিন্দপাস, এবং গৌরউদ্জিক! ৪ “বিগ্তাপতিপদ' ইত্যাদি 
পদ-রচয়িভা। গোবিন্দদাঁস সম্পূর্ণ স্বতন্ব বাক্তি | “বঙ্গভাষার ইতিভাস*লেগক, বুধরিগ্রামনিবাসী গোবিন্দদাসকে 
বিচ্ভাপতির সমকালীন বলিয়। 'অনেকের মনে মার একটা গোলযোগ উপস্থি5 করিয়াছেন। কিন্ত তাহার 
বাক্য ষেত্রমাত্সক, তাভা এদীর় মনত ঘারাউ 'প্রমাঁণ কর] যাইতে পাবে ।” 

জগগ্বদ্ধবানু শেষে লিখিয়াছেন, “ফলত: গোবিনদদাঁস নামে চারি গন পদাবলী-রচগ্িত! ছিলেন। তম্মধ্যে 
'কৃষণকীর্ভন ও “রুষ্চবর্ণাম ভ-প্রণেতা গোবিন্পদ।স বিছ্ভাপতির সমকালীন ছিলেন।” 

কিস্ক যে সময় জগদবদ্ধবাব মহাজনপদাবলী সংগ্রহ করেন, তখন বিগ্ভাপতিকে সকলেই বাঙ্গালী বলিয়া 
জানিতেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের ভুমিকা লিখিয়াছেন,--“ম[মর। বনু অন্বেষণে ও অগ্রসন্ধানে যাহ! কিছু সংগ্রহ 
করিতে পারিয়াছি, ভাভাতে জান। বাঁ যে, বিভ্াপতি জাতিতে আঙ্গণ ও বামায়ত সম্প্রদায়ের বৈধব ছিলেন। 
ইনি নব-রসিকের অন্যতম রদিক। ইট্টার উপাধি কবিরঞ্রন ছিল। লোকে ইহাকে বিদ্ভাপতি ভট্টাচার্য 
বলিয়! ডাকিত। ইহার নিবান গৌঁড়দেশে ছিল। ইনি রানীগঞ্জের নিকটবর্তী কোন স্থানের শিবসিংহ বাজার 
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সত্তাসদ ছিলেন । এই শিলপিংহ ও তদী় পরী লক্মীদেবীর ( লছিম! দেনীর ) নাম তীর অনেক কবিতার 
ভণিভা় মাছে । এতদ্বাতীভ দপনারায়ণ, বিয়নাবারণ ও বৈগ্যনাঁথ, এই তিনটি নামের উল্লথেও কোন কোন 
কবিতার পৃষ্ট হয়। ইহারা রাজপরিবারের সংস্থষ্ট কিংব| উচ্চপদস্থ বাক্তি হইবেন। কারণ, রূপনারার়ণের নাঁম 
কবি গোবিন্দদাসের ভণিতায় ও দেখা যায় ।” 

এই “বভ অন্বেষণ ও 'অন্ুসন্ধীন” কোথায় কি ভাবে করিলেন, ততৎসন্বন্ধে জগদদ্ধুবাবু কিছুই বলেন নাই । 
বিচ্ভাপতির কগা শেষ করিয়া জগদন্ধবাধু চণ্দীদাসের কথ! লইয়া মালোচনা করিয়াছেন । জগছস্ুবাবু 
লিখিয়াছেন,--“পদাবলী বাহীত চত্বীদাসের আর কোন এ্রন্থ মাছে কিনা, জান। মায় না। কেবল “কুষ্ণকীর্তন। 
নামে একখানি গ্রন্থ ছিল, কোন কোন পুস্তকে এইট আঁজাস প্রাপ্ধু হয়! ঘায় |” উহার প্রায় ৫* বংসর পরে 
শীযৃক্ত বলজ্তপঞ্জন নায় বিদগ্বল্লত মহাশয় চণ্তীদাল ভণিতাদুক্ত একখানি ভীরঞ্চকীর্তন পু সংগ্রহ করিয়া, 
বিশেষ যতু সহকাজে ই সম্পাদন করেন, এবং বঙ্গীর-সাহিহা-পরিদদ, হইতে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হয়াছে। কেহ কেহ বলেন, চা অপর কোন চগ্তীনাদের লেখা । ৮৯ রর 

জগদ্বকুনাবু লিখিয়াছেন, আমাদের বঙ্গ ভাষার ঈতিভাস-লেখক তাহাকে (5 শ্াদাসকে ) আর একখানি 
কলনা-কলিত পুন্থকেন রচয়িতা বলিয়া নি্দেশ করিয়াছেন ৷ ঠাহার মতে সে গ্রন্থথানির নাম শউ্ারাধাগোবিনা- 
কেলিবিলান” 1” আসল কা, নস্হরি চক্রবহী চব্ীলাসের গুণুকীর্তনোপলক্ষে কহিয়াছেন, শরাধাগোবিন্দ- 
কেলিবিলাস যে নণিলা বিনিধ মঠ | হাহাই দেখিবং বঙ্গভাষার ইতিভাস-লেখকের মনে হইয়াছে, এ বুঝি 
একপানি গ্রন্তের কথ! হইতেছে । কিছ্ছ নাস্তবিক ভাহ! নহে £ চ্ীদাস ভাভার পলাবলীতে রাঁধারুষের নানাবিধ 
লীলা বর্ন! করিয়াছেন, তাই ন্নভলি চরুবৃন্তীর বলা উদেন্তা | 

আমর! পুবাঁঠন কাগজপন অন্তসন্ধান কলিঘা 'শৌরপদ-তরজিতী'র সঙ্কলসিতার চরির, পার্ডিতা, গবেষণা 
প্রিয়তা ও সমালোচনী শক্তি সঙ্গন্ধে যাচা কিছ জানিতে পারিয়াছি, তাহ! উপরে লিখিলাম। এই আলোচনা 
হটে পাঠকগণ বুঝিবেন যে, যে ঘৃগে জগ্দদ্ধুনাস অন্তসন্ধান করিয়া বৈষস-পদাব্লী গ্রাকাশ ও সমালোচনা 
করিয়াছিলেন, সেই যুথ-স্ুলভ কন্তিপয় দুুলন্রান্তি ভীভাল গন্ষেণায় থাকিলেও, তীহার নিকট নঙ্গ-সাহিতা 
অনেক পরিমালে খণা | ারাদারফোব লীলাঘুক পদেল সংগ্র-গ্রন্থ সে যুগে বিরল ছি না, কিন্ত শ্রগৌর- 
লীলাস্মক পদের দহগ্রহে তিনিঈ প্রথম পণ-পণর্শক 1 উ সময়ে তিনি যদি নত ও পরিশ্রমসহকারে এগুলি 

ংগ্রত ন। করিতেন, ছলে অন্কান ব€ পদের ভায় বক্ষামাণ গ্রন্থের প্ররন্সমূহও হয় ত আংশিক ভাবে বিলুপ্ত 
হইত | শীল নরোতম ঠাকুর মহাশন লিখিষ(ুছন,- 
প্ীনোৌবাক্ছেব মধুল লীল! যার কর্ণে প্রবেশিলা 
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ক | ০ কঃ ১৪ 
জগদদ্ধুনীবুৰ সহিত 'আমাদের আস্মীয়ত ১৪ বংসর পুরবকাঁর । হিনি মামার খুল্লতাঁত পবমপৃজনীয় 
মহাত্া শিশিরকুমার দোষ মহাশয়কে সোদরোপম জোষ্ঠ ভ্রাতা এবং রাজনীতি ও বৈষঃবধর্মের গুরুর হাঁ 
তক্তিশ্রদ্ধ! ও মানা করিতেন এনং তাহার অন্থজ অভিবাবুকে স্বীয় কনিষ্ ত্রাতার স্কায় স্নেহ করিতেন। কিন্তু 
গত ২০২৫ বৎসর আমরা কাহার কোন খোঁজ-খবর বাঁখিতে পারি নাই । তাহার জন্মতারিখ ত জানিই না; 
এমন কি, তাহার মৃত্যুর সন-তারিখও "আমাদের জ্তানা নাই । তাহার পরিবারস্থ কে কোথায় আছেন, তাহাও 
জানিতে পারি নাই। তবে অনুসন্ধানে এইটুক জানিযাছি যে, ঢাকা জেলার অন্তুগত “পাণকুণ্ড নামক গ্রাম 
৩. 
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তাহার নস্থান। যশোহর হইতে যাইঘা তিনি ফরিদপুর ও প|বনা জেল! স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে 
আন্দাজ বাঙ্গালা ১৩০৯ কি ১৩১০ সাল পর্ধাস্ত কার্ধা করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১৩১০ সালের ২৭শে 
জাষ্ঠ তারিখের “বিষুপ্রিয়া-আনন্দবাজার পত্রিকা” “শোঁকাতুরের বিলাপ" শীর্ষক একটা প্রবন্ধে তিনি লেখেন,_ 
"বিগত ( ১৩০৯ সালের ) আফাঢ় মাঁস হইতে এই এক বৎগরের মধ্যে ৫1৬্টী পরমাত্মীয়বিয়োগ-( জামাতা, 
ঢছিতা, ম,ষা, দৌহিত্র ) জগ্ক শোকে এককালে পেধিয়। গিগ্নাছি সঙ্গে সঙ্গে কাস, জরবিকার, আমাশয়, 
শৃলবেদন| গ্রত্থতি রোগে শরীর যার-পর-নাই তগ্ ও দর্বাল ইয়া পড়িয়াছে £ কিছুতেই আর স্পৃহা নাই, 
কিছুতেক্ 'আর উৎসাহ নাই ৮» আবার ১৩১০ সালের নই আনাঢ় তারিথের শ্রীপর্ধিকা় “প্রমাননের মনঃশিক্ষা 
শীর্ষক গ্রাবন্ধে লেখেন, _-্উপযুম্পিরি ভম়্ানক কয়েকটা শোঁকে ও উপযু'পর নানা কঠিন রোগে আমার শরীর ও 
মন এত ভগ্ন হইয়াছে যে, আমার ষেন বোধ হয়, প্রভু এ নরাধমকে মার অধিক দিন ইহসংসারে রাখিবেন না। 
শ্লীগৌরপদ-তরঙ্গিণীর মুন্্রণকার্ধা কবে পমাধ! হইবে, শ্রাগৌরাঙগই জানেন । সমাঁধ! হইলে তংঙ্গন্ধে আমাকে 
যে আরও কিছু খাটুনি খাটিতে হইবে, ভাহাষ্ট যেন পর্নহপমান বোধ হইতেছে |” 

ইহার কয়েক মাম পরে 'অর্থ।ৎ ১৩১০ সালের শেষভাগে আগীরপদ-হরঙিণী প্রকাশিত হয়) এবং ১৩১১ 
সালের ৮ই বৈশাগ তারিখের শ্রীপত্রিকায় এই গ্রন্থেব নিয়লিখিত সমালোচনা বাহিব হয়।  হদযথ|, - “মামর। 
সমালোচনার্থে শ্রীযুক্ত জগদন্ধু ভদ মহাশয়ের সঞ্চলিত 'হ্ীগৌরপন-হরঙ্গিণী' গ্রন্থ পাইয়। পরম মাহলদিত 
হইলাম । নৈষ্ণব-সাহিতা-স্ুধা-সেবী, নৈষব-সাহিভোর অমর পরিচায়ক লুব্খাত গৌরভক্ক ভদ্র মহাশয় 
আজ পদ-স্থধা-পিপানু শ্রীগৌরতক্তগণের গৌন-পদ-সধ।-ভুষগ। প্রথমনেন নিমিছ্ ভগৌরপদ- চবঙ্গিণী” প্রবাহিত 
কবিয়! দিয়া ভক্তমাত্রেরই ধন্তবাদার্ঠ হইলেন |” 


শ্ীম্ণালকান্তডি ঘোষ । 


সম্পাদকের মঙ্গলাচরণ। 
প্রেমবন্যা । 


বৃন্দাবননে শেষ-রস-পাহাঁড় ; 
৯হিছে গৌল নিতাই । 

প্রেমক ঢল বঙ্গে নামা গল, 
ভালল সবন্” ঠাই ॥ 

সীভাপতি পভ" পহিল ভাসল, 
শাঁসল মুবুন্দ আদি । 

নদাথা ছোড়কে উধাউ প্রনাজে, 
ধ[গল পালিতিনদা ॥ 

প্রেম-দরিয়াসে, ডুনি ভকশ-মীন, 
বশড়ত সানন প্রাণ । 

পাননীক দল, গু খণ্ড ভোকে 
ভাস ত তণ পমানণ ॥ 

ভাব মহাভাব সাত্তিকাদি, 
উঠল কতা ভব । 

হাতে পড়ি পাষপ্ু, হাবুডুবু খাও, 
দোন ভাই গেখে বঙ্গ ॥ 

হরিদাস-ছুতার হরিনাম- ভবী, 
পাল সো নদা মাহে। 

রূপ সশাহন আাছি দাড়ি ছয় 
রস্ক দাড় খেটে তাকে ॥ 

1ডজ চামনে বৈততি হরেনাম-বাদাঁম 
ডুবছে খাটা ওয়ে নিমাই । 

ভক5 "করোয়ালে ভবাম্বুধি পারে 
পাতকী তলাওয়ে লিভাই ॥ 

রাধা-নাম-সারি সবহু" নাবিক 
ঘন গগন ভো'দ গাহে। 

কোই কহে বাধা, কিষণ কহে কোই, 
যুগল নাম কোই কহে ॥ 

এ নাম সাধনে জগত মাতা ওল 
গার জাব ন্রিও দুরে । 

কাঠ কঠিন হিয়। এ ভগ-বন্ধুক 


ভে নাম নাহি স্কবে ॥% 


* “্ভীগৌরপদ হরগিনী' এন যত হদবার কয়েক মাস নহে খায় সপদস্ধু হজ ১৩১১ সংলের ২ংশে ভাঙের প্হীবিকৃপ্রিযা ও 
আনন্দবাজার পরিকায় পণেন যে, শন ীরপদ্ তরঙগিলত প্রকাশের চল ঠান মে মঙ্গলারণটী রন করিয়া প্রকাশকের নিকট 
পাঠইয়াছিলেন, তা! এ প্রন্থে গ্রাকাশিত জয় নাহ | তৎপরিধর্তে জাগগধুবাবর সম্পাদিত "শ্রেমান্লের অনংশিক্ষ আঅন্থে ভীহার 
রচিত যে মজলাচরণটি ছ্কাপ। $ইধাছিণ, ভ্রমবশতঃ সেইটি এগীরপদ-তরাঙ্গন তে প্রকাশিত হয়ছে 1 বউমান সংস্করণে মেই মঙ্গলাচরণটা 
পরিবর্তন করিয়া দেওয়া! হইল ।_সম্পাদক। 


প্রথম সূচী 


বিষয় বা রস 


বিষ 


প্রথম তরঙ্গ 
১ম উচদ্ভাস- নান্দী বা পূর্বাভাস 
২য় উচ্দ্বাস - মঙ্গলাচরণ 
ওয় উচ্দ্বাস__গৌরাবভারের বশ্বঘা ও মাধুধি 


দ্বিতীয় তরঙ্গ 
১ম উচ্চ্াস-_জন্মলীল! 
২য় উচ্দ্াস_ বাল্যলীলা 
৩য় উচ্দ্বাস--কর্ণবেধ ও িবাহ 
চর্থ উচ্দ্ভাস--দ্ধিচীয় দারপরি গ্রহ 


ভরতীয় ভরঙ্গ 
১ম উচ্ডাস্‌_- রূপ 


২য় উচদ্ভাস-_ নাগবীর প্‌ 


চতুর্থ তরঙ্গ 
১ম উচ্ড্রীস--অশিনেক দ অধিবাস 
২য় উচ্ছ্বাস-- নৃতা ও কীখন 
৩য় উচ্দ্ভাস - ভাবাবেশ ও পল 
৪র্থ উচ্বাস- পুর্বলীগ এ অঠবাগ 
৫ম উচ্ডাস--অভিসার, রসোনগার ও উংকন্ঠিতা 
৬ষ্ঠ উচদ্যাস-__ খণ্ড তা, মান, কলহান্তরিত) 
পম উচন্তাস--বিরহ 


পর্খগস তর? 
১ম উচ্দ্বীস-দ্বাদশমাসিক লীলা 
২য় উচ(স-_- অইুকাঁলীয় লীলা 
ওয় উচ্ড্লাস--সঙ্গ্যাসের পূর্ববাতাঁস, সন্াসগ্রহণ ও 
বৃন্দাবন ভ্রমে শাস্তিপুরে গমন 


পদসমষ্টি 


৬৮ 


৭৫ 


নথ 


৫০ 


৪5 


১৩৬ 


১৮৩ 


৭ 


মঠ, €্‌ 


৫৩ 


পৃষ্টা 


খ্স্৯ 


১৮ ৩৬ 


৩২০০6 ৪ 
৪৪---৫৫ 
৫৫৫ 


৬৫স্ণ ৬ 


৭ ৭----১৩৫ 
১০৫--৮১৪৮ 


১৪৯---১৫৭ 
১৫৭---১৭৭ 
১৭৭--১৮৮ 
১৮৮ ১৯৩ 
১৯৩ ৯৯৭ 
১৭৯৭---৭:০০ 


₹৩১---৭৬৫ 


২০৬৩ ২২৬ 


সখা ৩ সন ৩৩ 


₹ ৩৬১২৪ ৩ 


সি 


বিষয় 
৪র্থ উচ্দ্াস__শচী ও বিসুপ্রিয়ার বিলাপ 
৫ম উচ্ছাস - অস্তালীলা 


'ভরঙজ 
১ম উচ্দ্বাস__নিত্যানন্দচন্ত 


২য় উচ্ছ্বাস --অদ্বৈতাচাধা 


ওয় উচ্দ্বাস--পরিকর 
৪র্থ উচ্ড্বাস__ভক্তের দৈস্ত ও প্রার্থন! 


পরিশ্িিউ 
প্রথম-_নানাভাবের সঙ্গীত 
দ্বিতীয়-পূরবব পূর্বব পদকর্ভাদের গুণান্ুবাঁদ 


মোট 


১1৮/০ 


পদসংগা। 


৩৪ 


৩৩ 


৮১ 
৪8৩ 
হী ৩ 


৩৭ 


১১৫ 





৯৫১৭ 


পৃষ্ঠা 


২৪৯২৭ 
২৬২---২৭১ 


হএ২.২৪৩ 
৪ ১--৭ ৪৪ 
২৯৯--- ৩২৮ 


৩২৮---৩৩৫ 


,৩৩৬-৩৬ন 


৩২৮--- ৩৭২ 


দ্বিতীয় সূচী 


পদ্কতভগণের নাম ও পদ-সমষ্টি 


প্দকর্তৃগণের নাম পদসমন্টি পৃষ্ঠ| 

অজ্ঞাত পদকরগণ ( ১) ২৩ ৫, ১৫, ৩১,০৩৯, ৯৮, ১৫০, ১৫৯১ ১৭৫, ১৮৩, ১৯২, 
১৪৪) ১৪৮, ৯৭৭, ৬০১, ৩১৭) ৩৩৯১ ৩৪০১ ৩৭১ 

অনস্ত ও অনন্ত দাস ৭ +৭, ৮৮১ ৮৭১ ৯৭, ২৮৪, 25২ 

অনস্ত আচাধ্য ১ ১৪ 

অনস্থ বার ৩ ১৮১ ১৭৪, ২৮৪ 

আকনর শাহ ১ ১৬৩ 

আম্মারাম দাস ২ ২৭১, ২৭৩ 

উদ্ধব ও দ্ধব দাস ১১ ১২, ২০৯, ২১৬,২২৪। ৩০৩, ৩০৪১ ৬০৫১ ৩১১১ ৩১৪, 
৩৯৮ 

কবিকক্কণ ১ ১৩ 

কানু ( কবি) ১ ৩৬৯ 

কানু ও কানদাস ১২ ১১, ২৯, ১৭৮, ২৬৫) ২৮৫১ ১৯৭, ৩০১১ ৩০২১ ৩৭০ 

কান্থরাম দাস ১ ২৮৫ 

রুষ্ণকাস্ত | ১ ২৩১ 

রুষ্ঃদাস ১১ ৯১ ১০১ ১৫, ২৩, ১৫০, ১৫১, ১৭২, ২১৮, ২৮৬ 

কৃষ্দাস কবিরাজ (২) ৫ ২৩, ৪০, 9১ 

কষ্দাস (দীন, দীনহীন ) ৯ ৩, ১০১ ৯৪১ ১৫৭১ ২১৮১ ৯৬৬) ২৭৩১ ৩০৪ 

কষ্দাস (দুঃখী) ১৯, ২৭১ 

কষ্দাস (দীন দুঃখী) ১ ৯৭৩ 

গহিগোবিন্দ ২ ১৭৮ 


১। ৩২ পষ্ঠার ৬৫ সংথাক স্পঙ" আর ককণাসাপর' ইঙ্ঠাদি পলের ১, ২, ১১৮১ ৩ ৪ চরণ পর পর বলাইয়। ১৯২ পৃষ্ঠার 
২২ সংখাক পদ গঠিত হইমাছে ইহ আতন্থ কান পদ নহে। 

২৪৮ পৃষ্ঠার *৯ সংখ্যক পদে কোন ভনি্। নাই, কিন্তু পদকরতকর শেষ চরণদ্বয “গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি কান্দয়ে সভায় । কান্বয়ে 
নয়নানন ধুলায় লোটায় /” এইবপ মাঞ্ছে। পণকজতকীর ২২৩৩ লাথাক পণ উষ্টুক 

১৫ পৃষ্ঠার ৬১ নংখাক প্রহ্ধ আদ। ভগবান” ভঠদি পদ্টী একটী সম্পূর্ণ গদ নহে, ইত ৮৩ পৃষ্ঠার ২৬ মংখক *প্রতপ্র নিন্বল 
দর্ণ-পুটশ্জরি গৌরবর্ণণ ইজাদি পদের অংশবিশেষ | ৬১ সংপাক পল ২৬ সাথাক পদের উপরে কমিক | তাহা হইলে একটা 
সম্পূর্ণ পদ হইবে । পদকল্পতরুর ২:৫৮ সংখ্যক পরটা দর্টব । 

ব্‌। ২৬ পৃষ্ঠার ₹১ সংখ্যক পদচী "দীন কষ্দাস' এবং এ পৃষ্ঠার ২* সংগাক ও ৩৭১৪৭ ও ৪১ পৃষ্ঠার ১৩--১২ সংখ'ক 
পদগুলি, 'কৃ্দাস' ভশিতাযুক্ত হইলেও এগুলি ১০তষ্ঠ চরিতাম্‌ 5 £৯ঠে ডক্ধ,ঠ, তক, কৃঁজদাস কৰিবানের রচিত । ই ভগ্গ তুঞ্চাস 
কবিরাজের লামে শ্বতন্্রভাবে লিখিত হইল । 


পদকর্তুগণের নাঁম 


গুগুদাস 

গোকুলদাপ 

গোকুলানন্দ ও গোকলানন্দ দাস 
গোপাল ও গোপালদাস 
গোঁপীকাস্ত 

গোবদ্ধন ( দাস ) 

গোবিন্দ ও গোবিশ্দ্দাস 


গোবিন্দ ঘোষ 

গৌর 

গোৌরসন্দর ও গৌরন্নন্দর দস 
ঘনগ্ঠাম চক্রবী ( ৩) 


ত্বনশ্বাম ও থনগ্তান দাস 


চস্ত্রীদাস 

চন্ত্রশেখের ও চন্দুশেখব দাস 
চৈতন্তদাস 

চৈতগ্থানন্দন 

জগৎ ও জগদানন্ 


জগক্নাপদাস 
জ্ঞান্দা 


জয়দেব 
দেবকীনন্দন 
নন্দরান 


পপ এে০৮০০তএব০০১০০ এড ০০ ০০৮ 





৫ 


৩ 


লস থা ওত চরহ অহা 


১৩ 


পৃষঠ। 
২৮৪ 
৩৪০, ৩৫২ 
১০০৭ ২৯৮) ২৯৭ 
১৫, ১১৫) ৩৪০, ৩৪৩, ৩৪৯, ৩৫২, ৩৫৩ 
৩১৫, ৩৪৩ 
১৫৩, ১৯৫১ ২৫৪ 
৩, ৫, ৬, ৭, ৩০ ৩১১ ৭৮--৮ ০১৮৫১ ৮৮৭৩১ ৯৮ 
১০২, ১০৪, ১০৬, ১০৭১ ১৬৯১,১৫৯১১৬৬,১৩১১১৭৮, 
১০১, ২০১, ২০৭ ২১৯/ ২৩২৪ ২৭১, ৩০৩৭ ৩৯৮১ 


৩৩১১ ৩৩৬১ ৩৩৯১ ৩৪০, ৩৪৯, ৩৬৮, ৩৬৯,৩৭২ 


ঠী 


৩৪, ৮১১ ১৫০, ১৮০৪ ২৩১৩, ২৩৭ 


৪৪, ৫৬, ৮৫১ ২৮) ৬) ১২১১৩১১৬৭১৪ ১৬৮০ ৮৭১১ 
(১ % ৮) ১২৯১১১১১২১৮) 2৭৩, ২৭5, 
২৮৮, ২১৪, ২১৫, ৩১০) ৩০১9, ৩১৯৬, ৩১৯ 

২৫, ৮৪, ১২১) ২১৩১ ২৬, ২৭৬, ২৯০, ২৭২, 
৩০ 5, ৩২৪ 

৩৩৮ 

৮২১৯ 5৮১৩৫১ 

১৯,১৫৭,১৮০১২০০,৯১২১২১,২৭১ 

'৭/২০২ 

১,১৪,১৫,৪৬,৪৭, ১৭১, ১০৯, ১১৬, ১১৭১ ১৬৫, 
২৭৭ 

০১,৫৫,১১০১২১৩,২২৩,১৫২ 

৩৯১৯২১১০৪১১১১, ১৩১১ ১৮৮১ ১৯৪১ ১৯৭১ ২০৩, 
২৮০ 

৩৩৯ 

৩১,৯৯,১১৫,৯১১,৯৭৭ 


২৫.১৭৫ 


51 ঘনগন ওরে নরছধি চক্রবহী গুগিত “ওক্চিরন্থাকর" খরন্থে প্ণনষ্ঠান ভনিতাদুক যে কল পদ আছে, তাহার মধো »৬্টা পদ 
গৌরপদ-তরলিণীতে উদ্ধত হটয়াছে । সেইগুুলি যে ঘনঞ্ঠাম চক্রবর্তীর বিরচিত, হাতে দ্বিমত চইতে পারে ন।। সেই জগ্ত গুলি 


ঘন্ঠম চকুবর্ীর নাসে লিখিত হইল । 


পদকর্তগণের নাঁম পাসমষ্টি 
নয়নানন ৩)৩ 
নর়হরি সবকাব (৪) চির 
নযস্রি চক্রবর্তী (৫) ১৭১ 
নরহরি দাস ১১২ 


১7/০ 


পৃষ্ঠা 

৩,৯১২২১৯৪,১০৪১১১০,১১১,১৫৮, ১৫৯১ ১৬৯, 
১৬৪১১৬৬,১৭৭,১৭৮, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ২২০, 
২৪৮ 
৮,৯,১০৪,১০৫,১১৩,১১৪১,১২৩,১২৪,১২৫১১২৬, 
১২৭,১২৮১১২৯,১৩০, ১৩২ (১২০শ ও ১২১শ 
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১৪*১১৪১,১৪১,১৪৩,১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, 
১৪৮১১৮৭,১৮৮,১৯২,১৯৩,২ ০১ 
১৮,৪২,৪৩,৪৬,৫০ (২৯শ পদ), ৫৩ (৪ ৩শ), ৫৪ 
(৪৪শ ও ৪৫শ), ৫৫,৫৬ (৩য় ও ৫ম), ৫৮, ৫৯, 

৬১১ ৬২ (২৬শ ও ২৭শ), ১৫১৬৬১১৭১৬৮, 
৬৯,৭০,৭১,৭১,৭৩,৭৪১৯৩,১০৩, ১১৪ (৪৬), 
১৫২ (১৪শ), ১৫৩,১৬৭ (৪৫শ,৪৬শ ও ৪৭শ), 
১৬৮,১৬৯ (৫২শ ও ৫৫শ), ১৭০, ১৭১,১৭২, 
১৭৩, ১৭৯, ১৮১, ১৮২,১০৮১২০৯১২১০১২১১, 
২১৪,২১৫,২১৭,২১৮, ২২০( ৬৭, ২২১৭ ২২৩৬ 
(১৬শ), ২২৭,২২৯, ২৩০ (৩৯শ), ২৩১, ২৩২, 
২৩৩ (৫১শ), ২৩৭, ৯৭৪, ২৭৮, ২৮৬, ২৮৭ 
(৬৬, ৬৭, ৬৮ ও ৬৯), ২৮৮, ২৮৯ 
(৭৫, ৭৬ ও ৭৭), ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, 
৩১২১১৩১৩ (৪৩শ), ৩১9, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৯, 
৩৬২০,৩২১,৩২২,৩২৯ 
২০, ৪৭, ৪৮, ৪৯,৫০১৫১, ৫২, ৫৩, ৫3, ৬২, 
১৩১,১৫২,১৫৮,১৬৩১ ১৬৭) ১৬৯, ১৯২৯, ১৯৬, 
১৯৭,১৯৮১১৯৯,২০২১২০৪১ ২১৯, ২২০, ২২১, 
২২২,২২৩,২২৪,২২৫১১২৬, ২৩০১ ২৩১,২৩৩, 


২৩৪১+৩৫,২ ৩৬ ই ৭৬৯), ২৭০, ইসি না 
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৪1 ছীধণ্ড হইতে 'উঈীগৌরাঙ্গষাধরী' নামক একথানি মাসিক পত্র ডি, বৎসর রর বাহির হা ই । রথের ্ল যাখালানন্দ ঠাকুর শাস্থী 
মহোদয় ইহার সম্পাদক ছিলেন । এই মাসিক পঞ্জে ধ্ীনরহরি সরকার ঠাকুরের পদাবলী প্রকাশিত হয়। ইহাতে মোট যত পদ আছে, 
আহার মধো ১০৮টী পদ গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে উদ্ধত হইয়াছে । সেইগুলি নরহরি সরকারের পদ বলিয়। লিখিত হইল । 

«| ভক্তিযন্্বাকর গ্রন্থে নরহরিপিতামুক্ক যে সকল পদ আছে, শগ্মধো ১৯৯টী পদ গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে উদ্ধত হইযাছে। এই- 


গুলি নরহহি চত্রবর্তীয় রচিত বলিয়া লিখিত হইল । 


উল্লিখিত পদাবলী ঝতীত “রহরি' ক্ষণিতার আরও ১১২টী পদ গৌরপদ-তরঙ্গিগীতে জাছে ! ইহার মধো সরকার ঠাকুরের ও 
চক্রধত্তী যহাশর়ের পদও নিশা? আছে । তবে কাহার রচিড পদ কোনগুলি, অহা বাছিয়। বাহির করা মুকঠিন। ইহার মো অপর 


কোন নরহন্ধির পদ জাছে কি না, তাহা কে বলিতে পাছে? 


পদকর্তৃগণের নাম 


নরোতিম 


পরমেশ্বর দাস 


প্রসাদ ও প্রসাদদাম 
প্রেমদাঁস 


প্রেমানন্দ 
বংশী বা বংশীবদন 
বলরাম দাস 


বলল ও বলভদাস 


বাজদেব ঘোষ 


বাসছদেবানন্দ 
বিজয়ানন্দ 
বিস্তাপতি 
বিন্দু 


পদসমষ্টি 


৪৭ 


২) 


ঞ ১০ 


৪৯ 
০ 


১ 


১৩৭ 


১৮৩ 


পৃ 


২৯১,৩০০,৩০১৩১৩,৩২০,৩২৩,৩২৫,৩৩৫, 
৩৫৩,৩৬৮১৩৬৯১৩৭ ০১৩৭১ 
৩০১৮৭)২২৮১২৩৯,২৭৭,৩২ ৭১৩৩১৩৩২৭২৪ 
৩৪০,৩৪ ১,৩৪২,৩৪৩, 5৪ ৪১১৪ ৫,৩৪৬, 
৩৪৯,৩৫৩,৩৫৪,৩৫ ৫,৩৫৬,৩৫ ৭,৩৫৮, 
৩৬৭ ১৩৬৩,৩৬৭ 
১৫৫ 
৪১১১৯ ৪১৯৫১১৭৮,১৮৮১২৫ ১১২ ৬৪৩৩৩, 
৩৩৯ 
৯৯,১৯৮১২৭৫,১৭৬১৩৬৯ 
২৪,৪১,৮৩১৮৪,১ ৯৯১২ ৪৪১১ ৪৮,১৫০, ২৬৪, 
২১৬৫,১৬৭,২৬৮,২৬৯,২ ৯৯,৩০৫,৩৩১৯,৩৩৩, 
৩৩৫ 
১৫,১৯,৩৩৫,৩৫০ 
৪8১১৫ ১১১৮১৯১২১৫১ 
১১৯৯১২১১৩,১৮০৯৬১২৭,৩১,৭৭,৮১,৮৭,৯৬, 
১০৭১৫৭,১৫৮১১৬০,১৭৪,১৭৬,১৮৫,১৮৬, 
২১,১২৪১২৭৫,৯৮২১২৯৮,৩১১,৩৩৬,৩৫০, 
০৫৮১৩৫৯১৩৬০ 
১৯১১৫৪১২১১,+৫০৯৩১১,৩১৯,৩৯ ০,৩১১, 
৩১২,৩২৩,০৩০,৩৩৪, 
৩,২ ৯৩১,৩৩,৩৫,৩ ৬০৭ ,৪৪,8৫১৭৭,৮১, 
৮২,৮৫।৯০১৯১১১০১১১৬৮১১০৯১১১০১১৩১) 
১৫০,১১৫ ১১১৫৩,১৫৭,১৫৯,১৬৩,১৮০,১৮২। 
১৮১৩১১৮৭১১৯ ০/১৯১১৭৯৫১১৯২৪১১৯ ৭১১৯৮) 
৯৯৯৪২ ০৩০২০১১২০২,২০৯)২১৯,২ ১৩৯১৪, 
১৫১২ ১৭১১৯১৯১২৯২০৪৯২৩)২ ৭৬৩১২২৮০২৩৩, 
২5৭১৯৩৮,৯ ৩৯১৯৪ ০,৯৪ ১,২ ৪১১১৪ ৬,৯৪৭, 
২৪৮,২৪৯,১৫১,২৫৯১২৫৩,১৬৩,২ ৬৯,১৭১, 
» ৭৪১৩৭ ৮ 
২৫৪ 
৮১১৯৫ 
৩৩৭,৩৩৮ 


৩৩) 


১৩/৩ 


পদকবর্তগণের নাম পদসমষ্টি ষ্ঠ 
বিশ্বস্তর ১ ১৯৩ 
বীর হাস্বীর ১ ৩১৭ 
বৃন্দাবন দাস ৬৩ 


৯,১-৩,১৭১১ ১,৩০১৩৩১,৩৬১৩৭,৩৮,৩৯১৬৩১৭৬, ৮১, 
৯১,১৫৬,১৬২১১৭৬১,১৭৭১১৮১, ১৯৮) ২১৬, ২৪২% 
২৪৩,২৪৪,২৪৫,২৭২,২৭৩, ২৭৫১২৮১১২৯১, ৩০২, 


৩২৯ 

বৈষ্ঞব ১ ২৯৮,৩৬১ 

বৈষ্ণবচরণ ১ ৩৬১ 

বৈষ্নদাস ১ ১৪৫১১৬৫৯১৭৪) ০৫১২ ০৬১২৩১১২৯১৬, ৩১২০ ৩২৩, 
৩১৬, ৩২৭, ৩৩০১ ৩৩৫) ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৫৯, ৩৬১, 
৩৭১, 

বাস ৩০৯ 

ভাবত ১ ৩৪6৯ 

ভুননদাস ২৬১ 

মন্মাথ ১ ১০৬ 

মশোহর দাস 9 ৪, ৩৯৮, ১৯২ 

মাধন ঘোম ৫ ১০১ ১৬১ ২৬১১ ৯৬২ 

মাঁধবদাল ( দি) ১ ৮ 

মাধব ও মাধবদাস ৭ ১৫৬, ১৮২, ২২৮১ ২৩৭) ২৫৪, ২৭৭ 

মাধবা ১ ২৬৩ 

মাধবী দাঁস ৩ ১১) ১৬৫১ ২৬৭ 

মাধো ন্‌ ৩০৬ 

মুরারি, মুরারিদাস ও মুবাবি গপ ৯ ৩৩, ৫৫১ ১১৪, ১৭৯, ২৪৬, ২৪৭ 

মোহন ৪ মোহনদাস ৫ ১৯৩, ২১৯, ২২০ ২৮৫, ৩২৪ 

বন্ধ (৬) ১৭ ২৬, ৮৩, ৮৪, ৯৫, ১১৩, ১৬৩, ১৬৫, ১৭৪, 
১৮১১ ১৮৩১ ২০৬, ২৭৭, ২৮৩ 

যদুনাধ দাস (৭) ৯ ২৫ ৮২, ১৮০; ২০৭১ ২২৫৭ ২৭১ 

যহুণলান ৮ ৯৫) ১১২) ১১৩) ১৮৮, ৩১৫ 

রসিকানন্দ ৩ ১১৪, ২৩৯, ২৪ 

বাজবাত ৩০৬ 

রাধাবলত ১৪ ৮০, ৯৬, ১১৫১ ২৮৩, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯৪ ৩১৩) 


৩১১, ৩১৩, ৩১৫ 
বাধামোহন ৬৯ ৪, ১২, ৯৫১ ৯১, ৯৮১ ১৮৩, ১৮৪১ ১৮৫) ১৮৬১ 
১৮৯১ ১৯০, ১৯১৪ ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, 
১৯১ ১৪৯৭) ১৯৮১ ২৮০১ ২৪১১ ২৬২।॥ ২০৩, 
৬। ৮৩ পর্গার ২২ সংপাক গঙ্গের শেষ ৮৭ 
আছে “বছুচিত অলি রহু মতি ।” 
৭। ২৯৬ পৃষ্ঠায় ৪ সংথাক "আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল" পদটাতে যছনাখ দাস শণিত। যুক্ত আছে । প্রকৃত পক্ষে এটা 
কৃষ্ণণীস কবিরাজের পদ; কারণ, এটী চৈতত্তচরিতামৃতের মধালীলা ১৩শ পরিচ্ছে? হইতে উদ্ধত । | 


১৫18 টিবকেশে সদ শ সস শি শক ৷ সপ্ঠসস্পসঠ ক এসওও এ টাল ঢা 


হছুটিত অলি রহু মাতি।” পদকল্পতরুর ২৪*৮ সংখাক উক্ত পঞ্টির শেষ চরপ 


পদকর্তগণের নাম 


রামকাস্ত 
রামচন্দ্র 
যামানন্দ ও রামানন্দ দাস 


রামানন্দ বন 
রাম 

লক্মীকাস্ত দাস 
লোচনদাস 


ভ্রিলোচন 
গলোটন 
শঙ্কর ঘোষ 
শঙ্কর দাস 
শচীনন্দন 
শিবরাম 
শিবাই দান 
শিবানন্দ 
শেখর ও শেখ রায় ( পাপিয়া ) 
শেখর 
শেখর বায় 


শেখর রায় (কবি ) 
শেখর ( কবি ) 
খ্ামদাস (৮) 
শীনিনাঁস দাস 
সন্ধর্ষণ 

সর্বানন। 

স্বরূপ 9 খরূপদাস 
হরিদাস 

হরিদাস ( দ্বিজ্জ ) 
হধিবল্লন্ 

বিরাম ও হরিরাম দাস 
হবেকুছ্ দাস 


শে সস বরাত, |. 
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৮। শ্ামদাস ভণিহাযক্ত ১৯১ ও ২৯৬ পৃায় উদ্ধত একই পদ 
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২৯, ১৭৩, ৩৩৪ 
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২১৪, ২১৫, ২৫৪. ২৬৫, ৩৩৩ 

১৬০, ১৭৩, ২০৪ 

২৭৬ 
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২৭১) ২৭৮) ২৮২, ১৮৩, ২৯১১ ২৯৭) ৩২৯ 

৫৭, ৭১, ২৯৭ 

৬৪ 

৪১ 

রা: 

২৪৮, ২৫৮, ৩১৪ 

২০৭) ২৭৫ 

৩০১ 

১১, ২৪, ১৮০১ ২১৮১ ২৪৯, ৩০০ 

৩০১১ ৩০৩, ৩২৩ 

২৮১ ৩৫১ ৮৫) ৯৮০ ১১২) ১৯৭ 

২৯, ৮৫, ৮৬, ৯৭, ৯৮, ১৬১) ১৬৭, ১৭৪, 
৯১৫, ৩০৩ 

৮২ 

১৫৮, ১৬২ 

১৬১, ১৭৫, ১৯১) ২৯৬ ২৯৯ 

৩১০ 

৫, ২৫, ৪২) ১০০১ ১৩১১ ১৮৭) ২৭৮, ২৯১ 
১১৯ 

১৫৪) ১৫৫, ২৭৪ 

২৪) ২৮৩ 
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১৯ 

১৯৭, ২০০। ২৮৪ 

০১১ 


তৃতীয় সূচী 


সি 


পদসূচী 


£ অ]] পা পদকর্ত পৃষ্টা 
পদ পদকর্তা পৃষ্টা 'াগ্দি কেন গোরাটাদের বাস ঘোদ ১৯৭ 
অকলক্ক পূর্ণ চাদে রন্দাবন দাঁস ৮৪ 'আাঙ্তিকা শপনের কথা বানদেন ঘোষ ২৫১ 
অক্রোধ পরমানন্দ লোচন ২1৮ "ভাঁজ অন্ভিষেক নবহলি ১৫১১ ২৯১ 
অখিল তুবন ভবি শিবাননা দাঁস ১৪ আজ আনন্দ প্রভাত নবি হহৃ 
অগণিত গুরুজন রঞ্চন নবহরি ৩০৮ আজ 'গাঁনন্দে নিতভিটাদে নবহরি ২৮৭ 
'অগুর চন লেপিয়! বাসুদেব ১৫৩ মাঁজ কত না! মানন্দ মনে নরহলি ৬৪ 
'অগেয়ান ধ্বান্ত দুরস্থ জগ +4. আজ কি শ্রাননন নদীয়া নবঙগলি ইহ 
অচ্রাত জনক জনাশয়  নলহতি ২৯২ "আচ কি আনন্দ নদীয়া ননহলি ১৬৯ 
অচৈতহ্ক শীচৈতন্থ বাস ঘোঁদ ২২ স্মাঁছু কিআানন্দ বিগ্ঞানিধি খনগ্ান ২১১ 
অঞ্ন্গঞ্জন লোচন-রঞ্ঠন শাম্ারাম দাস ৯৭৫ -্মাঙ্ত কি শানন্দ শ্ীশগী  নরহরি ৪১ 
অতি অপরূপ দূপ মনোহল শিখব ৮৫ দ্সাজ কি 'সানন্দ সংকীন্ঠনে নরহরি ১৬৭ 
অতি উম!কালে গোনদ্ধন দাস ১৯৭ "সাজ কি মানন্দময় নবহলে ৫৫ 
অতুল "তুল গৌরাঙ্গের শেগর লা ৯৮ "সাজ কেন 'গাঁরাটাদেল বাত ১৫১, ১৯১ 
'অদোষধদরশি মোর 'প্রিক রুষঃদাজ ২৮১ আজ গোদলি সমদ ননহরি দাস ৬০ 
অদৈত মাচাগা গোরা গোধিন্দদাস ১৪৯ আন্ত গেংরা নগরকী'্চনে : নবহতি ১৭২ 
'অদ্বৈভ আঁচাধাভাগা রুষঃলাস ৪* আজ গোরা পরিকর সঙ্গে নরহরি ২২৭ 
অদ্বৈত শাটার গুণ সন্কমণ ২৯১ আছ গোরা সরধূনীহীবে নরহরি ২৯৮ 
[ আআ] আছ গোরাটাদ গণ সহ. নরহনি ২১০ 
আইয়ের অঙ্গনে যতনে: নরহরি দাস ১৭১ আঙ্গু নিকপম গৌরচন্্র  নরহরি ৫৫ 
'আই মোরে বহু যতন নরহরি ১৪১ আঙ্ু পৃণিম সান্জ সময়ে ঘনশ্্াম ট 
'আওত গৌর পুনহি নরহরি দাস ২৭* আজ প্রেমক নাহি ওর বাসুদেব ঘোষ ১৯, 
আওত পীরিভি মুর্তি নয়নানন্দ ২২, ১৭৮ আঙ্গ.বিরহ তানে রাধামোহন বর 
আওল নদীয়ার লোক বাস্থু ঘোষ ২৭১ আজ মুই কি দেখিলু বাহদেব ঘোষ ই 
আকুল দেখিয়। তারে. দীনহীন কষগদাস ২৬৬ আজু মুই ক্রি পেখলু. বান্দর রি 
আগে জনমিলা নিতাইাদ শিবরাম ২৭৪ আঙ্ছ রচিত নব রতন নরহরি ২৯৯ 
আগে রস্তা আরোপণ বৃন্দাবন দাস ১৫৩  আঙ্ু রজনীশেষ লময়ে নরহরি বা 
আচাধ্যমনিরে ভিক্ষা নয়নানদ ২৪৮ আজ রজনী হাম বাস ঘোষ ১৭৫ 
আলাহ্ছলদ্দিত বাহুযুগল বৃন্দাবন দাঁস ৮১ আজ শচীলনান গোবিন্দদাস হি 
আজি আন্গিনা পর নরহরি দাম ৫৪ আহ্কু শচীনন্দন নববিরহিণী রাধামোঁহন ১৮৪ 


পদ 
আঙ্জু শঙ্করচরিত শুনি 
আঙ্ু শুভ আরম্ভ কীর্তনে 


আজ শুভক্ষণে নিতাইচাদের 


আজু শুতক্ষণে পোহাইল 
আজু সীতাপতি অছৈত 

আজু সুরধুনী তীরে গোরা 
আজ, স্থরধুনীতীরে নাত 
আজ সুরধুনীতীরে সুন্দর 


আজ স্লেহেতে বিভোর হৈয়া 


আজু হাঁম নবদ্বীপ 
আজ হাম পেখলু 
আজু হাম পেখলু 
আছুক প্রাতর কাঁদি 
আজক প্রেম কহনে 
আছুক রজনী স্থখমনন 
আজুক সুখ কছু 
আজু রে কনকাচল 
আজ্ক রে গৌলাঙ্গের মনে 
আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ 
আনন্মকন্দ নিভাইচন্ৰ 
আনন্দ নদীয়াপুরে 
আনন্দে ঠাকুর গৌনাদাঁস 
আনন্দে নাচত 

আনন্দে ভকতগণ 

আপন জানি বনায়লু বেশ 
আপনে নাঁচিতে ধৰে 
আপনার গুণ গুনি 
আপাদ মস্তক প্রেমধারা 
আবেশে অবশ 'অঙগ 
আবেশে অবশ গোরার 
আমার গৌরাঙ্গ ভানে 
আমার গৌরাঙ্গ নাচে 
আমার গৌরাঙ্গ সনদ 
আমার ন্তাই গুণমণি 


পদবর্তা 
নরহরি 


ঘনশ্তাম 
নরহরি 
ঘনশ্যাম 
নরহরি 
ঘনহ্যাম 
নরহরি 
নরহরি 
রাধামোহন দাস 
রাধামোহন 
বাবামোহন 
রাধামোহন 
বালের ঘোষ 
ন্রহরি 

নরহি 
বাহাদেব ঘোষ 
বাস্্ত ঘোষ 
রানকাস্ত 
রাধাবল্লভ দাস 


লোচনদাস ১২ 


স্বরূপ 
মাধবীদাস 
কষ্ঃদাস 
বাসদের ঘোষ 
বছুনাথ দাস 


বলরাম দাস ৩২ 


আনস্ত দাস 
বলরাম দাঁস 
জ্ঞানদাস 
ছরনাথ দাস 
লোঁচন 
লোচন্দাস, 
লোচন 


১৮০ 


পৃষ্টা 
চা 
৩২ 
৮৭ 

৪৮ 
২৪৯৫ 


০৮ 


২৯৭ 


১৫৩ 


১৮2) 


১৫৪ 
৯৬৫ 
১৯9৯ 
১০৯৬ 
১০৬ 
১৮৫ 

ন্‌ এ 
চি 
১৮৮ 

২৫ 
১২১ 

৯২ 
২৮২ 


পদ 

আমার নিমাই গেল রে 
আর একদিন গৌরাঙ্গ 
আর কি এমন দশা হব 
আর না হেরিন গ্রসর 
আর শুনেছে আঁলো৷ সই 
আরে আমার গৌর 
আরে ভাই নিতাই 
আরে ভাই বড়ই বিষম 


আরে মোৰ আচাধা ঠাকুর 


আরে মোর গোরা 


'আঁবে মোর গেরাঙগনুন্দর 

আরে মোর গৌরাঙ্গ সোনা 
মারে মোর গৌর কিশোর 
আরে মোর গৌর কিশোর 
আরে মোর গৌর কিশোর 
আরে মোর গৌল কিশোর 


আরে মোর নাচত গোর 
'মারে মোর শিহাই 
আরে মোর পন্থু 

সারে মোর রসমমু 
আরে মোর শ্রাবণ 
আবে ঘোর পোনার 
মারে মোর আরে মোর 
আরে মোর মারে মোন 
আরে মোল আরে মোর 
আরে মোর আবে মোর 
আরে রে নিন্দুক ভাই 
আলি রি হোত মনভ" 


আলো! সই নাগরে দেখিয়া 


আিবে আমার গৌরাঙ্গ 
আয়ত নিত্যানন্দ 

আহা মরি মাজ কি 
আহা মরি কি নিতাই 


আহ! মরি কি মধুর রীতি 


পদবর্তা 

বাস্থদেব ঘোষ 
বানু ঘোষ 
নরোতুম দাস 

শা 

লোন 
নরহার দাস 
বৃন্দাবন দাস 
নরোন্তম দাস 
রাধাবধল্লভ দাস 
বাস 

বাস 

বা ঘোষ 
চ্তন্গদাঁস 
নরহরি 

বন্গ রামানন্দ 
বাধামোহঠন 
রামানন দাস 
আত্মারাম দাঁস 
কানুদ[স 
ধাতু ঘোষ 
বাধাবল্প৬ 
নরহরি * 
বল্লভ দান 
নরহরি 
রামানন্দ 
জ্ঞানদাস 
দীন রুষঃদাস 
ভগ 
বিলোচন 
যছুনাথ 
শ্রীকানুদাস 
নরছরি 
নরছি 
নরছরি 


পৃ্া 
২৪৯ 
১০৮ 


৫১ 
৯১৮ 


২৮১ 
৩৫৩ 
৩১৫ 


১৯১ 


১৬২ 
১০, 
৮৫ 

৩১ 


৫৪ 
৩৩) ৬ 
১৯৮ 
২১৪ 
২৮০ 

১৬ 
২৭০ 

৫৭ 
২৭০ 
২৮৫ 
২৭৩ 
২৮৭ 


পদ পদকর্া 
আহা মরি কোথা গেল বানু ঘোম 
আহা মরি গোরারূপের বাস্থ 
আহা মরি মরি গৌরাঙ্গ নরহরি 
আহা মরি মরি দেখ ঘনশ্ঠাম 
আহ! মরি মরি সই বান্ত 
আহা মরি মরি নরহরি 
আম়ত দিভানন্দ শ্ীকানুদাঁস 

[ই 
ইহ কলিযুগ ধন্ত হরিদাস 
ইচ্চ পিল মাঘকি মাত শচাঁনশান দাস 
[উ 
উঠ উঠ আজি স্হলে 
উঠ উঠ গোরাাদ বাসদের পোষ 
উঠিয়া বিহান বেলি গেংব্ছুন দাস 
উঠে কর ধরি জাঁনদাস 
উলসিত আয়োগণ লোচনদাস 
উলু পড়ে বারে বারে 'কপদাস 
উমঃকালে সখী মিলে লেন 
[ এ] 

এ ঠিন ভুবন মাঝে বৈ্ঃবাস 
এ মন বল রে গোবিন্দনাম প্েমানলা 
এ মোর নিমাইঠাদ নলহ[ণ 
এছেন জুন্দর গোরা লোন 
এছেন সুন্দর বেশ খাল খোষ 
এই 'অভিলাদ মনে নবহলি দাস 
এইবার করুণ! কর লোন 
'ইবার করুণা কর ননো থম 
এইবার পাইলে দেখা নরো শ্রম 
এক দিন আমি ননুহরি 
এক দিন কমলাক্ষ কা 
এক দিন খাটে বান্থুদেব ঘোষ 
এক দিন নিজ্জন নিমাই নয়হরি 


১/৬/০ 


পৃষ্ঠা 


৭৫০ 
১০২ 
6৮ 
৪৩ 
১০৮ 
৭১ 


৮৮৫ 


পদ পদকর্ত! পৃষ্টা 
এক দিন নিমাই নরহরি ৫২ 
এক দিন পু হাসি পরমেশরী দাস ১৫৫ 
এক দিন মনে আনন্দ দানু মুরারি ৩৩ 
এক দিন মনে পভ' লোচন ৬৪ 
এক নাগরা বলে দিদি লোচন ১১৯ 
এক নাগ্বী হোস বলে লোচন ১২৪ 
এক মুখে কি কহিৰ নাল্গদেন ঘোঁম 6৪ 
'একে সে কনরাকদিল নদ ৮৪ 
45 দিনে সদয় হইল লোদন ২৭১ 
০৫০ গুনি বিপুমুখা বেন দাস ২ 
«থা নিফু প্রিয়া লোচনদাস ১৪০ 
এমন গৌরাঙ্গ বিন প্রেমান্ন্দ ১৯ 
এমন শিব নন্দন বিনে প্রেশানন্দ ১৫ 
[এ] 
ইছে শশা জগন্নাথ কষ্গদাস ৪১ 
[ও এ 
গুগে। সই রসে ভ্রমন নরহতি ১৩৮ 
এ তন্ধ স্বন্দর গৌর গোবিন্দদাস ৮০ 
ও নাকে বলগে! সঙ্নি বাস্ত ঘোষ ৮৫ 
2 মোন করুণাময নররি ৩১৮ 
৪ মোর ভীবন প্রাণ নরহরি ৩১৬ 
9 মোর জাবন সরবস ধন জগন্নাথদাস , ২২৩ 
5 মোর পরাণ বন্ধ নরহরি ৩১২ 
ও রূপ সুন্দর গৌব কিশোব নরনানন্দ ১৭৭ 
€হে গৌর বসিবা অন্তত ৯৮ 
€তে নাগ মে! বড় গোপাকান্তু ৩৪৩ 
ওঠে মিভাই নীলাচল রামানন্দ ২৬৫ 
[ ক] 
কণ্টকনগরে গেল! লোঁচন ২৩৮ 
কও দিনে হেব বান ঘোষ ২৫২ 
কনকচম্পক গোরাটাদে নরহরি ১৯৩ 
কনকধরাধর-মদছর রামকাস্ত'কষকাস্ত ৯৯,২৩১ 


পদ 
কনক পুর্ণ চাদে 
কনয়! কশিল মুখশোভা 
কপট চাতুরী চিতে 
কবিকুলে রবি 
কবি বিদ্কাপতি 
কবে কষ্ণধন পাব 
কবে প্রভু অনুগ্রহ হব 
কমল জিনিয়া আখি 
কর জোড়ে নবদ্বীপ 
কর মন ভারি ভুরি 
করি বৃন্দাবন ভাগ 
করিব মুইকি করিব কি 
করিলেন মহাপ্রভু 
কলধৌত কলেবর তনু 
কলধৌত কলেবর 
কলহ করিয়৷ ছল 


কলি-কবলিত কলুম-জড়িত 


কলি ঘোর তিমিরে 
কলিতিমিরাকুল 

কলিবুগ মত্ত মতঙ্গজ 
কলিষুগে শ্ীরুষচৈতন্ত 
কলিঘুগে শ্চৈতন্ঠ 

কছ কহ অবধোত 

কহ সথি কি করি উপার 
কহে মধু শাল 


কাঁচা কাঞ্চন কান্তি কলেবর্‌ 


কাচা কাঞ্চন মণি 

কাচা সে সোনার তন্থু 
কাচ৷ সে সোনার তনু 
কাঞ্চন কমলকান্তি 
কাঞ্চন কমল নিন্দি 
কাঞ্চন দরপণ বরণ 
কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ 
কাঁণ পতি গৌরহরি 


পদকর্তা 
বৃন্দাবনদাস 
গোবিন্দ ঘোষ 
চন্তরশেখর দাস 
কানু দাস 
গোবিন্দদাস 
নরোম দাস 
রাধামোছন 
প্রসাদ 
গোপাল 
বলরাম 
বৃন্দাবন দাঁস 
নয়নানন্দ 
বন্দাবন দাস 
জ্ঞানদাস 
বিন্দু 
গোবিনদাঁস 
গোবিন্দাপিয়! 
নয়নানন 
গোবিন্দদাস 
বলরাম দাস 
নরোম দাস 
গোবিন্দদাস 
প্রেমদাস 
বাস 
রসিক আনন্দ 
লাধামোহন দাস 
লাসদেব ঘোষ 
দাস আনস্তু 
বানু 
গোবিনন্দাঁস 
বণামোহন 
নরোছ্ছন দাস 
বাহ ঘোষ 
রাধামোহন 


পৃষ্ঠা 
১৮১ 
৮১ 
৩৫১ 
৩৭৩ 
৩৬৮ 


৩৬২ 


১৮ 

৩৬৩ 

৭ 

৩৫ 
৫৩ 
২৪৬ 
১৪৯৪ 
১৮০ 
৮৭, ৯৭ 


১৩৩ 


১৮৪ 

৭ 
২৩৮ 
১৪৯৩ 


২ 


পদ 
কাদে দেবী বিষুপ্রিয়া 
কাঁদে সব ভক্তগণ 
কান্দযে মহাপ্রভু 
কান্দয়ে নিন্দুক সব 
কানড় কুস্থুম হেরি 
কানু কানু করি 
কালিকার কথা কি কব 
কালিন্দি কর্ণিকা গ্রাম 
কাহে ত গৌরকিশোর 
কাঁহে পুন গৌরকিশোর 
কি আনন্দ খ গুপুরে 
কি 'মানন্দ নদীয়া নগরে 
কি আনন্দ নদীয়। নগরে 
কি আনন্দ শচীর ভুবনে 
কি আনন্দ ভীবামভবনে 
কি কব অনল তল 
কি কন যুবতী জনের 
কি কব সজনি আঙ্গিনার 
কি কব সঙগনি ননদের 
কি কব সজনি মনের 
কি কব স্বপনে কত 
কি কর নরহরি 
কি করিলে গোরাচা? 
কি কহন 'আঙ্গক 
কি কহুন মাদক সণ 
কি কব গৌর 
কি কহন পরিকর 
কি কহব রে সখি 
কি কহিব গগে| 
কি কহিব আপন্ধপ 


কি কছিব রে সখি আঁজুক 


কিকহিব শত শত 
কি ক্ষণে দেখিম্থু গোর! 
কি জানি কি ভারে 


পদবর্তী 
বান 
বুন্দাবন 
নয়নানন্দ 
বৃন্দাবন দাস 
রাধামোহন 
বাধামোহন 
নরহরি 
প্রেমানন্দ 
রাধামোহন 
গোবিন্দ দাস 
বাস 
দাস নরছরি 
ন্রহৰি 
নরভরি 
নরহরি 
নরহরি 
নরহলি 
নরহরি 
নরহরি 
নরছবি 
নরহরি 
ভারত () 
পরমানন্দ 
নরচরি 
দনশ্থাম 
নরহরি 
নরহরি 
নাস্থদেব ঘোষ 
নরহরি 
বাসুদেব ঘোষ 
বাস্রদেব ঘোধ 
বান 
লক্ষ্মীকান্ত দস 
নরহরি 


পৃঠা 
১৬% 
২৪৩ 
১৮১৯ 
২৪৩ 
১৯১ 
১৮৪ 
১২৪ 
৩৩৫ 


১৮৪৯ 


১৪৫১ 
৫৬ 
৫৮ 
৬৯ 

১৫৭ 

২৩৪ 

১২৪ 

১২৯ 

১৭৫ 

১৩৪ 


৩৪৪৯ 


২/। 


নী 


পদ পদকর্তা পৃষ্ঠা পদ পদকর্তা পৃষ্ঠা 

ফি জানি কি ভাবে গোরা বাঁধামোহন ১৮৬ কিবা! সে নিশির শোভা নরহরি ২৩৫ 
কিজানিকি হবেহিয়া অগক্নাথ দাস ২৫২ কিবা সেলাবণ্য রূপ লোচন ১২১ 
কি দিব কি দিব বন্ধু নরোস্তম দাস ৩৪৬ কিয়ে ভাঁম পেখলু বাজদেব ঘোঁষ ৪৪ 
কিন! সে স্থখের সরোবরে নয়নানন্দ ২২, ১৬৪ কীর্তনমাঝে কীর্ঘন-নটরাজ নয়নানন্দ ১৬৬ 
কি পুছহ সথি নরহরি ১২৪ কীর্ভন রসময় আঁগম রামানন্দ ১০১ ২৭৩ 
কি পেখিল' গৌর কবি শেখর রায় ৮২ কীর্ভন-লম্ট ঘন দ্বন নাট ঘত্ ১৮৩ 
কি বলিব গগে! নবহুরি ১৪২ ,-কুগ্জ-ভবনে নব-কিশলয় বৈষ্বদাস ৩৬১ 
কি বলিব ওগে! ঘরের কথা নরহরি ১২৬ কুন্দন কনক কমলরুচি শেখর রায় ৮৬ 
কি বলিব ওগে! তোমাদের নবহরি ১৪৩ কন্দন কনয়া কলেবর কাতি গোবিনদদাঁস ৩১ 
কি বলিব গগে! নদীয়ার নরহরি ১৪৭ ক্লাবের পণ্ডিত অতি হরধিত বৈষ্বদাস ২৯৬ 
কি বলিব ওগো নন্দ ন্রহবি ১৩২ কৃলবধৃগণ উলসিতমন নরহরি ৫৯ 
কি বলিব ইহ সবারে নরহরি ১৪৭ কুম্সুমিত কানন হেরি রাধামোহন ১৯০ 
কি বলিব বিধাতাবে চেতনুদাঁস ১৭৯ কুল্তমিত বৃন্দাবনে নাচত নরোন্তম ৩৫৭ 
কি বলিব সখি নরছরি ১২৮ কুস্ুমে খচিত রতনে রচিত বলরাম দাস ৮৬, ৯৬ 
কি ভাব উঠিল মনে লোচনদাস ১৭৯ কৃষ্ঃ কুঞ্ণ কমলেশ গোকুলদাস ৩৪৩ 
কি ভাবে অধবৈভাদ ঘনঠাম ২৯৪ রুষণ কৃষ্ণ বলি গোনা বান ঘোষ ১৯৯ 
কি দ্ভাবে গৌরাঙ্গ মোর নরহরি দাস ১৮৮  রৃষ্ণলীলামৃত সার কষ্দাস ২৩ 
কিভাবে বিভোর মোর নরহবি ২৯৩ রুষ্েের অগ্রঙ্গ রাম নরহৰি ২৮৭ 
কি মধুর মধুর বয়স হরেরুষ্ দান ১৯১ কে মাছে এমন মনের নরহরি ১১৩ 
কি মধুর মধু নিশ! নরহরি দাস ২১৫ কেকে আগেষাইবে গে। লোচনদাস ৫৬ 
কিরূপে পাইব সেবা নরোত্তম ৩৮২ কেগেো ওই গৌরবরণ কান্ুদাস ১১ 
কি লাগি আমার গৌর প্রসাদ ১৯৭ কে মাবে কে যাবে ভাই লোচন ২১ 
কি লাগি আমার গৌরাঙ্গ নরহি ১৯১ কেযায় রে নবীন সন্নাসী নন্দরাম দাস ২৫ 
কি লাগি গৌর মোর জ্ঞানদাস ১৯৭ কেন মান করিম লো সই বাস্তু ২০০ 
কি লাগি ধুলায় ধূনর নরহরি দাস ১৯৯ কেলিকগানিধি সব রাধামোহন ২৪ 
কি লাগিয়! দণ্ড ধরে বানু ঘোষ ২৪২ কেশের বেশে ভূলিল দেশ প্রসাদ ৯৯ 
কি হেরিস্থ গে! সই বাস্ছদেৰ ১৬৯ কেহ কহে পরমভাঁগবত শ্রামদাঁস ২৯৯ 
“কি হেরিলাম অপরূপ গোর! গোবিন্দদাস ১০৪ কো কছে অপরূপপ্রেমন থনশ্াম দাস ৮৪ 
কি হ্রিলাম গোরারূপ নরহরি দাস ১১৪ কে! কু আঙ্কুক আনন্দ নয়নানন্ন ২২ 
কিবা রুহ নবন্ধীপচাদ রাধামোহন ২০৫ কো বরণব পরিকরগণ- নরহরি ২৩০ 
কিবা খোল করতাল বাজে নরহনি ১৭১ কো বর্ণব বর গৌর নরছরি . ২৩৩ 
কিবা নাচই নিভাইচাদ নরহরি ২৮৭ কোটি মনম্থগরব-তরহর নরহরি দাস ২৮৮ 
কিবা রূপ গৌর কিশোর সক্বর্ষণ ১** কোথা প্রভু দয়াল ঠাকুর. রাঁধামোহন , ৩১৬ 
“ফিধ। ঞ শচীভবন মাঝে নরহ্ি ৫৯ কোথায় আছিল গোরা 4... বলরাম দাস 82. 


পদ 


খেলত ফাগ্ড গোরা 


পদকর্ত 


[ খন 


দীন কষ্ণদাস 


[গন 


গঙ্গার ঘাটে যাইতে বাটে রাধাব্ললভ 


গজেন্দ্র গমনে যায় 
গজেন্ত্র গমনে নিতাই 
গদাধর অঙ্গে পন 
গদাধর নরহরি করে ধরি 
গদাধর পরম স্ুঘড় 
গদাধব মুখ চেরি 

গম্ভীর। ভিতরে গোরারায় 


গুড় রূপে রাম 


গেল গৌর না গেল বলিয়া 
গোকুলের শশী গোরা 
গোপীগণ-কুচ কৃষ্কমে 
গোবর্ধন গিরিবর 


গোবিন্দ জয় জয় 


গোবিন্দ মাধব শ্)নিনাস 
গোবিন্দের অঙ্গে প্রস্ 
গোলোক ছাড়িয়া প্রভূ 
গোরা মন্থুরাগে মোর 
গোর! অবতারে যার 
গোর অভিষেক কথ! 
গোর! 'অভিষেকে 
গোরাগ্ুণ গাও গাও শনি 
গোরাগুণে আছিল 
গোরাগুণে প্রাণ কাদে 


গোরা গুণমণি 


গোরা গুণমণি স্থুঘড় 
গোরা গেল পূর্বর্দেশ 
গোরাচাদ কিবা তোমার 
গোঁরঠাদ ছাড়ি যাঁবে 
গোরাঠাদ নাচে মোর 


বলরাম দাস « 
দেবকীনন্দন 
মুরারি গু 
যছুনাথ দাস 
নররি 
নয়নানন 
নরহরি 
রন্দাবন দাস 
বান ঘোন 
নরহরি 
বলরাম 
নরোন্তম দাস 
দিজ হরিদাস 
বলরাম দাঁস 
ঘনগ্ঠাম দাস 
নয়ণাবন্ 
বান 
পরমানন 
বানু ঘোম 
রামকাস্থ 
বাতদের 
বল্লহদাস 
বাস্থদেব ঘোষ 
ন্রহরি 
নরহরি 
গোন্নি ঘোষ 
গোঁবিন্দদাগ 
নরভরি 
অজ্ঞাত 


পৃষ্ঠ 


২১৮ 


৩৫ ৫ 


২৩৭ 
১৫১ 


২/০ 


পা 
গোরার্টাদ ফিরি চাও 
গোরার্টাদ ন্বাহ করিয়। 
গোরাচাপ রাধার ভাঁবেতে 
গোরাটাদে দেখিয়। 
গোঁরাটাদের কিবা এ লীল। 
গোরাাদের নাগরালি 
গোরা্টাদের বিবাহ 
গোরার্টাদের বিবা 
গোরা্টাদের বিবাহ পরদিনে 
গোরাটাদের রজনী শন 
গোর!-তন ধূগায় লোটায় 
গোরা দয়ার অবধি 
গোরা নাচে শব নব 
গোব। নাচে তপ্রম বিনোধিয়। 
গোঁবা নাচে শির গলালিখ। 
গোরাপদে সুধা হদে 
গোরা পথ দোলে 
গোঁরা প' না ভজিয়। মহ 
গেব। পন্ধ' বিরলে বসিম। 
গোর! পন্ত' বিরুলে বসিয়! 
গোবাপ্রেমে গর গর নিতাই 
গোরাপ্রেমে মাতিয়। নিভাই 
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর 
গোব।-বিধু অধিবাস সপে 
গোরা মোর গুণের সাগর 
গোর। মোর গোফুলের শশা 
গোর| মোর বড়ই রঙ্গিয়| 
গোর। মোর নুধুই কাচাসোন! 
গোরা রসমম সুখের মালয় 
গে।র। রসে ভাসি 
গে|রারপ দেখিবার 
গোরারূপ লাগিল নয়নে 
গোঁরারূপ রসের কূপ 
গোর। রূপের কি দিব তুলন! 


গদকর্তা 
বৈষবদাস 
নরহরি 
রাধামোহন 
যত 
নরহরি 
নব£রি 
ননহরি 
নরহছবি 
নরহরি 
নররি 
পরমানন্৷ 
পরমানন্দ 
লোচন 
বলন!ম দাস 
বাদে ঘোষ 
লোন 
নরহরি 
বল্ল হুদা সিয়। 
প্রেমদাঁস 
নরহবি 
নবনি 
নরছ্ি 
নরংরি দাস 
নরহরি 
লয়নানন্দ 
নরহরি 
মত 
নরহরিদাস 
নরহবি 
নরহৰি 
বাস ঘেধ 
বন ঘোষ 
লোচন 
বাস 


ত্9, 


ণীও 
১৯৪ 
১১৩ 
১৫৬ 


১৪৩ 


গও 
৬১ 


৩৫ 


৯৭৩ 


৬৭ 
২২ 
১৬ 
১৬৩ 
২৪ 
৬৪ 
৬ঠ 


১৬৮ 


১১৯ 
ণ৭ 


২৬/০ 


পদ পদকর্তা পৃঠ্ঠা পদ পদকর্তা পা 
গোরা হেন জলদ অবতার বাঙ্গ ৩৫ গৌর স্থরপুনীতীরে নাচত নরহরি দাস . ১৭২ 
গোলোঁক ছাড়িয়া প্রস্থ নযনানন্দ দাঁদ ৯ গৌর শ্নেহভরে গরগর নরহরি ৪৭ 
গোষ্ঠলীল! গোরাাদের বাসুদেব পোষ ২১২ গৌরামুত লক্ষণ দীন কষ্ণদাস ২৩ 
গৌর 'আনিলু আলিলু' গেকুলানন্দ ১৯৯ গৌরের ব্ূপ লাগি লোচনদাস ১১৮ 
গৌর কলেবর মৌলি জগাদা নন্দ ১৯২ গৌরাঙ্গ মামার ধরম করম জ্ঞানদাঁস ১৩২ 
গৌরকিশোর মৌলি বসে ভগন্াথ দাস ১১৩ গৌরাঙ্গ কেঙ্ঞানে নহিমা নরহরি হও 
গৌর-গদাধর ছুভ" ত%ু সুন্দর মদ ২৫,১৮১ গৌরাঙ্গ গমন গনি নরহরি ২২৯ 
গৌর গরবে হাম মাধণ ২৫৪ গৌবাঙ্চচরিত আাঙ্গু যদুননন্‌ ১১২ 
গৌর-গুণমণি রগ নরহবি দাস ২১০ গৌরাঙঈ্গচরিত কিছু বিশ্বন্তর ১৯৩ 
গৌর-গোকুলচন্র নরহরি ৬২ গৌরাঙ্গচাদ হেল নরহরি দাঁস ৩১৮ 
গৌর গে।কুল নাহ নলহরি ১১৮ গৌরাঙগটাদের এই নরহরি ১৪৩ 
গৌর-গোবিন্দগণ স্বৃন্দাবন ২১ গৌরাঙ্গচাদের পানে নরহন্রি ১৪১ 
গৌরচন্জ নিওাানপ্ন প্রেমপাস ৩৩২ ্ণৌরংঙ্গটাদের প্রিয় বৈষ্ঃবদাস ৩২৬ 
গৌর নবঘন প্রেমধান। অনন্থু ২৮ গৌরাঙ্টাদের ভাব নব্রহরি দাস ১৯২ 
গোঁরন!গর রসের সাগর শরহরি ১৪০ গৌরাক্টাদের মনে চৈতন্ুদাস ২১২ 
গৌরবদন সুখ সদন শরহরি দাস ৪৭ গৌলাঙগচাদের মনে বাতুদেব ঘোষ ২১৮ 
গৌর বরজকিশোরবৰ নরহরি ৬৫ গৌস্লাঙ্ঠাদের স্রচার নরহরি ১৪৫ 
গৌরবরণ ২৪ শোহন গোবিনদাস ৮৯ গৌরাঙ্গ চাদের ভাসিমাথা  নরহরি ১৪২ 
গৌরবরণ তঙ্গ সুনান ঘ্ধনাগ দাল  ২৫,৮২ গৌরাঙ্গঠাদেরে নিরখি  নরহরি ১৪১ 
গৌরনরণ মণি 'আভরণ বলরাম ১০৭ গৌরাঙ্গ ঝাট করি চল মাধব ঘোষ ২৬১ 
গোৌরবরণ সোনা ধননান ১১২ গৌরাঙ্গ ঠেকিল পাকে নরহরি দাস ১৭৯ 
গৌরবরণ হিরণ কিরণ গোবঙ্গীন দাস ১৯৫ গোঁপাঙ্গ-তরঙ্গে নয়ন মজিল লোচন ১১৭ 
গৌরবরণ হেরিয়া চশ্জপেখর ৮১ গৌরাঙ্গ তুমি মোরে বাস্গদেব ঘোষ ৩২৮ 
গৌর-বিধুবর বরজমোহন নরহরি দাস ২২৯ গৌরাঙ্গ দয়ার নিধি সন্বর্ষণ দাস ২৫ 
গৌর বিধুবর বরজযনদার খনগ্াম ৬৯ গৌবাঙ্গ নহিত তবেকি নবহরি ৮ 
গৌর-মনোহর নাগর শেখর বলরাম ৯৬ গৌরাঙ্গ পতিওপাবন বল্ল দাস ৩২৪৯ 
গৌর রসিকশেখরবর শরহরি ৭০ গৌবাঙ্গ পাঁতকী উদ্ধার বল্লতদাস ৩২৯ 
গোৌয়রতন করে যতন লোচ্ন ১১৯ গৌরাঙ্গ -প্রেমবাদলে বল্লত্দাস ৩৩৪ 
গৌররূপ সদাই পড়িছে গোবিন্দদাঁস ৯ গৌনলাঙ্গ বলিতে হবে নবোত্তম দাস ৩৩২ 
গৌরলীলা দরশনে নরহরি ৮ গৌরাঙগ ন্দনে হরিল লোচনদাস ১১৮ 
গৌরসুন্দর ধরল নরছবি দাস ৫৬ শৌবাঙ্গবিরহে সবে প্রেমদাস ২৬৮ 
গৌরনুনর পরম মনোহর গোঁবিনদাস ১৫২ গৌরাঙ্গ রসের নদী দুঃখিয়া শেখর ২৮ 
গৌরসুনদর পন্থ" নদীয়া বলরাম দাস ৩২ গৌরাঙ-লাবণ্যরূপে নযনানন্দ ১১৯ 
গৌয়ন্ন্থব মোর নরছরি দাস ১৮৭ গৌরাঙ্গ সুদর নাচে বৃন্বাবন দাস ২১৬ 


পদ পদকর্তা 
গৌরাঙগনন্দর নট-পুরন্দর যছুনন্দন 
গোৌরাঙ্গসুন্দর প্রেমে মাধব 
গৌরাঙ্গে সন্ন্যাস দিয়া বাস 
গোৌরাঙ্গের ছুটী পদ যার নরোম 
গৌরাঙ্গের ভাব কিছু স্কর্ষণ 
গোরাঙ্গের সহচর নরোস্তম দাস 


গৌড়দেশে রাঁঢভমে শ্ীথণ্ড উদ্ধব দাস, 
গোৌনীদ।স করি সঙ্গে বাস্থ 
গৌরীদাসগৃহে আজি স্বরূপ 
গৌরীদাঁস সঙ্গে কষ্ণকথারঙ্গে বাসু ঘোঁষ 


[ঘন 
ঘরেরে আইল পন" লোচনদান 
ঘুমক ঘোরে ভোর নরহরি 

[ চ এ 
চস্তীদাস-চরণরজ গোবিনদদাস 
চণ্তীদাস বিষ্ভাপতি রূপনারায়ণ 
চপ্তীদাস শুনি বি্কাপতি গুণ রূপনারারণ 
চম্পককুম্ুম কনক নব ঘণশ্তাম 
চম্পক শোন কুন্ুম গোবিনাদাস 
চল দেখি গিয়! গোরা বান 
চলিল নদীয়ার লোক মুরারি 
চলিলা নীল|চলে গৌরহরি প্রেমদাস 
চলু নব-নাগরীমাঁল! অজ্ঞাত 
চলে নিঠাই প্রেমনরে বৃন্দাবন দাস 
চাচর চাকু চিকুরচ্য জগদানন 
চাদ নিঙ্গাড়ি কেব জগাদানন 


টাচর চিকুর চারু ভালে বানুদের 
চাঁদা চাদ। চাদ। গগন উপরে লোচন 


চিতচোর গৌর অঙ্গ গোবিনাদাস 
চিতচোর গৌর মোঁর বানু গো 
চির দিনে গোরাচাঁদের ভ্ুঃণী কখ্দাস 
চেতন পাইয়া গোর!রায় বানু ঘো 
চৈতন্ত অবতার শুনি বৃশ্দাবন দ!স 


৩৪ 


১৩২ 


৩৮৯ 


খ।ঃ 


পদ পদকর্তা 
চৈতন্য আদেশ পাঞ্া প্রেমদাস 
চৈতগ্া কল্পতর উদ্ধবদাস 
চৈতন্ক নিতাই আরে যতুনাথ দাঁষ 
চৌদিগে গোবিন্দ ধ্বনি বসু রামানন্দ 
চৌদিগে তক তগণ দেবকীনশান 


চৌদিগে মহাস্ত মেলি যু 
চৌদ্দ শত সাত শকে কান 


[ ছ 
ছকড়ি চটের 'আবাস সুন্দর বাজবলত 
ছল ছল চারু নয়ান যুগল যছু 


ছাড় মন ছাড় অন্ধ রাও প্রেমদাস 
ছিল! জীব বালাকালে ” বলরাম 
[ জ এ 

জগক্জীবন জগরাথ জনার্দন গোকুলদান 
জগন্নাথ মিশ মহা সুখে: নরহৰি 
জগন্নাথ মিশের ভবনে ঘনশ্যাম 
জগন্নাথ মিশের স্থুকৃতি শেখর রায় 
জননীরে প্রবোধব্চন কহি প্রেমদাস 
জনমনময় মদনময় মন্দির ঘনশ্যাম 
জনমছি গৌর গরবে মাধব দাঁস 


জলকেলি গোরাটাদের লাশ্দেব ঘে|ধ 
জলের জীন কাদয়ে মু 
জয় অদ্বৈত দয়িত করুণামর শ্যামদাস 


জয় 'আাদি ছেড় জয় বৃন্দাবন দাস 
জয কষ কেশব লাম রাঘব 'অজাত 
জয় কষ্চৈতক নিতানন্দ পরমানন্দ 


জসু রষ্দাস জয় উদ্ধার 


জয় জগক্লাথ-শচীনন্দন বৃন্দারনদাস 

জয় গতারণ কারণ ধাম গোবিন্দদাস 
জয় জয়দেব দয়াময় নরহরি দাদ 
ভয় দেবদেব মহেশের রুপ ঘনশ্তাম 


ওয় নদনন্দন গোপীজনবল্লভ গোবিন্দগাস 
জয় প্রেমতক্তিদাতা রাধাবষ্টাভ দাস 


পৃষ্ঠা 
৬৪ 
১ 


১৭৩ 
২১৩ 
৩২ 


৭ 


৬৫ 
২৩৫ 
৭৫৪ 
৬ 

খঙ 
৭৩ 

১ 


২০3৪ 
৩৩১৩ 
৯৭২ 
৩৭১ 


খত 


৩১৫ 


পদ পদকর্তা 
জয় বিগ্তাপতি কবিকুলচন্দ নরহবি 
জয় বিষ্তাপতি কবি নরহরি 
জয় ভট্ট রঘুনাথ গোসাঞী রাঁধ।বল্ল 
জনন মোর প্রাণ সনাতিন রূপ ব্যাস (?) 
জয় মোর সাঁধুশিরোমণি ব্যাস €) 
ভয় রাধে কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ গোপালদাস 
জয় শচীনন্দন স্ুবন আনন্দ রাধামোকন 


জয় শচীনুত গৌরহরি মনোমোচন দাস 
জয় শিবনুন্দর গোবিন্দদাঁস 

জয় শুভ মণ্ডিত শুপতিত  ঘন্গ্রাম দাস 
জয় উঠল ঘঃপী কষগদাস নরহনি 


ভয় সাধুশিরোমণি সনাতন মনোহর 


ছি জয় অতিশয় দীনদয়াময় বৈষ্ণবদাস 
জয় জয় অদ্বৈত 'আচাধ্া] লোচন ২৯১, 
ভয় জয় অদ্বৈত আচার্যধা নৈষ্ণন 
ওয় জয় 'শদরুত সো পু" বুন্দাধন 
জয় জয় আরতি গৌবকিশোর নরহরি 
জয় জয় কলরব নদীয়ানগবে বাতদের চনম 
জয় জয় করে লোক বাজব্লত 
জয় জম গুণমণি ঘণশামদাস 
জয় জয় গুরু গোসাঝি। : নযোধমদাস 
জয় জয় গোপীনাথ শ্লীগোপাল দান 
ওয় জয় গোবিন্দগোপাল দিঞ্জ হরিদস 
জয় জয় গৌরহরি শচীনন্দন 
জয় জয় গৌরাঙ্গচাদের  কাশ্নদাঁস 
জয় জয় চণ্তীদাস গুণ ভূপ নরহরি 
জয় জয় চত্তীদাস দয়াময় নরহরি 
জয় জয় জগঞ্জন-লোচনফাদ গোবিন্দদাস 
জয় জয় জগল্লাথ-শটার নন্দন বাসুদেব ঘোষ 
জন জয় জয় শটগৌরমুন্মর বৃন্দাবনদাস 
অয় ভয় জয় মজল রব নরহরি 
জয় জয় দ্বিজকুলদীপ বৃন্দাবন দাঁস 
জয় জয়দেব কবি বৈধবদাম 
জয় জয় ধবনি উঠে বান ঘোষ 


ষ্ঠ] 
৩৩৯ 
৩১৩৯ 


0৫৬১ 


৩0৪9৩ 
২3৪ ও 
৩৪২ 


৩৬৩৩ 


১৭ 
৪৩ 
১৭ 
৩৭১. 
১৫৬ 


২/, 
পদ 
জয় জয় নবধীপ মার 
ভর গয় নিানন্দচন্ত্রবর 
জয় জয় নিত্যানন্দ রায় 
ভয় জর নিতানন্দ 
জয় জয় পণ্ডিত গৌসাই 


জম জন পল্লাধঠা-স্থত সুন্দর ঘনশ্যাম 
জম জয় পছ' শ্রাল সনাতন 


ওম জয় গর মোর ঠাকুর 
ভয় জয় বজবাসী শ্রেষ্ঠ 
ভমু জয় মদনগোপাল 

জম জয় মহা প্রন জয় 

সর জয় যছুকুলক্তলনিধি 
জয় জয় রব ভেল 

জন জয় রসিক সুনসিক 
জয় জয় রামকুষ্ আচাগা 
৬ জয় রানচন্ছ কবিরাজ 
জন জয় রূপ মহারসসাগর 
য় জয় শচীর নন্দন 

জয় জয় ্কৃষ্চচৈতননাম 
ভয় ভয় শ্রীরুষচতন্নাম 
জয় ভয় শ্রীকুষ্ণচৈতচ 

জয় জয় শ্রীকৃষণচৈ১৬ঠ 

জয় জয় শ্রাগঙ্গানারা্ণ 
জয় জয় শ্ীজনাদ্দন হবি 
জয় জয় শ্ীজয়দেব দয়াম 

৬জীয় জয় শ্রীন্বদ্ধীপনুধাকর 

৷ জয় শ্রীনবন্বীপস্ধাকর 
জয় জয় শ্রীনরোওম 

জয় জয় শ্নিবাস আচাধা 
জয় জয় শানিবাল গুণধাম 
জয় জয় নৃসিংহপুরী 


জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত 


জয় জয় সর্বগ্রাণনাথ 
জয় জয় সীতাপতি 


পদকর্তা পা 
বংশী ১৫৬ 
দাস মনোহর ২২ 
কষ্দাস 7২৫ 
বৃন্দাবন দাস ২৭২ 
শিবানন্দ ৩৪ 
২৭৩. 
মনোহর রী 
আক্গাত ৩খী « 
নরোম দাস ৩৪ ১০ 
নরোক্দ দাস ৩৪১... 
দীন কৃষদাস ৩, ১৫ 
গোবিন্মদাস ৩৩৬ 
বৃন্দাবন দস ৩৭. 
ঘনহ্যাম ৩১৪ 
নরছরি ৩২২ 
নরহরি ৩২৩ 
মাবে। ৩০% 


রাধামোহন দাল ৪, ২১৯ 


গো1বন্দদ| পিয়া ৩ 
রাধামোহুণ ৪ 
পাধামোহন ৪ 
রাধানোহন ৩২৩ 
নরহরি দাঁস ৩২১ 
অজ্ঞাত ৩৩৯ 
রথুনাথ দস ৩৭২ 
বৈষ্বদাস ৩২৩ 
বৈষ্বদাস . 
নরহরি ৩১৮, 
নরহরি ৩১৬ 
গোবিনদান ৩১৪ 
মোহন ৩২৯ 
শিবাই দাস ৩৬৪ 
বৃন্দাবন দাস ১. 
ধনশ্াম ইউ ৩ 


নর 
জয় জয় সুখময় হ্যামানন্দ 


পদবর্তী 
'ঘনশ্যাম দাস 


জয় জয় হরিরাম 'আচাখাবধ্য নরহরি 
জয়তি বিষ্ভাপতি কবিকুলচন্দ কানু কবি 


জয়তি জয়তি জয় দীন বলরাম 
জয়রে জয় রেগোরা নয়নানন্দ 
জয় রে জয় রে জয় গোবিন্দদাস 
জয় রে জয় রে জয় বৃন্দাবন দাস 
জয় রে জয় রে মোর বংশীদাস 
জয় রে জয় রে মোর অজ্ঞাত 
জয় রে ক্য় রেক্রীনিবাস বৈষুবদাঁস 
জাগ জাগ ওহে গৌরশশী নরহবি 
জাগ জাগ ওহে জীবনগোরা নরহরি 
জাগ ছে জগজীবন নরহরি 
জাগ হে জনমনচোর নরহরি 
জানুলম্থিত বানৃধুগল বৃন্দাবন দাগ 
জান্বা শুনা কৃষ্ঞপদ বলরাম দাঁস 
জাঁখুনদচয় কচির গঞ্জয় বাসুদেব ঘোম 
জাবুনদতন্ু বদন অন্বুজ গোবিন্দদাঁস 
জিনিয়া! রবিকর শ্রীঞঙ্গ বৃন্দাবন দাস 
জীবের ভাগ্যে অবনী লোচনদাস 
জীবের ভাগ্যে অবনী বৃন্দাবন দাস 
জীবেরে এমন দয় কানদাস 
জীউ জীউ মেরে মনচোরা শাহ আকবর 
[ঝা] 
ঝুলত গোরাচান্দ নানু ঘোষ 
ঝুলত নুন্দর রসময় গোরা নরহরি 


ঝুলত রসময় গৌরকিশোর নরহরি 


[3] 
ঠমকে ঠমকে চলে বৃন্দাবন দাস 
ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী দীন কষনদাঁস 
ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে বলরাম দাঁস 
ঠান্কুর বৈষণবগণ নবোস্তম 
ঠাকুর বৈফবপদ নরোত্তম দাস 


২%, 


৩৮ 
ন্ট১ 
১৯৭ 
৪) 


১৬৩) 


৬৪) 


৬৮ 


পদ 


পদকর্তা 
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ঢল ঢল কাচা অঙ্গের লাবণি গোবিন্দদাস 


ঢর ঢর শোন কনকতর 


তখন নাপিত আসি 


মোহন 


[ ভন] 


রধিকানন্দ 


তছ়ু তখে দুখী এক প্রিম্নসখী মাধব ঘোষ 


তগ্চ গোরোচন 


তপত কাঞ্চন-কান্তি 
তরুণী-পরাণ-চোরা 


তাতল সৈকত 


তা তা ধ থে মুদঙ্গ বাজ 
তার পর দিন পু 


তু গুণমঞ্জনী 


তু" জলধর সহেই 
তেজ মন হরি-বিমুখন্কি 
তেজহ শরন গৌরপ্ণধাম 
তৈল হরিদ্রা আর 

জাঁহি তাছি কৃপাসিঙ্গু 


ব্রিভুবন-মনোহর 


দয়াময় গৌরহরি 
দয়ার প্রান্ত মোর 
দক্ষিণ দেশেতে 


দামিশী-দাম-দমন 


দারুণ সংসারের 


দাস গদাঁধর-প্রাণ গোর! 
দিন দিন অপরূপ 

দেখ দেখ গৌর পরম 
দেখ দেখ গৌর (প্রেমময় 
দেখ দেখ গৌরবর 


দেখ দেখ জীব 


জগদানন্দ 
গোবিনদাস 
নরহার 
বিদ্াপতি 
কবিশেখল 
লোচনদাস 
শনিবাসদাল 
বিষ্ভাপতি 
গোপাল দাস 
নহি 
বাসুদেব ঘোষ 
বৃন্দানন দাস 
নরহার দাস 


দন] 
দণ্ড দণ্ডে তিলে ঠিণে 
দয়। কর মোরে নিতাই 


বাজ 

কাঠরাম দাস 
শিবানন্দ 
রাধামোহন 
বলভদান 
জগদানন্ন 
অনস্ত 

যু 

জগত 
রাধামোছন দাস 
রাধামোহন দাস 
রাধামোহন দাস 
রামাণন্দ 


১৪০ 
ত্৮৫ 
২৪৮ 
৩০৩ 


৩১১ 


৩৪২ 
৬ 
5 
নত 

১৪৫ 

9৪০ 
১৩ 


পদ পদকর্তা 
দেখ দেখ খলত গৌর  উদ্ধবদাঁস 
দেখ দেখ নাগর গৌর  গোবিনদদাস 
দেখ দেখ পূর্ণতম অবতার রাধামোহন 
দেখ দেখ মোর নিত্যানন্দ রাঁধাবল্লত দাঁস 
দেখ দেখ শচীন্ুত রামানন্দ 
দেখ দেখ সই মুরতিময় হরিবাল্লত 
দেখ দেখ সখি গোঁরাঁবর বাস ঘোষ 
দেখ রে ভাই প্রবল মল্ল- চ্ঞানদান 
দেখরে দেখবে মুন্র শঙ্কর ঘোম 
দেখহ নাগর নদীয়া বাসদের ঘোষ 
দেখি গোবা নীলাচলনাথ ন্রহরি দাঁস 
দেখি পহ'ক বিবাহ নবহনি দাস 
দেখিয়া আয়লু গোরাচান্দে বাসদের 
দেবরমণীবৃন্দ বিরচি বেশ নরচরি 
দেব দের রমণী উল্লাসে নবস্কবি 
ড্রাং দ্রিমিকি দমি রামানন্দ 
[ ধ 
ধন মোর নিভানন্ন ননোন্রমদাঁস 
ধ্বস্পবভান্বশপন্কজকলিতম্‌ গোবিন্দ্দাস 
ধনি ধনি আঙ্গ রজনী নবহরি 
ধনি ধনি ধনি নদীয়। নগবে লোন 
ধন্ত ধন্য কবি জ্ঞানদাঁস বাধাবল্ল 
ধন্ ধন্গু বলি মেন নরহ্করি 
ধন ধন্য বুন্দাবনদাস উদ্ধব 
ধর ধর ধর রে নিচাট মুবারি 
ধিক যাউ এ ছার জীবনে বাশ্রাদেব ঘোষ 
[ নন 
নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া নরহরি 
নটবর রসিক! রমণী বলবাম দাস 
নমীয়। আকাশে আসি বাস 
নদীয়া আকাশে অনন্ত রায় 
নদীর! উদয়গিরি রুষ্খদাস 
নদীয়া ছাড়িয়া! গেলা বাস্থ 


২৬/৪ 


ষ্ঠ 
৯৩৯ 
৭৯ 
১৪৭ 
২৮৩ 
৭৪ 
১৯ 
৮৫ 
২৮৩ 
৯৪৯ 
৮৫ 


১৯১৯ 


২৩০ 
১৩) 
৩৬ 

১৭৪ 
৪ 


২৪২ 


পদ 
নদীয়া নগরে গেলা 
নদীয়। নগরে ছল ধ্বনি 
নদীয়ানাগরী সারি সারি 
নদীয়াপুরে নিজ নয়নে 
নদীয়াবিনোদ যেন 
নদীয়াঝিনোঞ্গোরা 
নদীয়। হময়ে গোর 
নদীয়াহে কহ কভ 
নদীয়ার অতিপুণানতী 
নদীয়ার ঘাটে ভাই 
নদীয়ার নলন্ধ সব 
নদায়ার নারী পুরুম 
ন্দায়ার মাঝখানে কলিম 
নদধার মাঝারে নাচয়ে 


নদীযার বহ বুদ্ধ! নারীগণে 


নদীয়াব শ্রী বিলসয়ে 


নদীয়ার শশা রমিকশেখর 


নদীরার শশী রঙ্গে 
নন্দী বিচার করিম 
নবন্বীপ-গগনে য়ল 
নবদ্ধীপাদ টাদ ঞিনি 
নবদীপটাদের 'আজি 
নবদ্দীপ-নাগবী আগরি 
নবনদীপে উদয় কবিলা 
নবদ্ধীপে শুনি সিংহনাদ 
নব-ন্দীয়ানাগধী গোঁর। 
নবধা তকতি রসে 
নবীন সন্লাসী বেশে 
নরহরি নাম 'অন্তরে 
নরে নরোতম ধন 
নরোম আরে মোর 
নয়নে নয়ন দিষে 

না জানি কি জানি মোর 
ন! জানিয়! না শুনিয়া 


পদকর্তা 
কানুদাস 
নরহরি 
লোচন 
জগত আনন্দ 
লোচন 
নরভরি 
নবভরি 
নরহরি 
নরহরি 
রষ্দাস 
নরহরি 
নরহরি 
প্রেমদাঁস 
নরতরি 
নরহরি 
নরহবি 
নরহরি 
নরবি 
ন্রহরি 
বলবাম 
বাধামোহন 
রাখামোহন 
লোচন 
বাস্দেব ঘোষ 
কুষঃদাস 
নরহরি 
নরহরি দাস 
বন্দাবন 
জগদানন্দ 
বরতদাস 
বললহ্দাস 
লোচন 
বাস্থদেব ঘোষ 
বাস্থদেব ঘোষ 


পৃ 
৬৫ 
খ৫ 
১১৭ 
১১৭ 
৪২ 
৭৩ 
২9) 
১৯৪৭ 
৬ 
হও 
€৮ 
৪৬ 


৩০৫ 


€৩ 
৭১ 
৩৪ 
২৩৪ 
১৮ 
৭ 


১.৯ 
১২৩ 
৪৩ 


১৭৫ 


১৯ 
৭৪৪ 
১৪ 
৩২৬, 
৩২ ও 
১২৬ 
৩৯ 


১৪৪ 


০ 





তি পদকর্তা পৃঠা . পদ চা রি 
না জানিয়ে গোরাচাদের বাসুদেব ঘোষ ২১৩ নাচে গোরা প্রেমে ভোর গোবিশ 
না বাইহ ওরে বাপ বৃন্দাবন দাস ২৪৫ নাচে নাচে নিতাই গৌর বৃন্দাবন দাস 
নাঁচই ধর্মরাজি ছাড়িয়া বৃন্দাবন দাস ৩৫ নাচে শিতাননা গতিগোবিনদ 
নাচত গৌরকিশোর নরহরি ১৭১ নাচে বিশ্বস্তর বৈক ঈশ্বর বৃন্দাবনদাস ১৭৬ 
নাঁচত গৌরচজ গুণধাম  নরহরি ১৬৮  নাঁচে পু অবধূত | হ খোষ 
নাচত' গৌর নটন জন নরহরি  « ১৭০ নীচে পন কলধৌত মাধব ঘোষ ১৬৫ 
নাচত গৌর নটন পপ্ডিতবর নরহরি ১৭ নীঁচে শচীনন্দন ছলালিয়া নয়নানন্দ ১০৪ 
নাচত গৌরচন্্ নটডূপ নরহরি ১৬৮  নাঁচে শচীনন্দন গোবিন্দ ২৪৭ 
নাঁচত গৌর মিখিল নট. নরহরি ১৬৯ নীচে শচীনন্দন তকতজীনন লোচনদাস ১৬৬ 
নাঁচত গৌর পূরব রসে নরভবি ১১৯ নীচে শচীর হলাল রঙ্গে দনশ্যাম দাঁস ১৬৭ 
নাচত গৌরবর রসিয়া দীন রামানন্দ ১৫৮ নাচে শচীন নরহরি দাস ১৬৩ 
মাচত গৌর ভাবতরে পণত্ান ১৬৮ নাচে সর্বা দেবর্দ বৃন্দাবন দাস ৩৫ 
“লীচভ গৌর পরম নুখসদন! নরহুরি ১৭১. নাচে রে অদ্বৈত গোকুলানন্দ ২৯৮ 
.লাচত্ত গৌর রাস রস অন্তর রাধামোহন ২১৫ নাঁচে রে ভালি গৌরকিশোঁর নয়নাননদ. ১৬০, ১৮২ 
নাচত গৌন ূনাগর বলরাম ১?৮ নান। কথ৷ কহ্ধি নরছরি ১৪৮ 
নাত, মৌরাঠাদ নরহরি ১১৭ নানা দ্রুনা আয়োজন কবি বৃন্দাবন দাস ১৫৩৬ 
নাচ ক্ষন নদ গৌরি নরহরি ১৬৯ নাঁনান প্রকারে 'গ্রনু বাস্তদেব ঘোষ ২৪৭ 
নাত নু্দিরে নাগর গৌর রায় শেখর. ৯৭* ১৬৯ নাস্তিকত। অধন্ব জ্বড়িল. লোচন ২৯৬ 
নীচ নট্বর গৌরকিশৌর নরহরি ১৭৩ নাহি নাহি বে গৌরাঙ্গ দেবকীনন্দন ৩ 
গাচিত নীকে গৌরবর.. কবিশেখর ১৫৮ নিকঞ্জ নিনাসে গোকুলদাস ৩৫২ 
লাঁচত ভুবনমনমোহন. রহরি ৯৩ নিজ নামানতে প্র মত কান্দাস ১৭৮ 
জাই রস গৌরঁকিশোর শ্রেখর রায় ১৬৪ নিতাই 'মামার পরম দয়াল বাঁল্ত ঘোষ ধ্‌নহ 
কচ ট্ নিতাই : বলরাম দাস ১৭৫ . নিতাই করিয়া আগে াস্থদেব ঘোষ ২৪৬ 
নাত শুটীতন গৌরুন্দর নরহরি ২৩৩ নিতাই করুণানিধি নরতরি ২৮৯ 
নাচ শটীভনয় গৌর নরহরি ১৭১ নিতাঁই করুণাময় ভবিরাম দাঁস ২৮৫ 
| নে আন্ৈত শরহরি ২৯৪ নিতাঁই কেবল পতিত জনা বাঙ্গদেৰ ঘোষ ২৭৯ 
নাচছে গৌরাছ নয়নানন্দ ১৬৪ নিতাই গুণনিধি নরহরি দাঁস ২৮৮ 
'রটিয়ে গৌরাঙ্গ পু যত ১৬৫ নিতাই চৈতগ্ দুই ভাট রায় অনস্ত ২৭ 
নীচে চৈতন্ত চিন্তামণি বন রামানন্দ ১৬৯,১৭৩ নিভাই চৈতন্ত দোকে কষঃদাস ৪ 
“নাচে শচীহাত, ঘনশ্তাম ১৭১ নিতাই-পদকমল ._ নরোত্বম ২৭৭ 
'মাঁচিতে না! জানি পরমানন 2৩৩ নিতাই মোর জীবনধন লোচন ২৮২ 
: নাচে আরে খাঁ বিশ্বস্র নরচরি ৫৩ নিতাই রঙ্গিয়া মোর পরসাদ দাস ২৭৬ 
নীচে গোগা, রি নরহরি ১৭২ নিভাইর নিছনি লা. গতিগোবিনদ ২৭৮ 


শর বীনা হস এমা" তর্ক চাপা রি 


$1 টধদ, কেবল প্রথম ছই চরণে সামা প্রভো আছে। 


স্ফগল 


পন পদকর্তা পষ্ঠা 
নিতাইচাদ দয়াময় যু ২৮৩ 
নিতাইঠাদের গুণ দীন হরিদাস ২৮৩ 
নিত্যানন অবধৃত মক্কর্ষণ ১৭৭ 
নিত্যানন্দ সংহতি মাধবী ২৬৩ 
নিত্যানন্দ সঙ্গে নাচে ম্ ১৭৪ 
নিত্যানন্দ হরষ ভিয়া মাহ নহি ২৮৯ 
নিদানের বন্ধু তুমি গোপাল ৩৪৩ 
নিদারুণ দারুণ সংসার নরচরি ২০ 
“নিদের আলসে সুতিবে বৈষ্ঞবদাঁস ৩৬১ 
নিদ্রাভঙ্গে এচীমাতা প্রেমদ্দাস ২৫৬ 
নিনাই ইন্দুবদন-রুচি ভগদানন্দ ১১৬ 
নিন্মক পাবপ্তিগণ বন্দাবন ২৪৩ 
পিন্দুক পাষণ্ডী 'মার নাস্তিক বৃন্দাবনদাস ২৪৩ 
নিধুবনে ছুছ' জনে জগদানন্দ ১ 
নিমাই চঞ্চল ক্ষেপ। নরহরি ৫১ 
নিমাইচাদের কথা মতি নযহরি ৫৩ 
নিমাইঠাদের কথ! তোমারে নরহুরি ৫০ 
নিষাইঠাদের এ চরিত নরহরি ৫৩ 
নিরখিতে ভরমে সয়মে জগদানন্দ ১০২ 
নিরবধি গোরান্প দেখি বাস ১১৬ 
নিরবধি গোরারপ লোচন ১২৩ 
নিরবধি মোর মনে বান্ুঘোষ ১০৯ 
নিরবধি মোর ছেন লয় মনে রসিক ১১৪ 
নিরমল কাঞ্চন জিতল বরণ শেখর রায় ৮৫,৯৮ 
নিরমল গৌর-ভ্ু বাস্সদেব ঘোষ ১০৪৯ 
নিরুপম কাঞ্চন-রুচির বায় শেখর ৮৬ 
নিরুপম সুন্দর গৌর রাধামোহন ৯৮ 
নিরুপম হেম-ক্্যোতি গোবিন্দগাম ৮৯ 
নিলজি হইয়া! বলি যে সঙ্জনি নরহকি ১২৪ 
নিশি অবশেষে লঙ্ত নরহ্থরি ২৩১ 
নিশি অবসান শয়ন পর  উদ্ধবদ!স ২২৪ 
নিশিগত শশী দরপ দুয়ে নরহরি ২২২ 
নিশি পরভাত সময়ে মলমথ ১০৪ 
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পদ পদকর্তা 
নিশি পরভাত সময়ে নরহরিদাঁস 
নিশি পরভাতে নিভৃত নরহরি 
নিশি পরভাতে বসি বাস্থ ঘোষ 
নিশি শেষে ছিনু বাস্থু 
নিশি শেদে গোরা নরহরি দাস 
নীরদনয়নে মবঘন সিঞ্চনে গোবিন্দদাস 
নীলাচল হৈতে শচীবে মাধবীদাস 
নীলাচলে কনকাচল গোরা গোবিন্দদাস 
২ নীলাচলে ভগরাথরায় বৈষন্দাস 
৬ নীলাচলে ববে মঝু নাথ বৈষ্ণবদাস 
নীলাচলপুরে গতাক়্াত করে প্রেমদাস 
নৃতা গীত বাগ পুষ্প বধিতে বুন্দাবন্দাঁস 
নৃতাত গৌরচন্ত্র জনরঞ্জন নরহরি 
[ পু 
পতিত দুর্গত দেখি অজ্ঞাত 
পতিভপাবন প্রস্থর চরণ গোবিন্দদাঁম 
পতিত হেরিয় কাদে গোবিন্দদাস 
পতিব্রত! লক্ষমীদেবী লোচন 
পদতলে ভকত-কলপতক্দ গোবিন্দদাস 
পরম করুণ পছ" ছুই জন লোচনদাস 
পরম মঙ্গলকন্দ গোকুলানন্দ 
পরম শুন শচীগর্ভে নরহরি 
পরশমণির সঙ্গেকি দিব পরমানন্দ 
পরাণ নিমাই মোর ক্ষেপা নবহরি 
পরাণ শিমাই মোর খেলা নরহরি 
পন্য শচীন্ত্র মন্গপমরূপং  রাঁধামোহন 
পহিলহি মাঘ গৌরবর ভুবনদাস 
পছ মোর করুণাসাগর গোরা ) অজ্ঞাত 
পছ করুণাময় গোরা (৫ 
পৃ" মোর অধৈতমন্দির  শচীনন্মন 
পন্থ' মোর গৌরাঙছগ রায় রামচন্ত্ 
₹পাছ মোর গৌরাঙ্গ গোঁসাঞী বৈষ্বদান 


$। এই ছুইটা একই পদ, সামাস্ধ গ্রডেদ আছে। 


প্‌! 


৩১ 


৩১ 


৬৪ 


২৯ 
৪৮ 


পদ 


পন মোর নিত্যানন্দ রায় 


পড়িয়৷ ধরণীতলে শোঁকে 
পাগলিনি বিষ্ুঃপ্রিয়া 
পাপে পূরল পৃথিবী 
পাপী মাঘে পন" কমল 


পদকর্তা 
অজ্ঞাত 
বাসুদেব ঘোষ 
বানু ঘোষ 
ভগদাননা 
রামানন্দ 


পালঙ্গ উপরে গৌরাঙ্গন্রন্দর নরহবি 
পাঁসরা না যায় আমার গোরা নরহরিদাস 
পিরীতিমুরতি শচীর দুলাল নরহরিদাস 


পুলকে চরিত গায় 
গুলকে পুরিল তন 
পুলকে বলিত অতি 


বৃন্দাবন 
গোঁবিন্দদাঁস 
গোবিশ্শদাস 


পূর্ণ সুখময় ধাম অন্বিকা নগর স্বরূপ 


পুণিম প্রতিপদ-নন্ধি সমর 


পৃরিমা-রজনী চাঁদ গগনে 
পূরব জনমদ্দিবস দেখিয়া 
পুরবহি শচীনুত ভাবছি 
পুরবে বাধন চড়া এনে 
পুরবে গোবদ্বন ধরিল 
পূরবে শ্ীদাম এবে ভেল 
পূর্বভাব গৌরাঙ্গের হইল 
পূর্বে যেই গোপীনাথ 
পেখলু" পভ' অগ্দৈত 
পেথহ অপরূপ পন্থক 
পেখহ গৌরচন্ধ হরপরূপ 
পোহাইল নিশি পাইল 
পৌগু বয়স শেমে 
প্রকট প্রাথণ্ড বাস 
প্রকাশ হইলা গৌরচন্তু 


ঘনহ্যাম 
বানু 
জগন্নাথ দাস 
বাধামোহন 
বলরাম 
ভ্াানদ!স 
উদ্ধবদাস 
সম্কর্ষণ 
শিনানন্দ 
ঘনশ্যাম 
নরহরি 
নরপ্রি 
নরতরি 
নাধামোহন 
উদ্ধবদাস 


বৃন্দাবন 


প্রণমহ কলিবগ সর্বধুগসাব শরোভমদাস 


প্রতপ্ত নির্মল স্বর্ণ পুত 
প্রথম জননী-কোলে 
গ্রীথমে বন্দিয়। গা 


প্রফুলিভ কন্বকমল 1 


প্রেনদাস 
ব্রণ দাঁস 
বল্লনদাসিয়ং 


বিজগানন দাস 


যস্নশন 


২7০ 


পষ্ঠ। 


পদ 


পদকর্তা 


গ্রাভাতে জাগিল গোরারায় যগ্রুনাথ 
প্রভু আচাধা প্রভু শ্রীঠাক্ুর বল্লভদাঁস 


প্রভু কহে নিজ গুণে 
প্রভু কহে নিতানন্ন 
গ্রড়ু ছবিজরাক বর মর্তি 


বাশ ঘোঁধ 
বলধাম দাস 
গোপীকাস্ত 


প্রভু নিতানন্দ 'মানন্দের কন্দ ঘনশ্তাম 


প্রভু নিতানন্দ রাম 


'প্রভু বিশ্বস্তর প্রিয় পরিকর 


প্রভু মোর গোৌরচন্দ্ 
প্রত মোর মদনগোপাল 
রদ মোব পানিবাস 
প্রভুর আদেশ পা 
প্রভুর চর্বিত পান 

'গুভূর মুগ্ডন দেখি 

ভর লাগিয়া যাব 
প্রভুরে নাখিয়! শান্তিপুরে 


পড়ছে এইবার কলছে কৰণ! 


প্রলয় পঞ়োধি ডলে 

প্রাণ কিয়! হেল বলি 
প্রাণনাথ কনে মোর 
প্রাণনাথ রূপা করি 
প্রাণনাথ কৃপা কঙ্গি 
প্রাণনাথ মোরে তুমি 
প্রাণ মোর সনাঞন 
“প্রাণের গৌবাঙ্গ হের বাপ 
প্রাণের মুবুর্দ হে আজি 
'শানণের মবন্দ ভে তোমব। 
পাণেশ্থরি এবার 
'প্াণেশ্বর নিবেদন 
'প্রমার জনগদিব্স 
প্রাম কলি কুলন তা সপে 
ত্মসিন্ঠ গোরারায় 


এইট জন 


নরহনি দাস 
নরহরি 
ন্ষঃবদাঁস 
নলোদম দাস 
বী হান্বীর 
পলমেশ্বরী দাস 
উদ্ধবদাস 
বাস্থ গো 
বামন 
সুবারি 
নরোম দাস 
মদের 
সা-নদাপ 
লাধামোহন 
রাধাযোছন 
বালান হল 
রাধামোহন 
থিম! শেপর 
পুন্দানন দাস 
গোবিন্দ ঘোস 
গোনিনদ গেোধ 
নরোম দাস 
নরোম 
নললচদাস 
নবহলি 
কৃষ্ণদাস 


পেমক পণ্রনী শন খুণষঞ্জবী শ্রীনিবাস 
ঠ্রেমে চল ঢলগোঁনা কলেবন গোবিন্দদাস্‌ 


পদ পদকণ্তী 
প্রেমে মত নিতানন্ন রায় অনস্ত 
প্রেমে মস্ত মহাবলী গুপ্তদাস 
প্রেমে মাতোয়ারা নিতাই কান্দাস 


প্রেমের সায়র নয়ান-কমল নয়নান্ন্দ 


[ফন] 
ফান্ড খেলহ গোব। প্নগবাস 
ফা খেলত গৌরকিশোর নরহরি 
ফাগুয়া খেলত ঘনগ্রাম 
ফাস্বন-পূণিনা ভিপি নল লুন্দাঁবন দাস 
সান্তন-পূণিমা ঠিথি জগন্লাথদাঁস 
ম্ণঙ্কন-পূণিমা নিশি পেমদাস 


সান্কন-পূলিনা মঙ্গলের সীমা নবহরি 


ফাল্কুন পৃ্িমা-শণা সন্র্মণ 
ফান্ন পণিন। "ুভঙ্দণে নরহপি 
দান্ঝুনে গৌরাঙগচাদ লোচন্দাস 


কুলবন গোরাচাদ দেখিয়! 


[কব] 


পদ নদ ভলি চন না করিত 


বধু হে শ্নটতি সপই দেছা] বলবাম দাস 
ধু বন্দাবন দাস 


বন্দে প্রন নিঙাানিন 
বন্দে নিশ্বন্তপপদকমলম 
বন্দে শ্রীবুমভাম়ুতাপদ মদন 
পদ্ধু কি আব নলির আমি »৮গ্াদাস 
পন্ধু কি মার বলিন আমি দগাীদাস 
পন্ধুগণ শন মোর নিবেদন 


ধরণ 'মাশম কিঞ্চন অকিঞন বলরাম 
বরণ কাঁধন দশবাণ 


পৃল্লভভুহিতা লক্ষ্মী নরহরি 
বল্লভতবনে গোষাবায নরহবি 
বলি-কলিদমন নধহরি দাঁস 


বলী কলি-মত্ত-মতঙ্গজমরদন নষহরি 


পাদ ঘোন 


চলাদন দাস 


বাধামাহন 


গোঁপালদাসিয় 
ব্ক্ষড়দণ গৌর-বিধুধর নলচলি দাস 


বাসাদেব শো 


২।/০ 


পৃষ্ঠ 


এ ৮৮১ 
৪০] 


৮৫ 


নি 


৯৯ 


ন্‌ ৫৫ 


৫৭ 
৩১ 
১৭২ 
৯৭ 


পদ 


বঙ্লী কলিকাল ভুজগাধিপ 


বসস্ত সময় সুশোভিত 
বসন্তের সমাগমে 
নমিল! গৌরাঙ্গাদ 
বন্ধ! জাঙন! দেকী 


বরশ্য-বালক সঙ্গে করি 
। বন্তক্ষণ নটন পরিশ্রমে 


নন সব্তানু 
বড় দশ্াল ঠাঁকু 


বড় পেল নরমে রিল 
বড়ই দয়াল আমার নিক্তানন্দ 


রখসল গ্রস্ত গোলালাগ 


শট 


পাঁসল ঘলেতে শোলালাগু 


€1 
প্ 


নি 


রমোত 


বারস কোকিলকুল 


নিকচ কনয়া কধল কাছি 


বিগ্কান্গন্লা প্রিপ 


চি পুরি 5 
লিগ্ঠাঁপ: ্) ক! 


ন্ত্‌প 


বিগ্াপতিপদ্ধুগল 


বিগ্যাপতিশ্চ শ্রীদালো 


বিলাতার মন 


নিধি মোরে কি কবিল 


লিনোদ ফুলের বিনোদ মালা 


নিনোদ বন্ধন 


পট 
নিপরীত অনর 


বিপ্রকুলে ছুপ হন্নে পুজি 


বিবাহ করিয়া 


বিমল-হেম জিনি তনু 


বিরলে নিতাই 


বিরলে বসিয়া একেম্বানে 
বিবলে ব্স্যা গোরারায় 


পাছে 


বাল 


বিশ্বস্তর 


পা এ 


বিরহ বিকল মায় 
বিলসে নিতাইটাদ 


বিশ্বস্তর গাছ তার কাত়াবি 


বিশ্বন্তর চরণে 


আমর 


পদক 
ভাঁগ'ত 
নরহরি 
মোঁহনদাস 
চ্ভকাত 
নরহরি 
লোচন 
নৈষঃবদাস 
বলরান 
"গাঁপালদাস 
নপ্রানমদাস 
অন্স্তদা স্‌ 
নবি 


নপতর 


বন্দাবনদাম 
নল্রামদাস 
নরতঃরদাস 
ননহবি 
পুন্ধাবনদাস 
বলরাম 
বা 
মোহন্দাস 
প্রেমদাস 
নরহরি 
শেখর 


বন্দাবন্দাস 


পৃষ্ঠা 

১৪ 

২১৭ 

২০ 

১৫০ 
২৮৮ 

৪৫ 
১৬৫১৯ ১১ 
১৬ 

৩৫২ 


') 9) 


পদ পদকত্তা 
বিশ্বস্তর-মুন্তি যেন মদন বুন্দাবনদাস 
বিষয়ে সকলে মত্ত বৈষ্ঞবদাস 
বিষু্রীতে কামা করি বৃন্দাবনদাস 
বিষুপ্রিয়া সঙ্গিনীবে বান 
বিষ্ণুপ্রিয়া সখী সনে মাধব 
বিহরত হুরসরিত্তীর নরহবি 
বিহরে আজি রসিকরাজ বলরাম 
বিহরে গৌরহলি নদীয়া জগত 
বিহির কি রীত গোবিন্দদাঁস 
ঝুড়া কি আর গৌরব ধর বঙ্গবামদাস 
বন্দাবনের ভাবে গোরা বাসুদেস ঘোর 
বন্দাবনের লীল! গোঁরার সাশ্রদেব ঘোষ 
বেলা অবসানে ননদিনী সনে ন্বহরি 
বেলি 'অবস্গান হেবি রাধামোভন 
বেশ বনাইয়। সহচরে নরহবি 
বৈশাখে বিমম ঝড় লোচন 
ব্রজ্-অভিসারিণী ভাবে রাধামোহন দাস 
বজপুরে রসবিলীস ননহরি 
বজভম করি শৃন্ধ শরহরি 
বজেন্দ্রনন্দূন ভজে যেই জন লোচনদাস 
বজেন্ত্রনন্দন যেই গোবিন্দদাসিয়। 
বঙ্গ আত্মা ভগলান (১) (প্রমদাস 

[ভন 

ভকতি রুততনখনি ঘনশ্ঞামদাস 
ভক্তগণ শ্রীচরণে গো প্রেমদাস 
ভজ ভজ হরি মন দঢ় কবি লোচনদাস 
ভভী মন ন্নাকুমার পাধামোহন 
উজ মন সতত হইয়া পাধামোভন 
ভজ্ক' রে মন নননন্দন  গোবিন্দ্লা» 
ভবসাগর লর দুরত শেন আএশ্ণজ 
ভাইক ভাবে মন্ভুন্ছি ঘনশ্তাম 
ভাই রে সাধুশঙ্গ কত বলরামলাস 


৩৫ ০ 
২১২ 
শ ৯১৫ 
১১৩ 


ষ্ট ১. 


২৪ 


পদ 
ভাঁগাবান্‌ শচী জগস্ধাথ 
ভাঁদরুফ্া অষ্টমী 
ভাবভরে গরগর চিত 
ভাবছি গদ গদ 
ভাবাবেশে গোরাচাদ 
ভাঁবাবেশে গৌরকিশোর 
ভাবে গদ গদ বক 
ভাবে গর গল নিতাহন্বন্দর 
ভাবে ভরল হেন 
ভাবের আবেশে বত 
ভাঁল ভাল ইভা শিশাতে 
ভাল ভাল ৭গো 
ভাল ভাল গ্রহ নরোম 
ভাল ভাল বে নাদে 
ভালি গোবাচাদের আরঙি 
ভালিয়ে নাচে রে মোৰ 
ভ্ুথণ্ড মগুল মাঝে 
ভুবন আননদ- কন 


পদকর্তী 
প্রেম্দাস 

ছিজ হরিদাস 
বলরাম 
রাধামোহন 
বংশীদাস 
বাসুদেব ঘোষ 
প্রেমদাস 
নরহব্রি 
গোধিন্দদাস 
বলরামদাস 
নরহ্রি 
নর5ল 
অঙ্ঞাত 
লামাননর 
নর 
চৈতনুদাস 
শিখার রায় 
দুঃগ' কুষঃদাস 


ভুবনপাবন নিভাই মোব নর্চরি 
ভুধনমঙ্গল গোর! বল্ল 
ভ্ুনন মনোচোনা নরপ্সি 
হুবনমোহন গোবা নলহলি 
ভুবন্যোহন গোবাচা? নররি 
ভুবনমোহন পোবা-াপ  দেবকানন্দন 
ছুবনমোভন গৌর-নটবল  নরহরি 
ভলনে জয় জয় নিহাই নসহবিলোদ 
ভাঙ্গা! মন 'একবাগ ছাল প্গরামদাল 
মঠ গৌলাঙ গ্রনু সাপামোক্কন 
ভাঁমিত 'পমিতে গোরা 'অজ্জা 
[মন] 
মঙ্গল 'আরন্তি গৌরকিশোর দীন রঙ্গদাস 


৩৫০ মঞ্জিল গৌরপীরিতে সঙ্জনি নরহরি 
্র “প্রতগ্ু নিশল পর্ণ" ঠছ্যাদি পছ্রে প্রথম চারি চরণ | ্ টিবি ১ বি তি টার হি 


৪৯ 
৩৬৫ 
১৭৪ 
ইচ 
১৮১ 


১৮৬ 


১১৫ 


মঝু মনে লাগিল শেল 
মগ্ডলি রচিয়া সহচরে 
মদনমোহন গৌরাঙগবদন 
মদনমোহন তম গৌরাঙ্গ 


র্দীশ্বরী তুমি মোরে 


মধু খতু নিহলই 
মধুকররজিত মালতিন(65 


৪০ 


মধুখত-মামিণা ভরধূণীতার 


৮মধুখাতু সময় নবদ্বীপধাম 


শর 


মধুব মুব গৌরকিশো।ব 
মপুশাল বলে নোলা এ 
মন ডমি দেন বনপা 
মনমণ কোটি কোটি 
মহনামোভশিয়। গোরা 
মরম কির সজন কার 
হবি াঙ্গো নদীয়া 
চবি না লো নঙাদর 
£:6ল অনি কনো! অপার! 
অল মণ্র 15লততণ্র চালিত 
মলি হবি গোল মল! 
£র মি তেন প রি 
মরি নাত এমন নিহাঃ 
মহাকুছ' নাত চৈত্র 
মাঘ সুম। শকগিগ 
মাথে শর্লা। ভিপি সপ্গুমা তত 
মাধব বত মিনতি কর 
মাধা দেখ লে এ ৩ ধু 
মান বিরহ ভাবে পন্ড 
মানে মলিন বদনচাদ 
মান মলিন মুখ-শশাস্ক 
মায়ের আঙ্গুলি ধনি 
মিশ্র পুবন্দর কিছু মনে 
মিশ্র সনাতন হষ মনে 
মুখ কিয়ে কমল 


পদকন্ঠ। 
বাসুদেব ঘোষ 
নয়নাণন। 
বান্সদের ঘোগ 
বুন্দাবনদাস 
বৈধধদাস 


দ্বন্দ 


লাপামোঠন 


টি 


লপাম লাস 
নফল দাস 
শেল পায় 
2 

লীগ 
লালরাত 


লাদাব্পি৬ দা 


' পু নও 


৪ লুঠ তত 


লল্ত [লি দান 
গলন 1& 
শিষ্কাপাত 
“গাল 
শপ প্‌ 
1০৭ 
পেষ্দাল 
টা 
খাদে থা 
নরুহ!র 


গগদানন্দ 


থে 
ক্লে 
€ 


দ্ধ ৮ 
স্স্টি 
স্ঠিট 


চে 
১৪ 
তি 


মুখখানি পর্ণিমার শশা 
নুণ ঝলমল্‌ বদন-কমল 
মুদির মাধুরী মধুর মুর্তি 
মুড়াইয়া চাচর চলে 

নো নেনে মণ্ড গোরাঠাদে 
নে নেনে মনু 

মাল রা * আন 
মাপ মল ভক্ভিতে 


“গাড়ে বিধি লিপ্কী ত 


পদকর্তা 
নয়নাননা 
লোচন 
শেখর বায় 
বাসদের 
নবহরি 
গোবিন্দদাস 

ননহ্ূনি 


ভীখ 8০৮ 851 


[যয] 


বঙ্ন ৮ 


(এল গেংরা্াে 
১৮ সলিকুপ শরীর 


মতন দোল্লাকপ 
মদ্কাঁপ সমাধি বিধিরপি 
ফাডিনং ভশগি জগজাবন 
হিলকিত যু মি গত অত 


তয় জন তস্বাঙ 


মা মুখ জিতিল কনল 


লাশ্াদের নোস 
নাবেো 
লাধাদমাহন দাস 
নরোনির 
পলনাম দাস 
বদ পন 
বিলাস 
আজ 
গোবিনদাস 
নররি দাস 
জানা 

“ পিমাদাস 
নব 
লাধামোহন 
সাধাতমাহন দাস 


[রন] 


পদুননগ্ন্প +প ৪! 

লগে নাদয়ে শদীর বাল: 
জনী জাগিষ! গোরা 

জর দিবস কথন 

বঙ্গনী প্রভাতে অনেক 

রঙ্গনী প্রভাতে আঙু 

ব্জনী প্রভাত তেজি নি 


রজনী এ্রভাতে শচী 


শেখর 
নরহারি 
লোচন 
নরহবি 
নরভবি 
নরবি 
নরছরি 
নয়রি 


১২৩ 


কট 
১১৩ 


০, 


৬০৯ 
ডে? 
প্রি 
১৪৩ 
৯০০ 


১৮৭ 


৩৮৯ 
দি 
১৮৭ 
১৩০ 
১৩৪৯ 
১৩৪ 
৪৭ 
৪? 


পদ 
রজনী প্রজাত 'পভাকর 
রজনী প্রভাঙ সময়ে সব 
রজনী-স্বপন শুন গো। 
রজনীক শেষে জাগি 
রঙনমন্দির মধি শ্ুতি 
রমণীরমণ ভুবনমোহন 
রসিয়া রমণী থে 
রসে তনু চর ঢর 
বাঢ়দেশে নাম একচক্লা 
বাড মাঝে একচাঁকা 
রাঁধাকযও নিবেদন এই 
রাধারুষ্পদ মন ভঙ্গ 
লাধারুষ্ প্রাণ মোর 
রাধানাথ করুণ! করঠ 
বাধানাথ কি তব বিচিত্র 
রাধানাথ দেখিতত 
রাধানাথ বড় অপন্ধপ 
রাধানাথ সকলি ভোজের 
পাঁধ! বলি নাচে গো! 
রাধিকাগ্নম উত্সবে 
রামচন্দ্র কবিরাজ বিখা ও 
রানানন্দ হরূপের সনে 
বাহু উগারিল হন্দু 
ন্ঈপ কোটি কাম জ্জিনি 
পপ পণ রতি বস 
প্ধুপ সনাহণ সাঙ্গ 
রূপে গুণ নুপম। 
কূপের বেলাগাকালে 
রোহ বোই জপে গাহা 
বোষভরে গুহে পভ আছি 


পদকত্তা 
নরহবি 
ঘনঠাম 
নরহরি 
রাবানেোহণ 
নরহপসি 
নরহরি 
গোনিন্দদাস 
শবহবি 

দান কুষঃন ৬ 
বন্শাবন দাঁপ 
নরোম 
চৈতনন্নদ্ন 


ন্রাথম হাস 


গৌরশ্রন্দর দস 


গৌর 
গৌরস্ুন্দ্র দাস 
গৌরন্ুন্দন দাঁস 
গৌরতনার 
বাধামোভন 
ন্রতরি দাস 
নবহাব 
নরহরি 
ন্দাবন দা 
বলরাম দাস 
পৈষঃব 
লঙ্গবাম 
বলরাম 
পাপাবল্পতঙ্গাম 
শন্তদেএ গো 
হপ্রাম 


[লন] 


লগ কাটি দীপ ছন্দের 
লক্দী প্রায় লক্ী ঠাকুবানী 


বুদ বনলেন 
নরহরি 


২৮৮« 


পদ 
লক্ষ্মী লাগি শগিদেবী 
গাণবাণ কনক কমিল 
লাগবাণ ক15 কাঞ্চন 
লাখখাণ কাঞ্চন জিনি 
লাঁগবাণ হেমচম্পক জিনি 
লাশবাণ ভেম ভিতি 
লাথবাণ ভেখবপণ 
লালাকও) ডগ 


লালা শশহঙে শিলা দলপতি 


পদকণ্ত। 
ম্লোচন 
গোবিন্দদাঁস 
গোবিন্দদাস 
গোবিন্দদাস 
পাধামোহনদাস 
লাধামোহন 
লাবামোহন 
যু 


ল্ল্বামদাস 


'লাঙন গনঝপ লানপ-ভোর নবভপিদাম 


[শ] 


শঙ্গয চি্পশ পাতাযে স্থঙগদুল্‌ 
শাণী5 দি হালে 

শচী হাগতুডানন 

এদী ঠাকলানী চান ছাদে 
ধাচ্দনী উল্লসিত ঠ ৭7 
শটীয়্ত গৌব্ভলি 

শটী তবমিত তচ ৭০ 

এটাল "গাঙ্গিনায নাতি 
শাল আঙিনা মান 

এচীর "মালয় আলো? 

শণীন কোল গোলা 
শচাল গোলা কাঁহেল কো 
“চাল লাল মানাল্গ 
শচীর ছগাল গোরা না 
শদীর নন্দন জগস্ীবূন 
শচীন নন্দন োলাচীদি 
শা নন্দন গোরা 
এগমার আজ্ঞা] লৈ 
শশপর্যশোহর নলিন-মঙ্গিন 
শমনমন্দিরে গৌরাজসানঃল 
শাঘনয় নিস হামি 


শসসনে গৌন স্বপনে গৌর 


শত তান 
স্তানদাস 
নতি 


এসত পি 


“নজোদন্গাস 
নাতদেন পোঁস 
মলা 
নতি 
গ্শশিনদাস 
লোঁনিন 
নাল 
নলহরি 

নম 'আাটাখা 
পরমানন্ 
পশীবদন 
গোমদাস 
জগত 
লোচন্দাস 
সাস্ ঘোষ 
নরছরি 


২৬৯ 


ন$ 
৬৭ 
১৮ 
৭"১ 


41. 
শাক্তিপুরের বুড়া মালী 
শাস্তিপুর-পতি পরম সুর 
শারদ কোটা চাদ সরে 
শারাদইন্দু কুন্দ নব ব্দক 
শারদচন্দ্রিকা! ন্বর্ণ 
শিব বিরিঞি যারে 
শিম সঙ্গে গঙ্গাতীরে 


পদকর্তা 
রুমগদাস 
নরহরি দাস 
গোবিন্দদাঁস 
গদাননা 
লাশ 
বন্দাবন দাদ 
নন্দাধন দাস 


”১৩ রড শুনার গৌধকিশোল নবহরি 


শতয়াছে গৌরচাঁদ 
গুনতে গৌরাঙ্গ খেদ 
৮০০ রাই বচন 

গন গুভে সভি নদ! 
শন গে। সঙজ্ঞনি বলি এ 
গল তে) চাডন শগুরের 
প্রল গো] স্রনি চবধুনী 
এমন মোর বাণ 

পন লো সালিনা নই 


সন গুল হগো তহামাবে 


শন শুন এগ! নিশ্চয় বলি এ 


সন পুন ৪০1 পনাণ সই 


এন শুন ৫911 পরাণ সই 


এন শুন €গে। প্ৰাণ সজনি 


»এ গুন এগে পরাণ সঙ্গি 


সল এন ৪৭1 পাণসম 
পন এন €ণে। বলিতে 


শন পন ওগো রজনি- স্বপন 


গণ শন গুগে। সকল বুঝি 


“ন শুন এপে! সনি 

শন শুন হে কিড় 

সন শুন গুহে পরাণ সনি 
খল ন্‌ নিশি-ম্বপন সই 
সন গুন গ্রাণসি 


বান্দর থে; 


বাধামাহন 


বলরামদ!স 
নলহপি 
নল 
ন্বহণ্ল 
নবভ!ল 
নবঠল 
বৃল্রহাদাস্‌ 
নব্হরি 
শলহারি 


নৃধহ কি 


নরহার 
নর$রি 
এব€বি 


২৮৬/ ৪ 


পষ্ঠা 
১৬ 
৪১ ৫) 
ও 


১৩০১ 


পাদ 
শন শুন বধূ এ দিনে বিপি 
"৭ সন সহ আর কিছু কষ্ট 
শন শুন সই কালিকার কথ। 
শন শুন সই দিবা অন্সানে 
শন শুন সই শিব কাভিনী 
“কন পন মই গ্রিণি অররসিক 
“এপ এন সহ সপন দেন 
এএয়ে নিমাইর কথা 

শনযে স্থগন আমা পানে 

এন হে শ্নণহ অনি 

শএএহ স্ুন্দপি যখ্ 'অভিল! 
“নে বন্দাবন গু 

লয় ভক্তি 

"নিয় মাফের লতা 

এপ, ভিমা ভাদ্র দেখিয়। 
এ বাজনা দাতা হাতি 
এাভাদর় শহার অঙ্গনে 
হামার তেটলল্লণ এক দেহ 


৯ 
হালের হতু হল শো বিবরণ 


শ)রুষট ৩5 ভম্‌ 
শ1$২৯5ত৮ নিত্যানন। 


'রুম$১৮ হন বলবা 


বুট 


গুছ) 


রুঞ হন লাগি 


1৯ 


কলের প্রাণ সম 


রী, 


1৩2" অনফব ঠোম।ব 
শট ওণমঞ্জবীপদ 
গোবিন্দ কবিবাজ 
হুগীরাঙ্গ উরীনর়ো ওম 
শ্ীটৈতন্তকূপা ঠতে 
শ্রীচতন্ুপবিকর সবে 


নর্দান দাস 


বুদ মহন লাস 


মনু দাস 
হবিবলগত 
৪য়ুদের 

নরহবি দাস 
ননভার 
দানিনলাসযা 
স্দষ্ণ 

খাল 11৮ 
স্পীবনা “স্‌ 
লোন 
শমপাস 
বাধামাঠন 
১বষবচরন 
চন্্র 

(প্রমদাম 
বাধার দাস 
বশী ন 


কও 


পদ 
শ্লীজয়দেন কবি 
শ্রীজয়দেব কবাশ্বর 
শরীদাম সুবল সঙ্গে 


স্ীনন্দনন্দন শচীব ললি 
টা স্ুচতুর বলব৩, 


শীপদকমলন্মধা রম 
কর খালে 


1২) 


5) 


ঈ।প্রক্$ ক 
শ্রীবাসবনিত। আট 


শীবাস-অঙ্গনে নিনোদ বন্ধনে 
হ বিগ্রহ গেছে 


শ্লীবাস প্ডি 
শ্ীবীরভীমোডে ধাম 


দব শে 


শ্বীবুন্দাবন 'অভিনব শুমদন 


শ্রীবন্দাবন দাম 
ন্্ীমদ্‌ অদ্বৈত নধুদল 
শ্রীমুখ শরদ-ইন্দুসম 
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বালিশ অবশ আগ বলরাম দাস ১৮০১১৮৬ 
«মার জীবন-সরবস পন জগন্গাথ দাস ৫৫,১১৩ 
« রণ স্ুন্দল গৌরকিশোর নয়নানন ৯৪, ১৯৭ 
$ বামকান্ট 
ললকধলাধরিমদ্হর দেহ ূ 
ক্কান্ 
কমল জিনিয়া আখি প্রসাদ ৯২, ১৭৭ 
পগ্] সে পোনা হর আনন্দ ৮529 
(ধন সে মুখের সল্বনে নয়নানিন ১৯, ১৩৪ 
বন রসময় আগন রামানন্দ ১০, ২৭৬ 
পুল্মমে খচিভ রানে রচিত বললাগ গস ৮৬, 
“শীর-গদাধর দু" তনু মু ১৫, ১৮১ 
গোৌরবরণ ৩০ স্ুন্দব যদ্ধনাগ দস ২৫) ৮২ 
য় অন্ধিত- দিত এশমদাস ১৯১, ৯৯৯ 
জয় জয় "দ্বৈত আচাধা লোচিন ১৯১) ২৭৯৭ 


দীন কুষঃদাস ৩, 
রাধাতমাইন দাস ৪,২১৯ 


৮৩, ৯৪ 


জয় জয় মহাপ্রহু জয় 
ছয় জয় শগীর নন্দন 
দেখত বেক গৌর 
নাচত নগরে নাগর গোল 


1নশ 


বারশেখর ৯৭) ১৬১ 


পদের 'প্রথম চরণ পদকণ্ঠার নাম পৃষ্টা 
রী 
নাদয়ে চৈতচ চিন্তামণি বনু বামাননদ ১১০১ ১৭৩ 
নাচে রে ভালি গৌরকিশোর পয়নানন্দ ১৩, ১৮২ 
শিলমল কাঞ্চন কিতল বরণ শেখব রায় ৮6১ ৯৮ 
পভ মোর গৌরাঙ্গরাম়। রামচন্দ্র ২৯, ৯৭৩ 
বিক্রয়ানন্দ দাঁস ৮২ 
প্র্ুপ্থিত কনক কম, 
$ বছুলশগন ৭৫ 
লক্ষণ নটনপনিশমে বৈষ্ঞবদাস ১৬৫, ২৩১ 
মনু মনে লাগল দেল বাসুদেব ঘোষ ৯০৩১ ২৫৩৬ 
মনোমোহনিগ়া গোলা রাধাবল্লভ ছা ৮০, ৯৬ 
সহচর সঙ্গে দৌপ নটরাজ রায়শেখর ১৭৪, ২১৫ 
সহজে শৌরপ্রেমে গরগর বাঁধামোহন ১৮৩, ১৯৮ 
হয মনে বিশ্বন্তর ত্রিলোচন ৫৭, ৭৪ 
হের দেখ ননু নব রাধামোহন ১৮9৪, ২১৪৪ 
অরণ কমল আখি 
রঃ লোচনদাস ১২২১ ১৬১ 
আনন্দ নদায়াপুতর 
পু মোর কর'ণাসাগর 
৩২, ১৯১ 
প্চ ককণা-সামর গোবা 
বর্গ আত্মা ভগনান্‌ ) 
'পেমদাস ১৫, ৮৩ 


পরতগ্ত নিন্বল স্বর্ণ | 


উপক্রমণিকা 


ক চা 
পতন ০ ও টি 


বন্ঠমান সংগ্রহগ্রন্থে শ্রীস্রীমহাপ্রক শটীনন্পন গৌবাঙ্গদেন্র*ও স্ঘদায় পরিকর ও তক্তগণের অলৌকিক, 
অপূর্বব 9 অস্ভুতপূর্বব লীলাম্মক কিঞিদিধিক পর্দশ শশ গ্রাচান মন্থাজনী পদ সংগহাতি হইয়াছে । পদামৃত-সমুদ্র, 
পদকল্পতরু, পদকল্পলিকা। গীতচিন্তামণি, গাভনত্রাকর, গাতচন্ছোদ্য়, পরচিস্তামণিমালা, রসমগ্ছরী, লীলাসমুদ্র, 
পদার্ণবসারাবলী, গৌরচরিভ-চিদ্থাষণি প্রজন্ি বু্রিত পদ গ্রন্থ ৪ ইধুক্ত ঘনশ্তান চক্রবন্ভি-প্রণাত শক্তিরত্রাকর 
গ্রন্থে যে সকল পদ নাই, হেমন অনেক পদ পাঠক এই গ্রন্থে দেপিভে পাবেন । আনরা সংবাদপত্রে 
বিজ্ঞাপন দিগ্লা, বন বিজ্ঞ বৈষ্ঃন-নৃন্ধব নিকট পর লিখি) এবং বহ গ্রসিঞ্ধ কীর্তনিয়াহ তোঁবামোদ করির?, 
এইট সকল আমলা রত সংগ্রহ কৰিছে স্ঙ্ষদ হইমাছি । আনেকে অগগ্হপূর্ধবক উাভাঁদিগের স্হগীত 
প্রাচীন হ্শ্মলিপিহ গ্রন্থ ছামাদিগকে দেসিতে ও বাব্হার কনিিতে দিয়াছেন । যাহা ভউক, এ বিষয়ে আর যাভা 
বক্তবা, তাহা "আমরা ক্মিকায় বলব । 

এই উপরক্রমণিকায় আমব। শ্রাশ্বীহহা প্রভুর জাবনী সঙ্গন্ধে একটী কথাও বলিব না । কেন না, সে অতুলা, 
অল! চরিত ভুবনে গপরিচিত | আল বৃন্দবননাসের আট তঙ্ ভাগবত, ভ্রীল লোচনানন্দ ঠাকুরের টৈতন্মঙ্গল, 
শ্রীল কবিরাঙ্ত গোস্বামীর শ্রী ১5 ত5লি তাঁত, শ্রীল জয়ানন্দ দাসের শ্রীচৈতন্থমঙ্গল, শ্রীল প্রেমদাসের বংশীশিক্ষা, 
শ্রীল ঈশান নাগরের হটনঈদহ প্রকাশ প্রভৃতি প্রানাণিক গ্রন্তে মহাপ্রত্থুৰ জ্ীবনচরিত ৪ লীলা বিস্তীর্ণরূপে 
বপিত রহিয়াছে 10১) এহদ্বাতীত উনবিংশ শহাদার প্রপাঙজসারে পরলোকগত জগবাশছন্দ্র  গুপের 
চৈতনলীলাম ত, শ্রামুক্ক চিরঞ্জাব শন্ম। ব ট্রলোকানাথ দাল্তাল-প্রনীত ভক্কি-দৈ তন্থ-চন্দিকা। শ্রীযুক্ত শিশির 
কুমার ঘোব-বিরচিত অনিয়-মাথা শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত, শ্রাঘুক্জ নগেলনাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত ফুগাবতাব 
৪ শ্রীযুক্ত প্রসন্ককুমার পিগ্কার হব প্রণীত শ্রাগৌনাঙগ ত₹ ও শগৌরাঙ্গগরিত প্রন্থতি কয়েকখানি উপাদের গ্চ গ্রন্থে 
হ্রীক্লীমহা প্রভর ধারাবাহিক জীব্নী আছে । পরিশেষে সুঙ্গ্বর আীধুক্ত দীনেশচন্ত্র সেন-প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও 
মাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীশ্রীমহা প্রভুর বিস্তারিত চরিহাখা!ন এব হরি এ ও লীলার সমালোচনা আছে । অনুসন্ধিংন্ 
সৌভাগাশীলী পাঠক ইচ্ছ: করিলে প্রাগুক্ত গ্রন্থগুলি হইতে শ্রী্ীমহা প্রহর দিশ্বন্ধ, পরীক্ষিত ও প্রামাণিক 
জীবনী প্রাপ্ত হইতে পারিবেন । শ্তবা, এ সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু নৃহন বলিলার নাই। কিন্তু এ স্থল 
একটা বিষয়েন কিক্ধিং আলোচন! কর: মামাদিশ্রে ইচ্ছা | অর্ধাহ ইসৈতন্ত মহাপ্রভু অবনীতে অবতীর্ণ 
হইয়া ভীবসকলকে কি ধন্মুশিক্ষা দিয়াছিলেন, ভাহারই কণঞ্চিং আভাস দিব মনে করিয়াছি । 


বংশীশিক্ষার প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রেমদাঁস কহিয়াছেন £-- 


"কলিপাঁপতাপাচ্ছন্ধ দেখি ভক্তগণে | উদয় হইয়া প্রত শটীর ভবনে । 
ঢুই ভাবে দ্ুই কাঁধা কবিলা দাধন। অন্কে ইহ নাহি জানে জালে তক্তগণ ॥” 


এ পথ শী জে শি শস্পি পপ দল সারে সর অসার, পপ ৪ 


শা 


1 জ্রীল মুরারি প্থের করচ। বা ছক মৈপঙ্গাচরিতামুতের কথা জপদ্তূবাব এখানে উল্লেছ করেন নাই: যখন তিনি 
উপক্রমশিক! লেখেন, তখন মুরারির করচার অনুসন্ধান গা? ওয় যায় নাউ । এই গ্রস্থই গুতুর আদি লীলা গরস্থ 


হু 


[ ২ 
উত্ত গ্রন্থকার সেই ছুইটী কাধোর এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন £- 


(১) “বহিরঙ্গ ভাবে হরে কষ রাম নান । গপ্রচারিলা জগ মাঝে গৌর-গুণধাঁম ॥” 
(২) “অন্তরস্থ তাবে অন্তরঙ্গ ভজগণে । রসরাজ উপাসনা করিলা অর্পণে 1” 


অর্থাৎ শ্রীশ্রীমহা গরু দিবিধ লোকের পক্ষে সাধা বিবেচনা করিয়া ছিবিধ ধন্খ শিক্ষা দিয়াছেন। 
প্রথমতঃ যাহারা বহিরঙ্গ বা সাধারণ লোক অথবা হুর্বলাধিকারী, তাহাদিগের ধর্বশিক্ষার বিধি করিলেন নাম- 
এহণ, নামজপ বা নামসন্কীর্তন। দ্বিতীয়তঃ যাহার! অন্কুরঙ্গ বা পরিকর, অথবা সবলাধিকারী বা যাহারা 
ধন্োর এ মধ্য বুঝিতে সক্ষম এবং সেই মঞ্ম মতে ধশ্মসাধনে পারগ, ভাগাদিগের ভন্গ বাবস্থা হইল, “রসরাঙ্জ 
উপাপনা 1” আমরা ক্রমে এই দ্বিবিধ উপায়ের যথাঁশক্তি ধাখ্য! করিতে চেষ্টা করিব | বি্ষিষ্নটী অন্তি গুরল্চর, 
প্রগাঢ় জঞানসাপেক্ষ, বৈষবধন্মে বিশেষ বুযুৎপন্তিসাপেক্ষ, এনং সাধন-ভজনসাপেক্ষ । আমাদের তাহা কিছুই 
নাই । তবে বামন যেমন চক্র ধরিতে, পঞ্চ যেমন উন্নত শৈল উল্ল'ঘন করিত, এবং কাষ্ঠমাঙ্জার ঘেমন লবণ, 
দুতে সেত্‌ বন্ধন করিতে ইচ্ছুক, আমাদিগের ইচ্ছাও তদ্রপ | মামাদিগের বাখা 9 সমালোচনা বছ ক'টি 
৪ বহু ভ্রম থাকিবে ; কিন্ছু বিজ্ঞ বৈষ্চবগণ আমাঁদিগের শত আপরাঁধ মাজ্জন কারবেন, এ ভরসা আছে। ভবে 
তাহারা বে সমালোচনা করিবেন, তাঁছা যুক্তিযুক্ত হইলে শিরোধাযা করিব এবং শ্রীগৌরাঙ্গের রুপায় দ্বিতীয় 
সংস্করণ হইলে, আপনাদের তমপ্রমাদাদি সংশোধন করিনা লইৰ | 

প্রথমতঃ নামগ্রহণ, নামক্প বা নামসংকীন্ঠন | টন্ফাবজ৭তে শিক্ষাকশ নামে আটটী শ্রোক 
প্রচলিত আছে। উহা নভাপ্রন্থুর ম্বরচিত বলিয়া বৈষ্কবএগ্নিচয়ে উল্লেপ বহিয়াছে । এই অংশের সাথা 
করিতে উপরোক্ত শিক্ষার্কই আনাদিগের প্রধান অনঙঙ্গন হইবে! শ্রীল কুষাদাস কনিরাজ 
গোঙ্সাণী শ্রীচৈতন্চচরিতামতের : অন্তালীলার . নিংশতি পরিচ্ছেদ শিশ্পা্কের এইরূপ উল্লেখ 


করিয়াছেন | যথা :-- 


“পূর্ন অঙুখোক করি লোকশিক্ষা দিল । সে অশোক 'আপানে আঙ্বাদিল ॥ 
প্র্থ শিক্ষা 'ষ্্রশ্রোক নেই পড়ে শনে । কুলপোমভন্তি তাব বাড়ে দিনে দিনে | 


সঙ্গনতোধিণী পত্রিকায় রস্ধাম্পল শসুক্ত কেদালনাথ দ& ক্ষিবিনোদ  € ্ীগৌরাঙগতকে শ্রদৃকত 
এরসন্রকুমার বিগ্ভারহ্র নভাঁশয়, এই আষ্শ্লোকের নিস্ঠৃত পাখা করিরাছেন | "আামর। ভীহাদিগেরে সাহাষা লইয়া 
মতি সংক্ষেপে এই অংশের আলোচনা করিব । 
পুরাণে কলিকালে হররিনাম-কীনই জীবের মুখা ধশ্মসাপন নির্দিষ্ট হহবাছে। যথা ১ 
'সন্তো বদ, ধায়িভো বিধু প্রেতানাত যো মখৈহ। 
ঈপরে পরিচর্ধায়াং কলে চদ্ধরিকা ঠনা ং 1” -রচক্ারদায় পুবাণ । 
প্ধায়ন্‌ রে নজন্‌ বাঁজেস্টে তায়াং ছ্বাপরেছচ্চয়ন । 
দদাপ্রোতি হদাপ্োতি কলো; সংকীন্ভা কেশবম্‌ ॥*-বিষুপুরাণ | 119 রগ 
ভয় বনের অর্থ ই এক। গং সো ধ্যান দ্বারা, জেতায় যঙ্গাদি দ্বারা, এবং দ্বাপরে 'মঙ্চনা ছার! 
যে ফল হয়, কলিতে হরিনাম-কীতিন দান। দে ফল প্রাণ হওয়া যাঁয়। 
না'মকীর্তনট গে কলিকাঙ্সের বন্দু, হাতা উমঞ্ছ(গ্বতে ও একাধিক বার দু হয়। যথা ১-- 
কিমদর্ণ: (হুমাকদ* সাঙ্গোপাঙ্গান্্পার্যদং । 
বন্ৈ; সংকাতনপ্রা়ৈর্ধজন্তি হি সুমেধসঃ ॥৮ 


[ ৩ ] 
স্তার্থ । কৃষ্কবর্ণ ও ইন্নীলমণিনৎ জ্যোতিঃসম্পন্প এবং তঙ্গ, উপাঙ্গ ও পার্ধদ সহ যখন ভ্তগবান্‌ 
অবতীর্ণ হয়েন, তখন বিবেকী মনুষ্যেরা সংকীর্তনরূপ যচ্ভ ছারা ভাভার উপাসন! করেন। 
পুনশ্চ-- “কলিং সভাছয়ন্তাধ্য! গশুণচ্জাঃ সারভাগিন? 
যর সংকীর্ঠনেনৈব সর্স্বাথোশপি লভযতে ॥” 


শুকদেন রা্জ! পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, কলিযুগে একনাত্র নাম্সংকীর্ভন ছানা সর্বার্থ লাগ হয 
জানিয়া, গুণবের! সারগ্রাহী সাধুর! হী গুগেব প্রশংস। করবেন । ৬ 


মাবাব নারদীয় পুবাঁণ দুঢ়তার সহিত বাঁরংবান বলিয়াছেন £- 
“হরেনাম হরের্নাম হবেননামৈৰ কেবলম । 
৬ রর 
কে” নাস্যোব নাল্যোব নান্ছোব গভিরন্থগ! ॥ 


1 


শ্লীগৌরাজ-তব্ব-প্রণেত! এই বদনেল। এইজ অর করিয়াছেন,অভএব কলিতে কেবল ভ নাম, 
কেবল হরিনাম, কেবল হবিমাম, এতদ্বাহীতি জীব নিস্তারেন আন অন্ধ উপায় নাই | অন গতি লাই) অন্ত 
গতি নাই, অক গভি নাই | “কেবল শন তিন নাল উচ্চালণের বালা, হরিনাম ভিন্ন যে ভ্ঞানযোগ, বঙ্ঞ এবং 
তপক্থাদি জীবের ভাব কিছুই করণীয় নাই, হাহাই প্রদশরিত ভইয়াছে | আর হলিনামই মুক্তির একমাত্র 
উপায়, ভাহারই দঢভা স্থাপন ভন্ক চিন বার হরিনাম উচ্চালিত হইয়ংনে 1” 
ছিবোন্সাদ সময়ে ভ্রাপ্ীমচাপত স্বরূপদাযোদল € বামান্নদ তায়ংক কলি নাম সদকীন্ভনেল মাহাগ্ঘা 
স্ভাপন করিয়া, তার উপকাবিভা হইলে বত হ লাতিলেন 27 ৃ 


4 তিস্তা দনপিণমা জন ভবমভহদাবারি নির্ববপণ5 


হজ 


শ্যঃ করবদন্দিকানিতবণত ন্গ্াস্নজী, দন 
'আনন্দান্ফিলদ নং গুতিপদি গনী 


সঙ গুরূপ্ন, পল নিভয়াতে শ্রীরুষমকীভুনং |” 


যন্ছার। মানবের চিন্তজপ দর্পণ নাগ্াতি ভয় 5 ভন্রাগ অহাদানাগি নির্বাপিত হছহ জীবের শ্রেয়েরপ 
শুজোৎপলের ভানচন্দ্রিক। বি৬রিহ হয় ২ মাঠ! বন্ধবিগারূপ ব্ধর জীবনম্বরূপ ভয় ১ যাহঃ বিমলানন্দ-সমূড্রকে 
উদ্বেলিত করে $ বাহ। শ্ররতিপদে পুপামুহেক আনান গাদন করে 5 এবং যাহ! মন পাশ আগ্াকে পরুমানন্দবলে 
মবগান্ন কবাইয। পরিতপু কৰে 5 সেই হকুষ্-সংকীন্তন জয়মুক্ত হউক । 

এই নামসংকীর্তনের অধিকারী ৮ইবাত জঙ্গ নামে অনুরাগ হওয়া প্রয়োজন ॥ এট তত্ব জীনসকলাক 
শিক্ষা দিবান কন্ত মহাগ্রত্ দ্বিভায় প্লোকে নামেন শন্তি বন করিয়াছেন ১ 
*: “নায়ামকাবি বুধা নিভসবনশক্তিন্্াপিত। শিয়মিভঃ স্মবণে ন কাল: | 

এভাদুশী হব রপো। ভগবন্মনাপি ছঈবমীদৃশ্মিহাজনি নানুরাপঃ 0৮ 

হ স্ভগবন, তোঁমার ভীনের প্রঠি এমন করুণা যে, তুমি অধিকারিভেদে বিনিধ মুখ্য ও গৌণ নাম 
প্রচার করিয়।, সেই সকল নামে তুক্তি মুক্তি প্রভৃতি সর্বশক্তি অর্পুন করিয়া বাখিয়াছ। এনং আমরা দুর্বল, 
অতরাং দু নিয়ম পালনে আসমর্গ, ইহ বিবেচন। করিয়া, চোমার নাম গ্রহণের কোনও কালাঁকাল নিযমিত কব 
নাই। তোমার এভাদরশী করুণা সকেও আমি এমনই পৈবদূর্কিপাকগান্ত যে, তোমার শ্িধাসদপ পাম গ্রহণে 


সামার অনুরাগ জন্মিল না । 


[ ৪ ] 
উপরে ঘে দু্দেবের উল্লেখ মাছে, তাহা দশবিধ নামাঁপরাধ * ভি আর কিছুই নহে । 
জদয়ে হবিনাম কান করিলেই নামাপরাধ হইতে যুক্ত হওয়া যাঁয়। যথা" 
“নামাপরাধযুক্তানাং নামাঙ্গেব হরস্তযঘং | 
বিশ্রান্তিপ্রযুক্তীনি তান্রোবার্থকরাণি চ ॥” 


নামাঁপবাধ পরিশন্ক হইলেই জীবের নামে কচি, নিষ্ঠা ও রতি জন্মে । অতঃপব নাম এাহণেব মধিকারী 
হইবার জন্তু সাধককে গ্রস্থভ হইতে হইবে । নিমলিখিত শ্লোঁকে সেই অধিকারী লঙ্ষণই উক্ক হইয়াছে | 


সর্বদ। বাকুল 


যথ],-- 
“তুণাদপি সুনীচেন তরোরিৰ সভিষণণ। 
"মমানিন! মানদেন কী্ধলীয়ঃ সদ। হরি)” 

মন্ার্থ ।! বনিনি শ্রেষ্ঠভক্ত হঈলে৪ আপনাকে তণাপেক্ষ। লগু জ্ঞান কবেন ? ভর যেমন ছেদনকারীর 
ত্যাচার সহ করে, শুষ্ক হইয়াও কাহার নিকট সলিল প্রাথন! করে ন!, বর ফকলকে স্গিদ্ধ ৪ রুক্ষ! করে ২ 
সেইরূপ যিনি সর্দবিধ শোক তাপ অত্যাচার অপমান নিজে সহ করিয়।, অগের প্রতি নথামোনা সন্মান প্রদশন 
করেন, ভিনিই হরিনাম কীর্তনে অধিকারী এবং তংহারই নামগ্রহণে প্রেমোদয় হয় । 

নাঁম কীর্ভনের আধিকারী হইবার প্ব, ভীবকে ন্শিয়াছিলাবশন্। 5 কঙ্টানিবিনহ্ভিত হইয়া, ভগবানের 
নিকট এট বলিয়া প্রার্থনা কবিতে হইবে 2 

পন ধনং ন জনং ন ত্নদরী-কবিহাং লা জগদীশ কাময়ে। 
মম জনমনি জন্মনীশ্ররে ভনভীদুক্তিলভৈতৃকী হি | 

অন্তার্থ | ভে ভগদীশ । আমি তোমার নিকট এরশ্বমারূপ ধন, প্ুরকলবাপিকূপ হন এ মনোচাবিণী 
কবিত্বশক্তি, এ ঠিনেন কিছুই চাই ন।। কিছু হে নন্দনন্দন । জন্মে জন্মে দেন ভোমাল পি আমার অহৈতুকী 
অর্থাৎ ফলানসন্ধানরহিত। শুদ্ধ! ভক্তি জন্মে, আমার প্রচি এই আশিববাদ প্রদান কর । 

নিষয়-লালসাঁর প্রলোভন নড়ই প্রবল, ভঞ ভন ঘাবপপনাই দুর্বল | কমে ক্রমে জীন বিষম নিষয়, 
জাজে জড়িত হইয়া অপার ৪ অগাপ ভব্জলধি মাঝে নিমগ্র ভইয়। যায় । হগন হাহাব আর শ্ববলে উদ্জাবের 
'মাশা থাকে না । কাজেই তাহাকে ভকনংসল ভগবানের নিকট কার প্রাণে বলিছে ভয়, "হে অনাণনাথ 
দীনশরণ | আমাকে কেশে পরিয়। নান্ধি ভইতে উদ্ধার কব |” মহাপ্রকু নিয়ো, 5 শোকে সাধকের এই 
আবস্কা বর্ণন করিনাদ্ছন | 

“অয়ি নন্দতনজ কিন্কুর? প6৮ মাণ নিসমে ভণাঙ্খদো। 
বপয়। হর পাদপক্থছ- পিদলীস্দশং বিচিন্তুয় |” 

শ্যার্থ | £ে উর ভোমার রত ভোমাকে নিশ্বত হইয়া, বিষয়জালে জড়াইয়। ভবসমুদে 
পৃঠিভ হইয়াছে | মে দহ উঠিতে চেষ্টা করে। হাত চেসার পদপল্লব তে দূবে--অতি দুরে নীত হয়। 
তুমি কূপ। করিয়া ভাভাকে ভোদার চলণেন বেখুকণ। করিয়া বাঁশ | ভবেই আমাল দাস্তদন্ সুসাধ্য হইবে; 
বং হবেই তোমাকে লি মার নিও সন! করিব ন|। 


টি ১ কপ শত আজ পপ | সি পরি দল 


টু দানি, নস, € শি তঙ্থদণ টু দেবহাতত বদ্ধ, &%র প্রা হত াচ্ছিলা, বেনিগা, শাসন গরিদামে রথবাদ, 
নামবাপদেশে অসত্প্রবন্থির চরিত তি, অপর মালিক কাধের সহিত, হরিনাম সমজ্ঞান, বহিপ্মথ ও আনহিকারীকে নামোপদেশ 
এখং, লামমাহাক। শ্রবণে হীনষ্পিহ 


% ] 


একা মনে 'এইরূণে শ্রীরুঞ্চ-নাম-সংকীর্ুন করিতে করিতে সাপকে নামে কচি, নামে মন্থরাগ ও নামে 


শ্রদ্ধা হইবে । নানএঞঠণ মাঞ নধনে অবিলল পাশা বঠিবে,ন্তপ্ত গ্রপগ "প্রতি ওর হাবের লঙ্গণ দেতে 
মভিবাক্ত হউবে। এই ডন মভাগ্র্থ জীবশিক্ষাণ বলিতেছেন, 


'লায়নং গলদশরধারয়। বদনং গদ্শাদরদয়! হিরা | 
পুলকৈমিসিভং বপুই কলা হব নামগ্রভণে বিয়া ৮ 


'হ্যার্থ | হে দান্বন্ধো। কনে ভোমার নমি গ্রহণ কৰিছে করিতে আমাল নয়নধুগলে গ্রেমাশ্র 
বিগলিত হনে? কবে হাবের তরে আমার নদনে দদগ্দ ভাষা ও হরহ্গরূপ পিকার উপস্তিহ হইবে 2 এবং 
কবে আমার সমস্ত শরীর পুলকাবলাতে কন্টকিত হইয়া শিলির! টি 1 


মহাগ্রর় এই শোকদারা সঙ্গেতে ইহা ৪ পিজ্ছাপূন কর্রাছেন বে, নামহাভী লাদুক খন নগার্থ ভভ্তিমানে 
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সি শা ত্চ ৬, ৮ বর রে 
চাঞুসব হলেন, তখন তাহাতে এহ সকল লক্ষণ গ্রকাশি পালে রা | হখন সাধক প্রণব হাক মুহা ভমার 
রঃ ৬ ১৯৯ এ ০12 টিতে রন. 
না দেখিলে যুগশতঠ হনে কাগনেন, সমস্য স সাবি শন কেটি দন | সপুম শোক এই ভালই লাক হইয়াছে । 
৪৫, এ রশ লি লহাহমণ 5 শত পালিত লা ৰ 
শন্ার়িত জগ সর্দল্য গোবিন্দুলিলিভেণ ঘে তে 
৫ তং ্ পরুন এ র্ স্ক পৃ গস চা এ প্স্ এতে এ ৮7০ সি স -১২০প৮-০ চা 
জহ্থার্থ | অভ? খোলিন্তবিরঙে আমাগ নিকট নিহেম সু্বহ প্রভার়মান হইচঙ্ছে 5» বনাধারার হাসু 


এ রঃ টা চিনি ও টি টি রি রঃ ০৩৩ সি রা 
চশ্রু ভইতে আশ পতিত হইতেছে এল সমগ্র ভাগত শহ্বনয় বোধ হইেছে । 


পি সন ॥ ভু সক গস ৮০ এসি ৪৬৬ খাস না ্ 
সা্া্ত মামুকের বিনে হখন সামান্গা নাঘিকা বাউলা পানা? হরেন হিখন প্রেমময়, প্রেমের আদার 
সে শ লে ও স্ শা জ্ শখ ৫ না পু 
নন্দভ৮কে থে লাদকরধপ নাদিক। একবাৰ গাইয়াছে, তস বেন কিনা তাহার লিলতে ব্যাকুল না হইসে? সানক 
হি $ স্ব শ্রী ৩ 
«খন লহ এছ হু 2 হঘ্ছুল 2 ক 2লি এন ৭? কু মূ ০ ভি এ পে চন? রা [ভাবত ছাল তদালা 


চাননি পলি ঢা এত শা নির্ি শ্রলেত চি শপ শপ | স্পট ৪ 
হ+4ঘ) বা দিল তা লি মামদঠানালুনুহ 0 কালা সদ ॥ 


বগা হপ! না বিপপাত জশ্দাটে মতপ্রাধনাথগ স এন শাপকই 


অন্গাঁপ। হে পাণবলভ 1 সামি তোমা বৈ আর কিছু জানি না| 


রে সুমি আমারই 'পাণনাণ, 'ছপর কক নহ | 

এইকপে নাম সংকীর্ভন করিতে বারঠ সাদকেব পেমদশা উপস্থিত হয এন সেই দশায় ভগবানের পাই 
রি জন্মে । রডির পরিপাকে ভাব, ভাবের পবিপাকে অহাভানের উদয় ভয় | স্বর শ্রীরাধা সেই মহ 
“বং স্বয়ং শরীক রসবাজ । সাধক রিনি রাধানপা ভাবির, বসরাজ শ্ীরষযক প্রাণগতি জান কৰত£ 
'ভ্ঞনা করিতে গ্রস্ত হয়েন। অগা দেখা যাইন্ডেছে, লামসংকীখনের চরম ফল 9 যাহা, গঞ্ধ বসের সাধনের 
চরম ফলও তাহাই । প্রভেদের মধো এই য়ে, প্রথমটা দিতীয়টী অপেক্ষা সুগম ৪ সহভ-সীধা । টিটি ৫৭ 

প্ীষ্ীমহাগ্রভ অন্তরঙ্গ ভক্ু লইয়া! যে রসরাজ উপাসনা করিতেন আমরা সম্প্রতি সেই সাধনপ্রণালীব 
ব্যাখা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিন। কিন্ত পাঠক মহোদযগণ, প্রারস্টেই স্মরণ রাঁখিবেন যে্রসরাজ উপামনী 
রসের জনের শেষ-_প্রথম নহে । যে মাধুধাবস লইয়া রসরাঙ্জ উপাসন' করিতে হয়, সেই মীধুধা আব চীরিটী 
বসের পরিপাক । সুতরাং বসরা উপাসনান বা!খথা। করিতে ইইলো, ওথমহঃ পুরী ইসচতুইয়ের 

৮ 
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ব্যাথ্যার প্রয়োজন । আমাঁদিগের কার্ধা সহজ করিবার জন্ঠ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত হইতে, মহাপ্রভৃ ও যায় 
রামানন্দের মধ্যে যে তত্ব বিষয়ে প্রশ্নোভ্তর হইয়াছিল, তাহা উদ্ধত করিতেছি । যথা ২ 


«প্রভু কহে কহ শ্রোক সাধোর নির্ণয় । প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর। 
রায় কহে স্বধন্মাচরণ ভক্তি-সাধ্য হয় ॥ বায় কহে প্রেমভক্তি সর্বাসাধ্যমার ॥ 
প্রভু কহে ইহ বাহ্‌ আগে কহ আর। গর কহে ইহ হয আগে কমন আর। 
রায় কহে কৃষে। কর্দার্পণ সর্নপাঁধাসাৰ ॥ রাম কহে দাশ্তপ্রেম সর্ববসাধাসার ॥ 
প্রভু কহে ইহ বাহ মাগে ক 'আর। গা কহে ইহ হয় কিছু আগে আর । 
রায় কহে স্বধন্দ-ত্যাগ ভক্কি-সাধ্যসার ॥ রায় কহে সথাগ্রেম সর্বসাধাস!র ॥ 

প্রভু কহে ইহ বাহ আগে কহ আর । প্রদ্ব কহে ইন্বোন্তম আগে কহ আর । 
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি সাধাসার ॥ রায় কহে বাংসলা-প্রেম সর্বসাধ্যসার ॥ 
প্রন কহে ইহ বাহ আগে কহ আর। গ্রভু কছে ইহোগম আগে কহ আর। 
রায় কহে জ্ঞনিশুক্ব ভান ক্তি সাধাসার বাব কহে কাস্তুহাণ প্রেমসাধালার ॥ 


এই কয়েক পঙ ক্কিতে ভজনের পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে । আইামহাপ্রত, হ্রাবামানন্দ রায়ের দ্বার! 
জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, যে বর্ণের বে ধন্টু, সে সেই বর্মম ধনু পালন কহিল, অর্থ!ৎ সেই ধম্মাচমোদি ভ 
কম্ম করিলে ভগবানকে লাভ করিতে পারে । এইরূপ কর্ম করিঠে করিতে ভগবাপনর উপর সকল কর্ছের 
ভারাপণ করিয়। নিজে বর্মশুন্ হইবে । তগন বেমন কন্দর পকিবে না, ভেমন ধন্দ্ থাকিবে না । কেবল 
জ্ঞানমি শ্রা-ভক্তি ভগবানের পাঁদপন্ধে অর্পণ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ১ পরে শ্ধতক্ফির উদয় হইবে । উগবানে 
বিশ্বদ্ব-ভক্তির উদয়ই ধর্মে প্রধান সোপান, ইহাকে শাস্থইন্ডেল সাধন কে, এই সাধন রজভাবের অতীত | 
ভক্তি যখন প্রেমভক্তিতে পরিণত ভর, তখন্ই বুক্তছাবে সাধনের 'আরশ্ু । এই আরস্টেই দাহ্য, দান্তের পর 
সখ্য, সখোর পর বাঁংসল্য, পরিশেগে কান্ত বা ও এ ভাবে ভন | হাত উপর পার কিছু নাই | কবিরাজ 


গোস্বামী বায় রামানন্দের মুখে কাস্থিভীবের গেগ্হ।ব নিয় ৪ বান্ণ প্রদশন করিয়াছেন ॥ বথ! 2 


পুর্ব পূর্ব রসের ভাব পরে পরে হয়। শাহ দাস সখা ব[হসলা মধুরেতে পা ॥ 
এক ছুই ভিন গণনে পঞ্চ পান্থ বান ॥ গাকাশাদির গুণ থেন পর পর ভে 
গুণাঁধিকো হ্বাদাধিকা বাড়ে সন্দ-রসে। ঢু এক, গণ্তন রাট়ে পঞ্। চি ॥” 
এই পঞ্চবিধ সাধন যে পাশ্চান্তয দর্শন-ন্জ্ঞানের অনুমোদিত, হাহ! পাশ্চান্া মতের চা পাঠকগণ 


স্পট দেখিতে পাইবেন । বেদান্ত, সাং্য প্রতি মড দরখনেই্ট পঞ্চড় ত বা পঞ্চতন্মাণের অস্তিহ শ্বাকার করিয়াছে । 
কিন্ধু উপরি উদ্ব,» কএক পরুক্িতে এই পঞ্চ ওক্সাজেন যে ভাবে উদ্দেখ যা: 55 সাংখামতানুদাযী | 
বস্থতঃ নৈষবধর্মের সমস্ত দাশনিক মহষ্ট সাংথাদশন হতে গৃহীত | শান, দাহ ৮ সাধনপ্রণালী 
বুঝাইবার জ্ন্ক রায় নামানন্দ বলিতেছেন যে, বআআক|শাদি পঞ্চভতের গুণ মেমন পর পর তে বিস্চমান 


থাকিয়। পৃথিবীতে শেন হইয়াছে, হগ্প শীম্তদাাদি রস পর পর রসকে পু করিয়! চরমে মাধুধ্যে 
পর্ধবসিত হইয়াছে। 


সাংখামতে পঞ্চতন্থাত্ শি পদ ।  কিন্। তাহাদিগকে বুঝিতে হইলে, পর পর কর্ন! করিয়া বুঝিতে 
হইবে । আকাশের গুণ শব | নাঘুব মিজেস গণ স্পর্শ ৪ আকাশ ভষ্টতে গৃহীত গুণ শষ । সুতরাং বানর 
খপ দুটা-শক ও স্পশ। আগ বা তেগ্রেব গুণ কূপ, তথ্যহীত আকাশ চটতে গৃহীত গণ শব ও 


পিক 
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বায়ু হুইতে গৃহীত গুণ স্পর্শ; সুতরাং অগ্নির গুণ তিনটা-রূপ, শব ও স্পর্শ। অপ. বা জলের 
গুণ রস, পূর্্ঘ পুর্্ঘ ভূঠ হইতে গুহীত গুণ শব্দ, স্পর্শ 9 রাপও সুতরাং জলের চারিটা 'ণ--শক, স্পর্শ 
রূপ ও রস। ক্ষিতি বা পৃথিবীর স্বীয় গুণ গন্ধ ; পূর্ব পূর্বব ভূত হইতে গৃহীত গু৭-_শব, স্পর্শ, রূপ ও রস। 
উপরে যাহা বল। হুইল, তাহা হতে এই ফল পাওয়া গেল ১__ 
(১) আকাশ বা বোম--শন্দভম্ারক । 
(২) বাধু বা নরুং- শব '৪ স্পর্শ ভ্মারক । 
(৩) ম্গ্থি বা তেজ -_শন্দ, ষ্পশ ও রূপভন্মাতক | 
(৪) অপ. বা জল-_ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ৪ নসতন্মান্রক | 
(৫) ক্ষিতি বা পুথিবী-_-শন্দ, স্পর্শ, দপ, রল ৭ গঞ্গতম্মারক | 
উপরে যেমন 'মাকাশাদি তন্সাহের 
সমাবেশ বা পথানসান হইয়াছে 
মাপুধ্যে পর্ধাবলিত হইয়াছে । 
উপরে শ্রীচৈভভাচলিতায 
দেখিতে পাই | হাতত ভগবানের সহিত 
চততর্বিবধ । পা :-- 
“নেই এস সঙ্গক্ষ বে গরুর্বিদ তয়। 


গণ পর পর শন্মাত্রে সমাজত তইন্বা, পুগিবাতে গ্রণপঞ্চকের একহ 
বৈষঃল-সপন প্রণালার শাশ্ছদাহ্াদ্রি গুণ তদ্দপ ছুই তিন করিয়া চরমে 
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নাল 'অম্থভত সঙ্গ তিসন্বন্ধ জানি । 
গড, সখ পুন, কাম্য, মহাজনে কম এই লাখি ভাগাবন ভীন সমুদসু | 
বসবাজ রুষেঃ কান্ত ভাবতে ভজয়।” 
শাশিক্ষাব অপব এক স্থলে এহ রস বা সন্বঙ্ধপদণকের ভেদ সুন্দর উপায়ে প্রদশিত হইয়াছে, 
“শান্ত তামা, দালু কালা, সথা পা গণি । 
বাঁংসলা সোনা, শঙ্গান বন্্-চিন্তানণি ৮ 
এই পঞ্ধ বূসরূপ ধাঁড় ভিজ ভিন্ত মাকরে পাওয়া বায় । স্বতয্ শৃতদ্ উপায়ে আকর হইতে সেই 
পঞ্চপাতু উ্ডোলন করিতে হর | নহা প্র শ্রীবংশীবদনকে কি বলিয়াছেন, শুভুনত- 
“থনিতত সকল ধাতু নিবাজ করছ । কর্মমিশ্া-ভা 


'ল্সধো উদ্ন কাজ সঙগন্দ বাখানি | 


জবা গাগা লাভ জানি । 
ভাঁগা অন্রসারে কিছ লাভালাভ হয়। হানি; ভক্টিযতল সানা লাভ মানি ॥ 


মার করমের ফলে হানা লাত হয়। সুবিদ! হি প্রেমাপিরাতের বঙে। 


জানের ফলেতে কাস লাভ সুনিশ্চর " 


ন-চিন্ামণি লাভ মহাঁজনে বলে” চট, 


রী ্রীমহা প্রন শ্রীপ্ঈপ গোঙ্রামীকে মে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা চৈশুলচরিহাবৃভ হইতে উদ্ধত করিয়া 


পঞ্চতন্মানের সহিত পঞ্চরসের সৌমাদঠা দেখাইতেছি, 


প্কৃষণনিড), তৃষগ চাং?, শাস্ছের দুই গুণ। 
পররক্ষ পরমান্মা কুষে। সান প্রনীণ । 
কেবল স্বরূপ কান হয় শান্ত বসে । 
পূ্ৈশ্বধা গ্রভু জান অধিক হয় পাস্কে। 
ঈশ্বর জ্ঞান সম্থমে গৌরব প্রচব। 

গেব! করি কুষে সুখ দেন নিরন্তর ॥ 


শবৃষ্ঠের গুন দানে আছে অধিক সেবন। 
'সতএব লাস্কাবসের এই ছুই গুণ । 

শান্থের গুণ দাতের সেবন সংখা ছুই হয়। 
দাস্তের সম্রম গৌরব সেবা সে বিশ্বাস্ময় ॥ 
কাধে চড়ে শাবে চড়ায় করে ক্রীড়া-রণ | 
কষে সেবে, কষে। করায় আপন সেবন ॥। 


| ৮ ] 

মমতাঁধিকো তাঁড়ন ভৎসন বাবহার ॥ 

আপনাকে পালক আর কষে পালা জ্ঞান। 

চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ॥ 
অতএব সখারসে বশ ভগবান্‌ ॥ মধুর রসে, কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয় । 
বাঁংসল্যে শাস্তের নিষ্ঠা দাসোর সেবন। সখোর অসঙ্কোচ লালন মনতাধিকা হয় ॥ 
সেই সেবনের ইহ নাম থে পালন ॥ কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়! করান সেবন। 
সখোর গুণ অসঙ্কোচ অগৌরবপার । অভএব মধুর রসের হয় পঞ্চ গুণ ॥" 

০ যদিও উপরে শান্তের কুষে নিষ্ঠা ও তৃষ্ণা ভাগ, এই ছইটী গুণেল উল্লেখ আছে, তথাপি শান্তর প্রকৃত 
ধন্য নিষ্ঠ।-তষ্চজা তাগাদি আনুষঙ্গিক । তদ্প দাণ্তের প্রকুত পন্ম সেবাসপ্গন ও এশ্বধাজ্ঞান প্রকাত 
'আহ্মঙ্গিক । তদ্বাভীত শান্ত হইতে গৃহীত গুণ নিষ্ঠা। সগোর প্রধান ধন্ম আহ্মবং জ্ঞান ব! পূর্ণ বিশ্বান, _ 
গৃহীত গুণ নিষ্ঠা ও সেবা। বাংসলোর প্রধান ধন্ম পালন,__গুঠীত ধন্ম নিষ্ঠা, সেবা ও আম্মবং জ্ঞান। 
নাধুধোর প্রপাঁন্‌ ধন্য সন্গোগ বা আস্মসমপণ,গুহীত ধন্ম নিষ্ঠা, সেবা, আম্বহ জ্ঞান ও পাপন) উপরে যাহা 
বলা হইল, তাঁহা হইতে এই ফল পাইলাম 2-- 

(৯ শাঙ্ছ_নিঠয়। 
(৯) দাশ্তা-সেবা ও নিঠাময় | 


বিশ্রস্ত গ্রধান সখ্য গৌরব সম্্রমহীন। 
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিহ্ন ॥ 
মমতা অধিক ক্ৃষ্ে আত্মসম জ্ঞান । 


ন্ট 
(৩) অখ্য- বিশ্বাস, নিষ্ঠা 9 সেবামছ। 
(৪) বাতৎসলা--মমতা ( পাঁলন ), নিষ্ঠা, সেবা এ বিশ্বাসময়। 
(৫) মাধুধা_ আভ্মসমপণ, নিষ্ঠা, সেবা, বিশ্বাস ও মমতাময় | ১১ 

9 যাহা নিন এখানেও তাহাই দেখিলাঁম। কবিরাজ গেন্বামী চরিতায়তের 
উল্লেখ ও প্রযতাক রসের ভক্তদিগের উদাহরণ 9 দিয়াছেন । যথা, 


*তক্তুভেদে রসভেদ পঞ্চ পরকার । শাস্ততক্ত নব যোগীন্ছ সনকাদি আর। 
শাস্ত রতি, দাত রতি, সপা রতি মার ॥ দাশ্তভাব তক্ত সর্বত্র সেক অপার ॥ 
বাৎসল্য রতি, অপুর রতি, এ পঞ্চ বিছেদ |. সখাক শ্রীদামাদি, পুরে ভীমাক্জুন। 
রৃতিভেদে কুষাতক্তি, রস-পঞ্চ ভেদ বাংসল্যতক্ক মাতা পিতা যত গুরু জন 
শান্ত, দাহ্য, সখা, বাংসলাঃ ম্ধুর রস নাঁম। র্সের ভক্তমুখা ব্রজে গোপীগণ। 
কষষ্ণহক্তি রসমধো এ পঞ্চ গ্রধান ॥ মহিষীগণ লঙ্গীগণ অস:খা গণন ॥” 


এ কগ। সল। বালা বে, টবধ্ঃন্ধন্মীভুমোদিত পঞ্চ রপ অধ্দিকারভেদে উপাসনাপদ্ধতি মানত । সংপ্রতি 
আমরা এই পঞ্চবিধ সাঁদন-প্রণালীর সংক্ষিপ্র বিচারে প্রবৃত্ত ভঈতে চাই । 

ভাঁগবভাদি পু্াণে শম, দম, ইন্দিষসাযম, তিতিক্ষা, ঢখতা।গ, অমর্ধভ্যাগ, জিভবাশাসন, জয়, ধূতি, এই 
দশটী শাস্ত-তক্তের লক্ষণ বলিয়া উষ্লেখিহ হইয়াছে । নৈষসধরশ্রন্থমতে শান্ত-ভক্কের অপর নাম প্রবর্জ-সীধক। 
চরিতকার প্রব্ত-সাঁধকেন এই মকল লঙ্গণ দিয়াছেন £_ দয়া, অকুতদ্রোহ তা, সভাবাদিত্ব, সারবত্তা, শম, 
দোষরাভিত্য, বদনা, যৃহুতা, শচিতী, আকিগ্চনতা, রোপকাব, শাস্তভাব, তগবানে বিশ্বাস ও নিভরের ভাব, 
শিক্ষামনা। নিনী5তা, সৈগা, পুজয, নি হহোভন, 'অপ্রমন্ত।, মানভীনকে সন্মান, গাস্ভীধা, কাকণা, মৈত্রী, 
কাধাদক্ষত], শৌনাবলম্বন, 'অসঙ্যঙ্গ ভাগ । কাব্রাঞ্গ গোগামী পরিশেষে শান্ত-ভক্ত কে নছে, তাহাও নির্দেশ 


[৯ 1 
করিয়াছেন। অর্থাৎ ধিনি জ্ীসঙ্গে রত--কামের দাস, তিনি একজন ; এবং গ্ররুষলাদ শ্রবণ কীর্তন মননে 
যাহার অন্ক্তি বা অরুচি, ভিনি 'আঁর একজন | 
উপরে যে সকল লক্ষণের উল্লেখ কর! গেল, তাহা শান করা যে ক কষ্টকর, কন কদ্্সাধা, কত যোগ 
ও তপন্তালভা, তাহা বাস্থবিকই প্রগাট চিন্তার বিষয় । যিনি মায় করিতে পাবেন, তিনি বৈষ্বধর্শের প্রথম 
মধিকারী মাত্র। সাধক ্ামপ্রসার সেন বার্থ ই বলিয়াছেন যে-- 
“এত ছেলের হাতের মোওয়া নয় নূন, 
ফাকি দিয়ে কেড়ে খাবি।” 
সঠ্য বটে, শ্ীরুষঃপদাপবিন্দ লাঁতে মন উন্মন্ধ হইলে, সাধক বাণা পির কিছুই মানেন না, শ্রনকষ্ট আযাস 
কিছুই গ্রাহ করেন না, কাম়মনোণাকো কনের শরণ লইন! সব্েক্দিয় বণড়ত করহঃ ভগবানের আরাধনা প্রবৃপ্ড 
হয়েন। কিছ্ছু মনে করিলেই কেহ শান্ত রি হইছে পাবে না। ন্ব মোগাক্ুগণ্র ভপ্তা, আবাধনা, 
াগন্বীকার এ্রহুতির সুন্দর কাহিনী শ্রানছাগরতে পাঠ কর 5 দেখিবে, সে কি মহীয়ান্‌ অলৌকিক বাপার। 
'মাবার স্মলণ বাখি 9, আজন্মবোগ। ন্লেস্মিঘসংঘমা, নিহাসিদ্ধ খক সনকাদি এই শাস্তরসেরই রসিক । এত 
কছ্ুসাধা যোগ করিস, এত ভাগন্বীকান করিযা, আরুমোর পদপন্কজ ভিন সর্দার্ঘ তুচ্ছ করিয়া, শাস্-ভক্ত 
ব্রগ্বানের দশন প্রাপ হয়েন বটে, কিছ্ছ সে ভগবান ইশগাময | দেখিলে প্রাণ জুড়ায়। জন্য নানে, পন মাছে 
বটে, কিন্তু ভাঙার সামীপালাচ্ত সাহস হয় না। সে রূপরাশি দেপিলে নন ঝলসিয়া যায়, মনে ভয়ের সর 
ধয়। সাধক দুরে নুদুরে-বছ দুরে থাকিস সে কপ দেখেন, আলু বলেনত 
“তাঁঙল সৈকঙে। বাৰিবিন্দু সম 
হতমিত রমণী সনু | 


অন দন হব কোন কাজে দা 7 
আ৭ণা সগ্রশাপক ৮ | বলেন, 
“তন যুতিক ধন, পাপে বাটায়লু, 
মেলি পরিজনে খায়। 
মবণক বেলি ভে, কোই না পুছত, 
করম সং্্চ চলি ধায় ॥! 
পরাশমে কাতর কে পাথন! করিয়া বলেন, 
“তরইতে ইহ ভবসিঙ্ু। 
বুয়াপনপল্পব। করি 'অবলম্গন, 
তিল এক দেহ দীন্বন্ধু 7" + 
সাধক ভগবানকে পাইতে এ পথাস্ত যে অধিকারটনু পাইয়াছেন, তাহা অতি সংকীর্ণ। কেন না, সাধক 
ভগবানকে তিন মু্তিতে দেখিতেছেন, _ পাহা। শা! ও হাতা কিছু নিঙ্গের পালকরূপে ভাঁবিতে পারেন, 
এতটুকু অধিকার ও হয় নাই । সেই জন্য বলি তিছেন,_ 9 
005 টপাপু, আবু ঠদ্্রোই, সঙাসার শন) নিছক, বদি, মৃহূ, শুঠি, অকিঞন 
সব্পকারক, শাদু, কুঁজেকশরন । অকান, নিরীহ, শির, বিজিত ষড়কণ , 
মিও ডক, মপ্রম্ড, মানত, হাসান । শন্ী এ, কপ, নয, কবি, দল্ম, মৌন: 
আসৎমঙ্গ 1৯ ৭ ধান গাচার । শীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ধাভ্ক আর 4 মধসীলা, ২২৭ পরিচ্ছেদ । 
+ বিজ্ঞাপতি। 


[ ১*] 
প্তুহ জগন্নাথ, জগতে কহায়সি, 
জগবাহির নহ মুঠি ছার | * 

অর্ণাং "তুমি জগন্পাখ, জগৎপালক ॥ আমি সেই জগতের একজন, তাই তোমার পাল্য।” দ্বিতীয়তঃ 
সাঁধক সমস্ত জীবন পাপ করিয়া! হাঁজ্ভের আসামীর শ্যার কম্পিতকলেবরে ভগবানের নিকট মার্জনার জন্য 
প্রাথনা করিতেছেন। ততীয়তঃ সাধক মুমুক্ষু হইয়! ভবসিন্ধু তরিবার জন্কা ভগবানের নিকট তদীয় বিরিঞিবাপ্চিত 
পদপল্লব যাচ্জা করিতেছেন । এই তিন স্কুলেই দেখা গেল, সাধোর উপর সাধকের দাঁবী অত্য্প। কিন্ত ক্রমে 
এই গাবী গুরুতর হইবে-_সন্ধীর্ণ অধিক! বিস্তীর্ণ হইবে, এ বিময়ে সন্দেহ নাই । 

সাধক যদি কাঁয়মনোবাঁকো শগদানের দ্বারে পড়িম্া থাকেন, তবে ভক্তবখদলের দগ্ধ অবশ্তই লাভ 
কম্িতে পারেন । তিনি সাঁদককে অওয় প্রদানপূর্বক বলেন, বিংস, বর গ্রহণ কর” তখন সাধক কৃতাঞ্গলি- 
পুটে কছেন,__“দয়ানর, যদি জদীনকে বণ দান করিবে, তবে এ দাঁস ধন জন কিছুই ঢাছে না ২ চাছে কেবল 
এ চরণে সেবার 'মধিকার |” 

"আর কিছু ধন চাই না আমি 
(কেবল ) ই চরণ সেবার ভ্িখাঁপী 1৮ প্রীচীন পদ | 

কল্পচরুর ছারে ভিখারী দৈঘ্থ হইল নাং ভক্তের বাঞ্কা পূর্ণ হইল; ভক্ত সেবার অধিকার লা 
করিলেন। আজ অব্দি শাস্তভক্ত দান্তভন্ত হইলেন । স্বো ও সেবক দন দুলে ছিলেন, এখন নিকট 
হইলেন। উভয়ের মধো সম্বন্ধ হইল-__প্রড় ৪ উহা | বিগ্রহ-সেবা, ্মন্দির-মার্ছন, তুলমী হরতে 
জলসেচন, সাধুবৈষণব-সেব!, তীর্থ-পধাটন প্রতি দাশ্তভক্ষের কাধা। বিবিধ সেবাদারা মখন প্ি্থ ও দাসের 
মদো জগ্ভতা জন্মে, সম্বন্ধ যখন থনিগ শর. ৩খন ভগবান ভক্তকে সগা বলিয়। গ্রহণ করেন । ভক্ত তখন সখোচিত 
ভাবে বিভোর হইয়া বলেন, - 


“নাসের সোহাগে, ভুলিয়া রঠালি, তু ০ শহিস্‌, ঠাকুরের পুত, 
মায়ের কোেতে ভা । তলে কাহে ঠাকুরাল ? 
মোল। কেন তোর দন্বারে চাবির ? কত মারি ধরি, কাধে ভোর চড়ি, 
নাহ কি মোদের নাই ? বুট কল দিত মুখে। 
ভাবেরে কানাউি, সকলেই ঘোরা, হাই কিরে কান, যাপি না গোঠেতে, 
'াহিবি-গোপ-ছাবাল। রহিলি মায়ের বুকে ?” 


৬খন কটিশটে পা হধড়া, নন্তকে ঘোহনচুড়।, গলে পুঙ্গাহীর ও তস্থে পাচনিখানি লইগ্রা সখা রাখাল- 
গণের আগে আগে গোস্ত না বাইয়। কি রাখালবাজের মার সাধ মাছে ? এখানে ধ্রশ্বধা নাঃ, বিভ্ৃতি নাই, 
ছোট বড় ভ্ঞান নাই, এখনে সন সমান । এখানে "সভিমানের কথা--"তুই মায়ের কোলে বসিয়! থাকিবি, 
'সামাদের কি না নাই?” এখানে দেনাকের কথ মামরা সন গোয়ালার ছেলে, মার তুই বুঝি ঠাকুরপুত্র ?" 
এখানে আদর-ভালবাসা, “নার ধরা, কাধে-চড়াতা আব ছদ্ধরুক্ত নিষ্ট ফল শ্রীভগবানের শ্রীমুখে অর্পণ। 
গোপকুমারথণ শ্রীগোপালকে মুগে মাদরমাধা গালি দেয় বটে, কিছ্কু 'মন্তরে “ভাই কানাইয়ের” প্রতি কত যে 
মত), তাহা কবি ভিন্ন কে গানিতে 5 ভাই বাগালেল সুপ ইঠগোবিনদাস কহিয়াছেন।-- 

"ফণি লা ওড়িয়া বাতি, স্স্তরেতে বাথ! পাই, 
চিন নিবারিতে মোর। নাৰি। 
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কিবা গুণ জ্ঞান জান, সদাই অরে টান, 
এক তিল ন! দেখিলে মরি ॥” 

আহা ! সখ্য-প্রেমের কি মধুর ভাব ! কি অতুল তক্তিযোগ ! কি অপ্রতিম প্রেম 1! ব্রজগোপালের 
প্রতি ননীর গোপালের এই একরূপ সখা-ভাব ; গক্গান্তরে 'অজ্জুনাদির প্রতি যছুনন্দনের কি অন্তর প্রগাঢ় 
সখ্যভাব ! বিপদে সম্পদে, "লাহবে শান্তিছে, বনে রাজপ্রাসাদে, এ্াহবি সর্ব পাগুনের সখা, পাগুবের 
সুলৎ, পাঁগুবের মন্ত্রী, পাগ্ুবের বৃদ্ধিবল। পাঁগুবজায়। বাঁজ্ঞসেনী বাঁধিয়াছিলেন ভগবান্কে সথ্যপ্রেমে-যে 
প্রেমের তুলন। নাই, যে শক্তি অদিভীয়!, থে নিষ্ঠ। অচল! ভুশ্মতি ছুশাসন রাঞসভাষধ্যে বিবস্থ! করিভে 
উদ্ভত, তদীপদী রুভাঞ্জলিপুটে কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন $- 

“হ1 বুষ্! দারকানাগ ! কেশিন্প 1 যদুনন্দন | 
মথুরেশ ! জষীকেশ ! জাশ ইন জনান্দন 1” 

'আর ওক্তবংমল বগরূপ পাবণপুর্দক রুধগর লঙ্গা শিবারণ করিলেন । ভর্ধালা খধির ভীমণ কোপানলে 
পাঁগবগণ পঙ্গবৎ দহ্ছনে উদ্ধত 5 ডাকলেন পাধ্শলী কাতর প্রাণে, আর অমনি '্রাণসথা উপস্থিত হইয়া 
সথাগণকে অলৌকিক উপায়ে র্ষ। করিলেন ।  সথ্াত্রমের যে কহ গ্রভাব, তা আর কত কহিৰ? 

এই সথাপ্রেমেব পরিপাঁকে বাহসলাংপ্রদের উহগন্তি | সঞ্েল মুলত নিশ্বাস ও আক্সজ্ঞান হ এই 
চুইটী গাঁড় ₹ইয়| বাৎসল্য আকার পাঁপথ করে । ভগবান সল্দিকালে €% কল আনন্তায় ভক্ঞাধীন কটেন, কিন্ত 
বিশেষরূণপে অধান বাঁংসলাঃপ্রনিকের ॥ এখানে 

“£ বি" ্মাশ্চত কথা, শিত্মাব গায় গুনাষ মাথা, 
গাছের গোড়ার ধরে ফুল । 
(151 পুরোন ভে, শি] গুকক মাজ, 
আইউলগাদ ছাঁনিয! আকুল £” 
এই যে গানটী, ইহ। এহেলিকা নহেতাাইহ। একটী আউিল বা বাউলের হচ্জা | বাংসলাহসে বাস্তবিক 
গংপিত| পুত্র, মার জগদগ্ুক শিদ্ ১ আব মামাত বক্তমাংসবিপষ্ মানব পিভা ও গুরু বিশ্বপালক 
এখানে পালা, আহির ও 'আহিরিণী পালক । হাঙার রচিত বক্কর এঙ্জাদি দেব ভ্রিভুবনে নিয়ত 
নাচেন, সেই বিশ্বনিয়ঞা নন্দের প্রাঙ্গণে থুলিয়। গুর্যি। নাচেন, আব নন্দরাণী হাততালি দিয়া বালন.-- 
“ফিরে পুরে তেমনি করে নচি তর পাপন । 
হেলে ছলে বাকা হয়া নাছ বে মাডধন। 
পায়েল উপর রে থুয়ে নাচ রে শাদুধন। 
উপ্নল আব থেঠে দি ননী মাথম ৭৮ 

থিনি দামোদর-পব্গাশখার উবে তর কিনা ভক্তবা্থী পুবাইছে সামা আীরসবের নিমিত্ত 
নুতা করেন! ভক্তবাঞ্চাকরতবর কি হকবাত্লা ! গোম়ালাধ মেয়ের কি পুণাপ্রভাণ ! কি অপুর্ব অপাখিব 
ভক্তির জোর !! 

বালগোপালের এক টানে পৃঙনা সংহার-কোমল অঙ্গের এক আঘাতে যম্লাঁজ্ছুন ধরাশায়ী--এক 
কনিষ্ঠ অন্কুলির অগ্রভাগে এক প্রকাণ্ পর্বতের শ্িতি_ এক পদাঘাতে কালিয় নাঁণের দমন । বাংসলোব 
মোছিনী মাগার মুগ্ধ হষ্টয়া মাতা যশোমতী এনন যে বস্তু, তাহাকে বালক জ্ঞান করেন। পছ বাশোপাল বনে 
ক্ষুধায় কাতর হয়েন, এই জল, 
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“গোঠে যায় শ্রীহরি, চূড়া বাঁধে নন্ধ পড়ি, 
গীঠে দিল পাটকি ডোর । 
ধড়ার আচল ভরি, খাইতে দিল ক্ষীর ননী, 


কাদে রাণী হইয়া বিভোর ॥৮ 

'মারও, “ভগবাঁন্‌ যেন আমার গোপালকে রক্ষা করেন, এই বলিয়া মাত বালকের শিরে রক্ষাবন্ধন করেন, 
তাভার মস্তকে--ধাহার শ্রীপাদপদ্মে পতিতপাবনী গঙ্গার উৎপত্তি--ধাহার শ্রাচরণম্পর্শে পাষাণ মানবী- তাহার 
মস্তকে স্বীয় বাঁম পদধূলি অর্পণ করেন। «কি ভীষণ__ভয়ানক-_বিশাল অধিকার " আবার অপর দিকে দেখ, 
নন্দরাজের সাধন-বলই বা কত! বাহার বিপদ্ভঞ্জন নামে স্ত,পীকৃত বিদ্র বাধা বিদুরিত হয়, সেই ভগবানের দ্বারা 
আপনার চরণের কাঠের বাধা বহাইয়াছিলেন ! সখাপ্রেমে ভগবান্‌ অর্জনের রথের সারথি--কিন্ধ বাৎসল্যে 
তিনি পদানত ভূতা ! এই বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠাই কান্ত বা মধুর ভাঁব। 

এই মধুর ভাবের উপাসক একদিকে দ্বারকাঁবাসিনী রুক্সিণ্যাদি মহিষীগণ, অপর দিকে ব্রজবাসিনী 
গোঁপবধ্গণ | ভগবাঁনে রতি স্বকীয়া ও পরকীয়! ভেদে দ্বিবিধ | মহিমীগণের রতি খ্বকীয়! ও ব্রজগোপীগণের 
রতি প্রকীয়া। গোস্বামিগণ স্বকীয়! 'অপেক্ষ! পরকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠত। হ্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কেন না, 
পরকীয়! প্রেমে গাঢ়তা, মাদকতা ও তন্ময়তা অধিকতর । গোপীগ্রেমের শ্রেষ্ঠতার প্রধান কারণ, উহ 
নিষ্ধাম, কিন্ মহিষীদিগের প্রেম সকাম। অর্থাৎ মহিষীগণ আম্মন্খেচ্ছা-প্রণোদিতা হইয়া শ্রীকষেের 
অঙ্গ-সঙ্গ-সস্ভোগে অভিলাধিণী ছিলেন। পক্ষান্তরে র্বধূগণ কেবল শ্রীরুষ্ণের সুখ-মানসে বনে বনে কুঞ্জবনে 
শ্রীরুষ্ণের অন্বেষণ করিতেন। গোঁপীগণ যে মঙ্গরাগ প্রস্থতি করিতেন, তাভা ছগবানের সস্তোষবিধান 
নিমিত্ত,-নিজের সুখের জন্ত নহে। এই জন্যই পৃজ্যপাঁদ গোস্বামিগণ গোপিকার প্রেমকে কামগন্ধহীন বলিয়া 
বারংবার বর্ণন করিয়াছেন। 

আমরানে উপরে “কাম” ও “প্রেম” ইটী কথার উল্লেখ কবিয়াছি, গে দ্ইটীতে স্বর্গ মধ গ্রভেদ। 
কেন না, “কাম 'মন্ধভম”, “প্রেম নিষ্বল ভাঙন ।” কবিরা গোশ্বামী নিনলিখিহ কয়েক প$ক্তিতে এতডভয়েব 
ক্যান তৃলন করিয়াছেন,__ 

“মাত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছ। তাঁবে বলি কাম। রুষে্দিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ 
কামের তাৎপর্য নিচ্চ সষ্টোগ কেবল ।  কৃষ্ণন্থ ভাৎপধ্য হয় প্রেম মহাবল ॥ 


বেদধর্দ লোকধন্ন দেহধর্্ম কন্দু। লজ্জা, ধেগা, দেহন্রণ, আত্মস্থ মন্দ ॥ 
ঢস্ত্যজা 'আর্ধ্যপথ, নি পরিজন । শ্বজনে করয়ে যহ ভাঁড়ন ভৎসন॥ 

সর্দদ ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের হজন। রুষ্ণসুগ হেতু করে প্রেমের সেবন ॥ 
ইহারে কভিয়ে কষে দঢ় অনুরাগ । শুর ধৌত বন্ধে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥” 


মাধুধ্যরসের ধর গতি-পত্তীর ডাব-এই ভাব আধ্াশ্মিক, শারীরিক নহে । সাধক আপনাকে পতী 
জ্ঞান ও ভগবানকে পতি স্ঞান করিয়া তগ্বানে সম্পূ্ণন্পে আত্মসমর্পণ করিবেন। এই মধুর প্রেম গুহাতি- 
গুহা, ইহ। ছুই চারি কথায় বুঝিবার ব| বুধাইবার সাধ্য কাহার নাই। যাচারা কঠোর সাধন! দ্বারা সম্পূর্ণরূপে 
জিতেম্দ্িয় হইয়াছেন, তাহারা কেবল 'এ ধর্ধু বুঝিবার ও যাঞ্জন করিবার অধিকারী । শীশ্্ীমহাগ্রভু অন্তরঙ্গ 
ভক্ত লয়া এই ধর্শেরই যান ৪ উপদেশ করিয়াছেন । এ ধর্থে ্ত্ীপুরুষ, ব্রাহ্মণ চণডাল, বালকবৃদ্ধ--সকলেয়ই 
সমান প্রবেশাধিকার । যে "রূপনেশ লইয়া অপ্নেষণ করিবে, সেই এই সাধনমার্গে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধ হইতে 


পাঁরিবে। ধাহার। নধুর তজনের প্রানী, তাঁাদিগকে কায়মনোবাকো গ্রকৃতিভাবাপন্ন হইতে হইবে । 


[ ১৩] 


পুরুষদেহ ত্যাগ না করিলে, 'অর্থাৎ আমি পুরুষ, এই জ্ঞান বাক্যে মনে কাধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিস্বৃত হইয়।, প্রক্কতি- 
ভাবাপক্না না হুইলে, এ সাধনের কেহই অধিকারী হইতে পারেন না। 'আর একটী কথা। মধুর-ভঙ্গনের 
অপর নাম--গোপীাবে ভজন 'অর্থাৎ একমাত্র বরজগো'পীগণই এ ভজনের 'অধিকারিণী ) সুতরাং মধুর-তজনদ্বারা 
শ্রীরুষ্পদারবিন্দ প্রাপ্তির এঁকাস্তিকী ইচ্ছ! যে জীবের মনে হইবে, তাহাকে কোন ব্রজসীর অনুগা হইয়া সাধন 
করিতে হইবে । শ্রমত্হ্বামানন্দ শ্রীলিতা-সখীর চরণপ্রসাদে দিদ্ধ হইয়্াছিলেন। কিন্ত ললিতা-বিশাখাঁদি 
প্রধানা সত্থীগণের আশ্রয় প্রাপ্দি সামান্ত সৌন্তাঁগোর কার্য নহে। সাধারণ সাধকদিগকে শ্রীরূপমঞ্জরী, 
শ্ীরসমঞ্জরী প্রভৃতি কোন মঞ্জরীর আশ্রক্ন গ্রহণ করিতে হইবে । তাহাদিগের কপালাঁভ করিতে পারিলে, পরে 
ললিতাদি প্রধানা কোন সখীর কূপালাহ কর! যায় এবং তৎপরে শ্রারাধাকষের চরণ লাভ হইতে পারে । 
শ্রীগৌরাঙ্গবের 'অবনীতে অবতীর্ণ না হইলে, কোন জীবই মধুর-রসের 'আম্বাদ পাইত না। শ্রীগৌরাঙ্গ সাঙ্গোপা্গ 
সহ নবন্ধীপধামে প্রকট হইয়া ব্রজ্জলীলার আধ্যান্তিক মাহান্ব্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। 'ধুনা সাধু বৈষ্ণবগণ 
সেই বিশুদ্ধ ধর্ম জগতে প্রচার করিয়া জীবের মহছুপকার করিতেছেন) তাই শ্রীগৌরাঙ্গ-ধর্মের বিজ্ঞয়-পতাকা 
সাজ দেশ-বিদেশে- এমন কি, সুদুর মাঞ্কিন-দেশে পর্যান্ত উড্ভীয়মান হইতেছে । 


জ্ীজগদ্ন্ধ ভদ্র ৷ 


পরিকর ও ভক্তদিগের পরিচয় । 


[শ্রীগৌরপদতরঙ্জিণীতে উদ্ধৃত পদসমুহে যে সকল পরিকর ও তের 
উল্লেখ আছে, তাহাদিগের পরিচয় ] 


অদ্্যতানন্দ-_ইনি শ্রীল অদ্বৈতাচার্ধোর জো পুত্র ও মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত । অতি 
শৈশবে অচুতানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। অচাতের ধন্মমত বৈষ্বজগতে 
যাঁর-পর-নাই আদরত্রী । এই জন্য কবিরাজ গোস্বামী স্পপ্টাক্ষরে কহিয়াছেন,--“স্চ্যুতের যেই মত সেই 
মত সার ।” 

অজামিল--এই ব্যক্তি এতই মহাপাপী ছিল যে, তাহার রসনায় তগবানের নাম পর্যন্ত উচ্চারিত 
হইত নাঁ। ইহার পুত্রের নাম ছিল প্নারায়ণ” | পুত্রকে নারায়ণ বলিয়া “ঢাঁকিতে ভাঁকিতে এই 
মহাপাগী উদ্ধার হয়। অনেক ভজন-সঙ্গীতে অজ্ামিলের নাম প্রবাদবাকাস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। 

অটদ্বিভাচার্্য-_আন্ুমানিক ১৩৫৫ শকাবে১ শ্রীহট-লাউড়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিভার নাঁম কুবেরপপ্ডিত এবং মাতার নাম নাভাদেবী ছিল। ইনি প্রথমে কমলাক্ষ নামে ঘোর বৈদাস্তিক 
পণ্ডিত ছিলেন । পদ্পপুরাণ মতে ইনি মহ্াদেন ও নাবিষ্ণু্র অবভার। কণিত মাছে, ইহার 'আচ্চনা ৪ 
হঙ্কারে গীভগবান্‌ গৌররূপে অনতীর্ণ হন। যথা চৈতন্চরিভামৃতের "আদি, তৃতীয় অধ্যায়ে, 

'গঙ্গাুল তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ | রুষেের আাহ্বান করেন করিয়! তঙ্কার | 
কুষ্ণপাঁদপন্প ভাবি করেন সমপণ ॥. এমতে কষেবে করাইল 'অবহার ॥” 

'কুষ্ণদাস” ভণিতীযুক্ত একটা পদে ইইাকে “শান্তিপুরের বুড়। মালা" নলা ভষয়াছে | লাউডের এক বাজার 
নাম ছিল দিব্যসিংহ । মতের পিতা কুবেরপণ্ডিত উহার মন্থী ছিলেন। রাজা পরে অদ্বৈতাচাধোর নিকট দীঙ্গ 
গ্রহণ করেন এনং তাহার বৈষণবী-নাম হইয়াছিল প্রুষ্ণদাস” । অনেক বৈষ্কব-ক্কের নান “রুষ্দাঁস' ছিল 
বলিয়। রাজাকে “লাউড়িয়া কৃষ্ণদাঁস” বল! হইত। অদ্বৈভাচাগ্যের বংশগ্রাবন্ক পূর্বাপুরুম নর়সিংহ নাড়িয়াল 
গৌড়ের হিন্দুসম্গাট রাঙ্গা গণেশের মন্ত্রী ছিলেন। এই নাড়িয়াল-নংশে জন্ম হেতু মহাপ্রত্র 'ম্বৈতাচাধাকে 
“নাড়াবুড়া” বা! শুধু পাড়া” বলিয়া! ডাকিতেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি তপস্যাবলে ভগবানকে বৈকণ্ঠ হতে 
নাড়িয়াছিলেন বলিয়! ইঙার নাম প্নাড়া” | মাঁবরি কাহারও মতে অদ্বৈতের মায় টাক ছিল, সেই ক্ষন নাডা 
নাম । 'অছৈভের উপাধি ছিল “বেদপঞ্চানন” । তাহার ছুই স্ত্রী--সীত| ও ভাঙ্তরা এবং ছয় পুত্র। পুত্রদের মধো 
সচ্যুত, কষ্চমিএ ও গোপাল শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত ছিলেন, এনং বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ ছিলেন গৌরবিমুখ। 
শেধোক্ত ভিন জন 'মদৈভাচাধ্যের জীব্দশায় ঠাাঁকে ণআঅদ্বৈত-গোবিন্দ” বলিয়! প্রচার কবিবার চেষ্টা করেন। 
কিন্ট। 'অদ্বৈত এই জনন তীহাদিগকে বক্ন করেন। কারণ, তিনি শ্বং প্গৌরাঙগকে পৃর্ণাবভার বলিয়া বিশ্বাস 
করিতেন এবং তুলসী গঙ্গাজল দিয়। তাঁহার চরণ পুজা করিয়াছিলেন । শ্রীগৌরাঙ্গের 'মাবিভাবের পূর্বে 
'মদ্বৈভীচার্ধা জঞানচর্চ! করিছেন। সেই সময় ধাার। তাহার শিষ্য গ্রহণ করেন, তাচাদিগকে তিনি পরে ভক্কি- 

১। স্আচাধ। আঙ্গেপ করির। হলি হেন, 

“হে বিড আঙি ছ্বিপঞ্চাশ বর্দ শৈল । 


তুয়! লাখি ধরাধামে & দাস আইল ॥" 
১৪৯৭ হইতে ৫৯ বাদ গলে জঙ্গৈতের জন্মান্দ €ইল ১৩৫৫ শক | 


[ ১৫ 1 
ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়! তক্তিপথে 'আনিবাঁর চেষ্টা করেন। এই সকল শিষ্যদিগের মধ্যে কামদেব নাগর 
অদ্বৈতৈর উপদেশ না! শুনিয়া, বলরাম প্রভৃতি অছৈ৩-তনয়ন্রয়কে লইয়া এক দল গঠন করেন, এবং 
'অদ্বৈতকে শ্রীরুষ বূলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু গৌড়দেশে কতকাধ্য না হইয়া, কামদেব নাগর 
'মাসামে যাইয়। এক নূতন ধন প্রচার করেন। 
অদ্বৈতাচাধ্যের শি ঈশান নাগর তাহার রচিত “অদ্বৈত প্রকাশ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,_- 
“সওয়া শত বর্ষ প্রভ় রহি ধরাধামে। 
'অনস্ত অর্ব,দ লীল! কৈল! যথাক্ুনৈ |” 
2121 হইলে ১৪৮০ শকে, অথাৎ মহাপ্রভুর অপ্রকটের ২৫ বংসর পরে, অদৈত প্রন্ মানবী সপ্তমী তিথিতে 
শিরোহিত হছন। তিনি লাউড় হইতে শ্রীহ-নবগ্রানে এবং তথা হইতে শাস্তিপুরে আসিরা বাস করেন । 
অন্ুপা-ইনি শ্রীরূপ ও শ্রসনাতনের অগুঙ্গ, কুমারদেবের পুত্র এবং শ্রীজীন গোন্বানীর পিতা। 
হার নাম “আবল 5” এবং মহা প্র্ুদন্ত নান "অন্থপম” ২ কিন্তু “অনুপ” বলিয়া জানিত । বথ! ঠতন্চরিভামও 
মধা, ১৯শ পরিক্ছষেদে।- 
“অগুপম মল্লিক ভার নাম শ্রীবল্পত | 
রূপ গোসাঞীর ছোটি ভাই পরম বৈষণ )" 
মহাপ্রহ বুন্দাঝনর পণে প্রমাণে আসিলে “শ্রীনূপ বল্পহ চাহে আসিয়া মিলিল!” । বল্লহ রাম-ভক্ত 
ছছলেন। তাহার প্রেমাবেশ দেশিয়া প্রন ঠাভাকে অনুপম" নাম দিয়াছিলেন। 
অভির্াস গোপাল--ইঈনি শ্রীমতী রাধার জোষ্টন্রাতা,_ছ্বাপরের সেই শ্রীদাম-সথা । হুগলী 
জেলার খানাকল-রুষঃন্গরে হঞ্ভার শ্রাপাট | ৬জগদীশ গুপ্ত রামদাসকে অভিরামের নাঁনান্তর বলিয়া উল্লেখ 
করেন । কিন্ধু জগদন্ধ নার তাহ স্বাকার করেন না। গৌরপদ-তরঙ্গিণার প্রথম সংস্করণে তিনি লিখিয়াছেন, 
“অভিরামলীলামৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় থে, শগৌরাঙ্গ, 'অভিরাম গোপালকে শ্রবুন্দাবন হইতে নবছাপে আনয়ন 
জষ্টা অনুরোধ করিলে, চিনি তখন মহাপ্রভুর সঙ্গে হুয়ং না আসিয়া শক্তিসধগার দারা রামদাসের প্রকাশ 
করেন। রামদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে নবন্ধীপে মাঁসিক়া নৃতাকীন্তনে জগৎ মোহিত 9 পাষণ্ড দলন করেন ।” কিস্ধ 
অঠিরাম-লীলামুতের ১ম পরিচ্ছেদে আছে, প্র যখন নবন্থীপে লীলা করিতেছেন, সেই সময় 
“সবে মিলি নবদ্বীপে করিবে কীতন। শ্রীদাম লাগিয়া প্রভু ভাবেন তখন ॥ 
প্রেমপুলকিত হৈয়া করেন ক্রশন। কাহা গেল ্রদাম বলি তল! অচেতন ॥ 
তবে নিতানন্দ মাসি কোৌলেতে করিল । চেতন করিয়া তীরে বলিতে লাগিল! ॥ 
জ্রীদাম রহিল! কোথা বলহ আমারে । যাইব এখনি আমি আনিতে তাহারে ॥ 
তখন বলেন প্রস্তু নিতানন্দ প্রতি । বন্দাবনে রহে তিহো যাহ শীত্রগতি |” 
ভখপরে নিত্যানন্দের কথামত প্রীদাম বৃন্দাবন হইতে নবন্ধীপে আ'সিলেন। 
জগতদধু বাবু আরও লিণিয়াছেন,--"অভিরামের স্বরূপ রামদাস শ্রনিত্যানন্দ প্র্ুর শাখাতুক্ত, কিন্ত স্থয়ং 
'অভিরাম শ্গৌরাঙ্গের শাখা 1” কিন্তু অভিরাম-লীলামৃতের ১ম পরিচ্ছেদে আছে,-- 


( গৌবাঙ্গ ) “নিতাননো ডাকি ভবে বলেন হাসিয়া । 
মাঁভি টৈতে ঢাক সবে অভিরাম ভাইয়া ॥ 
এই নাম রাখিলাম করিক। নিষ্চয়।”--ইতাদি। 


| ১৬] 
আবার চৈতগ্চরিতামুতের আদি, দশমে-_- 
“্রামদাস অভিরাম সধ্য প্রেমরাশি।  যোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাশী।” 
প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা । তীর সঙ্গে তিন জন প্রতুর আঙ্ঞায় আইলা ॥ 
্ীরামদাস, মাধব আর বাসুদেব ঘোষ ।”_ইত্যাদি। 
উদ্ধৃত চরণগুলি দ্বারা গ্রমাণ হইল যে, “রামদান' আসল লাম ও “অভিরাম প্রতভুদতত নাম। সুতরাং 
'অভিরামের স্থরূপ রামদাস' নহেন ; এবং 'রামদাস অভিরাম, একজনেরই লাম। আবার চৈতগ্চচরিতামৃতের 
আদি, একাদশে-- 
রামদাঁস আর গদাধর দাঁন। টতন্থা গোঁসাঞ্রির তক্ত রহে তার সাথ ॥ 
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা যবে গৌড় যাইতে । মহাগ্রতু এই ছুই দিলা তার সাথে ॥ 
অতএব ছুই গণে ছ্'হার গণন” ।- ইত্যাদি । 
এথানে বেশ বুঝা যাইতেছে যে,--“অভিরামের স্বরূপ রামপাল নিতাননের শাখাতুক্ত” এবং “স্ব 
'অভিরাম গৌরাঙ্গের শাখাতু ₹”__ জগঘগ্ধু বাণুর এই উক্তি অমূলক | 
ভক্তিরত্বাকর গ্রঙ্থে অভিরামের মুরলী সম্বন্ধে লেখা 'মাছে,_- 
“শতাবধি লোকে যারে নারে চালাইতে। 
হেন কাঁষ্ঠে বংশ! করি ধরিলেন হাতে ॥? 
আবার অভিরাম-লীলামৃতের ৭ম পরিচ্ছেদে উদ্ধত "স্থৃতিসর্বন্থ” প্রস্থৃতি খ্রস্থপ্রণেতা, খানাকুল- 
কষ্চনগরের বন্দ্যোপাধ্যায় মহ|শন্নদিগের আদিপুরষ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত, 
“গোপীনাথো মহাপ্রস্থুবিজয়তে যএ্রাভিরামে! মহান্‌, 
গোস্বামী শভবাহাদারুমুরলীং কত্ব! সমাবাদয়ন।” 
ইত্যাদি স্থলদ্বয় উদ্ধ- করিয়া জগছ্ন্ধুবাবু বলিয়াছেন যে, অভিরামের ধৃত কাষ্ঠ “শতবাহ অর্থাৎ এক শত 
ব্যক্তির বাহা। কিন্ত চৈতগ্চবিতামুতে স্প্টতঃই আছে,-- 
“যোলসাঙ্গের কাঠ তুলি যে করিল বাশী।” 
আবার অভিরাম*্লীলামূতের ৭ম পরিচ্ছেদে ও আছে।_- 
“যোলসাঙ্গে যেই কাষ্ঠ তুলিতে না'রিল!। 
সেই কাষ্ঠ লৈয়৷ তিহো! মুরলী করিল! |" 
পুনরায় গৌরগণোদ্বেশদীপিকায় ১২৬ শ্লোক, 
পুরা! শ্রীদামনামাসীদতিরামোইপুন। মহান্‌। 
্রিংশতা জনৈরেব বাহ্ং কাষ্ঠমুবাহ যঃ ॥ 
স্থতরাং এ কাষ্ঠ "শতবাহ* নহে, অপিচ যোলসান্গের অর্থাৎ ৩২ জনের বহাযোগ্য ছিল। 
ঈশ্বরপ্পুরী-_কুমারহট্রে (বর্তমান হালিসহরে ) বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিখ্যাত মাধবেশ 
পুরীর অতি প্রিয়শিষ্য ছিলেন। তিনি মন প্রাণ দিয়া গুরুদেবের সেবা করিতেন । যথ| চৈঃ উঃ, অস্তা, অষ্টমে,- 
“ঈশ্বরপুরী করেন প্রপন স্বেন। ্বন্তে করেন মলমৃত্রাদি মার্জজন। 
নিরন্তর কঞ্চনাম করে স্মরণ । কলাম কৃষ্ণলীল গুনায় অনুক্ষণ ॥ 
তুষ্ট হএণ পুত্রী তারে কেল আলিঙ্গন। বল্প দিল কষে তোমার হউক প্রেমধন 


| ১৭ | 
শ্রচৈতষ্ঠ১ব্রিতামৃতকার বলিতেছেন, 
দসেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর 1” 
নিমাই পণ্ডিত যখন বিষ্তাবিলাসে বিভোর, সেই সময় ঈশ্বরপুরী নবন্বীপে মাসিয়া গেপীনাথ আচাধ্ের 


বাড়ীতে অবস্থান করেন। নিমাই পণ্ডিতের সহিত তাহার অ।লাঁপ হইল এবং উভয়েই উভয়ের প্রতি আক 
হইলেন। এক দিন ঈশ্বরপুরী-_- 


হাসিয়! বলেন তুমি পরম পণ্ডিত। আমি পুথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত ॥ 
সকল বলিব! কথ! থাকে কোন দোষ । ইহাতে আমার হবে পরন সন্তোষ ॥” 

নিমাই বলিলেন,--“একে তক্কের বাক্য, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণনা, ইছাতে থে দোষ দেখে, সে 
নহাপাপী। ভক্তজন ভক্তির সহিত বাহ। পিখেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সন্তোষ লাভ করেন” শেষে ঈশ্বরপুরীর বিশেন 
'ন্থুরোধে একদিন পাঠের সময় প্রনথ হাসিতে হাপিতে এক গ্লোকের এক স্থানে ধাতু ঠিক হয় নাই বলিয়া দোষ 
ধরিলেন। তখন ঈশ্বরপুরী কোন উত্তর দিতে পারিলেন না ; সার! রাত ভাবিয়া পরদিন বলিলেন, “তুমি যে ধাতু 
পরন্মৈপপা বলিয়া গেলে, তাহা এই আহি আম্মনেপদা কৰিম়! সাধিগ্নাছি।” প্রন ইহাতে হারি মানিলেন। 

কয়েক বৎসর পরে গৌরাঙ্গ পিতৃণ পরিশোধাথে গয়ায় গমন করেন। সেখানে ঈশ্বরপুরীর সহিত তাহার 
সাঙ্গীৎ হইল । একদিন গগ্নায় শ্রাঙ্ধাদি শেষ করিম গৌরাঙ্গ বন্ধন করিলেন। বরুন্ধন শেষ হুইয।ছে, এমন সময় 
ঈশ্মরপুরী সেথানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । প্রন্থ তাহাকে দেখিম্াই নমস্কার করিয়া পরম সম্বমনে আসনে 
বসাইলেন। পুরা হাঁসিন। বলিলেন, "ভোম।র রন্ধন ৪ শেষ হইয়াছে, আমিও ক্ষুধা হইয়! ঠিক সময়ে আসিয়াছি।” 
গৌরাঙ্গ আগ্রহের সহিত বলিলেন, “আমার পরমভাগা তুমি আগিয়াছ । এখন রুপা করিয়া! ভোঁজন কর।” 
ঈশ্বরপুরা বলিলেন, “এস, ৪* জনে ভাগ করিয়া খাই 1” কিন্তু প্রহ্থ তাহা শুনিলেন না, অতি যত্ব করিয়া 
ঈ্ঘরপুরীকে আহার করাইলেন। ভাঙার পর আপনি রন্ধন করিয়। আহার করিলেন। 

আর এক শুভ দিনে শুভ ক্ষণে ঈশ্বরপুরী শ্রীগৌরাঙ্গের কর্ণে দশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। ইশ্বরপুত্ীর 
সহিত শ্রুগৌরাঙ্গের আর সাক্ষাৎ হয় নাই । 

ইহার কয়েক বংসর পরে ঈশ্বরপুরীর অপ্রকট হইলে তাহার শাদেশক্রমে তাহার শিষ্য কাশাশ্বর ও স্ৃতা 
গোবিন্দ নীলাচলে আসিম্সা মহা প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গোবিন্দ মহাপ্রভুর সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়া 
অবশিষ্ট জীবন তাহার সঙ্গী হইয়। বাস করেন। 

ঈমশান-__-নহাপ্রভুর গৃহের বিশ্বাসী ভৃত্য । শ্রগৌরাঙ্গ সন্নাস গ্রহণ করিয়! গৃহতাঁগ করিলে, ঈশান 
শচীমাত। ও শ্রাবিষুঃপ্রিয়া ঠাকুরাণীর রঙ্গণাবেক্ষণ ও সেবা শুশ্রষা করিতেন । যথা চৈতস্কভাগবতে,_ 


“সেবিলেন সর্ধকাল আইবে ঈশান। 
চতুগ্দশ লোৌকমধ্যে মহাতাগাবান ॥ 
বৈধব-বন্দনায় আছে, 
্বন্দিব ঈশানদাস করযোড় করি। 
শচী ঠাকুরাণী ধারে দেহ কৈল বড়ি ।” 
ভক্তি-রত্বাকরে -- "নিমাইচাদের অতি প্রিয় যে ঈশান |” 
শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে যাইবার পূর্বের যখন নবন্ধীপে বান, তখন ঈশান এই ধরাধামে ছিলেন । শ্রীবিষুপ্রিয়া 
দেবীর অন্তর্ধানের পরই ইহার অপ্রকট হয়। 
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ঈশীন-__সনাতন যখন বন্দিখাল। হইতে পলায়ন করিয়া বনপথে বৃন্দাবন যাইতেছিলেন, তখন ঈশান 
নামক এক ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পাতড়া পর্বতের নিকট আসিয়া তিনি এক ভৌমিকের আশ্রয় লয়েন। 
তৌমিক তাহাকে বিশেষভাবে সমাদর করার সনাতনের মনে সন্দেহ হইল। কারণ, সেই স্থান দ্য তন্করের 
জন্ত বিখ্যাত । তিনি গোপনে ঈশানকে জিজ্ঞাস! করিলেন, তাহার নিকট অর্থাদি আছে কি না। ঈশান বলিল, 
তাহার নিকট সাভটি স্বর্মুদ্র। আছে। ইহ! শুনিয়া, সনাতন তাহাকে তিরস্কার করিয়া, স্বর্ণমদ্রা সাতটি লইয়া 
ভৌমিককে দিলেন । ইহাঁতে-- 

“ভূঞা হাসি কহে-_আমি জানিয়াছি পহিলে । তোম! মারি মোহর লইতাঁম আজিকার রাত্রো। 

অষ্ট মোহর হয় তোনার সেবক আচলে ॥ ভাঁল হৈল, কহিলা তুমি, ছুটিপা পাপ হৈতে ॥” 

তাহার পর সেই ব্রান্রিতেই ভৌমিক লোক দ্বার তাহাদিগকে পর্বত পার করিয়। দিল। পর্ববশ পার 
হইয়া সনাতন পুনরায় ঈশানকে বলিলেন, "আমি জানি, তোঁমার কাছে আরও কিছু আছে।” ঈশান বলিল, 
“আরও এক মোহর আছে।” সনাতন তখন সেই মোহর সহ তাহাকে দেশে পাঠাইল়্া, একাকী বৃন্দাবনের পথে 
চলিলেন। 

ঈম্শান- বুন্ধাবনবাসী। রূপ গোস্বামী যখন ৬বিটলেম্বরগৃহে শ্রীগোপালজিউকে দর্শন করিতে যাইয়া 
সেখাঁনে এক নাস ছিলেন, তখন উহার সহিত যে সকল মুখ্যতক্ত গিয়াছিলেন, এই ঈশান ভাহাদের সঙ্গে ছিলেন। 

ঈশান নাগর--১৪১৪ শকে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতবিয়োগের পর পাচ বংসর বয়সে মাতার 
সহিত শান্তিপুরে অদ্বৈত আচাযোর আশ্রয়ে মাগমন করেন | অগ্বৈতাচাধা মাতা-পুরকে দীক্ষা দেন। তাহারই 
প্রযত্তে ঈশান বিগ্ঞাভ্যাস করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । সন্লাসের পব মহাপ্রনধ নীলাচলে বথন বাস করেন, 
সেই সময় একবার ঈশান 'দ্বৈভাচাধোর সহিত সেখানে গিয়াছিলেন ৷ অদ্দৈ চাঁচাধা মহাগ্াফুকে নিমন্ুণ 
করিয়। বাসায় লইয়া! গেলে, ঈশান ঠাচার পদ ধৌত করিতে আস্নে। কিছ্চু তিনি উপবীতপারী দেখিস 
মহাপ্রভ় ভাহাকে মাঁপনার পদ ধৌত করিতে দেন না। ই্গাতে ঈশান আপনার গলা হইতে উপনীত ছিন্ন 
করেন। মহাপ্রভু শেষে মছবৈতাচাধ্যের বিশেন অনুরোধে ঈশ।নকে নিজ্ত চরণ ধৌত করিতে অনুমতি দেন । 
'অদ্বৈতগৃহিণী সীভাদেবীর আছ্ঞাক্রনে ঈশান ৭০ ব্ংসর বয়সে পগ্মাহীরস্ত 9 গ্রামে বিবাহ করেন। 
তাহার তিন পুর্র--প্ুরুধোনন, হরিবল্পত ও রুষ্ঃবল্পভ | তাহার বংশধরের গোয়ালন্দ ও তেওতার নিকট 
ঝণাকপালে বাস করেন। তেওভার রাজপরিবার এই বংশের শিনা | ঈশান নাগর ১৪৯০ শকে 'অধৈতপ্রকাশ? 
গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। 

উদ্ধারণ দত্ত--নিত্যাননের শাখা । রুষ্চলীলার ছাদশ গোপালের অন্ত স্বাভ গোপাল। বগা 
গৌরগণোকেখদাপিক।, ১২৯ গ্লোক-"নুবাহৃযে! বরজে গোপে। দন্ত উদ্ধারণাখ্যকঃ1” টৈতল্চরিতামুতে আদি, 
একাদশে 

প্নহাভাগব্ত-শ্রেষ্ঠ দণ্ড উদ্ধীরণ ।  সর্ধবভাবে সেবে নিতাননের চরণ |” 

হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিশবিঘা রেল-ট্রেশনের সন্লিকট সত সরস্বতী নদীর তটস্থিত সপ্তুগ্রামে সম্িশ।ণী 
ধনী সুব্ণবণিক্কুলে উদ্ধীরণ জন্মগ্রহণ কবেন। তখন সপ্ুগ্রীম বলিতে বান্থদেবপুর, বাঁশবেড়িযা, কৃহঃপুর, 
শিত্যানন্দপুর, শিবপুর, শঙ্খনগর ও সপ্ুপ্রাম-_ইজাদের সদষ্টি বুঝাইত। কাহারও মতে ১৪০৩ শকে তাহার 
জন্ম । 

উদ্ধারণ, ঝাটোয়ার ১৭০ কোশ উত্তরে লন্হট ব৷ নৈছাটা গ্রামের জনৈক রাজার দেওয়ান ছিলেন বলিয়া 
কথিত আছে। দাইহাট চেশনের নিকট পান্চাইহাট আমে অগ্থাপি উ রজবংশাগণের প্রাসাদের ভঙগীবণেগ ষ্ট 
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হয়। এই উপলক্ষে তিনি যেখানে বাস করিতেন, তাহা উদ্ধারণপুর বলিয়া মভিছিত। চৈতগ্তভাগবতের 
অস্ত, ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে,--- 
“উদ্ধারণ দত মছাবৈষণব উদার । নিত্যানন্দ-সেবায় ধাহার "অধিকার ।” 
প্রীনিত্যানন্দ তাছার গণসহ নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিয়া কিছুকাল খড়দছে অবস্থান করেন। 
তৎপরে সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের আলয়ে আসেন। যথ|,-_ 
“কতদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দছে।  সপ্তগ্রাম আইলেন সর্বগণ সে ॥ 
উদ্ধারণ দন্ত ভাগাবন্তের মন্দিরে ।  রছিলেন প্রভুবর ত্রিবেণীর তীরে ॥ 
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ। তজিলেন অকৈতভবে দন্ত উদ্ধারণ ॥ 
কথিত 'আছে, উদ্ধারণ দন্ত ৪৮ বৎসর বয়সে নীলাচলে যাইয়। ছয় বৎসর বাস করেন। তৎপরে বৃন্দাবনে 
যাইয়! শেষভীবন বাঁপন করেন এবং সেখানেই দেহরক্ষী করেন । সেখানে তাহার সমাধি বিগ্তমান লাছে। 
'মাবার কাহারও মতে তিনি শেষ বয়সে উদ্ধারণপুরে বাল করেন। এখানে তাহার প্রতিষ্ঠিত নিহাউ-গৌর- 
মঙ্জি এখনও 'আছেন। মন্দিরের পশ্চিমে তাহার সমাধি রহিয়াছে | 
সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দণ্ডের প্রতিষ্গিত ও গ্বহস্তসেক্চি মহাপ্রদ্তুর মড় ভু মৃষ্তি, এবং সীহার দক্ষিণে নিত্যানিন্দ 
প্র 'ও বামে গদাধর বিরাজিত | 
ক্াঙ্গী সিশ্রু- মহাগ্রতর শাখা । ইনি জগক্লাথদেবের প্রধান সেবক ও রাজা প্রতাপকদ্রের গুরু 
ছিলেন। নীলাচলে উচারই গৃহে মহাপ্রভু বাস করিতেন । 
কান্ীশ্র আঙ্গচারী--ঈশ্বরপুরীর শিষ্/ ছিলেন । ঈশ্বরপুরীর দেহরক্ষ! হইলে ইনি ও গোনিন্দ 
গুরূদেবের পূর্বের 'আজ্ঞাক্রমে পুবীছে মহাপ্রহুর সেনা করিঠে গমন করেন। গোবিন্দ প্রথমে আসিয়া সমস্থ 
কথ। বিবৃত করিয়া শেষে বলিলেন,--“গুরুদেবের আজক্ঞাম মামি অগ্রে চলিয়া 'জাপিয়াছি। কাশীশ্বর তী৭ 
পর্ধাটন করিয়া পে আসিতেছেন।” ইহার কয়েক মাস পরে কাশীশ্বর মাসিলেন এবং মহাগ্রভু গুরুভাই 
বলিয়! তীহাকে বিশেদ সম্মান করিয়া নিতের কাছে রাখিলেন। গোবিন্দ "প্রভুর অঙ্গসেনা! করিতেন এবং 
কাশীশ্বর-_ 


“প্রভুবে করান লগ] ঈশ্বর দরশন | মাগে লোক ভিড় স্ব করে নিবারণ 1৮ 
সুঢ্বের পণ্ডিত--অদ্বৈতাটার্দোর পিত! | রদ্বাজ-বংশজ, গ্রিতোত্রী বাদ্িক ব্রাঙ্গণ। ইনি 
নবগামের নাডিয়াল-বংশজ মহানন্দ বিপ্রের কক্তা নাভাদেবীকে বিবাহ করেন। ইহাদের গ্পমে ছয় পুত্র 
গ এক কলা হয়। যথ1--শ্রীকান্ত, লক্ষ্মী কান্ত, হরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশলদাস আর কীঁ্চিন্্র। বয়ংপ্রাণ্ত 
হইলে পুত্রেরা সকলেই তীর্থযাত্রায় বহির্ণত হন। তন্মধো ছুই ভ্রনের তীর্থক্ষেতে দেহরক্ষা হয়। অপর 
চারি জন গৃছে ফিরিয়! পিতৃমাজ্ঞায় সংসারী হন। তংপবে কুবের পণ্ডিত সন্ীক শাজিপুরে 'মআাসিয়া গঙ্গাতীরে 
বাম করেন। অদ্বৈত সর্বাকনিষ্ঠ পুত্র । ইনি রাজ! দিবাসিংহছের সন্তাপগ্ত ছিলেন। 
কংসারি তেন-নিতানন্দের শাখা । জাতিতে নৈগ্ভ। ইনি ব্রজলীলায় রত্বাবলী সর্দী। 
গৌরগণোদেশ-দীপিক।, ১৯৪ ও ২০* শ্লোক দ্রষ্টবা। 
কেছ বলেন, গুপ্তিপাড়ায় তাহার নিবাস ছিল, কিন্ত অধুন। তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া বায় না। ইহার 
পুত সদাশিব কবিয়াজ, তৎপুত্র শ্রীপুরুষোত্বম দাস, তৎপুত্র শ্ীকাঁচ ঠাকুর । যথা চৈতস্চরিতাম়ত, ১ম, ১১, 
দ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়। শ্ীপুরুযোত্ম দাস তাহার তনয় ॥ 
তার পুত্র মহাশয় শ্ীফান ঠাকুর” ইহারা চারি প্র্কধ নিত্যানঙ্গের শাখাভুক্ত। 


| [ ২৯ ] 

0কশব ভারভী--ইহারই নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ কণ্টকনগরে সন্লাস রণ করেন। 

গঙ্গাদাস পণ্ভিভ- মহাপ্রসথর শাখা ৷ নবন্ধীপের বিস্তানগর পল্লীতে ইহার এক চতুষ্পাঠী ছিল। 
নিমাই ইহার নিকট বাকরণ পাঠ করিতেন। গদাধব পণ্তিত, মুরারি গুপ্ত প্রস্তুতি প্রভুর সহপাঠী ছিলেন। 
গঙ্গাদাঁস প্রতুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। প্রভুর সঙ্গাসের পর প্রথম বার নবদ্বীপের অস্থান্ত তক্তসহ গঙ্গাদাস 
শান্তিপুরে তাহাকে দর্শন করিতে যান। নদীয়ার ভক্তদিগের সহিত তিনি নীলাচলে গমন করেন। রথের 
সময় মহাপ্রভু ভজদিগের মধা হইতে সাতটি কীর্তনের দল গঠন করিলেন। গ্রতোক দলে একজন মূল-গাইন, 
একজন নর্ভক ও পাঁচ জন দোহার ছিলেন। ইহার এক দলে শ্রীবাস মৃল-গাইন, নিত্যানন্দ নর্ভক এবং 
গঙ্গাদাস পর্ডিত, হরিদাস, প্রীমান্‌ পণ্ডিত, গুভানন্দ ও শ্রীরাম পণ্ডিত ছিলেন দোহার । এইপে প্রায় গ্রাত্যেক 
বৎসয় নদীয়ায় তক্তদিগের সহিত গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রকে দেখিতে যাইতেন। 


গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী _বারেন্র ্রাঙ্মণ। সুশিদাবাঁদ-বালুচরের অন্তর্গত গঙ্গাতীরস্থ গাস্তিল! 
( বর্তনানে গাষল! ) গ্রামে ইহার বাস। ইনি পরম পণ্ডিত ও সমাজে বিশেষ গণ্যমান্ট ছিলেন এবং বু ছাত্রকে 
অল্নদান ও বিস্াদান করিতেন। 

ঠাকুর নরোভমের সুনাম শুনিয়। এবং হরিরাম ও রাঁমরুষ্। নামক তাহার দই ত্রাঙ্গণ-শিক্যের 
সহিত আলাপ করিয়া, গঙ্গানারায়ণ, ঠান্ুর মহাশয়ের (প্রতি শার্ট হন এবং শেষে তাহার রুপাপ্রার্গী হই! 
তাহার চরণতলে পতিত হন। নরোন্তম তাহাকে উঠাইয়! আলিঙ্গন করেন এবং ক্রমে যুগলমঞে দীক্ষা দেন। 
দীক্ষিত হইয়া গঙ্গানারায়ণ, ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে থাকিয়! ভক্কিগ্রম্থাদি পাঠ করেন ; এবং অল্প সমগের 
মধ্যে ভক্তিশান্ে বিশেষ অধিকারী হয়েন। সে সময় শ্রীম্াগবভ-পাঠক তাহার ক্বায় আর কেহই 
ছিলেন না। 

গঙ্গানারায়ণের পরিবার মধো তাহার নী নারায়ণী দেবী 9 বিধবা কন্তা1 নিষুপ্রিয। ॥ গঙ্গানারায়ণের 
বহু শিদ্য ছিল। নিজের নী ও কন্তাকেও তিনি দীক্ষ। দিয়াছিলেন । গঙ্গানারায়ণের পুত্র ছিল না। স্িনি 
তাঁহার গুরুভ্রাতা রাম আচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্চরণকে দীক্ষ। দিয়! পোষাপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ঠাকুর 
মহাশয়ের অন্তধানের পর গঙ্গানারার়ণ কষ্চরণের উপর দেশের বাটী ও বিলয়-সম্পন্তির ভার দিয়া, বিধনা 
কন্ছ। বিষুঃপ্রিয় সহ বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে ভজন-সাধন-গুণে তিনি রৃন্দাবনবাঁসী ভকদিগের বিশেষ 
প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ইনি ন্ুবিখ্যানড বিশ্বনাথ চক্রবন্তী মহাশয়ের শিল্পাগুর ছিলেন। 


গরুড় পণ্ডিত-মহাপ্রতুর শাখা ৪ ননদ্বীপবাপী ছিলেন। চৈতগ্চরিভায়তের দশমে আছে,-- 
“গরুড় পশ্রিস্ লয় শ্রীনাম মঙ্গল ।  নামবলে নিস মারে না করিল নল।" 


ইনি প্রায় প্রতিবং্সর গৌড়ের শক্দিগের সঠিত নীলাচলে যাইতেন। একবারের যাইবার বিষয় 
চৈতন্তভাগবতে এই ভাবে বরিত হইয়াছে ২ 


প্চলিলেন শ্রীগরুড় পণ্ডিত ভরিদে।  নামবলে নারে না লঙ্গিল স্পনিষে ॥* 


গদাধর দাস- মহাগ্রত্ু ও নিশ্থ্যানন্দ, উভয়ের গণে গণিত হন। চৈতন্রচরিভাঁয়তে মন্থাপ্রতর 
শাখা-গণনায় আছে, | | 


"ভরীগদাধর দাস-শাগা সর্বোপরি  কাজীগণের মুখে ধেহ বলাইল হরি ॥ 


[২১] 
বার নিভ্যানন্দের শাখ।-গণনায় 'আছে,-- 
“শ্রীরামদাল 'আর গদাধর দাস। ৮-ন্ত গোসাপ্ির তক্ত রহে তার পাশ। 
নিত্যাননে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইভে । মহাগ্রভ এই দুই দিল তার সাথে॥ 
'মতএব ছুই গণে উ'ছার গণন।” 
মন্তত্র-- 
“দান গদাধর গোপী ভাবে পূর্ণানন্দ | ধার ঘরে দানকেলি কৈল! নিভানন্দ ॥” 
গদাধর দাস উভয়ের গণন্ুক্ত হইলেও নিন্যানন্দের গণের হায় ভিনি সখাভাবাপর গোপাল ছিলেন না, 
ভিনি ছিলেন গৌরগণের ক্ষায় জের মধুর-রসের রগিক | তবে হিনি সাহাদের দুই জনেরঈ অভি প্রিয়পান 
চিলেন। 
সন্লাসের পাচ বৎসর পরে মঙ্তাপ্রহ্, জননী ও জাঙ্গবী দর্শন করিয়! রৃন্দীবনে যাইবেন বলিয়।, সে বৎসর 
গৌড়ের তক্তদিগকে নীলাচলে যাইতে নিলেধ করেন। ভিনি কটক হইতে নরানর নৌকায় পানিহার্টাতে 
ঘাইয়! অবতরণ করেন । ভীহার আগমনবাা শুনিয়া নানা স্থান হইতে ভক্তরৃন্দ আসিতে লাগিলেন। 
ভখন-_ 
প্রাঘব-মন্দিরে শুনি শ্রীগৌরমুন্দর |  গদাঁধর দাস দাই আইল| সত্তর ॥ 


গ্রাতুর পরম প্রিয় গদাধর দাল | ভক্কি-লুথে পূর্ণ যার বিগ্রহ প্রকাশ ॥ 
প্রহথও দেখিয়া! গদাধর সুরূতিরে | শ্রীচরণ তুলিয়! দিলেন তাঁর শিবে |” 


'মাবার, নিত্সানন্দ যখন নাম-প্রচারার্ে গৌড়দেশে প্রেবিত হন, তখন মহাপ্রভু তীহার সছিত যে কয়েকজন 
শক্রিশালী ভক্তকে দ্য়াছিলেন, তীাঁহাদ্র মদ গদাঁধর দাস অন্থভিন | দেশে লাসিয়া গণসহ নিতানন্দ 
হাজীর দুই কলে ব গাম আছে, সেট সকল স্থানে পবমানন্দে নাম-কীঞ্ঠন ও নুন করিয়া বেড়াইভে 
লাগিলেন । 

একদিন তাঁহার! এডিয়াদহে গ্দাধর দাসেব আলয়ে নাদিয়া! উপস্থিত হইলেন । তখন-- 


“গোপাভাবে গদাধন দাস মভাশয় | হইয়া সাছেন অতি পরমানন্দময় ॥ 
মস্তকে করিয়। গঙ্গাজলের কলদ। নিরবধি ডাকে কে কিনিবে গো রস 


গোঁপীছানে বাহ নাহি গদাধর দাসে | নিববধি আপনারে গোপী হেন বাসে |” 
শিষ্ভযানিনন গণ সহ গদাধবের বাচীতে কয়েক মাস দিবানিশি নাম-রসে ডুবিয়! আছেন । বৃন্দাবনদাঁদ বলিতিছেন, 
সেই সময়-_ 

গ্বাহা লাভি এদাধর দাসের শরীরে |. নিরবধি হরিবোল বলায় সবারে ॥” 
সেই গ্রামে এক দ্রদ্দান্ত কাজী ছিলেন । 'গ্রই গনিরবধি হরিবোল+ তাহার ভাল লাগিত না । তিনি সর্বদা এই 
নাম-কীঞ্জনের নিন্দা করিতেন । এই কণ! গদাধরের কাণে গেল । এক দিন নিশাভাগে গদাধর দাস হরিনাম 
করিতে করিতে কাজীর বাড়ীন্ে উপস্থিত হইগাই তাহাকে বলিলেন, “একবার হরি বল।” কাজীব উদ্ধীত- 

ভাঁৰ হইলেও গদাধরকে দেখিয়া তাহার প্রক্কতি যেন পরিবঞ্ধিত হইয়া গেল। কোমল-মধুর শ্ববে-_ 
“ভাসি কাক্গী বলে শুন দাস গদাধর | কালি বলিবাঙ হরি আনি যাহ থব ॥” 


£€1 "নিয় 
প্গদাঁধর দাস বলে আর কালি কেনে । এই ত বলিল! হরি আপন বদনে॥” 


উহ্থাই বলিয়। চাতে তালি দিশা নুতা ও নাম করিতে করিতে গদাধর দাস আপন গৃহে ফিরিয়া 
আমিলেন। 
৯৭ 
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পতিত গদাধর ও দাস গদাঁধর পরম গ্রীতিতে আবদ্ধ ছিলেন। দেহ বিভিন্ন হইলেও তীহারা এফ- 
আত্মা একপ্রাণ ছিলেন। পণ্ডিত গদাধর ছিলেন শ্রীমতী বৃষতাহুনন্দিনীরপা, মার দাস গদাধর ছিলেন 
শ্ীমতীর অঙ্গশোভা । 
মহাপ্রভুর সব্্যাসের পর শ্রীশচীমাঁতা ও বিষুপ্রিয়ার তণ্ডাবধাঁনের জন্ক গদাধর দাঁসের অনেক সময় নবনথীপে 
থাকিতে হইত। শ্র্রীবিষুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর অন্তধাীনের পর তিনি কণ্টকনগরে ( কাটোয়ায় ) যাইয়া শ্রীগৌরাজ- 
মর্ির প্রতিষ্ঠা করেন এবং তীহার প্রধান শিষ্য যগুনাথ চক্রবর্তীর উপর ইহার সেবানার 'অর্পণ করেন। কার্িকের 
কষ্ণাষ্টমীদিবস গদাধর দাস অপ্রকট হন। 
যদ্রনন্দন চক্রবর্তী শ্রানিবাসকে বলিতেছেন, যথা ভক্তিরত্বাকর, ৯ম তরঙ্গ,_ 
"কি বলিব কার্ঠিকের কৃষণষ্টমী দিনে । মোর প্রতু অদর্শন হৈলা এইখানে ॥” 
কোন্‌ শকে তিনি অন্তধণান হন, তাহা নিশ্চিত করিয়! বলা যায় না। তবে মহাপ্রভু ১৪৫৫ শকে আষাঢ 
মাসে অপ্রকট হন। কাহাঁরও মতে পণ্ডিত গদাধর তাহার ১১ মাস পরে দেহরক্ষা করেন। তাহ! হইলে 
১৪৫৬ শরকের বৈশাখ হয়। ইহার ২৩ বৎসর পরে দাস গদাধর অপ্রকট হইয়াছেন। শ্রীমুরারিলাল 
অধিকারী মহাশয় তাহার “বৈষবদিগদ্শনী” গ্রন্থে লিখিয়াছেন ১৫০৩ শক। ইহ! একেবারেই অসস্থব। 
শ্রীযুক্ত অমূলাধন বাঁ়ভটর মহাশয় তাহার “বৃহৎ শ্রীবৈষ্ঞব-চরিত অভিধান” গ্রপ্থে গদাধর দাসের 'অপ্রকট- 
কাল ১৪৫৮ শক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ইচ্ছা বরং অনেকট| সস্তবপর বলিয়া বোধ হয়। অমূল্যধন 
বাবু মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দের শাখাতুক্ত গদাঁধর দাস দুই বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়। উল্লেখ করিষ়াছেন। ভাহ! 
যে ঠিক নহে, এবং একই গদাধর দাল যে উভয়েরই গণভুজ, ভাহ। চৈভস্তচরিভামুহে পরিঞ্াব ভাবে লিখিত 
তইয়াছে। 
€গাীনাথ সিংহ- নভাগ্রভুর গণ । চৈতস্কচরিভামুত, আদি, দশমে-- 
“গোপানাথ সিহ--এক চৈতন্সের দাস । 
'অক্ুর বলি প্রভু মারে ঠকল! পরিষ্াস ॥” 
গোৌড়ের ভক্তের! প্রথম বার নীল/চলে যাইবার সময় প্রধান ভক্তদিগের সম্বন্ধে যে বর্ণন! চৈতন্ত ভাগবতের 
অন্তযথণ্ডে বৃন্দাবন দাঁস করিয়াছেন, তাভাতে আছে,-- 
“চলিলেন গোপানাপ সিংহ মহাশয় । 
কঅক্রুর করিয়! ধারে গৌরচন্দ কয় ॥” 
গৌরগণোদেশের ১৭ শ্রোক-পপুদা যোহকুরনামাগীৎ স গোপীনাগসিংহকঃ 1 
€গাপীনাথ আচাষ্য মহাপ্রভুর শাখ। নবদীপবানী। সার্বনগৌম ভট্টাচার্যের ভঙ্ীপত্তি | 
চৈতন্চচরিভাম়তে তাহার এইরূপ পরিচয় দে ওয়। আছে,-. 


“বড় শখ! এক-সার্বাভৌম উটাচাধা | 
কার ভগ্মীপতি শ্রোগোপানাখাচাধা 0৮ 
অন্যত্র “শদীয়নিবাসী বিশারদের জামাতা । 
মহ'প্রড়র ভক্ত তেছে। প্রভুর তবক্ঞাতা ॥* 
সার্ধাতৌমকে পুরীর বাক্স! নীলাচলে লইয়। যাইয়! বাঁস করান। মহাপ্রভু সন্রযাস লইয়! বখন নীলাচলে 
গমন করেন, গোপীনাথ খন সেখানে সার্দানৌমের বাড়ীতে ছিলেন। ভিনি সার্বভৌমের নিকট হাপ্রতুর 
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পরিচয় দেন। সার্বতৌম যখন নবধীপ ত্যাগ করেন, শ্রীগৌরাঙগ ভখন বালক, সেই জন্ঠ সার্বভৌম তাহাকে 
চিনিতেন না। 

মহাগ্রভু আঠারনাল! হইতে মন্দিরের চূড়া দেখিয়! উর্ঘন্বাসে মন্দিরের দিকে ছুটিলেন। সঙ্গীরা পিছনে 
পড়িলেন। তাহার! মন্দিরে আসিয়! প্রভুর কাণ্ড সব শুনিলেন এবং অনুসঙ্ধ।নে জানিলেন, সার্বভৌম তীহাঁকে 
অচেতন অবস্থায় নিজ বাড়ী লঙয়] গিয়াছেন। মুনের সহিত গোঁপীনাঁথের পরিচয় ছিল এবং তিনি শুনিয়া 
ছিলেন, গোপীনাথ পুরীতে আছেন। তীহার খোজে মন্দির হইতে বাহির হইয়াই গোগীনাথের সহিত তীহাদের 
সাক্ষাৎ হইল এবং মুকুন্দের মুখে প্রন্থুর সন্গ্যাল গ্রহণের 'ও পুরীন্চে মাগননের কগ! সব গুনিলেন। তখন 
গোপীনাথ তাহাদিগকে লইয়া! সার্কমভৌমের বাড়ী গেলেন এবং ফটাহার সচিভ মুকুন্দাদির পরিচয় করিয়। দিলেন। 

মহাপ্রভূকে দেখিয়া! সার্ধাভৌমের তীহার গ্রাতি স্েহের উদ হইল। ঠিনি প্রহর সন্নাসের যাবতীয় 
পরিচয় গোপীনাথের কাছে শরনিষ্বা শেষে বলিলেন, “্উচার প্রৌড়-যৌবন, কি করিয়া সন্যাসপন্ম রক্ষা হইবে, 
তাহাই ভাবিতেছি।” শেষে বলিলেন, “উহাকে বেদান্ত গুনাইব এবং বৈন।গা-অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইব | 
আবশ্বক হইলে পুনরায় যোগপট দিয় সংস্কার করিয়া উদ সম্প্রদায়ে 'আনিতে হইবে ।” এই কথা শুনিয়া 
গোপীনাথ বলিলেন,__ | 

“ভষ্টাচাধা, ভুমি ইঠার না জান মহিমা ।  ভগবস্তা-লক্ষণের ইছাতেই সীমা ॥ 
ভাহাতে বিগাত ইঞ্টে। পরম ঈশ্বর | 'অজ্ঞ-স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর ॥” 

এইরূপ দুই চাঁপি কথার পর দুই জনে পিষন তক বাঁধির! গেল, সার্ধভৌমের শিষ্যেরাও তাহাতে যোগ 
দিলেন। গোপীনাথ সার্সমভৌমের ভগ্মীপন্ি, ই জনে বেশ হান্তকৌতুক চলে। সেই ভাবে সার্ধতৌম 
গোপীনাথকে কৌতুকভাবে বলিলেন,_এখন গোসাঞ্ির কাছে যাইয়া হাহার গণসহ নিমন্কণ করিয়া এস, 
আমাকে উপদেশ পরে দিলে ও চলিবে 1” সার্ধবাডৌমের কথায় গোপানাথ ও তাহার সঙ্গী মুকুন্দ দুঃখিত হইলেন 
এবং প্রস্থুর নিকট যাইয়া সমস্ত জানাইরেন। নগাপ্রহ বলিলেন, “ও কথ! নলিও ন'। আমার প্রতি সাহার 
বিশেষ 'মন্তুগ্রহ, ভাই বাৎসল্যে মআদাকে করণ! করেন এবং বাহাতে হামার সন্গ্যাসধশ্্ রক্ষা! হয়, তাহারই চেষ্টা 
করেন, ইহাতে তাহার দোষ কি?" ইহার পন সার্বভৌম কি জগ্ত 9 কি ভাবে নহাপ্রনুর চরণে শরণ লইলেন 
এবং কি প্রকারে তাঁহার মতিগঠতি একেবারে ফিরিয়। গেল, তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাঙ্গ মহাশয় সুন্দরভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন । সার্ধযভৌমের এই পরিবর্তন দেখিয়া গোপীনাথ বিশেষ মানন্দিত হইলেন এবং বলিলেন,__”সেই 
ভট্টাচাধোর তুমি এই গতি করিলে 1” 

গুভু কহে,_্তুমি ভক্ক, তোমার সঙ্গ হৈতে। 
জগল্লাথ ইহ্ারে কপ! কৈল ভাল মতে ॥” 

প্রসুর নীলাচলে আসা পথান্ত গোপীনাথ সর্বদ! নানাপ্রকাৰে প্রস্থ সেব। করেন প্রন্থুর দক্ষিণ দেশে 
যাইবার সময় সার্মভৌমের কথামত তাহার প্রদত্ত চারিখানি বহির্বাদ ও প্রসাদ আলালনাথ পধান্ত লইয়া! গিযা- 
ছিলেন। আবার প্রত্ত যখন দক্ষিণ দেশ হইতে প্রতাগমন করিলেন, তখন অন্তান্থ তক্তদিগের সহিত গোপী- 
নাথও তাহাকে মিলিত হইবার ভস্ক আলালনাথ অভিমুখে গমন করেন । প্রভুর দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের 

বাদ পাইয়া গৌড়ের ভক্তের। যখন নীলাচলে আ'সলেন, তখন গোপীনাথই প্রথমে সার্বতৌমকে যাইয়া! এই 
বাদ দিলেন এবং সকলেব বাসস্কানেব বন্দোবশ্য করিতে বলিলেন । শেষে গেপীনাণই বাজ্জার সহিত 

দ্বিতলে উত্তিগা রাজার নিকট ভক্তদিগের পরিচয় দিলেন, নিষে যাইয়া ভক্তপিগের বাস। সমাধান করিলেন, 
প্রসাদ বাঁটিয়। দিলেন । পরে রথ্যারার সময় রথাগ্রে নৃতাগীঠ করিবার জন্ত প্রভু যে লাভ সম্প্রদায় গঠন 
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করিলেন, গোপীনাথও তাহার এক দলে ছিলেন। ইন্্রছায়-সরোবরে জলএীড়ার সময় সার্বভৌম ও রামানন্দ 
রায় গা্ভীধ্য হারাইয়া শিশুর হায় জলখেলা করিতেছেন দেখিয়া প্রভু হাসিয়৷ গে।পীনাথকে বলিলেন,-. 
“পণ্ডিত, গম্ভীর ছু'ছে, প্রামাণিক জন। 
বাল-চাঞ্চল্য করে, করাহ বঙজ্জন ॥” 
গোঁপীনাথ কহে,_-”তোমার কপা মহাসিন্ধু। 
উছ্ছলিত করে ধবে তার এক বিন্দু ॥ 
মেরু-মন্দর-লর্বত ডুবায় বথা তথা । 
এই ছুই গণ্ড শৈল, ইহার কা কথা ॥” 
শুষ্ধতরক-খলি খাইতে জন্ম গেল ধার । 
তারে লীলামৃত পিস ৪,_ এ কূপা হ্গোমার | 
সন্লাপের পাচ বংসর পৰে প্রভু বখন বৃন্দাবনে যাইবার উদ্দেশ্যে গৌড়ে গমন করেন, তখন অকঙ্কাঙ্চ 
ভক্তগণের সহিত গোপীনাগ আঁচাধ।ও গিম্নাছিলেন । হাহার পর তিনি পুনরাসস নীলাটলে আপিয়াছিলেন কি 
না, তাহা জানা যায় না । 
গৌরগণোদ্দেশের ১৭৮ শ্লোক-- 
“পুরা প্রাণসখী ধাসীন্নায়া চন্দ্ীবলী বজে। 
গোপানাথাখাকাচাধো নিম্মলঙ্েন নিশাত 07 
কাহার9 মতে ইনি ব্রঙ্।। যথ| গৌরগণোদেশ। ৭৫ শ্লোক 
“গোপীনাথাচাধানায়! রঙ্গা জ্েয়ো জগৎপতিঃ | 
নব্ব্যতে তু গণিভো বস্তন্ধে ভন্ববেদিভিই 1৮ 
0গোীনাথ পটউ্অনায়ক - ভবানন্দ রায়ের পঞ্চ পুথের মধ্যে অন্থাতম 1 ভবানন্দ রাগ প্রহুকে 
দর্শন করিতে আসিলে তিনি মহান্ত মানন্দ সহকারে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া সলিলেন, _ 
“তুমি পা, পঞ্চ পাশুব চোমার নয় ॥ 
রামানন্দ লাম, পটনায়ক গোপীনাথ । 
কলানিধি, সুধানিধিঃ নায়ক বাণীনাথ ॥ 
এই পঞ্চ পুত্র ভোমার, মোর িয়পাথধ। 
রামানন্দ সহ মোর দেহছেদ মার ৮ 
এই পঞ্চ পুতের মধ্যে তাষনিন্দ রান ও গোপীনাঁগ পট্টনাননক রাঙ্গা প্রঠাপকছেব অধীন ব্বাঙ্গা শাসন 
করিতেন। রামানন্দ ছিলেন বিগ্তানগরে এবং গোপীনাথ ছিলেন মালছাঠা দস্তুপা্টে । গোপানাথ ছিলেন 
উচ্চৃঙ্ল স্থভাবসপ্পপ্ন। বাজকর নাহ আদা হইত, ভাছা ভাঙ্গির্। নিজের বাবুগিবীর বায় চালাইহেন। এই 
প্রকারে ছুই লক্ষ কাহন কৌড়ি বাঁকী পড়িল। রাজা এই অর্থের জন্য বিশেষ ভাগাদ। করায়, গোপীনাৎ 
বলিলেন, "এখানে হাতে কিউই নাই | ভুলে ১০১১ট ঘোড়া! আছে, তাহার মূল্য স্থির করিয়া লও, বাকী 
দেনা ক্রমে পরিশৌধ করিব 1” শা: সেই কণার স্বীকৃত হইয়া ঘোড়। আনিতে বলিলেন । রাজপুর 
পুরদমোত্তম জানার থোড়ার মূল্য সন্ধে ভাল জ্ঞান ছিল। রাল্া স্তাঁহাকে মূল্য নিদ্ধারণ করিতে বলিলেন । 
রাজিপু পোকার চলা নেক কম করিছ। ললায গোপীনাথ চটটয়। গেলেন। রাভপুন্দের একটা মুদ্রাদোষ ছিল । 


তিনি উর্ধমুখে বার বার সি চাঁছতেন। না, কপ করেন, কিছুই বলেন ন| বলিয়। গোপীনাথের সাহস 
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[২৫ 1 
ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি কাঁহাকেও_- এমন কি, রাজপু কেও গ্রহ] করিতেন না। কাজেই তিনি 
ক্রোধভরে সগর্ধে বলিলেন,--- 
“আমার ঘোড়া গ্রীবা উঠায়, উর্ধে নাহি চায়। 
তাতে ঘোড়ার মুল্য ঘাঁটি করিতে না ঘুদ্লায় ॥” 
এই অপমানস্চক বাকা শুনিয়! রাঁজপুত্রের মনে ক্রোধের উদর হইল। কিন্ত এ কথা রাজাকে বলিলে 
কোন ফল হইবে ন! জানিয়া, রাজপুত্র গোপীনাথের নামে অনেক লাগানি করিয়! শেমে বলিলেন,_ 


“কৌড়ি নাহি দিবে এই, বেড়ায় ছদ্ম করি। 
'আঙ্তা কর, চাঙ্গে চড়াঁঞ্চা লই কৌড়ি ॥” 

রাড বলিলেন,--প্যাছ! ভাল বুঝ, শাঁহাই কর। আসল কণা, যাতে কৌড়ি আদায় হয়, হাহার 
উপাগ করিতে হইবে ।” রাজার এই শাদেশ পাইয়া রাজপুর আসিয়। গোগীনাথকে চাঙ্গে চঢাইলেন । ভখনই 
একঞ্জন আসিয়া প্রন্তুকে ইভা জানাইগ্রা নলিল,--্খডেোগোর উপর তাহাকে ফেলিবে বলিয়া ভলায় খঙ্রা 
পাতিয়াছে। এখন শর রক্ষা! না করিলে তাহার অংর বঙ্গ নাই |” প্রছু প্রণয়'রোমভরে ব্লিলেন,-প্রাজার 
দোষ কি, প্রজার নিকট খাজনা আদায় করিয়া নিজে খাবে, তাহার জন্ক একটু ও ভয় নাই ।” 

এমন সময় মার এক বার্জি উর্দশ্বাস আসিয়া সংবাদ দিল যে, বাঁণীনাথাদিকে সবংশে বান্ধিয়া 
লইয়া গেলে । 

গ্রহ বলিলেন, রাঙা জাহার প্রণপা টাকা আদায় কপ্রিরা লইবেন, আমি বিরক্ত সঙ্গাসী তাহার 
কি করিন ?” 

তখন স্বরূপ প্রড়তি প্রধান ভক্কেলা আসিয়া প্রহকে ধরিয়া পড়িলেন, এবং বলিলেন, 

“রামানন্দ রায়ের গোঈী সব তোমার দাস । 
তোমার উচিত নহে করিতে উদাস 7” 

প্রভু খন ক্রোবছবে ভতসনার স্বরে বলিলেন, -পতামাদের কি হচ্ছ! যে, আমি বাঙ্তার কাছে যাইয়া 
আচল পাতিয়া কৌড়ি মাগিয়। লঈ ? কিক যদি চাঁহাই করি, তাহা হইলেও মামি বাঙ্গণ-সন্রাসী, পাচ গণ্ার 
পার, মাগিলেই বা আমাকে চই লক্ষ কাহন দিবে কেন ?” 

এমন সময় মার এককন দ্রুতপদে মাসিয়া সংবা দিল বে, গোপীনাথকে এখনই খঙ্চোর উপর ফেলিবার 
উদ্যোগ হইবে । এই কথ। শ্রনিয়া ভক্তের সকলে প্রন্থুর নিকট বিশেষ 'অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। 
প্রভু বলিলেন,--"আমি চিক্ষুক, মামা দ্বার! কিছু হইবে না। যদি গোপীনাথকে রক্ষা করা তোমাদের 
মনোগত উচ্চা হইয়া থাকে, ভবে তোমরা সকলে যাইম! জগন্নাথের চরণে শরণ লও গে। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর : 
কিছু করা, না করা, সম্পূণ তাঁহার শমতাঁধীন ।” 


হরিচন্দন মহাপাঁর সেখানে ছিলেন । প্রন্ুর এই কথা খ্রনিয়া, তিনি তংক্ষণাং রাজার কাছে বাইয়া 
সমস্ত কথা জানাইলেন। শেযে বলিংলন,-“গোপীনাথ তোমার সেবক । সেবকের প্রাণদণ্ড কর! উচিত 
নহে, আর প্রাণ লইলেই কি টাঁকা 'আদায় হইবে ? বখাথ খুলে ঘোড়া গুলি লও, যাহা বাকি থাকে, ক্রমে তাহা 
আদায়ের বন্দোবস্থ কর |” রাজা বলিলেন, -*এই সব আমি ও কিছুই জানি না। তাহার প্রাণ লইব কেন? 
মানি গ্রাপা 'র্থ আদায়ের কথ। ব্লিয়াছিলাম । তুমি এখনই গাইয়! ইহার খন্যোবস্ত কর।” হরিচন্দন তখনই 
যাইয়া বড় জানাকে সকল কথ! জানাইলেন। তৎক্ষণাৎ চাঙ্গ হইতে গোপীনাথকে নামান হইল। উচিত 


[ ২৬ | 
নুলো ঘোঁড়াগুলি লওয়া হইল এবং বাঁকি পাওয়ানা সম্ন্ধে একটা বন্দোবস্ত করিয়৷ তাহাকে ছাড়িয়া 
দেওয়া হইল । | 
এমন সময় কাণী মিশ্র আমিলেন। প্রতু তাহাকে বলিলেন,_”আমি আলালনাথে যাইব, এখানে আর 
থাকিতে পারিতেছি না । দেখ, ভবাননদের গোচী রাজার কাজ্জ করিবে, আর রাজার অর্থের অপবায় 
করিবে। রাজার দোঁষ কি, তাহার প্রাপা কৌড়ি আদায়ের জন্ম তাহাকে চাজে চড়াইবে, আর সকলে আসিয়া 
আমাকে বিরক্ত করিবে। শামি নিক্জনবাঁসী, ভিক্ষুক সন্ন্যাসী । আমার কি এই সব গণুগোল সহ! হয়।” 
এই কথা শুনিয়া রাজা ভীত হইলেন, এবং তখনই গোপীনাঁথকে ডাকাইয়া তাহার দেনা ছাড়িয়। দিলেন, এবং 
তাহার বেতন দ্বিগুণ করিয়া ও তাহাকে পুর্বপদে নিষুক্ত করিয়া, তাহাকে নেশুধটী পরাইলেন। গোপীনাপ 
দেই বেশে গোঠী সমেত আ সিনা প্রভুর চরণে পতিত হইলেন । 
গোপাল ভউ- নহা পুর শাখা । যথা চৈতনুচরিতামুত, আদি, দশমে, _ 
ন্শ্রীগোপাঁল ভট্ট--এক শাখ। সর্বোত্তম । রূপসনাতন সঙ্গে যার গ্রেম-আলাঁপন ॥” 


ইনি দক্ষিণ দেশস্থ রঙগক্ষেত্রনিবাসী বেঙ্কট ভটের পুর । বেস্কটের অপর ছুই ভ্রাতার নাম ত্রিমল্প 9 
প্রবোধানন্দ । ইহারা শ্রী-সম্প্রদায়ী, লক্ষমীনারাযণ-উপাসক ছিলেন৷ শেদে মহাপ্রহৃর কৃপায় রাধাকষ্চ-রলে 
মত্ত হন। প্রবোধানন্দ নিজে সর্বশান্ববিশারদ ছিলেন, ভ্রাতুদ্পু্ গোপাল আহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন এবং বিশেষ 
যত্তু সহকারে তীহাকে নান! শান্ধ অধ্যমন করাউিয়াছিলেন | 


মহাপ্রভু ১৪৩১ শকে সন্লাস এ5ণ করিয়া, ১৪৩২ শকের বৈশাখ নাঁসে নীলাচল হইতে দক্ষিণ দেখে 
যাত্রা করেন। বারণ মাসে রঙ্গক্ষেরে গন করিয়া! বেস্নটের সহিত তাহার সাক্ষাত ভয়। তিনি বিশেষ সম্মান ৪ 
ভক্তি সহকারে পপ্রন্থকে নি বাটাতে লইয়! গেলেন এবং চাতুশ্মাস্ত-ত্রত উপলক্ষে চারি মাদ আপন আলয়ে রাখিয়। 
দিলেন। এই সময় বালক গোঁপাল প্রাণ ভরিয়া! প্রভুর সেবা করিলেন। প্রভুর কৃপায় গোপালের 
সারে নৈরাঁগা জন্মিল | প্রনু যাইবার সময় গোপালকে বলিয়! গেলেন, এখন গৃহে থাকিস্বা গুরুজনের 
সেবা! কর; তীহাদের 'অনর্তনানে বুন্বাবনে বাইয়া বূপসনাতনের সহিত মিলিত হউও | 
ইার কনক বৎসর প্লে পিতামাতার সঙ্গোপনের পর গোপাল বুন্দাবনে গমন করিলেন । প্রভূকে 
এই সংবাদ জপসনাহন বুন্দাৰন হইতে লিখিয়! পাঠাইলেন । প্রন ইহাতে বিশেষ সন্ধষ্ট হইয়। পত্রের উরে 
তাহাদিগকে জানাইলেন,_-“নিজ ভ্রাতা গেপাল ভটেরে জানিবে।” 
"গোপালের নানে শ্রীগোষ্বামী সনাতন ৷ করিল! শ্রীহরিভক্ষিবিলাঁদ-বর্ণন ॥ 
শ্রারপ গোস্বামী গ্রাণসম জ্ঞানে । শ্রীগাধারমণ-সেবা করাইল তানে ॥৮ 
শনিবাদ আঁচাধা ইহার শিষ্য ছিলেন । 
কাহার মতে কাণার ত্রিদস্তী শ্রীমং প্রকাশানন্দ সরম্থতী ( াহাকে প্রন পরে রুপা করিঝা রাধাকচ. 
বস মাহাদন করান ও প্রবোধানন্দ নান দেন) ও গোপাল ভছের পিভুবা 'প্রবোধানন্দ এক ও অভিন্ন বাক্তি 
ছিলেন। কিন প্রকৃত ঠা! নহে । কারণ, মাপ্রহথ বখন দক্ষিণ দেশে গমন করেন, তখন বেস্কট প্রস্ঠৃতি তিন 
আতা তাহাকে মাম্মমদ্পণ করেন। হাঙ্ার পর সব্যাপ গ্রহণ করিয়া প্রবোধানন্দের পক্ষে কাশীবাসী হুওয়। 
বিশেষতঃ কাশী হট মহাপ্রতুকে নিন্াবাঁদ করিয়। পপ লেখ একেবারেই অসম্ভব । অপর, কাশির 


প্রবোধানন্দ যদি গোপাল ভত্রেন পিভরা হইতেন, তাহ। হইলে গোপাল তাহার কোন'না-কোন গ্র্থ 
ইহা প্রকাশ করিতেন। পু 
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গেবক্ীঙ্গাস--নিত্যানন্ব-শাখা । যথা টৈতল্লচরিতামূতে, আদি, একাদশে, 


“ীগৌরীদাস পণ্ডিত প্রেমোদ্দগ্ড তক্তি।  রৃষপ্রেম! দিতে নিতে ধরে মহাঁশক্তি ॥ 
নিতানন্দে সমর্পিল জাতি-কুল-পাতি। এ্চৈতক্ষ-নিতানন্দে করি প্রাণপতি &" 
অপর চেৈতন্তভাগবত, অস্ত্য খণ্ডে-_ 
“গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান ।  কারমনোবাক্যে নিতানন্দ ধার প্রাণ ॥” 
ইনি ছাদশ গোপালের অন্যতম স্থবল সখা | গোৌরগণোদেশদীপিকা, ১২৮ শ্রোক__“সুবলে! হঃ প্রিয়শ্ে্ঠঃ 
দল গৌরীদাস পণ্ডিতঃ।* পূর্বনিবাস ই, বি, রেলের মুড়াগাছা ষ্টেশনের কিয়ন্দরে শালিগ্রামে। ইহারা 
ছয় ভ্রাতা--দামোদর, জগন্নাথ, হূরধ্যদাস, গৌরীদাস, রুষ্ণদাস ও বৃসিংহ-চেতন্ত । পিতার নাম কংশারি 
মিশ এবং মাতার নাম কমল! দেবী । হুধ্যদাঁসের দুই কন্কা বস্তুধ! ও জাঙৃবীর সহিভ নিভ্যানন্দের বিবাহ 
১য। গৌরীদাসের পত্বীর নাম বিমল! দেবী । তাহার দুই পুত্র-বলরাম ও রঘুনাথ। 
গৌরীদাস বর্দমান-ক্েলান্তরগত অন্থিকার গঙ্গাতীরে বাস করেন । যথ ভক্তিরদ্বাকর, সপ্থম তরঙ্গে, 
“সারখেল হৃর্যাদাস পণ্ডিত উদার । তার ভ্রাতা গৌরীলস পণ্ডিত প্রচার | 
শালিগ্রাম হৈহে জোট ভাভায় কহিয়া । গঙ্গাতীরে কৈলা নাঁদ অগ্গিকা আসিয়া! ॥ 
সন্ন্যাসের পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন শান্তিপুরে অদৈশ্তাচার্ধোর গৃহে একখানি নৈঠা লইয়া গমন করেন । 
সেখান হইতে গঙ্গ! পার হইয়া 'মন্বিকায় গৌরীদাসের মালয়ে উপস্থিত হইলেন । তৎপরে, যথা ভক্কিবত্বীকরে,_ 
“পঞ্গিতে কয়ে শাস্তিপুর গিয়াছিনু । হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িনু ॥ 
গঙ্গাপার হৈলু নৌক। বাহিয়ে বৈঠায়।.. এই লেহ নৈঠা এবে দিলাম তোমায় ॥ 
ভব্নদী ছেতে পার করহ ভীবেরে |” 
এই ব্লিয়। তীহার ভাতে বৈঠ1 দিয়া, তাহাকে আলিঙ্গন কবিলেন, এবং এই জালিঙ্গনের দ্বার! তাঁহাকে 
শক্তি-সঞ্ার করিলেন। 
গৌরাদাস মহাপ্রভুর নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এতদিন চক্ষে দেখেন নাই । আজ আলিঙ্গন পাইয়া তাহার 
চরণে শরণ লইলেন এবং চিরদিনের জক্ক তাহার হষ্টয়। গেলেন । পণ্ডিচকে লইয়। প্রভু নবছীপে গেলেন এবং 
নিজ হস্তলিখিত একথানি গীতা তাহাকে প্রদান করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে গৌরীদাস “নিতাই-গৌর'এর 
জবিগ্রহ্ঘয় নিশ্বকাষ্ঠে নিশ্দাণ করাইয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠা! কবেন। এই সর্তাপ্রথম নিভানন্দ ও গৌরচন্ত্রের 
্রীবিগ্র্ নির্শিতি ও পৃজিত হতে আরম্ত হইলেন। 
গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্িষ্যদিগের মধ্যে জদয়চৈঠন্ট একজন প্রধান ছিলেন। ইহার উপর অশ্বিকাঁৰ 
শ্লীপাটের গ্বিগ্রহদিগের সেবার ভার অর্পণ করিয়া গৌরীদাঁস বৃন্গাবনে শমন করেন। সেখানে শাবণ-শুকা- 
হয়োদীতে তিনি দেহরক্ষা! করেন।। সেখানে বীরসমীরকুঞ্জে গৌরীদাস পিতের সমাধি বর্ধমান । এই ক 
গৌরীদাস শ্রীহ্ামরার়-বিগরহ স্থাপন করেন । 
শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় তীহ্ার “বষ্চবদিগদর্শনী” গ্রস্থে লিখিয়াছেন যে, গৌরীদীস ১৪৮১ 
শকে অগ্রকট হন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, “গৌরীদাসের অপ্রকটে তাহার নাতিজামাই এবং মন্ত্রশিষা 
প্রাদয়চৈভন্ঞ ঠাকুর (প্রীগ্রীপণ্ডিত গোস্বামিবংশীয় ) শ্রীপাটের তার প্রার্ড হন। হৃদয়চৈতক্ক যে 
গৌরীদাস পর্ডিতেয় নাতিজামাই ও গদাধর পণ্ডিতের বংশীয়, ইহা! কোন গ্রন্থে আছে কি না, জানি না। 
তবে ভক্কিরত্বাকরে আছে যে, একদিন গৌরীদাস সকালে উঠিয়! পণ্ডিত গদাধরের কাছে গেলেন । তাহাকে 
দেখি! গদাধর বিশেষ আদর-মত় করিয়া আপনার পাশে বসাইলেন এবং-- 
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মন মন্দ হাসিয়। কহয়ে বার বার। প্রভাতে দেখিদু, আজি মল আমার ॥' 
গোৌরীদাস কহে অতি মধুর বচনে। হইব মঙ্গল মোর আইলু তে কারণে ।” 
পর্ডিত গদাই কহে-_€কি দিয়া তুষিব ? গৌরীদাঁস কহে-“আমি মাগিয়! লইব ॥” 
গদাধর কছে-«এই সকল তোমার । যে ইচ্ছা! লইবে-_-তাহা! ইথে কি বিচার 1” 
পণ্ডিত ঠাকুর কছে--ন্ছায়েয়ে চাই ।, শুনি হাদয়েরে ডাকে পণ্ডিত গোসাঞ্িঃ ॥ 
আইল! হৃদয়ানন্দ উল্লসিত মনে । ভূমে পড়ি প্রণমিলা হার চরণে ॥ 
পণ্ডিত গোসাঞ্ি ক কহি হৃদয়ের । সমর্পণ কৈলা গৌবীদাঁস পগ্ডিতেরে ॥ 
গ্রীহদয়ে পণ্ডিত গোসাগ্রির কপা যত। সর্বত্র বিদিত--তা কহিবে কেবা কত ॥ 
বাল্যকালাবধি প্রতিপালন করিল। অল্পদিনে শাস্্ 'অধায়ন করাইল ॥ 
বাৎসল্যে বিহ্বল তমু মমতা না| কৈলা। পণ্ডিত ঠাকুরে দিয়া উল্লাসিত হৈলা ॥ 
হৃদয়ানন্দকে লইয়া গৌরীদাস পণ্ডিত নিজ গৃহে 'আসিলেন, এবং গুভক্ষণে তীহ!কে দীক্ষা! দিয়া শ্রানিতাই- 
গৌরের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। তাহার তক্িশ্রন্ধা ও সেবার পারিপাটা দেখিন। হৃদয়ানন্দের নাম জদয়টৈতন্ 
রাখিলেন। 
গৌরীদাস কীর্ভনীয়া__বৈষব-বন্দনায় আছে,__ 
“গোৌরীদাঁস কীর্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া । 
নিতানন্দ স্তব করাইল! নিজশক্কি দিয়া ॥” 
জগদ্ন্ুবাবু লিখিয়াছেন,--উনিও একজন পদবর্তা | অচ্যুত বাবু অন্তমান করেন, পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখায় 
নিভ্যানন্দমহিমান্চচক যে একটা পদ আছে, উহা এই দ্বিতীষ গৌরীদাঁস-নিরচিত |” জগদ্বদ্ধ বাবু তাহার 
কথার অনুকূলে কোন প্রমাণ দেন নাই, সম্ভবতঃ অচ্নাত বাবুর কথাঁব উপন বিশ্বাস করিয়া তিনি উচ! লিখিয়া 
থাকিবেন। কিন্ধ অচ্যুত বাবুরও অনুমান মার । 
€গীরীদাস- গ্রেমবিলামে গ্ামানন্দের শাখা-নণনায় 'আডে,_“গৌরীদাস নাম-শাখা সর্ধগুণাঁকর |” 


চগৌরাঙ্গপ্রিয়।--প্রানিবাস মাচার্ধোর হিতীর় পত্বী ।  রাঢ়দেশে গোপালপুর নামে কোন খামে 
রাঘব চক্রবন্তী নামে এক বিপ্র বাস করিতেন। তাঁহার পরার নাম মাধনী দেবী। পগ্মানন্ী নামে তাহাদের 
এক কন্ধা জন্মগ্রহণ করেন । শ্রীনিবাসের সহিত তাহার বিবাহ হয়। শিনাচেব পবে স্বীকে দীক্ষা! দিয়া তাহার 
নাম গৌরাঙ্গপ্রিয়৷ রাখেন 1 যথ প্রেমবিলাসে,_ 
“রীনিবাস আচার্ধা নিক্প পত্রী ছুই নে । দীক্ষামঙ্গ দিল! "মতি মাননিত মনে ॥ 
'মাচাধ্যের কনিষ্ঠ! পত্বী পদ্মানহী নাম । পরে ভার গৌরাঙ্গপ্রির। ছৈল অভিধান” 
চিরঞ্জীব সেন-মহাপ্রনুর শাখাভুক্ত । ৮০55রিতামুত, আদি, দশম অধায়ে,-- 
প্থগুবাসী মুকুন্দদাস, শ্লীরঘুনন্দন। নরহরিদাস, চিরজীন, লূলোচন |” ৭৮ ॥ 
চিরন্ীব মেন খগ্ডবাঁনী হইলেও পূর্ন ভাঁগীরণীতীরে কুমারনগরে বাঁ করিতেন। পরে খগ্ডনাসী 
সবিখ্যান্ড কৰি দামোদর সেনের একদা কন্ঠ! সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাঁ করেন। ইহার ছুই 
পুত্র ন্থবিখ্যাত বাঁমচন্ত্র ও মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজ [ “গোবিন্দ কবিরাজ, কাহিনী আব |] মহাগ্রতর 
শাখাবর্দনায চৈতন্তচরিতামতের অন্ত আছে, * ূ 
প্াগবদ্তাচার্দা, চিরঞীব, লীরদুনন্দন | শ্রীমাধবাচা্য, কমলাকান্ত, ভ্ীনন্দন 1” ১১৯ ॥ 
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নন বাহু বৈফরিত'বভিযানে লিখিযাছেন, এই চিরজীব বিদ্িজ বাক্তি। খপ বলিবার ফোন 
বর নিিতখানগাই। ছই স্থানে “চিরজীব' নীম থাকায় তাঁহার এইরূপ সন্দেহ হইবার বন্ভাবনা। কিন্ত 
শাখাবরর্নায় এইরূপ এক'নাম ছই স্থানে আরও আছে। চিরজীবের নাষের:সদেই পরহুনলনের না্গ হই স্থানে 
রহিয়াছে । আমাদের মনে হয, উদ্লিখিত চয়ণহয়ে যে কয়েক জনের নাম আছে, হারা উপরের উর 
দীক্িত। অথচ মহাপ্রভুর গণরুক্ত বলিয়া ই বার দেওয়া হইয়াছে! তবে ইহা আমাদের অনুমান মা : 
. ছক্ষড়ি চন্টোপাধ্যার়-নিবাস হলি পাহাড়পুর । ইনি বংসীবদনের পি (খবর 
কাহিনী প্ষ্টব্য ]1 নু 
জনাদ্দন--(১) এটি ল্য রাও নু 'অনবসরে করে প্রভুর প্রভুর শ্রীঙ্গ-সেবন.।*' 
(ঠ চঃ) ম, ১০1৪১ )। (২) অধ্বৈত-শাখ!, ( চৈঃ চঃ, আ. ইন্না 
নিবাসী উপেজ মিশরের পু ও প্রভুর পিতা! জগন্াথ মিশ্রের ভ্রাতা ( চৈঃ চঃ, আ, ১৩৫৮) 
জগঙ্গীশ পণ্ডিত -(ঠ: চ:, আ ১০৭০ )--*্জগদীশ পর্ডিত আর হরিণ মহাঁশয়। বারে কূপ! 
কৈল বাল্য প্র দয়াময় ॥ এই ছুই ঘরে প্রভু একাদশী-দিনে। বিষ্ুর নৈবেস্ত মাগি খাইলা আপনে ।” (গৌঃ 
গর, ১৯২ গ্লোক )শ-"অপরে ধজ্ঞপত্রো শ্ীজগদীশহিরণ্যকৌ । একাদহাঁং বয়োররং প্রার্থযিস্বাধ্ঘসৎ প্রত্ুঃ ॥* 
(১৪৩ শ্লোক )--”আসীঘ্ব জে চন্্রহাসো নর্তকে! রসকোঁবিদঃ। সোহ্য়ং নৃত্যবিনোদী শীজগদীশাখ্াপণ্ডিতঃ ॥” 
নলীয়! জেলাস্তগ্তি ই-বি-বেলের চাঁকদহ ট্টেশনের সন্মিকট বশডী] গ্রামে জগদীশ পণ্ডিতের ' ্রীপাট 
বর্তমান । কথিত আছে, জগদীশ গৌহাঁটী অঞ্চলে আবিভূ্ত হন। পিতীমাতার মৃত্যুর পর স্ত্রী “ছুঃখিনী' ও. 
ভরা! “মহেশ” সহ নবন্ীপে আসিয়! জগন্নাথ মিশরের বাটার সন্নিকটে গঙ্গাতীরে বাঁস করেন। এই সময় শিল্ 
নিমাই একদিন কান্দিতে লাগিলেন, কিছুতেই চুপ করেন না; শেষে বলিলেন, জগদীশ ও হিরপ্য বাটীতে 
একাদশীর দিনে যে বিষু-নৈবেসথপ্রন্থত করিতেছেন, তাহ! খাইতে ন!। পারিলে তিনি ব্যাধিমুক্ত হইবেন নাঁ। এই 
কথ! জগদীশ ৪ হিরণ্য কোন প্রকারে জানিতে পারিয়া, নিমাইকে বাল-গৌপাল ভাবিয়া! তখনই নৈবেন্ধ আনিয়া 
তাহাকে খাইতে দিলেন। যথ|, চৈতন্তচরিতামৃত, আদি, চতুর্দশে-_- 
“ব্যাধি-ছলে জগদীশ-হিরখ্য-সদনে | .ঘিফু-নৈবেস্ খাইল একাদশী-দিনে 1" 
নবন্ধীপ হইতে জগদীশ পণ্ডিত বশড়ায় যাইয়া! বাঁস করেন, এবং নীলাচল হতে জগন্নাথদেবের প্ীবিগ্রহ 
'মানিয়! এখানে স্থাপন করেন । কথিত "মাছে, সঙ্গ্াস গ্রহণের পর মহাপ্রভু বীলচলে যাইবায় পথে জগদীশ 
পণ্ডিতের শ্পাটে পদার্পণ করেন, এবং জগদীশ-ঘরণী হঃখিনীর কাতর প্রার্থনা তিনি গৌরগোপাৰ বিগ্রহরপে 
যশড়ার দ্ব:ধিনীর সৈব! গ্রহণ, করিতে শ্বীক্কত হন । তদবধি বশড়ার এ্পাটে শ্ীজগঞ্জাথ দেব, শ্রররাধাবল্লত লিউ 
ও ছমগৌরগোপাল পুজিত হইভেছেন। নিষ্যানন-শাখা-গণনাষ এক জগদীশ পর্ডিতের নাম পাওয়া যায়। 
জগদীশ--অছৈতাচাধের ৬ পুত্র। 
জাহব। টাক্ুরানী- উঠনিতনন্দ প্রভুর প্রথমা পত়্ী। নিতা!নন্দের অন্তর্ধানের পর ইনি 
ছই বার প্রীনৃন্জাবনে গযব করেন। ঠাকুর নরোম খেতরীতে যে মহোৎসব করেন, হাছাতে জাহবা ঠাকুবাপী 
যোগদান করিাছিলেন। ইহার সম্তানাদি হয় নাই। ইনি করেক জনকে দীক্ষ! দিয়াছিলেন । 
দৃ্য়ব্ী_ পানিছাটিনিবাসী রাঘব পণ্ডিতের ভগিনী । অহাগ্রত সত্যাসের পর নীলচে যাইয়! বাস 
প্রতি বর্ধে সাহাকে দর্শন করিতে নীলাচলে গমন করিতেন । সেই সময় ভকেরা প্রভুর 
অত ভারী ব্য সে করিয়। লইয়! যাইতেন। দ্্তীও নানাবিধ মিষ্ট প্রস্থত করিব) বালি পূর্ণ ” 
করিয়া তাহার আধ পতিতের সহিত পাঠাই দিতেন 
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ধনগ্ার ঈাণ্তিত-_নিত্যাননদের অতি শ্রিযশিশ্ব ॥ টৈতরচিতামতের 'আদি, একাদশে. নিত্যাননের 


এ বন আছেঃ এ 
প্রিত্যাননদ শ্রিযভ্ত্য পণ্ডিত ধনঞয়। অতান্ত বিরক্ত সদ। ক 


. তথা চৈতন্ঠভাগবতে,__ 

“নজয় পণ্ডিত মহাস্ত বিলঙগণ। খর বে দিতনখ সর্বক্ষণ" 

বৈফব-ব বন্ধনায় ইছার যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাছাতে জান! যায়, ধনঞজর প্রথমে বিলাসী গৃহস্থ ছিলেন ॥ 
পরে মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ান্ গুধুদেবকে সর্কাস্ব দান করিয়!, শেষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, করেন। ১৪০৬ 
শকে ঠত্র শুরলাপঞ্চমীতে চট্টগ্রাম জেলায় জাঁড়গ্রামে ইহার জন্স হয়। পরে বর্ধমান জেলায় ছশচড়াপাচড়। গ্রামে 
আসিয়! বাস করেন। | 

নন্দন আচার্ষয-_মহাগ্রতুর শ্াখাতুক্ত । যথা চৈতন্তচরিতামৃত, আঁদি, দশমে,_ 

“নন্দন আচারধ্য-শাখ! জগতে বিদিভ । লুকাইয়। ছুই প্রভুর ধার ঘরে স্থিত ॥* 

. ইনি নবধীপবাসী ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রত প্রথমে নবন্বীপে আসিয়৷ নন্দন আচাধ্োর গৃছে উপস্থিত 
হন। আবার মহাপ্রকাশের সময় মহাপ্রভু রে পঞ্ডতকে শান্তিপুর হইতে অদ্ৈতাচার্ধাকে আনিবার 
জন্ত পাঠাইয়াছেন। অধৈভাচার্ধ্য মহাপ্রতুকে পরীক্ষা করিবার জন্ত নবধীপে আসিমব! নন্বন আঁচাধ্যের গৃহে 
লুকাইযা ছিলেন। ইহার! তিন তাই ছিলেন। যথা, টৈতন্চটরিামৃত, আদি, একাদশে, 

শবিষুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস-_-তিন তাই । পূর্বে ধার ঘরে ছিলা নিত্যানন্ম রায় ॥* 

অন্তান্ তক্তদিগের হ্টা নন্দন আচার্যও প্রতি বৎসর প্রতূর প্রিয় দ্রব্যাদি সহ নীলাচলে বাইতেন। 
সেখানে চারি মাস থাকিয়। প্রভুর স্ব! ও সঙ্গ করিতেন। 

নন্দাই--ইনিও বাঁমাই ও গোবিন্দের সঙ্গে প্রভুর সেবা! করিতেন। যথা, চৈঃ চঃ, আদি, দশমে,- 

প্রামাই নন্দাই দৌঁছে গ্রভুর কিন্কর । গোবিন্দের সঙ্গে সেব! করে নিরন্তর | 

বাইশ ঘড়! জল দিনে ভরেন রাঁমাই | গোবিন্দের 'লান্ঞায় সেবা করেন নন্দাই ॥" 
এই রাঁমাই ও নন্দাইর আর কোন পরিচয় পাওয়া যায়'ন1। নিত্যানন্দ-শাখা বর্ণপার় এক নন্দাইর নাম পাওয়া 
যায়। তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়। 

নারায়ণ গুপ্ত-চৈতন্চচরিতামূত, আদি, একাদশে '্সাছে,--নারারণ, কৃষ্ণদাস, আর মনোহর । 
নেবানন্দ,-চারি ভাই নিতাইকিস্কর ॥ চৈতগ্তভাগবত, অন্ত ধণ্ডে--“নিত্যানন্বপ্রির় “মনোহর+, 'নারায়ণ | 
কষা” 'দেবানন্ন'_ এই চারি জন॥” 

নিতভ্যানন্দ --শ্রীগৌরাঙ্গ অপেক্ষা আন্বাজ ১২ বংসরের বড় ছিলেন । ইনি হাড়াই পিতের রসে 
ও পক্মাবতীয় গর্ভে একচক্র! গ্রামে সম্ভবতঃ ১৩৯৫ শকে জন্মগ্রহণ করেন। ছাদশ বৎসর বয়সে এক 
'ঙ্ন্যামী আসিয়া তাহাকে গৃহের বাহির করেন। তত্পরে নানা তীর্থ খুরিয়। ৩২ বৎসর বয়সে তিনি জীনবন্ধীপে 
আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সহিভ মিলিত হয়েন। তদবধি তিনি ছায়ার হ্যায় প্রীগৌরাঙগের সঙ্গে ছিলেন। নবন্ীপের 
জগাই মাধাই নামক শ্রাতৃঘরকে উদ্ধার করিবার মুলই নিত্যানন্দ। মহাপ্রভুর সর্যান গ্রহণের পর নিজ্ঞাননদ 
ভিন দিন তীহার সহিত দিবারাত্র ঘুরিয়া, শেষে তাহাকে শাস্তিপুরে অফ্ধৈতাচার্ধ্ের বাটীতে 'লিইয়। যান । 
সেখানে তাহাকে রাখিয়া, নিস্তাই নবনধীপ বাইর শচী ও তক্তদিগকে শাস্তিপুরে লইয়। জাঁসেন। তৎপরে তাহার 
সহিত নীলাচলে গমন করেন। সেখানে কর্েক ষংসর থাকিয়। প্রনুয় আন্তায় সদলে গৌড়দেশে আসি 
বধ! ও জাহবাকে বিবাহ করেন এবং নাম প্রচার করিয়। বেড়ান। অহাগ্রকূঘষ বিশেষ অনুরোধ 


[খু 

সন্বেও রিনা অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত প্রতি বৎসর বীগাচলে যাইতেন।' ইত প্র বাঁহিয়ে 
ছখগ্রকাধ করিলে, মনে মনে বড়ই সুখী হইতেন। নিত্যানশেকস আক্গাক্রমে রঘুনাথ দস পাঁনিহাটীতে' 
'দিড়ী-মহোৎসব দিষ়াস্থিজেন। সেই অবধি প্রতি বর্ষে সেই সময় পানিহাটীতে চিড়া-মহোসব হইয়া থাকে । 
মহাপ্রত সঙ্গাস গ্রহণের ৬ বৎমর পরে দেশে যাইয়! পাঁনিহাঁটা রাখব পত্ডিতের গৃছে, গমন করেন। নিত্যনিনদঞড 
তাহার সহিত ছিলেন। রাঘব পণ্ডিত ছিলেন নিত্যানন্দের গণ, কিন্তু মহাপ্রনুর প্রতি অধিক আকৃষ্ট ছিলের 
মহা্রীু তাহাকে বলিগাছিলেন, _নিতানন্দে ও 'আমাতে কোন প্রচেদ নাই। তিনি আমাকে রাহ! করান; 
আমি তাহাই করি ।. ন্ুভরাং নিত্যানন্দকে মনপ্রা দিয় সেবা করিও ।? মহাপ্রতুর অপ্রকটের পর নিতানন্দ 
কয়েক বৎসর এই ধরাধামে ছিলেন। রি 


নীলাস্থীর চক্রবর্তাঁ-_শটীদেবীর পিতা । হিনি জ্যোতিবাস্গে পরমপত্ডিত ছিলেন; 
পর্বানিবাস ছিল শ্রীহটে ; পরে নবদীপে 'আমিয্বা বাঁস করেন। 


ন্সিংহানন্দ - ইঠার আসল নাম প্রায় ব্ষচারী। ইনি শ্রীরুসিংহদেবের বীনাদা টের 

মহাপ্রতু ইহার নাম রাখিয়াছিলেন 'নৃসিংহানন্ধ' | যথা চৈ: চ:, আদি, দশমে,_পভরনসিংহ-উপাসক-- প্রহায় 
হক্জচারী। প্রভু তীর নাম কৈল 'ৃসিহানন্্ করি ॥* “সাক্ষাৎ, “আবেশ, আর' “আবিউাব*,-এই 
তিন রূপে প্রন তক্তদিগকে রুপা করেন।, শ্র/গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া স্ব্ং সাক্ষাভাবে ভক্তদিগকে কৃপা 
ফরেন। নকুল ব্রঙ্ছচারীর দেছে তীছার, “আবেশ হইত; এবং ণ্শচীর ধন্দিরে, নিত্যানন্ব-নর্তনে, 
সবাস-কীন্ডনে, মার বাঘবভননে”--এই চারি ঠাঞ্ি প্রভুর সদ! “আবিঞাব হইত। মহাপ্রভু গৌড়দেশ 
হইয়া বৃন্দাঝনে ধাইবেন, এই কণা শুনিগা বৃষিংহানন্দ মনে মনে একপ ভাবে পথ নিশ্মীণ করি] বাইিতে 
লাগিলেন, যাহাতে পথে শ্রীগৌরহুন্দরের ফোন গ্রকার কষ্ট না হয় । চৈতল্চরিতামূতের মধ্যলীলার প্রথম. 
পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী এই মানসিক পথের যে স্থন্দর বর্ণন|! করিয়াছেন, ভাহা এখানে উদ্ধত করিবার . 
লো সম্বরণ করিতে পারিলাম না! । বথা,-- 

“বৃন্দাবন ধাবেন প্রন, শুনি হৃসিংহাঁনন্দ । পথ সাজাইল মনে করিয়া! আনন্দ ॥ 

কুলিয়া নগর হৈতে পথ রত্বে বান্ধাইল। নিবৃন্ত পুষ্পের শষ্য! উপরে পাতিল ।॥ 

পথের ছুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী। মধো মধ্যে ছুই পাশে দিবা পুকরিণী। 

রত্ব বান্ধা ঘাঁট তাছে গফুল কমল। নান! পক্ষি-কোলাহল নুধা-সম জল ॥ 

শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞ়া। কানাইর নাটশালা পধাস্ত লৈল বাঁধিঞা ॥” ১৫৯ | 
ইহার অগ্রে মন আর চলিল না, কাজেই বহু চেষ্টা করিয়াও আর বেশী পথ বান্ধিতে পারিলেন না। 
ইহাতে তিনি অতান্ত বিস্মিত হইলেন। তখন ভক্তদিগকে বলিলেন, _দ্এবার প্রসথর বৃন্দাবনে যাওয়া হইবে না। 
তিনি কানাঞ্ি নাটশাল| হইতে ফিরিয়। আসিবেন। আমার এই কথ! ষে. ঠিক, তাহা পরে জানিতে 
পারিবে” নৃসিংহাননের এই ভাবিদ্যঘাণী যে বর্ণে বর্ণে খাটিয়া গিয়াছিল, তাহা ভঞ্জ-পাঁঠকবর্গ অবহ্থাই জানেন ! 

বৃসিংহানন্দের আবি9াবের আর একটী কাহিনী চৈতজ্তচরিতাষতে আছে । একবার শিবাননা সেনের 

জাগিনের প্রীকান্ধ একক নীলাঁচলে গমন করিলেন। তৃখনও ভক্তদিগের যাইধার অন্ততঃ ছুই মাস 
দেরী ছিল। প্রত তাঁহাকে ছুই মাস আপনার কাছে রাখিয়া দেশে পাঠাইয়। ছিলেন, এবং বাঁললেন,-প্এবার 
আমি পৌব মাসে দেশে বাই! শিবাদঙ্গের বাড়ীতে থাকিব! অগক/নন্দ সেখাঁনে আছেন, তিনি আমাকে 
ভিক্া দিফেন। ক্ুতরাং. এবার কেক ধেন এখানে না আঁসেন।” শ্রীকান্ত দেশে যাইয়া প্রভুর এই সংবাদ 


রা ভা 

্কলকে জানাইলেন। ইহা শুনিয়া সকবেই আনন্দিত হইলেন এবং প্রতুর আগমনের সমর প্রতীঙ্গ। টি 
লাগিলেন। ক্রমে পৌষ মাস আলিল ও চলিয়া গেল, কিন্ত প্র আসিলেন ন। ইহাতে ভক্রের! অতান্ত ছ্যত:' 
হইলেন। এমন সময় নৃলিংহানন্দ আসির! শিবানন্দের বাড়ীতে হঠাৎ উপস্থিত হইলেন। জগদানন্মও সেখানে 
ছিলেন। তাহাদিগকে বিমর্ষ দেখিয়া হসিংহাননদ ইহার কারণ জিজঞাসা করিলেন। শিবানন্দ তাহাকে ফল 
রুথা জানাইলেন। 

খুনি ব্রঙ্গচারী কছে--প্করহ সন্ভোষে। 

আমি ত আনিব তীরে তৃতীয় দিবসে ।”-_চৈঃ 6৮, অ ২৫১ 


 নৃসিংহাননের প্রভাব ইহার! বিলক্ষণ জানিতেন, কাজেই তাহাদিগের মনে হইল, তিনি  প্নুকে নিশ্চয় 
লইয়। আসিবেন। নৃসিংহানন ধ্যানে বসিলেন এবং ছুই দিবস পরে বলিলেন, “পানিহাটী: গ্রামে এীভুকে 
আনিয়াছি। . কল্য মধ্যান্ে তিনি এখানে আদিবেন। শীঘ্র আয়োজন কর। আমি রাধিয়া তাহাকে ভি! 
দিব? 

. তীহার কথামত শিবাননা সমস্ত দ্রবা আনিয়া দিলেন। প্রাতঃকাল হইতে নৃসিংহানন্দ নানাবিধ সুপ, 
বারন, পিঠা, ক্ষীর প্রস্তুত করিলেন। তৎপরে প্রীজগরাথ, শ্রীগৌয়াগ ও তাহার ইউদেব শ্ীনৃষিংহের জঙ্ক তিন স্থানে 
ভোগ সাঁজাইলেন। তীহাদিগকে ভোগ নিবেদন করিয়া বাহিরে আসি ধ্যানস্থ হইলেন। তিনি মানস চক্ষুতে 
দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া! তিন জনের ভোগ সমস্ত আহার করিলেন। ইহা দেখিয়! "আনন্দে বিহ্বল 
গ্রছায় - পড়ে অশ্রধার। হাছা! কিবা কর- বলি করয়ে ফুৎকার ॥” 

শিবানন্দ কহে»_-“কেনে করহ ফুৎকার 1?” ব্রঙ্গচারী কছে,-“দেখ প্রভুর বাবহার ॥ 
তিন জনার ভোগ তেই! একেল! খাইলা ৷ জগগ্নাথ-নৃসিংহ উপবাসী হইলা |” 

ইহ! শুনিয়। শিবানন্দের ননে সংশর জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, “কিবা! প্রেনাবেশে কছে, কিবা! সভ্য হয়! 
কিন্ত প্রভু আদিলেন না 1... যাহা ইউক, বর্ধান্তরে শিবানন্দ ভক্তগণকে লইয়৷ নীলাচলে গমন করিলেন। সেখানে 
একদিন প্রন হৃসিংহানন্দের গুপ-কীর্তন করিতে করিতে বলিলেন,-_গতবর্ধ পৌধে মোরে করাইল ভোজন। 
কভু নাহি খাই এছে মিষ্টাক্স ব্যগ্জন।” 

পরমানন্দ পুরী-_ত্রিহতদেশবাঁসী বিপ্র, মাধবেঞ্জ পুরীর প্রধান শিল্ত, এবং মহাপ্রবুর পরম 
প্রিরপা্র। ইনি ছিলেন ব্রজের উদ্ধব। বাঁৎসল্যরসভাঁব-বিশিষ্ট পুরী গোসাঞ্চির নিকট ভজন-সঙ্গ-ুখসেব! 
গ্রহণ করিয়৷ প্রত্থু তাহার বশ ছিলেন। 

মহাপ্রতু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচল হইতে দক্ষিণ দেশে গমন করেন। খাবভ পর্কাতে বাইয়া 
পরমানন পুরীর সহিত তাহার মিলন হয়। উভয়ে উভন়কে পাইয়া আত্মহারা হইলেন। রুষকখারসে 
বিতোর হইয়া তারা তিন দিনকাটাইলেন। শেষে পুরী গোঁসাঞ্রি বশিলেন, "আমি পুরুয়োতহ হইয়া 
গ্বৌড়ে গঙ্গাঙ্গান করিতে যাইব।” 

প্র্থ কছে,__তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে । আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অন্পফালে ॥ 

'তোম়্ার নিকটে রহি,_হেন বাছা ছ্। “নীলাচল আসিবে, মোরে হঞা সদর” 
ইহার পরে প্রন দক্ষিণে গেলেন আর পরমানন্দ পুরী নীলাচল হইয়া নবন্ধীপে আলিলেন। নেখানে 
"আইর মনিরে জুখে করিলা৷ বিশ্বা। * আই ভীয়ে ভিক্ষা দিলা করিয়া সম্মনি।” সেখানেই প্রঃ 
নীলাচলে প্রত্যগন-সংবাদ. পাইলেন। গোঁড়ের কক প্রকে দর্শন করিতে “হইবার 'জত প্রতাত বে 


[৬ 1. 


ছিলেন কিন্ত পুরী গৌসাঞ্রি তত দিন অপেক্গ। করিতে গাঠিলের না, দ্ি্জ কথগাঁকান্ত 'নাঁমে সুর ১ 
খঁজফে সঙ্গে লই! নীলাচনুুখে ছুটিলেন এবং "পত্রে আমিয়া তেঁহ দিপিকা ্রন্থরে 1. ৬ : 
... ঘুর হইতে পরমানন্দ পুরীকে দেখিয়াই প্রন আনে বাহ ভুরি ত্য করিতে করিতে বমিস্টে লাগিলেন, 

খা, টৈত্ততাগবত) অন্তা, ওয় পরিচ্ছেদে,-. 
"আজি ধন্ত লোচন, সফল আজি জন্ম। সফল আমার আজি ছৈল সর্ব ধর্থ 1” 
. ” 2৯. প্র্থ বলে,--“আজি মোর সফল সন্্াস। আজি মাধবের মোরে হইলা গ্রকাশ।" 
. ইহছি বলির প্রভু তাঁহার সেই প্রি তকে কোলে করিয়া তাহার অঙ্গ গ্রেমাননদ-জলে সিঞ্চ 
করিজে-লাগিয়েন। তার পর প্র প্রেমভরে কহিলেন, _"ভোমাধ সঙ্গে একতে বান করিতে ইচ্ছা করে। 
আমাকে কপ! করিয়া! নীলাচলে থাক।” পুরী গোমাঞ্িও বলিলেন,--“তোমার সঙ্গে বাঁস করিব বলিয়া তি 
গোঁড় হইতে সত্বর চলিয়! আসিলাম।” 


পরমাননন পুরীর বাসের জন্ত কাশী মিশ্রের আলয়ে একখানি নির্জন গুহ ও সেবার জগ্ঘ এক জন . 


ভৃত্য স্থির করিয়া দেওয়া হইল। সেই দিন হইতে পুরী গোঁসাঞ্িঃ যেখানে বাঁস করিতে লাগিলেন। 
'দ্বক্দাবনদাস বলিতেছেন, যথ! চৈতঙ্ক ভাগবত, অস্তা, শেষ অধ্যায়ে,-- 


“নক্নাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয় পাঁর। আর নাহি,--এক পুরী গোসাঞ্ি মাত্র ॥ 
দামোদর স্বরূপ, পরমানন্। পুরী। সঙ্গাসী পার্ধদে এই দুই অধিকারী ॥ 
নিরবধি নিকটে থাকেন ছই জন। প্রভুর সন্্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ ॥ 
ধত প্রীতি ঈশ্বরের পুরী গোলাগ্রিরে | ' দাদোঁদর হ্বরূপেরে তত প্রীতি করে ॥” 
পুরন্দর পঙ্ডিত-_নিত্যানন গ্রতৃর শাখাতুক। চৈতন্চরিতামৃত, আদি, একাদশে, আছে-_. 
“নিত্যানন্গ প্র প্রিয় -পঞ্জিত পুরন্দর 1 
প্রেমার্ধর মধ্যে ফিরে যৈছন মন্ধর ২৮ ॥ 
টিতে অস্ত, ৬ অধ্যায়ে বখা,- 
দ্পুরদার পণ্ডিত পরম শীল 'দাস্ত। 
নিত্যানন হ্বরূপের বাত একান্ত 
ইনি অঙ্কন তক্তদিগের সঙ্গে প্রায় প্রতি বৎসর নীলাচলে বাওষা-সাসা করিতেন । নিতাইচাদ যখন সাঙগোপাগ 
সহ গৌড়ে ফিরিয়া আলিয়! জাঙ্ধীর উয় কৃলস্থিত গ্রামসমূহে নীম-প্রচয় করিব! বেড়াইতেছিলেন, তখন যে 
সকল তক তীহার প্রধান সহার ছিলেন, তাহাদের মধো পুরন্দর পণ্ডিত এক জন গ্রধান। যথা টৈতস্ুভাগবত, 
অন্ত, শেষ অধ্যায়ে, 
. "তবে আইলেন গর খড়াছ গ্রামে। গা পরিকর মবাঃথানে। 
খড়াহ প্রামে প্র নিত্যান রায়। যত মৃত করিলেন কথন নী যায় । 
পুরদার পণ্ডিতের পরম উন্মাদ । বৃক্ষের উপরে চড়ি করে সিংহনাদ 
. শমুজি থে আগ রলিঞেক্ষ দিবা গড়ে. 
পুরঙার জাচার্যয--সহাগররুর গণ। ধা চৈতকচরিতীযুত, আছি, দশদে-- 
0৬৮৭ 
৮ দির বীর্ষেখলে গৌরাগর্দারি1”৩,।.. 
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নে যাইবার ইচ্ছ। ছিল। কিন্তু জং! হইল না, কানাঞ্ বাটশালা 
তিপুরে অধ্বৈতালর়ে কয়েক দিন.খাকিয়া কুমায়হট্রে পীবাসের ৃ 


. ম্াগ্রভুর, জননী ও জাহবী দর্শন করিয়া বৃন্দাব 
আসিয়া উপস্থিত ছইলেন। যথা চৈতন্যভাগবত, 


হইতে ফিরিয়া নীলাচলে চলিলেন। পথিমধ্যে. শা 
আলয়ে আনিলেন। এই সংবাদ পাইয়া আচার্য ুরনদর 


॥ পঞ্চমেত | 
ঃ প্রভু আইলেন মাত্র প্ডিতের ঘর। বার্তা পাই আইলা আচাধ্য পুরনর ॥ 
তাহারে দেখিয়া প্রন পিতা” করি বোলে। প্রেমাবেশে মতত,--তানে করিলেন কোলে ॥" .. 
'ভীফফচৈতনত উদয়াবলী*-গরনেদা।” 


প্রছাক্স মিশ্রু- গন্ধ বাবুর মতে ইনি "মহাপ্রভুর খুললতাতপু্র ও 
ভাহার নামও প্রায় মিশ্র ছিল সত, কিন্ত চৈতনরচরিতারৃতাদি এছে বে গ্রহ্থায় মিপ্রের কথা উল্লেখ কর! হইয়াছে, 
তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাঁহার বাটা উড়িব্যায়। বঙ্থী চৈতগ্থচরিতানৃত, মধ্য, দশমে_ টি হা 

*প্রদ্যুয় মিশ্র ইই বেষ্কৰ প্রধান। 
জগরাথের মহাসোয়ার ইহ “দাস' নাম ॥৪৩। 
অর্থাৎ তিনি ছিলেন জগরাগ্ের মহান্থপকার, প্রধান পাকক। 
একদিন প্রদান মিশ্র প্রডূর চরণে দণ্ডবৎ করিয়া অতি কাতরভাবে বলিলেন, 

«গুন প্রভূ মুগ্রি দীন গৃহস্থ অধন। কোন্‌ ভাগো পাঞাছে। তোমার ছুল্ল ত চরণ॥ 

কষ্ণকথ শুনিবারে মোর ইচ্ছ। হয় । কৃষ্ণকথা কু মোরে হঞ্চিয়। সদয় ।” 
প্রতুও সেইরূপ ভাবে উত্তর করিলেন,__“কৃষ্ণকথা জামি ত জানি ন1, একমাত্র রামানন্দ.রায় ইছা৷ জানেন; 
আমি তাহার মুখেই শুনিয়৷ থাকি । কৃষ্ণকথা শুনিতে তোমার মন হইগ্াছে, ইহ! বড় ভাগোর কথা । রামানন্দের 
কাছে যাইয়া ইহা শ্রবণ কর।” এই কথ! শুনিয়া প্রহার মিশর রামানন্দের গৃহে গমন করিলেন। সেখানে 
তাহার এক সেবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার নিকট রানানন্দের কথা জিজ্ঞাস! করার, সে বপিল, __ 

“দুই দ্েব-কন্ঠা হয় পরম লুগ্দরী। নৃত্য গীতে সুনিপুণা,- বয়সে কিশোরী ॥ 

সেই দ,ছে লএ? রায় নিস্ৃত উদ্ভানে। নিজ-নাটঞ গীতের শিখার নর্তনে ॥” | 
প্নেরক তৎপরে বলিল,--“আপনি এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষ! করুন, তিনি এখনি আসিবেন। আপনি তাহাকে যে 
আল্ঞা করিবেন, তিনি তাঁহাই করিবেন।” ইহাই বলিয়া সেবক রামানন্দকে সংবাদ দিতে চলিয়া! গেল। 
রামানন্দের কার্ধ্য শেষ হইলে, সেবক তাহাকে মিশ্র ঠাকুরের আগমনবার্তা জানাইল। রামানন্দ তঙঙ্ষণাং 
মিশ্রের নিকট আসিয়। সসম্মানে নমঙ্ক!র করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, _ 

পবহুক্ষণ আইলা, মোরে কেহ না কছিল। তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল। 

তোমার আগমনে মোর পবিত্র হেল ঘর । আল্ঞ! কর, কা করে” তোমার কিছ্কর ॥” 
সেবকের মুখে সমস্ত কথ! শুনিযা, রামাননোর প্রতি মিশ্রের কিছু অঅ্ধার উদয় হুইল। মনে মনে ভাবিলেন, 
'আচ্ছা লোকের কাছে কষ্ণকথ শুনিতে প্র পাঁঠাইয়াছেন 1, কিন্ত মুখে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া কেবল 
মাত্র বলিলেন,--“তোঁম। দেখিতে ছেল 'আগমনে। আপন! পবিত্র কৈ তোমায় দরশনে ॥” এই কথা বণিন 
মিশ্র নিজ ঘরে ফিরিয়া গেলেন। 

আর একদিন প্রতুর্ধ নিকট মিশ্ন গমন করিলে, প্রতু জিজ্ঞাস! করিলেন,_-প্রায্নের কাছে কৃষণকথা : 

গুনিলে 7” তখন মিষ্র পূর্বের সমস্ত ঘটন! গরুকে জানাইলেন।.. লব. কথ! শুনি গ্রহ বলিলেন,_ 

৪ ত দন্্যাসী, আপনাকে বিরক্ত ফরি ষানি। দর্শন দরে, প্রকৃতির নাষ বদি গনি॥ 

ভবহি বিকার পা মোর জন্মন। প্রকৃতি-র্শনে স্থির হন কোন্‌ জন? 
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তায পর বলিতেছেন,-_+কিনধ মানের কথা শ্বত,'সৈ এক শত বাপার। তিনি,_একে দেবদাী, তা'তে 
জুগরী তরুণী, তাহাদের সব সেধ! করেন আপনি | তবু তাহার দেহ-মন কা্ঠ-পাষাণ সম নির্বিকার? 
এই বধিকার একমাত্র রাষানন্দের দেখিতে পাই। তাতেই জানি, তাহার দেহ অপ্রা্কত। সেই জন্ত আমি 
রায়ের স্থানে কৃষকণা শুনিয়া থাকি। তোমার বদি কষ্চকথ! শুনিতে প্ররূতই ইচ্ছ! হইয়া! থাকে, তবে এখনই 
তাহায় কাছে চলিরা! যাও বলিও, আমি তোমাকে পাঁঠাইয়াছি ।” 
| এই কথ! শুনি! প্রদ্যু় মিশ্র তৎক্ষণাৎ রায়ের কাছে যাইর। গ্রণাম করিয়া গাড়াইলেন। রায় 
বিনগনরবচনে জিজ্ঞাসিলেন,--“কি অন্ত আসিয়াছেন?* মিশ্র বলিলেন,--*তোমার নিকট কৃষ্ণকথ। গুনিবার 
জঞ্জ প্রচ আমাকে পাঠাইয়। দিলেন।” এই কণা শুনিয়া রামানন্দ বিশেষ সন্ভোষের সহিত বলিলেন,-_পপ্রুর 
'আজ্ঞায় কষকথ শুনিতে আইলা হেণা । ইহা বই মহাভার্গ্য আমি পাৰ কোথা 1?” এই কথ! বলিয়! তাহাকে 
লইয়! নিভৃতে বসিলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি কথ! শুনিতে চাহ ?” মিশ্র বলিলেন, _*বিষ্ভানগরে 
যে সকল কথ প্রতুকে বলিয়াছিলে, সেই কথ। ক্রমে ক্রমে আমাকে বল।” 
তবে বামানন্দ ক্রমে কছিতে লাগিলা। কুষকথা-রসামৃত-সিদ্ধু উপল] ॥ 
বক্ত। শ্রোত| কহে শুনে ঢ'ছে প্রেমাবেশে। আত্মস্থতি নাহি--কাহী জানে দিন-শেষে ॥ 
সেবক কহিল--'দিন কেল 'অবসান।” বে রায় কষ্ককথার করিল বিশ্রাম ॥ 
বছ সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিল! | মিশ্র “কৃতার্থ হুইলাঙ' বলি নাচিতে লাগিল! ॥ 
মিশ্র ঘরে যাইয়। জ্লানাহার করিয়া সন্ধ্যার পরই প্রভুর চরণ দর্শন করিতে গেলেন । তাহাকে দেখিয়াই প্রস্থ 
জিজ্ঞাস! করিলেন,--পকৃষ্ণকপ| শুনিলে ?” 
মিশ্র কছে,--প্প্রতু ঘোরে কৃতার্থ করিল! । কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডূবাইল। ॥ 
রামানন রাম্-কথা কছিলে না হু) এমন্ধুষ নহে রায়,--কুষানক্তিরসময় ॥” 
পুগুরীক বিদ্যানিধি-_চট্টগ্রামের চক্রশাল! গ্রামের জমিদার বারেন্-ত্রাহ্মণ-বংশে উত্তম কুলে 
তাছার জগ্ম ॥ তিনি ধনবান্‌, দাত ও শুদ্ধাচারী ছিলেন। নবদধীপেও তাগার এক বাচী ছিল, সেখানে মধ্যে 
মধ্যে আমিক্বা বাম করিতেন। তিনি মাধবেন্্র পুরীয় মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বাহে সর্বাদ! বিবযীর স্তায 
ব্যবহার করিলেও অন্তরে তাহার গাঢ় ₹ষ্চতক্তি ছিল, তবে বিরক্ক-বৈষণব বলির! কেহই তাহাকে জানিতে পারিত 
না। গঞ্াধর পঞ্জিতের পিতা মাধব মিশ্রের বাড়ী ছিল চট্টগ্রামের বেলেটি গ্রাষে। তিনিও বারেজ্-ত্রাহ্ধণ 
ও সন্বশজাত । পুগুরীক ও মাধব সমাধ্যায়ী ছিলেন, উত্তয়েই এক আত্ম! এক প্রাণ। 
মহাগ্রকাশের পর শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন 'পুগুরীক বাপ” বলিয়। তাহাকে আকর্ষণ করিলেন। কাজেই 
পুণ্তয়ীক গোপনে নব্বীপে আসিলেন। মুকুন্দ দত্বের বাড়ীও চট্টগ্রামে চক্রশালা গ্রামে ছিল। কাজেই 
তাহার পুগুরীকের সছিত বেশ বন্ধুত্ব ছিল। একদিন মুকুন্দ গদাধরকে বলিলেন,--“আমাদের গ্রামের একজন 
পরম ভক্ত আিয়াছেন, দেখিতে যাইবে ?” গদাধর ুনিয়া আগ্রহ সহকারে মুকুন্দের সঙ্গে চলিলেন ; 
যাইিয়! দেখিলেন, খাটের উপর উত্তম শধ্যা, তাহা উপর এক জন বড় মানুষ বসিয়া আছেন? ছই জন ভৃত্য 
ময়ূরের পাখা দিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে। তাঁগদিগকে বিস্তানিণি আদর করিয়। বসাইলেন, তাঁর পর 
গদাধরের পরিচয়জিজ্ঞাস। করিজেন। মুকুন্দ বলিপেন,_-“ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র, দ্কায় পড়িয্বাছেন? কিন্ত সে 
ই্ার গৌরব নছে॥ শৈশব হইতে ইনি পরম তক্ত, আর চিরকুমার থাকিবেন, ইহাই ইচ্ছ1 |” 
গদাধয় দ্াঁবিকেছেন, প্তাল ভক্ত দেখিতে আদিয়াছি। এখন এখা! হইতে যাইতে পারিলেই বাঁচি ।” 
যুকু্ গদাধরের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়! ভাগবতের একটা শ্লোক স্ষ্িরে পাঠ করিলেন। ইহা শুনিবামাত্ 
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ভূমিতে পড়ি! গেলেন। অনি মুন গৃ্াধর প্রতি তাঁহার. বা 


গার ্র ড়ি দিতে লাগিলেন এবং অতি করণ ত্বরে রোদন 


করিতে লাগিলেন । বিষ্ঞ/নিধি চেতপ পাইয়! ধূলাঁয় গড়াগ 


করিতে বলিখেন, যথ! চৈতচ্ভাঁগবতেত 
এ স্রীরুষণ ঠাকুর মোর, কষ মোর প্রাণ । 


মোরে সে করিলে কাঠ পাষাণ সমান ॥ 
বিস্তানিধির এই দেবছুল' ভক্তি দেখিয়! গদাধর বিশ্িত হইলেন? আর নিজে থে অপরাধ করিয়াছেন, 
তজ্ন্ত ভীত হইলেন। তখন কাতরভাবে মুকুন্দকে বলিলেন্,__“তুমি এমন ভক্ত দর্শন করাইয়া আমার নয়ন 
সার্থক করাইলে, কিন্ত এখন আমার উপার কি? ..সাঁমি যে উহার বাধ ভোগ ও বিলাস দেখিয়া উষ্থীকে 
অবজ্ঞা করিয়াছি। আমার সে অপরাধ হ্থীলন করিবার একমাত্র উপায় ইহার নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ ।” 
অনেক ক্ষণ পরে বিষ্ভানিবির চৈতস্ত হইল। তখন মুকুন্দ তাহাকে গদাধরের কথ! জানাইলেন। 
বিগ্তানিধি ৰলিলেন,--“ব্হ ভাগ্যে এমন শিষ্য ল/ভ হয়। আগামী শুক্ুদবাদশী উত্তম দিন, সেই দিন আমি 
ইহাকে মন্্রদান করিয়। কৃতার্থ হইব ।” 
সেই দিন নিশিযোগে সামান্ত বেশে বিদ্ধানিধি একক এ্গৌরাঙ্গের প্ীচরণ দর্শন করিতে আঁগমন 
করিলেন। প্রুর সন্ধুখীন হইয়া আর তাহার চাদ-বদদন দেখিবার অবকাশ পাইলেন না, মৃচ্ছিত হুইয়! 
পড়িলেন। ক্ণকাল পরে বাস পাইয়! আর্তনাধ করিয়া বলিলেন, বথ!, চৈতন্তভাগবত, মধ্যে, 
“কৃষ্ণ রে পরাণ মোর, কঙ্চ মোর বাপ। সুঞ্ি অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ॥ 
সর্বজগতেরে বাঁপ উদ্ধার করিলে। সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলে ॥” 


পুপ্তরীক বিষ্তানিধিকে শ্রাগৌরান্ত পূর্ে কখনও দেখেন নাই। কিন্ত আজ যেন বহুদিনের পুরাতন বান্ধবকে 
পাইয়াছেন, এইরূপ ভাবে তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আনন্দাস্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন; শেষে-_ 


গ্রহ্থ বলে- “আজি শুভ প্রভাত আমাল । আজি মহাঁমগল যে বাসি আপনার ॥ 

নি! হেতে 'মাজি উঠিলাম গুভঙ্গণে। দেখিলাম “প্রেমনিধি” সাক্ষাঁৎ নয়নে । 

আজি কৃষ্ণ বা! সিদ্ধি করিল। আমার । আগ পাঈল।ও সর্ব-অনোরথ পার | 
আম হইতে বিছ্ঞানিধির নাম প্র 'গ্রেমনিথি ল্লাখিলেন। তৎপনে প্রনুর অনুনতি লইয়। শুভ গুরুছাদগীতে 
বিছ্াানিধির নিকট গদাধর দীক্ষ] গ্রহণ করিলেন। 

একবার বিষ্তানিধি অন্ান্ত ভক্রদিগের সঠিত লীলাঁচলে গেসেন, এবং প্রনুর ইচ্ছামতে ভরুদিগের 
সহিত দেশে ন| দিরিয়, কিছুদিন সেখানে থাকিয়! প্রভু ও স্বরূপের সহিত সঙ্গশ্রথে কাটাইলেন । জমে 
ওড়ন-বঠী মাসিয়। উপস্থিত হইল। বহু কালের প্রচলিত নিযধান্রদারে এই দিবস জগন্নাথ মাওুয়া বস্ত্র পরিধান 
করিলেন। ইহা দেখিয়া বিষ্ঞানিধি স্বরূপ দামোদবকে বলিলেন,_-“এখানেও ত শ্রতিস্থৃতি প্রচলিত 'আছে, ভবে 
এরূপ অনাচার কর! হুয় কেন?” ইহাই লইগ| দুই জনে অনেক কথাবার্তা হইল । রাত্রিতে বিগ্ানিধি স্প্রে 
দেখিলেন, জগন্গাথ ও রলরাম ছুই তাই "আসিয়াই জ্রোধরে ভীহার মুখে চড়াইতে লাগিলেন। এরপ 
জোরে মারিলেন বে, গালে আঙ্গুলের দাগ পড়িয়া গেল তখন-. 
“ছুঃখ পাই বিদ্যানিধি কচ রু্ বলে। অপরাধ ক্ষ বলি পড়ে পদতলে ।” 

তার পর জিজ্ঞাস। করিলেন,-“কোন অপরাধে মোরে মারহ গোসাঞ্চ ? ্ 
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গডু বলে,--“তোঁর অপরাধের অন্ত নাই ॥ 
মোর জাতি, মোয় সেবকের জাতি নাই। সফল জানিলা তুমি রছি এক ঠাঞ্চি? 
তবে কেন রহিয়াছ জাতিনাশা স্থানে? জাতি রাখি চল তুমি আপন ভবনে ॥ 
আমি যে করিয়া আছি াত্রার নির্কন্ধ। তাহাতেও ভাব অনাচারের সন্বন্ধ ? 
তখন বিভানিধি বলিতেছেন,-_ 
"ভাল দিন হেল আজি মোর নুপ্রভাত। 
মুখ কপোলের ভাগ্যে বাজিল শহাত।” 
বন্ধ নিত্যানন্দের দধিতীযা স্ত্রী, বীরচন্েক্স মাতা) নিত্যানিনের অন্তধণীনের পর কিছুকাল 
জীবিত ছিলেন। 
বিষুগপ্রিক্।--শগৌরাজের ছ্িতীয়! ভাঁধ্যা। মহাপ্রতুর সঙ্গ্যাস গ্রহণের পর তিনি নবন্ধীপে থাকিয়া 
কঠোর সাধন ভজন ও শ্রীশচীমাতার সেবা! করিতেন। প্রন্থুর 'অপ্রকটের পরও তিনি কয়েক বৎসর এই 
ধরাধামে ছিলেন। শ্রীনিবাস তাহার দর্শন লাস করিয়াছিলেন। 
বত্ত্রেশ্খর পণ্ডিত--চৈতন্চরিতামুতের আদিলীলার ১*ম পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর শাখা-গণনাঙগ 
আছে,-- 
প্ৰক্রেশ্বর পঞ্িত--প্রভুর বড় প্রিয় ভৃত্য | এক তাবে চব্বিশ প্রহর ধার নৃত্য ॥ 
আপনে মহা গ্রু গাছেন ধার নৃত্যকালে। প্রতুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে ॥, 
“রশ সহ গন্ধবর্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ। তারা গায়, মুঝ্ধি নাঁচি, তবে মোর দুখ ॥ 
প্রভু বলে--তুমি মোর পক্ষ এক শাখা । আকাশে উড়িয়া যাঙ, পাও আর পাখা &" 
উদ্ধ'ত চরণগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়, বক্তেশ্বর প্রভুর কত প্রিয় ছিলেন। গ্রতুর বখনই কীর্তন 
করিতে মন হইত, তখনই বক্রেশ্বরের তলব হইত । কারণ, বক্রেশ্বর নৃত্য না করিলে তিনি প্রাণ উারিয! 
গাছিতে পারিতেন না,_তাছার গান জমিত না। মহাপ্রতু দক্ষিণ দেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, 
গড়ের তক্কের! আনন্দে বিভোর হুইয়৷ নীলাচল অভিমুখে ছুটিলেন। তখন কোন্‌ ভক্ত কি ভাবে চলিলেন, 
তাহার একটী সুন্জর বর্ন! বৃন্াবনদাস তাহার চৈতন্তভাগবতে দিয়াছেন। তাহাতে আছে,_ 
"চলিলেন ছরিষে পণ্ডিত বক্রেশ্বর । যে নাচিতে কীর্তনীয়! শ্গৌরম্থন্দর |” 
বনমালী মিশ্র--প্রিগৌরাঙ্গের প্রথম! পত্ধী লক্্মীদেবীর বিবাহের ঘটক। 
বনমালী আচার্ষয বা পণ্ডিত _শ্রবান-গৃহে মহাপ্রভুর বলরাম আবেশের সময় ইনি তাহার 
হতে স্বর্ণ হল ও মুধল দর্শন করেন । যথা, চৈতন্তচরিতামৃতে, আদি, দশমে,-- 
“্বনমালী পণিত-শাখা বিখাত জগতে । সোণার মুষল হল যে দেখিল প্রভুর ছাতে |” 
ব্বানীনাথ- বৈষবগ্রন্থে আমরা তিন জন বানীনাথের পরিচয় পাইয়াছি। রর 
(১) স্বাপীনাথ পষ্নায়ক - ইনি দায় রামানন্দের ভ্রাতা ও ভবানন্বের পুত্র। ইহারা পাঁচ 
সাঁই। পিতা পুরে সকলেই রাজ! গজপতি গ্রতাপরুদ্রের অধীনে কার্য করিতেন । অহাগ্রতু নীলাচলবাসী হইলে 
ভষানম্ম বাণীনাথকে তীহার সেবা-কার্ধ্য নিযুক্ত করেন। | 
(২) ঝিপ্র বাঞীনাথ-_মহাপ্রতুর উপশাখ। । গৌরগণোদেশ, ২৪ প্লোফে আছে,_-“বানীনাথ- 
দ্বিজশ্তম্পাহট্রবাসী প্রতোন/প্রিরঃ ।” এই চম্পাহট্ট ব1 চাপাহাটী নবন্ধীপ স্টেশন হইতে এক ক্রোশ দুরে । কেহ 
.কেছ বলেন, ইনিই গবাধর প্ডিতের জানা । কিন্তু আমাদের তাহা বোঁয় হয় না। নরোতদ ঠাকুর খেতরীতে 
১২ 


[ ৬৮ ] 
যে মহোৎসব করেন, তাহাতে বিপ্র বাণীনাথ উপস্থিত ছিলেন বলিয়া গ্রাকাশ। গদাধরের ভ্াতম্পু্র নয়নানন্। ও 
& মছোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বিপ্র বাঁণীনাথের নাম এই উপলক্ষে কয়েক বার উল্লেখিত হইলেও 
নয়নানন্দ ব| গদাধর পণ্ডিতের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল, তাহা জানা! যায় না। 

(৩) পণ্ডিত বানীনাথ--গদাধরের ভ্রাতা তবে জ্যেষ্ঠ, কি কনিষ্ঠ, তাহা লইয়া মততেদ 
আছে। সাধারণের মতে বাণীনাথ কনিষ্ঠ, কিন্ত কোন গ্রস্থেই এই বিষয়ের উল্লেখ নাই। একমাত্র প্রেম- 
বিলাসে বাণীনাথের কথা আছে। প্রেমবিলাদ লিখিয়াছেন, বাণীনাথ জ্োষ্ঠ এবং চট্টগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। 
'্গদাঁধর পণ্ডিত” প্রবন্ধে আমরা এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। 

বাসুদেব দত্ত--চট্টগ্রামের মধ্যে চক্রশাল গ্রামে '্ষ্ঠকূলে ইহার জন্ম। ইঙার কনিষ্ঠ ভ্রাতার 
নাষ মুকুন্দ দত্ত। এই ভ্রাতৃদ্ধয় নবদীপে বাস করেন। উন্ভয়েই পরম কৃষ্ণতক্ত, মধুকঠ ও লুগারক, 
সুতরাং উয়েই গ্রাতুর বিশেষ অনুগত, প্রিয় এবং গণভুক্ত ছিলেন। চৈতন্নচরিতামূত, আদি, দশমে 
বাসুদেবের পরিচয় এই ভাবে দেওয়া! হইয়াছে, যথা__ 

“বাসুদেব দত্ত--গ্রভুর ভূতা মহাশয় | সহত্র-মুখে ধার গুণ কহিলে না হয় ॥ 

জগতে যতেক জীব, তার পাপ লঞ11 নরক ভুঙ্জিতে চাছে জীব ছাড়াইয়! ॥” 
ইহ! 'অপেক্ষ! বড় কথা আর কি হইতে পারে? এক্সপ বর এ পধ্যন্ত বোধ হয়, 'মার কেহই প্রার্থনা করেন 
নাই। 

মহাপ্রভুকে * দর্শন করিতে গৌড়ের ভক্তমগ্ডলী প্রতিবৎসর নীলাচলে গমন করিতেন। একবার 
তাহাদের ফিরিবার সময় হইলে মহাপ্রত্ু তাহাদিগকে লইয়া বসিলেন, এবং একে একে সকলের গুণ-কীর্ভন 
করিতে লাগিলেন, যথা-_ 

বান্ুদেব দেখি প্রত্ত আনন্দিত হঞ1। তারে কিছু কহে তাঁর অঙ্গে হাত দিয়া। 
য্ঘপি মুকন্দ মাম সঙ্গে শিশু ভইতে | তাভ চৈতে অধিক সুখ ভোমারে দেখিতে ॥ 
বান্ত কহে-ধ্যুকুন্দ পাইল তোমার সঙ্গ । তোমার চরণ পালা সেই পুনক্ন্ম ॥ 
ছোট হয়ে মুকুন্দ এবে হৈল আমার জ্যেষ্ঠ । তোমাষ কৃপায় ভাতে সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ ॥” 
--চেৈঃ চঃ, মধ্য, ১১শ। 
শ্রগৌরাঙ্গ রৃন্দাবনে বাইবেন ভাবিয়া দেশে আসিয়াছিলেন ; কিন্তু বাওয়া হইল না বলিয়া নীলাচলে 
ফিরিতেছেন। কুমারহট্রে শ্রীবাসের বাড়ীতে ভাগিয়। বালুদেব দছ্ছের সষিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে 
দেখিয়া শ্রাগৌরাঙ্গ কোলে করিয়া কান্দিতে লাগিলেন । বানুদেবও প্রহর চরণ ধরিয়া এরূপ করুণ স্বরে 
কান্দিলেন যে, শুষককান্ঠ পাষাণাদি পর্যান্ত বিগলিত হইল। প্রভু বার বার বলিরাছেন--"আমার এই দেহ 
বাস্থদবদের | দত্ত আম! বথা বেচে, ভথাই বিকাই। সত্য সতা ইহাতে লন্তথ! কিছু নাই ॥ সত্য আমি 
কহি, শুন বৈঝুর-মগ্ডল । এ দেহ আমার বাস্তদেবের কেবল ।” ( চৈতগ্ভভাগবত, অন্তা, ৫ম) রঘুনাথ 
দাস গোন্বামীর দীক্ষা গুরু যরনন্দন আচার্ধা ইপ্হারই অন্ুগৃহীত । ( চৈতন্চরিতামৃত, অন্ত, ৬ )। 

বাস্ুঢ্দৰ সাশ্্রভীম --সার্ববভৌন উ্টাচাধ নামে ইনি বিখ্যাত । নবনীপের সঙ্গিকট বিস্তানগর 
নামক পমীবালী মহেস্বর বিশারদ হার পিতা! ও বিষ্তাবাচম্পতি ইহার ভ্রাতা! ছিলেন। সঙ্স্যাম গ্রহণের পর 
নহাপ্রহু দেশে আপিয়া এই বাচস্পতি-গ্ুহেই করেক দিন ছিলেন । বান্ুদেব বেদব্দাস্তাদি পাঠ করিনা, 
দিখিলার বিখ্যাত নেয়াফিক পক্ষধন্প মি এল নিকট যাইয়া সমগ্র ্তাশাক্স পাঠু ও কণঠস্ক করিয়া নবহীপে ফিরিয। 
আসেন। তিনি ননদ্বীপে সর্দ প্রথম স্থায়ের টোল স্থাপন করেন। কথিত আছে, বিখ্যাত 'দীধিতি'-গ্রশকার 
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রথুনাথ শিরোমণি ভাহারই ছাঁ্র। উড়িস্যার রাঁজা গজপতি প্রতাঁপরুদ্র সার্বভৌম ভট্াচার্ধ্যকে পুরীতে লইয়া 
যান এবং রাজ! তাহার সহিত পরামর্শ ব্যতীত কোন আবশ্ঠকীয় কার্ধা করিতেন না । পুরীতে বছ ছাত্র তাহার 
নিকট বেদবেদাস্ত প্রড়তি শান অধ্যয়ন করিতেন। 
সন্গযাস গ্রহণ করিয়া! মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করেন। এখানে জগন/খ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই তিনি 
.ভাবাবেশে মৃঙ্ছিত হছন। সেই সময় সার্বভৌম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁহাকে দর্শন করিয়! 
সার্বভৌম তাহার প্রতি আকষ্ট হন এবং তাঁহাকে নিজ বাটাতে লইয়া যান। ইহার কয়েক দিবস পরে, 
সাত দিন ধরিয়া সার্ববতৌম বেদান্তের শাঙ্করভাষ্যানমোদিত অর্থ প্রভৃকে শনাইলেন। প্রভূ নির্বাক হইয়া 
গুনিতেছিলেন । অষ্টম দিবদ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে সার্বতৌম জিজ্ঞান! করিলেন,_-“ম্বামিন” এই সঞ্ধ 
দিবস পাঠ করিলাম, এবং ব্যাখ্যা ও করিলাম; কিন্তু তুমি কোন কথ! বলিতেছ না কেন ?” 
প্রত অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন,--“আঁমি মজ্ঞ, অধায়নও নাই, কাজেই আপনার ব্যাখা! বুঝিতে 
পারিতেছি না ।” | 
সার্বভৌম বিরক্তির সহিত বলিলেন, _“্বুঝিতেছ না? এ কথ। পূর্বের বল নাই কেন? না বুঝিলে ত 
জিজ্ঞাস। করিতে হয়? তাহা না করিলে কি করিয়া তোমার মনেব তীব বুঝিব ?” 
প্রভু । বেদান্তের সুত্রগুলি সহজ ও সরল, তাহ! পরিষ্কার ধুঝিতেছি। কিন আপনার ব্যাখ্য! বুঝিতে 
পারিতেছি ন1। ৃ 
সার্বাভৌম এট কথা নিয়া বিশ্মিত হঈলেন। তিনি ভাঁবিলেন, এই বাঁলক-সন্ন্যাসী বলে কি? সুত্র 
বুঝিতে পারিতেছে, আর আমার বাখুা! বুঝিতে পাঁরিতেছে না? তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,_-প্কি ? তুমি 
সত্র বেশ পরিষ্কার বুঝিতেছ, "আর আমার বাঁখা। নুঝিতেছ না? র্থাৎ 'আমার ব্যাখ্যা! ভুল হইতেছে, এই 
কথা তৃমি বলিতেছ ?” 
প্রভু ধীর ও নির্তীক ভাবে বলিলেন (বা চৈতন্চরিতামৃত, মধা, »্ঠ অঃ), 
* ৬ "শৃত্রের অর্থ বুঝিতে নির্মল । তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ভ বিকল ॥ 
সত্রের অর্থ--ভাষা কনে প্রকাশিয়া ৷ ভাষ্য কহ তুমি,-সৃত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়। ॥ 
সুরের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখান। কল্লনার্থে তৃমি তাহা কর মাচ্ছাদন ॥” 
প্রভুর এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্ধা ধৈধা হারাইলেন, এবং ঠাট্া করিয়া বলিলেন, “হু! আবার 
পাগ্ডিত্যাভিমাঁনও আছে! আচ্ছা, এই বুদ্ধ ন্যমে ভোঁমার নিকটই না হয় শিক্ষা করা যাউক। তুমি বাধা! 
কর, দেখি কাহার কাছে কিরূপ 111 শিখিয়াছ ।” 
সার্ববতৌম যে ক্রোধে অধীর হইয়াছেন, তা! লক্ষা না করিয়া প্রভু বলিতে লাগিলেন্-"বেদে বলেন 
সে, ্ীতগবান্‌ সচ্চিদানন্দনিগ্রহ ও তাহার উপব প্রীতি জীবের পঞ্চম পুরুমার্থ।” ইহাই বলিয়া তিনি এক 
একটী স্তর আওড়াইয়। তাার সরল 'অর্থ করিতে লাগিলেন। সার্বভৌম প্রথমে তাহাকে ধমক দিয়া নিরস্ত 
করিবার চেষ্ট! করিলেন, কিন্ত কৃতকাধা হইলেন না । তাহার পর বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী বালক হইলেও একজন 
উচ্চদর়ের পঞ্ডিত ; এমন কি, তীহ্ার সমকক্ষ । তথন ভীত হইয়! প্রভুর কথার উত্তর দিবার চেষ্টা করিলেন, 
কিন্ধ কতকাধ্য হইলেন না। এই ভাবে আপনার গুকুর আসন ও ভুবন-বিখাত প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্ত 
তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্ধু ক্রমে ক্ষীণ হুইতে লাগিলেন। শেষে হতাঁশ হইয়া গ্রভুর মুখের 
'দিকে চাহিয়৷ তাহার কথ! শুনিতে লাগিলেন। গ্রভু বলিলেন,--৭ভট্টাচাধা, শ্রীভগবস্ুক্তি জীবের পরম 
সাধন, মুনির! সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করিয়াও এই ভগব্তক্কি কামনা করেন।” ইহাই বলিয়া! অন্বান্থ শ্লোকের সহিত 
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'আতমারামাশচ সুনযো” ইত্যাদি গ্োকটা পাঠ করিলেন। সার্বতৌদ তখন এই প্লৌকটীর অথ শুনিতে চাহিলেন। 
্রভু বলিলেন, প্আচ্ছা, ভাহাই হইবে। তবে আপনি অগ্রে ইহার ব্যাখ্যা করুন।” 
এই কথা শুনিয়া সার্বভৌম আপন পদ অঙ্ষু রাখিবার জন্প অনেক চেষ্টা ও অনেক পরিশ্রম করিয়া 
ইহার নয়টা অর্থ করিলেন-.করিয়া ভাবিলেন্, তিনি যে অর্থ করিলেন, তাহ! অপরের পক্ষে একেবারেই 
অসম্ভব । কিন্তু প্রভু সেন্বপ কোন তাঁব প্রকাশ করিলেন না! ; তারপর নিজে অর্থ করিতে আরম্ভ করিলেন।. 
সার্বভৌম যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার কিছুই লইলেন না, নূতন নূতন অর্থ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে 
আঠারটা নৃততন অর্থ করিলেন, এবং প্রত্যেক অর্থের দ্বার “তগবস্তক্তিই যে জীবের পুরুযার্থ” তাহাই গ্রামাণ 
করিলেন। সার্বভৌম এই সকল অর্থ শুনিয়া ভাবিলেন যে, ইহা মন্তুষের অসাধা--ইনি স্বরং তিনি । তখন 
তিনি প্রতুর চরণতলে পতিত হইতে গেলেন, কিন্তু পাঁরিলেন না ; দেখেন যে, নবীন সন্গাসী সেখানে নাই, 
তাঁহার স্থানে এক বড় তুজ মুস্তির 'আবির্ভাব হইয়াছে ! সার্বভৌম ইহা দেখিয়াই মৃচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। 
যথা চৈতন্তভাঁগবতে,_- 
অপূর্বব ষড় ভূজমুস্তি কোটী সুরধ্যময় । 
দেখি মুঙ্ছ। গেল! সার্বভৌম মহাশয় ॥ 
এই হইতে সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপন্মে আত্ম-সমর্পণ করিলেন এবং তৎপরে যতদিন প্রত 
এই মরজগতে প্রকট ছিলেন, তত দিন তিনি তাহার ছায়ার স্টার বিচরণ করিতেন। সার্ব্বভৌম-রচিত 
শ্রীগৌরাগশতক* বৈষ্ণবদিগের কঠহারস্বরূপ। আর ততকৃত “বৈরাগ্যবিদ্তা-নিজভক্তিযোগ” ইত্যাদি শ্লোকন্বয় 
সার্ববভৌমের প্রস্্রগৌরভক্তির পরাকান্ঠী। . 
বিজয় দাস- মহাপ্রভুর শাখা । যথা চৈতন্চরিতামৃত, আদি, দশমে,-- 
*ভ্রীবিজয় দাস নাম প্রভুর আধখরিয়া। প্রভুকে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া ॥” 
তঙ্জন্ত “রত্ববাহু বলি প্রভূ থুইল তার নাম।” শুক্রান্থর ব্রন্ধচা্নীর গৃছে প্রভু তাহাকে ক্কপা করেন। বৃন্দাবন- 
দাস এই কাহিনী চৈতগ্ততাগবতে অতি হ্ৃদ়গ্রাহিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। একদিন তিনি শুক্লাঙ্থর ব্রহ্মচারীফে 
বলিলেন,_“আজ মধ্যাঙহ্কে তোমার বাড়ীতে ভিক্ষা কবিব। তুমি এখনই ঘাইয়! উদ্যোগ কর।” শুরাম্বর 
ইছা৷ শুনিয়া ভীত হইলেন, প্রভুর নিকট 'অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন, কিন্তু প্রভু কিছুতেই শুনিলেন নাঁ। 
কাজেই ব্রহ্মচারী শ্ুদ্ধাচারে আলগোছে গঠখোড় ভাতে তাত চড়াইয়। দিলেন। প্রভু আলিয়া ভোঞন 
করিলেন এবং শেষে কৃষ্ণকথা কহিতে কহিতে সেইথানেই শয়ন করিলেন। সঙ্গের ভক্তগণও শুইলেন। 
বিজয়দাস সেই সঙ্গে ছিলেন। তিনি নিদ্রাগত হইলে প্রস্থ তাহার অঙ্গে প্রান্ত দিলেন। তাহার ফলে 
বিজয় এক অপূর্ব অষ্ুত ব্যাপার দর্শন করিলেন। যথা চৈতন্তভাগবত, মধ্য, ২৫__. 
হেমস্তস্ প্রায় হত্ত দীর্ঘ সুধলন। পরিপূর্ণ দেখে তথি রন্ব 'আভরণ ॥ 
শ্রীরতমুরিকা যত অঙ্গুলীর মূলে। না৷ জানি কি কোটি সুধ্য চক্র মণি জলে ॥ 
আব্রহ্গ প্যস্ত সব দেখে জ্যোতির্ঘয়। হস্ত দেখি পরমানন্দ হইল বিজয় ॥ 
বিজয় উদ্যোগ মাত্র করিল! ডাকিতে। শ্রীহস্ত দিলেন প্রন তাহার মুখেতে ॥ 
প্রভূ বলে,_-“ঘত দিন মুগ্ধ থাকি এখা | ভাব কাহারে! কাছে না কু এই কথা ।” 
. বিভ্াধাচস্পাতি--নবন্ধীপের মহেস্বর বিশারদের পুর ও বাসুদেব সার্যভৌষের ভ্রাতা । ইদি 
পরে নবন্ধীপ হইতে কুমারহট্টে যাইন়া বাস করেন। প্রভু বৃন্দাবনে যাইবার মানসে গৌড়মগ্ুলে আসিয়া 
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বিভানগরে বিশারদেয বাঁটী আসিয়! পাচ দিন থাকেন। সেখানে: গ্রত্ুকে দেখিবার জষ্ত বহু লোকসংঘট হইলে 
তিনি রান্রিতে লুকাইয়া, এমন কি, বাচম্পতিকেও না৷ জানাইয়া, কুলিয়াগ্রামে চলিয়া যাঁন। 
বিষুগতদাস--[ নন্দন আচার্য প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ] 
বুদ্ধিমন্ত খান্--মহাগ্রকর শাখা । যথা চৈভন্তচরিতাযৃত, আদি, দশমে,_ 
“শ্ীচৈতন্তের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমস্ত খান্‌। 
আজন্ম আল্াকারী তেঁছে। সেবক প্রধান ॥ 
ইনি প্রীগৌর়াঙ্গের দ্বিতীয়বার বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্ধ্যরত্বের 
বাটীতে মহাপ্রভুর মহালক্ীর পাঠের অভিনয়ে বন্থডষণাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন । ইনি প্রায় প্রতি বর্ধে 
নীলাচলে মহাগ্রভুকে দর্শন করিতে যাইতেন। 
ভগবানাচার্ষা _চৈতন্চচরিতামৃত, মন্তা, দ্বিতীয়ে আছে,__ 
পুরুযোত্রমে প্রভু পাশে ভগবান্‌ আচাধ্য । পরম বৈষ্ণব তেহো সুপর্ডিত আধ্য ॥ 
সখ্যভাবাক্রান্ত-চিত্ত গোপ অবতার । হ্বরূপ গোসাঞ্ি সহ সখ্য বাৰহার ॥ 
একাস্ত ভাবে আশ্রিয়াছেন চৈতন্ত-চরণ। মধ্যে মধ্যে প্রত্ুকে তেঁহো! করেন নিমন্ত্রণ ॥ 
তার পিতা৷ বিষয়ী বড় _-সদানন্দ খান। *বিবয়-বিমুখ 'আচাধ্য--“বৈরাগা-প্রধান' ॥ 
তগবানাচাধ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারাণসীতে বেদান্ত পাঠ সমাগত করিয়া নীলাচলে জোষ্ঠ ভ্রাতার নিকট 
আঙসিলেন। আচার্ধ্য তাহাকে প্রভুর চরণ-তলে উপস্থিত করিলেন । কিন্তু গোপাল মায়াবাদী, ককষ্ণতক্তিমান্র 
নাই বুঝিয়! তীহাকে দেখিয়া প্রত স্থুখী হইতে পারিলেন না । এক দিন ভগবানাচার্ধা ম্বূপকে বলিলেন,-- 
“গোপাল বেদান্ত পড়ির! আসিয়াছে । সকলে মিলিয়া একদিন তাহার কাছে ভাঁষু শোন! যাউক 1 
স্বরূপ প্রেম-ক্রোধ করিয়া বলিলেন,--"গোপাঁলের সঙ্গে তোমারও বুদ্ধি ত্র হইল! শেষে মায়াবাদ 
ুনিবার জন্ক তোমার ইচ্ছ! হইল? দেখ, বৈষ্ণব হয়ে যে শক্গর ভান শুনে, সেব্য-সেবক ভাব ছাড়িয়া যে 
ব্যক্তি 'আপনাকে ঈশ্বর বলিয়৷ ভাবে, এমন কি, যে ব্যক্তি মহাভাগবত এবং আরজ ধাহার প্রাণধন, 
মায়াবাদ শ্রবণ করিতে করিতে তাহারও মনের গতি নিশ্চয় ফিরিয়া যায়|” 
'আচার্ধা বলিলেন,--“আম। সবার কুষ্ণনিষ্ঠ চিত্ত, মায়াবাদ ভাষা আমাদের মন ফিরাইতে পারে না ।” 
স্বরূপ কছিলেন,--“তথাপি সেই মায়াবাদে, 'ব্রহ্গ__চিতম্বরূপ নিরাকার, 'এই জগৎ--মায়ামাত্র ব! 
মিথ্যা”, “জীব বস্তত নাই--কেবল অজ্ঞানকপি৯, এবং 'ঈশ্বরে-_ মায়ামুগ্ধতারূপ অক্ঞানই বিস্মান ইত্যাদি 
বিচার আছে। এই সকল কথা শুনিলে ভক্তের মনপ্রাণ হুঃখে ফাটিয়া! যায় ।” 
এই কথ! শুনিয়! 
গ্লজ্জ! ভয় পাইয়া আচাধ্য মৌন হৈল!। আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইল। ॥ 
একদিন তগবানাচাধ্য প্রতুকে--ণ্ঘরে ভাতে” খাওয়াইবার জন্য ছোট হরিদাঁসকে সুগন্ধি সক্ক চাউল 
আনিতে মাধবী দেবীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই জন্ত ছোট হরিদাসকে প্রভু বর্জন করেন। 
ভক্তদিগের অনুরোধ পধ্যস্ত বখন গ্রস্ত শুনিলেন না, তখন ছোট হরিদাম ত্রিবেলীতে যাইয়। জলে ডূবিয়া 
আত্মছুত্যা করিলেন। 
ভবানন্দ রায়স্রায় রামানন্দের পিতা । ইহার পীচ পুত্র। অপর চারি পুত্রের নাম গোপীনাথ 
পনায়ক, কলানিধি, হুধানিধি আর বাঁণীনাথ নায়ক । ভবানন্দ রায় প্রতুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
জাসিলে তাহার মিলনে প্রভু বিশেষ আনন্দ পাইয়া! তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তৎপরে বলিলেন,--তুঘি 
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পাঁওু, পঞ্চটপাঁওব- তোমার নগন। 'এই পঞ্চ পুত তোমার-_মোর প্রিরপ্জি। নিক 
ভেদ মাত্র” ॥ ইইার বাসস্থান পুরী হইতে ছয় ক্রোশ দুরে আলালনাথের নিকট । উরি 5 হরির হরর 
অধীন উচ্চপদে কাধা করিতেন 
টি ৮৪৪ ইাঁকে ও লোকনাথ গোস্ামীকে সর্বপ্রথম বৃন্াবনকে পুনর্জীবিত করিবার জন 
সেখানে পাঠাইয়াছিলেন । ভূগর্ভ গদাঁধর পণ্ডিতের শিশ্ত। . 
মাধচবজ্দ্রপুরী-_্রীমধ্বাচার্যের সম্পরদার়ের একজন প্রসিদ্ধ সন্্যাসী। এই সম্প্রদায়ে ইচ্ছার পূর্বে 
প্রেম-তক্তির কোন লক্ষণ ছিল না। মাধবেন্্পুরীর শিত্য ঈশ্বরপুরীই মহাপ্রভুর গুরু। চৈতন্তটরিতামূতের 
আদিলীলার নবম পরিচ্ছেদে আছে,-- 
"জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ঃপ্রেমপুর ৷ ভক্তি-কলপতরুর তেছে৷ প্রথম অন্কুর 
শ্রীঈশ্বরপুরী রূপে অস্কুর পুষ্ট হৈল। আপনে চৈতস্ক মালী স্বন্ধ উপজিল ॥” 
বন্দাবন দাস বলিয়াছেন, যথা চৈতক্ষভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, €র্থ অধ্যায়ে”_ 
প্মাঁধবপুরীর প্রেম অকথ্য কথন। মেঘ দরশনে মুচ্ছা! পায় সেই ক্ষণ ॥” 
মহাগ্রতু সঙ্গাস লইয়া সদলবলে নীলাচলে যাইবার পথে বেমুণায় প্গোপীনাঁথের স্থানে উপস্থিত হইয়া 
এক রাত্রি তথায় বাস করেন। গোপীনাথের “ক্গীরচোরা+ নাম কেন হুইল, সেই কথ! সঙ্গীদিগকে বলিতে যাইয়। 
মাধবেজ্জপুরীর কথা৷ উঠিল । 
প্রভু কে,--প্নিত্যানন্দ করহ বিচার। পুরী সম ভাগাবান্‌ জগতে নাহি আর ॥ 
ছখচদান ছলে কৃষ্ণ যারে দেখ! দিলা । হিননারে স্বপ্ধে আসি ধারে আজ্ঞা টকলা 
ধার প্রেমে বশ হর প্রকট হইলা | সেবা অঙ্গীকার করি জগত ভারিল! ॥ 
যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কল! চুরি । অতএব নাম হৈল "ক্ষীরচোরা” করি ॥ 
কর্পূর-চন্দন যার অঙ্গে চড়াইল। আনন্দে পুরী গোসাঞ্চের প্রেম উৎলিল।” 
মাধবেন্ত্রপুরীর এই সকল কাহিনী চৈতগ্চরিতামুতের মধালীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিশদভাবে বর্ণিত 
আছে। ” 
মাধবেক্রপুরীর শিল্তুদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীপরমানন্দপুরীকে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে পাইয়াছিলেন। তিনি 
তথ! হইতে নীলাচলে আসিয়। মহাপ্রভুর সঙ্গে বাঁস করেন । আ্ীরজপুরী নামে তাহার আর এক শিক্যের সহিত 
মহাপ্রভুর পাঁগুবপুর ব! পাঁওুপুরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মহাপ্রভুর জনবস্থান ননম্বীপে শুনিয়! শ্ররজপুরী বলিলেন 
যে, বহুকাল পূর্বে তাহার গুরুদেব মাধবেন্ত্পুরীর সহিত তিনি নদীয়া-নগরীতে বাইয়া জগন্নাপ মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা 
করেন। সেখানে অপূর্ব মোচার ঘণ্ট খাইয়াছিলেন। তৎপরে বলিতে লাগিলেন,_- 
পজগন্াথের ব্রাহ্মণী, তেঁহ মহাপতিব্রতা । বাৎসলো হয়েন তেঁহ যেন জগন্মাতা ॥ 
তার এক যোগ্য পুত্র করিয়াছে সঙ্াস। শশক্করারণা' নাম তার অলপ বয়স ॥ 
এই তীর্থে শঙ্করারণোর সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল।” 
মহাগ্রতু তখন বলিলেন, “পূর্বাশ্রমে তিনি আমার জোষ্ঠ ভ্রাতা ও জগন্নাথ মিশ্র আমার পিতা ছিলেন।” 
মাধবেন্্রপুরীর আর এক শিয্যের নাম রামচক্পুরী । ইনি ছিলেন জ্ঞানমার্গী, তক্তির লেশমাজ 'ইছাতে 
ছিল না। মাধবেন্্রপুরীর ন্তর্ধানের অব্যবহিত পূর্কো রামচন্দ্র ইহার নিকটে আলিলেন। পুরী গোসাঞ্ি 
কঞ্ণনাম কীর্ভন ও “মথুরা! না পাইন” বলিয়া! কর্ণস্বরে ক্রনান করিতেছেন দেখি! রামচন্ত্র গুরুকে উপদেশচ্ছলে 
বলিলেন, “তুমি পূর্ণ-এক্গানন্দ, করহ স্মরণ । ব্রঙ্গবিৎ হঞ্া কেনে করহ রোদন ” 


ূ [ ৪৬] 
এই কথা শুনিয়া মাধবেজ্ মলে বড় আঘাত পাইলেন, তীহার মনে ক্রোধের উদয় হইল। তিনি 
রামচজকে যৎপরোনাস্তি তৎ'লন! করিয়া! বলিলেন,--“দূর হ পাপী, আমার সম্মুখ হতে ।” আদি-- 
প্কফকপ! ন! পাইন, না পাইস্ মথুরা | আপন দুঃখে মরৌ, এই দিতে আইল জালা ॥ 
মোয়ে মুখ না দেখাঁবি তুই, বাও যথি-তথি। তোরে দেখি মৈলে মোর হরে অসদ্গতি ॥ 
কুষ্ না পাইন মরৌ! আপনার ছুখে। মোরে “বন্ধ উপদেশে এই ছার মূর্থে ॥ 
এই বলিয়৷ মাধবেজ্্র রামচজ্্রকে ভাগ করিলেন। মহাপ্রভু সঙ্্যাস গ্রহণ করিয়৷ নীলাচলে আসিয়া! বাস 
করিবার সময় রামচজ্জ সেখানে আসিয়া! মহাগ্রতুকে উত্ত্যক্ত করিয়! তুলিল। তাহার বাক্য-জালাষ প্রত নিজের 
আহার এত কমাইয়াছিলেন যে, শেষে দুর্বল হইয়া পড়িলেন। 
মাধবেন্ত্রের অপর শি ঈশ্বরপুরী গুরুদেবের অস্তিমকালে মনপ্রাণ দিয়! তাহার সেবা! করেন; এমন কি, 
নিজ হস্তে তীহার মলমৃত্রাদি মাক্জন করেন, 'আর তাহাকে নিরস্তর কৃষ্ণনাম স্মরণ এবং কৃষ্ণলীল! শ্রবণ 
করান। মাধবেন্্পুরী তাঁহার সেবায় বিশেষ সন্ধ্ট হুইয়! তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং “কৃষ্ণ তোমার 
প্রেমধন হউন” বপিয়! আশীর্বাদ করিলেন। সেই হইতে ঈশ্বরপুরী “প্রেমের সাগর' হইলেন, এবং সেই জন্যই 
মহাপ্রতু তাহাকে দীক্ষার্ডরু বলিয়া গ্রহণ করেন। 
তাঁহার অত্যন্ত শিল্বের মধ্যে অক্তাচাধ্য, ঠাকুর হরিদাস, দীঁগ্রীক বিভ্ভানিধি, গঞ্জাধর পশ্ডিতের পিতা 
মাধব মিশ্র গ্রভৃতির নাম জানা দায় । 
জগদ্গুর মাধবেন তাছার নিজকৃত নিম্নলিখিত গ্লোকটী পাঠ করিতে করিতে অন্তত্ধান করেন। 
তদ্যথা,-_ 
“অজি দীনদয়ার্ নাণ হে মথুরানাথ কদাবলোকাসে । 
হদয়ং স্বদলোককাতরং দগ়িত ভ্রামাতি কিং করোম্যহম্‌ 
মচত্হেশ পণ্ডিত-_( ১) মহাগ্রগুর উপশাখায় এক মহেশ পগিতের নাম আছে। (২) 
পিত্যাননের শাখায়ও আর এক মহেশ প্ডিতের নাম পাওয়া বায় । ইহার সম্বন্ধে চৈতন্ুচরিতানৃতে আছে, 
“মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল । 
ক্কাবাদ্ছে নৃত্য করে যৈছে মাতোয়াল |” 
সুকুম্দ সঞ্জয়-_ ইহাদিগের চণ্তীমগুপে নিমাঞ্রি পণ্ডিতের টোল ছিল। ইহারা মহাগ্রভুর অতি 
আল্ঞাকারী ভৃত্য ছিলেন। 
সালিনী- শ্বাসের স্্বী। 
সুক্ষ দত্ত--প্রতূর অতি প্রিয় পার্ধদ-ভক্ত ; বথা, চৈতস্কচরিতামৃত, আদি, দশষে,_ 
“রীমুকুন্দ-দত্ত-শাখ প্রভুর সমাধ্যায়ী। 
ধাহার কীর্তনে নাচে চৈতন্ত গোসাঞ্রি ॥” 
ইনি উট্টগ্রামবাসী | “পর্ব বৈবের প্রি মূকুন্দ একান্ত । মুকুনের গানে দ্রবে সকল মহস্ত ॥ বিকাল 
হইলে আমি ভাগবতগণ্‌। অহ্বৈত-সভাঁয় সবে হয়্েন মিলন ॥ যেইমাত্র যুকুন্দ গায়েন কৃষ্*গীত। হেন নাহি 
জানি কেব! পড়ে কোন ভিত ॥ কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নৃত্য করে। গড়াগড়ি যায় কেহ বস্ছ না লক্বয়ে 7 
( চৈতন্কতাগবত, আদি) ৯ম) | 
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বিস্াশিক্ষার্থে মুকু্দ নবহীপে আপিয়াছিলেন। শ্রীনিদাঞ্চির সঙ্গ তিনি গঙ্গাদান পঞ্ডিতের টোলে 
পড়িতেন। মূকুন্দকে দেখিলেই প্রভু ফাকি জিম্তাসা করিতেন। গ্রন্থ জিজ্ঞাসেন ফাকি বাখানে দূত । 
্রদ বলে কিছু নহে বড় লাগে ধন ॥ মুকুন্দ পণ্ডিত বড় প্র্ুর প্রভাবে । প্ প্রতিপক্ষ করি প্রত লনে 
লাগে) ৃ 

একদিন পথে মুকুনের সহিত নিমাঞ্চির সাক্ষাৎ হুইল। অমনি তাহার হাত ধরিয়া নিমাঞ্চি জিজ্ঞাস! 
করিলেন,_"আমাকে দেখিলেই তুমি পালাও কেন? আজ এ কথার উত্তর ন। দিলে ছাড়ি ন1।” মুকুন্দ 
ভাঁবিতেছেন, ইনি ব্যাকরণে পণ্ডিত ; আজ অবক্কার জিজ্ঞাসা করিয়া! ইহার গর্ব চূর্ণ করিব। ইহাই স্থির 
করিয়া অলঙ্কার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন? কিন্তু নিমা্রি তৎক্ষণাৎ সেই অলঙ্কারের দোষ ধরিয়া! খণ্ড 
খণ্ড করিতে লাগিলেন । মুকুন্দ কিছুতেই আর তাহা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তখন নিমাঞ্জ হাসিয়া 
বলিণেন,--"আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুথি চাহ। কালি বুঝিবাঙ ঝাট আসিবারে চাহ ॥” তখন মুকুদের 
চমক ভাঁঙ্গিল। তিনি নিমাঞ্জি পঞ্চিতের পদধূলি লইয়| গৃহমুখে চলিলেন। তিনি ভাঁবিতে লাগিলেন,--“মন্ষ্যের 
এমত পাগ্তিত্য আছে কোথ| ? হেন শান্তর নাহি যে অভ্যাস নাহি যথা !” 

মহাপ্রকাশের দিন মহাপ্রভু ভগবানের ভাবে শ্রীবাসের বাটীতে বিষ্ুথঘ্রায় বসিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়। 
নদীয়ার ভক্তেরা আসিয়া সেখানে উপস্থিত ছুঁইলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর, মুরারি, মুকুন্দ প্রভৃতি 
সকলেই আসিলেন। তখন প্রভু এক এক করিয়া তক্তদিগকে গৃছের মধ্যে ডাকিয়া! সকলকেই তাহাদের 
ইচ্ছান্ুরূপ বর দিতে লাগিলেন। প্রনুর আহ্বানে ক্রমে সকলেই আমিলেন, কেবল একজন আসিতে পারিলেন 
না; কারণ, প্রত তাহাকে ডাকেন নাই । তিনি-_মুকুন্দ দত্ত। 

মুকুন্দ মহাপ্রভুর অতি প্রিয়, এবং তাহার পার্ধদদিগেরও অতি প্রির়। মুকুন্দ সুগায়ক ; এমন কি, 
প্রভু তীহাকে কৃষ্ণের গায়ক বলিতেন। সেই মৃকুন্দ পাড়ায় পড়িয়া রোদন করিতেছেন, অথচ প্রভু তাহাকে 
ডাকিভেছেন না । ইহাতে সকলেই বুঝিলেন, মুকুন্দ কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন। তখন শ্্রীবাস সাহসে 
ভর করিয়! বলিলেন,-“প্রতু, তোমার মুকুন্দ পড়ায় পড়িয়া কান্দিতেছেন, তাঁহাকে একবার ডাকিয়৷ প্রসাদ 
কর।' ণ 

প্রভু গম্ভীর ভাবে বলিলেন,--“কে বলিল মুকুনদ আমার ?” 

শ্রবাস। সে কি কথ। প্রনু। মুকুন্দ তোমার নহে ত কাহার? মুকুদদের মত তোমার ক'টী আছে? 

প্রভু । তোমরা জান না। মুকুন্দের চিত্তের স্থিরত| নাই ; সে যখন যে দলে প্রবেশ করে, তখন ঠিক 
সেই মত কথা বলে। “বাশিষ্ঠ পড়ছে যবে অধৈতের সঙ্গে। ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃপ করি দস্তে॥ 
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সাস্ভায় ॥ নাহি মানে ভক্তি-ভাঠি মারয়ে সদায় ॥ ভক্তি হতে বড আছে 
যে ইহা বাখানে। নিরন্তর জাঠি নারে মারে সেই জনে ॥ ভক্তির স্থানে ইহার হুইল অপরাধ । এতেকে 
ইছার হইল দরশন বাদ ॥ ( টৈতন্ভাগবত, মধ্য, ১০ম )। 

বাঁছিরে থাকিয়। যুহুন্দ সব শুনিলেন। তাহার কি দণ্ড হইল গুনিলেন, কি অপরাধে দণ্ড হইল তাহাও 
শুনিলেন। তখন দুকুন্দ ভাবিতেছেন.-“হে্প গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা! দড অনেক লঘুই 
হইয়ছে। এদেহটী কি না মানিয়া অপবিত্র হইয়াছে, লৃতরাং এ দেহ আর রাখিব না। বে দেহ 
ত্যাগ করিবার আগে একটী কগা জানিতে চাই ।” ইহাই ভাবিয়া ঞীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন,-_“আমার 
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ভগ্য 'আর '্সনুরোধ করিবেন না, আমার গুরুপাপে লথুদণ্ড হইয়াছে । তবে প্রহর নিকট একটী কথা ভিভাঁসা 
করিবেন, আমি কি কোন কালে ভাঙার দশন পাইব ?” 
টাই বলিয়া,-_ 
কান্দয়ে মুকুন্দ ছুই অঝয় নয়নে ।  সুকুন্দের ভঃখে কান ভাঁগব হগণে ॥ 
প্রভু বলে,_-“আর যদি কোটি দ্ধন্ম হয়। তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয় ॥? 


প্রভৃকে নিশ্চয় দেখিতে পাইলেন, ন! হয় কোটি জম্ম পরে, এই কথ প্রভুর শীমুখে শুনিয়া মুকুন্দ মহানন্দে 
নৃন্থ্য করিতে লাগিলেন। 


মুকুন্দের এই ভাব দেখিয়! প্রভুর চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল! ভিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, 
“মুকন্দকে ভিতরে আন।” ভক্কের! যাইয়া মুকুন্দকে এই কথা জানাইলেন। কিন্ ভিনি গন "আনন্দ 
আশ্মহারা হইয়। নৃত্য করিতেছেন, তাহার কানে তাহাদের কপ! ঢুকিল না । তখন পুল আদেশে ভীহাঙ। 
ঘুকুন্দকে ধরাধরি করিয়া! গ্র্ুর সম্মথে লইয়া গেলেন। মুকুন দীদল হইয়া ভূমিছে পড়িলেন ৷ হথন্‌ ও 
সচ্চল-নয়নে রুদ্ব-কণে বলিতে লাগিলেন, 


* ক্গ "উঠ উঠ মুকুন্দ আমার! হিলাদ্ধেক অপরাধ নাহিক তোমার ॥ 
সঙ্গদোন “ভামার সকল ঠৈল লয়। তোপ স্কান লামার হইল পায় ॥ 
কোটি জন্মে পাবে হেন বলিলাম মামি। হিলার্দ্ধেকে স্ব ভা! ঘুচাইলে তুমি ॥ 
অবার্থ জানার বাকা ভুনি সে ভানিলা। তুমি মামা সন্দকাল হৃদয়ে বান্ধিলা ॥ 
আমার গায়ন ভুমি থাক নানা সঙ্গে । পরিহাস পাত্র সে আমি কৈল রঙ্গে ॥ 
সতা ঘদি তুমি কোটি অপরাধ কর। মে সকল মিথ্য!, তুমি মোর প্রি তর ॥ 
ভক্তি তোমার শরীর নোর দাস। (তোমার জিচ্বায় মোর চিরন্তর বাল ॥” 


প্রতৃর এই আশ্বাসবাকা শুনিয়া মুকুনের অনুভাপের মীমা রছিল না, তিনি আপনাকে ধিক্কার দরিয়া 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 


স্মুক্কুন্দ দাস--বদ্ধমান জেলান্তর্গভ পু গ্রামে নরনারায়ণ দেব নামে অতি সুপ্ডিত ও তক্তিমান 
এক বাক্তি বাঁস করিতেন। তাঁহার দুই পুর,--জোষ্ঠের নাম মুকুন্দ ও কনিষ্টের নাম নরহরি! গৌড়ীয় মঠ 
হইতে প্রকাশিত চৈতগ্ঘচরিভামংতর 'আছি, দশনে, ৭৮ শ্লেংকের অন্থভাষ্যে লিখিত হইয়াছে যে,নরনারাম্বণের আর 
এক পুত্র ছিলেন এবং তাহার নান মাধব । কিন্তু কোন প্রাচীন বৈষঃব-্গ্রস্থে ইহার কোন উল্লেখ নাই। এমন 
কি, শ্রীথগুবাসী শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকু কর্তৃক সম্কলিত প্শ্রীথ্ডের গ্রাচীন বৈষ্ণব” নামক গ্রন্থে এই কথার 
পোঁষকতভায় কিছু নাই | মুকুন্দ দাস কোন্‌ শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার উল্লেখও কোন গ্রন্থে নাই। তবে 
'ভ্রীথপ্ডের প্রাীন বৈষব,-গ্রস্থকার লিখিয়াছেন,--"আমর। গুরুপরম্পরায় শুনিয়া আমিতেছি ফে ঠাকুর নরহরি 
শরমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবসময়েল ৪1৫ বৎসর পুর্বে অবতীর্ণ হয়েন, এবং নরহরি অপেক্ষা মুকুন্দ ৮1১০ বৎসরের 
বয়োজো্ ছিলেন ।” মুকুন্দ ও নরহরি পিতার নিকট শৈশব হইতেই ভক্তিধন্ধ শিক্ষা করিতে থাকেন। ইহার 
গলে তীহার। 'অল্প বয়সেই পদ্ম ভাগবত হইয়া! উঠিয়াছিলেন। মুকুন্দ চিকিৎসা-শার্সে বিশেষ পারদশিতী লাভ 
করায় তাহার সুখ্যাতি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে । তাহার ফলেই সম্ভবতঃ গৌড়ের তাৎকালিক বাদশাহ 
তাহাকে রাজধানীতে লইয়া ধান । মুকুলের প্রেম যে বিশুদ্ধ হেমের ক্ায় নির্মল ও নিগুড় ছিল, তাহা নি়- 
লিগিত কাঠিনী হইতে জানা যাইবে । যগ1--চৈতন্সচরিভামৃত, মপা, ১৫শ পরিচ্ছেদ+-- 

১৩ সি 


[| ৪৬ ] 


বাহো রাজবৈগ্ভ ইহো, করে রাঁজসেবা। অন্তরে নিগুঢ় প্রেম জানিবেক কে ॥ 


একদিন গ্রেচ্ছরাঁজা উচ্চ টুলীতে। চিকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে ॥ 
হেন কালে এক ময়ুর-পুচ্ছের আড়ানি। রাঁজ-শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি ॥ 
শিথিণুচ্ছ দেখি মুকুন্ন প্রেমাবিষট হৈলা। অতি উচ্চ টুঙ্গী হৈতে ভূমিতে পড়িলা ॥ 


রাজার জ্ঞান, _রাজবৈগ্ধের হইল মরণ। আপনে নামিয়। তবে করাইল চেতন ॥ 
রাঁজা বলে--'বাগা তুমি পাইলে কোন ঠাঞ্ি? মুকুন্দ বলে,-“অতি বড় ব্যথা পাই নাঞি ॥ 
রাজ! বলে,__এমুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি।' মুকুনদ কহে,_-রাক্গা, মোর ব্যাধি আছে মুগী ॥ 


মহাবিদগ্ধ রাজা সেই সব বাত জানে । মুকুন্দের হৈল তার “মহথাসিদ্ধ' জ্ঞানে ॥ 
নীলাচলে একদিন মস্থাপ্রভূ ভক্তগণকে লন] ইঞ্টগোঠী করিতেছিলেন। কথায় কথায়_- 
মুকুন্দদাসেরে পুছে শচীর নন্দন । “তুমি পিতা, পুত্র তোমার শ্ীরদুনন্দন ? 


কিব! রঘুনদদন পিতা, তুমি তার তনয়? নিশ্চছ্ করিয়া কহ, যাউক সংশয় |” 
মুকুন্দ কছে,__“রধুনন্দন "মামার “পিতা” হয । আমি তার 'পুর” এই 'আামার নিশ্চয় ॥ 
আম! সবার কৃষ্চতক্তি রুন্নদন ছৈতে। অতএব পিতা রঘুনন্দন আদার নিশ্চিতে |? 
এই কথা শুনিয়! গর আানন্দিত হইলেন এবং বলিলেন,--৭***কহিলে নিশ্চয় । বাহ! ঠৈতে কষ্ণভকি 


সেই গুরু হয়।” 
রছ্যুনাথ দাস-_হুগলি জেলার সপ্তগ্রামের নিকট শ্রীরুষ্পপুর গ্রামে হিরণা ও গোবদ্ীন নামে ছুই 


ভ্রাতা বাস করিতেন। ইহারা কুলীন কায়ন্থ, বংশগত উপাধি জানা ধায় না, তবে ইঙ্ারা “মঙ্গুমদার বলিয়াই 
পরিচিত। ইহারা ছিলেন বার লক্ষ টাকা বাধিক মায়ের সম্পত্তির "অধিপতি । নবন্বীপের অনেক ব্রাহ্মণকে 
অর্থ ও ত্মি দিয়া সাহায্য করিতেন। কনিষ্ঠ গোবদ্নের পুভ্রই রঘুনাথ। তীঙাদের পুরোহিত বলয়াম 
আচাধ্যের নিকট রঘুনাথ অধ্যয়ন করিতেন। সেই সময় হরিদাস ঠাকুর আসিয়। বলরামের গৃক্ধে অবস্থান করেন। 
হরিদাসকে দেখিয়া! রঘুনাথ বিশেষ মাক হইলেন । ভরিদাসের ককপাও তাহার উপর পতিত হইল। ইহার ফলে, 
শৈশব হুইতে রথুনাঁথের মনে বৈরাগা উপস্থিত হইল। তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্ত এক পরম! 
সুন্দরী কন্কার সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া! হয়। কিন্ত প্রভৃত বিতৈশবধ্য 'ও যুবতী ভাধ্যা তাহাকে আকর্ষণ করিতে 
পারিল না। এই সময় মহাপ্রভু কানাই নাট্যশাল! হইতে ফিরিয়া শাস্তিপুরে 'সমিলেন। এই সংবাদ পাইয়া 
রঘুনাথ পিতার অনুমতি লইয়া! শাস্থিপুরে প্রভুকে দর্শন করিতে গমন করিলেন । তাহার চরণভলে পতিত হইলে 
গ্রনু তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, ( বথা, চৈতনস্তচরিতামৃত, মধা, ১৬শ ),- 

“স্থির হয়া ঘরে যাও, না হ€ বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিজুকৃল ॥ 

মর্কট-্টবৈরাগ্য না! কর লোক দেখাএগ |  ধণাযোগা বিষয় ভুঙত অনাসক্ত হঞা ॥ 

অন্তরে নিষ্ঠ|! কর, বাহে লৌকবাবহার।  অচিরাঁৎ রুষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥ 

বৃন্দাবন দেখি বে আসিব নীলাঁচলে। তবে তুমি আন! পাশ আসিহ কোন ছলে ॥ 

সে ছল, সে কালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে ৷ কৃষ্রুপ। যারে, তারে কে রাখিতে পারে ॥” 

এই কথ! বলিয়! গ্রহ তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। দ্বরে ফিরিয়া রঘুনাথ মহাপ্রভুর উপদেশ মত 

চলিতে লাগিলেন প্রীত বৃন্দাবন হইয়। নীলাচলে ফিরিয়াছেন শুনি বঘুনাথ পলাইয়৷ মহাপ্রভুর নিকট বাইয়া 
উপস্থিত হইলেন। ধনি-সম্তান রঘুনাথ নিবারার চলিয়। ঘাদশ দিনে ক্ষেয়ে বাইয়! উপস্থিত হন, ইক্কার মধ্যে 
সবে তিন দিন তাঁচার আহার ছুটিয়ছিল। 
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কষদাস কবিরাজ বলিতেছেন, ( যথা চৈতস্টচরিতায়ত, আদি, দশমে ),১ 
মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য-_রঘুনাথ দাল। সর্বত্যজি কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥ 
গ্রতু সমগিল তীরে শ্বরূপের হাতে । প্রভুব গুপ্রসেবা কৈল স্বরূপের সাথে ॥ 


প্রন্ুর আদেশ নত প্রথমে গোবিন্দ তাহার ভোজনাবশেষ রঘুনাথকে ধরিয়া দিতেন । কয়েক দিন পরে 
রুনাথ ইহা! পরিত্যাগ করিয়া দিবাঁবসাঁনে দিংহদারে যাইয়া! অঞ্জলি পাতিয়! দড়াইতেন। অঞ্জলি পূর্ণ হইলেই 
গুছে যাইয়া উহ৷ দ্বারা কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতেন; ক্রমে ভাহাও ছাঁড়িয়! পরিত্যক্ত পচা সড়! 
মহাগ্রসাদ সংগ্রহ করিয়া গৃহে আনিতেন, এবং তাঁচ! ধৌত করিয়া বাছা পাইছেন, তাহাই আহার করিয়া ক্ষুৎ- 
পিপাসা নিবারণ করিতেন। এইরূপে _ 
যৌড়শ বৎসর কৈল অন্তরজগ-সেবন। 
স্বরূপের স্তদ্ধীনে আইলা বৃন্দাবন ॥ 
মনে. দনে স্থির করিলেন, বৃন্দাবন যাইবা রূপসনাতনের চরণ দর্শন করিবেন, তাহার পর গৌবদ্ধীন পর্বত হইতে 
পড়ির। দেহতাাগ করিবেন। কিন্ধু রূপসনাতন তাহাকে নিজের ভাইয়ের মত করিয়া এত যত্ব করিতে লাগিলেন 
থে, রথুনাথ আর মরিবার অবকাশ পাইলেন না । এখানে আসিয়া রদুনাথদাস বিশেষ কঠোরচাবে জীবন 
বাপন করিতে লাগিলেন । তাহার সেই কঠোরতা সম্বন্ধে কষ্টদাস কবিরাক্ এই ভাবে বর্ণ করিয়াছেন, ঘথা-_ 


অন জল ত্যাগ কৈল মন্প-কথন। পলা দুই ভিন মাঁঠা করেন তক্ষণ ॥ 

সহজ দণডবৎ করে,--লয় লক্ষ নাম । ছুই সহ বৈষ্বেরে নিহা পরণান । 
রাধিদিনে রাধাকৃষেঙর মানস-সেবন। প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্রকথন ॥ 

তিন সঞ্গা রাধাকুণ্ডে আপতিত শ্নান। ব্রজ্বাসগা বৈষুবেরে আলিঙ্গন দান । 

সাদ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে ৷ চাবি দগড নিদ্রা,-সেহ নহে কোন দিনে ॥ 


এইগাঁবে কয়েক বংসর কাটাইয়া! রথুনাথ প্রথমে গোবদ্ধনে এবং শেষে লাধাকৃণ্ডে ঘাইয়া বাস করেন। তখন 
হইতে জীবনের শেন দিন পথান্ত তিনি এই স্থানে ছিলেন। এখানে পরে কুঞ্ছদাস কবিরাক্ত আসিয়া তাহার 
সহিত মিলিভ হুইয়াছিলেন | কবিরাজ গোস্বামী তাহাকে গুরুর গ্কায় ভক্তি করিতেন। দাস গোস্বামী ও 
কবিরাজ গোস্বামীকে বিশেষ গ্গেহ করিতেন) প্রতাছ নির্দিষ্ট সময়ে রঘুনাথ কষ্ণদাসকে লইয়া মহা প্রভুর 
অল্তালীলা-কাহিনী আশ্বাদন করিতেন এবং সেই সঙ্গে কবিরাঞ্ত গোস্বামীর চৈতন্চচরিতামুতের শেষাংশ লিখিত 
হইতে লাগিল। 

দাঁস গোস্বামী গীথভীবন লাভ করিয়াছিলেন । শ্নিবাস ও নরোম যখন বৃন্দাবনে যান, তখন রাধাকুণ্ডে 
দাস গোস্বামীর সহিত ইরা সাক্ষাৎ করেন | তখন তাহার শারীরিক ও নাঁনাসিক অবস্থা 'তক্তিযতকয়ের শষ 
তরঙ্গে এইভাবে বণিত হইয়াছে | যথা, 

্রীদান গোসাগির কথা কনে ন। যায় নিরস্তুর দগ্ধে হিয়া বিরহ বাথায়। 


কোথা স্রীস্বরূপ দ্ূপসনাতন বলি। ভাঁসয়ে নেত্রের জলে বিলুঠমে ধলি। 
অতি ক্ষীণ শরীর চুর্বল ক্ষণে ক্ষণে | করয়ে তক্ষণ কিছু ছুই চারি দিনে ॥ 
ধন্তপিহ শুষ্ক দেহ বাতাসে হালয়। তথাপি নির্বান্ধ ক্রিয়া সব সমাধয় ॥ 


গ্রতুদত্ত গোবদ্ধন-শিলা গুঞ্জাহারে । সেবে কি অ্ূত স্থুখে আপন! পাসরে ॥ 
পবানিশি ন! জানয়ে ক্রীনাম-গ্রহণে |. নেত্র নিদ্র! নাই, _অশ্রধার। হুণয়লে ॥ 
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ইনার করেক বৎসর পরে শ্রীজাবাঠাকুরাণী দ্বিতীয় বার যখন বুন্দাবনে গনন করেন, তখন তিনি 
ূ কিন্তু শরীরের তেজ তখনও হুধ্যের স্তায়। তীহার 
চ্ষুদ্বয় দিয়া অনবরত জল ঝরিতে লাগিল, কিছুতেই 


হইয়াছিল | 
দেখিলেন, দাঁস গোস্ব/মীর দেহ অত্যন্ত ছুর্বল হইয়াছে, 
অবস্থ! দেখিয়া জাহবাঠাকুরাণীর হাদয় বিগলিত হইল এবং 


নিবারণ করিভে পাঁরিলেন না । 

রথুনাথ গোস্বামীর প্রকটাপ্রকট সময় ঠিক জানা দায় না। ভগঘদুবাবু, লিখিয়াছেন যে, ১৪২৮ শকে 
ইটা জন্ম, ও ১৫০৪ শরকে ইনি অপ্রকট হয়েন। শ্টীনুক্ত অঠযতচরণ চৌধুরী তম্থনিি মহাশয় বলেন থে, ১৪২০ 
শকে রঘুনাথের জন্ম। গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত চৈতন্বচরিতামৃত গ্রন্থের অনগভাষে লিখিত হইয়াছে বে, 
আনুমানিক ১৪১৬ শকে রদুনাথ দাস জন্মগ্রহণ করেন : ১৪৩৯ শকে পুরুযোভমে গনন করেন; এবং ১৫১২ 
শকে ভ্রীনিধাসকে গ্রন্থাদি সহ গৌঁড়ে গমন করিতে অনুমতি দেন। ইহাদের মধ্যে কেহই কোনন্ধপ প্রমাণ 
প্রয়োগ করেন নাই। 

রম্যুনাথ ভউ--ছয় গোস্বামীর জন্ম । ইছার পিতার নাম তপন মিশ্র । শ্রীগৌরাঙ্গ যখন পূর্বাবঙ্গে 
যাইয়া পদ্মাবতীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সনয় একদিন তপন নিশ্র নামক এক বাক্তি আপগিয়া 
তাহাকে সাধ্য ও সাধনতন্ জিজ্ঞাসা করেন। প্রস্থ তাহাকে হরিনাম প্রদান করিয়! বলিলেন, “তুমি বারাণসী 
যাও, সেখানে মাবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, তখন তোমাকে সাধাসাধনতন্থ বুঝাইয়া দিব ।” 

সন্নাসগরহণের ছয় বৎসর পরে প্রতু বুন্দাীবনে গমন করেন। তথা হইতে কফিরিবার সময় সনা তনকে 
শিক্ষ! দিবার জন্য প্রভুর ছুই মাঁস কাশীতে থাকিতে হয় । সেই সময় তিনি চক্রশেখর বৈচ্কের বাটীতে বাস 
কবিতেন এব; পন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা সমাধান হইত | সেই সময় প্রঘুনাঁথ বালো কৈল প্রত্ুর সেবন। 
উচ্ছিষ্ঠ মাঞ্জন 'আর পাদ-সম্বাহন ॥” সেই সমর হইতে রঘুনাথ ভজন-সাধন শিক্ষা্তে প্রবৃত্ত হয়েন। 

ইহার কয়েক বংমর পরে, অর্থাৎ একটু বড় হইয়া, রথুনাথ প্রভুকে দর্শন করিবার জন্ত্া গৌড়ের পথে 
শাঙচলে গমন করেন ; আর সঙ্গে প্রন্থর প্রিয় নানাবিধ খাগ্ভাদি বালি সাজাইয়া লইয়! ঘান। ক্রমে বতই 
নীলাচলের সম্সিকট হইতে লাগিলেন, ততই রঘুনাণের আনন্বোল্লাস বাড়িতে লাগিল। শেষে সঠা সভাই 
প্রভুর দর্শন লাভ ঘটল, এবং তখন তীহার পরপ্রান্তে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। “বরধুনাথ এসেছ ? 
বলির! তাহাকে তুলিয়। প্রভু আলিঙ্গন করিলেন, এবং বলিলেন, _“ভাল হল আইলা,--দেখ কমললোচিন ।” 
তংপরে গোবিন্দকে ডাকিয়। রঘুনাথের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রথুনাথ প্রভুর কাছে আট মাস 
বেশ দনের আননে কাটাইলেন। তিনি নধ্যে মধে) প্রকে নিমগ্তণ করেন, আর নানাবিধ বাঞুন রা্ধিয়া বিশেধ 
বন্ত্র করিয়া তাহাকে ভিক্গ। দেন। রঘুনাথ রদ্ধনে অতি সুনিপুণ » ঘখন বাহা রন্ধন করেন ভাহাই অমৃততুল্য 
হয়, এবং তাহ।ই প্রন বিশেব সম্ভোর সহকারে ভোঞ্জন করেন। মর প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র রখুনাথেরই প্রাপ্য । 

আট নাস নিজের কাছে রাখিরা প্রভু রঘুনাথকে বারাণসী পাঠাইয়! দিলেন ; এবং যাইবার সময় বলিলেন, 
“বিবাহ করিও না; এবং বৃদ্ধ পিহামাতার সেবা করিবে ও ভাল বৈষবের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিবে। 
পিতামাত। কাণপ্রাপ্ত হইলে আবার এখানে আসিবে ।” ইহাই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 
রঘুনাথ প্রেতন গরগর হর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 

চারি ব্সর কাল পিভানাভার সেবা এবং বৈষ্বের নিকট ভাগবত পাঠ করিস্বা, তাহাদের কানপ্রাপ্ডি 
হলে রঘুনাথ গৃহ ঠ্যাগ করিলেন এবং উদাসীন হইয়। পুনরায় পুরীতে 'মাসিলেন | সেগানে পুনরায় আট 
মাস নিজের কাছে রাখির। গরু বলিঙগেন, ( যথ। চৈতত্ুচরিতাম, অন্ত, ১৩শ ),- 
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“আনার আজার, রতুনাথ, যাহ খুন্দাণনে । তাহ। যাঞা রহ রূপ-সনাতন স্থানে ॥ 
ভাগবত পড়,--সদা লহ রুঝনাম। অচিরে করিবেন কপ! কথ-ভগবান্‌ ॥” 
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈলা।  প্রন্তর কপাতে রুষ্ণপ্রেমে মু হৈলা ॥ 
গ্রভু মহ্বোৎসবে “চৌদদহাত জগন্নাথের তুলসীর নালা” ও "ছুটা-পান-বিড়া পাইয়াছিলেন ; সেই 'মাল! ও 
দুটা পান" প্রস্থ রুনাপকে দিলেন, 'আর রপুনাথ সেই মাল! “ইষ্টদেব করিয়। বিশেষ যত্বসহকারে রাখিয়া দিলেন 
এবং প্রডুর শ্রীপাদপন্মে 'আজ্। ও আশীর্বাদ লইব। প্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া রগুনাথ 
রূপ সনাতনের চরণতলে পতিত হইয়া তাহাদিগের আশ্রয়ে নাস করিতে লাগিলেন। 
রথুনাথের কাঁধ্য হইল রূপ-সনানডনের সভায় প্রতাহ ভাগবত পাঠ করা। ভগবত পাঠ করিতে করিতে 
প্রধুন কৃপায় তাঙ্বার মনগ্রাণ প্রেমে ভরপুর হইয়া অশ্রু কম্প প্রহৃতি অষ্টসাত্তিকভাবের উদর হই । 
তখন বাম্পাবুললোচনে ঠিনি 'অঞ্চর আদপে দেখিতে পাইতেন না, ধতেই পাঠ বেশী অগ্রসর হইতে পারিত 
ন। তাঁর পর হাহার “পিকম্বর-কঞ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ? % এক শ্রোক পড়িতে ফিরায় ভিন চারি 
বাগ” । আবার কৃষ্ণের সৌন্দধ্য-নাধুষ্য বণিত শ্লোক পাঠ করিবার সমর প্রেমে এরূপ বিহ্বল হইস্া 
দিতেন যে, তখন বাহা্গণ্জের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ থাধিত নং। এই স্কল কারণে পাঠ বেশীদুর 
'ছঞুসর হইতে পারিত না । কিন্ত ভক্ত-শ্োতিবর্ণ বওটুকু শ্রবণ করিতেন, ভাহাতেই পরিতপ্তি লাভ করিতেন 
এবং রগুনাথের সান্বিকভাবে ভাবিত হইয়৷ মাজহার! হইয়া বাইভেন। সে সময় ভটু রদুনাথের ক্ষার 
াগধত-পাঠক আর কেহই ছিলেন না। ক্রমে গোবিন্দ-চরণে তিনি মাস্মসমর্পণ করিলেন ? এবং একমাত্র 
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ তীঙার প্রাণসর্বন্থ হইল। তখন রগুনাথ 
ানাধাকা শা শুনে, না কে ডিজ্বা়। 
আর ভীহার- কৃষ্চকণা-পুদ্গাদিতে অষ্টপ্রহর ধায় ॥ 
তখন-_বৈষবের নিন্দা-কম্মা নাহি পাড়ে কাণে। 
সবে রু্চ-ভজন করে) এই মাত্র জানে ॥ 
মহাগ্রুর দু মাল! মননের কালে। 
প্রসাদ-কড়ার-সহ বান্ধি লয় গলে ॥ 
এঠবপে মহাখতুর কপায় বঘুনাথ আঅবাব্ভিত ক্ষপ্রেম লাভ করিলেন, এবং এই ভন্গই তিনি ছয় গোস্বামীর 
অন্থাতম হইতে পারিয়াছিলেন । 
ম্মন--ভখগুলাসী যুক্দাসের পুর । মাঘী শ্রীপঞ্চমীতে রথুনন্দনের জন্ম | এই উপলক্ষে 
& তিথিতে শ্রীথণ্ডে প্রতিবর্ষে মহোৎসব হইয়া থাকে । ফোন. শকে তাহার জন্য ও কোন্‌ একে মৃত হয়, তাহা 
সঠিক জানা যায় না। থর প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীথগুবাদী শ্রবুক্ত "ুণানন্ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,-- 
“অন্রমান ১৪২৫ হইতে ১৪৩০ শকান্ধার মধো রঘুর ভম্ম।” আবার ভগহন্কুবাবু লিখিয়াছেন যে, শীধশুবাসী 
শীযুক্ত পঞ্চানন কবিরাজ মহাশয়ের মতে ১৪৩২ শকে রঘুনন্দনের জন্ম হয়। 
মহাপ্রভুর মানস-পুত্র বলিয়! ব্মনিবাস, নবোভ্তম ও বখুনন্দনের নাম উল্লেখিত হয়। আবার মহাপ্রভুর 
চর্দ্ঘিত তাঘুল সেবনে নারায়ণীর গে যেরূপ বৃন্দাবনদাসের জদ্ম বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ রঘুলন্দনের 
জন্ম মহাগ্রতুর চর্ধিত তাখুল সেবনে হইয়াছিল বলিয়! 'প্থণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব+পগ্রস্থকার উল্লেখ করিয়াছেন । 
জগদ্বস্ুবাবু লিখিয়াছেন যে, বঘুনন্ধন অভিরাম-গোপালের মন্্শিব/) ছিলেন। কিন্তু কোনও প্রাচীন 
বৈষ্বগ্রন্থে ইহার প্রমাণ বসছে বলিয়া জানা নাই । আখগ্ডবাসী বৈষব্রোও এ কথা! ম্বীকার করেন না। 


| ৫* | 
রও নিকট দীক্ষ! গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না" সে সম্বন্ধ শ্রীথণ্ডের 


কাহারও কাহারও মতে নরহরি ঠাকুরই রথুনন্দনের দীক্ষা ও 
দীক্ষাুরু সম্বন্ধে সঠিক কিছু 


এমন কি, রঘুননন আঁদপে কাহ 
প্রাচীন বৈষ্ণব? গ্রন্থেও কোন উচ্চবাঁচ্য নাই। 
শিক্ষাণ্তর। নরহরি থে তাহার শিক্ষার্তর এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ তবে 


জানা যায় না । 

রঘুনন্দনের শৈশবাবস্থায় একদিন তীহার পিতা ভাভাদের গৃহদেবতা গোগীনাথ বিগ্রহের সেবা- 
পূজার ভার রঘুর উপর দিয়! গ্রাান্্রে গমন করেন। এই কথ। উল্লেখ করিরা প্রাপ্ত গ্রন্থে লিখিত 
হইয়াছে, “কিন্ত মুকুন্দ বিচার করিলেন না যে, রু 'অগ্ঠাবধি দীক্ষিত হন নাই বা তাহার সাবিত্রী-সংস্কার হয় 
নাই। তিনি জানিতেন যে, রঘুনন্দন বহু পূর্বেই দীক্ষাগ্রহণের চরম ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাদৃশ প্রেমবান্‌ 
ব্যক্তির নিকট দীক্ষাদদির অভাব কখনই পুঙ্জাধিকারে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। 

্রুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর তাহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “ঠাকুর রঘুনন্দন শিশুকালে অন্ত কৌন খেলা 
থেলিতেন না, কেবল পিতা 'ও পিতৃবোর অনুকরণ করিতে ভাল বাসিতেন। তাহার পিঠা বশক্গণ কুলদেবত 
গোপীনাথের পুজার্চনা করিতেন, তিনি ততক্ষণ সেখানে থাকিয়া তন্মর হইয়! তাহা দর্শন করিতেন। পুত্রের 
এইরূপ ভাগবত-লক্ষণ দেখিয়৷ মুকুন্দদাম পরম গ্রীতিলাভ করিতেন! 

উপরে বলিয়াছি মুকুন্দ একদিন প্রাতে অন্তত্র বাইবেন বলিয়া পুখের উপর গোপীনাথের সেবা-ভার 
দিয়াছিলেন। রঘুনাঁথ ইহাতে আননে উৎদুল্প হইয়া পুজার সমস্ত আয়োজন করিলেন, এবং তাহার পিতা 
যে ভাঁবে ঠাকুরের পুক্তা করেন সেই ভাবে সমন্তই করিলেন, অবশ্ত মন্ত্রাদি পাঠ বাদ থাকিল। তারপর তিনি 
ঠাকুরকে নৈবেগ্ঠের ফলসুল মিষ্টাম্নাদি আহারের ক্রন্ব অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঠাকুর তা গ্রহণ 
করিতেছেন ন! দেখিয়! অত্যান্ত ছুঃখিত 'ও ভীত হইলেন ৷ তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাহার পিতার প্রদণ্ড দ্রব্যাদি 
ঠাকুর আহার করেন, অথচ তাহার প্রদন্ত জিন্যি গ্রহণ করিতেছেন না, ইহা অপেক্ষা! ছুঃখের ব্যিয় আর কি 
হইতে পারে? আর ভীত হইলেন এই ভন্ক বে, তিন ঠাকুরকে খাওয়াইতে পারেন নাই, এই জগ্ তাহার পিতা 
হয়ত তাহাকে তিরস্কার করিবেন। গোপীনাথ প্রথমে অচল অটল ভাবে ছিলেন, কিন্তু শেষে ভক্তের কাছে 
পরাজয় স্বীকার করিতে হইল, তিনি সমস্তই এহণ করিলেন । 

বেলা অবসান হইলে মুকুন্দ গুহে আনিলেন। তিনি ঠাকুরের গরাসাদ ছাড়া জল পধান্তও স্পর্শ করিতেন 
না; তাই পুত্রকে প্রসাদ আনিভে বলিলেন । রঘু ত অবাক! তিনি বলিলেন, "প্রসাদ পাইব কোখার, ঠাকুর 
যে সবই খাইয়াছেন?* পত্রের নিকট এই কথা শুনিয়।মূকুন্দ বিস্মিত হইলেন : কিছু সহসা পুত্রের কথা বিশ্বাস 
করিতে পারিলেন না; ভাবিলেন, হয়ত রথুই সব প্রসাদ খাইয়াছে। কিন্ত পুত্রের ক্ষতাঁব তাহার বিশেষ জান! 
ছিল, সেই জন্য সন্দেহ হটল | এই সধ্বন্ধে পরীক্ষা করিবার ভন অপর একদিন সুরু পুত্রের উপর 
ঠ্কুর-সেবার ভার দিয়া! চলিয়! গেলেন, কিস্ক সকলের অলঙক্ষিতে ফিরিয়া আসিপ্া ঠাকুর ঘরের কোন নিড় 


স্থানে লুকাইয়া রহিলেন। ইহার পর যাহা ঘটিল ভাচা উদ্ধবদাসের একটী পদ হইতে কয়েক চরণ উদ্ধত 
করিয়া বলিতেছি। যথা... 


প্ীয়দুনন্দন আঠিও হই হরধিত মতি 
গোপানাথে শাড়ু দিল! করে। 
খাও খাও বলে ঘন, অঙ্গেক খাইতে, হেন- 


সময়ে মুকুন্দ দেখি ঘরে।॥ 


[ ৫১ ] 


যে খাইল রছে তেন আর না খাইল পুনঃ 
দেখিয়! মুকুন্দ প্রেমে ভোর । 
নন করিয়া! কোলে গদগদ দ্বরে বলে 


নয়নে বরিণে ঘন লোর ॥ 
মন্তাপি গোপীনাঁথের হাতে দেই অর্ধ-নাড়ু আছে। ভাগ্াবানের। যাইয়। দেখিয়। থাকেন। 
কবিকর্ণপুর সাত বৎসর বসের সময় গহ্াগ্রভুর 'আাদেশমত যেমন একটী গ্লোক তৎক্ষণাৎ রচনা 
করিয়া আবৃত্তি করেন, রঘুনন্দন সম্বন্ধেও সেইরূপ একটী জনশ্রুতি চলিয়া আমিতেছে। গৌরগুণানন্দ ঠাকুর 
তাহার গ্রন্থে লিখিয়!ছেন, "গুরুপরম্পর। শুনিয়া আসিতেছি যে, অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে শ্রীসন্থাপ্রভুর সহিত 
সাক্ষাৎ কালে বথুনন্দন 'গৌরভাবামূত স্তোত্রের দ্বারা মহাপ্রাত্তুর বনানা করেন। এই স্োত্রটা নৈষবশ্ডগতে 
নুগ্রসিদ্ধ | 
মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইছে নীলাচলে প্রত্যাবর্ধন করিয়াছেন শুনিগ। মুকুন্দ, নরহরি, রুনন্দন প্রতি 
শ্ীথগুবাসী গড়ের অন্কান্ত ভক্কগণের সহিত তাহাকে দর্শন করিতে গমন করেন । ফিরিনার সময় ভক্তগণ 
সহ ইষ্টগোষ্ঠী করিতে করিতে সহাঙ্তে (বথ! চৈতভচরিতামৃত, মধা, ১৫শ )১- 
মুকন্দদাসেরে পুছে শচীব নন্দন-_ 
“তুমি--পিভা, পু তোমার শ্রীরপুনন্দন | 
কিংবা রঘুনন্দন-্্পিতভা, তুমি-তাহার ভন্য়? 
নিশ্চয় করিয়। কহ ,-যাউক সংশয় ॥” 
মুবন্দ কহে, প্রথুনন্দন আমার পিতা ভ্য়। 
মামি তার পুত্র,্এই মামার নিশ্চয় ॥ 
আম! সবার কষঃভক্তি রথুনন্দন হৈতে 
অতএব পিত।- রঘুনন্দন আমার, নিশ্চিতে ॥” 
এই কথ শুনিয়! গ্রভু বিশেষ আাহলাদিত হইলেন, এবং সম্তোষের সহিত বলিলেন,--“... *'-কহিলে 
নিশ্চয় | যাহা হৈতে রুষ্চভক্কি সেই গুরু হয় ।” মহীপ্রভু তৎপরে মুকুন্দ, নরহরি 'ও রঘুনন্দনের কাধ্যভার 
চিদেশ করিয়া! দিলেন | যথ1, 
মুকুন্দেরে কছে প্রভু মধুর বচন। “তোমার কাধ্য-সধশ্ম-ধন-উপাক্ষন ! 
রঘুনন্দনের কাধ্য--কষের সেবন। কৃষ্ণ-সেবা বিনা ইহার অগ্কু নাহি মন ॥ 
নরহরি রহ আমার ভক্তগণ সনে। এই তিন কাগা সদা করহ তিন জনে ॥” 
প্রভুর আজ্জায় রথুনন্দন গোগীনাপের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। মন্দিরের দ্বারের নিকট পুফ্করিণীর ঘাটের 
উপর একটী কদরক্ষ ছিল। কণিত আছে, তাহাতে সারা বংসর গ্রতাহ ছুইটী করিয়! ফুল ফুটিত। সেই 
দুল দিয়। রঘুনঙ্ন ঠাকুর-সেবা করিতেন। 
অভিরাম ঠাকুর ছিলেন “মহা-তেক্সঃপুঞ্জরাশি+ । তাহার প্রণামে নাকি শালগ্রাম-শিলা পরাস্ত বিদীর্ঘ 
হইত। একদিন বাশী বাজাইয়! ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি শ্রীথণ্ডে আসিয়া মুকুন্দকে জিজ্ঞাস করিলেন, 
“্রথুনদন কোথায়?* মুকুন্দ ভয় পাইয়! রঘূনন্দনকে ঘরের মধ্যে লুকাইয় রাখিলেন এবং স্ততি করিয়া কহিলেন, 
“রঘুনান গৃছে নাই।” এই কথা শুনিয়া! অভিরাম ক্ষুগ্র হইলেন এবং বড়ডাঙ্গার নিজ্জন জঙ্গলে যাইয়া বসিয়। 
রঠিলেন। তার মনোগ্াব বৃঝিতে পারি! রঘুনন্বন সকলের অলঙক্ষিতে যাইয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন। 


[৫২ ] 


উহাকে দেখিয়া অভিরাম বিশেষ সন্ত হইয়! ৫1৭ বার প্রণাঁম করিলেন । তখন রঘুনন্দন তাঁহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন, এবং দুই জনে গোরা গুণ কীতহন করিতে করিতে আবেগভরে নৃতা করিতে লাগিলেন । তথন রঘুনন্দন 
প্ঠরণ ঝাড়িতে, পুর পড়িল, আকাইহাটের মাঝে ।” [ ৩০৪ পৃষ্টা উদ্ধবদালের পদ প্রষ্টবা! ] 

“ীখগ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে, গৌড়ের তক্তেনা নীলাচলে বাইয়! প্রথম যখন সংকীর্্ন 'মাবস্ত 
করেন, সেই অধিবাসে মহাগ্রন্থ রথুনন্দন দ্বারা ভক্তদিগকে মালাচন্দন গ্রাদান করাইয়া! এবং কীর্নান্তে দধি- 
হরিদ্রা-ভাগ ভাঙ্গা ইয়া, তদবধি তীহাকে উক্ত কাধোর 'অধিকাঁরী করেন। তাহার বংশীয়ের! সেই সময় হইতে 
এই- কার্ধা করিয়া আমিতেছেন। এই সন্বদ্ধে বছনন্দনের ও মাধব ঘোষের পদ প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধত হইয়াছে। 
এই পদছয় প্দকলপতরু কিংবা গৌরপদত্রঙ্গিণীতে নাই ৷ নবোন্তম ঠাঁকর-মভাশয় খেভরীতে যে মহামহোৎসব 
করেন, সেখানে 9 রঘুনন্দনই মাঁলাচন্দন দান 'ও গ্রহণ করেন । 

জগছ্নধুবাবু লিখিয়াছেন,_প্রুনন্দন কখন অপ্রকট হয়েন, তাঁহ। জানা বায় ন| ॥ হনে প্রবাদ এই যে, 
মভাপ্রভুর প্রকট দিবসেই তিনিও প্রকট হইয়'ছিলেন। যদ্দি ইভা সহ হয়, ভবে ১৪৫৫ শকাবে মায় চর্বিশ 
বৎসর বয়ঞ্শ সময়ে রথুনন্দন ঠাকরের ভিবোভাঁব হয়।” ইহা পাঠে মনে ভয়, দহাগ্রভুৰ অগ্রকট দিবসেই 
রঘুনন্দন বে গোলোঁকগত হ্ইয়াছিলেন, এই উক্তি ্গদ্ন্ধুবাবু একেল!রে ভবিশ্বাস করেন নাই । কিন্ক কোন 
প্রামাণিক এনে ইছার উল্লেগ আছে বলিয়! জান] যাঁয় না। প্রেমবিলাস, ভক্কিরীকল, নবোন্রমনিলাম 'পন্ঠতি 
গ্রন্থে দেখ! ঘাইছেছে যে, খেতরীর মগেহসবে রঘুনন্দন নোগদান করিয়াছিলেন । এই সকল গ্রন্থপাঠে মাও 
জান! মায় যে, মহাপ্রভুর অন্তধানের কয়েক নংসন পরে নরোন্থম বখন নীলাচল হইয়া শ্রীর্ডে গমন করেন, 
তখন নরহরি ভীবিত ছিলেন এবং তাহারই আদেশে রখুনন্দন যাইয়া নরোহমকে সঙ্গে করিয়া লা আসেন। 
ইহার পর নরহরি "প্রকট হইলে, রদুনন্দন মগোৎসব করিয়াছিলেন এবং এই উৎসবে প্রীনিবাস-নরোত্তম 
প্রতি যোগদান করেন। আনার নরভরি, শর্লান্থর বদ্ধচারী, গদাপর দাম প্রতি প্রকট হইলে, শ্রীনিবাস 
'নান্ত ব্যাকল হইয়। বৃন্দাবনে গনন করেন এবং রথুনন্দনেব বিশে অন্তবোধে রামচন্দ্র কবিনাজ বৃন্দাবনে 
যাইয়!শ্রানিবাসকে দেশে ফিরাউন্। আনেন। এইরূপ বনু প্রমাণ পাকা সন্কেও মহাপ্রভু ও রঘুনন্দনের অ প্রকট 
যে একই নময়ে হইয়াছিল এ ধারণ! ভগদন্ধবাবুন কেন হইল, তা বৃনা নায় না| মনে হয়, এট সফল বিময়ে 
বিশেষ মনোযোগ দিবার অবকাশ তিনি পান নাই । 

রামাই পণ্ডিভ - শ্রীবাদ পণ্ডিতের লাভা। 

রূপ ঘটক- শ্রীনিবাপাচার্দোর শাখা । “কর্ণানন্দ। গছ আছে,শ্হীনূপ গটক নাম গরভুর প্রিয় 
কহ্য। বাধাকঞ্চ নাম বিনা যার নাহি কুতা ॥" 

রাঘব পণ্ডিত - দৈষ্ব অভিধানে 'বাপবের সালি' দলিরা একটা কথ নছাপ্ররুল সময় হই চলিম! 
আসিতেছে এবং বৈষ্ঠবদিগের মধ্যে অনেকেই এই কথার আর্গ ৭ উৎপত্তি অবঠ আছেন। বে হত ইনার 
ইতিহাম সকলে সমাবরূপে জানেন না । 

কলিকাতা নগরীর কয়েক ম!ঈল উত্ধীরে এবং ই, তি, বেল জানের সোদপুর্ ঠেশনের এক মাইল পশ্চিমে 
জাঙ্নবা-ভীরে পাঁণিহাটা নানক নৈষন গাসিদ্ধ থামে বাঘৰ পণ্তিত নাষে এক মিশ্র বাস করিতেন। ইনি মহাগ্রাকুর 
সমসাময়িক এনং তাহার বিশেষ আন্তবক্ত ভক্ত ছিপেন। দময়ন্ত্রী নারী তাহার এক ঘ্ঘী ভিলেন। তিনিও 
মভাগ্রত্ত ভিন মার কিছ জাঁনিছেন না এনং না ঠান্ব জগ বতমদের সকল সময়োগষোগা শালা প্রকার ভোগ 
সামগ্রী প্রস্থ করাই তাহার একমাজ মেবাকাধ্য ছিল । সফল জবা তিনি এরূপ ভাঁে প্রস্থত করিভেন যে, 
সারা সংরের মধো উহ! ন্ট ২৮৯ ন'| এই মকল সু জগা তিনি যত করিনা ঝালিতে ভরিয়া রাখিতেন। 


রিং [ ৫৩ ] 
এবং প্রতি বৎসর রখযাার পূর্বে গড়ের ভক্তের! যখন প্রভৃকে দর্শন করিতে যাঁইতেন, সেই সময় রাঘবও সেই 
বালি লইয় নীলাচলে গমন করিতেন । যথা--চৈতন্তচরিভামৃত, আদি, দশমে,__ 
রাখব পণ্ডিত প্রস্থুর আদ্য-অনুচ'র | তার শাখা মুখ্য এক, মকরধ্বজ কর ॥ 
তার আগ্বী দময়স্তী প্রভুর প্রিয় দাসী। প্রনুর ভোগাসামগ্রী যে করে বারমাসি ॥ 
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া । রাঘব লইয়া বাঁন গুপত করিয়া ॥ 
বার মাস তাহ গ্রড় করেন অঙ্গীকার । 'রাঘবের ঝালি? বলি প্রসিদ্ধি বাচার । 


'রাঘবের ঝালি' ভিন্ন 'মস্কান্। ভক্ষেরা ও, এমন কি, নিত্যানন্দ অত পথ্যস্থ ৪, সুবিধা-ও সুযোগ মত 
প্রন প্রিয় ভোগা সামগ্রী লইয়া বাইতেন। অন্ান্ ভক্তরিগের প্রদ দল্যাদি তাহারা নীলাভলে অবস্থান 
সময়ের মধো প্রভু মাহার করিছেন ২ দ্মযঙ্গীর প্রদন্ত সামগ্রী এক বৎসর ধরি! ছার সেবায় লাগি । 

প্রভুব নীলাদল-নাসের ছয় বদর পনে বৃন্নাবনে যাইসার মানসে কটক হইতে নৌকা একেলা 
পাণিহাটী পৌছিলেন। প্রভুর আগমন-সংবাদ পাঁইয়া রাঘন পণ্ডিত প্রকে লইহে 'আাসিলেন এবং পথে 
লোছের ভিড় ঠেলিয়! কষ্ট স্থষ্টে গৃছে পৌছিলেন। ৃ | 

প্রভু একদিন মা নাঁঘব্বে গুহে ছিলেন | আবার কানাঞ্ি-নাটিশাল। হইতে নীলাচলে িরিয়া বাইবার 
সময় হঠাৎ একদিন পাণ্হাটী আসিয়া শান পঞিিতের ভবনে উপস্থিভ হইলেন । রাঘব তখন ঠাকুর সেবা- 
কাগ্যে "আছেন, এমন সময় হঠাঁৎ গৌরচন্দকে দেখিয়াই কাহাব চরণ-ভলে লুটাউয়! পড়িলেন এবং ্ঠটীচার চরণ 
দঢ় করে পরিয়। আনলে ক্রন্দন কনিহে লাগিলেন। াঘবের তখন এরূপ আনন্দ হইয়াছে নে, কি ঘে করিবেন 
কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না । রাঘবের সেই প্রেমভক্তি দেপিয়! শ্প্রচু উহাকে ক্রোড়ে করিলেন এনং 
£গমাননদ জলে তাহার অঙ্গ সিঞ্চন করিতে লাগিলেন ॥  তংপলে রাঘবের প্রতি শ্রভ দষ্টিপন্তি করিয়া, 

প্রত বলে-প্রাপবেব "আলে আসিয়া । পাঁসরিসু সব ছুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥ 
গঙ্গায় মঙ্জন কলে যে সন্তোষ হয়। সেই লুখ পাইলাম রাঘস আলয় | 
(ভারপর) ভাসি বলে গত, শ্ুন রাঘব পর্ডিত। কুষের রঙ্ধন শিয়া করহ তত ॥ 
প্রুর শ্রামুখের এই 'আর্জা পাইয। রাঘব প্রেমে গরগর হইলেন এবং পরম সন্তোষের সহিভ মনপ্রাণ দিয়া 
ীগোরাজের প্রিয় নান।বিপ বাঞ্তন পাক করিলেন । .ভ্রীনিহ্যানন্দ ও ন্থাক্ উপস্থিত তক্তদিগকে লইয়া প্রন 
চোঁজনে বমিলেন। আহারে বমিয়া, 
গ্রড় বলে--রাঘবের কি সুন্দর পাক। 
এমত কোণায় জামি নাহি খাই শাক ॥” 
এইভ!বে শানু সমস্ত বাঞ্জনেরই গ্রাশংসা ও হাস্তুকৌতুক কৰির। আহার শেষ করিলেন । প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া 
পদাধরদাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, রথুনাথ বৈগ্, মকরধবজ্জ কর প্রস্তুতি অনেক ভক্ত আসিফ প্রভুর 
পদহলে পড়িয়। প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 

মহাগ্রতু হরিনাম প্রচারার্থ নিত্যানন্দকে তাহার গণ সহ গৌড়দেশে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু নিজে দেশে 
আামিয়! সম্ভবতঃ বুঝিলেন যে, নিত্যানন্দের প্রতি সকলে, এমন কি, ধাহার! নিত্যানন্দের গণ তাহাদিগের মধো 
নাঘন পণ্ডিত প্রভৃতি, সেরূপ আকুষ্ট হন নাউ । গ্র ভানিতেন যে, সে "সময় গৌড়ের বৈষ্বদিগের 
উপর রাখব পণ্ডিতের প্রন্তাব কম নহে । তাই এই জুযোগে রাখবক্ষে নিভৃতে বসাইয়া প্রেম-গদগ্দভাষে 
কহিলেন,- 
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দ্রাঘব ভোমারে আমি নিজ গোপ্য কহি। আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বহি॥ 
এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে । সেই করি আমি এই বলিল তোমারে ॥ 
আমার সকল কন্দ নিত্যানন্দ দ্বারে। অকপট এই আমি কহিল তোমারে ॥ 
যেই আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাই । তোমার ঘরেই সব জানিব! এখাই ॥ 
মহা যোগেশ্বর যাহা পাঁইতে ঢৃল্লভ।  নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইবা স্থুলত ॥ 
এত্বেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান । নিত্যানন্দে সেবিহ ষে হেন ভাগ্যবান্‌।” 
নীলাঁচলেও একদিন গ্রভু বলিয়াছিলেন,__“মদিরা যবনী যদি ধরে নিভ্যানন্দ, তথাপি তিনি ব্রহ্মার বন্দ্য। 

... নিত্যানন্দ প্রভ্‌ গণসহ পাঁণিহাটাতে নৃত্যগীত করিয়া নাম প্রচারে তন্ময় হইয়। আছেন। একছিন 
রঘুনাঁখদাঁস তাহাদিগকে চিড়া-মহোতৎসব দিলেন। তক্তেরা সকলে ভোঁজনে বসিয়াছেন, এমন সময় রাঘব পণ্ডিত 
নি-সকৃড়ি নানা মত গ্রসাদ লইয়া আাসিলেন এবং উহ্থা নিত্যানন্দের সম্মুখে রাখিয়া! বলিলেন, প্ঠাকুর, তোমার জন্তু 
ভোগ দিয়াছি। এইগুলি ভক্তদিগের জন্ক আনিয়াছি, মার তোমার জন্তু গৃহে রাখিয়াছি । এখানকার উৎসব 
শেদ করিয়া আমাঁ্ কটিরে মাইবে।” 

নিতাযানন্দ বলিলেন, _-ণগোঁপ জাতি মামি,_বহু গোপগণ সঙ্গে : আমি মুখ পাই এই পুলিন ভোজন 
রঙ্গে। এখানে এখন করিব ভোজন $ রাত্রো তোমার ঘরে করিমু ভঙ্ষণ।” 

আহারাস্তে নিভ্ানন্দ ভক্তগণ সঙ্গ বিশ্রাম করিলেন এনং সন্ধ্াকালে রাঘব-মন্িরে যাইয়! কীর্তন 
আরম্ভ করিলেন। কীর্নাস্তে রাঘব ভক্তগণ্সহ নিত্যানন্দকে পরিভোধপর্ধক আচার করাইলেন। 


রূপ 0গোত্বাসী-[ সনাতন গোস্াণী দরষুব্য ]। 
লঙ্ষ্মীেবী _ শ্রৈগৌরাঙ্গের প্রথম! শ্রী । 


লোকনাথ €গাস্বাসী -ঘশোহর জেলায় ভালগড়ি-জাগলি গ্রামে মহাকুলীন-ব্রাঙ্মণ-বংশে লোকনাথ 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম পদ্রানাভ চক্রনতী, মাতার নাম লীতা। লোকনাথ ইহাদের একমাত্র পুত্র । 
পদ্মনাভ অদ্বৈত প্রদ্থুর শিন্য ও সাহার নিকটই ধর্শশাস্বাদি পাঠ করেন। লোকনাথ পিতার নিকট বিস্তাশিক্ষা 
করিয়া অল্প বয়সেই মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। শৈশন হইতেই তিনি ভক্ষিরসে মজিয়! ছিলেন। ইচার ফলে 
সংসারে &ঁদান্ত হইল এবং সারাদিন কৃষ্ণকথাঁয় ও ভক্ষিশাস্্-আধায়নে নিমগ্ন থাকিতেন। এমন সময় 
শ্ীগৌরান্ুন্দরের নবহ্ীপলীলা-কাহিনী গুনিলেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ত বাাকুল হইয়া পড়িলেন। 
তাহার অবস্থা দেখিয়া পদ্মনাভ ও তাহার স্্ী চিন্তিত হইলেন এবং পরামর্শ করিলেন যে, পুত্রের বিবাহ 
দিয়া সংসারে আবদ্ধ করিয়। রাখিবেন। ইহার ফল অন্ধরূপ হইল। কারণ, যদিও লোকনাথ হয়ত আরও 
কিছুদিন গৃহে থাঁকিতেন, কিছ্ট বিবাহে কথ| শুনিয়া অতি সত্বর নবদীপে যাইবার জন্স দৃঢগ্রতিজ্ হইলেন ; 
এবং একদিন অগ্রহায়ণ মাসের শেনরাে উঠিয়। নি্রিত পিতাঁমাতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া গৃহের বাহির 
হইলেন। ক্রমে পরদিব্স সন্ধ্যার সম নবর্ধীপে উপস্থিত হইলেন এবং প্রুর ' বাঁটীতে যাঁইয়! তাহার 
চরণ প্রান্তে পতিত হইলেন। প্রত এই অপরিচিত রাঙ্ষণ-ঘুবককে উঠাইয়। হৃদয়ে ধারণ করিলেন। লোকনাথকে 
পাঁচদিন কাল আপনার কাছে বাঁধিয়া তাহাকে বৃন্নাবনে পাঁঠাইয়! দিলেন। তাহার সঙ্গে গদাধর পণ্ডিতের 
শিশ্য ভৃগর্ভও গেলেন । ইহীরা হট জল সাইয়! সেই ভঙ্গলমগ্ বৃন্দাবনে বাস করিলেন। তৎপরে স্বয়ং ভীরু 
আসিলেন, স্তুধুদ্ধি আঁসিলেন, রূপসনাহন 'আসিলেন, ক্রমে অন্ান্ত ভক্তের! আসিয়া সমস্ত বৃন্দাবন অধিকার 
করিয়া লইলেন। ক্রমে বুন্দাবনের লুপ্ততীর্থগুলিরও উদ্ধার হইল। 
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ইহার পর বহুবংসর কাটিয়া গেল। মন্াগ্রতুর 'ন্তধণন হইল। তাঁহার পার্ধদ-ভক্তদিগের মধ্যে 
অনেকেই তাহার অনুসরণ করিলেন । বৃন্দাবনেও প্রথমে সনাতন ও পরে রূপ অপ্রকট হইলেন। লোকনাথ 
তখন বৃদ্ধ ছইয়াছেন। দিবানিশি তজন-সাঁধন লইয়! থাকেন, কাহারও সহিত বড় একটা কথাবার্তা বলেন না, 
কাহাকেও শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন নাই ঃ করিবেনও না| বলিয়া স্থির করিয়াছেন । এমন সময় নরোভম বৃন্দাবন 
যাইয়া! উপস্থিত হইলেন । সাধুদর্শন করিতে করিতে লোৌকনাথের দর্শন ঘটিল, অমনি নরোন্তম ভীঁহাকে আত্ম-সমর্পণ 
করিলেন। তাহার পর খন শুনিলেন যে, লোকনাথ গোস্বামী কোন শিষ্য গ্রহণ করিবেনণ্না বলিয়! দঢ় নংকল্ 
করিয়াছেন, তখন নরোত্তম একেবারে বজ্জাহতের জায় কাতর হইলেন । কিন্ত তখন "আর উপায় নাই। তিনি 
দেহ ও মনপ্রাণ লোকনাথকে সমর্পণ করিয়াছেন, এখন উহা! আবার কাহাকে দান করিবেন? তখন অনন্যোপায় 
হুইয়! বৃন্দাবন ও সাধুবৈষ্ণব দর্শননুখ ত্যাগ করিয়া লোকনাথের কুঞ্জের নিকট বাস করিতে লাগিলেন এবং ( যথা 
অন্ুরাগবন্পী গ্রন্থে )-- 
রাত্রিদিন সেইস্থাঁনে 'অলক্ষিতে বেয়ে । 
বাছিনে টহল করে সাশ্র-নের হয়ে ॥ 
কিন্ত লোকনাথ দিবানিশি তঙ্জনানন্দে বিভোর, তিনি নরোত্তমের কাধোর কোন সংবাদ রাখেন না। শেষে 
নরোত্তম লোকন!থের অসাক্ষান্তে তীহার এক নীচ সেবা! করিতে লাগিলেন । লোকনাঁগ শ্বেরাত্রিতে 
যেস্থানে বহির্দেশে গমন করেন, নরোশুম সেই স্থান প্রতাহ সংস্কার করেন এবং শৌচের ভন্ত মু্তিকা ছানিয়! 
রাখিয়! দেন। যথা-_- 
| মস্তক শৌচের পরে শুন মাটি আনে । 
ছড়া ঝাঁটী জল আনে বিবিধ বিধানে 17 অন্ুঙাগ্বল্লী ) 
লোকনাথ প্রথমে ইহা! লক্ষা করেন নাই, শেসে তাহার মনে হইল হত কেহ তাহার অসাক্ষাতে এই নীচ-সেবা 
করিতেছে । তথন তাবিলেন, ইহা আর করিতে দেওয়া হইবে না। সেই জলন্ত একদিন অতি প্রহ্াষে উঠিয়া 
বহিঙ্গেশে গমন করিলেন ; বাইয়া! দেখেন, বথা গ্রেমবিলাসে”- 
হেন কালে সেই স্থানে নরোন্তম আছে । ঝাটি দিতেছেন,-গোসাঞ্ দাঁড়াইয়া কাছে ॥ 
ঝাট। বুকে নরোত্তম আছেন সাক্ষাতে । কে বটে? কে বট?” বলি লাগিলা কহিহে॥ 

নরোত্তম এক বৎসর ধরিয়। এই নীচ.সেবা করিতেছেন ; সেও ভয়ে ভয়ে, পাছে ধনা পড়েন। আর থে 
দিন ধরা পড়িলেন, সে দিন অপরাধীর করায় লোকনাথের পদতলে পড়িয়া কাদিতে লাগিলেন । নরোভ্তমের 
অবস্থা দেখিয়া তীহার হ্বদয় দুব হইল: একটু ধৈধা ধরিয়া গিজ্ঞাসা করিলেন,--“কে তুমি ? "মার কেনই 
. বা এপ সেবা করিতেছ?” তখন নঃরান্তম সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলিলেন,_তিনি কে, কেমন করিয়! 
শরগৌরাঙ্গ তাহার দেহে প্রবেশ করেন, কিরূপে একরূপ উন্মাদ অবস্থায় তিনি বৃন্দীবনে আসেন, আঁর কিরূপে 
দর্শনমাত্র তাহাকে আত্ম-সমর্পণ করেন, এ সমস্ত বলিলেন। শেষে কাঁতরভাবে কহিলেন, পপ্রস্থ,। এখন 
তুমি শ্রীচরণে স্কান না দিলে আমি কোথায় যাই?” ৬খন লোকনাথ একটু চিন্তা করিয়া বভিলেন, ( থা 
প্রেমবিলাসে, )-_ 

“আপনে হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তোমার।  ত্েঁহ জগংগুরু,স্পচাহ গুরু করিবার ? 

প্রেমরূপে আপনে চৈতঙ্ট-ভগবান। সেই প্রেম ভোমার হৃদয়ে কৈল দান ॥ 

যে প্রেম লাগিয়া সবে করেন তজন। তোমার অন্তরে সেঈ--বুঝিল কারণ ॥ 

প্রয়োজন আছে কিবা গুরু করিবার? যে সে সাঁধ্ বন্তর--তাহ! হৃদয়ে তোমার ॥৮ 
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লাকনাঁথের এই কথা শুনিয়। নরোভিম 'কাতির-কণ্ঠে বলিলেন,_-“আমি অতি দীন, আমার মনগ্রাণ 
সমস্ত্ক তোমাতে দিয়াছি। তুমি কৃপা না করিলে আমার উপায় কি হইবে? আমাকে আর বঞ্চনা 
করিবেন না|” 

লোকনাথ । এইরূপ কাতরোক্তি করিয়া আমাকে আর ক্লেশ দিও না। দেখ বাপু আমি সংসারে 
আধদ্ধ হইব না বলিয়। সঙ্কপ্প করিয়াছি, কাহাকেও শিষ্য করিব না। আমার সেই সন্কল্প ভগ্ করাইও ন। 
তোঁমাকে ও তোম্মর কাধ্যকলাঁপ দেখিয়৷ আমি মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু আমাকে সংসারে আর জড়াইও ন]। 

নরোত্তম। আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, কাজেই আমার আর কোন পথ নাই। এখন 
তুমি বে আজ্ঞা করিবে তাহাই আমার শিরোধাধ্য। 

লোকনাথ । (অনেক ক্লেশে ধৈধ্য ধরিয়া) বাপু! মামার কথা তোমাকে সব বলিয়।ছি। এখন 
'আমার একটি কথা তুমি পালন করিবে, তুমি নীচ সেব! করি আর আমাকে কলেশ দিও না। 

যে আজ্ঞ| বলির নরোওম মাথা হেট করিয়া রভিলেন। লোকনাথ বহির্দেশে গনন করিলেন, 'আার 
নরোত্তম তাহা কআপেক্গায দাড়াইয়! থাকিলেন। তিনি ফিরিয়া আমিলে নরোস্তম একট মাটি লইয়া ইঞ্সে ভয়ে 
তাহার নিকটে গেলেন। লোকনাথ ভাহা গ্রহণ করায় নরোভম আশ্বস্ত হইলেন। ততংপরে গোসাঞ্ির 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার কুগ্ধে প্রবেশ করিলেন । গোসাঞ্ি ভজনে বসিলে, নরোগুন বঞঙ্জের বাহিরে আমিরা 
দাড়াইয়৷ ব্ুভিলেন। এই ভাবে একবংসর কাটিয়া গেল। নরোম গ্রাঠাহ ছুইলক্ষ নাম জপ করেন, মার 
আপন হইতে গোসাঞ্ির নাঁনারপ সেবা কবেন। দুই জনে কোনরূপ বাঞ্াল।প নাই । লোকনাথ কিছু 
করিতে বলেন না? নরোন্তম প্রয়োজন থুবিয়া সেবা করেন: তবে লোকনাথ কৃপা করিয়া সেবা করিতে নিষেধ 
করেন না। ্‌ 

'আর এক বংসর কাটিয়। গেল। একদিন লোকনাথ নরোগ্ুঘকে ডাকিয়। বলিলেন, “বাপু, তোমার 
সেবায় আদার নঙ্গল্প শিথিল হইয়াছে । এখন তুমি গোটা ছুই প্রতিজ্ঞ। করিতে পারিবে ?” নরোন্তম স্বাকত 
ভইঈলেন। খন লোকনাথ বলিলেন,--«প্রথমণডঃ মতস্তাদি খাইভে পারিবে ন। ১ আর থিতাম়ত বিষয় স্পশ 
করিতে পারিবে ন11৮ "আরও পরিষ্কার করিয়া! বলিভেছি,_পরন্মচধ্য পালন করিতে হইবে, পিবা করিতে 
পারিবে না9 ইন্দ্ির়কে সমূলে উত্পাটিত করিতে হইবে । নরোন্তম, বেশ ভাবিয়! চিন্তিয়া উদ্ভর করিবে ।” 

নরোগুম। আপনার রুপালাভ করিতে পারিলে আমি সবই করিতে পারি। রুষ্মচ্ধয পূর্ব্বেই লইয়াছি, 
'আর আপনার আজ্ঞায় অগ্য ভাহা বদ্ধমূল হইল। 

তখন লোকনাথ ক্লিলেন,--“বাপু, তোমারই জয় হইল। তুমি আনার আদি, মধ্যম ও শেদ সেবক । 
তোমার স্কার শিষ্য জগতে চষ্টভি।” তার পর শ্রাবণ পুর্ণিনাতে নরোস্তুমকে দাক্ষা দিলেন। 

শুক্লাম্বর ব্রল্মচারী- নবদ্ীপে প্রন্থুর বাড়ির কাছে জাহবীর সন্গিকটে শুরলান্থর পরদ্মচারীর বাস। 
রথ, চৈতন্কভাগবত, মধ্য, ১৬শ অধ্যায়ে 


পরম স্বধন্মরত পরম সুশাশু। চিনিতে না পারে কেহো--পরম মহাস্ত ॥ 
নবদ্ধীপে ঘরে ঘরে ঝুলি লই কান্ধে। ভিচ্গা করি অহনিশ কষ বলি কান্দে॥ 


ভিথারী করিয়া ভ্ঞান__লোকে নাহি চিনে। দরিদ্রের 'অবধি--করে ভিক্ষাটনে ॥ 
ভিক্ষা করি দিবসে বে কিছু বিপ্র পায়। কৃষ্ণের নৈবেগ্ভ করি শেষে তবে খায় ! 
কষ্খনন্দ প্রসাঁদে দারিত্রা নাহি জানে। বেড়ায় বলিয় কৃষ্ণ সকল ভবনে ॥ 
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মহাপ্রভু গয্প। হইতে নবভাবে 'বি্ঞাবিত হুইগা নবন্ধীপে ফিরিগ্া আসিয়া এই শুক্লা্থর ব্রহ্মচারীর গৃহে 
শ্রীবাস প্রতি কয়েকজন কষ্চতক্ের সহিত সর্বপ্রথম মিলিত হন। ইনি মহাপ্রস্ুর বিশেষ কৃপাপান্র 
ছিলেন। চৈতন্ঠচরিতামৃত, আদি, দমে আছে, _ | 
শুরাপ্থর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্‌। 
বার অঞ্জ মাগি কাড়ি খাইলা ভগবান্‌। 
সে কিরপে তাহা বলিতেছি । ' এক দিন শ্রীগৌরাঙগ তগবান্‌-আবেশে বসিয়া আছেন, এমন সময় শক্রা্থর 
ভিক্ষালন্ধ চাউলপূর্ণ ঝুলি কান্দে করিয়! সেখানে মাসিয়া কৃষ্ণ-প্রেদে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহার 
আহি ও প্রেমানন্দ-ভাব দেখিয়! প্রা “এস এস শুর্লান্বর” বলিয়া ডাফিলেন এবং বলিলেন, “দরিদ্র সেবক 
মোর তুমি জন্ম জন্ম । 'আমারে স্কল দিয়! তুমি তিক্ষ ধন ॥ আমিহ তোমার দ্বা অনুক্ষণ চাই । তুমি ন! 
দিলেও মামি বণ করি খাই ॥” তাঁর পরলেই তাহার ঝুলির ভিভরে ভাত দিয়া মুষ্টি মী চাউল লইয়। 
চিবাইতে লাগিলেন । গুর্া্বর ন্যন্ত-সমপ্ত হইয়া বলিয়। উঠিলেন, প্সর্বনাশ করিলে প্রছথ। ইভাতে থে 
খদ কণ অনেক আছে তোমার কষ্ট হইবে 1” প্রত হাসিঠা বলিলেন,-- 
কক * “তোর ক্ষুদ কণ মুই খাঁড। অভ্ক্তের অমুত উলটি নাহি চা ॥” 
ভার পর শন্ঠীর ভাবে আবেগের সহিত 
প্র বলে শুন শুক্লাঙগর ঙ্গচারি। চোমার দয়ে আছি স্বাদ বিহরি 1 
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোভন | নি ভিক্ষা চলিলে আমার পধাটন । 
তোমাবে দিলাম আছি প্রেম অক্তি পান । শিশ্চর জানি প্রেম ভক্তি মোব প্রাণ 1” 
মার একদিন শক্রা্ছর লক্ষগতীকে এ 


ব্জলেন,_ “তোর অন্প থাইভে আনার ইচ্ছ। ব$1 ককছু ভি 
না ক্পিহ বলিলান দড়॥” ভিনি বার বাণ এই কা পলিতে লাগিলেন | সুরার কিছুহেই হ্থাকার শা হইয়া 
কাঁকতি নিনতিব সহিত বলিলেন,-ণকোখায় আমি অধম পভিত পাপিছ ভিক্চক, আর কোথায় তুমি ধঙ্ছ 
সনাতন । আমি কাটান্কীট, কোথায় মামাকে এ শীতল চরণের ছায়া দিবে, তাহা না দিয়া জামার প্র 


যা কেন দেপাহতেছ ?” 

প্রচ বলিলেন,--ইঠা মায়া নতে | তোমার প্রস্বত বা্জনাদি আহার করিতে আমার বড ইচ্ছা করে। 

£দ সত্বর বাড়ী ধাইরা নৈবে্ঠ প্রস্তুত কব, আমি আজ মলগাঙ্ছে নিশ্য বইব |” ভুলি আকার মন ভয় 

পাইয়া তক্তদিগের নিকট যুক্ষি ডিজ্ঞাসা করিলেন । সকলেই বলিলেন,--“কেন ভয় পাইতেছ? পরমাথে 
হ/ভগবানের নিকট সকলেই সমান । বিশ্ষেতঃ বেজন তাহাকে স্বভাবে ওজনা করে, তাহার অন্ন ভ্রীভগবান 
সকল সমম্ই খুক্চিয়া থাকেন। তথাপি যদি ভোম্গার মনে ভয়ের উদ্রেক হর, তবে আল্রগোছে রন্ধন 
কর) 

এই কথা শুনিয়া শুরলান্থর শোয়ান্তির নিশ্বাস ফেলিয়। বাড়ী গেলেন এবং ন্নান করিয়া অতি সাবধানে 
হবাসিত জল তপ্ত করিলেন। তার পর সেই জলে চাউল ও গভখোড় আলগোছে দির। প্রফুল্লচিত্তে যোড় করে 
“ভয় কৃষ্ণ গোবিন্দ যুকুন্দ বনমালী” বলিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে নিত্যানন্দ প্রভৃতি নিজ্জন সহ প্রত 
গ্লান করিয়া আসিয়। উপস্থিত হইলেন। গ্রু মাঙবস্থ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত অন্প কলাপাতায় ঢালিয়া 
তাহার উপর তুলসীদিয়৷ বিষুকে নিবেদন কারলেন। ৩২পরে প্রভু বিশেষ আনন্দের সহিত ভোঙজনে বসিলেন ; 
'আর ভক্তগণ নয়ন ভরিয়! দেখিতে লাগিলেন । বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন, 


[৫৮ ] 
দ্ধাদির যজ্ঞতোক্তা। শ্রীগৌরসুন্দর | শুরান্বরের অঙ্গ থার এ বড় হর ॥ 
হেন প্রভু বলে_ জন্ম যাবৎ আমার | এমন অল্পের দ্বাছ নাহি পাই আর ॥ 
কি গর্ভথোড়ের শ্বাঁছু না পারি কহিতে। আলগোছে এমত রা্ধিল কোন মতে ॥ 
এই মত প্রভু পুনঃ পুনঃ আস্বাদিয়!। করিলেন তোজন আননদঘুক্ত হইয়া ॥ 
প্রভু নীলাচলে গেলে, শুক্ান্বর গ্রাতি বৎসর তাহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। 
শুভানন্দ-_নীলাচলে রথাগ্রে নৃতা-কীর্ভন করিবার সময় সাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনি শ্বাস ও 
নিত্যানন্দের দলের অন্ততম গায়ক ছিলেন। শেষে প্রভু যখন নৃত্য করিতে করিতে ভ্ভাবে বিভোর হইলেন 
এবং তাহার মুখ দিয়া ফেন নির্গত হুইতে লাগিল তখন শুভানন্; সেই ফেন পান করিতে লাগিলেন। বখা 
টৈতন্তচরিতামূত, মধ্য, ভ্রয়োদশে, 
কভু নেত্রে-নাঁসায় জল , মুখে পড়ে ফেন। অমৃতের ধারা চঙ্ীবিদ্বে বহে যেন॥ 
সেই ফেন লঞা শুতানন্দ কৈল পান।  কৃুষ্ণ-প্রেমরসিক তেঁছো মহাভাগ্যবান্‌॥ 
প্রনরোত্তম ঠাকুর খেতরীতে যখন নহামহোতৎসব করেন, সেই সময় ধাহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাদের 
মধো শুভানন্দের নাম পাওয়া যায়। ইনি উল্লিখিত তক্ত কি অপর কেহ তাহা জানা যায় না। 
গ্রীদাস-ছিজ হরিদাসের পুত্র, গোকুলানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা: শ্রনিবাসাঁচাধোর মন্রশিষ্য। 
[ গোকুলানন্দ ডরষ্টব্য। ] 
স্ত্রীধর--দরিজর ত্রাঙ্গণ, ধন্মপরায়ণ, নবদ্ীপে বাস করেন, কলার খোলার পাতর-থোঁড় ও মোচা বিক্রয় 
করিয়া কায়ক্লেশে জীবিক] নির্বাহ করেন এবং দেবতাকে নৈবেছ্চ দিয়া থাকেন। ্রানিমাঞ্জি পণ্ডিতের 
তাহার প্রতি বিশেষ কৃপা । কাজেই তিনি শ্রীধরের সহিত খোলা থোড় মোচা লইয়া কোনল করিভেন। 
শ্রীধর তাহাকে দেখিলেই ভীত হইয়া বিনামূলো এ সকল দিতেন। মহাপ্রকাশের দিন গৌরাঙ্গ তগবদ্‌- 
ভাবে শ্রীবাসের গৃহে বিঞ্ু-খট্রায় বসিয়া! তাহার প্রিয় ভক্তদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন; ক্রমে অনেকে 
আসিলেন। তখন শ্রীপ্রধ শ্ীধরকে আনিতে বলিলেন । সেই চঞ্চল ব্রাঙ্মণকুমার, যিনি কলার খোল! লইয়। 
তাহার সহিত কাড়াকাড়ি করিতেন, তাহাকে আর তথন দেখিতে পান না । তিনি নিশিযোগে বসিয়। উচ্চৈংস্বরে 
নাম'জপ করিতেছেন, এমন সময়ে কয়েকনুন ভক্ত আসিরা তাহাকে বলিলেন, “শচীর উদরে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম 
লইয়াছেন। তিনি প্রকাশ ভইয়া তোমাকে ডাকিতেছেন |” শ্রীধর শুনিয়াছেন, নিমাঞ্জি পণ্ডিত পরম ভক্ত 
ইইয়াছেন ; ইহাঁও শুনিয়াছেন, তিনি স্বয়ং শ্রীরুষ্ণ। কিন্তু নিজে খোলা-বেচা দরিদ্র ত্রাঙ্ষপ, নদীয়ার প্রাঙ্গণ 
পণ্ডিতের নিকট নিতান্ত দ্বণ্য ব্যক্তি । তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ ডাঁকিতেছেন শুনি শ্রীধর সুচ্ছিত হুইয়৷ পড়িলেন। 
ভক্তগণ ধরাধরি করিয়া তাহাকে প্রভুর সম্মুথে লইয়া গেলেন। তথন প্রত বলিলেন,--“শ্রীধর উঠ, আমাকে 
দর্শন কর” এই মধুর কথা কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র 'শ্রীধর চেতন পাইলেন এবং চাহিয়া দেখেন, সেই চঞ্চল 
্রাহ্মণকুমার বটে। দেখিতে দেখিতে তিনি শ্রীধরের নিকট শ্ঠামনুন্দর-রসকৃপ হুইলেন। শ্রীধর ইহা দেখিয়া 
প্রেমানন্দে কান্দিতে লাগিলেন। প্রভু তখন বলিলেন,--দভ্রীধর, তৃমি চিরদিন চঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছ। এখন 
এরূপ বর লও» যাহাতে তুমি স্থথে থাক ।” শ্রীধর তখন রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, _”আমি অষ্টসিদ্ধি চাছি না, আনি 
সাম্রাজ্য চাহি না, আমি তোমার কাছে কিছুই চাহি না।” প্রভু বলিলেন, “আমার দর্শন বার্থ হইবে না, 
তোমার বর মাগিতেই হইবে |” | 
প্রভু যখন পুনঃ পুনঃ বর মাগিতে আজ্ঞা করিলেন, তখন শ্রীধর যোড়করে বলিলেন,--“প্রতু, যদি একাষ্তিই 
বর লইতে হইবে, তবে এই বর দাও. * 
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“যে প্রাঙ্গণ কাঁড়ি নিল মোর খোল! পাত। সে ব্রাঙ্গণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ 
যে ব্রাঙ্গণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল। মোর প্রভূ হউক তাঁর চরণযুগল ॥” 
এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীধর প্রেমানন্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন হাসিয়! বলিলেন,--“্ীধর, 
তোমাকে এক সাআজ্যের অধীশ্বর করিয়! দিব 1” ইহছাতে-- 
শ্রীধর বলয়ে-_“মুগ্রি কিছুই ন! চাঁউ। হেন কর প্রভু যেন কোর নাম গাঁও ॥” 
প্রভু বলিলেন,-_স্্রীধর তুমি আমার দাস, তোমাকে বেদগোপ্য ভক্তিযোগ দিলাম |” 
একদিন নবন্ধীপে কাঁজীকে উদ্ধার করিয়! শ্রীপ্রভু তক্তগণ সহ গুঙ্গাভিমখে ফিরিলেন। পথে শ্ররধরের 
বাটার সম্ুথে 'আাসিয়া দীড়াইলেন। বাড়ীর একপানি মাত্র ভাঙ্গা-ঘর, মার “দনে এক লৌহ-পাত্র আছয়ে 
দুয়ারে । কত ঠাই তালি, তাহ! চোরেও না হরে ।” সেখানে নৃত্য করিতে করিতে সেই জলপূর্ণ লৌহ-পান্র 
প্রভুর দৃষ্টিপথে পতিত হইল ; তক্ত-প্রেম ভ্রীবকে বুঝাইবার নিমিন্থ তিনি তংক্ষণাঁং সেই লৌহ-পার উঠাউয়।! 
সমস্ত জল পান করিলেন। 'আর,-- 
্‌ “মরিনু মরিন' বলি ডাকয়ে হ্রীদর | 
“মোরে সংহারিতে সে মাইল! মোর ঘর ॥” 


ইছাই বলিয়া! তিনি মু্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রত্ত মাবেগভরে বলিতে লাগিলেন,--স্মআাজ শ্রীধবের জল পান 
করিয়া! মামার দেহ পবিত্র হইল, আর শ্রীরুষ্ণের চরণে আনার ভক্কির উদয় হইল ।” ইহ! বলিতে বলিতে প্রভুর 
পদ্মপলাশনয়নে প্রেমধারা বহিতে লাগিল । উহা দ্বারা প্রন সকলকে নুঝাইলেন নে, “বৈঞবের জলপানে 
ভরক্কি হয় । গ্রাদুর ভক্ত-বাৎসলা-ভাঁন দেখিয়া ভক্রুদিগেব মধো মহ! আনন-ক্রনদনেব বোল উঠিল। 
চৈভস্থচরিতামূতের মাদি, দশমে মাছে, * 
খোলা-বেচ। শ্রীধর গ্রভব প্রিয়দাস।  বাহা-সনে প্রভু কবে নিভা-পরিহাস ॥ 
গড ধার নিভা লয় থোড় মোচ। ফল । যাঁর ফুটা-লৌহ-পান্ছে প্রান্ত পিলা কল ॥ 
জ্রীমান্‌ পঞ্ডিত-মহাপ্রনূুর শাখ।। যথা, টৈতক্ুচরিতামৃত, "মানি, দশমে_ 
“্রীমান প্িত-শাগা প্রভুর নিজ-ভৃত | 
দিউটি ধরেন- যবে প্রন করেন নৃতা ॥ 
গ্রীমান্‌ তসন-্শ্রীগৌরাক্ষের শাখা । যথা, ঠতন্তচরিভামূত, 'আদি, দশমে,-- 
- “উ্মমান্‌ সেন-_ প্রভুর সেবক প্রধান । 
চৈতন্তচরণ বিশ্থ নাহি জানে মান ॥” 
শ্ত্রীধাস--ইহার! চারি ভ্রাতা । অপর ভিন জনের নাম- শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। মহাপ্রভুর 
আবিউাবের পূর্ব হইতেই ইহার! সর্দদ| হরিনাম, ত্রিমন্ধা গল্গাঙ্গান ও কষ্ণপুক্। এবং রাহিংত চারি ভাই 
একত্রে বসিয়। উচ্চৈঃম্বরে সংকীর্তন করিতেন। মহাগ্রভূর গ্রাকাশের পর হইতে ইহারা গোষ্ঠী সমেত 
উগৌরাঙগের অনুরক্ত-তক্ত হইয়াছিলেন | যথা, চৈতন্তচরিভামৃত, আর্দি, দশমে-_ 
প্্রীবাস পণ্ডিত মার ্রীরান পশ্ডিভ।  ঢুই ভাই ছুই শাখ! জগতে বিদিত ॥ 
শ্রীপতি, শ্রীনিধি--তার ঢুই সহোদর । - চারি ভাইর দাসদাসী, গৃহ-পরিকর ॥ 
ঢুই শাখার উপশাখায় তা-সবার গণন। যার গৃহে মহাএতুর সদা সং্কীর্ভন॥ 
সবংশে করেন ধারা চৈতন্লের সেবা । গোৌরচজ্ বিন! নাছি জানে দেবী-দেবা ॥ 
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ইঞ্ীরা শ্রীহট হইতে নবদ্ধীপে আদেন। যথা, চৈতগ্রভাগবত, আদি, দ্বিতীয়ে,-. 
বাস পশ্তিত, আর শ্রীরাম পণ্তিত। শ্রীচন্্শেখর দেব ত্রেলোকা-পুজিত ॥ 
ভবরোগ নাশে বৈগ্ঠ মুরারি নাম যার। শ্রীহটে এসব বৈষবের অবতার ॥ 
কেহ কেহ বলেন, ইহাদের আর এক ভ্রাত| ছিলেন, তিনি সর্ধজোষ্ঠ, নাম শ্রানলিনী পণ্ডিত এবং 
| নাঁরায়ণী তাঁহারই কন্কা । কিন্তু ইহার কোন প্রমাঁণ -আছে বলিয়া জান। নাই। 
শ্রীনিমাঞ্রি পণ্ডিতের বরস তখন ১৬ বৎসর ; শ্বতাবতই অতান্ত চঞ্চল। অনেক ছাত্র তাহার নিকট 
অধায়ন করে এবং অনেক সময়ই তাহার সঙ্গে থাকে । একদিন নিমাঞ্জি কতকগুলি পড়ুয়া লইয়া, হাত 
দোলাইয়া, হান্ত-কৌতুক করিতে করিতে পথ বাহিয়া চলিয়াছেন। ঘটনাক্রমে সেই পথে শ্ীবাস আসিতেছেন। 
তাকে দেখিয়াই নিমাঞ্ছি পণ্ডিত মুখ টিপিয়। হাসিয়া তাহাকে নমস্কার করিলেন। নিমাঞ্রি পণ্ডিতের 
হাঁবভাঁব দেখিয়া শ্রীবাঁস উচ্চৈংশ্বরে হাস্ত করিয়া বলিলেন,--“কহ দেখি শুনি, কোথায় চলিয়াছ উদ্ধ চর 
শিরোমণি ?” তার পর গন্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, 
“কুষ্জ না ভজিয়! কাল কি কাধ্যে গোওাও ? রাঁধি দিন নিরবধি কেন বা পড়াঁও ? 
পড়ে লোক কেন ?_ রুঞ্চভক্তি জানিবারে । সে যদি নহিল, বে গায় কি করে? 
এতেকে সর্ধধ্দা বার্থ ন। গোঙাও কাল। পড়িল ত ?--এবে রুষ্ঃ ভভহ সকল ॥” 
নিমাঞ্চি পণ্ডিত ভাসিয়। বলিলেন,_এশুনহ পণ্ডিত, ভোমার কৃপায় সেই তব নিশ্চিত 1” ইচ্চাই বলিয়। 
তাভার! স্ব স্ব গনুব্য পথে চলিয়া গেলেন। 
ইহার কিছুকাঙ্স পরবে পিক্তকার্ধা করিবার ভক্ক উগৌরাগ গধায় গমন করিলেন, এনং সেখান হইত 
পরম ক্ুষ্ঙজভক্ত হইয়া দেশে ফিনিয়। আঁসিলেন | এই সময় মপো মপো তাহার মহাবারুগস্ত বাক্ির হাম 
মনস্থা হইতে লাগিল | উচ্ঠাে শচাদেনী বিশেন উদ্বিগ্ন হইয়া আস্মীয়ম্বনের নিকট কি কব। কর্তা, জিজ্ঞাস 
করিছে লাগিলেন । কেহ ডান নালিকেলেন জল ৩ গয়াইতি, কেহ শিনাদি-গুভ প্র্ষোগ করিতে, এবং কেতব। 
বদ্দিয়। রাখিতে পরামশ দিলেন | শেনে শ্রীবাসকে€ ডাক! হইল | তিনি একদিন আমিলেন। আগৌরাগ 
তখন তুলসীকে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন | শ্রীবাঁসকে দেখিয়াই তাহার ভুক্তিভাব, লোম, অশ্রপাত,। কম্গ, 
অন্ুরাঁগাদি বৃদ্ধি পাইল | শ্রীবামকে নমঙ্গার করিতে দাইয়। আননি ভিনি মুচ্ছিত ঠইনা। পড়িলেন। তাহার 
এই সকল 'অদ্ু ভাঁব দেখিরা শ্রীনাস নিশ্ময়ে অডিভৃত হইলেন । এমন সময় গ্রাড় নাহ পাইয়। শ্রীবাসকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন,_«পণ্ডিত, কেহ বলে জমি মহাবায়তে আক্রান্ত হইয়াছি, কাজেই "আমাকে বান্ধিয়া রাখ! 
উচিত । ভোঁমার কি বোধ ভয় ?” 
হাঁমি বলে হ্ীবাস পণ্ডিত,ভাল বাই 1 তোঁমার যেমন বাই তাই! আমি চাই ॥ 
নহ] হল্তিমোগ দেখি ভোমার শরারে । আরুষের অনুগ্রহ হইল চোগারে ॥” 
-চৈভভ্তভাগবত, মধ্য, ২য় মঃ। 
শ্রীবাদের মুগে এই কণা শ্রনিয়। গ্রভু যেন সোযান্তির নিশ্বাস ফেছিলেন এবং তাহাকে 'আলিঙ্গন করিম 
বলিলেন,পিগিহ» ভোমার 'আশ্বাস-বাণী শুনি! আমি কৃতক্কতা হইলাম । তুমি যদি বায়ু বলিতে, তাহ! 
হইলে আগি রর গঙ্গায় গনেশ করিতায়। 
ইহার পর একদিন ভীরু ভগ্ল্র্ভারাকান্ত ভয় শ্্রীবাসের নাড়ী যারা উপস্তিত। শ্রীবাস তখন 
ঠাকুরঘরে ছার বন্দ করিয়া, তন রা ৪ হদেবের পূজা করিতেছিলেন। প্রভু ঠাকুরঘবের সন্মুপে যাইয়। 
পুনঃ পুনঃ দরজায় জোরে গাঘাত করিয়। বলিতে লাগিলেন) 2 
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কাহারে পুজিদ্‌ ?-করিস্‌ কার ধ্যান? বাহারে পুজিম্‌ তারে দেখ. বিদ্তমাঁন ॥” 
এই কথা শুনিয়া শ্রীবাসের সমাধি ভঙ্গ হইল,--ভিনি চক্ষু মেলিয়৷ চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন; শেষে 
দেখেন, ঠিক শ্রীশীরাজের মত কে একজন বীরাঁসনে বসিয়া আছেন; তিনি চতুভূজি 3 শুধু তাঁই নহে, 
তাহার চারি হন্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-পল্প বিরাজ করিতেছে ! আর মত্ত সিংহের স্ায় তিনি গর্জন করিতেছেন ! 
ইহা দেখিয়া শ্রীবাস ভীত হইলেন, তাহার দেহ কাপিতে লাগিল। তিনি স্তব্ধ হইয়া! রহিলেন, মুখ দিয়! 
আদৌ কথা বাহির হইল না। তখন-_ 
ডাকিয়! বলয়ে প্রভু আরে ভ্ীশিবাস। এতদিন ন| জানিস আমার প্রকাশ ॥ 
তোর উচ্চ সংকীর্তনে নাড়ার হঙ্কারে ৷ ছাড়িয়! বৈকৃগ 'আই্ছু সর্দ্ধ পরিবারে ॥ 
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে মানিয়! ৷ শান্তিপুরে গেল নাড়া মোহারে জানাইয়! ॥ 
সাঁধু উদ্ধারিমু, ছুষ্ট বিনাশিমু সব। তোঁণ্ব কিছু চিন্তা! নাই পড় মোর স্তব॥ 
এই আশ্বাস-বাক্য শুনিয়। শ্রীবাসের অন্তরের ভয় দূর হইল, আর আনন্দে তীহার সর্বশরীর পরিপূর্ণ 
হইল, তিনি যোড়করে স্তুতি করিতে লাগিলেন। 
এই সময় নিতানন্দ, নবদ্বীপে 'আপিয়া শ্রীঃগৌরাঙ্গ 9 তাহার ভক্তদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং 
শ্রীনাসের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন । শ্বাসের বাড়ীতে আসা 'অবধি নিত্যানন্দ নিজহাতে খাওয়া ছাড়িয়। 
দিলেন,_-শ্রীবাস-গুহিণী মালিনী খাওয়াইয়! ন! দিলে তাহার খাওয়া হয় না । মালিনী তাহাকে পুত্রের স্কাক্স যত 
করেন। 'আর নিত্যানন্দ বালকের স্চায় সারা দিন হে হে করিয়। বেড়ান। 


একদিন মহাগ্রাতু শ্র/বাসকে পরীক্ষা! করিবার ভন্থ বলিলেন,--“এই অব্দৃতকে কেন বাড়ীতে রাখিয়াছ ? 
কৌন্‌ জাতি, কোন্‌ কুণ, কিছুই জান! নাই। নিজের জাতিকুল যদি রক্ষা করিতে চাও, তা” হলে ইহাকে সত্তর 
বিদায় কর।” 
শ্রীবাস ঈষৎ হাসির! বলিলেন, _"প্রতু, আমাকে পরীক্ষা কর! উচিত হয় না। তুমি জান, একবারও 
যে তোমাকে হজনা করে, সেও আমার প্রাণ; আর নিত্যানন্দ দে তোমার প্রাণম্বরূপ, ভাহ। আমি বিলক্ষণ 
|ণি। কাজেউ--- 
মধির| ববণী যদি নিষ্ানন্দ ধরে । ভাতি-প্রাণ-ধন যদি মোর নাঁশ কবে ॥ 
₹থাপি মোহর চিতে নৃঠিব অঙ্গথ। । সত্য সভ্য ভোমাকে কছিনু এই কথ! ॥ 
_ চৈতন্থ ভাগধত, মধ্য, ৮ম 
শ্রীবাসের মুখে এই কথা শুনিয়া এাভু হক্গার দিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন । তাঁর 
পর 'মাবেগের সহিত বলিতে লাগিলেন,_-“কি বলিলে শ্রাবাস ! নিত্যানন্দের প্রতি তোমার এতই বিশ্বাস ! 
নিভানন্দ যে 'আমার গোপা, তাহ! তুমি কি করে জানলে? তোমার এই উদারতা ও সহৃদয়তার জন্ত আমি 
বিশেষ সন্তোষের সহিত তোমাকে এই বর দিতেছি যে, 
যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে । তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে ॥ 
'বিড়াল কুকুর লাদি তোমার বাড়ীর । সবার 'আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির ॥ 
একদিন মহাগ্রন্থ তাহার পাধদ-ভক্তদিগকে বূলিলেন,_-"ভাই সব শুন মন্ত্র সার। রাত্রি কেনে মিথা। 
যায় আম! সবাকার ॥” ম্থতরাং--“আজি ঠহতে নিবন্ধিত করছ সকল । নিশায় করিব সবে কীর্তন-মঙ্গল ॥” 
ইছাতে--*পর্ধ বৈষবের হৈল শুনিয়া উল্লাস। আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্তন-বিলাস ।* সেই দিন হছইতে-_শ্রীবাস- 
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মনদিয়ে গ্রতি নিশায় কীর্তন । কোন দিন হয় চজ্শেখর-তবন॥ আবার--কোন দিন প্রস্থুর মন্দিরে ভক্তগণ। 
সবেই গায়েন, নাচে শ্রীশচীনন্থন ॥ এই সকল কীর্ভনেই গ্রাবাস যোগদান করিতেন। 

শ্বাসের আঙ্গিনায় একদিন সন্ধ্যার পর তক্তগণ সহ প্রভু সংকীর্ভন করিতেছিলেন। ক্রমে সকলেই 
কীর্কনাননে অত্যন্ত বিভোর হইলেন; গ্)বাসও এই কীর্তনে মাতিয়াছিলেন। এমন সময় একজন দাসী 
আসিয়! প্রীবাঁসকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়! গেল। শ্রীবাস যাইয়া দেখেন, তাহার একমাত্র শিশু পুব্রের 
অস্তিম কাল উপস্থিত! সন্ধ্যার পূর্বেই পুত্রটী গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হয়। শ্বাস, তাঁহার স্ত্রী ও অঙ্ঠান্ 
স্ীলোকদিগের হস্তে পুত্রের সেবা-ভাঁর দিয়া, নিজে সংকীঞ্জনে যোগদান করেন, এবং পাছে প্রভু এই ঘটন৷ 
জানিতে পারেন, সেই জন্ক এ কথ! একেবারে গোপন করিয়৷ নিজে সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। পুত্রের 
মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে পারিয়! রমণীর! কান্দিবার উপক্রম করিলে, শ্বাস তাহাদিগকে নান! গ্রকারে শাস্ত করিয়া, 
নিজে আসিয়! পুনরায় কীর্ভনে যোগদান করিলেন। ক্রমে ভক্তের ও পরে প্রভু এই ঘটন! জানিতে 
পারিলেন। প্রভু শ্রাবাসের মুখপানে চাহিয়৷ দেখেন, তিনি আনন্দে ডগমগ । ইহা দেখিয়| প্রভু বলিতেছেন, 
শ্রীবাস! তুমি ধন্ত। আজ তুমি শ্রীরুষ্ণকে ক্র করিলে ।”» তার পর মনের বেগ মামলাইতে পারিলেন না, 
অবনত বদনে অশ্রবর্ষণ করিভে লাগিলেন । তখন পুত্রহারা! পিতাই ্ট্/প্রতুকে শান্ত করিতে লাগিলেন। 
শ্রীবাস বলিলেন,__«গ্রতু, পুত্রশোক সহিতে পারি, কিন্ধ তোমার নয়ন-জল দেখিতে পারি না।” তখন প্রস্থ 
নয়ন মুছিলেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইয়া! নীলাচলে গেলে, গৌর-শূক্ক নদীয়া শ্বাস মার পাকিতে ন! পারিয়া কুমারহটে 
যাইয়! বাস করেন। শ্রীবাস গ্রতি বষে অন্তান্ত তক্ত'দিগের সহিত গ্াডুকে দর্শন করিতে পুরী যাইতেন। সেখানে 
চারি মাস প্রভুর সঙ্গে অতি আনন্দে কাটাইয়।, বিজমুদশমীর পর দেশে ফিরিয়! মাসিতেন। প্রথম বার 
রথবাত্রার সময় রথাগ্রে নৃতাগীত হইতেছে । প্রভুর অদ্ভুত নৃত্তা দেখিবার জল্ক সকলে নিশ্চল-নিস্তৰ হইয়। 
একাগ্রচিন্তে প্রভুর দিকে চাহিয়। আছেন। রাজ! প্রহাপরুদ্র 'অমাভাবর্গ সহ সেই দলে রহিয়াছেন। রাক্গার 
ঠিক সন্থে শ্রীবাস দাড়াইয়। আছেন বলিগা, ভিনি প্রহর নৃত্য ভাল করিয়া! দেখিতে পারিতেছেন না । তাহার 
প্রধান অমাত্য হরিচন্দন ইহ। দেখিয়। শ্রাবাসকে সবাইবার জন বারংবার হাত দিয়া ঠেলিয়! বলিতেছেন, 
“এক পাশ হ৪1৮ ভানাপ ভথন শিছেোর হইয়া গ্রহব নু দেখিতেছেন। সেই সময় এইরূপ বিরক করায়, 
কে ঠেলিতেছে, ভাঙা না দেখিঘা, শ্রাবাস তাহাকে গোরে এক চপেটাঘাভ করিলেন। হরিচন্দন চাপড় 
খাইয়। 'অতান্ত দ্ধ হইলেন এবং শ্রীবাসকে কটক্তি করিতে চাহিতেছেন বুঝিয়!, রাজা তৎক্ষণাৎ তাছাকে নিবারণ 
করিয়া বলিলেন,-_ 

“ভাগাবান্‌ ভুমি_ ইহার হস্ত্-স্পর্শ পাইল। | আমার ভাগো নাই--তুমি কুভার্থ হইল! |” 

সম্নযাসের ছয় নসর পরে প্রভু দেশে গেলেন । ধিরিবার সময় কুমারহটে শ্বাসের গৃছে কয়েক দিন 
অবস্থান করেন। নাসের দাসদালী--এমন কি, নিড়াল বুুর পর্যান্ত গ্রীগৌরাঙ্গের 'নতি প্রিয় । শ্বাসের 
বৃহৎ পরিধার, অথচ আরিক অনস্ঠ। সেরূপ স্বচ্ছল নে । সেই জন্ক নুবিধ। পাঈলেই প্রভু তাহার সাংসারিক 
ব্যাপারের খোঁজ-খবর লইভেন। এবারও শ্ীবাসকে নির্জনে পাইয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, “তুমি দেখি, বাড়ী হ'তে 
কোথাও যাঁও না, চলে কি করে ?” 

শ্রীবাম। কোন স্থলে বাইতে আমার চিন্ত লয় না। অৃষ্টে যাহা থাকে, তাছাই হবে। 

প্রভু ॥ তবে সন্নাস লও । 

শ্রীবাস। তাহা আমি পারিব ন।। এ 
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প্রতু। সন্যাস লইবে না, কাহার স্বারস্থও হইবে না; তোঁমার ভাব শামি কিছুই বুঝিতে পারি না। 
তবে কি করিতে চাও? 
শীবাস “এক, ছুই, তিন” বলিয়া হাতে তালি দিলেন। প্রভু বলিলেন, “হাতে তিন তাঁলি দিবার অর্থ 
কিছু বুঝিলাম না।” তখন শ্রীবাস গম্ভীর ভাবে বলিলেন,_*প্রত্ু, এই আমার দুঢ-প্রতিজ্ঞা--তিন দি 
উপবাসেও বদি আহার না জোঠে, তবে গলায় ঘট বেন্ধে গঙ্গায় প্রবেশ করবো ।” এই কথা শুনিয়া প্রত হষ্কার 
করিয়া উঠিলেন, তার পর বলিলেন,--পকি বলিলে! অন্ন অভাবে ভোর উপবাস ভবে? শুন শ্রীবাস! 
যদি কদাচিৎ বা লক্ষমীও ভিক্ষা! করে। তথাপিহ দারিদ্রা নহিবে তোর থরে |” 
স্বজপ দাতমোদর 1 শ্বরূপ দামোদরের পূর্বাশ্রমের নাম 'পুরুষোত্বম আচার্ধা । তিনি 
শ্রীগৌরাঙ্গের বিশেষ অন্ুরক্ক ছিলেন, বাঁড়ী ছিল নবদ্ধীপে | শ্রীগৌর।ঙগ সন্াস গ্রহণ করিলে তিনি উন্মত্তপ্রীয় 
হইয়া বাঁরাঁণসীতে চলিয়! বানি, এবং সেখানে চৈতগ্কানন্দ নামক সন্লাঁসীর নিকট শরিখান্তব্রহাগরূপ সঙ্যাস গ্রহণ 
করেন। তীহার সন্লাস-নাম হইল -ম্বরূপ দামোদর” । যোগপট লইবার যে প্রকরণ, তাহা চিনি স্বীকার 
করিলেন না। 'গুক তাহাকে বেদান্ত পড়িয়া সকল লোককে উহা পড়াইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু হিনি 
পরম বিরক্ত ও পরম পগ্ডিত এবং কার়-মনে শ্ীরুষ্-চরণে আশ্রয় লইঙ্গাছিলেন । কেবল নিশ্চিন্ত মনে রুষ্ভজন 
মানসেই তিনি সঙ্ঈাঁস গ্রহণ করেন । তিনি শেষে গুরুর নিকট অনুমতি লইঞ়! নীলাচলে আসিলেন । 
ইগার কিছু দিন পূর্ন দ্গিণাঁঞ্চল হইতে প্রন নীলাচল ফিবিয়া আসিয়াছেন এবং পরমানন্দপুরী সবে 
গৌঁড়দেশ ঘুরিয়া গভুর সঙ্গে মিলিভ হইয়াছেন। এই সময় একদিন পুরী গোসা্রি, নিত্যানন্দ, সার্ধরভৌম, 
জ্গদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর পণ্ডিত প্রতি কয়েক জন সহ বসিয়া প্রভু ইষ্টগোঠী করিতেছেন, এমন সময় স্বরূপ 
দামোদর আসিয়৷ তাহার চবণে পতিত হইয়া "হেলোদ্.লিত-খেদয়া বিশদয়া" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিতে 
লাগিলেন। মতাগ্রভু তাড়াতাড়ি তাগাকে উঠাইধ়! গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, এবং ছুই জনেই প্রেমের আবেশে 
অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে তাহারা প্রক্ৃতিষ্থ হইলেন । তখন প্রত বলিতে লাগিলেন,_“তুমি 
যে আসিবে, তাহ! আমি আল স্বপ্নে দেখিয়াছি । তা! ভালই হইল্প, অন্ধ যেন হুই চক্ষু পাইল ।% 
দ্বরূপ 'আবেগ-ভরে কঠিলেন,-- 
* ৬ “তরু, মোর ক্ষম 'অপরাধ। তোমা ছাড়ি 'অন্ুত্র গেন্ু, করিন্ু প্রমাদ 1 
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম-লেশ। তোমা ছাড়ি পাপী মুগ গেন্ধ অশ্ব দেশ ॥ 
মুষ্জি তোমা ছাড়িল,-তুমি মোরে না ছাঁড়িলা । কপাঁপাশ গলায় বাদ্ধি চরণে আনিলা ॥” 
'ভৎপরে উপস্থিত অস্ত সকলের সঙ্গে স্বরূপ যথাঁধোগা চরণ-বন্দন, প্রণাম, আলিঙ্গনাঁদি করিলেন । মহাপ্রু 
হরূপের জফু নিড়ত স্থানে একটী বাসার ও জ্লাদি পরিচর্ধার জন্য একজন কিন্র স্থির করিয়া দিলেন। 
দ্বরূপ নির্জনে থাকেন, কাহারও সহিত বড় কথাবার্তী কছেন না। এদিকে অগাধ পাণ্ডিতা, কৃষ্ণরস- 
তত্ত-বেত!, দেহ প্রেমরূপ,--এক কথায় 'পাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় শ্বরূপ। কেহ কোন গ্রন্থ, শ্লোক, গীত 
ইত্যাদি প্রভুকে শুনাইতে ইচ্ছা করিলে, তাহা স্বরূপের নিকট পরীক্ষার জ্কু উপস্থাপিত করিতে হইত তিনি 
দেখিতেন যে, ইহা তক্তিসিদ্ধান্ত-বিরন্ধ কিংবা রসাভাস কি না। যদি সেকূপ কোন দোষ না থাকিত, তখন ইছা 
মহাপ্রতুকে শুনান হইত । 
স্বরূপ শান্ে যেমন বৃহস্পতি-সম ছিলেন, সঙ্গীতেও সেইরপ গন্ধবর্ব-সম ছিলেন। বিশেষতঃ তাহার 
রসবোধ বিলক্ষণ ছিল বলিয়া তিনি "বিদ্যাপতি, চত্বীপাস, শ্রীনীতগোবিনা ২₹--এই তিনে করান প্রভুর আনন্দ 1” 
চৈতক্চরিতামৃতের মধ্যলীলার ত্রহ্নোদশ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,-_ 
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হ্বরূপ গোসাঞ্ডির ভাগ্য না যায় বর্ণন। প্রভুতে আবিষ্ট ধার কায়-বাঁকা-মন ॥ 
স্বরূপের ইঞ্জিয়ে প্রভুর নিজেন্ত্িযগণ। আবিষ্ট হইয়! করে গান আস্বাদন ॥ 
গ্রহ যখন যে ভাবে ভাঁবিত হইতেন, স্বরূপ তাহা যেরূপ বুঝিতে পারিতেন, এরূপ ভাঁবে উহ! বুঝিবার ক্ষমতা 
অপর কাহারও ছিল না । স্বরূপ প্রভুর ভাবের অনুরূপ গাঁন করিতেন, এবং বখন যে রস আস্বাদন করিতেন, 
তাহা মৃত্তিমান্‌ করিয়া! তুলিতেন। এই জন্কই সার্ববতৌম বলিয়াছিলেন, 'এই স্বরূপ দাঁষোদর মহাগ্রভূর 
দ্বিতীয় স্বরূপ ।” 
মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর আদি-লীল! এবং শ্বরূপ-দামোদর তাহার মধ্য ও শেষ-লীলা গ্রস্থন করেন। পরবস্থী 
লীল!-লেখকের! এই দুই জনের কড়চা দেখিয়া! শুনিয়া মহাগ্রাভুর লীলা বর্ণন করিয়াছেন। যথ! চৈতগ্কচরিতামূত, 
আদি, ভ্রয়োদশে,_ 
আদিলীল! মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। হুত্ররূপে মুবারি গুপু করিলা গ্রথিত ॥ 
গ্রভুর মধ্য-শেষ-লীলা স্বরূপ-দাঁমোদর | ত্র করি গ্রস্থিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ 
এই দুই জনের সুত্র দেখিয়া শুনিয়। । বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥ 
মুরারি গুপ্তের আদিলীলাহত্র অথবা কড়চা এখনও বর্ধমান; উহ্ার নাম "শ্রুকৃষচৈতন্কচরি তামুত? | 
কেহু কেহ বলেন, শ্বরূপ-দামোদরের সেরূপ লিখিত-কড়চা কিছু নাই। তিনি মহাপ্রভুর মধ্য ও শেষ লীল! 
সুত্রাকারে গ্রথিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু লিখিয়া রাখেন নাই, রঘুনাথ দাসের কে থুইয়াছিলেন, এবং 
তাহার নিকট হইতে শুনিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ তাহারা 
কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত নিয়লিখিত চরণ উদ্ধত করেন। যথা চৈতন্চরিতামৃত, মধা, ১৩শ,-- 
চৈতন্তলীলা-রত্ব-সার স্বরূপের ভাঁগার 
তেহৌ৷ থুইল! রদুনাথের কণ্ঠে। 
তাই! কিছু যে শুনিলু তাহ! ইই| বিস্যারিলু 
ভক্তগণে দিলু এই নেটে ॥ 
কিন্তু এই গ্রন্থের অন্তর আছে,__ 
দামোদর-ম্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি । সুখা-মুখা-লীলা হজে লিখিয়াছে বিচারি ॥ 
এখানে পরিষ্কার ভাবে জানা যাইতেছে যে, মুরারি গুপ্রের স্তায় স্বরূপ দামোদরও মুখা মুখ্য লীলাওলি 
সুজ্জাকারে লিখিয়াছিলেন। 'আবার ন্তত্র ( চৈতন্চরিতামুত, অস্তা, ১৪শ ) আছে,-- 
স্বরূপ গোঁসাঞ্িঃ আর রঘুনাথ দাস। এ ছুইর কড়চান্তে এ লীলা প্রকাশ ॥ 
সে কালে এ হই রহেন মহাপ্রত্ুর পাশে । আর সব কড়চা-কর্তা রহেন দূরদেশে ॥ 
ক্ষণে গণ অনুভবি এই দুই জন। স:ক্ষেপে বাহুল্যে করেন কড়চা! গ্রস্থন ॥ 
স্বরূপ--সুত্রকর্তা, রঘুনাথ-_বৃত্তিকার ৷ তার বাহুল্য বণি পাজি-টাকা-ব্যবহার ॥ 
এখানে কবিরাজ গোস্বামী স্বরূপ দামোদরের স্তায রতুণাথ দাসের কড়চার কথা! উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
বলিয়াছেন, স্বরূপ সংক্ষেপে এবং রঘুনাঁথ বাহুল্যে কড়চা! রচনা! করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, স্বরূপ ও 
রঘুনাথ মহাপ্রভুর লীলাগুলি শল্পবিস্তর কড়চাকারে রচন! করিয়! লিখিয়! রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অগ্ঠাপি সেগুলি পাঁওয়। যায় নাই । 
সত্যরাজ এ-_কুলীনগ্রামবাসী [ রামানন্দ বনু ভরষ্টর্য 11 
সদাশিব পাণ্ডিত--মহাপ্রভুর শাখা। বাটা*নবন্বীপে। টৈতন্তচরিতামত, আদি, দশমে যখা-- 
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"সদাশিব পণ্ডিত যায় গ্রভুপদে আশ । প্রথমেই নিত্যানন্দের ধার ঘরে বাস ॥” 
মহাপ্রনথ গয়াধাম হইতে প্রত্যাগমন করিলে শ্রমান্‌ পণ্ডিত তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তখন শ্রীগৌরাজ 
বলেন,--”কাল সকালে তুমি, সদাশিব পণ্ডিত আর মুরারি শু্লান্বর ব্রঙ্গচারীর বাঁটীতে আসিবে । তোমার্দিগকে 
আমার ছুঃখের কথা বলিব ।” আবার চন্জ্রশেখর-গৃহে মহাপ্রভু লঙ্গমীবেশে নাচিবার সময় সদাঁশিব 'ও বুদ্ধিমন্তকে 
কাচ-সজ্জাদি করিতে বলিয়াছিলেন। 
সদাশিব কবিরাজ--নিত্ানন্দের শাখ!। চৈননুচরিতাত, আদি, একাদশে, যথা 
“সদাশিব কবিরাজ বড় মচাঁশয়। শ্রীপুরুষোন্তম দাস তাহার তনয় ॥ 
আজন্ম নিমগ্ন নিতানন্দের চ্ণে। নিরন্তর বালালীলা করে তাঁর সনে” 
সনাভন মিশ্র - শ্রীবিষণুপ্রিয়া দেবীর পিতা। চেতক্গভাগবতে আছে, 


“সেই নবন্থীপে বৈসে মহাভ।গাবান।  দয়াশীল স্বভাব শ্ীসনা তন নান ॥ 
অকৈতব উদার পরম নিম্ুভক্ত । খঅঠিথিসেবন পর উপকারে রত | 
লতাবাদী জিতেশ্রিয় মহাবংশক্ঞাত। পদবী রাজপ্ডিত সর্বঞ বিখাত ॥ 
বাবারেও পরম সম্পন্ন একজন। মনায়াসে অনেকের করেন পালন ॥” 


সনাতন (গোস্বাসী ইহার পিতা কুমারদেব পরম শ্রদ্ধাচারী রাক্ষণ ছিলেন; বাড়ী ছিল 
কাটোয়ার সন্গিকট নবহট্ট বা নৈহাি। বরিশালের বাকৃলা-চন্দর্বীপে ও যশোহরের ফতেয়াবাদে তিনি বাটা 
নিম্মাণ করিয়। বাস করেন। তাহার সম্তানদিগের মধ সনাভন, রূপ ও বল্গত পরম ধার্মিক ছিলেন। শ্রীবল্পভের 
পুত্রের নাম শ্র্ীব। 

সনাতন ও দ্ূপ পরম পণ্ডিত ও টৈষয়িক কাধো বিশেম পারদর্শী জানিয়া গৌন্ছের রাস্তা হুসেন শাহ 
ঠাহা্দিগকে প্রধান ও সহকারী মদ্ত্িপদে নিযুক্ত করেন এবং ক্ঠাহারা গোৌড়ের রামকেলীতে আসিয়৷ বাস 
ক্রন। তীহারা বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকাধা করিতেন এবং অবসর মত শান্বীলোচনার মনোযোগ 
করিতেন। সনাতন “সাকর মল্লিক' ও রূপ 'দবির খাস” উপাধি লাভ করেন। 

তাহার! শ্গৌরাঙ্গ-মবতারের কণা শুনিয়া তাহার প্রতি মাকষ্ট হন, কিন্থ তাহাকে দর্শন করিবার 
গযোগ প্রথমে ঘটে নাই । শেদে মহাপ্রতু বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়! রামকেলীত্েে উপস্থিত হইলেন । নিশি- 
যোগে তাহারা দীনাধ্তিদীনের বেশে তীহাকে দর্শন করিলেন। সেই দিন হইতে সংসার তাগের প্রবল ইচ্ছা 
ঠাভাদিগের মনে উদ্দিত হইল । রূপ দেশে চলিয়া গেলেন, এবং সনাতন পীড়ার ভাণ করিয়া রাজকাধা ছাড়িয়া 
দিলেন। গৌড়াধিপতি তাহার বাটাতে আসিয়। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উতয়ে অনেক কথাবারী 
হইল, এবং রাজা যখন বুঝিলেন মে, সনাতন কিছুতেই আর রাজকাধ্য করিবেন না, তখন ত্ুদ্ধ হইয়া তাহাকে 
কারাগারে আবদ্ধ করিয়া! যুদ্ধার্থ অন্তর চলিয়া! গেলেন । 

ও দিকে প্রন বৃন্দাবনে যাঁইতেছেন শুনিয়া রূপ ও বল্পভ, শ্রীজীবের উপর বিষয়াদির ভারাপণ করিয়া, 
প্রহর সহিত মিলিত হইবার জন্ক মথুরাঁতিমুখে যাঁতা করিলেন। যাইবার সময় সনাতনকে এই বলিম্বা পঞ্ধ 
পিখিয়। গেলেন, যথা, ( চৈতন্কচরিতামৃত, মধা ১৯শ ),- 

"আমি ঢুই তাই চলিলাঙ তাহারে মিলিতে । তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাহা। হৈতে ॥ 

দশ সহন্্র মুদ্রা তথা আছে মুদি স্থানে। তাহা দিয় কর শীঘ্র আত্ম-বিমোচনে ॥” 
প্রদনাগে যাই! তাহার প্রসুর দর্শন পাইলেন। সেখানে দশ দিন আপনার কাছে রাখিয়া “প্ররূপ-হদয়ে প্রন 
শক্তি সধারিল! | স্বতন্ত্র নিরূপিয়। প্রবীণ করিল! 1” তার পর বারাপলীতে যাইবার জক্ক প্রস্তুত হইলেন। 
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পপ তাঁহার সহিত যাইতে চাহিলে, . প্রভু বলিলেন,_প্তৃমি এখন বৃর্দাবনে যাঁও, সেখান হইতে গৌড়দেশ দিয়া 
নীলাচলে আমার সহিত মিলিত হইবে।” 

সনাতন বন্দিশালে রূপের পত্র পাইলেন, এবং যবন রক্ষককে অনেক খোসামোদ করিয়া এবং সাত 
হাজার মুদ্রা উৎকোচ দিয়া, সেই রাত্রেই গঙ্গা পার হইলেন। ক্রমে তিনি বারাণসীতে আসিলেন এবং 
চন্দ্রশেখরের বাটাতে প্রতুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভুর ইঙ্গিতে সনাতন দরবেশের বেশ পরিত্যাগ করিয়া 
বিশ্রদ্ধ ঠবঞ্চব বেশ ধারণ করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষ! দিতে আরস্ভ করিলেন। “এই মত 
মহাপ্রহথ দুই মাস পর্যান্ত। শিখাইলা তারে ভক্তি-সিদ্ধাস্তের অস্ত ॥ 

বারাণসীর কাধ্য শেষ করিয়া প্রহ্ব সনাতনকে বলিলেন, “তুমি বুন্দাবনে য।ও, তোমার ছুই ভাই সেখানে 
গিয়াছেন।” আরও বলিলেন,__“কীথা-করঙ্গিয়। মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ। বৃন্দাবনে আইলে তাদের করিহ 
পালন ॥” তার পর রাত্রিতে উঠিয়া ঝারিখ গুপথে নীলাচল অভিমুখে গমন করিলেন এবং যথাসময়ে সেখানে 
যাইয়। উপস্থিত হইলেন। | 

এ দিকে সনাতন মথুরায় বাইয়া! স্ুবুদ্ধি রায়ের নিকট শুনিলেন যে, রূপ ও বল্ল গঙ্গাপথে তীহার অনু" 
সন্ধানার্থ যাত্র। করিয়াছেন । কিন্ধ ঠিশি রাজপথে আমিয়াছেন বলিয়। তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। 
সনাতন সেখানে রহিলেন, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্য় কাশী হইয়া গৌড়ে যার। করিলেন। গড়ে 'আলিয়। 
অন্ুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল। ক্রমে রূপ একাকী নীলাচলে যাইয়৷ প্রভুর চরণ দর্শন করিলেন। রূপ কৃষ্ণলীলা- 
বিষয়ক একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। মহাপ্রভু ভাহাকে বলিলেন, _ 

প্রুষণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কতু না! যান কাহাতে॥” 

এই কথা শুনিয়া রূপ বিস্মিত হইলেন । কারণ, ইছার কয়েকদিন পূর্বে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, সত্যভামা তাহার 
নাটক পৃথক রচনা! করিতে বঙ্গিতেছেন। আজ গ্রভৃও সেই কথার পুনরুক্তি করায় তিনি এক্ষণে 'ললিত-মাধব' 
ও “বিদগ্ধ-মাধব+ নাম দিয়! হইখানি পুথক্‌ নাটক রচন! করিতে আরম্ভ করিলেন । স্বরূপ ও অন্ু!হ্ক তক্তগণ 
সহ মহাগ্রভু এই নাটকদয় 'আান্বাদন করির়া! বিশেষ গ্রীতিলাভ করিলেন। রূপ রথের সময় আসিয়াছিলেন। 
দোলযাত্রার পর প্রভু তীহাকে শক্কিনর্চার করিয়া বৃন্দাবন পাঠাইয়! দিলেন। টনের শেষে রূপ গোঁড়ের 
পথে গষন করিলেন, আর ইহার দশ দিন পরে বৈশাখের প্রথমে সনাতন ঝারিখণ্ড পথে নীলাচলে আগিলেন। 
কাজেই তাহাদিগের পরম্পরে তখনও সাক্ষাৎ হইল না। 


ঝারিখণ্ডের জলের দোষে ও উপবাস করিয়া! সনাতনের গায়ে কণু হইয়াছিল, এবং চুলকাতে রঙ্গ 
পড়িতে লাগিল। ইভাতে সনাতনের মন অতিশয় বিচলিত হইল । তিনি তাবিলেন যে, তিনি নীচঙ্জাতি, 
তাহার দেহ অত্যন্ত অসার, ভগ্নাথে গেলে তার দর্শন পাইবেন ন| ; প্রনুকেও সর্বদা দর্শন করিবার সুবিধা 
হইবে ন1; কারণ, মন্দিরের নিকটেই প্রভুর নাসা, আর মন্দিরের নিকটে যাঈবাঁর শক্তি তাহার নাই । শেষে 
স্থির করিলেন, রথমারার সময় ভরগগ্লাকে দেখিতে দেখিতে ও প্রভুর অগ্রে চাকার তলদেশে পতিত হইয়া 
দেতত্যাগ করিবেন। নীলাচলে আপি! হরিদাসের 'আলয়ে উপস্থিত হইলেন। উতয়ে ইষ্টগোর্ঠী করিতেছেন, 
এমন সময় উপলত্োগ দেখিয়া! গণসহ 'প্রভ 'আঁমিলেন। তীহ্থাকে দেখিয়াই হরিদাঁস ও সনাতন দণ্ডবৎ হইয়া 
পড়িলেন। প্রভু হরিদাসকে উঠাউয়া 'আলিঙ্গন করিতেই তিনি বঙলিলেন,_প্পরতু, স্নাতন নমস্কার করিতেছেন।" 
ইহাতে প্রভু বিশেদ আনন্দিত হইলেন, এবং সনাতনকে আলিঙ্গন করিবাব জন্য অগ্রসর হইলে, সনাতন পিছনে 
হুটিতে হটিতে বলিলেন, "মোরে না৷ ছু'ইহ প্র, পড়ে, তোমার পায়। একে নীটজাতি অধম, _-আর 
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কওুরমা গায় ॥* কিন্ধ প্রভু তাহ! গুনিলেন না, জোর করিয়! তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, আর তাহার এ্মজে 
কতুরেদ লাগিয়৷ গেল। 
তার পর ভক্তদিগকে লইয়া প্রভু পি'ড়ার উপরে, আর হরিদাস ও সনাতন পি'ড়ার নীচে বসিলেন । তখন 
সনাতনকে প্রভু বলিতে লাগিলেন,--পরূপ এখানে দশ মাঁস ছিল, দিন দশেক পূর্বে গৌড়ে গিয়াছে । তোমার 
কনিষ্ঠ তাই জন্গপমের গল্গাপ্রাপ্ডি হইয়াছে । সে বড় ভাল ছিল, রঘুনাথে তাহার দৃঢ় তক্তি ছিল।” 
সনাতন প্রথমে দৈন্টোক্তি ও প্রভূর অযাঁচিত কপা-মহিম! বর্ণনা করিয়। বলিলেন, “ভাই অনুপম শিশুকাঁল 
হইতেই দৃঢ়চিত্তে রঘুনাথের উপাঁলনা করিত। রূপ ও আমি একদিন কৃষের সৌন্বর্ধ্য ও মাধুর্য বর্ণন। করিয়! 
রুষ-ভজনে তাহার প্রলোভন অন্মাইবার চেষ্ট! করিলাম। 'আমাদের কথায় তাহার মন ফিরিয়! গেল। সে 
বলিল, “তোমাদের 'আজ্ঞা আমি কি করিয়! লঙ্ঘন করিন? "মামাকে দীক্ষামন্ত্র দাও, "আমি শরীর ভজন 
করিব ।” 
অনুপম এই কথ! বলিল বটে, কিন্তু রখুনাথের চরণ কি করিয়! ছাড়িবে--সাঁর! বারি ভাঙ্কাই ভাবিয্বা 
ও ক্রন্দন করিয়া কাটাইল। প্রাতঃকালে গদগদ স্বরে মামাদিগকে বলিল,_ 
“রঘুনাথের পাঁদপদ্ধে বেচিয়াছে"! মাথা । কাড়িভে না পারো মাণা, পাও বড় বা! ॥ 
রগুনাথের পাদপদা ছাড়ান নাঘায়।  ছাড়িবার মন হেলে প্রাণ ফাটি যায় ॥ 
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন । জন্মে জন্মে সেবে। রঘুনাথের চরণ ॥৮ 
আমরা তাহাকে 'আলিঙ্গন করিয়।॥ রঘুনাথেব প্রতি তাহার দৃঢ় ভক্তির জন্ক প্রশংসা করিলাম । 
গ্রতু বলিলেন,--“মুরারি ৪৭9 রপুনাথের উপাসক | তাঁহাকেও পরীক্ষা করিবার জনক আঁমি কষণ-হুজনা 
করিতে বলিয়াছিলাম । সেও এ ভাবের কণ! বলিয়াছিল।” তাঁর পর প্রত্ব বলিলেন,-- 
“সেই ভক্ত ধনু, দে ন। ছাড়ে গ্রতর চরণ | সেই প্রভু ধন্ত, নে না ছাড়ে নিজ-আন ॥৮ 
প্রভু প্রভাহ আসিয়! হরিদাস ও সনাহনেব সহিত মিলিত হইয়। কিছুক্ষণ উষ্গোঠী ও কুষ্-কথ! বলেন। 
এক দিন আপির়াই বলিলেন,_-“শন সনা ভন, দেভ ভাগ করিলে যদি কৃষ্ঃপ্রাপ্তি হইত, তাহ। হইলে আমি কোটি 
কোটি বার দেহ ত্যাগ করিভাম। দেহভ্যাগ তমোধন্ব, ইহাতে আরুষ্কে পাওয়া মায় না; ভজন-সাধনই কমঃ- 
পাপ্তির একমার উপায় । ভরা: সনাতন, কৃযুদ্ধি ছাডিনা শ্রবএ-কীতন কর । তাহা হইলেই অচিরাঁৎ কৃষণ- 
প্রেমধন লাভ হইবে।* 
সনাতন বলিলেন,_ «প্রন, আমি নীচ অধম পামর, আমাকে বাচাইয়। চোমার লা কি?” এই কথ। 
গুনির! প্রস্থ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,--?তুমি 'মামাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ, ভোমার দেহ এখন সম্পূর্ণ আমার, 
ইচাতে ভোমার কোন অধিকার নাই । পনের দ্রবা তুমি কেন বিনাশ করিতে চাও? তুমি কি ংন্মাধন্ম্ম 
বিচার করিতে পার না?” ভারপর বলিলেন,--"তোমার শরীর মোৰ প্রধান সাধন । এ শরীরে সাধিমু বহু 
প্রয়োজন ॥” তখন সনাতন বলিলেন, _- 
ও ৬ &--“তোমাকে নদস্কাবে। তোমার গভীর হৃদয় কে বুঝিতে পাবে? 
ধারে যৈছে নাঁচীও, সে তৈছে করে নন্তনে॥ ঠকছে নাচে, কেব1 নাচায়, সেহ নাহি জানে ॥” 
বৈশাখ মাসে সনাসুন নীলাচলে আদিলেন। জোষ্ঠ মাসে কোন ভক্তের অনুরোধে তিক্ষ। কবিবার জন 
প্রভু যমেশ্বর টোটায় গমন করিলেন, এনং মধ্যাঙ্ছে ভিক্ষান সমস সনাতনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রস্থ 
ডাকিতেছেন, এই আননে আত্মহারা হইয়। সনাতন মধ্যাহের সেই তপ্ত সমুদ্রের অগ্নিলম বালুর উপর দিয়া 
নগ্পপদে চলিয়। গেলেন। পদতলে বে ফোস্ক! পড়িভেছে। মে জ্ঞান তখন তীহায় নাই । তিনি যাইয়া! দেখিলেন, 
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প্রভু ভিক্ষ! করিয়! বিশ্রাম করিতেছেন । তিনি যাইবামাত্রপ্রন্ুর ভিক্ষার অবশেষ-পা্র গোবিন্দ তাহাকে 
ধরিয়। দিগেন। প্রসাদ পাইয়া তিনি প্রভুর কাছে গেলেন। প্রভু তাহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাস৷ করিলেন, 


“কোন্‌ পথে আসিলে ?” 
সনাতন । সমুদ্র-পথে। 
প্রত । তণ্ত বানুকার উপর দিয়া কেমন করিয়৷ আঁসিলে ? সিংহদ্বারের পথ ত শীতল, সে পথে 
আঁদিলে না কেন? তণ্ত বালুতে পায়ে ফোস্ক! পড়িয়াছে, চলিতে পারিতেছ ন৷ ; কি করিয়া সহা করিলে? 
সনাতন । বেশী কষ্ট বোধ হয় নাই, পায়ে যে ব্রণ হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। তার পর-_ 
সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার | বিশেষ, ঠাকুরের তাই! সেবকের প্রচার ॥ 
সেবক গভাগতি করে, নাহি অবসর। তার স্পর্শ হৈলে, সর্বনাশ হবে মোর ॥ 
সনাতন ছিলেন দৈনের খনি । মর্ধাদা-রক্ষণই ছিল তাহার স্বভাব । তিনি মধ্যাদ! লঙ্ঘন না করিয়া 
পালনই করিতেন । এখানেও নিজের দেহে কষ্ট লইয়া! মধ্যাঁদ! রক্ষা করায়, প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়। তাঁহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে প্রভুর গায়ে কণুনুস লাগিল । এই ভাবে দিন কতক কাটিয়া গেল। প্রত 
প্রতাহই হরিদাস ও সনাতনকে মিলিবার জন্য আগমন করিয়। তাহাদিগকে আলিঙ্গন করেন, এবং গ্রত্যহই 
তাহার গাত্রে রস লাগিয়া যায় ইহাতে সনাতন ছুঃখ পান । 
একদিন জগদানন্দ পণ্ডিত আসিয়! সনাতনের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। সনাতন ছুংখ 
জানাইয়। বলিলেন, _"্প্রভুকে দেখিয়া ঢুঃখ খগ্ডাইবার জন্ত এখানে আসিলাম, কিন্তু বিপরীত হইল । নিষেধ 
কর! সব্বেও প্রভু আমাকে আলিঙ্গন করেন, তীহার গায়ে কণুরস। লাগিয়া যায় ; ইহাতে আমার অপরাধ হয়। 
জগন্নাথ দর্শন করিতে পারি না, দুঃখও কম নছে। এখন কি করিলে আমার হিত হয় বলিয়া দাও ।” 
পণ্ডিত কছিলেন,_“প্রভু তোমাদের ঢুই ভাইকে বৃন্দাবনে বাঁস করিতে আজ্ঞা! করিয়াছেন। সেই তোমার 
বাসযোগ্য স্থান। সেখানে থাকিলে সর্বন্খ লাভ করিবে । বে ছুই কাধোর জন্য তুমি 'আসিয়াছিলে, তাহার মধ 
প্রভূর চরণ দর্শন ত হইয়াছে, এখন রথধাত্রার সময় জগন্নাথ দর্শন করিয়া বুন্দাবনে গমন করিও ।” 
জগদানন্দের কগ। গুনিয়। সনাতন বলিলেন,--্ঠিক উপদেশই দিয়াছ | সেখানেই নাইন, সেই "আমার 
গ্রভুদহ দেশ” এই কগ! বলিন। ভাঁহার! 'আপনাপন কাধ্যে গেলেন। পর দিবস মহাপ্রত্ণ আগিলে হবিদাস 
তাহার চরণ বদন কবিলেন, নার প্র ঠহাকে উঠাইঘ। প্রেমলিঙ্গন করিলেন । সনাতন দূর হইতে দণ্তবং 
করিলেন। আলিঙ্গন করিবার জন্ এ্াছু 'ঠভাকে বারবার ডাকিতে লাগিলেন, কিন্ক অপরাধের ভয়ে তিনি 
মাঙিলেন না। তখন প্র তাভার সহিত মিলিত হইবার জন্কা অগ্রসর ভইলেন। তাহা দেপিয়া সনাতন 
পেছনে হটিতে লাগিলেন । শেষে প্রন দ্রতপদে বাইয়া জোর করির। ধরিয়। উহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 
তাহাদিগের ছুই জনকে লইয়া প্রস্থ পিড়ার বমিলেন। তখন সনাতন বিরাগযুক্ত হইয়া বলিতে 
লাগিলেন্,_“সহজে আমি নীচ জাতি, ছঈ পাপাশয় । কাজেই আমারে তুমি ছুঁইলে 'আমার অপরাধ হয়। 
তার পর, আমার সর্বাঙ্গে ক-রসা চলে । ভুমি জোর করিয়। আলিঙ্গন কর, ইহাতে তোমার অঙ্গে উচ্চ 
লাগিয়া মায়। এই বীভৎস স্পর্শ করিতে তোমার লেশনাত্র দ্ষণা হয় না, কিন্ত এই অপরাধে আমার সর্বনাশ 
হইবে। এখন তুমি আজ্ঞ। কর, আমি বুন্ধাবনে চলিগ্না যাই । জগদানন্ন পণ্ডিতকে ধুক্তি জিড্ঞাস! করিয়াছিলাম। 
তিনিও আমাকে বৃন্দাবনে বাইছে উপদেশ দিলেন ।” 
এই কথা শুনিয। প্রভু ক্রোধভরে জগদানন্দকে তিরস্কার করিয়া! বলিতে লাগিলেন,__ 
"কালিকার পড়ুরা জগ ছে গবর্বা ছল । হ্তাঁনাসবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল 
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ব্যবছারে পরমার্থে তুমি তার গুরু-তুল্া। তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন মূল্য 
আমার উপদেষ্টা তুমি--গ্রামাণিক আধ্য। তোমারেহ উপদেশে বাল্কা, করে এঁছে কার্য ॥৮ 
প্রভুর কথ। শুনিয়া! সনাতন তাহার চরণ ধরিয়া বলিলেন, _“্জগদানন্দের যে কত সৌগাগা, তাহা 'আাঙ্গ 
জানিতে পাবিলাম । আর নিজের 'অসৌভাগ্য সন্বন্ধেও আজ "মামার জ্ঞান হঈল। জগতে জগদানন্দের স্যার 
'ভাগাবান্‌ আর কে মাছে? “জগদানন্দকে পিয়াও আত্মীয়তা-জুধারস, "জার “মোরে পিয়াও গৌরবস্থতি- 
নিশ্ব-নিশিন-রস 1, “আজিহ নহিল মোরে 'নাম্সীয়তা জ্ঞান; মোর অভাগ্য ; তুমি-_্বতন্ত্র ভগবান্‌ ! 
ইছাতে গ্রন্থ লক্ষিত হইয়া! মধুর ভামে সনাতনকে কছিলেন,_“তোমার চেরে জগদানন্দ আমার অধিক 
প্রিয় নে । তোমার চায় শাস্জ্ঞ ব্যক্তিকে সে উপদেশ দিতে মায়, টা আমি সহ করিতে পারি না । সেট 
জন্ক তাহাকে ভসনা করি । বহিরঙ্গ-জ্ঞানে তোমাকে স্ততি করি ন, ভোমার গুণেই স্তি করায় । তোমার 
দেহ তুমি বীভৎস জ্ঞান কর, কিন্তু আমার নিকট উন! অমুত-তুলা | তোগার দেহ আগ্রা ; আর 'গ্রাকণ্ত 
হইলেও উহ! উপেক্ষা করিতে পারি ন |” তার পর আবেগভরে বলিলেন, 
“আমি ত সঙ্াসী--আমার সম-পৃষ্টি ধর্ম। চন্দন-পক্কেভে আমার জ্ঞান হয় সঙ 
এই লাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুয়ায়। ব্ণা-বুদ্ধি করি যদি, নিজ ধর্ম যায় ॥* 
এই কথ। বলিয়! প্রভূ তাঁহাকে 'আলিঙজন করিলেন, আর তাহার রুপায় সনাতনের-_- 
“ক গেল-_অঙজ হৈল সুবর্ণের সম ।+ 
তার পর বলিলেন,--“সনাতন, তুমি আমার কাছে থাক। এক বংসর পরে তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয্! 
দিব।” এই এক বৎসর গ্রাতু তাহাকে নানারূপ শিক্ষা! দিয়া, দোলযাব্রার পরে বুন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। 
রূপেরও সাংসারিক কাধ্যের বন্দোবস্ত করিতে গৌড়ে এক বৎসর বিলম্দ হইল। তৎপরে বুন্দাবনে বাই 
দই ভাতা মিলিত হইলেন। সেখানে থাকিয়! ছুই জনে প্রভুর আজ্ঞ| ও উপদেশ মন বৃন্নাবনধামকে বৈষ্ঃব- 
তীর্থের মুকুট-মণি করিয়! তুলিলেন ; এবং যে রূপ-সনাতন আপনাদিগফে নীচ অধম পামর বলিয়া! জ্ঞান 
করিতেন-”এমন কি, জগন্নাথের নন্দিরের নিকট যাইবার সাহস পধ্যস্ত যাহাদের হইত ন1, সেই রূপ-সনাতন 
ক্রমে বৈষ্ব-সমাজের শীর্ষস্থান লাভ করিলেন ৷ তবুও তাহারা বৃক্ষতলবাসীই ছিলেন । 
ইহার কিছু কাল পরে শ্রীভীব সংসার ত্যাগ করিয়! রুন্দাবনে যাত্রা করিলেন । আসিবার সময় তিনি 
গৌঁড়ে নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে দগ্ুবৎ করিয়া, তাঁহার নিকট বৃন্দাবনে বাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি 
জীবকে তুলিয়৷ আলিঙ্গন করিলেন এবং শেষে বলিলেন, 
$ * ৭্শীঘ্র তুমিবাহ বৃন্দাবনে। 
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে ॥* 
এই আজ্ত! পাইয়া জীব বৃন্দাবনে আসিলেন। তিনিও মহাপত্ডিত হইয়্াছিলেন ; রূপ তাহাকে হাতে গড়িয়া 
মানুষ করিয়! তুলিয়াছিলেন। কবিরাঁজ গোস্বামী লিখিয়াছেন.-- 
“এই তিন গুরু, আর রঘুনাথদাস । ইহা! সবার চরণ বন্দে, ধার মুগ্রিঃ দাস |” 
শ্রীসনাভন গোস্বামি-রচিত গ্রস্থাদি-_বৃহুদ্ভাগবতামৃত ও ইহার টীকা, হরিতক্তিবিলাস ও ইহার দিক্‌- 
প্রদর্শবী-নায়ী চীকা।, দশম-চরিত ও দশম-টিগ্রনী বা বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী নায়ী টীকা । 
শ্রীয়প গোম্বামি-রচিত গ্রন্থাদি--ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু, লঘু-ভাগবতামূত, হংসদূত, উদ্ধব-সঙ্গেশ, কৃষ্ণজনা- 
ভিথিবিধি, শ্তবমাল!, লঘু-গণোদ্দেশদীপিক1, বৃহদ্গণোদ্দেশগিপিকা, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানফেলিকৌমুদী, 
৬্জলনীলমণি, ছলোহষ্টাদশ, উৎকলিকাবন্পী, শ্রীরপচিস্তামণি, হনিতক্কিরসামূতসিন্ধুবিন্দ, আখ্যাতচজিক।, 
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মথুরামাহাত্মা, পগ্ঠাবলী। নাটকচন্লিকা, রাগময়ী কণা, তুলন্ত্টক, বৃন্দাদেবাষ্টক, শ্রীনন্মনন নাষ্টক, মুকুন্মুস্তা- 
বলী স্তব, বৃন্দাবনধ্যান, চাটুপুষ্পাঞ্জলি, গোবিন্দবিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর, প্রেমেন্দুকারিক।। 
শ্রীজীব গোম্বামি-রচিত এন্থাদি--হরিনামামৃত ব্যাকরণ, হ্ত্রমালিকা, ধাতুসংগ্রহ, কৃষ্ণার্চনদীপিক।, 
গোপালবিরুদাবলী, শ্রীমাধবমহেতসব, শ্রীসঙ্কল্প-কল্প-ক্ষ, ভাবার্থহ্চকচম্পু, গোপালতাপনীর টীকা, ব্রহ্ধ- 
ংহিতার টীকা, রসামৃতসিন্ধুর টীকা, উজ্জলনীলমণির টীকা, যোগসারন্তবের টীকা, অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়স্ত্রীভাত্ম, 
পন্পপুরাণোক্ শ্রীুষ্ণের পদচিহ্ন, শ্রীরাধিকাঁ-কর-পদস্থিত চিন্ত, গোপালচম্পু পূর্বব ও উত্তর বিভাগ, তত্বতগবং- 
পরমাত্ম-কুষ-তক্তি ও প্রীতি, এই ছয় ক্রমসন্দর্ | 
শ্রীনিবাসাচার্ষ্য--ইনি গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের পুত্র ; জ্স্থান কাটোয়ার নিকটবর্তী ভাগীরথী- 
তীরস্থিত চাখন্দি গ্রামে । মহাগ্রভূ সঙ্ল্াস গ্রহণের জন্ক কাটোয়ায় উপস্থিত হইলে, সেই সংবাদ পাইয়া 
চারি দিক্‌ হইতে সেখানে বছ লোকের সমাগম হইল। গঙ্গাধর ভট্াচাধাও আসিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের চার, 
টাঁচর কেশের অন্তর্ধান হইলে সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিলেন | গঙ্গাধর মন্তরে এরূপ আঘাত পাইলেন 
যে, তিনি মুঙ্ছিত হইয়া গড়িলেন। মুচ্ছা ভঙ্গের পর মহ প্রন্তুর শ্রীকুষ্তন্ক* নাম তাহার কর্ণকুহুরে প্রবেশ 
করিল। তিনি সেখানে তিষ্টাইতে না পারিয়া উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির স্যার 'চৈতন্ত” ণচতস্ত” বলিতে বলিতে 
চাখন্দি গ্রামে আসিয়। উপস্থিত হইলেন । উাহ!র উন্মাদের ভাব দেখিয়। গ্রামবাসীর! বিশ্রিত হইলেন, এবং 
তিনি সর্বদা “চৈভন্” “ৈতন্ক” বলিতে থাকায় তীহ্ারা ভাঁহাকে “ঠচতন্চদাঁস। বলির ডাঁকিতে আরম্ত 
করিলেন। ক্রমে লোকে সাহার “গঙ্গাপর" নাম তুলিয়া তাকে “চৈতন্বদাঁস' বলিয়াই ডাঁকিতেন। 
চৈতগ্দাস ক্রমে প্ররুতিস্ত হইলেন । এত দিন হান সন্তান ভয় নাই, এবং সন্তানের জ্ক তীহার 
মনে আকাজ্জাগ জন্মায় নাই । কিন্ধ এখন পুনের কামনা! তাহার মনে প্রবল শাঁকাঁর ধারণ করিল। 
তিনি তাহার স্বী লক্গীপ্রিয়াকে এই কথ। জানালেন । শেদে উনয়ে পরামর্শ করিয়া নীলাচলে 'মাসিলেন 
এবং প্রনুর পাদপন্মে মনে মনে আপন অভিলাষ ভানাঈলেন। ইহার কয়েক দিন পরে একদা প্রড় ভাবাবিষ্ট 
হইয়| গোবিন্দকে ডাকিলেন এবং গভীর স্বরে বলিলেন, 
'পুন্লের কামনা করি আইল বাক্ষণ।  শ্রীনিনাঁস নামে চার হইবে নন্দন ॥ 
শ্ীরপাদি ছারে ভক্তিশান্ব প্রকাশন । ্রীনিবাস ছারে গরস্থরতু বিতরিব ॥ 
মোর শুদ্ধ-প্রেমের হ্বব্ূপ শ্রীনিবাস । ভারে দেখি সর্বচিন্ডে বাড়িবে উল্লাস ।” 
গোবিন্দের নিকট এই কথা শুনিয়া চৈতনুদাস সন্গীক প্রান্তর শ্রপাদপদ্ধে দগুবৎ হইয়া দেশে ফিরিয়া মাসিলেন। 
ছার পর লক্ষমীদেবীর গরভসঞ্চার হইল এনৎ বৈশাশী পৃিমায় লোডিণী নক্ষতরে শ্রীনিবাস ভূমি হইলেন । 
শৈশব কাল হইতে হিনি পাঠে মন সংযোগ করিয়া, অল্লকাল মধ্যে সর্দাশান্ধে সুপগ্ডিত হইলেন, আর 
সেই সঙ্গে সুনির্মল ভক্তিপথে ঠাহার মন ছাবিত হইতে লাগিল । উহার সুন্দর চেহার1, বদনের শোভা, 
মধুর বাঁণী 'ও মনোহর স্বভাবের জন্য সকলেই তাহার প্রতি আকুইঈ হইতে লাগিলেন । এই সময় স্থানীয় 
ক্তদিগের নিকট তিনি যাতায়াত করিতেন । একদা ভিনি যাতুলালয় যাজিগ্রামে গমন করিলেন। সেই 
সময় নরহরি সরকার-ঠীঁকুরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। নরহবির প্রেমপূর্ণ কথাবার্ত। শুনিয়! শ্রীনিবাসের 
মন শ্রীপ্রভুর প্রতি আরও অধিক আক হষ্টল। ইহার কিছুদিন পরে চৈতন্তদাঁসের মৃত্যু হইলে, শ্রীনিবাস 
মাত! সহ যানদিগ্রামে যাইয়া স্থায়িভাবে বাঁদ করেন । তংপরে মাশার অন্থমতি লইয়! তিনি প্রভুকে দর্শন করিবার 
জন্থ নীলাচলে যাত্রা করিলেন। পথে ন্হাপ্রভুর সঙ্গোপনের সংবাদ পাইয়া তিনি অত্যন্ত অধৈর্য হুইয়! 
পড়িলেন, কিন্ত রাত্রে স্বপ্নে শ্রীগৌরাঙ্গের দশন পাইয়া 'কতকটা সুস্থির হইলেন । নীলাচলে বাইয়া! গদাধর 
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গ্রসৃতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হুইল । সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া তিনি শ্রীথণ্ডে আসিলেন এবং নরহরির 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তৎপরে ক্রমে গদাধর, নিভ্যানন্দ ও অছ্ৈতের অস্তধাীনের সংবাদ পাইয়া তিনি 
কিননপ বিচলিত হইলেন, তাহা বর্ণনাতীত। শেষে নবহ্থীপে যাইয়া শ্রীবিষুঃপ্রিয়৷ দেবীর চরণ দর্শন করিলেন । 
ইছার কিছু কাল পূর্বে শ্রশচীমাতাঁর সঙ্গোপন হইয়াছিল। নবদ্বীপ হইতে শাস্তিপুর, খড়দহ, খানাকুল 
( অভিরাম ঠাকুরের স্থান ) এবং আথণ্ড হইয়। তিনি বাজিগ্রামে আসিলেন । পরে মাতার নিকট বন্দাবনে 
যাইবার অনুমতি লইয়া! অগ্রহায়ণের শুরু দ্বিভীয়ায় গৃ* হইতে ধাত্র। করিলেন, এনং অগ্রন্ীপ ও একচাকা হইয়া 
ক্রমে কাশীতে উপনীত হইলেন। তংপুর্নে চন্ত্রশেখর ৪ হপন মিশ্রের সঙ্গোপন হইয়াছিল। চন্দ্রশেখরের 
এক শিষ্যের সহিত ছুই দিন ইষ্টগোর্ঠী করিয়া, প্রয়াগ হইয়। তিনি নথুব।য় গেলেন । সেখানে শুনিলেন-_কাশীশ্বর, 
রঘুনাথ ভট্ট ও সনাতন পূর্ব্বেই অন্তধান করিয়াছেন, এবং সম্প্রতি রূপ গোস্বামীরও সঙ্গোপন হইয়াছে । 
এই সক শুনিয়। তাহার আর বন্দাৰনে যাইতে মন সরিতেছিল না। দেশেই ফিরিয়া বাইবেন স্থির করিয়া, 
তিনি পূর্বব দিকে কিয়্দ,ল গমন করিলেন, 'এবং এক বুক্ষতলে পড়িয়া রহিলেন। রানে স্বরে দেখিলেন, সনাতন 
মাসিয়। তাহাঁকে বভ প্রকারে প্রবোধ দিয়!, শেষে বৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা! করিতেছেন । আরও কহিলেন,-- 
“মে| সহ অভিন্ন শগোপাল ভট হন। ভার স্থলে কর গিয়া শ্রান্থ গ্রহণ” 

শরীজীবও স্বপ্নে শ্রীনিবাদের আগমনবার্কা জানিতে পারিলেন ২ আনও জানিলেন বে, সন্ধাকালে শ্রাগোবিন্দ- 
দেবের আরতির পর সেখানে অন্রসন্ধান করিলে শ্রীনিবামকে পাওয়া মাউবে। গোপাল উট গোস্বামীকেও 
সনাগন শ্বপ্ধে বলিলেন,_ণগৌড় হইতে ভোমার ভ্রীনিবাস আসিয়াছে । ন্াহাকে শরিদ্য করিয়! ভোমার প্রাণ 
দুড়াইবে 1” সনাহনের কথা মণ শ্রীনিবাস শ্রাগোবিনদেবের নন্দিরে বাইয়া আরতি দর্শন করিলেন এবং এক 
পার্খে পড়িয়। রভিলেন। শ্রীজীন অনেক অন্নসন্ধানের পর তাহাকে পাইলেন । গোবিন্দ-মন্দিরের অধিকারী 
রুষ। পরশুত ভাহাকে বত করিয়। মহা প্রসাদ ত্িষ্তাইলেন। শু২পরে ই্ীব ভীহাঁকে সঙ্গ করিয়া নিজ বালস্থানে 
লইয়া গেলেন । পরব দিবস প্রাতঃক্রিয়া ও সানাদি লারিগা ভীভীব শ্নিবাসকে গোপাল ভ্ট গোস্বামীর নিকট 
লইয়া গেলেন । তিনি “উনিবাসে শ্রীরাধাবনণ সন্গিধানে | করিলেন্‌ শিষ্য অতি অপূর্ব বিধানে । সাধন 
প্রক্রিয়া অনি যত জানাইল] | শ্ীরাধারমণ গোৌরচ্ছে সমপিলা |” ক্রমে তিনি লোকনাথ, ভূগভ, দাস গোস্বামী, 
কবিরাজ গোশ্বামী প্রক্রতি সকলকে দশন ও দপ্তবং টি তংপরে শ্রীজীবের নিকট বেষ্ঃব শাস্্াদি 
অধায়ন করিতে লাগিলেন | ক্রমে নবোধম 9 চুখি-কষদাসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল । এখানে কয়েক 
বৎসর বাঁস করিয়া ভীনিবাস 'আচাধা' উপাধি লাভ করিলেন। ততৎপলে নলোস্তম ও হ্শমানন্দ সহ বৈষ্ব- 
গঙ্থাদি লইয়া অগ্রহায়ণের শুর পঞ্চমীতডে গৌড়দেশ অভিমুখে দাহা করিলেন বনবিষুপুরের সন্নিকটে 
'আসিলে, নিশিযোগে দন্াগণ করুক ঠুষ্কাদি অপঙত তইল | নরোন্তম ও শ্রামানন্দকে দেশে পাঠাইয়! 
শ্নিবাস সেই স্থানে থাকিয়া! গ্রষ্থের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন | এনে রাজা বীরহা্বীর শ্রাুনিবাসের নিকট 
গ্াগবতের ব্যাখা! শুনিয়া! অতান্ত মোছিত হইলেন এবং তাহার পাদপলে আত্মসমপণ করিলেন । রাজার 
বেতনভোগী দক্থাগণ ধনরত্ব নোধে এ এ্রঙপূর্ণ সম্পুট আত্মসাং করিয়া রাক্তার ভাগারে রাখিয়াছিল। রাড 
স্রীনিবাসের নিকট আপনার অপরীধ হ্বীকার করিলেন এবং সগোষ্ঠা তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। 
হীনিবাপ এখান হইতে যাঞ্জগ্রামে যাইয়া মাভার শ্রচরণ দন করিলেন এবং মাতার সঙ্গোপনের পরে 
প্রথমে গোপাল চক্রবর্তীর কন্ত! দ্রৌপদী এবং পরে রঘু চক্রবন্তীর কন্তা পদ্মাবতীকে বিবাহ করেন। 
শনিবাস দ্রৌপদীর নাম 'ঈশ্বরী' ও পদ্মাবতীর নাম 'গৌরাঙ্গপ্রিয়াঠ রাখিম়াছিলেন। তিনি বহু বাক্কতিকে 
দীক্ষা দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে গ্রধান ছয় চক্রবস্তীর নাম এই 
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স্রীদাস-গোকুলানন্দৌ শ্তামদাসন্তঘৈব চ। শ্রীব্যাসঃ শ্রীলগোবিন; শ্রীরা মচরণত্যছ! ॥ 
ঘট চক্রবন্তিনঃ খ্যাতা তক্তিগ্রস্থাহ্ূশীলকাঃ | নিস্তারিতাখিলজনা কুতবৈষ্বসেবনাঃ ॥ 


এবং অষ্ট কবিরাজ যথা।,--- 
্ীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপূর-নৃসিংহকা:ঃ।  তগবান্‌ বল্পবীদাসে। গোপীরমণগোকুলো ॥ 
কবিরাজ ইতি খাতা! জয়স্ত্যক্টো মহীতলে । উত্তমাভক্তিসদ্রত্রমালাদান-বিচক্ষণাঃ ॥ 

কে দীক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা নহে ১ তীহার' দুই স্ত্রী, পুত্র,£ কন্কা, শ্বশুরদ্ধয়, 

শ্ালকদয় প্রতৃতি আত্মীয়ন্বজনদিগকেও মগ্্দান করেন। খেত্তরীতে: ছয় শ্ঠীবিগ্রহ: স্থাপন;উপলক্ষে এবং 

শ্রীথণ্ডে সরকার ঠাকুরের, কাঁঞ্চনগড়িয়ায দ্িজ হরিদাসের, কাটোয়ায় গদাধর দাসের .তিরোতাব*্উপলক্ষে যে 

মহোৎসব হয়, তাহার সকলগুলিতেই ্রীনিবাস প্রধান আচার্োর কাধা. করেন। সে সময় বৈষ্ঝব-সমাজে 


সাহার স্থান সর্বোচ্চ ছিল। 


গ্রীনিবাস কেবল যে অপর 


পদকর্তগণের পরিচয় 


অনম্ভ--শ্রীগৌর-পদতরঙ্গিণীতে “অনস্ত', “অনন্তদাস', "অনন্ত আচাধ্য” ও “অনন্ত রায়'--এই 
চতুর্ষিধ ভণিতাযুক্ত ১০টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে । এগুলির মধ্যে ১টী অনন্ত আচাধ্যের এবং ৩টী অনন্ত রায়ের, 
নাকী ৬টী 'অনন্ত” ও “অনস্তদাস+ ভণিতাধুক্ত। 
শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃতের 'আদির ১২শ পরিচ্ছেদ অদ্বৈভাচাধোর শাখা-গণনায় অনস্থ আঁচাষ্য ও অনস্তদাসের 
উল্লেখ আছে । আবার গদাধর পণ্ডিত গোসাঞ্জির শিল্ের মধো ও অনস্ত আচাধ্যের নাম রহিয়াছে | বথা,__ 
25তস্চবিতামুতের আদি, ৮ম পরিচ্ছেদে, _ 
“পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য অনন্ত আচাধা |  কুষ্ণ-প্রেমময় তন উদার সর্ব আধ্য ॥ 
তাহার অনস্ত গুণ কে করে গ্রকাশ। তার প্রিয় শিষ্য ই পণ্ডিত হরিদাস ॥ 
কবিরাক্ত গোস্বামী এই অনন্ত আচাধা সম্বন্ধে বলিতেছেন,-_- 
“তিষ্থো বড় কূপা করি আজা। দিল৷ মোরে । 
গৌরাঙ্গের শেষলীল! বিবার ভরে !” 
এই দ্র্ট অনস্ত আচাধা এক বান্তি বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ ইনি প্রথনে অন্বৈতাচাধোর গণভূক্ত 
ছিলেন, পরে পণ্ডিত গোসাঞ্রির শাখায় প্রবিষ্ট হন । এই অনন্ত শাচাধা বন্দাবনে যাইয়া গোবিন্দের অধিকারী 
হন। তৎপরে তাহার শিষ্া পণ্ডিত হরিদাস না ছিক্ত হরিঙাস গোবিন্দের সেবাধিকারী হইয়্াছিলেন। বথা-- 
হক্তিরত্বীকরের ১৩শ তরঙ্গে, 
“গদাধল পণ্ডিত গোসাঞ্চি শিষাবধা |. গোবিনের অধিকারী শ্রীঅনস্ত আচাধ্য 
তার শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত গোসাঞ্ি। গোবিন্দাধিকারী__গুণ কহি অস্ত নাই ।” 
রসিকমঙগল গ্রন্থে শ্রামানন্দপুরীর প্রশিদ্য ও রসিকানন্দের শিষ্য বলিয়া! এক অনন্ত রায়ের নাম পায়! 
[মম "অপর কোন অনস্ত রায়ের উল্লেখ কোন বৈধব গ্রন্থে আছে বলিদ্বা আমাদের জানা নাই । কাজেই 
' অনন্ত রায়' ভণিতাধুক্ত পদগুলি রসিকানন্দের শিষ্োর রচিত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইতেছে । 
বৈষ্ণব পদকত্তারা ভুণিচায় 'অনেক সময় আপনাদের নামের সহিত দীনতাবাঞ্তক 'দাঁস' উপাধি বাবা 
করেন। সুতরাং অদ্বৈতাচাধোর শাখা-গণনায় এক অনস্তদাসের নাম থাকিলেও “অনস্তদাস” ভতণিতাযুক্ত 
সমস্ত পদগুলি যে তাছারই রচিত, তাহ! নিশ্চিতভাবে বলা যায় না । “অনস্ত' ভগিতাযুক্ত পদ যে কোন অনঙ্ের 
₹তে পারে । অনন্ত ভশিতাধুক্ত কতকগুলি পদের ভাষা বেশ সরল এবং ভাব প্রাণম্পর্শী । 
অনন্ভ পঞ্ডিত--মহাপ্রতু সঙ্লাসগ্রহণের পর শাস্তিপুর হইতে নীলাচল অভিমুখে গমন করিয়া, জুষে 
'আটসার! গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। যথা চৈতন্তভাগবত, অন্তা খণ্ড, ২য় অধ্যায় £- 
"সেই আটিসারা গ্রামে মহাভাগাবান। আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম ॥ 
অনস্ত পণ্ডিত অভি পরম উদার। পাইয়! পরমানজ বাহু নাহি আর ॥ 
বৈকুষ্ঠের পতি আসি অতিথি হইলা। সস্তোষে ভিক্ষার সাজ করিভে লাগিল। | 
গর্বয়াতি কৃষঃ-কথা কীর্ভন-প্রসঙগে । 'আছিলেন অনস্তপপ্ডিতম্গহে রঙে ॥ 
গুভনূষ্টি অনন্ত পণ্ডিত গ্রতি করি। প্রভাতে চলিল৷ প্রভু বলি হরি হরি।” 
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আব্ারাস- _জগদন্ধবাবু একজনমাত্র আত্মারামের উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি নিত্যানন্দের ভক্ত, 
জাতিতে বৈগ্ত, মহাপ্রভুর সমসাদয়িক। ইহার নিবাস শ্রীথণ্ড গ্রামে, স্ত্রীর নাম সৌদামিনী। হ্বাঁয় সতীশচন্্র 
রাঁয় মহাশয়, বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পদকম্তরণর ভূমিকায় পদকতৃগণের পরিচয় স্থলে 
লিখিয়াছেন যে, জগঘ্ন্ধু বাবু তীহার উক্তির কোন প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই । বিশেষতঃ শ্রীথণ্ডে কোনও 
মাত্মারামের প্রানর্ভাব হইলেও তিনি থে পদকর্তা ছিলেন, এবং গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত “আত্মারাম' 
তগিতাধুক্ত পদ্দ্য় যে তাহার রচিত, তৎসম্পর্কে কোন গ্রামাণ দেন নাই । তবে এই পদ ছুটাই নিত্যানন্দ- 
বিষয়ক, কাজেই এই পদক্ত| যে নিত্যানন্দ-ভক্ত ছিলেন, তাহাতে কোন ভুল নাই । 

উদ্ধবদাস- বৈষ্ণব ভক্তদিগের মধ্যে ছুই জন উদ্ধবদাসের উল্লেখ পাওয়! যায়| 

(১) গদাধর পণ্ডিত-শাখার মধ্যে এক উদ্ধবদাসের উল্লেখ আছে। ইনি বন্দাবনে যাঁইয়৷ বাস করেন। 
ম্রেচ্ছদিগের ভয়ে শ্রাগোপালবিগ্রহকে মথুরাঁয় লইয় যাঁইয়। বিটিঠলেশ্বরের মন্দিরে এক মাস রাখা হয়। শ্র/রূপ 
গোস্বামী তথন বৃদ্ধ হইয়াছেন, চঙচ্ছক্তি একরূপ রহিত হইয়াছে । কিন্ত গোপাল দশন না করিয়া সুস্থির হইতে 
পারিলেন না। তাই নিজগণ সহ মথুরায় যাইয়া এক মাস ছিলেন। তাহার সঙ্গে গোপাল ভট, দাস রঘুনাথ, 
ভট্ট রঘুনাথ, লোকনাথ, তূগর্ভ, শ্রীজীব, থাদব আচার্য, গোধিন্দ গোসাঞ্চি, উদ্ধবদাস প্রন্তি মুখা তক্তগণ 
গিয়াছিলেন । এক মাস পরে তাহারা গোপালকে লইয়া বন্দাঁবনে ফিরিয়া আসিলেন। 

শীখানির্য়ামৃতের ৩৫ শ্লোক যথ1--"অন্িগীনজনে পূর্ণ: গ্রেমবিস্ত-গ্রদা়কং | আনদুদ্ধবদাসাথাং বন্দোহশং 
গুণশীলিনম্‌ ॥” 

এই উদ্ধবদাঁস পদ-রচনা করিয়াছিলেন কি না, জাঁন। যাঁর ন[। 

(২) যে উদ্ধবদাসের পদাবলী পদকল্প তর", গৌরপদ তর্দিণী গ্রঠঠি সংগ্রহগ্রন্থে মাছে, তিনি নিবাস 
আচাধ্যের প্রপৌন্র রাধামোহন ঠাকুরের শিষু। ছিলেন ।  উদ্ধবদাসের ণ্ভয় বরে ৬য় রে শ্রীনিবাস নরোগুম* 
ইতাঁপি পদটার শেষ কয়েক চরণে আছে-- 

"ঠাকুর মহাশয়, তীর হত শাখা হয়, মুখ্য কিছু করিয়ে প্রকাশ ॥ 
বাজরুষ্ণ আচাধ্য খ্যাতি, গা নারায়ণ চক্রবন্তী, ভক্ভিমুন্তি গাথিলা নিবাস । 
দপ বথুরায় নাম, গোকুল ই/ভগবান্, ভক্তিমান্‌ ই।উদ্ধবদাস ॥ 

শ্রীল রাধাবল্লত, টাদরায় প্রেমাণন, চৌধুরী শ্রীখেতরি নিবাস। 
শ্রীরাধামোহন-পদ, যাঁর ধন-সম্পদ, নাম গায় এ উদ্ধব দাস। 

শেষ চরণ *শ্রারাধামোহন- পদ” ইত্যাদি ভিন্ন অপর চারিটী চরণে যাহাদ্রে নান আছে, তাহার! শ্রীঠাকুল 
মহাশয়ের শীধান্তর্গত মুখ্য ভক্ত ৷ উহাদের মধ্যে ভক্কিমান ইাউদ্ধবদাস”ও অব্য ঠাকুর মহাশয়ের শি) হইবেন. । 
কিন্ধ কোন গ্রন্থেই ঠাকুর মহাশয়ের শাখা-বর্ণনায় উদ্ধবদাসের নাম নাই | গদাধর পণ্ডিতের শিধ) উদ্ধবদাসের 
পরিচয় উপরে দেওয়া হইয়াছে, হাল নাম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যদিগের মধো প্রবিষ্ট হওয়ার কোন কারণ 
দেখা বায় না। তংপরে শে চরণ শ্ীরাধামোহন-পদ বাঁর ধনসম্পদ” উক্তিদ্বারা বেশ বুঝা যার যে, রাঁধা 
মোহন ঠাকুন এই পদকর্ত! উদ্ধবদাসের শিক্ষার কিংব। দীক্ষাঁগুর ছিলেন । কাজেই এই উদ্ধবদাঁস দে 
রাধামোহন ঠাকুরের এক সময়ের লোক ছিলেন, ইহা স্বীকার কর! যাইতে পারে । পদকল্লতর্টর সঙ্কলয়িতা 
বৈষ্বদাসও উহাদের সমসাময়িক বাক্কি। 

বৈষ্ণবদাঁস পদকল্পতরুতে সট্ধনদা,সর নেক পদ উদ্ধএ করিয়াছেন। কিন্তু রাধামোন তীহার পদামৃত- 
সমুদ্রে উদ্ধবদাস কিংনা বৈধবদাপের একটি প?ও উদ্ধত করেন নাই কেন, তাহা লক্ষা করিবার বিষয় বটে । 
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স্বর্গীয় সতীশবাবুর মতে ইহার একমাত্র কারণ ইহাই অনুমিত হইতে পারে যে, পদামৃত-সমুদ্রের সঙ্কলন-কাঁল 
পরাস্ত উদ্ধবদাস, কি বৈষ্ণবদাস বিশেষ কোন পদ রচনা করেন নাই । সতীশবাবু আারও বলেন, “পদামৃত-সমুদ্র- 
গ্রন্থে রাধামোহন ঠাকুরের যে সওয়া ছুই শত পদ সমিবেশিত হইয়াছে, এ সকল পদের রচনা ও তাহার রচিত 
গাগ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা-পূর্ণ সংস্কত-টীক৷ দর্শনে উত্ গ্রস্থথানি তাহার 'প্রবীণ বয়সের কৃতিত্ব বলিয়াই বিবেচনা হয়। 
সেই সময় পধ্স্ত উদ্ধবদাস কোনও পদ রচনা না করিয়া থাকিলে, গ্রীষ্টায় 'অ্রাদশ শতকের আগা ও মধ্যভাগে 
বর্তমান রাধামোহন ঠাকুর 'মপেক্গ, উদ্ধবদাস ৪ বৈষনদাসের পদরচনার কাল অন্যুন ২1২৫ বৎসর পরবর্তী 
বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইনে।” 

উদ্ধবদাল বিশুদ্ধ বাঙ্গাল] ও রঙনুলীতে পদরচন| করিয়াছেন। তাহার ভাসা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি 
স্ুললিত। তাহার নানাবিষয়ক উতর পদাবলী পাঠ করিয়! তাহার শুন্দন নর্ণনা-শক্তি ও কবিত্বশক্কির 
প্রশংসা না করিয়া থাক। যায় না! । 

কান্ুদীস ব। কানুরাস দাস- এই নামে নৈষর গ্রন্থে চারি ভন মহাম্সার নাম পাঁওয়। 
গিয়াছে । ইহাদের সংঙ্গিপূু পরিচম নিয়ে প্রদন্তু হইল ২-- 

(১) কানু ইাকুর-প্র নিভানন্দের এক শ!থা সদাশিব কবিরাজ ; মদাশিবের পুত্র পুরুষোভ্তম 
দাস এনং পুরুষোন্থম দাসের পুর কানু ঠাকুর ব| কানুদাস। যথ! চৈতনচরিতামূত, মীদি, ১১শ পরিচ্ছেদে__ 

“শ্রীসদাশিন কবিরান্ত বড় মহাশয় ।  শ্রীপুরুমোন্তমদাস 'তীহার ভনয় ॥ 
তার পুত্র মহাশয় ইকাহু ঠাকন |. বাব দেহে রঙ্ে কষ্ণ-প্রেমামূতপুর ॥৮ 

উনি দ্বাদশ গোপালের অনতম | বশোছর জেলাব পশ্চিমাংশে বোধখানায় ইহার পাট। কানু ঠাকুরের 
নশাবলীর রাঙ্গণাদি অনেক মন্গশিষ্যা আছেন । 

(২) কানু পণ্ডিভ বা! কান্ুদাস- ইনি শ্রণ শুবাসী শ্রীরঘুনন্দন ঠান্ুরের আত্মজ্জ এবং জাঙ্কব! 
ঠাকুরাণীর বিশেদ অনুগত ছিলেন | গদাপর দাসের অগ্রকটের এক বৎসর পরে তদীয় শিষা বছুনন্দনদাস বে 
দহামহোত্সব করিয়াছিলেন, তাহাতে আন্থান্ধ মহাস্তদিগের সহিত কানু পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। খেতুরীর 
নহোঁংসব্র সময় ভিনি শান্তিপুরে বাস করিতেছিলেন ; তথ! হইতে নবন্ীপে আসিয়া জাঙ্ুবা ঠাকুরাণীর সহিত 
গেতুরীতে গমন করেন । ইনিই শ্রীথণ্ডে গৌরবিষণুপ্রিয়ার যুগলমুস্ঠি প্রতিষ্ঠিত করেন। 

(০) অট্টছ্বতাচানর্যার শিশ্ত কানু পণ্ডিত-বথা চৈতগ্চরিতামত, আদি, ১২৭ 
“র্চ্ছেদে অধৈতাচাধোর শাগা-বর্ণনায়-_“অনজ্দাস, কানু পঞ্চিত, দাস নারায়ণ ।৮ 

(9) ক্ান্ুদাস--রসিক-মঙ্গল+ গ্রন্থ মতে “কান্দাস' হ্াশানন্দ পুরীর প্রশিযা ও রসিকানন্ের 
'“গ্য। ইনি নীলাচলবাসী ও কবি ছিলেন। 

স্বগীয় সভীশবাবু লিখমছেন-_“পদকল্পতরু কিংবা গৌরপদতরঙ্গিণীতে কাহ্দাসের যে সকল পদ উদ্ধ ত 
হইয়াছে, উভার কয়েকটী পদে বিশেষ ভাবে নিতানন্দ প্রভুর বন্দন! ও তাহার চরিত্র-বর্ণনা দেখিয়া, পদকতী 
নে নিভ্যানন্ন-ভক্ত ছিলেন, তাহা বেশ অনুমান কর! যায়৷ পক্ষান্তরে তাহার কোন পদেই প্রসিদ্ধ বৈষ্ঃবাচাষ্য 
গামানন্দ বা তাহার শিষ্া রসিকানন্দের উল্লেথ পাওয়া যায় না। ম্ৃতরাং আলোচ্য কানুদাস রসিক-মঙ্গলের 
ধধিত কাঙুদাঁস না হইয়া, নিভানন্দ প্রভুর শাখাতুক্ত সদাশিব কবিরাভ্তের পৌন্র কা্থু ঠাকুর হওয়াই অধিক 
মক্তব মনে হয়।” 

আমরা সতীশবাবুর সহিত একমত হইতে পাঁরিলাম না । কারণ, গৌরপদ্তরঙ্জিমীতে কানু, কানুকবি, 
কাঙগদাস ও কানুয়াম্দাস ভণিতাযুক্ত যে ১৪টী পদ আছে, সেইগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বেশ 
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বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার সকলগুলি এক জনের রচিত নছে। এই পদগুলির মধ্যে ৫টী রি, 
বিষয়ক । ইহার একটী পদে নিত্যানন্বকে “কুলের দেবতা তুমি এবং একটীতে 'শ্ীজাহ্বাবল্লত” বল! হইয়াছে । 
আর দ্রইটী পদে 'রামানন্দ-পদরজ', “রামরায় দাও শ্রীচরণ', “সদা ভক্তি রামের (রামরায়ের ) চরণ আছে। 
এই ভুইটী পদ রামানন্দ রায়ের অনুগত কোন পদকর্তার রচিত হইতে পারে। 
কৃষ্ণকান্ভ--উদ্ধবদাসের পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে যে, তাহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণকাস্ত মজ্মদার | 
উনি অন্্টকৃল-সন্ভুত ও টেএম-বৈষ্ঘপুর-নিবাসী ছিলেন। পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের সহিত তাঁহ্থার 
বন্ধুত্ব ছিল। বৈষ্ঞব-সাহিত্যে খন আর কোন কষ্ণকান্তের পরিচয় পাঁওয় যায় না, তখন ইহছাকেই পদকর্। 
কষঃকাস্ত বলিয়! ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। 
গৌরপদতরঙ্গিণীতে এই ভণিতার ২৯টী পদ মাছে। এই পদগুলি উদ্ধবদাস ওরফে কৃষণকাজের 
হইলে, এগুলি তাহার প্রথম বয়সের রচনা বলিয়া! মনে হয়। কারণ, তিনি “উদ্ধবদাঁস” নাম গ্রহণের পরে 
“রুষঃকান্ত” ভণিতা! দিয়া পদ রচনা করেন নাই, ইঙকাই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। 
কুফ্দাস--কষ্দাস নামক বছ ভক্কের পরিচয় ধৈষ্থব গ্রন্থে পাওয়! যায়। তন্মধ্যে মাত্র ১৯ জনেব 
বিবরণ নিয়ে দিতেছি £-_ 
প্রথমতঃ মহাপ্রতূর শাখাগণনায়-- 
(১) “অকিঞ্চন প্রভব প্রিয় কৃষ্দাস নাম ।৮-৮652 চ£, আদি, ১০ম। 
“অকিঞ্চন কৃষদ্দাস চলিল। শ্রীধর 1৮--চৈঃ ভাঃ, অন্ত, ৭ম। 
(২) ককুষ্গদাস বৈধ আর পণ্ডিত শেখর |”: চঃ, আদি, ১৭ম। ্‌ 
(৩) “কৃষ্খদাস নাম শুদ্ধকুলীন বান্গণ। 
যারে সঙ্গে লৈয়! কৈল দক্ষিণ গমন ॥ 
দ্বিতীয়তঃ নিত্যানন্ন প্রভুর শাখাগণনায়-- 
(৪) “্রাড়ে বার জন্ম কুষ্ণদাস দ্বিজবর । 
শ্রানিত্যাননের তিষ্টে। পরমকিন্কর ॥ 
কাল! কষ্জদাস বড় বৈষ্ণব-প্রধান। 
নিত্যানন্দচন্্ বিন! নাহি জানে আন |৮--চৈ২ চ, আদি, ১১শ। 
প্রাড়ে জন্ম নহাশর দিজ কৃষ্ণদাস। 
নিত্যানন্দ পারিলদে যাহার বিলাস । 
প্রসিদ্ধ কালিয়। রুষ্দাস ত্রিসুবনে | 
গৌরচন্ছ লন্য হয় বাঁচার স্মরণে ॥৮--চৈ 512, অস্তা, ৭ম | 
(৫) “নারায়ণ রুষ্দাস আর মনোহর । 
দেবানন্দ--চারি তাই নিতাই-কি্কর |”--৮৫ চ$, আাদি, ১১এ। 
“নিত্যানন্ন প্রির--মনোহর নাষারণ | 
কৃষ্থদাস দেখানন্দ--এই চারি জন ॥--চৈঃ ভাঃ, অন্ত, ৭ম। 
(৬) “ৰিহারী রলদাস নিত্যানন্ধ-প্রাণ। 
প্রীনিত্যানঙগ-পদ বিনা নাহি জানে আন ॥*--চৈ২ চঃ, আদি, ১১শ। 
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(৭) কৃষগ্দাস পণগ্ডিভ- মহাঞ্রনুর ইচ্ছানুসারে নিত্যানিন্। প্রস্থ নীলাচল হইতে গৌড়দেশে 
যাইবার সময় ধাহার! তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধো “রুষদাস পণ্ডিত” ছিলেন। 
“পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।  সর্্ঘ পারিষ? করিলেন প্রেমময় ॥ 
কৃষ্দাস পরমেশ্বরদাঁস ছুই জন । গোপালভাবে হৈ হৈ করে সর্বক্ষণ |? 
(৮) সুষ্ন্যদাতসর ভাই কৃষ্গদাস - 
“ুর্যদাঁন সরখেল, ভার ভাই কৃষ্ণদাস | 
নিহ্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের নিবাস ॥% 
ইহারা ছয় ভাই--দামেদর, জগন্নাথ, কূষ্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্তদাস ও নুসিংহচৈত | বাঁড়ী অদ্বিকানগর | 
এই স্ুর্যাদাপ নিতভ্যানন্দের শ্শ্ডুর 'এবং বনপা জাঙ্গবাল পিতা । নিভ্যানন্দের নিবাহাধিবাপুস কুষ্ধদাস বড়গাভি 
হইভে শালিগ্রামে যান । যথা ভক্তির্কর। ১২শ রঙে 
“শীনা দবা লৈয়া বিগ্রগণের সহিতে। 
রুষ্দাস পরত আইলা বাটা হইতে ॥ 
নবন্বীপের অল্প দুরে শালিগ্রামে সযাদাস বাঁপ করিতেন। 

(৯) ক্কষগ্দাস হাড়- পানিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রভুর 'আজ্ঞাক্রমে রপুনাথ দাদ যে চিড়া- 
মহোৎসব দিয়াছিলেন, তাহাতে নিত্যানন্দের গণের মধো “কিষ্দাস হোড়?ও ছিলেন । বথা চৈতন্ুচরিভামত, 
অন্তা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে-_ 

“পিগার উপর যত প্রভুর নিজগণ। বড় বড় লোক বসিল! মগুলী-বন্ধন ॥ 

রামদাস, ন্ুন্দরানন্দ, দাস গদাধর । মুরারি, কমলাকর, সদাশিব পুবন্দর ॥ 

ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস। মহেশ, গৌরীদাস, হোড় কৃষ্ছদাস ॥ 

উদ্ধারণ আদি যত আর নিজ্ঞন। উপরে বমিলা সব কে করু গণন।” 
কফজদাস বড়গাছি-নিবাসী হবি হেখড়ের পুত্র। ইনার পুত্র নবনী হোড়। আহার বংশাবলী এক্ষণে রুকুনপুরে 
বাস করিতেছেন। 

(১০) কৃষ্ণজদাস কবিরাজ --্রীচৈতন্ধচরি হায়ুত-রচরিতা | ইহার বিশ্বৃত জীবনী পরে প্রদত্ত 
চইল। 

তৃতীয়তঃ অস্থৈতাঁচাধা গরুর শাখাগণনায়-_ 

(১১) ক্ুষফ্ সিশ্র--“কছ্জ মিশ্র নাম আর আচার্ধানয় ।+,সঠৈতত্তচরিতামূত, আদি, ১২শ। 

(১২) ক্রঙ্গচারী কঙঞ্চদাস- শাখানির্য গ্রন্থের ৪১ শোক যথা---প্কৃষাদাসত্রন্ষচারী কৃষ্চপ্রেম- 
গ্রকাশকম্‌। বন্দে তমুজ্জলধিয়ং বুন্দাবননিনাসিনম্‌॥” ইনি শ্রীরৃন্দাবনধামে বাস করিতেন। 

(১৩) লাউড়িয়া কৃষণদাস--ইনি শ্রীহটের অন্তর্গত লাউড়িয়ার রাঁজা দিবাসিংহ। অধৈভাঁচার্ধোর 
পিতা ইনার প্রধান কার্ধাকারক ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে রাজা শাস্তিপুরে মসিম্ী অগ্বৈতাচাধোর নিকট দীক্ষ। 
গণ করেন ও শাস্তিপুরে বাস করেন । কিষ্দাস' তাহার খুরুদত্ত নাম । 

চতুর্থতঃ অগ্ান্ ভক্ত ও প্রেমিক রুষ্ঃদাসগণ-- 

(১৪) ৫প্রমী কষ্জদাস-ইনি গদাধর পণ্ডিত গোস্বাধীর প্রশিষ্য ও ভূগর্ভ গোসাগ্রির মন্ত্র 
শিষ্য । মন্াগ্রভু যখন বুন্দাবনে গমন করেন, তখন এই 'কষ্চদাস+ সর্বক্ষণ তাহার সঙ্গে থাকিয়া! তাহার 
সেবা! করিতেন। যথা! চৈতম্চরিতামৃত, মধ্য, ১৮শ পরিচ্ছেদে-- 
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প্ষ্দাস কহে মুঞ্ি গৃহস্থ পামর। রাজপুত জাতি সুঞ্ি--পারে মোর ঘর ॥' 

(১৫) ছুঃখী রুষ্দাস ইহার গুরপন্ত নাম “ামানন পুরী'। ইহার বিজ্কৃত জীবনী পরে 
প্রদত্ত হইল। 

(১৬) ন্বানী রুষণদাস- শ্রেক্ছভয়ে শ্রীগোপাল বিগ্রহকে বৃন্দাবন হইতে আনিকা! মধুরানগরে 
বিটঠলেশ্বরের মন্দিরে মাসাবধি রাখা হয়। শ্রীপ গোম্বামী ভখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীগোপাল- 
দেবকে দর্শন করিবার জনা মথুরায় যাইয়া! বাস করেন, এবং এক মাস পরে গোপাল স বৃন্দাবনে ফিরিয়া 
আগেন। বৃন্দাননের প্রধাণ প্রধান বৈষ্ঞব মহান্তের! তাহার সঙ্গে মথুরায় গমন করিয়াছিলেন; তাহাদিগের 
মধ্যে এই “বাণী রৃষ্চদাস+ ছিলেন। ইনি শ্রীরপের বিশেন নুরন্ধ তক ছিলেন। 

(১৭) শ্শ্রীরুষমঙ্গল'-রচয়িভা কষগদাস- ইনি কায়স্থকূলজাত। 

(১৮) গায়ক কৃষ্ণদীস-_খেতুরীর সভামহোৎসবের সময় জাঙনা ঠাকুরাণী, 'অচাতানন্দ, 
গোপাল, কানু পণ্ডিত, শ্রীপতি, শ্রীনিধি গ্রড়তি সহ নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়। গ্রথমে “আইল! 
'আকাইহাটে রুষ্খদাসঘরে” |. সেখান হইতে কুষদাঁসকে লইয়া তীহাব। কাটোয়া বা কণ্টকনগৰে 
আঁসিলেন। তীহাদিগের মআগমন-বারী শুনিয়া গদাধব দাসের শিম বছুনন্দন “আগুসরি গিয়া সনে 
আনিলেন ঘরে ।” শ্রীথণ্ড হইতে রথুনন্দন গণ সহ শরাসিয়া সেখানে মিলিত হইলেন । 'হগ। হইতে সকলে 
খেতুরীতে গমন করিলেন । সেখানে ঠাকুর মহাশয় 'ও তাহার ভাতা সন্ভোম রায় জাক্ষবা ঠাকরাণী, অচাতানন্দ, 
জদয়চৈতস্ক, ভীপতি, শ্রীনিধি, শ্রামানন্দ প্রন্থতি প্রধান প্রধান মতাস্তাদির হ্বতঙ্জ স্বতন্থ বাসা ও পরিচর্ধা 
করিবার উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। “আকাইহাঁটের রুষ্টলসাদি বাসায়। হইলা নিষক্ত 
শ্রীবললবীকান্ত তায় ॥” আঁকাইহাটের কৃষ্গদাস স্তগায়ক ছিলেন । 

(১৯) স্ত্রবর্ণ-বেত্রধারী কুষ্দাস-ইনি নীলাচলবাসী ও ভগন্পাথ-মন্দিরের একজন 
কার্ধ্যকারক । 

উপরে যে ১৯ জন কৃষ্ঃদ[সের পরিচয় দেওয়া হউল, ইহার মধো (৩) ৪ (৪) সংখ্যক “কষ্গদাস' এক 
ব্যক্তি বলিয়া মনে হর । (৩) সংখ্যক কৃষ্চদাসের পরিচয়ে মাছে, “বারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন” | 
ইহার নাঁম কালা! রুষ্টদাস। গহাঁপ্রহথ দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে ফিলসিয়া 'আলিয়! সার্্ঘন্ৌম প্রভৃতি নিজজন- 
দিগের সহিত মিলিত হইলেন । তখন কালা কৃষ্ণদাসকে নিকটে ডাকাইয়া-- 

প্রহথ কছে--প্ভট্াচাধ্য শুনহ ইহার চরিত। দক্ষিণ গিয়াছিল ইর্হে। আমার সহিহ ॥ 
ভাঁটমারী ছৈতে গেল আমারে ছাড়িয়া | ভট্টগারী হৈতে ইহায় আনিন্ত উদ্ধারিয়া | 

আবার নিত্যানন্দ শাখাভৃক্ক (৪ ) সংখ্যক কৃষ্ণদাসের নামও পকাল। রৃঙ্গরাঁস” | দুই জন কাল! 
কষ্ণদাসের উল্লেখ কোন গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে বলিয়! মনে হয় না । সুতরাং (৩) ও(৪) সংখ্যক কষ্*দাস 
এক ব্যক্তি বলিয়াই বিবেচিত হয় । 

মহাপ্রভূর দক্ষিণ 'অঞ্চল হইতে ফিবিয়। আসিবার পর তাহার অনুমতি লইয়! কাল! কৃষ্দাসকে গৌড়দেশে 
পাঠান হয়। তার পর তিনি কোথায় কি ভাবে শবস্থান করিতেছিলেন, তাহার কোন সংবাদই পাওয়া! যায় 
না। কিন্ত মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তনের পর প্রার গরতি বৎসর গৌড়ের ভক্তের! তীহাকে দর্শন করিবার জন 
রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচল যাইতেন। এইকূপে--( চৈতন্তচরিতাঁহৃত, মধা, ১৬শ পরিজ্ছেদে )-_ 

“তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ। 
নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন।” 
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সেবার তাহারা অনেকেই সপরিবারে আসিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে-- 
প্রাট়ী এক বিপ্র তিহে। নিত্যানন্দ-দাসি। 
নহান্কাগাবান্‌ তিহে। নাম কৃষ্ণদাস ॥” 
শীলাচলে আদেন। সেই সময়ে নীলাচলে মহ! আনন্দোংসব আরম্ত হইল। রথযাত্রা! উপলক্ষে মহা প্রভু 
সমস্ত তক্তগণকে লইয়। গুগ্ডচা-মন্দির প্রক্ষাপন করিলেন । তার পর-- 
“বহু নৃত্য করি পুনঃ চলিল! উদ্ভানে। 
বাপী-তীরে তা দাহ করিলা বিশ্রামে !»” 
তৎপরে সেই নিত্যানন্্-দাস মহাভাগাবান্‌ কষ্ণদাস-- 
প্ঘট ভরি মহাপ্রভুর অতিষেক কৈল। 
তার অভিষেকে প্র মহথাতৃপ্ত হৈল।” 
এই কুদাঁস কে? আমরা দেখিতেছি, ইনি 'রাঢবাপী নিপ্র” ৪ “নিত্যানন্দ-দাস+ এবং মহাভাগাবান্ত | 
আবার নিত্যাননদ-শাখা-নির্য়ে (8) সংখ্যক কষ্ণদাস ও “রাঁবাসী ব্রাঙ্গণ' এবং ইহার নাম “কালা কষ্খদাস 1 
তাহা হইলে এই নহাভাগ্যবান্‌ কষ্খদাস_-যিনি মহাপ্রভুকে অভিনেক করিলেন, আর কালা কৃষ্ণদাদ-_যিনি 
মন্থাপ্রতুর সহিত দক্ষিণদেশে গিয়ছিলেন--ইহারা একই ব্যক্তি, এরূপ মন্ুমান কর] বোধ হয়, অসঙ্গত 
হইবে না। 
উল্লিধিতহ ১৯ জন কঝ্দ।সের মধো (৩) 9 (৪) সংখাক কৃষ্গদাঁকে এক জন ধরিয়া লইলে এবং 
“বিহাপী কষরদাঁস”, “রাজপুত কষদাম» “বাণী ক্ষদাস? ও নুবর্বেরধারী কুষ্জদ।স” এই চারি জনকে বাদ দিলে 
আমরা ১৪ জন বাঙ্গালী কষ্াদাসের পরি5সু পাইতেছি। কিন্ত ইহাছিগের মধ্যে পদকর্তী কে কে এবং 
“কষ্চদাস” ভণিতাধুক্ত পদগুলির মধ্যে কোন্টী কাহার রচি৬, তাহা বাছিয়া বাহির করা ছুঃসাধা 
বলিয়াই বিবেচিত হয়; শবে কতকগুলি পদের রচয়িতার খোঁক আমর! সহজেই পাইতেছি। 
গৌরপদতরঙ্গিণীতে “কৃষ্ণদাস' ভণিতার ১৪টা, “দীন কুষ্গদাস, ভণিতার চ্টা, 'দীনহীন কষ্দাস, 
ভণিতার ২টী, গছংখী কষ্দাস ভণিতার ২টা, এবং "দীন ছুঃদী কৃষ্ঞদাস” ভণিতাঁর ১টী_ মোট ২৭টা পদ উদ্ধত 
হইয়াছে । হহার মধ্যে ৫টী পদ চৈতগ্ঘচরিতামুত হইতে উদ্ধত। এই ৫টী পদ যে কৃষ্ণদলাস কবিবাজ-রচিত, 
তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই । 
্ব্গীয় গগ্দ্ধুবাবু গৌরপদ্তরঙ্গিণীর প্রথম সংঞ্করণে লিখিয়াছিলেন যে, শুধাদাস 'ও গৌরীদাসের 
পাতা “কৃষ্ণদাস পদ্রচনা সময়ে “দীন কষ্দাস' বলিয়া ভণিতা (দিয়াছেন এবং উহার রচিত পদ্সকল ভোষ্ট 
গৌরীদ।সের মাহমাস্চক |” কিন্তু আমরা দেখিতেছি, "দীন কৃষ্দাস” ভণিতার ৮টা ও “দানহীন কষ্দাস” 
ভণিতাঁর ২টী--এই ১০টী পদের মধো সবে ৩টী পদ গৌরীদাসবিধয়ক $ বাকি ৭টার মধো একটী চৈতন্ক- 
চরিতাঁমৃত হইতে উদ্ধত, সুতরাং কষণদীস কবিরাজের রচিত । অপর ৬্টীর রচরিত। যে কে ব1 কাহারা, 
াছা নিশ্চয় করিয়া! বলা স্ুকঠিন। 'মাবার সুধু “কষাদাস” ভশিতার ৯টী মাত্র পদ গৌরীদাস সম্বন্ধে! 
জগত্্ধুবাবু আরও বলিয়াছেন যে, “ছুংথী কষ্চদাস” ভণিতাধুক্ত পদগুলি শ্যামানন্দ পুরী-রচিত। এই 
সম্পর্কে হ্বগীয় লতীশবাবু লিখিয়াছেন--“কয়েকটা পদের তপিতায় “কষ্চদাস+ নামের পূর্বের 'থঃখী' বিশেষণটি 
সংযুক্ত দেখিয়া কেহ কেহ এই পদগুলিকে নিঃসন্দেহে 'ছংখী কষঙ্দাস' ওরফে ঠামানন্দ-রচিত বলিয়া স্থির 
করিতে চাছেন, কিন্ধ আমাদিগের বিবেচনায় তাহা সঙ্গত বালয়! বোধ হয় না । প্রথমতঃ বৈষ্ণব কবিগণ ভণি- 
তায় নিজ নিজ নামের সহিত অনেক স্থলেই যে দীন্তাব্যঞ্জক অনেক বিশেষণ বাবহার করেন, তাহার শত শত 
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দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে । আমানিগের বোধ হয়, ছুংধী শব্টাও এ্ররূপ অর্থেই প্রুক্ত হইয়। থাকিবে। 
বিশেষতঃ শ্রীরন্ধাধনে দীক্ষান্তে হংখী কষ্তদাস “গ্ামানন' নামে বৈষ্ব-কগতে এসিক্ধ হইয়াছিলেন । শ্রামাননের 
ভনিতাযুক্ত কয়েকটা পদও পদকল্পতরুতে উদ্ধত হইয়াছে। আমরা একাধিক ঠ্ামাননোর বিষয় অবগত 
নহি। এক ব্যক্তির ছুই নামে পদরচনা করাও সম্ব বোধ হয় না। 
সভীশবাবুর অন্থান্ত মন্তব্যের সহিত একমত হইলেও, আমর। তাভার “এক বাক্তির ছুই নামে পদ রচন! 
করাও সম্ভব বোধ হয় না,” এই শেষোক্ত উক্কিটা মানিয়া লইতে পারিতেছি না । কারণ, পদকর্তা দিগের 
মধ্যে ছুই নামে পদ রচনা করিয়াছেন, ইহার একাধিক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। বিগ্কাপতিই এই বিষয়ে 
বৈষ্ণব পদকর্তুগণের পথপ্রদর্শক | ভাহার পর কবি কর্ণপূর ও পরমান্ন্দ সেন, ঘনশ্থাম ও নরহরি, কৃষ্ণকান্ত 
ও উদ্ধবদাস প্রভৃতি কয়েক জন বে দুই নামেই পদ রচনা করিয়াছেন, তাহ! সহীশবাবুকেও স্বীকাঁর করিতে 
হইয়াছে । 
কুষ্তজদাস কবিরাজ--ক্ত-দিগ্দশনীর তালিকা অনুসাবে কঞ্চদাস কবিরাজ ১৪১৮ শকে জন্ম গ্রহণ 
এবং ১৫০৪ শকের চাপ আশ্বিন শুরুপক্ষের দ্বাদশী ভিথিতে গোলোকগত হন। ইনি অ্কুলসন্তৃত ; ইহার 
পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নম সুনন্দা, এবং নিবাঁস কষ্টকনগর বা কাটোয়ার দুই ক্রোশ উত্তরে নৈহাটিগ্রামের 
সন্নিকট ঝামটপুর গ্রামে ছিল। রুষ্ণদান দারপরিগ্রহ করেন নাই। ইহার এক কনিষ্ঠ ভাতা ছিলেন। 
ইহার! শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হন । 
কৃষঃাস কবিবাজ তাহার বৃন্দাবনে যাইবার সম্বন্ধে টতনচরিতামৃতের 'আদির ৫ম পরিচ্ছেদে একটা 
ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনাটী এই £-- 
নিতা।নন্দের প্রিয় ভক্ত মীনকেতন রামদাস একদ|। কৃষ্ণা কবিরাজের নিমন্ত্রণ পাইয়!, তাহার 
নাঁটাতে আাগমন করেন এবং কীর্তনে যোগ দেন । এসখানে কুষ্দাসের কনিষ্ঠ জাত! শ্তামদাসেব সহিত 
তাহার বাদাগ্ুবাদ হয়। এই সম্বন্ধে রুষ্দাস কবিরাজ লিখিয়াছেন,-- 
“চৈভন্ত প্রভুতে ভার কুদুঢ় বিশ্বাস। : নিতানন্দ প্রতি তার বিশ্বাস আভাস ॥ 
ইহা জানি রামদাসের দুঃখ হৈল ননে।.: তবে তভ্রাভারে আমি করিছু ভৎসনে ॥% 
“ক্রুদ্ধ হৈয়! বগা ভাঙ্গি চলে রামদাস।: ভংকালে আমার ভাঠার হৈল সর্বনাশ ॥” 


সেই রাত্রিতে নিতানন। গ্রভু কৃদঃদাল কবিরাঞ্জকে স্বপ্লে দেখা দিলেন । বা 
“টনচাটি নিকটে ঝামটপুর নামে ঘি । ঠা] হ্গ্পে দেখা দিল। নিত্যানন্প বাম ॥ 
রগুবুৎ &51| আমি পড়ি পাঁসেতে | নিজ পাদপন্স প্রভু দিলা মোর মাথে ॥ 
“টঠ উঠ” বলি মোবে বলে বার বার । উঠি তর রূপ দেগি হৈন্ধ চমংকার 1৮ 


“আনন্দে পিহবল আমি, কিছু নাহি জাশি। ভবে হালি প্রড়ু মোরে কহিলেন বাণী ॥ 
মানে আরে কঝবাস নাকর ত ভয়।  বৃন্দাধনে যাহ, তাভা সর্ব লতা হয় ॥ 
এত বলি প্রেরিলা! নেবে হাভসান দিয়]। অস্তধ্ণান কৈল প্রভু নিজগণ লৈএগ ॥ 


ৃচ্ছি্ত হইর। ম্িৎ পড়ি ভুমিত। স্বপন ভঙ্গ হৈল--দেখি হএাছে প্রভাতে ॥ 
কি দেখিস, কি শুনি--কবিয়ে শিচার ।  প্রন্থ-আজ্ত। হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥ 
সে ণে বৃন্দাবনে কপিনু মন । গ্রভুর রুপাতে সুখে আইচ বৃন্দাবন 1” 


কর্দাস হন্দালনে বাই: রূপ সনাতন, দাশ ও ই রঘুনাথ, গোপাল তু, লোকনাথ প্রভৃতির 
নিকট ভক্তিপান্্ মধায়ন করিঠে পাগিলেন এবং জমে খহাপপ্ডিত হইলেন। তৎপরে গ্রন্থ-রচনা! করিতে 
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গুরু করিলেন। প্রথমে 'গোবিন্দ-লীলামৃ' নামক সংস্কৃত কাবা গ্রন্থ ও “কৃষ্ঃকর্ণামুতের টীকা” রচনা! করেন, 
এবং শেষ বয়সে গোস্বামীর্দিগের অনুমতিক্রমে “চৈতন্তচরিভামৃত" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৫০৩ শকে এই 
রস্থরচন1 শেষ হয়। এতস্টি “চৌষটি দণ্ড নির্ণয়", “প্রেমরত্বাবলী', “বৈষ্বাষটিক", “রাগমালা ও গ্রাগময়- 
করণ” প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থ তাহার রচিত বলা হয় । কিন্ এ সন্থন্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না । 

“জ্ীচৈতন্নচরিভামূত' কেন রচনা করিলেন, তংসন্বদ্ধে এই গ্রন্থেই একটা! কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তিনি 
লিখিয়াছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা অনন্ত অপার। ঠাকুর বৃন্দাবন দাস টাঁগর “শ্রীচৈতন্তভাগবত? গ্রন্থে 
মহা প্রভুর লীলা বর্ণনা করিতে করিতে গ্রন্থের কলেবর “তান্ত বৃদ্ধি পাইল। এই সময় নিত্যানন্দ প্রভুর 
লীলা-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ প্রাপু হইলেন। কাজেই মহাপ্রতুর শেষ-লীলা মার বর্ণনা করা হইল 
না। 'অথচ এই শেষ-লীল1 জানিনার জনা বৈষ্ণবমাঁত্রেই উত্কণ্ঠিত হইলেন। তখন গদাধর পণ্ডিতের 
প্রশিষ্য ও অনন্ত আচাধোর প্রিয় শিষ্য পণ্িত হরিদাস, অগ্গৈত প্রভুর শিলা শিবানন্দ চক্রবর্তী এবং 
বৃন্দাবনবাসী প্রধান প্রধান মঠান্থগণ মহাপ্রভুর শেষলীল! লিখিবার জনা কবিরাজ গোস্বামীকে বিশেষভাবে 
অনুরোধ করিলেন । এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,-- 


“ঘোরে আজ্ঞ। কৈলা সবে করশ| করিয়া ভাসবার বোলে লিখি নিলজ্জ হইয়া । 


খৈষ্বের ভাজা পা] চিন্কিত অন্তরে | নদলগোণালে গেলাও আক্তা মাঙ্গিবারে ॥ 
দরশন করি কৈশ চরণ বন্দুন। গোসাঞ্জিলাস পুক্তারী করে চরণ সেবন ॥ 
প্রভুধ চরণে বদি আঙ্ঞা মান্দিল। প্রত-ক্ হৈতে মালা থসিয়! পড়িল ॥ 
সকল বৈষব মেলি হবিধবণি কৈল।  গোসাধিদাস জানি মাল। মার গলে দিল ॥ 
আহঙ্ঞাধাল! পাঁণ্। ঘোর হইল আনন । হাঠাই কিন এই গ্রন্থের আরস্তু 0৪ 


এইরূপে শ্রীচৈতন্কছলিভামত লেখা সুরু হইল : এবং কবিরাজ গোশ্বামীকে উপলক্ষ করিয়! এই অমুতপৃণ 
প্রভুর লীলা-কপা আরম হইতে শেষ পর্যান্থ সমভাবে লিখিত হইল । জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াহেন,-ণ্যে পধাস্ত 
কগতে বৈষ্ণব-ধম্ম থাঁকিবে, বে প্ধন্ত জগতে এই চৈতনুচরিতামৃত মহাগ্রস্থ থাকিবে, যে প্ধাস্ত জগতে ভক্ত 
9 পণ্ডিতের 'আদর থাকিবে, সে পধ্ন্ত কুষম্লাস কবিরীক্ঞ ভগতে অনর হইয়া থাঁকিবেন |” 

বস্বতঃং চৈহগচরিভাময়ত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইলেও কবিরাঙ্ গোস্বাণী ইহাতে এক দিকে নেরুগ 
পরগাট পাঁঞ্ডিভা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং অপর দিক হতোংধিক বে প্রেনভক্তির উচ্ছ্বাস উঠাইয়াছেন, তাহ? 
'সভুলনীয় ৷ রষ্ণদাঁস কবিরা ৬৭ খাঁনি ধিণাহ সংস্কৃত এন্ধ হইতে নানাবিধ অমলা রড উদ্ধার করিয়া গ্রন্থের 
গৌরব বুদ্ধি এবং আপনার পার্গুভোর গ্রমাণ কবিয়াছেন | সভীশবাবু বলেন এ ভক্তিশান্ে অসামানগ 
পগিতোর ভন যে সকল মহা বৈষঃব-জগছে হাসিদ্ধি লা করিয়াছেন, কৃষ্খদাঁস কবিরাজ তাহাদিগের 
মধো 'অঙ্গতম | এ নিষয়ে তীহাকে রূপ সনাভন, জীন ও বাদানন্দ রায়ের সমকক্ষ বলিলেও বোধ হয় অতুযুক্তি 
হয় না। আচার “গৈভছচরিহামভ" বঙ্গীয় বৈষব-জগতে 'দ্বাহীয় হাগবহারপে পূজিত হইতেছে বস্ততঃ 
চাহার গভীর পাণ্ডিতা ও ভগবছুক্তিল গুণে ভাঁচার এই এ মহাপ্রভুর গ্রচারিত ধর্ম ও তাহার জীবনচরিত 
সম্বন্ধে সর্ধ্বশেষ্ঠ দর্শন ও ইন্ডিহাসের স্থান অধিকার করিয়া আছে। 

রুষ্ণদাস কবিবাজের 'জ গ্রকট সম্বন্ধে একটী কারুণা রসপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পায়! 
যায় । চৈতক্ছচরিতামূত (১৫০৩ শকে ) যখন সমাপ্টু হইল, তখন তিনি বুদ্ধ ভুরাতুর, তাহার চলক্ষক্তি 
রূপ রচিত | রাঁধাকুণ্ডে থাকিয়া জন সাধন ৭ ঠাহার শিক্ষাঙ্থক দাস গোম্বামীর সহিত ইট্টগোষ্ঠ 
করিষা মহানন্দে কালযাপন করিতেছিঙোন্‌। 
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ইহার এক বৎসর পরে (অর্থাৎ ১৫০৪ একে ) শ্াজীব প্রসৃতির উদ্যোগে ছয় গোস্বামী মছোদয়- 
দিগের রচিত বছুসংখাক বৈষব গ্রস্থাদি ও কবিরাজ গোস্বামীর “চৈতন্তচরি তামৃত” প্রভৃতি লইয়া 
শ্রীনিবাসাগধা, নরোভিম ঠাকুর মহাশয় 'ও শ্যামানন্দপুরী সহ গৌড়াভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বনবিঞুপুরের 
সন্নিকট কোন স্থানে এক রাত্রি যাঁপন করেন। পর দিবস গ্রাতে উঠিয়া দেখিলেন, গ্রস্থাদি সমস্তই অপদ্ৃত 
হইয়াছে । তাহার! নিকটবত্তী স্থানসমূহে অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিস্ধু কোন খোঁজ পাইলেন না। তখন 
গ্রামবাসীর নিকট কাগজ কলি কলম সংগ্রহ করিয়া, বৃন্দাবনে গোস্বামী প্রভু দিগের নিকট এই গ্রন্থচুরির সংবাদ 
লিখিয়া, গাড়োয়ান ও লোঁকদিগের সহিত পাঠাইয়া দিলেন। 
তাহারা বৃন্দাবনে পৌছিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর হস্তে পত্র প্রদান করিলেন ও মৌখিক সমস্ত কথা 
বলিলেন। তংপরে যথ! প্রেমবিলাঁস, __ 
“শ্রীজীব পড়িল, পত্রের কারণ বুঝিল। লোকনাথ গোসাগ্রি স্থানে সকল কহিল ॥ 
রঘুনাথ_-করিরাজ শুনি ছুই জনে। কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে লোটাইয়া ভুমে ॥ 
কবিরাজ কহে-_প্প্রভু, না বুঝি কারণ। কি করিল, কি বা হৈল, ভাবি মনে মন” 
পতি-পুত্রের বিরহজনিত শোক বর্ণনাতীত । এই শোকে অভিভূত হইয়া কেছ 'মাপন প্রাণ 
বিসঙ্জন দিতেও প্রস্তত হইয়া থাকেন। কিন্থু গ্রন্থের বিরহে যে কেহ আম্মধতী হঈতে পারেন, ইহা কল্পনার 
অতীত । কিন্ত এ ক্ষেত্রে সভ্য সতা তাহাই ঘটিয়াছিল। 
কবিরাজ কষ্চদাস আকুমার ব্রহ্মচারী । তাহার অপত্যন্নেহের পাত্র কেহই ছিলেন না; সমস্ত ভালবাসা 
'ও পুত্রন্নেহ তাহার গ্রস্থাদির উপরই ন্ৃস্ত হইয়াছিল । হার পর জীবের মঙ্গলের জুন্গ বড় মাশা করিয়া গ্রন্থ গুলি 
কত যত্বের সহিত পাঠান হইয়াছিল ; কত সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন_-কণঠ সুন্দর চিত্র চক্ষুর সম্মুথে উচ্ভাসি ৩ 
হইতেছিল,--এমন সময় এই সর্দবনাশের মংবাদ আাদিল । বৃদ্ধ জনাগ্রন্ত কৃষ্টদাপ জার আপনাকে সামলাইতে 
পারিলেন না, _কান্দিয়া আকুল হইলেন ; তাহার আহার নিদ্রা,-এমন কি, তঞ্জন সাধন পধান্ত সবই গেল; 
তিনি রাঁধাকুণ্ডের তীরে বসিয়া দিবানিশি এই ভাবে হা-ছুতাঁশ করিতে লাগিলেন -- 


“বিরহবেদন। কত সহিব প্রাণে । মনের বতেক দুঃখ কেব। তাহা জানে ॥ 
শ্রকুধচৈতন্য নিত্যানন্দ কপামদ। তোমা বিনা আব কেবা আমান 'আছয়। 
অদ্বৈতাদি তক্তগণ করপাছিদয় । কধদাস প্রতি সবে হইও সদয় ॥ 

গ্রভূ দূপ সনাতন ভট রগুনাথ । কোণ! গেলে, প্রভু মোরে কর আত্মমাৎ ॥ 


লোকনাথ গোপাল ভট্ট শ্রীভীব গোলাপি । তামরা করছ দয়া, মোর ৫কহ নাউ ॥” 


তার পর রঘুনাথদাসের দিকে সজল নয়নে চাহিয়া বলিলেন-_ 
“শ্রীদাস গোসাঞ্ি দেহ নিজপদ দান। জীবনে মরণে প্রাপ্রি ধার করি ধ্যান ॥” 
শোকের বেগ ক্রমে এত বৃদ্ধি পাইল বে, তিনি আর সহা করিতে পারিলেন না ; রাধাকুণ্ডে ঝাপ দিয় 
পড়িলেন। রথুনাথ নিকটেই ছিলেন; তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং সকলে ধরাধরি করিয়! কফপাস 
কবিরাজকে অচেতন অবস্থায় উপরে উঠাইিলেন। তখন তাহার একমার প্রিয় সঙ্গী কষ্দাসের অস্তিম কাল 
উপস্থিত দেখিয়া_ 
বুকে হাত দিয়া কান্দে রঘুনাথ দস। গমরমে রুল শেল, না পূরল আশ ॥ 
তুমি গেলে, আব কোথা কে আছে আমার | কফুকরি ফুকরি কান্দে হস্তে ধরি ভার ॥ 
তুমি ছাড়ি যাও «মারে অনাথ নিয়! । " কেমনে বঞ্চিব কাল এ ছুঃখ সহি ॥/ 
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কষ্দাসের তখন সাষান্চ চৈততস্ক হইয়াছে ; কিন্তু সে কেবল নির্বাণোধুখ দীপের সায় ক্ষণকালের জন্য। 
তিনি তখন কি করিলেন, শুনুন, 
"নিজ নের রুষদাস রথুনাণের মুখে | চরণ ধরিল আনি 'শাপনার বুকে ॥ 
কিন্ত কপ! বলিবার অনস্থা! নাই ; ন্বর বদ্ধ হইয়া গিগ্রাছে ; কাজেই. 
“যেই গণে স্থিতি, তাহা করিতে ভাবন।। মুদিত নয়নে প্রাণ ছৈল নিক্ষাঁমণ ॥” 
তখন--“রখুনাথদাস কান্দে বুকে দিয়া ভাত ॥ ছাড়ি গেল, রাখি মোরে করিয়া অনাথ ॥” 
ছঃখী ক্লষ্দাস ওরতফ শ্টাসানন্দ পুরী- উৎকলদেশে দণ্তকেশ্বরের অন্তর্গত ধারেন্দা- 
বাহাদ্ররপুরে সদেগ।পকুলে দুঃখী রুষ্দাস ১৪৫৭ শকান্ধের চৈর-পৃর্ণিনা ভিপিছে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার 
নাম শ্রুরু্ণ মগুল, মাতার নাম ছুরিকা। এঠামানন্দ মাতাপিভার মুভাবশিষ্ট পুত্র বলিয়! তাহার নাম ঃখী: 
রাগ হয়। তিনি অভি 'মল্প বয়সেই ব্যাকরণাদি শান্ত পারদর্শী ভইয়াছিলেন । এই সময় কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল 
হয়া ভিনি শীর্ঘ পর্যটনে বাহির ভন। প্রথমেই অঙ্গিকানগরে আসিয়া গৌরীদাঁস পশ্ডিত-স্থাপিত গৌরনিতাই 
যলপিঞহ দর্শনে প্রেমে অভিভূত হন এসং বিংশতি বংসর বয়সে হদয়চৈতগ্ক ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। সেখানে কিছু দ্রিন থাঁকিবার পর গুরুদেবের অগ্নমভি লইয়া নানা তীর্থ লমণ করেন এবং পরিশেষে 
শীবুন্দাননে যাইয। উপস্থিত হন । এপানে ই/জীব গোস্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীনিবাস ও নরোন্তমের সহিত 
ভক্তিগ্রন্ত অধ্যয়ন করেন এনং লল্লকাল মধ্যে মহাশান্্জ্ঞ পণ্ডিত হন। ক্রমে সাধনরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
সদ্ধিগ্রাপ ভন। 
্যামানন্দ-গ্রকাশ। গ্রন্থে দেখ! বায় যে, ছুখী কষ্কদাস একদিন রাঁসম গুল পরিষ্কার করিতে করিতে 
শ্রীরাধিকার একগাছি নপুর পাপ হন। শ্রীমতী তাহার ললিতা সীদ্বার! ঃখী কুষ্দাসের নিকট হইতে 
নপুরগাছটি আনাইয়া পুনরাঙগ গ্রহণ করেন । ললিত! নপুর লইয়! ঘাঁইবার সময় উহা ছুঃখী কৃষ্ণদাসের ললাটে 
স্পর্শ করান। এ নৃপুর-চিঙ্গ চিরকাল ছিলকরূপে কৃষ্ণদাসের লগাটে বিরাক্ত করিয়াছিল। শ্রীভীব এই 
রষ্থান্ত শুনিয়! চমতকৃত হন এবং ছুঃঘী কৃষ্ণদাসের নাম শহ্ামানন্দ পুরী” বাগেন। 
্ীীবের আজ্ঞামসারে হ্রামানন্দ ১৫০৪ একে শ্রীনিবাস ও নলোভমের সঙ্গে গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। 
তথা হইতে উৎকলে যাইয়া নৃপিংহপুরে 'অবস্থানি করেন, এবং জমে ত্প্রদেশস্থ বাক্িদিগকে বৈষ্ঞবধর্ম্মে দীক্ষিত 
করিয়া শেষজীবন হজনানন্দে অতিবাহিত করেন। 
গামাননের অসংখা শিষোর মধো বসিকানন্দ ও মুরারিই প্রধান ছিলেন। ইহার রচিত গ্রন্থের নাম 
ণআদ্বৈততন্, উপাসনা-সারসংগ্রহ' ও পবুন্নীবন-পরিক্রম' | শামানন্দ প্রবল্পতপুরে শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ স্থাপন 
কলেন। 
গভিচতেগাবিন্দ বা গোবিন্দ গতি শ্রীনিবাসাচার্ধা প্রভুর কনিষ্ঠ পুর । ইহারা তিপ ভ্রাতা ছিলেন ; 
জ্োষ্ঠ বৃন্দাবনবল্পভ 'ও মধাম বাধারুষঃ। শেষোক্ত ভ্রাতৃদয় শ্রীনিবাসের প্রথমা পত্বী শ্রীন্রৌপদী ওরফে 
ঈশ্বরীর এবং কনিষ্ঠ গতিগোবিন্দ দ্বিতীয়। ভারা! শ্রীপক্লাবতী 'ওরফে শৌরাঙ্গপ্রিয়ার গর্ভজাত। এই 
'গৌরাঙ্গপ্রিয় নাম বীরচন্ছ প্রভু রাখিয়াছিলেন; এবং তীহারই বরে বা শক্তিতে গতিগোবিন্দের 
হল্স হয়। যথা প্রেমবিলাসে,-- 
হাসিএ] গোসাঞ্ি কহে--“শুনহ আচাধ্য | পুত্র জন্মিবে--শীখায় ব্যাপিবে সব রাজা ॥ 
আদি ছৈতে 'গৌরাঙ্জপ্রিয়া” ইহার নাম হয়। সর্বাজনুন্বর গর্ভে হইবে তনয় ॥ 
চর্বিত তাঘূল তীরে দিলেন হস্ত ধরি। সেই দ্বারে আপনার শক্তি যে সঞ্চারি ॥” 


[ ৮৪ এ 

এক্বে দেখিতে পাই, এই প্রকারে শ্রাগৌরাঙ্গের চর্জিত তাঘুল ভক্ষণ করিয়া শরনারাযণীর গর্তে 
ঠাকুর বৃন্দাবন দাঁস জন্মগ্রহণ করেন। 

গতিগেবিন্দের বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ হইলে তীহাঁকে দীক্ষা দিবার জনা আচার্য প্রভু বীরচন্দ্র গোম্বামীকে 
যাঞিগ্রামে আসিবার জন্থ 'অন্ুরোধ করিয়। পাঠান; বীরচন্ত্রও সময় মত আপিলেন। কেছ কেহ বলেন, 
তিনিই গতিগোঁবিন্দকে দীক্ষা! দিয়াছিলেন ৷ “ভক্তিরড়াঁকর' গ্রন্থে গতিগোবিন্দ-প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ নাই। 
কিন্ত প্রেমবিলাসে মাছে ঘে, বীরচন্ত্র নিজে দীক্ষা! না দিয়া শ্রীনিবাঁসকে বলিলেন,--“তুমি মন্ত্র দেহ তাথে আমার 
'মানন্দ।” কাজেই আচাধ্য প্রভু তাহার অন্থান্ সম্তান-সম্তৃতির হ্কায় গতিগোবিন্দকেও মন্গ দিলেন এবং নাল 
শান্সাদি অধাঁপন করাঁইলেন। যথা প্রেমবিল(সে,-- 


"বীরচন্ত্রকপা-_আচাধোর মন্ত্র বলবান্‌। দিনে দিনে হৈলা তেছে। মহা তেজীয়ান্‌॥ 

আচার্ধা সর্বশান্থ্ে তারে করিল। পণ্ডিত। তর শাথ! সন্তান হৈল জগতে বেষ্টিত ॥” 
কর্ণাননা” গ্রন্থে আছে,_ 

“শ্রীগোবিন্দগতি নাম কনিষ্ঠ তনয়। তারে কৃগা কৈলা প্র সদয়হাদয় ॥ 

শ্রীগোবিন্দগতি প্রভু শ্রীগুরুপ্রণালী। লিখিলেন নিক্ষ শ্লোকে হৈয়া কুতৃহলী ॥” 
সেই শ্োকটা এই 


“ভ্রীচৈভনপদারবিনদ-মধুপো গোপালছট কউ: 
্রীমাংস্তস্ত পদান্ুক্ম্ত মধুলিট্‌ ীনিবাসাহ:। 
'মাচাঁধ্য প্রতুসংজ্ঞরকোহখিগজনৈঃ সর্বেষু নীবৃতসুখঃ 
পাতস্তপদাধূা শ্রয়মহো গোবিন্দগতাপাকঃ ॥৮ 
শ্রীগতিগোবিন্দ প্রভুর শাখা উপশাগায় ণ্জগৎ বেষ্টিত” হইলে৪ ভাচাঁর ভগিনী শ্রীনতী হেমলতা 
ঠাকুরাণীর শিষ) য্ুনন্দন দাস ভাহার “কর্মানন্দ” গ্রন্থে নিযলিখিত কয়েক জনের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
মাত্র । যথা--জগরানন্দ ঠাকুর, তুলসীরামদামের পুত্র শবনম, কনার্প বায় চটবাজ, ব্যাসাচাধ্যের ক। 
কনকপ্রিয়া, জানকী বিশ্বাস ও তাহার পুত হাড়গোবিন্দ, প্রসাদ বিশ্বাদের পুত নৃন্দাবনদাস, বঙ্চমোহন 
চট্টরাজ, পুরুষোত্তম চক্রবর্তী, সোন।রদ্ধি গ্রমঝ(সী জয়রাম দাস, রাধাকুষ আচাধয ঠাকুর, কুষ্ঃপ্রসাঁদ চক্রন্রী 
ও তাহার ভ্রাতৃষ্পুত্র মদন চক্রনন্ঠী, বল্লনীকাস্ত চক্রবস্ী, ঘনশ্বাম কবিরাজ ইতাদি। ইহাদের মধো 
উল্লেখযোগা নাম ঢুই তিনটির বেণী নাই । গতিগোবিন্দ তীহাব তিন পুরকেও নিজে দীক্ষা দিয়াছিলেন। 
যথ।--. 
“ীগতি প্রভুর শিষ্য প্রধান হনয় | শ্রীরুষঃগ্রাসাদ ঠাকুর গন্টারনদয় ॥ 
শ্ীনন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর ॥ ভিন পুর শিষ্য তার-হিন ভজশুর )" 
গতিগোনিন্দের পু রুষ্ণপ্রমাদ এবং কৃষ্ঃগ্রসাদের পুহের] পৈতৃক নিবাস থাক্চিগ্রামে বাস করিতেন । 
রঝ্প্রাসাদের পুর জগদানন্দ মুখিদাবাদ জেলা নর্গত টে গর এক ক্রোশ পশ্চিমে (বর্ধমান ই মাই, আর, সালার 
ষ্েঁসনের সন্লিকট ) সালিহাটি গ্রামে যাইয়! বাস করেন, 'এবং এখানেই ভীহার পুর রাধামোহনের জন্ম হয়। 
কেহ কেহ বলেন, রাধামোহনই মালিহ!টিতে বাইয়া প্রথম নাস করেন। 
শীযুক্ত মুরারিলাল আধিক'রী মহাশয় তাহার “বৈষ্ব-দরিগ্দর্শনী” গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “বিষুপুর 
ঘবস্থিতিকালে রাজা বারভাম্বীরের অনুরোধে উমাচার্ধয প্র পশ্চিম-গোপালপুরনিবাসী রখুনাথ চক্রবর্তীর কন 
পদ্মাবতী ( পরে গৌরাঙ্গপ্রিয়। ) দেবীর পানিগ্রহণ করেন । তখন তাহার বয়স ৬৯ বৎসর ( ১৫০৮শক 01” 


|] ৮৫] রঃ 
প্রথম! স্ত্রী বর্তমান থাকিতে এবং এত অধিক বয়সে, শ্রীনিবাসাচাধ্য আবার বিবাহ করিয়াছিলেন, 
ইহ! শুনিলেই অবিশ্বাসের উদয় হয়, এবং মুরাবিবাবুও তীহাঁর এই উক্তির পোষকভায় কোন প্রমাণ প্রয়োগ 
করেন নাই। কিন্তু "অনুরাগবল্লী' গ্রন্থে আছে,_- 
“তবে ঠাকুরপুত্র সব অপ্রকট হৈল! । পুন বংশরক্ষা লাগি উপরোধ কৈল|॥ 
সকল মহাস্ত মেলি পুন বিবাহ দিলা । তবে পুত্র শ্ীগোবিন্বগতি ঠাকুর জন্মিলা ॥ 
দ্রীবীরতদ্র গোসাঞ্চির বরে জন্ম ছৈল! | তাহ! হৈতে সবে মেলি আনন্দ পাইল ॥* 
প্রীনিবাস গ্রভুর প্রথম পক্ষের পুত্রয়ের 'অপ্রকটের কথ! আর কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্ত 
আশ্চর্ধোর বিষয়, আচাধ্য প্রভুর উক্ত পুত্রদয়ের দীক্ষা গ্রহণের পর তাহারা কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তৎসঙ্বন্ধে 
অপর সমস্ত গ্রন্থকর্ভাই নীরব । এমন কি, গতিগোবিন্দের ন্গিনী শ্রহেমলতা ঠাকুবাণীর শিশ্যু যছুনন্দন পধ্যন্তও 
তাহার “কর্ণানন্দ” গ্রন্থে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় সম্বন্ধে কোন কথাই পরিষ্কারভাবে লেখেন নাই । তিনি কেবল গতি- 
গোবিন্দেরই গুণগ্রাম কীর্তন করিয়াছেন । মুরারিলাল বাঁবুও তাহার “বৈষ্বদিগ্দর্শনী”তে লিখিয়াছেন, "আচার্য 
প্রভুর পুররদিগের মধ্যে ইনিই (গভিগোবিন্দই) সনিশেষ 'প্রাধানা লা করিয়াছিলেন ।” তৎপরে তিনি শ্রনিবাসা- 
চার্ধোর গ্রথম। পত্বীর গর্ভুজাত দুই পুত ও ভিন কন্তার কথ! উল্লেখ করিয়া, কন্তাদিগের বিবাহাদির কথা 
লিখিলেন, অথচ পুত্রদ্ধয় সম্বন্ধে কোন কগাই বলিলেন না। এই সকল কারণে গঠিগ্োবিদ্দের বয়স সম্বন্ধে সতীশ 
বানু ষে অগ্ুমান করিয়াছেন, তাহা আমাদের সমীচীন বলিয়া বোঁধ হয় না। হিনি লিখিয়াছেন,--*্শ্রীনিবাস 
১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে খেতুরীর মনো তসবে শুভাগমন করিয়াছিলেন; তখন তাঁভার প্রো বয়স । জুতা তাহার পুর 
গতিগোনিন্দ যোড়শ শতকের মধ্যভাগে জনগ্রহণ করির।, সপূদশ শতকের প্রথম ভাগ পধান্ত জীবিত ছিলেন, 
এপ অন্রম।ন করিলে 'অনঙ্গত হইনে ন11” 
মুরারিলাল বাবুব উক্তি বদি 'মমূলক না হয়, অর্থাৎ বদি শ্রীনিবাঁদ ৬৯ বুসর বমুসে ছিতীয় পত্বীব তর 
করিয়া থাকেন, তাহ! হইলে পিভাপুতের বয়সের বাব্ধান অনেক বেশী হইবারই কথ!। ভা না ভীত 
প্রথম পক্ষের পরীর পাণিগ্রহণ সম্ভবতঃ ৩০ বৎসরের কম বস তিনি করেন নাই । তাহার পর, তাহার রে 
সন্তান ভয়। ভ২পরে ভিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। তখন ঠাহার বয়স বে বেশিই হইয়াছিল, ইভ ধরিয়া 
লওয়! যাইতে পারে । কাজেই গতিগোবিনের জন্ম মোড়শ শতক মধ্যভাগে হওয়া সম্ভবপর বলিয়া বোধ 
ভন না। 
মুরারিবাবু গভিগোবিন্দের জন্ম ১৫৯১ শ্ীষ্টান্দে সাব্যস্ত করিয়াছেন; তাহ! হইলে ১৫৮২ খ্রীষ্টান্দের খেতুরী- 
মঙোতসনের সময় উহার জন্ম হয় নাই । কিন্তু সীশবাবুব অনুমান অনুযায়ী যদ্দি তিনি ষোড়শ শতকের 
দধাভাগে জন্গিয়। থাকেন, তাহ। ০ খেত তুনীর মহোৎসবের সময় তাহার বয়স আন্দাজ ত্রিশ বসব হওয়া 
উচিত। কাজেই তাহার জায় মেধাবী ভক্তেব পক্ষে উক্ত উৎসবে দোগদান না করার কোন কারণই থাকিতে পানে 
না। সে সময় প্রায় 'প্রতি সনে নান! স্বানে নানারূপ মহোৎসবাদি হইত; ইস্থার কোনটীতে তাভার ও 
ঠাছার জোষ্ঠ লাত়দয়ের উপস্থিতিব সংবাদ কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। ইচ্ছার একমাত্র কারণ ইহাই বলিম| 
"বাধ জয় যে, হয় ভ মে সময় তালার জন্মই ছয় নাই, কিংল! ভিনি 'অতান্ত শিশু ছিলেন এবং তাহার ভ্রাতৃদ্ধয় 
ত বয়ঃপ্রাপ্ধ হইব!র পূর্বেই পরলে'কে গমন করিয়াছিলেন। 
গতিগোবিন্দ একজন পদকর্ভ! ও পঞ্ডিত ছিলেন। গৌরপদতরঙ্গিণীভে তাহার দৃইটী মাত পদ উদ্ধৃত 
হইয়াছে, এবং ছুইটাই নিত্যানন্দ-মঠিমাহচক । পদকল্প হক্তেও উল্লিখিত পদন্য়ের একটী মাত্র আছে। 


কাজেই সতীশবাবুর মতে পদকর্ঠার ই্াতে কবিত্বশক্তি প্রদশনের বিশেষ অবসর মিলে নাই। কিন্তু সত্তীশবাবু 
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লিখিয়াছেন-_তীছাঁর সংগৃহীত "অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী” গ্রন্থে রাই-তঙ্থ শোভার ভাগার” ইত্যাদি মাথুর 
সথী-সংবাদের যে পদটী উদ্ধত হইয়াছে, তাহ! পাঠ করিলে মনে হয় যে, গতিগোবিন্দ কেবল পিতার পরিচয়ে 
গ্রসিদ্ধ হন নাই, তাহার নিজেরও কিছু পাত্ডিত্য ও রসজ্ঞতা ছিল। উক্ত পদটীতে (সতীশ বাবুর মতে) তাহার 
নিজের পশকছু” পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা থাঁকিলেও, উহা এমন কিছু নহে, যাহাতে তাহাকে একজন রসজ্ঞ কবি বলা 
যাইতে পারে । যদিও রাধামোহন ঠাকুর তাহার পদামৃত-সমুদ্রের মঙ্গলাচরণে গ্রপিতামহের গৌরব বৃদ্ধি করিবার 
জন্য লিথিয়াছেন-_«উগোবিন্দগতিং বন্দে বিদিতং ভুবি সর্ববতঃ” ; এবং উহার টীকায় বলিয়াছেন, 
“্্রীমদাচাধ্য গ্রভোঃ পুত্রং শ্রীগোবিন্দগতিসংজ্ঞকং তৎপুত্রাংশ্চ শ্রীগোবিন্দগতিমিত্যাদিন| পুনর্বন্দতে” ১ কিন্ত 
প্রপিতামহের এমন একটা পদ খু'জিয়! পান নাই, যাহ! তাহার গ্রন্থে স্থান পাইবার যোগ্য ! ইহ্াতেই বুঝ! যায়, 
তাঁহার কবিত্বশক্তি কিরূপ ছিল। আমাদের মনে হয়, গতিগোবিনা-রচিত পদের সংখ্যা বেণী নহে, এ পর্যন্ত 
সবে তিনটী পাওয়া গিয়াছে। 
গদাধর পণ্ডিত--পণ্ডিত গদাধর গোম্বামী বা গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর এক বড় শাখা। 
চৈতন্তচরিতামূতে মহাপ্রভুর শাখাগণনায় আছে- 
বড় শাখা--গদাধর পণ্ডিত গোসাপ্ি। 
তেহে। লক্গমীরূপা, তার সম কেহ নাই ॥ 
ইনি পূর্ববাবতারে শ্রীমতী রাধিক! ছিলেন। গৌরগণোদেশ-দীপিকায় আছে,__ 
গ্রীরাধাপ্রেমরপা য1 পুর! বৃন্দাবনেশ্বরী । 
স! শ্রীগদাধরো গৌরবল্লতঃ পণ্ডিতাখাকঃ ॥ 
নির্ণীতঃ শ্রীম্বরপৈধে! এ্রলক্মীতয়া বথ| | 
পুর! বৃন্দাবনে লক্গীঃ শ্তাম-নুন্দর-বললত। ॥ 
সাগ্ভ গৌরপ্রেম-লক্গমীঃ শগদাধর-পণ্ডিতঃ 
রাধামন্্গতা৷ যতল্পলিভাপ্যন্থবাধিক] | 
অঃ প্রাবিশদেমা! তং গৌরচন্দরোদয়ে যথা ॥ 
গদাধর মহাপ্রভুর এক বংসর দুই মাসের ছোট ছিলেন। উভয়েই গঙ্গাদাস পঞ্তিতের চতুষ্পাঠীতে 
পড়িতেন। মুরারি গুপ্ত এবং মুকুন্দ দত্তও সেই টোলে অধায়ন করিতেন। যিনি যত মহাপ্রভুর নিজ-ন 
ছিলেন, তাহার প্রতি (প্রভুর দৌরাত্ম্য বা নিছরতা তত অধিক হইত। ইকারা তিন জনেই তাহার গাঁ গ্রীতির 
পাত্র ছিলেন। তাই ইহাদিগকে পণে ঘাটে, হাটে মাঠে, যেখানে সেখানে দেখিতে পাইলেই ন্যায়ের ফাকি 
জিজ্ঞাস! করিয়া! প্রভু ব্যতিব্যস্ত করিয়। তুলিতেন। এক দিন পথে গগাধরকে দেখিতে পাইয়া. 
হাসি ছই হাতে প্রভু রাখিল ধরিয়া । 
"নায় পড় তুমি, আম। যাও প্রবোধিয়া ॥ 
এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি?” গদাধর বিনয়-নয় বচনে বলিলেন, জিজ্ঞাস! করুন ।৮ 
প্রত মুক্তির লক্গণ জিজ্ঞান| করিলেন। গদাধব শাস্বের যেরূপ মর্থ, তাহাই ব্যাখ্যা করিলেন। 
প্রভু বলিলেন, প্ঠিক ব্যাথা। হইল না।” 
তখন গদাধর বলিলেন,-“আত্যন্তিক ছুখনাশ, ইচাকেই শাস্থে কছে মুক্তির প্রকাশ 1” 
প্রভু নান প্রকারে এই ব্যাখ্যার এরূপ সকল দোষ ধরলেন, ধাহ! খগুন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। 


কাজেই গদাধর নির্বাক্‌ হইলেন। 


1] ৮৭ |] 
গ্দাধর তখন দিশাহারা হইয়া! গিয়াছেন $ ভাঁবিতেছেন, একবার হুবিধ! পাইলেই পলাইিয়া ৰাঁচি। প্রন 
তখন কোমল-মধুর শ্বরে বলিলেন,--"আচ্ছা আজ যাও, কিন্ত কাল আসিতে বিলম্ব করিও না।” 
গদাধর তখন সোয়ান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া গ্রভুকে নমস্কার করিলেন, তার পর ক্রতপদে গৃহাভিমুখে 
গমন করিলেন। 
ইহার কয়েক বৎসর পরে পিতৃকার্ধ্যের জন্ত প্রতু গয়ায় গমন করিলেন এবং তথা হইতে সম্পূর্ণ নৃতন 
মানু হইয়া! গৃহে ফিরিলেন। তাহার সেই নূতন ভাব-লহরীর মধো পড়িয়া গদাধর আপনার অস্তিত্ব পর্ধান্ত 
হারাইলেন ; তখন দিবানিশি ছায়ার ন্যায় প্রভুর সঙ্গী হইয়া! তাহার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন। 
এই ভাবে কিছু কাল বেশ আনন্দে কাটিয়৷ গেল। তার পর হঠাৎ একদিন বিনাঁমেঘে বজাঘাঁত হইল, 
প্রত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ঘরের বাহির হইলেন এবং নীলাচলে গিয়া বাস করিলেন। গদাঁধরও সেখানে গিয়। 
ক্ষেত্র-সন্গাস ও টোটাঁগোঁগীনাথের সেবা গ্রহণ করিলেন। তখন গদাধরের একটা প্রধান কাধ্য হইল-_ প্রত্যহ 
প্রভকে ভাগবত পাঠ করিয়া শোনান। " 
সন্ন্যাস গ্রহণের পি বৎসর পরে জাঙ্গবী ও জননীকে দর্শন করিয়! বুন্দাবনে যাইবার জগ প্র 
প্রস্বত হইলেন। অনেক ভক্ত তাহার সঙ্গে চলিলেন। গদাধরেরও মন ছুটিল। কারণ, প্রনুশূন্থ নীলাচলে 
তিনি কি করিয়৷ থাকিবেন? গদাধরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া প্রভূ বলিলেন,--পগদাধর, তুমি ক্ষেত্র-সন্নাস 
গ্রহণ করিয়াছ, এ স্থান ছাড়িয়া যাইও না” 
গদাধর বাল-ম্বভাবসম্পন্ন । প্রহর কথ! তিনি কখনও লঙ্ঘন করেন না, বেদবাকা বলিয়া উহা 
পালন করেন; কিন্ত আজ তাঁহার মন শ্ববশে নাই, তিনি ছিতাহিতজ্ঞানপূন্ধ হইয়াছেন। তাই আজ অসাধ্য 
সাধন করিলেন,-্-প্রন্থুর কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,_ 
“যাই তুমি সেই নীলাচল । 
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাক্‌ রসাতল ॥? 
প্রভু গদাধরকে অনেক বুঝাইয়৷ শেষে বলিলেন,--”ছি ! ও কথা মুখে আনিতে নাই, এখানে থাকিয়া গোপী- 
নাথের সেবা কর ।” 
গদাঁধর তখন অবুঝ হইয়াছেন। তিনি কহিলেন,--"আমি অগ্ক কোন সেবা! চাহি না, তোমায় 
শ্ীপাদপণ্ দর্শনই কোটি-সেবা-তুল্য।” 
প্রভু তখন অন্ত ভাবে তাহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন,--“তুমি গোপীনাথের 
সেবা ত্যাগ করিয়া যাইবে, 'আর লোকে আমাকেই ছৃষিবে। বাহাতে আমার উপর দোষ আসে, তাহা 
কি তোমার করা কর্তব্য? আমার কথ! শুন, এখানে থাকিয়৷ সেবা কর, তাহাতেই আমি স্থতী 
হইব ।” 
প্রভুর এই কথাতেও গদাধরের মন টলিল না। তিনি জিদ করিয়া কহিলেন, 
“সব দোষ আমার উপর । 
তোমা সঙ্গে না যাইব, যাইব একেস্বর ॥ 
আইকে দেখিতে যাব, না৷ যাব তোম! লাগি। 
প্রতিজ্ঞা” “সেবা+-ত্যাগ-দোষ, তার আমি ভাগী ॥” 
ইহাই বলিয়া! গদাধর প্রভুর দল ছাড়িয়া! গো-ভরে পৃথক্ভাবে চলিলেন। কটকে আসিয়া প্রন 
গদাধরকে ডাকাইলেন, এবং নিজের কাছে বসাইয় গ্রণয়-রোষ-ভরে বলিলেন,--প্দেখ গদাধর, ক্ষেত্র-সন্ন্যাসের 


্‌ ৮৮ বৃ 
রতি্ঞা-তঙ আর গোীনাথের সেবা-ত্যাগই যদি ভোমার উদ্দেস্ত হয়, তাহা ত ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়। 
 এর্তুর আসাতেই নুসিদ্ধ হয়ছে?” তাঁর গর রুধকণ্ে গদ্গদ স্বরে বলিলেন, _-“দাধর, তুমি 
আমার সঙ্গে রহিতে চাও, বা নিজনুখ। তোমার ছুই ধর্ম যায়, আমার হয় দুঃখ ॥ 
মোর সুখ চাহ যদি, নীলাচলে চল। আমার শপথ, বদি আর কিছু বল ॥” 
ইহাই বলিয়। গ্রু উঠিলেন, এবং দ্রুতপদে গিয়া নৌকায় উঠিলেন | ;) আর তখনই নৌকা ছাড়িয়া দিল। 
গদাঁধর এতক্ষণ নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করিতেছিলেন, কিন্তু আর পারিলেন না) প্রত যেন তাঁহার 
শক্তি-সামর্ধ্য দবই হরণ করিয়া লইয়। গেলেন, আর তিনি ছিন্ন তরুর স্যার তৎক্ষণাৎ মুঙ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। 
প্রতুব ইত মত সার্বভৌম আসিয়া! গদীধরের মুচ্ছ! ভঙ্গ করিয়। উঠাইলেন ; শেষে বলিলেন,_- 
“উঠ, এঁছে প্রভুর লীল! ॥ 
তুমি জান, কৃষ্ণ নিজ-প্রতিজ্ঞ। ছাড়িলা। 
তক্তক্পাবখে ভীম্মের প্রতিজ্ঞ! রাখিলা॥ 
এই মত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়। 
তোমার প্রতিজ্ঞ! রক্ষ| কৈল যত্বু করিয়া ॥” 
এইরূপ প্রবোধ-বাক্যে তীহাকে সান্তনা দিয়া, ছুই জনে শোঁক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে নীলাঁচলে ফিরিয়! গেলেন। 
সে বাঁ প্রতুর বৃন্দাবনে যাওয়া হইল না; সনাতনের কথানত কানাঞ্জিনাটশাল! হইতে নীলাচলে 
ফিরিয়া আসিলেন। গদাঁধর গ্রনৃতি ক্ষেত্রবাসী ভক্তের]! আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হুইলেন। তখন 
গ্রতু গদ্গদ ভাষে বলিতে লাগিলেন,-- 
“্গদাধরে ছাড়ি গেম, ইহ দুঃখ পাইল। 
সেই হেতু বৃন্দাবনে যাইতে নারিল ॥ 
এবার আমি একাঁকী, অথবা একজন মাত্র লোক সহ যাইতে চাহি, তোমরা প্রসন্ন মনে আমাকে যুক্তি দাও ।” 
প্রভুর মুখে এই কথা শুনিয়া গদাধর প্রেমাবিউ হইলেন এবং প্রভুর শীতল চরণ ছুখানি ধরিয়! বিনয়-নঅ- 
বচনে বলিলেন,” % 
“তুমি যাই। যা রহ, তাহ বৃন্দাবন । তাহা যমুনা গঙ্গা সর্ববতীর্থগণ ॥ 
তবু বৃন্দাবনে যাহ লোক শিখাইতে। সেই ত করিবে, তোমার যেই লয় চিতে॥ 
তবে,--এই আগে আইলা! গ্রভু বর্ষার চারি মাস। এই চারি মাঁস কর নীলাচিলে বাস ॥ 
পাছে সেই আচরিবা যেই তোমার মন। আপন ইচ্ছায় চল রহ কে করে বারণ |” 
গত বার প্রভুর সহিত যেরবপ বাচালত| করিয়াছিলেন, এখন সেই কথা ম্মরণ করিয়া গদাধর সম্ভবতঃ মনে 
মনে লঙ্জিত ও ছুঃখিত হইয়াছিলেন। দেই জন্ত এবার আর সেরূপ জিদ করিয়! কিছু বলিলেন না, কেবল 
বর্ধার চারি মাস পরে বৃন্দাবনে প্রভুকে যাইতে অন্থরোধ করিলেন মাত্র । উপস্থিত অন্তান্ত তক্কেরাও গনাধরের 
কথ| সমর্থন করিয়া! কহিলেন, তাঁহাঁদেরও ইচ্ছা যে, প্রতু চারি মাস পরে বৃন্দাবনে যান। কাজেই প্রভু বর্ধার 
চারি মাস থাকিতে স্বীকৃত হইলেন। 
্রতুকে গাইয়া তকরেরা, বিশেষতঃ গদাধর বিশেষ আনন্দিত হইলেন। গদাধর সেই দিনই গণ সহ 


গ্রদকে নিমন্ত্রর করিলেন এবং নিজে তীহার প্রিষ ব্যঞনাদি রন্ধন করিয়! বিশেষ বন্-সহকারে ভিক্ষ! করাইলেন। 
এই সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,” . 


[৯1 


“ভিক্ষাতে পণ্ডিতের নেহ, প্রভুর আশ্বাদন। 
মননের শক্ক্যে ছই না! যায় বর্ন।” 
গ্রদ্ুর উপর গদাধরেনী প্রীতি কিন্নপ ছিল, তাহা! কবিরাজ গোস্বামী অন কথায় নুন্গরভাঁবে বর্ণনা 
করিয়াছেন। চৈতন্তচরিতামূতের অন্তালীলার ৭ম পরিচ্ছেদে আছে, 
গদাঁধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঁ ভাব। রুক্সিণাদেবীর যৈছে “দক্ষিণ-শ্বভাব+ ॥ 
তার প্রণয়রোষ দেখিতে ইচ্ছা হয় । পরশ্বধ্য-জ্ঞানে তার রোষ নাহি উপজয় ॥ 
এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাস। শুনি পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস। 
পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ উপহাস করিলে রুক্সিণীর যেমন ত্রাঁস উপস্থিত হইত, গদাঁধরও সেইরূপ প্রভুর রোধাঁভাস 
দেখিয়া ভীত হইতেন। এই সম্বন্ধে একটা ঘটন! বলিতেছি। 
বরধান্তে প্রু বৃন্দাঝনে গমন করিলেন এবং সেখানে কিছু কাল থাকিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আনিলেন। 
ইহার কয়েক মাস পরে বল্পভ ভট্ট নামক এক বাক্তি পুরীতে আসিয়া! প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
বন্দাবনে যাইবার সময় প্রয়াগে প্রভুর সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি বালগোপ|লের উপাঁসক ছিলেন। 
নীলাচলে আসিয়া! তিনি নিজকুত ভাগবতের টীকা শুনিবার জন্ত প্রতুকে বিশেষভাবে মম্থুরোধ করেন। কিন্তু 
প্রভু নানা ছলনা করিয়! তাহাকে উপেক্ষা করিলেন। প্রভু উপেক্ষা করায় তক্তের৷ কেহই তাহার ব্যাখ্য। 
শুনিতে সাহসী হইলেন না। ইহান্তে-_- 


লজ্জিত হইল ভট্ট, হৈল অপমানে । দুঃখিত হইয়া! গেল পণ্ততের স্থানে ॥ 
দৈষ্ঘ করি কছে,-প্নিলু' তোমার শরণ। তুমি ক্ুপা করি রাখ আমার জীবন ॥ 
কুষ্ণনাম ব্যাথ্যা যদি করহ শ্রবণ। তবে মোর লজ্জা-পঙ্ন হয় প্রক্ষালন | 


তট্টের এই কথা শুনিয়া গদাধর মহাঁসঙ্কটে পড়িলেন; কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া শেষে 
অস্বীকার করিলেন। কিন্তু ভট্ট নাছোড়বান্দা হুইয়৷ তাঁহাকে ধরিয়া পড়িলেন। শুথন গদাধর ভাবিলেন, 
আভিজাত্যে তিনি ভট্টকে নিষেধ করিতে পারেন না। গ্রানু অন্তর্ধ্যামী, তিনি মনোভাব বিলক্ষণ জানিতে 
পারিবেন, কাজেই তাঁহাকে কবিয়! কোন আশঙ্কা নাই। তবে বিষম তাহার “গণ” । “তাহাদিগকে করিয়াই 
যত ভয়। এরুপ চিন্তা করিয়া তিনি ভট্টকে আর নিষেধ করিতে পারিলেন না - 
বল্পভ ভট ছিলেন বাঁলগোপালের উপাসক। কিন্তু গদাধরের সহিত সঙ্গ করিয়া তাহার মন 
ফিরিয়া গেল,--তিনি কিশোর-গোপাল উপাঁসনায় মন দিলেন। এই সম্বন্ধে সাধন-ভজন শিখাইবার জগ্ত এক 
দিন তিনি গদাধরকে ধরিয়! পড়িলেন। কিন্তু গদাধর ইহাতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন,--“আমার দ্বারা 
এ কার্ধ্য হইবে না। 
আমি পরতন্ত্, আমার প্রভূ গৌরচন্ত্র। তীর আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র ॥ 
তুমি যে আমার ঠাঞ্ি কর আগমন। তাহাতেই প্রতু মোরে দেন ওলাহন ॥” 
প্রকৃতই পূর্বের স্থায় প্রভূ তখন গদাধরের সঙ্গ করেন না; তাঁহাকে ডাকিয়া কিংবা তাহার কাছে গিমা 
কথাবার্ভীও কহেন না । ইহাতে গদাধর মর্শাস্তিক কষ্ট অনুভব করেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাঁকেও এই সম্বন্ধে 
কোন কথ! বলেন না। 
এই ভাবে কতক দিন কাটিয়া গেল। ক্রমে গ্রনুর মন ফিছ্লিল, তিনি ভট্টের গ্রতি সুপ্রস্প হুইলেন। 
এই সময় ভট্ট একদিন গণ সহ্‌ প্রত্তুকে নিমঙ্্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণের দিন গদাধরকে আনিবার জন্য শ্বরূপ, 
জগদানন্দ ও গোবিলাকে প্র পাঠাইলেন। প্রভু ডাকিতেছেন শুনিয়! গদাধরের হৃদয়ের এক গিভৃত কোণে 


1 ৯ ! 
একটু অভিমানের ভাব জাগিয়া উঠিল, কিন্ত বাহিরে তাহা প্রকাশ পাইল না। প্রভু এত দিন তাহাকে উপেক্ষা 
করিয়াছেন, সুতরাং যে গদাধর তাহাকে প্রকৃতই আপনার অপেক্ষাও অধিক ভালবাসেন, তীঁহার মনে 
অভিমান আসা কিছু বেশী কথা নহে। কিন্ত সেই একদিন ছাড়া গদাধর তাহার প্রভুর সহিত 
আর কোনদিন কোনরূপ বাচালতা করেন নাই। আজও করিলেন না; এমন কি, ম্বরূপ যদ্দিও 
তাবিয়াছিলেন যে, তিনি গদাধরের ভাবের বৈলক্ষণ্য দৃষ্টি করিবেন, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া সেরূপ কিছুই 
অন্ুতব না করিয়া বিশ্মিত হইলেন। সেই জন্ গদাধরের মনের ভাব কৌশলে জানিবার জন্য, পথে যাইতে 
যাইতে তাহাকে বলিলেন, 
"পরীক্ষিতে প্রভূ তোমা কৈলা উপেক্ষণ ॥ 
তুমি কেনে আসি তারে না দিল! ওলাহন? 
ভীতপ্রায় হঞ্া কেনে করিলা সহন ?” 
গদাঁধর মনের কোনরূপ বিচলিত ভাব না দেখাইয়! ধীরভাবে উত্তর করিলেন," 
“প্রভু সর্বজ্ঞশিরোমণি । তার সঙ্গে 'হঠ' করি ভাল নাহি মানি ॥ 
যেই কহে, সেই সহি, নিজ শিরে ধরি । আপনে করিবেন ককপা, দোষগুণ বিচারি ॥” 


এইরূপ কথাবার্তা কহিতে কহিতে তাহারা প্রভুর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রস্থুকে দেখিয়াই গদাধরের 
হদয়ের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রস্থ প্রথমে কিছু বলিলেন 
না; গদাধরের মনের বেগ কতকট। প্রশমিত হইলে, ঈষৎ হাসিয়া! তাহাকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ 
করিলেন। প্রতুর অঙ্গম্পশে গদাধরের হৃদয়নধ্যে যেখানে যে কিছু নলিনতা৷ ছিল, সমন্তই নয়নজলের সহিত 
ধুইয়া৷ বাহির হইয়! গেল, তিনি ফৌঁপাইয়৷ কান্দিতে লাগিলেন । তথন গদাধরের অতুল স্সিগ্ধ সুদৃঢ় 
গৌরপ্রেম জগৎকে জানাইবার জন্ত প্রভু মৃদু-মধুর স্বরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 

“আমি চালাইলু' তোম1,_ তুমি না চলিলা। ক্রোধে কিছু না কহিলা,_-সকল সহিলা! ॥ 

আমার ভঙ্গীতে তোমার মন ন! চলিল!। সুদৃঢ় সরল ভাবে আমারে কিনিল! ॥” 


এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া! কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন,_- 

"পগ্ডিতের ভাবমুদ্রা কছন নাযায়। গগদাধর-প্রাণনাথ” নাম হৈল যাঁয় ॥ 
পণ্ডিতে প্রতুর প্রসাৰ কহন না যায়।  “গদাই-গৌরাঙ্গ” বলি ধারে লোকে গায় ॥” 

এই প্রকারে গৌর-গদাধরের প্রেষ-কলহ মিটিয়! গেল। তাঁর পর গদাধর একদিন প্রতুকে নিমন্ত্রণ 
করিলেন এবং গণ সহ সযত্বে ভিক্ষা করাইলেন। এই সুযোগে বল্লত ভট্ট প্রুর অনুমতি লইয়া পণ্ডিত 
গোসাঞ্ীর নিকট কিশোর-গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। 

অনেক প্রসিদ্ধ বৈষঃব মহাজনের গ্যায় পণ্ডিত গদাঁধর গোস্বামীরও শৈশব জীবন সম্বন্ধে একটা! সঠিক 
ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত পাওয়া যাঁয় না। স্বর্গীয় জগদ্ন্ধু ভদ্র মহাঁশয় গৌরপদতরঙ্জিণীর প্রথম সংস্করণের 
উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন,_- 

”১৪*৮ শকে বৈশাখী মমাবস্া তিথিতে অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এক বৎসর ছুই মাঁস পরে, চট্টগ্রামে 
কাশ্তপ-গোত্রীয় বারেন্শ্রেণীর ত্রাঙ্গণ শ্রীমাধব মিশ্রের উরসে ও রত্রাবতীর গর্ভে গদাধরের জন্ম । তাহার 
কনিষ্ঠ সহোঁদরের নাম বাণীনাথ। এদাঁধর দ্বাদশ বর্ষ বয়/ক্রম পথ্যন্ত প্রসিদ্ধ ঢাঁকা বিভাগের অন্তর্গত বেলেটা 
গ্রামে বাস করেন। ত্রয়োদশ বর্ষে দাতুলালয় নবন্ধীপে আগমন করেন। কেহ কেহ বলেন, নহাপ্রভুর সমকালে 


[ ৯১ | 


কান্দি-তরতপুর গ্রামে ছুরেরাজ নামে একজন ধনবান্‌ ব্যক্তি গদাধরকে বেলেটা হইতে আনহনপূর্ব্বক ভরতপুর 
গ্রামে স্থাপন করেন। পরে ভরতপুর হইতে গদাধর নবদ্ীপে যাইয়া বাস করেন ।” 

এই পধ্যস্ত লিখিয়া জগঘন্ধবাবু মস্তব্য প্রকাশ করিলেন,_-০টট্টগ্রাম হইতে ঢাঁকার বেলেটা গ্রামে, বেলেটা 
হইতে মুর্শিদাবাদ কান্দি-ভরতপুরে এবং ভরতপুর হইতে নবদ্বীপে শিশু গদাঁধরের আগমন কি স্থত্রে হয়, তাহা! 
নির্যয় করিবার উপায় নাই। এই সকল কথ! জনস্রুতিমূলক, ন! বৈষ্ববগ্রস্থসম্মত, তাহাও আমর! বলিতে 
পারি না।” 

জগদ্ন্ধুবাবু যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! অতি সত্য এবং 'আমাদের বিশ্বাস, সকলেই এই সম্বন্ধে 
জগদ্দ্ধবাবুর সহিত একমত হইবেন। তবে আশ্চর্যের বিষয়, গদাধরের জীবন-চরিত বলিন্ন! যাহ! ভিনি 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার উপর খন তিনি নিজেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, তখন ভাহা কেন 
উদ্ধত করিলেন? আর যদি ইহ বাতীত এই সম্বন্ধে অপর কোন তথ্য সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর না 
হইল, তাহা! হইলে কোন্‌ সুত্র হইতে উহ সংগ্রহ করিলেন, অন্ততঃ তাহাও প্রকাশ কর! উচিত ছিল। 

জগদন্ধবাবু প্রাগুক্ত জীবন-চরিতের মধ্যে কেবলমাত্র শিশু গদাধরের চট্টগ্রাম হুইতে পর পর ছুই তিন 
স্থানে গমন সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন ; কিন্ছ তিনি যদি প্রাচীন নৈষ্ণব-গ্রন্থাদি হইতে গদাঁধরের জীবন-সম্বস্কীয় 
উপাদান সংগ্রহ করিয়া অলোচনা করিভেন, তাহ। হইলে উল্লিখিত অনেক বিনয় সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ না করিয়। 
থাকিতে পারিতেন না। আমর! ক্রমে সেইগুলি দেখাইবার চেষ্টা কৰিব । 

জগছ্ন্ধনাবু লিখিয়াছেন, 'মহাগ্রভুর এক বৎসর দুই মাস পরে অর্থাৎ ১৪০৮ শকের বৈশাখী অমাবস্ত। 
ভিথিতে গদাধর জন্মগ্রহণ করেন।” শ্রীগৌরাঙগ ১৪০৭ শকের ফান্তনী পূর্ণিমায় ধরাধামে অবতীর্ণ হন। ১৪০৭ 
শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা যদি ফাল্ন মাসে পড়িয়া থাকে, তাহ! হইলে ইহাব সহি ১৪ মাস যোগ করিলে ১৪০৯ 
শকের বৈশাখ হয়--১৪০৮ শকের নৈশাখ নহে । কারণ, বৈশাখ হইতেই শক মারন্ত। 

জগদন্ধুবাবু লিহিয়াছেন, গদাধরের চট্টগ্রামে জন্ম হয়। কিন্ত ঠাকুর নরহরির একটী পদে আছে _ 


ধন্য ধন্য বলি মেন চারি যুগ মধ্যে ছেন 
কলির ভাগ্যের সীমা নাই । 

সুন্্র নরদীয়াপুরে মাধব মিশ্রের ঘরে 
কি অদ্ভুত আনন্দ বাধাই ॥ 

বৈশাখের কুছ দিনে জনমিলা শুতক্ষণে 
গৌরাঙের প্রিয় গদাধর । 

শ্রীমাধবৰ রত্বাবস্ী পুর্রমু দেখি অতি 


উল্লাসে অধৈর্ধ্য নিরস্তর ॥ 
নরহরি ও গদাধর ছিলেন এক আত্মা, একপ্রাণ। গদাধরের ভীবন সম্বন্ধে ধিনি যাহাই বলুন, নরহরির 

কথ। যে সর্বাপেক্ষা অধিকু প্রামাণ্য, তাহা স্বীকাৰ করিতেই হইবে। সুতরাং নরহরি যখন বলিতেছেন, গদাধর 
নদীয়্াপুরে জন্মগ্রহণ কবেন, তখন ইহার গ্রতিকুলে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ঘতক্ষণ পাওয়া ন যাইনেছে, ততঙ্ষণ 
নরহরির কথাই মানিয়৷ লইতে হইবে। আবার প্রেমবিলাদের ঘবাবিংশ বিলাসেও মাছে,-- 

নবদ্বীপে রত্বাৰতী হেল গর্ভবতী । দেখিয়া মাঁধব নিশ্র আনন্দিত অতি ॥ 

বৈশাখের কুহছদিনে অতি শুভক্ষণে।  প্রসবিল! রত্বাবভী এ পুত্র-রতনে ॥ 

ইঞ্ঠো৷ গৌরাজের প্রিয় গদাঁধর হয়।  শ্্ীরাধার প্রকাশ-মুস্তি এই মহাশয় ॥ 


[ ৯২] 
প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন দাস শ্রীজাহবা ঠারুরাণীর শিষ্য ছিলেন। মহাপ্রভুর পরিকর়দিগের 
মধ্যে নরহরি প্রভৃতির সহিত তাহার সৌহাদ্য ছিল, বিশেষতঃ নরহরি ও তিনি একগ্রামবাসী। কাজেই এই 
সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রামাণিক বলিয়! ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে । বিশেষতঃ তিনি যখন 
নরহরির সহিত 'একমত হুইতেছেন, তখন ত 'আর কথাই নাই ; সুতরাং গদাধর যে নবন্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, 
তৎসন্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারে না। 
গদাধরের মাতার নাম যে রত্বাবতী, ইহা অনেক গ্রন্থে ও মহাঁজনের পদে আছে। কিন্ত তাহার নামান্তর 
যে নবকুমারী ও ছুঃখিনী, ইহা জগঘবন্ধু বাবু কোথায় পাইলেন, তাহা তাহার বলা উচিত ছিল। আমরা কিন্ত 
কোন প্রামাণিক গ্রন্থে বা মহাজনের পদে &ঁ নাঁম দেখিতে পাই নাই । 
শ্রীযুক্ত অমৃল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় তীহার কৃত “বৃহত্গ্রীবৈষবচরিত অভিধান” নামক গ্রন্থে গদাধর 
পণ্ডিতের জীবন-বৃত্তান্ত জগঘন্ধুবাুর লেখ! হইতে উদ্ধত করিয়াছেন। তবে “অঃ পাঁঃ পঃ হইতে কয়েক 
চরণ উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গদাধরের জন্ম শ্রীহট্রে হইয়াছিল। যথা-_ 
শ্রীগদাঁধর পণ্ডিতের শ্রীহটে জন্ম হয়। 
প্রভুর নিকটে আপি নবদ্বীপে রয় ॥ 


সাবার শ্রীঘুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় তাহার “বৈষ্ণব-দিগদর্শনী” নামক গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন, 
ভ্ীধাম নবদীপমধ্স্থ চাপাহাটি গ্রামে, বারেক ব্রাহ্মণ শ্রমাধব মিশ্রের রসে ও রত্বাবতীর গর্ভে গদাধর পঞ্ডিত 
ন্বাগ্রহণ করেন।” "আবার অন্ত স্থানে বূলিঘ/ছেন, “পণ্ডিত গোস্বামীর জন্ম শ্রীহটে হইয়াছিল |” 
আজকাল লেখকদিগের মধ্যে “নুতন কিছু কর” বৌঁক বড় বেশী দেখা যাইতেছে । কিন্ধু অমূল্যধন 
বু কিংব। মুরারিলাল বাবুর স্তার় শিক্ষিত নৈষ্ব্দিগের নিকট আমরা ইহ] 'অপেক্ষা ভাল জিনিষ আশ। করি। 
হার! সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনবৃস্তাজ্ঞ প্রভৃতি লইয়া 'আলোচন। বা চচ্চা করেন, তাহাদিগের কাধ্যের 
ইবিধার জন্য এই ধরণের গ্রস্তের যে বিশেষ আবশ্তক, তাহা বলাই বাছলা । কিন্তু এই শেণীর পুস্তক ধাছার! 
ম্পাদন করেন, তাহ।দিগের দায়িত্ব যে অনেক অধিক, তাহ! 'অনেকে ভুলিয়া বান । অমুল্যধন বাবু ও মুরারি- 
গাল বাবু শ্রীহট্র ও টাপাঞাটীর কথা যখন উল্লেখ করিয়াছেন, তখন কোথা হইতে উঠা সংগ্রহ করিলেন, 
চাছা বল|, এবং ইচাব বিশ্বাসযোগ্য (প্রমাণ আছে কি না, তৎসম্বন্ধে আলোচনা কর! উচিত ছিল। 
মুবারিলাল বাবু যে পাটি গ্রামের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার একটী সুত্র পাওয়া গিয়াছে । 
হাগ্রভুব শাখ!-বর্ণনাক্স “বিপ্র বাণীনাথ' নামক এক ব্যক্তির নাম পাঁওয়! যায়। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার ১০৪ 
শ্রাকে আছে,__৭্বাণীনাথদ্িজশ্চম্পাহটবাসী গ্রভোঃ প্রিয়; ।৮ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিভা- 
তির আদি ১০১১৪ পয়ারের অন্কুভাষ্ে লিখিত 'আছে,_-“ই-আই-আর লাইনে, সমুদ্রগড় ও নবদ্বীপ ছ্রেশন 
চইতে ২ মাইল দূরে টাপাহাটা নাঁমক 'এক ক্ষুদ্র গগুগ্রাম আছে। এখানে শ্রীগৌরগনাধরের প্রাচীন শ্রপাট 
মাছে সেখানে নবনিশ্মিত মন্দি.. শ্রীবাীনাথ-প্রভিঠিত ভগৌরগদাধরের বিরহ যণ্াশান্ অচ্চিনত 
চঞ্থেছেন।” কিন্তু এই “বিপ্র বাণীনাথ, যে গদাধর পঞ্ডিতের সহোদর, ভাহার উল্লেখ কোথাও আছে 
[কিনা নাই । এমন কি, এই বিপ্র বাঁণীনাথের কোন পরিচয়ও কোন গ্রন্থে বা! মহাঁজনপদে দেখা যায় না। 
রা (লাসে কয়েক স্থানে খেতুরীর মহোৎসব সপলক্ষে বিপ্র বাদীনাখের নাম উল্লিখিত হইয়াছে! এই 
ারউলি হত জানা যার যে, নৈষব-সমাজে বাণীনাধের স্থান অনেক উচ্চে ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, এই 
িবানিনাথের কোন পরিচন্ত ইহা হইতে পাওয়া ঞ্ীর নী। নয়নানন মিশ্রও এই মহোৎসবে যোগদান 


বি স্তর চর 
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করিয়াছিলেন। কিন্তু বিগ্র বাণীনাথের সহিত তীহার কোন সম্পর্ক ছিল কি না, হাহারও কোন আভাস 
ইহাতে নাই । 


যাহা হউক, '৫েমবিলাস' গ্রন্থের চতুর্র্বিংশ বিলাসে গদাধর পিছে যে পরিচয় আছে, ভাহা নিয়ে উদ্ধত 
করিতেছি । ইহাতে আনেক নৃতন তথা জানা মাঁয়। বগা, 


চট্রগ্রামে চিত্রসেন নামে এক রাজ|। বিলাস চার্যে নিয়া করিলেন পৃক্তা 
বিলাস 'মাচার্ধ্য তার সভাপগ্ডিত হৈল। চট্টগ্রাম-বেলেটীতে ন্স্তি করিল ॥ 
চট্টগ্রামে তার এক হইল ননন। শ্রীমাধন নাম তাঁর করিল রক্ষণ ॥ 
চক্রশালার জমিদার পুগুরীক হয়। মাধন মিশ্রের সঙ্গে বড়ই প্রণয় ॥ 
মাধবের এক পুত্র চট্টগ্রামে হয়। জগন্নাথ আর বাণীনাথ তার নাঁম রায় ॥ 
চট্টগ্রাম ছাড়ি মাধব নদীয়। বাস কৈল। নাধবেন্ত্রপুরী হৈতে গোপাল-মঞ্ত্র নিল ॥ 
মাধবের 'আর পুত্র নদীয়! মাঝারে। বৈশাখের কুছুদিনে জন্মলাভ করে।॥ 
রাখিল তাহার নাঁম শ্রীল গদাধর | শ্ীকষ্টৈতস্াদেবের পার্ষদ-প্রবর ॥ 
গৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র পণ্ডিত গদাধর । তাঁর ভাই জগ্াথ আচার্য বিজ্ঞবর ॥ 
নদীয়ায় জগন্নাথ করিল বসতি । তার পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র মহামতি ॥ 
ভ্রাতুপ্পত্র বলি তারে পুত্রন্নেহ করে। গোপালমন্ত্রে দীক্ষা! দিল! নদীয়! নগরে ॥ 
নিজ-সেবিত গোপীনাথ তাহারে অগিল শ্রীনয়নানন্দ মিশ্র আনন্দিত হল | 
পগ্ডিত গোসাঞ্চির তিবোভাবের পরে । নয়ন গেলা রাড়দেশ হরতপুরে ॥ 


মানার প্রেমবিলাস, দ্বাবিংশ বিলাসে,--- 

“তীর (পুগুরীক বিগ্ভানিধি) প্রিয় সথা শ্রীমাধব মিশ্র হয়। চট্টগ্রামে বেলেটী গ্রাম তাহার জাঁলয় ॥ 
নবদ্বীপে আসি তিছে৷ করিল! আলয়। মাধবেন্্র পুরীর শিষ) এই মহাশয় ॥” 

উদ্ধত পয়ার হইতে আমর! নি্নলিখিত তথ্যগুলি জানিতে পারিতেছি,_ 

(১) চট্টগ্রামে “ব্লেটী, নামে একটা গ্রাম আছে। এই বেলেটা গ্রামে গদাঁধর পণ্ডিতের পিভা 
মাধব মিশ্র বাস করিতেন । সম্ভবর্তঃ পরবন্তী লেখকেরা এই চট্টগ্রামের বেলেটার সহিত ঢাকার বেলেটাকে 
গুলাইয়। ফেলিয়াছেন। 

(২) মাধবের এক পুত্র চট্রগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাহার এক নাম বাণীনাথ ও অপর লাম 
অগয্াথ। 

(৩) মাধব মিশ্র চট্টগ্রাম-বেলেটির বাসস্থান ত্যাগ করিয়া, সপরিবারে নবদ্বীপে আগমন করেন। 
এখানে মাধবেনত্র পুরীর নিকট তিনি গোপালমন্ত গ্রহণ করেন । এখানে বৈশাখের কুছুদিনে মাধবের আর এক 
পুত্রের জন্ম হয়; ইনিই গদাধর, পপ্ডিত। ৃ 

(8) গদাঞ্রের ভাতা বাণীনাথ ব1 বিজ্ঞবর জগন্নাথ মাচাধ্যও নদীয়ায় বসতি করেন। তীহাঁর 
পুত্রই মহামতি নয়নানন্দ মিশ্র । 

(৫) গদাধর তাহার এই ভ্রাতৃক্পুজ নক্ননানন্নকে নিজ পুত্রের স্ায় ল্লেহ করিতেন। নদীয়া 
অবস্থানকালে ইহাকে তিনি গোপালমন্ত্রে দীক্ষা নিরেকি এবং নিজ সেবিত “গোগীনাথ তীহাকে 
অর্পণ করেন। 

, 
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(৬) গদাধর ক্ষেত্র-সন্গাস হণ করিয়াছিলেন বলিয়। বরাবর নীলাচলে ছিলেন। তাহার তিরোভাব 
হইবার পর নয়নানন্ন রাঢ়দেশে কান্দি-ভরতপুরে বাইয়া বাস করেন এবং এখানে গুরুদেবের নামে “গদাধর 
গোস্বামীর ভীপাট' স্থাপন করেন। 

প্রেমবিলাদের দাবিংশ বিশাসে আরও আছে” 

“পণ্ডিত গোসাঞ্চির বড় ভাই বাণীনাথ হয়। জগন্নাথ বলি তীরে কেহে। কেহে। কয় ॥ 
বাণীনাথের পুত্র নয়নানন্দ গোসাঞ্চি। তাহার যতেক গুণ তার স্ত নাই॥ 

উাঁহে শিষ্য করি গৌসাঞ্রি শক্তি সঞ্চারিলা । পণ্ডিত গোসাঞ্রির সেব৷ নয়ন পাঁইল! ॥ 

পপিত গোঁসাঞ্ি, প্রভুর অপ্রকট সময়।  নয়নীনন্দেরে ডাকি এই কথ! কয় ॥ 

মোর গলদেশে ছিল এই কৃষ্মুন্তি। সেবন করিহ সদা করি অতি প্রীতি ॥ 
ভোঁমারে অপ্সিল! এই গোপীনাথের সেবা । ভক্কিভাবে পৃজিবে, ন! পূজিবে অস্থ দেবীদেবা ॥ 
স্বহস্তলিখিত এই গীত। তোমায় দিলা। মহাপ্রভু এক শ্লোক ইহাতে লিখিল! ॥ 
ভক্তিভাবে ইহ তুমি করিবে পুজন। এত কহি পণ্ডিত গোঁসাঞ্জি হৈল। অন্তদ্ধান। 
দেখি শ্রীনয়ন গোসাঞ্রি বু খেদ কৈলা। প্রত ইচ্ছামতে তবে স্ুস্থির হইল ॥ 

নয়ন, পণ্ডিত গোসাঞ্চির অস্তোষটি-ক্রিয়া করি। রাটদেশ-ভরতপুরে করিলেন বাড়ী ॥” 


প্রেমবিলাস-রচয়িতার মতে বাঁণীনাথ গদাঁধরের জো সহোদর । কিন্ত জগদন্ধ বাবু লিখিয়াছেন যে, 
বাণীনাথ গদাধরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । সাধারণ পাঠিকগণেরও এইরূপ বিশ্বাস। এই কথার পোষকতা কোন 
গ্রামীণিক গ্রন্থে আছে বলিয়া আমাদের ভালা নাই। শুধু তাহাই নহে, প্রেমবিাঁন ভিন্ন অপর কোন 
প্রাচীন নৈষব গ্রন্থে গদাধর পণ্ডিতের সহোদর বলিয়। বাঁণীনাথের উল্লেখ নাই, ইহাই "আমাদের বিশ্বাস। 
যাহা! হউক, বাঁণীনাথ গদাধরের জোষ্ঠ কি কনিষ্ঠ সহোদর, এই সম্বন্ধে যথাযথ আলোচন! করিবার 


চেষ্ট। করিব। 
উপরে দেখাইয়াছি, নবদ্বীপে অনস্থানকালে গদাঁধর পণ্ডিত তাহার ভ্রাতপ্পুজ নয়নানন্দ মিশ্রকে গোপাল- 


মন্ধে দীক্ষা দেন এবং পরে নিজ্--সেবিত গোগীনাথ তাহাকে অর্পণ করেন, ইহ! প্রেমবিলাসে আছে। 
গদাঁধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর এক বৎসর €ই মাসের ছোট ছিলেন বলিরা প্রকাশ । তাহা হইলে মহাপ্রভু ২৪ 
বসর বয়সে যখন ম্লযাস গ্রহণ করিয়। শীলাচলে গমন করেন, তখন গদাধরের নয় ২৩ বৎসরের অধিক 
নহে এবং তিনিও ২৩1২৪ বংসর বসের সময নীলাচলে যাইয়। ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং 
বানীনাগ যদি গদাপরের ঢই বদরের ৪ ছোটি হন, তা হঈলে বাঁণীনাথের বয়ম তখন ২১1২২ বৎসরের বেশী 
ও সম্ভবপর নহে ॥ এখন দেখিতে হইবে, বাণীনাথের ২১২৯ বৎসর বয়গের সন তাহার পুত নয়নানন্দের 
বয়স কন হইতে পাঁবে ? বাঁণীনাথের ১৬ বৎসরে সন্তান হইলে, সেই পুত্রের তখন বয়ন ৫1৬ বৎসর 
হইবে। এই বয়মে নয়নানন্দের গোপালনগ্রে দীক্ষিত হওয়| এবং গোপীনাথের সেবা! গ্রহণ কর! 
একেবারেই অসম্ভব | 

ক্ীমমিয়নিমাইচরিত, গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের শিরোভাগে নয়নানন্বের একটা পদের ঢুই্টী 
চরণ উদ্ধত করিয়া, গ্রন্থকার লিখি [ছেন,_-“্উপরে থে ছুইটা চরণ দেওয়া গেল, উহ। গদাধরের শিষ্য 
নকনীনন্দের রচিত প্রীগৌরাঙ্গের রূপ-বর্ণনার একটী পদ হইতে উদ্ধ'ত। শ্রীীগৌরাজের এক নাম গদাধরের 
প্রীণনাথ । সে গদাধরের পশ্চাতে তাহার অষ্টাদশবর্ষীয় শিশ্যা নয়নাননদ দাড়াইয়া নানা ছলে প্রতুর 
সুখ দর্শন করিভেছেন। দেখিভেছেন, মুখগানি এমন লু্দর ঘে, উহার তূলন| কেবল চন্্র চইতে পারে, 
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শুধু চন্্র নহে, পূর্ণচঙ্জ । নয়নানন্দ দেখিভেছেন, প্রভুর ঠোঁট ছুখানি যেন হিহুপ-রঞ্জিত, আর অল্প অল্ল 
কাপিতেছে। নয়নানন্দ ভাঁবিতেছেন, প্রভুর ঠোঁট কাপিতেছে কেন? উনি কি কোন মন্ত্র জপিতেছেন? 
উনি কাহার নিমিত্ত এরূপ উল! হইয়াছেন? প্রত্ুর মনে যে প্রবল বেগ রহিয়াছে, তাহ! তাহার মুখ দেখিয়া 
নয়নানন্দ বেশ বুঝিতে পারিতেছেন।” কাজেই তখন তাহার বয়স যে অন্ততঃ ১৫1১৬ বংসর, তাহাতে সন্দেহ 
নাই, এবং তাহা হইলে তখন বাণীনাথের বয়স ৩২ বৎসরের কম হইতেই পাঁরে না। সুতরাং বাণীনাথ 
যে গদাধরের জোষ্ঠ সহোদর এবং তাহার অপেক্গা অন্ততঃ ৮৯ বৎসরের বড়, তাহা সহজেই জানা যাইতেছে । 

0গাক্ুলদাস ও €গাক্কুলানন্দ--এই সংগ্রহ-পুস্তকে “গোকুলদাস” ভণিতাঁর ৩টি এবং 
গোঁকুল।নন্দ' ভণিতার ৪টী পদ উদ্ধত হ্ইয়াছে। কোন কোন বৈষ্ঃবগ্রন্থে গোকুলানন্দ নামের পরিবর্তে 
গোকুলদাস লিখিত হইলেও উল্লিখিভ পদকর্তাদ্বয় এক বাক্তি কিনা, তাহা নিশ্চিতঈঈপে বলা যায় না। 
বৈধ্ণব-সাহিত্যে এই ছুই নামে কয়েক খাক্তির সন্ধান পাওয়া ঘাক্স। তবে তাহাদের মধ্যে পদকণ্তা কে কে 
ছিলেন, তাঁহা বলা নুকঠিন। নিয়ে ইহাদের করেক গুনের নান ও পরিচয়াদি প্রত হইল। যথা. 

(১) শ্রীচৈতঙগতরিভাঁমুতে নিশ্যানন্দ-শাখা বর্ণনায় ণগোকুলদাম, বলিয়া এক জনের নম 
পাওয়া যায়। 

(২) 'পদকল্পতর” এন্থের সংগ্রাহক ও বিখ্যাত পদকর্ত| বৈষ্ণবদাসের আসল নান “গোকুলানন্দ | 
তিনি জাতিতে বৈগ্থা এবং মুশিদাবাদের অন্তর্গত টে এণ. বেগ্থপুরে তীহার নিবাস । তিনি রাঁধামোহন ঠাকুরের 
সমসাময়িক ও বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। 

(৩) রাজা বীরহান্বীরের সময় বিষুপুরে ণগোকুলদাঁস মহন্ত” নামক এক বাক্তি ছিলেন। 

(৪) বৈরাগী গোকুলদাস। ইনি ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য । যথা নরোভ্মদিলাসে-_ 

"জয় শ্রীগোকুলদাঁস বৈরাগী প্রবল ।  নবদ্বীপ-বৃন্দাবন-বাসে যে বিহ্বল ॥৮ 

(৫) কীন্রনীয়া গোসুলদাস ৷ ইনি ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীঙ্গিত হন এবং তাহার কীন্তনদলের 
প্রধান দোহার ছিলেন। ইহার বাড়ী বাজিগ্রামে। ইনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং ইহার কণ্স্বর এরূপ সুমধুর 
ছিল যে, বিখ্যাত পদকগ্ভাদের পদ অঙ্গভঙ্গির সহিত যখন গাহিতে সুরু করিতেন, তখন কেহই সুস্থির 
থাকিতে পারিতেন না,-মতিবড় পামাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যাইত । যথা নরোত্তনবিলাসে-_ 

"ভ্ীগোকুল গায় বর্ণ-বিষ্টাস মধুর |  হস্তাঁদি ভঙ্গীতে ভাব প্রকাশে প্রচুর ॥* 
একদিন তাহার সেই ভাবন্ঙ্গী ও গলার স্থুর শ্রনিয়৷ সকলে তন্ময় হইয়া গেলেন। তখন-- 
“ভ্রীঠাঁকুর মহাশয় তারে করি কোলে । বোল্‌ বোল্‌ বলিয়! ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ 

শ্তামানন্দ ভাঁবাবেশে অধৈধা হিয়া | হইলেন সিক্ত হই নেত্রের ধারায় ॥ 
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি প্রেনাবেশে। ধুলায় ধূসর হেয়া ফিরে চারি পাশে ॥ 
সংকীত্তনে সুখের সমুদ্র উথপিল। বিতে নারিয়ে যে যে চমতকার হল ॥” 

অপর একদিন থেতুরির এক নহাঁমহেৎসব উপলক্ষে নিত্যনিন্দ-পু্র বীরচন্ত্র, অদ্বৈত-তনয় আচাতাঁননদ 
ও গোপাল, শ্রীবাসের ভ্রাতৃদ্বয় শ্ীগতি ও শ্রনিধি, কণ্ট কনগরের হৃদয়চৈতন্থ, শ্রীথণ্ডের রঘুনন্দন, শ্রীনিবাস, 
হামাননদ, রামচন্দ্র, গোঁবিনা, যছুনন্দন, ব্যাস।চাধ্য, রাঁজা বীরহাম্ীর প্রভৃতি প্রধান প্রধান আচাধ্য নহস্তাদি প্রা 
সকলেই উপস্থিত । উপযুক্ত সময়ে সকলের মন্ুমতি লইয়া ঠাকুর মহাশয় তাহার দলম্থ গায়ক ও বাদকগণ সহ 
আসরে উপস্থিত হইলেন। তখন-- 

“গোঁকুল বরিষে সুধা রাঁগ আলাঁপনে | দেবীর্দাস বায় খোল বিচিত্র বন্ধানে ॥, 


[৯৬] 


তার পর গোবিন্দদাসের নিত্যানন্দ-বিষয়ক একটা সুন্দর পদ গোরুলদাস গাছিতে স্থরু করিলেন। গীত 
শুনিয়া বীরচন্দের দয়ের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল ; তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, হুঙ্কার করির! 
নরোভমকে গাঁ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন । তৎপরে-_ 

“গোকুলের বদনে শ্রীহস্ত বুলাইয়া।  কহিলা কতেক তীরে অধৈর্য হইয়া ॥ 

শেষে__গ্রীগোবিন্দ কবিরাজের ছুটি কর ধরি । কহে--“তুয়! কাব্যের বালাই লৈয়! মরি ॥” 
এত কহি গোকুলে কহয়ে বার বার। “গাও গাও ওহে প্রাণ জুড়াও আমার ॥" 
তখন--বিচিত্র বন্ধানে শ্রীগোকুলদাঁস গায় ।  ভাসিলা সকল লোক প্রেমের বন্চায় ॥” 
নরোভ্তমবিলাসে নরহরিদাল শেষে বলিতেছেন" 

প্ভয় প্রীগোকুল ভক্তিরসের মুর্তি । ধীর গানে নাহি বৈষবের দেহম্বৃতি 1” 

(৬) নিবাস আচার্যের কন্ত' শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শাখা-গণনায় এক গোকুণ চক্রবর্তীর নান 
পাওয়া যায় । যখ| কর্ণীনন্দে-- 

“্রীগোকল চক্রবত্তী সেবক তাহার । নহাদাতী প্রেমময় গম্ভীর আচার ॥% 
শ্রীআচাঁ্য গ্রভুর শাখা-গণনার ৪ জন গোকুল বা গোকুলানন্দের নাম পাওয়া বায়। যথ1-_ 
(৭) গোঁফল।নন্দ দাল চক্রবর্তী | বথ! কর্ণানন্দে-_- 

“গোকুলানন্দ দাস চক্রবন্তী মহাশয় । প্রভু কপ কৈল! তারে সদয় হৃদয় ॥ ” 
(৮) গোকুলানন্দ দান। বথ। ই-- 

“আরেক সেবক শ্রীগোকুলানন্দ দাস । সদ! হরিনাম জপে, নানেতে বিশ্বাস ॥” 
(৯) পঞ্চকূট সেরগড় নিবাসী শ্রীগেকুল। তক্তিরত্বাকরে আছে-_- 

“পঞ্চবু্ট সেরগড়বাসী শ্রীগোনুল ।  পূর্বববাঁস রূঢ়ুই কবীন্দ্র তক্তাতুল॥” 
আবার অন্গরাগবল্লীতে-- 

"শ্ীগোকুলদাস কবিরাজ প্রেনপুর ।. *** *** *** 

পূর্ববাড়ী তার কড়ই ( রূটই ) মধ্যে হয়। পঞ্চকুট সেরখড় সম্প্রতি নিলয় ॥” 
তগ। নরোভ্তমবিল।সেস৮ 

“শ্রাগোবিশ্দ কবিরাজ কর্ণপুর আর। কবিরাজ গোবু'ল বল্লভী মজুমদার ॥” 

(১০) দ্জ হরিদাসের পুত গোকুলানন্দ । পিতার ইচ্ছান্ুসারে গোকুলানন্দ এবং তাহার অগ্জ 
শীদাস মগ্র-এহণাথী হই! শ্রীনিবাসের নিকট গমন করেন। আচার্য প্রভু ভ্রাতৃঘ্র়কে প্রথমে শান্ধাদি 
অধ্যাপন। করাইয়া, 5২গরে দীক্ষা প্রদান করেন। পদকল্পতর গ্রন্থের সম্কলয়িতা বৈষবদাস তাহার একটি 
পদে দিজ হরিদাস ও শাঁহার পুত্রদ্ধয্নের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। যথা-_ 

“গৌরাগচাদের প্রিয় পরিকর ছিজ হরিদাস নান। কীর্ভনবিলাসী প্রেমনুধারাশি যুগল-রসের ধাম ॥ 
তাহার নন্দন প্রদ্থ ৮ছ' জন শ্রদাস গোনুলানন্দ ৷ প্রেমের মুরতি যুগল পিরীতি আরতি রসের কন্দ ॥ 
গোরাগুণময় সদন্ব জদয় প্রেনমর শটনিবাস। আঁচাধ্য ঠাকুর খেয়াতি বাহার ছু'হে রহে তার পাশ 
পিতৃ অন্থনতি জ/নিয়া '5 হু হ$লা সাভার শাখা । শাখা গণনাতে প্রভুর সহিতে অভেদ করিয়! লেখা ॥ 
গৌরাটাদের প্রিয় অগনচর জগ দ্র হুরিপাস। জয় জয় মোর আচাধ্য ঠাকুর খ্যাতি--নাম শ্রানিবাস ॥ 
জয় জয় নোর শপ ঠাকুর ভর ই/গোকুলানন্দ । করণ করিয়! লেহ উদ্ধারিয়৷ অধম পতিত মন ॥ 
ইহা সবাকার বংশ পরিবার যডেক ঠাকুরগণ। সবায় চরণে রতি মতি মাজে বৈষবদাসের মন ॥ 


[৯৭] 
বৈষ্ণবদাসের পরম সুহৃদ ও অভিপ্নহদয় উদ্ধবদাসের একটি পদে আছে, 
“জয় রে জয় রে, শ্রীনিবাস নরোত্তম, রামচন্দ্র শ্রীগোবিন্দদাঁস । 
জয় শ্ীগোবিন্দ-গতি, অগতি জনার গতি, প্রেমমূরতি পরকাশ ॥ 
শ্রীদাস গোকুল।নন্দ, চক্রবর্থা শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরামচরণ গ্রীল ব্যাস। 


শ্যামদাঁস চক্রবর্তী, 


কবিরাজ নৃসিংহ খ্যাতি, কর্ণপুর শ্রীবল্পবী দাস |” ইত্যাদি 


উদ্ধবদাসের এই পদটি হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীআচাধ্য প্রভুর শাখার মধো খাহাদিগের 
স্থান সর্ব্বোচ্চ, গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস তীহাদিগের 'অন্তম | নরহরিদাস একটি পদেও শ্রীদাস ও গোকুগ্প 
চক্রবা (গোকুলানন্দ ) ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্বন্ধে লিখিরাছেন,-- 
"াশ্রীদাস রসিক-ভন-ভীবন দীনবন্ধু-ষশ বিশদ বিথার | 


গোকুল চত্র-বস্তা গুণসাগর 

আবার প্রেমবিলাসে আছে, 

“কাঞ্চনগড়িয়াবাসী হরিদাসাঁচাধা | 

ভার পুত্র গোকুলানন্দ আর শ্রদাস। 

জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুলানন্ন কনিষ্ঠ গ্রীদাস। 

আচাধ্যের এ শাখায় ভক্তিরসময় । 
অনুরাগবন্লীতে-_ 

“কাঞ্চনগড়িয়া মধো শ্রীগোকুলদাস 


কি কহব জগ ভৰি মহিন! প্রকাশ ॥% 


শামহা প্রভুর শাখা সর্ববগুণে বধা ॥ 

শ্রীনিবাসাচাধা স্থানে কৈলা বিছ্যাভ্যাম ॥ 
পিত আজ্ঞয় দীক্ষা নিল! শ্রীনিবাস পা* 
ধাহারে দেখিলে পাযণ্ডীর লাগে ভয় ॥% 


তাহার কনিষ্ঠ ভাই ঠাকুর শ্রীদাস॥* 


এখানে গোকুলানন্দের পরিবর্তে গোকুলদাস লিখিত হইগ্নাছে । আবার কর্ণাননদ আছে,-- 


“তবে প্রতু কাঞ্চনগড়িয়। প্রি দয 
তিছে| মহাভাগবত পরমপণ্ডিত । 
তথায় তাহার জ্যেষ্ঠ শ্রগোকুলদাস। 
মন্তকে বহিয়া জল রুষ্ণমেবা করে। 
পুণরায় নরোওমবিলাসে-- 
"দ্বিজ হরিদাস প্রতু-পার্ষদপ্রধান। 
ুই ভাই শিষ্য হেল! পিতার নিদেশে। 
আবার--"কেহ গ্থনিবাসে কোলে করিয়া কান্দয়ে 
কেহ ন! ছাড়য়ে রামচন্দ্রে করি কোলে । 
কেহ বাহু পসারিয়া ধরয়ে শ্ীদাসে। 
কেহ শ্রীগোবিচ্দ কবিরাজ মুখ চাঞা 
অন্কত্র--“নরোত্বম রামচন্দ্র শ্রীগোকুলানন। 
শ্রীরসিকানন্দ দেবীদাসাদি সকলে । 
সর্ব মহাস্তের চেষ্টা তে এ সবার। 


শ্রাদাস ঠাকুরে দয়! করিলা আসির| ॥ 
প্রস্থুর নিকটে যার সদা ছিল স্থিত ॥ 

ঠাকুর করিল৷ কৃপা পরম উল্লাস ॥ 

তার প্রেম-চেষ্ট1! কেহে৷ বুঝিতে না পারে ॥” 


শ্রীদান গোকুলানন্দ ছুই পুত্র তান ॥ 
পরম পণ্ডিত--মন্ত সংকীর্তনরসে ॥” 
কেহ নরোতুঘে বার ধার আলিঙরে ॥ 
কেহ শ্ীগোকুলানন্দে সিঞে নেএজলে ॥ 
কেহ হ্যানানন্দে বাৎসল্য প্রকাশে ॥ 
আলিঙ্গিতে নেত্রধার| বহে বুক বাঞা ॥” 
শ্রাদাস শ্রীশ্তামানন্দ গোকুল গোবিন্দ ॥ 
মুচ্ছাঁপন্ন হই পড়ি আছেন ভূতলে ॥ 
হইল চেতন--ধৈধ্য নারে ধরিবার ॥” 


উপরের উদ্ধত পদ ও কবিতাঁগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজে গোঁকুলানন 
ও শ্রীদাসের স্থান অতি উচ্চে ছিল। তাঁহার 'মাঁচাধ্য প্রভুর নিকট অধায়ন করিয়া সর্ধবশাস্ত্রবিশারদ এবং 


ভজন সাধনেও উচ্চাধিকারী হইয়াছিলেন। 


| ৯৮ | 


সতীশবাবু উদ্ধবদাঁসের একটি পদের :- 

“্্রীদাস গোকুলানন্দ, চক্রবর্তী শ্রীগোবিন্ন, শ্রীরামচরণ শাল ব্যাস । 

শ্ীগোপীরমণ নাম, ভগবান্‌ গোকুলাখান, ভক্তিগ্রন্থ কৈলা পরকাঁশ ॥” 
এই চরণঘয় উদ্ধত করিয়া লিখিয়াছেন, “ইত্যাদি বর্ণনা “গোকুলানন্দ দাস” ও গোকুল” আখ্যান-বিশিষ্ট 
ভক্তিগ্রন্থের রচয়িতা গোকুলের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা কিন্তু বৈষ্বদাস বা গোকুলানন্দ সেন হইতে পৃথক্‌ 
ও প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজন বলিয়াই মনে হয়।” তৎপরে সতীশ বাবু লিখিয়াছেন,--"এই পদে তিনি শ্রীনিবাস 
আচার্য ও নরোভম ঠাকুরের শাখাতুক্ত প্রধান প্রধান কতকগুলি পূর্বববস্তী বৈষ্ণব মহাজনের নাম ব্যতীত 
অন্ঠের নাঁমোল্লেখ করেন নাই ; সুতরাং এখানে ্রীদাসগোকুল” ব 'গোকুলাখ্যান' শবের দ্বারা তিনি যে তাহার 
বন্ধু পদকর্তা বৈষ্ণবদাঁসকে বুঝাইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। উদ্ধবদাসের উল্লিখিত এই গোকুল-দ্বর কে, 
তাহাঁও জাগিতে পারা যাঁয় নাই ।” 

সতীশবাবু ঠিকই বলিয়াছেন যে, উদ্ধবদাস পুর্ববোদ্ধ'ত পদে কেবলমাত্র শ্রীনিবাস আচাধ্য ও নরোম 
ঠাকুরের শাখাভুক্ত প্রধান প্রধান কতকগুলি পূর্ববর্তী বৈধব-মহাঁজনের নামই উল্লেখ করিয়াছেন, অপর 
কাহারও নাম করেন নাই । তাহা হইলে এই পদে যে শ্রীদাস গোকুলানন্দ ও ভক্তিগ্রস্থরচরিতা গোকুলের নাম 
উল্লেখ করিয্নাছেন, তাহারাও যে শ্রীনিবাস কিংবা! নরোভ্তমের শিষ্য বা শাখাতুক্ত, তাহা সহজেই বুঝ! 
যাইতেছে । মুতরাং তাহার! বৈষ্বদাস ব। গোকুলানন্দ সেন (যিনি শ্রীনিবাস আচার্যের প্রপৌতর রাধামোহন 
ঠাকুরের শিষ্য হইতে পৃথক্‌) এ কথা অন্গমান করিবার কারণ কি উপস্থিত হইল, তাহা আনর! বুঝিতে 
পাবিলাম না। 

সতীশবাবুর আর একটী কথার আমরা আরও বিন্মিত হইয়্াছি। তিনি লিখিয়।ছেন, “উদ্ধবদাসের 
উল্লিখিত এই গোকুল-হথয় কে, তাহাও জানিতে পারা যায় নাই |” প্রথমতঃ এই 'গোকুল-ছয়ে'র নাম যখন 
শ্ীনিবাসশাখাবর্ণনায় রহিয়াছে, তখন তাঁহারা বে শ্রীনিবাসের শিষ্য, তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? 
তবে “ভগবন্‌ গোকুলাথাান, বেধন শ্রীনিবাসের শাখায় আছে, সেইরূপ 'ভগবান্‌ শ্াগোকুলে'র নাগ 
নরোভুমের শাখায়ও রহিয়াছে | উঠাতে ইহাই নে হয় বে, উহার! একই বাক্তি এবং শনিবাস ও নরোগ্ম, 
এই উত্তয়েরই শাখাতুক্ত | 

আর একটা কথা । সতীশ বাবু 'ভ্রীদাস গোকুলানন্দ' এক বাক্তি বলিয়। মন্তমান করিয়াছেন। তিনি 
যদি তক্ভিরত্বাকর, প্রেমবিলাস, নরোভ্মবিলাস, কর্ণানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং বৈষ্ঞবদাস, উদ্ধবদাস, নরহরিদাঁস 
প্রভৃতি বিখ্যাত পদকর্ুগণের রচিত ঠ্বঞ্চব নহাঁজনদিগের বন্দনার পদ গুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন, 
তাহা হইলে এই সমন্তা তিনি সহজেই সমাধান করিতে পাঁরিতেন। কারণ, শ্রীদাপ গোকুলানন্দ যে এক ব্যক্তি 
নহেন_ গোকুলানন্দ ও জ্রীদাস নামধারী ঢুই ভ্রাতা এবং তাঁহারা দ্বিজ হরিদাসের পুত্র 'ও শ্রীনিবাস আচাধ্যের 
শিব্য--এই সংবাদ বৈষ্ণব-সাহিত্য-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। 

“কর্ণানন্দ” গ্রন্থে শ্রীনিবাস আচাধ্যের শাখাতুক্ত ঘট চক্রবর্তী এবং অষ্ট কবিরাগ্জ সন্বষ্ধে একটা সংস্কৃত 
গ্লোক উদ্ধত হইগ্রাছে; তাঁহার মধ্যে ভ্রীদাস গোকুলানন্দ চক্রবর্ডিদ্বয়ের এবং ভগবান্‌ গোকুল কবিরাঁজদ্বরের 
বর্ণনা আছে । যথ| ১-- 

“ভরীদাস-গোকুলাননদে" শ্ু।মদাসম্তথৈব চ। শ্রীব্যাসঃ জটলগোবিন্ঃ ভ্রীরামচরণস্তথ| ॥ 
বট চক্ররবপ্ঠিনঃ খ্যাতা৷ ভক্তিগ্রস্থানুশীলনা:। নিস্তারি তাখিলজনাঃ কতবৈষবসেবনাঃ ॥ ৬ ॥ 


[৯৯ - 


পুনশ্চ-_ শ্র/রামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপুর-নৃসিংহকাঃ | ভগবান্‌ বল্লবীদ।সো গোপীরমণগোকুলৌ ॥ 
কবিরাজ ইমে খ্যাতা জযন্াষ্টো৷ মহীতলে | উত্তমাতক্তিসদ্রত্বমালাদান-বিচক্ষণাঃ ॥ ৮ ॥ 
এখানে শ্রীদাস-গোকুলানন্দৌ আছে । সুতরাং শ্রীদাস ও গোকুলালনন্দ যে ছুই বাক্তি, লার 
“গবান্‌.'গোকুল+ও দে ছুই জন, তাহ! বেশ বুঝ! যাইতেছে। 
শ্রীনিবাস আচাধোর জ্যেষ্ঠ কট! শ্রীহেমলত। ঠাঁকুরাণীর শিষ্য যছুনন্দনদাস তীর রচিত “কর্ণানন্দ 
গ্রন্থে উল্লিখিত শ্লোকের বঙ্গভাষায় যে পদ্ভান্থবাদ করিয়াছেন, তাহ! নিয়ে উদ্ধত করিতেছি। (১) মথ!-- 
চক্রবর্ঠি-শ্রেষ্ট যি'ছে। শ্রীগোবিন্দ নাম। 
কায়মনোবাকোতে প্রভু করে সেবা । 
প্রভুর শ্তালক ঢই কহি তাহা শুন। 
জোষ্ঠ শ্রীশ্তামদাস চক্রবর্তী ঠাকুর । 
রামচন্ত্র চক্রবস্তী ঠাকুর কনিষ্ঠ | 
তবে কহি শুন এনে চক্রবর্তী বান। 
'আর কহি চক্রবর্তী রামরুষ্জ ঠাকুর । 
তবে কহি চত্রবন্তা শ্রীগোকুলানন্দ ৷ 


কি কহিব গার কথা সব অন্থুপাম ॥ 

প্রভুপদ বিন! ধি'হে। না জানে দেবী দেব। ॥ ১॥ 
পরম বিদগ্ধ ছু'হে! ভক্তননিপুণ ॥ 

বড়ই প্রসিদ্ধ ধিহে! রসেতে প্রচুর ॥ ২॥ 
বাহার ভজন দেখি প্রহু হেলা তুষ্ট ॥ ৩॥ 

সদাই আনন্দে রহে বিষ্ুপুরে বাস ॥ ৪ ॥ 

সদাই 'আনন্দনয় চরিত্র মধুর ॥ ৫ | 
নৈষ্বসেবাতে ফিছো৷ রহেন স্বচ্ছন্দ ॥ ৬॥ 


পুনরায়--কবিরাজের জোষ্ঠ রামচন্্র কবিরা । 
তাহার 'অনুজ শ্রীকবিরাজ গোবিন্দ । 
তবে শ্রীকর্ণপূর কবিরাজ ঠাকব। 


বাক্ত হৈয়! আছেন ধি'হো জগতের মাঝ ॥ ১ ॥ 
যাহার চরিত্রে দেখ জগৎ আনন্দ ॥ ২॥ 
বণিয়াছেন প্রভুর গুণ করিয়া প্রচুর ॥ ও ॥ 


তবে কহি শ্রীনূসিংহ কবির।জ ঠাকুর । 
স্গবান্‌ কবিরাজ মধুর আশয় | 
বল্লবীদাস কবিরাজ বড় শুদ্ধচিন্ত । 
তবে শ্রীগোপীরমণ কবিরাজ-ঠাকুর । 
তবে কহি কবিরাজ শ্রীগোকুলানন্দ । 


জন প্রবল বার চরিত্র মধুরা। ৪ ॥ 
প্রীভূপদ বিন্ু যিহো! অন্ধ না জানয় ॥ ৫ ॥ 
গ্রভুপদে সেবা বিনু নাহি অন্ত কৃত্য ॥ ৬ ॥ 
বড়ই আনন্দময় গুণের প্রচুর ॥ ৭॥ 
নিরন্তর ভাবে যি'ছো প্রভূপদন্বন্দ ॥ ৮ ॥ 


0গাপালদাস--মামরা বৈষ্ব-সাহিত্যে ২১ জন গোপালদাসের নাম পাইয়াছি। যথা 
(১) গোপালদাস। চৈতন্চরিতামতের আদি, দশমে মহাগ্রাতুর উপশাগায় 'মাছে-_ 
প্রামদাস কবিচন্ত্র শ্রীগোপালদাস |” 

গৌরগণোন্দেশদীপিকার ১৫৮ শ্রোকে-_ 

“পুরা গ্রীভারকাপালী যে স্থিতে ব্রজমগ্ডলে। তে সাম্প্রতং ভগগ্লাগস্রীগোপালৌ প্রভোঃ প্রিয় ॥” 

(২) গোপাল আচাধ্য। ইনিও মহাপ্রভুর উপশাখাতুক্ত । শ্রীনিবাস-নরোভুমের সমমও ইনি 
জীবিত ছিলেন। যথা নরোত্তমবিলাসে--*শুভানন্দ শ্রগোপাল আচাধ্য উদার |” 

(৩) গোপাল ভট্টাচাধ্য । শতানন্দ খান নামক একজন বড় বিষয়ী ব্যক্তি ছিলেন। তাহার ছুই 
পুর--জোষ্ঠ তগবান্‌ আচাধ্য এবং কনিষ্ঠ গোপাল ভট্টীচাঁধ্য । যথ1--চ: চঃ অস্ত, ২য় পরিচ্ছেদে-- 

*পুরুযোত্রমে প্রভু পাশে তগবাঁন্‌ আচার্য । পরম বৈষ্ণব তি'হো সাধু মহ! আধ্য॥ 


(১) ৬রামনারায়ণ বিস্তারত্ব লিপিয়াছেন, 'কর্ণানন্দ'-প্রণেত! যছুননান দ।স শীহেমলতা ঠাকুরাণীর ভাডুম্পুর ও শিষ্য শুবলচন্তর 
ঠাবুরের শিল্প ছিলেন । ওহ ঠিক নহে। 


[ ১০০ 


সথাাঁবাক্রান্তচিন্ভ গোপ অবতার । স্বরূপ গোসাঞ্ি সহ সথা ব্যবহার ॥ 
গোঁপাল ভটাচাধ্য নাম তার ছোট ভাই। কাণীতে বেদাস্ত পড়ি গেল তার ঠাই ॥" 


আগধ্য ছোট ভাই গোঁপলিকে প্রভুর কাছে লইয়া 'আসিলেন। তীছার নিতান্ত বাসনা যে, প্রভু 
গোপালের নিকট বেদাস্ত-ভাষ্য শ্রবণ করেন। কিন্তু গোঁপালের রুষখভক্তি হয় নাই বলিয়! প্রভু তাহাকে 
দেখিয়। শন্তরে সুখ পাইলেন ন|”-খৌথিক গ্রীতি জানাইয়া স্বূপকে বলিলেন, 
“বেদান্ত পট়িয়।! গোপাল আস্তাছে এখানে । সবে মেলি আইস খুনি ভাম্৷ ইহার স্থানে ॥” 


ই শুনিয়! স্বরূপ প্রেম-ক্রোধ করিয়া বলিলেন, 

বুদ্ধি অরষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে । নায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে ॥ 

বৈষ্চব হইয়া! যেবা শারীরক-ভাম্া শুনে ।  সেবা-সেবক-ভাব ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে ॥ 

মহাভাগবত, কৃ গ্রাণধন যাঁর । মায়াবাঁদ শ্রবণে চিভ অবশ্থ ফিরে তার ॥" 

ইহা শুনিয়া ভগবান্‌ আচার্য বলিলেন,--"আমাদের চিন্ত যে কৃষ্ণনিষ্ট, ভানু কি ইহা! চালাইতে পারে ?” 

খ্বরূপ বলিলেন,_-"্তা বটে, তগাপি সেই মায়ানাদে '্রহ্গ চিতম্বরূপ নিরাকার, এই জগৎ মায়ামাত্র বা মিথা, 
জীন বস্বত নাই--কেবল নজ্ঞানকলিত এবং ঈশ্বরে মুগ্ধতারূপ অজ্ঞানই বিগ্তমান',--এই সকল নিচার আছে। 
এই সকল কথ শুনিলে ভক্তের প্রাণ ফাটিয়া বাঁয়।” এই কথ! শুনিয়! ভগবান্‌ মাচার্ধা লজ্জা পাইয়া চুপ করিয়! 
রভিলেন ; শেষে গোপালকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। 

(৪) গোপাল চক্রনন্তী। হিরণ্য ও গোবদ্ধন---এই ছুই ভ্রাতা ছিলেন মুলুকের মন্ত্রমদার । গোপাল 
চক্রন্তা ইহাদের ঘরে প্রধান আরিনার কার্ধ্য করিতেন । এই মজমদারদের পুরোহিত বলরাম আচার্যোর 
বাড়ীতে ঘবন হরিদাঁস কিছু কাল ধরিয়া বাঁস করিতেছিলেন। একদিন মদ্গমদার-সভায় বলরাম হরিদাসকে 
মানিলেন। হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম জপ করেন শুনিয়া, সভাস্থ পণ্ডিতের নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে 
আলোচনা! করিতে লাগিলেন । যথাস্চৈতন্নচরিতামূত, অস্ত্য, তৃতীয়ে-- 

“কেহ কহে নাম হৈতে হয় পাঁপ ক্ষয্ন। কেহ কহে নাম হতে জীবের মোক্ষ হয় ॥” 


হরিদাস কহিলেন,-“নামের এ হ্ুই ফল নহে । নামের ফল,স্কষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে। 'আর 
তাভার আনুষঙ্গিক ফল,_মুক্তি ও পাঁপনাঁশ।” তাহার পর শ্রীনলক্ীধর স্বামীর "“অংহঃ সংহরদখিলং” 
ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিয়া ইহার অর্থ করিলেন। হরিদাস বলিলেন,_প্যেমন কৃর্ধেযোদয় হইবার আগেই 
ন্ধকার দুরে যায়, এন্‌ং সেই সঙ্গে চোর ও ভৃত-প্রেতের তয় থাকে না; আর হুর্ধোদয় হইবামার ধর্মকর্ম 
সনই মঙ্গলময় হয় 
"বছে নামোদয়ারস্তে পাঁপান্ছের ক্ষয় । উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥ 
মুক্তি তুচ্ছ ফল হর নামাভাঁস হৈভে। সেই মুক্তি ভক্ত ন! লয়, কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥” 
গোপাল পরম পণ্ডিত, তাঁহাচে তখন তাহার নূতন যৌবন। হরিদাসের মুখে নাঁমাভাসে মুক্তি হয় শুনিয়া 
তাহার রক্ত গরম হইল; সে রোষভরে বলিয়! উঠিল--«এ ভাবকের সিদ্ধান্ত |” 
“কোটী জন্মে বঙ্গজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়। এ কছে নামাভাসে সেই মুক্তি হয়! 


বালকের মুখে এইরূপ 'অপমানস্চক বাক্য শুনিয়। সন্তাস্থ সকলে হাহাকার করিয়! উঠলেন, এবং হিরণ্য তাঁহাকে 
তিরস্কার করিয়া বলিলেন,__ 


“হরিদাস ঠাকুরের তু লি অপমান। "সর্বনাশ হবে তোর, না হবে কল্যাণ ॥ 


[ ১০১ ] 


ইহাই, বলিয়! মজুমদার তখনই তাঁহাকে কর্মচ্যুত করিলেন। তখন সকলে হরিদাসের চরণতলে পড়িয়া ক্ষমা 
প্রার্থনা করিলেন। হরিদাস সহান্তবদনে মধুরতাষে বলিলেন, 

"তোমা সভার দোষ নাহি-_এ অজ্ঞ ব্রাহ্মণ । তার দোধ নাহি--ভাঁর তর্কনিষ্ঠ মন” 
এই ঘটনার পর তিন দিন গত না! হইতেই সেই ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইল। 

(৫) গোপালদাস। বিশ্বকোষে মাছে, ইনি ১৫৯৭ খুষ্টাবে “ভক্তিরত্বাকর” নামে একখানি বৈষ্ণব- 
গ্রন্থ রচনা করেন ৷ নরহরি-ঘনশ্থাম বিরচিত ভক্কিরত্বাকর হইতে ইহা স্বতন্্। 

(৬) সংস্কৃত চৈতন্তচরিতামুত-রচয়িত! এক গোপালদ।সের কথা বিশ্বকোষে আছে। 

(৭) নর্তক গোপাল। ইনি নি-তানিন্দশাখাতুক্ত । যথা-ঠ: চঃ, আদি, একাদশে 

“নর্ভক গোঁপাঙ্গ, রামভদ্র, গৌরাঙ্গদাস । নৃসিংহটৈতন্ত, মীনকেতন রামদাস |" 
খেতরী মহোঁৎসবে নানা স্থান হইতে বনু আচাধ্য ও মনান্তগণ আসিরাছিলেন। তাহাদের মধ্যে নর্ভক গোপাঁলও 
ছিলেন । যথা নরোভমবিলাসে,_- 
“বলত চেতঙ্গদাঁস ভাগবতাচার্যা। নরক গোপাল জিতামিশ্র বিপ্রবর্ধয ॥” 
আবার অন্থাত্র-- 
“বাণীনাথ শিবানন্ন বল্লনটৈতন্ত । নর্তক গোপাল ধার নৃতোো মহী ধন্য ॥” 

(৮) শ্ঁগোপাল চক্রবর্তী । ইনি ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য রামকৃষ। আচাধ্যের শাঁখাভুক্ত । যথ| 
নরোন্তমবিলাসে-_ 

“্বামকষ্াচাধ্য-শাখা বহু শিষ্য তার । কহি কিছু--বিস্তাবিয়! নারি বিবার ॥ 
কুমারপুরেতে শ্রীগোপাল চক্রবর্থী। সকল লোঁকেতে যার গান্ন গুণ-কীন্তি ॥” 

(৯) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে গ্রকাশিত “রসমগ্ররী” গ্রন্থের রচয়িতা রামগোপাল দাস মহাপ্রভুর 
সমসাময়িক ভক্ত শ্রীথগুবাসী চক্রপাণি চৌধুরীর বৃদ্ধ প্রপৌত্র । ১৫৬৫ শকে রামগোপাঁল দাস “রসমঞ্জরী” বচন! 
করেন। তিনি ”গোপালদাঁস” ভণিতা দিয়। পদ রচনা করেন। 

(১*) “গোপাল ভট” ভণিতাধুক্ত ছুইটী পদ প্দকলতরুতে উদ্ধত হইয়াছে । এ পদঘয়ের স্ভিত 
“গোপালদাস” ভিতার একটি পদের ভাঁষ!-সাৃশ্ত স্পষ্ট লক্ষি হয় বলিয়া, সতীশবাবু এ পদটি গোপাল ভট্ট 
রচিত বলিয়া! অনুমান করেন। 

(১১) গোপালদাস গোসাঞ্রি। বীরচন্ত্র একবার বৃন্দাবনে গমন করেন! তিনি মথুরাঁয় উপস্থিত 
হইয়াছেন শুনিয়া, বৃন্দাবন হইতে গোম্বামী ও মহাস্তগণের মধ্যে বাহার! অগ্রবন্থী হইয়া তাহাকে লইতে 
আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম তক্তিরত্বাকরে পয়ার ছন্দে লিখিত হইয়াছে । তম্মধ্যে আছে-_ 

"্গদাধর পণ্ডিত গোসাঞ্ি শিশ্তা বধা। গোবিন্দের অধিকারী শ্রীঅনস্তাচাধ্য ॥ 
তীর শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত গোসাগ্রি। গোবিন্ফাধিকারী--গুণ কহি অন্ত নাই ॥ 
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞ্রিয পিধ আর । গোসাঞ্ি গোপাল দাসাধিক অধিকার ॥ 
শ্ীগোপীনাখাধিকারী শ্রীমধু পণ্ডিত। গদাধর পঞ্ডিতের শিষ্ এ বিদিত ॥ 
শ্রীধু পণ্ডিতের সতীর্থ ভবান্দ। গোপীনাথ সেবায়ে ধাহার মহানন্দ ॥ 
হরিদাস গোপাল শ্রীতবানন্দাদয়। গোবিন্বাধিকারী সবে আনন্দে চলয় ॥” 
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গোসাঞ্ি।” 
(১২) গ্রীঅছৈত প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র "শ্রাগোপাল।” 
প্রীনিবাস আচার্য গ্রাভুর শাখা ও উপশাখার মধ্যে কয়েক জন “গোপালদাস”এব নাম পাইতেছি । 


ইভাদের মধো “গোঁপালদাস ঠাকুর” তিন জন আছেন । য্থা-- 
(১৩) কর্ণানন্দে আছে-- 
"তথ! বর্ণবিপ্র প্রতি অতি শুদ্ধ দয়া। তাহারে করিল! দয়! সদয় হইয়! ॥ 
নাম শ্রীগোপালদান--তারে কপ কলা । নিজ জাতি উদ্ধারিতে ভারে আজ্ঞ! দিল! ॥ 


ইার বাড়ী কাঞ্চনগড়িয়। গ্রামে । কারণ, উল্লিখিত চরণদঘয়ের পরেই আছে-_- 
“কাঞ্চমগড়িয়া গ্রামে প্রভুর ভক্তগণ । একেক লক্ষ হরিনাম করেন নিয়ম ॥ 
সবেই প্রভুর প্রাণ--সবার প্রাণ প্রভু । অতি প্রিয় স্থান সেই না ছাড়য়ে কভু ॥ 
গোপালদাঁস ঠাকুরের শিল্য মহাশয় । শগোপীমোহন দাস, মির্জাপুরালম় ॥৮ 
শনুরাগবরীতেও আছে--শ্রীগোপালদাস কাঞ্চনগড়িয়া নিলয় | 
আবার কর্ণাননে-_ 
(১৪) *শ্রীগোপালদাস ঠাকুর গ্রডুর এক শাখা! । গ্রভুর পরম প্রিয়-_গুণের নাহি লেখ! ॥ 
বুধইপাঁড়াতে বাড়ী--প্রীকৃষ্ণকীর্তনীয়া। ধাহার কীর্তনে যায় পাষাণ গলিয়া ॥* 
প্রেমবিলাসে- 
"বুধইপাড়াতে বাড়ী গোঁপালদাঁস ঠাকুর । আচারের শিষ্যু--কষ্তকীর্্নেতে শুর ॥” 
পুনরায় কর্ণানন্দে-- 

(১৫) “তবে শ্রীগোপালদাস ঠাকুরে দয়া কৈলা। প্রভুরূপ! পাঁঞা ধি'হো ধন্ঠ অতি হৈলা ॥” 
মন্রাঁগবন্লীতে আর এক গৌপালদাস ঠাকুরের নাম আছে; ইনি উষ্লিখিত তিন জনের কে, কিংব! ভিন্ন 
ব্যক্তি, তাহা জানা যাঁয় নাই । 

(১৬) গোঁপাল চক্রবর্তী । ইনি আচার্য প্রভুর শ্বগুরছয়ের মধ্যে একজন। যথা কর্ণানন্দে-- 

*প্রভূর শ্বশুর ছুই অতি বিচক্ষণ । দোহার চরিত্র কিছু না যায় বর্ণন ॥ 
দ'হে অতি শুদ্ধাচার নিরমল তঈ। মহাপ্রভুর পদ-ধ্যান নাহি ইহা বিহু ॥ 
শ্রীগোপাল চত্রবন্তী প্রভুর প্রিয় ভৃত্য । অবিশ্রান্ত ঝরে স্বাথি কীর্তনে করে নৃত্য ॥ 
আর শ্বশুর শ্রীরঘুনন্দন চক্রবর্তী। প্রতুকপা পাঞা ধিহো হেলা কতকীর্তি।” 
ইহারা উভয়েই আঁচাধ্য প্রভুর শিষ্য। আবার প্রেমবিলাসে-_ 
“ঈীশ্বরীর পিতা-নাম প্রীগোপাল চক্রবর্তী । আচার্যের শ্বশুর যাঁর সর্বত্র সুকীন্তি ॥ 
(১৭) গোঁপালদাস কবিরাজ। ইনি আচার্ঘয প্রভুর শিষ্য বল্পবীকবিপতির মধ্যম ভ্রাতা । নিজেও 
প্রস্তর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। যথা! কর্ণানন্দে-_ 
"্রাবল্লবী কবিরাজের ছুই সহোদর ।  প্রভুপদে নিষ্ঠা! যাঁর বড়ই তৎপর ॥ 
জ্যেষ্ঠ শ্রীরামদাঁস কবিরাজ ঠাকুর । জুরিনামে রত সদা কৃষ্প্রেমপূর | 
তাহার 'চনুজ কবিরাজ গোঁপালদাস। নৈষ্ণব সেবাতে ধার বড়ই বিশ্বাস ॥” 
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গুনশ্চ--“তথাতে করিলা! দয়! বল্লবীকবিপতি। পদাশ্রয় পাঁঞা যিহে৷ হইলা সুক্কৃতি ॥ 
তার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছুই মহাশয় । জ্যেষ্ঠ রামদাস প্রতি হইলা সদয় ॥ 
মধ্যম গোঁপালদাস প্রতি কূপ! কৈলা। তিন সহোদরে প্রভুর বড় দয়! হৈলা।॥” 
তথা প্রেমবিলাসে-- 
“রামদাস, গোপালদাস, বল্পবীকবিপতি । 'আচার্যের শিষ্য তিন-__বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥ 
(১৮) রাধাকুগুবাসী গোপালদাস । যথা প্রেমবিলাসে-_ 
"ভ্ীগোবিন্দরাম, আর শ্রীগোঁপাল দাস। আচার্ধা প্রভুর শাখা শ্রাকুণ্ডেতে বাস 1” 


(১৯) গোপালদাস বৈগ্ধ। যথ! কর্ণানন্দে-__ 
“বনমালী দাসের পিতা শ্রীগোপালদাস । প্রভুর সেবক হয় অতি শুদ্ধভাষ ॥” 


(২০) বনবিষুপুরের গোঁপালদাঁস । বনবিষুপুরের রাজা বীরভাখবীর, রাণী, রাজপুত্র ধাঁডাহাস্থার 
শীনিবাসাচাধ্য প্রভুর মন্্শিদ্তু | শ্রীক্জীব গোস্বামী এই সুসংবাদ পাইয়া রাজার নাগ “চৈত্দাস? ৪ রাজপুত্র 
নান “গোপালদাস+ রাখিলেন। যথ। কর্ণাননদে- 

"রাজার পরদার্থ শুনি গ্রীজীব গোসা্চি। নাম শ্রীগোপালদাস থুইলা তথায় ॥” 

(২১) গোপাল মগডুল। বথা কর্ণানন্দে-- 

“তবে প্রতু কুপা কৈলা! গোপাল মগ্ডলে। প্রভুপনে নি যার অতি নিরমলে ॥" 
তথা অন্থরাগবন্লী__ 
"নারায়ণ মণ্ডল ভ্রাতা শ্রীগোপাল মণ্ডল । প্রভূর করুণাপাত্র--ভঙজন প্রবল ॥" 


গোগীকান্ভ--এই নামে ছুই জনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । 

(১) রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য হরিচরণ আচাধ্যের পুত্র গোপীকান্ত। ইনি পিতার নিকট মগ 
গ্রহণ করেন, এবং পিতার গ্যায় কবি ও পদকর্তা ছিলেন । 

(২) মহাপ্রভুর উপশাখায় এক গোপীকান্তের নাম আছে । যথা ঠতত্থচরিতাঁমুত, আদি, দশমে-- 

"্রীনিধি শ্রীগোপীকান্ত বিপ্র ভগবান্‌।” 

গৌরপদতরক্গিণীতে গোপীকাস্ত-ভণিতাযুক্ত দুইটী পদ উদ্ধত হইয়াছে । ইহার একটী পন পদকন্তা 
শীনিবাস আচাধ্যের চরিত্র আম্বাদন করিয়াছেন। হরিচরণ আচাধোর পুত্রই ইহার রচগ়িত] বলিয়া কাহারও 
কাহারও ধারণা । 


€গাবর্ধন দাস -জগছ্বন্ধু বাবু “গোবদ্ধন দাস” নামে চারি জনের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। যথা-- 
(১) রঘুনাঁথ দাসের পিতা গোঁবদ্ধন দাস। (২) জয়পুরের গোকুলচন্্র বিগ্রহের প্রধান কীর্তপিয়! ও 
পদকন্তা। ইনি ১৭০ শকের লোক বলিয়া বিখাত। (৩) নরোম ঠাকুরের শিষ্ঠ কবি গোবদ্ধন দাপ। 
ইহার সম্বন্ধে প্রেমবিলাঁস বলেন, পগোবদ্ধন ভাগ্াঁরী শীখা সর্বত্র বিদিত। মহাঁশয় করে তারে অতিশয় 
গ্লীত।” আবার নরোত্তমবিলাস গ্রন্থ বলেন, “জয় গ্রীভাগ্ডারী গোবদ্ধন তাঁগ্যবান্‌। যেছ সর্বমতে কাধা করে 
সমাধান ॥” (৪) রসিকমঙ্গল পাঠে অবগত হওয়া যা যে, এক গোবর্ধন দাস শ্রীমৎ শ্তামানন্দ পরিবারভুক্ত 
ছিলেন। 

সভীশ বাঁবু বলিয়াছেন, "অনুসন্ধান করিলে এরূপ আরও অনেক গোবর্ধনের উল্লেখ পাওয়া যাইতে 
পারে, কিন্ত উহ! হইতে তাঁহাদিগের মধ্যে কে কে পদ রচন| করিয়াছেন, নিশ্চিত বল! যায় না।” তৎপরে 
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তিনি বলিয়াছেন," ১) রছুনাথ দাস গোস্থামীর পিতা! গোবদধন বাঙ্গালার নবাবের একজন পরাক্রান্ত 
ইঞ্জারদার ছিলেন। তাঁহার বার্ষিক আয় বার লক্ষ টাকা ছিল বলিয়া জানা যায়। তিনি যে একজন বৈষব-কবি 
ছিলেন, কোথাও এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না? নতুবা 'সস্ততঃ জগদিত্যাত পুর রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সংশরবে 
কোন না কোন গ্রন্থকার কর্তৃক পিতা গোবদ্ধনের কবিত্ব-খ্যাতির উল্লেখ করিয়া যাঁওয়া একান্ত সম্ভব ছিল 
(২) জয়পুরের গোবদ্ধন বাঙ্গালী ছিপেন কি না এবং তিনি বাঙ্গালা ও এজবুলীর পদ রচন! করিয়াছিলেন 
কিনা, সে সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। (৩) নরোতম ঠাকুরের শিষা গোবর্ধন সম্বন্ধে অগছ্ধু বাবু 
'প্রেমবিলাস” ও 'নরোৌভ্মবিলাস” হইতে যে ছুইটী পয়ার উদ্ধত করিয়াছেন, উহ! হইতে তাহার ভাগারের 
কতৃত্বকূশলতারই পরিচয় জানা যায়। তিনি পদকর্তা হইলে উক্ত গ্রন্থয়ে সে বিষয়ের কোনও উল্লেখ না 
থাকার কি কারণ আছে? থাঁকিলে সে উল্লেখ কোথায় 'ও কিরূপ? (৪) রসিকমঙ্গলের উল্লিখিত গোঁবছিন 
যে গপদকত। ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যাঁয় নাই 1” 

সতীশ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহ! ঠিকই বটে : তবে প্রচলিত একটা কথ। আছে--“ঠক বাছিতে গা 
উ্ভাড়”। পদকর্তৃদ্িগের সগ্থন্ধে এই কথা অনেকটা খাঁটে। পদকল্পতর ও গৌরপদতরঙ্গিণীতে যে সকল 
গদকর্তার নাম পাওয়া যায়, ইহাদের মধো কত জনের পরিচয় বেষ্ঞব-গ্রন্থে পাওয়া বায়? জগদস্ধু বাবু ও 
অচ্যুত বাবু বিশেষ অন্নুস্ধান করিয়া যে কয়েক জন পদকর্তার অল্প-বিস্তর ভীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন, 
সতীশ বাবু তদতিরিক্ত এবং তাহার অন্্ুপাঁতে অতি সামান্য কবি-জীবনী উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন ; - এ 
সামান্ যে, তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে! অনেক স্থলে তিনি গৌরপদতরঙিণী হইতে জগদ্বন্ধ বাবুর লিখিত 
বিষয়গুলি আমুল উদ্ধত করিয়া, জগদ্বন্ধ বাবুর দোষ দ্েখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু শেষে নিজেই 
সেইগুলি মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। আমাদিগের মনে হয়, জগদঘ্ন্ধু বাবু যে ভাবে পদকর্তৃগণের 
নামের অনুরূপ নামীয় ব্যক্তিদিগের নাঁম ও পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে পরবর্তী অনুসন্ধিৎসু 
পাঠকদিগের পরিশ্রম অনেকটা লাঘব হইবে। 

(১) রঘুনাঁথ দাসের পিত| গোবদ্ধন দাসের “কবিস্ব-খ্যাতি” হয় ত ছিল না, কিন্ধ তাহাই বলিয়া 
তিনি যে ২৪টা পদ রচনা করেন নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? রথুনাথ দাসের গ্চায় পুত্রের পিতা হইয়া 
বৈষুবধর্ম্ের দিকে তাহার আকৃষ্ট হওয়! অনেকটা স্বাভাবিক লিশেষতঃ যবন হরিদাস, গোবদ্ধনের পুরোহিত 
বলরাম আচাধ্যের বাটীতে কিছু কাল বাঁস করেন। সেই সময় তাহার সহিত গোবদ্ধনের অনেক বার ইই্গোষ্ঠী 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই । তাহার ফলে হরিদাসের প্রতি তাহার থে প্রগাড় শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল, তাহা একটি 
ঘটনা দ্বারা বেশ বুঝা যায়। গোবর্ধনের প্রধনি আরিন্দটার গোপাল চক্রবন্তী যবন হরিদাসের প্রতি যখন 
অশ্রদ্ধান্চক বাক্য প্রয়োগ করিলেন, গোবদ্ধনের মনে তাহা 'এরূপ আঘাত দিয়াছিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ 
গোঁপালকে কর্মুচ্যুত করিয়া তাহার সভা হইতে তাহাকে বিতাড়িত করিলেন। নরোভ্তমের পিতা, পিতৃবয ও 
পিতৃব্য-তনয়ের নামও এই সম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 

(২) জ্য়পুরের গোবধন বাঙ্গালী ছিলেন কি না এবং তিনি বাঙ্গাল! ও ব্রবুলী পদ রচনা করিয়াছিলেন 
কি না, সে সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের অভাব--এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না । কিন্তু আমরা জানিতে 
চাই, সতীশবাবুযে “প দাম"-তণিতাধুক্ত পদটার রচয়িতা মুরারি গপ্ত বলিয়া ধরিয়! লইয়াছেন, এ সম্বন্ধে 
তিনি বিশেষ প্রমাণ কি পাইয়াছেন? বিশেষতঃ বেক্কটেশ্বরবাঁসী গোপাল ভট্ট গোম্বামীর পক্ষে খাঁটি বা ভাঙ্গা 
্রজবুলীর পদ রচনা করা ষদি সম্ভবপর হইতে পারে, তাঁছা হইলে জয়পুরের গৌবর্ঘন বদি বাঙ্গালী নাই হন, 

তাহ হইলেও বাঙ্গাল পদ রচনা করা তাঁহার পক্ষে একেবারে অসস্তব হইবারও কোন হেতু দেখা যায় না। 
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সে সময় বৃদ্দাবনের স্কায় জয়পুরও বাঙ্গালীতে পরিপূর্ণ ছিল। স্থৃতরাঁং স্থানীয় লোকেরা, বিশেষতঃ ঠাকুরের 
সেবাইতেরা, সদাসর্ধদ! বাঙ্গালীর সহিত মেলামেশ! করিয়৷ ও কথাবার্ধ। বলিয়া বাঙ্গালা ভাষা অনেকটা 
আয়ত্তাধীন করিতে পারিতেন। এই গোবর্দন কীর্তনীয়৷ ও পদকর্াও ছিলেন। 

(৩) নরোত্তমের শিষ্া গোবদ্ধীনকে জগদ্বন্ধ বাবু “কবি* বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাতেই মনে হত, 
তিনি কবিতা লিখিতেন। তীহার দোষের মধো তিনি ভাগারীর কার্য সুচারুরূপে মম্পন্প করিতেন। কিন্ত 
ভাঁগারীর কাজ করিলে কবিত! লেখা যায় না, সতীশ বাবুর কি তাহাই বিশ্বাস? 


জগদ্বন্ধু বাবু বিশেষ যত্ব, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া! নুানাধিক ৮*জন পদকর্ভার পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। 
সতীশ বাবু পদকল্পতরুর ভূমিকা লিখিতে বসিয়া জগঘন্ধু বাঁবুর লেখায় 'অনেক ভুল বাহির করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন, এবং কোন কোন স্থানে কৃতকাধ্য ও হইয়াছেন। কিন্ত এবপ দৃষ্টান্তের ও অভাঁব নাই, যেখানে 
জগমবন্ধু বাবুর ভূল ধারণ! সতীশ বাবু নিভূল বলিয়াই মান্য়। লইয়াছেন। একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। 
বামচজ্জ ও গোবিনন কবিরাজের পরিচয় লিখিতে যাইর কগ্বন্ধ বাবু কতকগুলি ভুল ধারণার বশবর্তা হইয়। 
যে মীমাংসাঁয় উপনীত হইয়াছেন, তাহা যে হান্তাম্পদ, আমাদিগের লিখিত ণগোঁবিন্দ কবিরাক্ত” শীর্ষক প্রস্তাব 
পাঠ করিলেই ইহা! বুঝা যাইবে । কিন্ত সতীশ বাবু লিখিয়াছেন, “জগছন্ধ বাবুর এই সকল অনুমিতির অনেক 
কথ! শুধু কল্পনামুলক হইলেও, এইরূপ কল্পনা বাতীত কোনও “তব্বঙ্ত, “ভক্ত” ও “বৈষ্ণব, যে পূর্ববাধশ 
বৈষ্ণবগ্রন্থের আপাত-বিরুদ্ধ উক্তিগুলির ইহ! অপেক্ষা সুমীমাংস! করিতে পারিবেন, এরূপ মনে হয় না। 
তিনি এ সম্বন্ধে যে ধীরত! ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, উহা! নিতান্ত প্রশংসনীয় 1” 


0গোবিন্দ--বৈষ্বদিগের মধ্যে “গোবিন্দ নামের অভাব নাই | ইহাদের কয়েক জনের নাম নিয়ে 
দিতেছি-- 

(১) নিত্যানন্দের শাখাতুক্ত গোবিন্দ কবিরাক্ত। যথা, ঠতন্তচরিতামৃতের আদ্দির একাদশ 
পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণনায় আছে,_ 

“কংসারি সেন, রাম সেন, রাঁমচন্্র কবিরাজ | গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ, তিন কবিরাজ ॥ 
গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত চৈতন্থচরিতামভের অন্ভাঁষ্ে উল্লিখিত রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজকে 
খগুবাসী চিরঞীবের ও স্ুনন্দার পুত্র এবং শ্রানিবাসাচাধোর শিষ/ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ঠিক 
নছে। তাহারা ভিন্ন ব্যক্তি । চিরঞ্জীব সেনের পুত্র গোবিন্দ কবিরাজের কথা পরে বলা হইবে । 

(২) গোবিন্দ গোসাঞ্ি। ঈশ্বর পুরীর শিষ্য পণ্ডিত কাশীশ্বর গোসশ্বামী মহাপ্রভুর অন্তধণানের পর 
বন্দাবনে যাইয়া বাস কবেন। সেখানে যে কয়েক এনকে তিনি মন্ত্রশিষ্য করেন, গোবিন্দ আচাধ্য তাহাদিগের 
মধ্যে ন্ততম । ইনি বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্বিগ্রহের সেবাইত ছিলেন। বথা, চৈতন্তচরিতাধূত, আদির অষ্টম 
পরিচ্ছেদে,-_ 

“কানীশ্বর গোসাঞ্চির শিশু গোবিন গোসাধ্িওি। গোবিন্দের প্রিয় সেবক তার সম নাই ॥” 
শনে্ছ-ভয়ে শ্রীগোপালকে গোবদ্ধন পর্বত হইতে আনিয়া এক মাসের জন্ক মথুরা! নগরে বিটঠলেশ্বরের মন্দিরে 
রাখা হয়। গোবর্ধান পর্বততকে সাক্ষাৎ ভগবৎমৃস্তি ভাবিয়! রূপ সনাতন এই পর্বতে উঠিতেন না, কাজেই 
শ্রীগোপালমূত্তি দর্শন ভাগ্য তাহাদিগের ঘটে নাই । বথা, চৈতন্তচরিতামৃত, মধ্য, ১৮শ পরিচ্ছেদ, 
“পর্ববতে না! চড়ে ছুই রূপসনাতন । এইরূপে তী-সবারে দিয়াছেন দর্শন !” 
সনাতনের গাগ্যক্রমে গ্টগোপালের দর্শন লা হইয়াছিল। তাহার অগ্রকটের পরে বৃদ্ধ রূপ গোঁসাঞ্ডিঃ 
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শ্রীগোপালকে দশন করিবার জন্ বৃন্নাবনের গোস্বামী মহাস্ত প্রভৃতি সহ মথুরায় গমন করেন। সেই সঙ্গে 
গোবিন্দ গোঁসাঞ্িও গিয়াছিলেন । 

মহাপ্রতুর এাঁথাভুক্ত কয়েক জন গোবিন্দ ছিলেন। তীহাদিগের মধো বিখাত কীর্তশীয। ছিলেন তিন 

জন-__গোৌঁবিন্দানন্দ, গোবিন্দ দত্ত ও গোবিন্দ ঘোষ । ইহাদিগের মধ্যে (৩) গোবিন্দানন্দ ও (৪) গোবিন্দ 
দত্ত-_সর্ববদা একত্রে থাকিতেন । চৈভন্চরিতামুত, আদির দশমে মহাপ্রভুর শাখাবর্ণনায় আছে-_ 
“্প্রভু-প্রিয় গোবিন্নীনন্দ মহাভাগবত । 
প্রভুর কীর্তনীয়া আদি--শ্রীগোবিন্দ দর্ভ ॥” 
শ্রীগৌরাঙ্গের গয়া হইতে প্রতাঁগমনের পর হইতে নদীয়ায় যখন কীর্ডনের রোল উঠিল, তখন হইতেই চৈতন্ব 
ভাঁগবতে সংকীর্তনের বর্ণনায় গোবিন্দ ও “গোবিন্দানন্দ' নামদ্বন একত্রে পাওয়া যাঁয়। এই সকল স্থানে 
সম্ভবতঃ কবিতার অক্ষর, ছন্দ ও যতির মিল রাখিবার জগ্থ গোবিন্দ দত্তের পরিবর্তে শুধু গোবিন্দ” উল্লিখিত 
হইয়াছে বলিষ। মনে হয়। কারণ, গোবিনানন্দ ও গোবিন্দ দশ্ত ব্যতীত মহাপ্রভূর পার্ধদ ভক্ত ও বিখ্যাত 
কীর্তনীয়া আর একজন মাত্র গোবিন্দ ছিলেন ; তিনি বাসুদেব ও মাধবের ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষ। তাছা? 
নাম চৈতন্ভভাগবতে সকল স্থলেই বাস্থদেব ও মাঁধবের সঙ্গে উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

“্্রীবাসমন্দিরে প্রতি নিশাঁয় কীর্তন” এবং ”কেনি দিন হয় চন্ত্রশেখর ভবন ।” এই সকল কীর্তুনে অন্যান 
ভক্তদিগের মধ্যে "গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ সকল তথাই 1” এখানে 'গোবিন'' গোবিন ঘোষের পরিবর্তে বাবহৃত 
হইলে তাহার অপর ছুই ভ্রাতার নাম এখানে থাকিত। 

গাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সদলে গঙ্গান্নান করিতে বান। ইহাদের হ্বাঁয় পাতকী উদ্ধার 
করিয়া মহাপ্রভু মহানন্দে তক্তদিগকে লক্টয়া জলক্রীড়া আরম্ভ করেন । এই ভক্তদিগের মধো-_ 

“গোবিন্দ, শ্রীধর, কৃষণানন্দ, কাশীশ্বর | ভগদানন্দ, গোঁবিন্দানন, প্রীশুক্লাগ্থর |” 
প্রভৃতি অনেকের নাম টৈতন্যভাগবতে আছে; কেবল বান্গুঘোষদিগের তিন ভ্রাতার নান নাই। শুরা, 
এখানেও গোবিন্দ দত্তের স্থানে গোবিন্দ লিখিত হইয়াছে এনে হয়। 

আবার কাজি-দমনের ভঙ্গ অসংখা নদীয়াবাসী প্রভুর বাটীর নিকট সম্মিলিত হইলেন । সেই দলে 
যে প্রধান ভক্তগণ ছিলেন, রুন্দাবনদাঁদ তীাহাদিগের নাম ঠৈতল্ভাঁগবতে দিগ্নাছেন। অপর সকল 
ভক্তের মধ্যে-: 

প্রামাই, গোবিন্দানন্দ, শ্রীচন্্রশেখর | বানুদেব, শ্রীগর্ভ, মুকুন্দ, শ্রীধর ॥ 
গোবিন্দ, জগদানন্দ, নন্দন আচাঁধা | শক্রান্থর আদি যে যে জানে এই কাঁধা ॥" 


তাছার পরে সকলে নৃত্যকীর্তন করিতে করিতে কাজির গৃহাতিমুখে যাত্রা করিলেন । অন্তান্থ স্তগে-_ 
“মুরারি, গোবিন্দ দহ, বাঁমাই, যুকন্দ। বক্রেশ্বর, বাসুদেব আদি যত বৃন্দ । 
সবেই নাচেন, প্রভু বেটিয়। গায়েন।  আননে পুণিত, গ্রভ় সংহতি যায়েন॥ 
উল্লিখিত পদদয়ের প্রথমটিতে গোবিন্দ দত্ত স্থানে গোধিন্দ লিখিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা বাইতেছে। 
আর উতয় পদের বাসুদেব ও মুকুন্দ পাড়দ্বয়ের উপাধি "দণ্ড" । ই্কার মধ্যে মাধব, গোবিন্দ ও বাসুদেব ঘোষ, 
এই তিন ভ্রাতা কোন উল্লেখ নৃটি। 
তা্চারা কাডিকে উদ্ধার কিয়া গৃহাঁভিমুখে ফিরিলেন । পথে শ্রীধবের বাড়ী--একখানা অতি জীর্ণ াঙ্গ 
বর মাত্র, আর ছুয়ারে শত তালি দেওয়া একট। লৌহপান্রে জল রহিয়াছে । শ্রীশচীনন্দন, জীবকে ভক্ত-প্রেম 
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বুঝাইবাঁর জন্ত সেই লৌহপাত্র হইতে জল পাঁন করিতে লাগিলেন। প্রহর কা দেখিয়! শ্রীধর “্মইলু" মইনু** 
বলিয়া চীৎকার করিয়! উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মুষ্িত হইয়া পড়িলেন। শ্রীপ্রভ বলিলেন, “আজ গ্রীধরের 
জলপান করিয়া আমার দেহ শুদ্ধ হইল।” ইচ্াই বলিতে বলিতে তাহার ছুই চক্ষু দিয়া প্রেমাঙ্ বছিতে 
লাগিল। তাঁহার সেই তকবাৎসঙ্গয ভাঁব দেখিয়া সেখাঁনে মানন-ক্রন্দনের রোল উঠিল । 
“নিত্যানন্দ গদাধর পড়িল কান্িয়!। অদ্বৈত শ্রীবাঁস কান্দে ভূমিতে পড়িয়] ॥ 
এইরূপ- গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীগর্ভ শ্রীমান। কানে কাণীশ্বর শ্রীজগদানন্দ রাম ॥ 
এখানেও অবশ গোবিন্দ দত্তের পরিবর্ঠে “গোবিন্দ বসিয়াছে। 
মহাগ্রতু সন্ন্যাসের পর নীলাচল হইয়! দক্ষিণ দেশে যাত্র! করেন এবং দুই বৎসর কাল নান! তীর্থ পর্ধাটন 

করিয়। নীলাচলে ফিরিয়া! আদসিলেন। কালা কুষ্ধদাসের নিকট তাহার প্রত্যাগমনের সংবাদ পাইয়! গৌড়ের 
ভরক্কেরা রথযাত্র! উপলক্ষে নীলাচলে শাগমন করিলেন। এই সঙ্গে গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ দক্ত আসি - 
ছিলেন। রথ্যাজার দিনে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্কগণ সহ রথের সম্মুখে মাসিয়। সম্মিলিত হইলেন এবং তখন 
ভক্তুদিগকে লইয়া সাত সম্প্রদায় কীর্ঘনের দল গঠন করিলেন । যথা! চৈতন্চরিতামৃতে, মধা, ১৩শ-_ 

"প্রথম সম্প্রদায়ে কৈল স্বরূপ প্রধান । আর পঞ্চ জন দিল তাঁর পালি গান ॥ 

দামোদর, নারায়ণ, দন্ত গোবিন্ন। রাঘন পণ্ডিত, আর শ্রীগোবিদানন্দ ॥ 
কিছু ক্ষণ এই সাত সম্প্রদায়ের কীর্তনানন্দ উপভোগ করিয়! 

"আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈলা। সাত সম্প্রদায় তবে এক করিল! ॥ 
এবং নিয়লিখিত বাছা! বাছ। নয় জন লইয়া! একটী দল গঠন করিলেন। বথা-- 

“শ্রীবাস, রামাই, রদ, গোবিন্দ, মুক্ন্দ। হরিদাস গোবিন্দাননদ, মাধব, গোবিন্দ ॥ 

এখানে প্রথম গোবিন্দ, গোবিন্দ দের এবং শেষের গোবিন্দ, গোবিন্দ ঘোষের পরিবর্তে বসিয়াছে। 


স্তরাং এই প্রথম যারায় গৌড়ের ভক্তদিগের সঙ্গে গোবিল্দানন্া 'ও গোবিন্দ দত্তও যে আসিয়াছিলেন, তাহা 
বেশ বুঝা যাইতেছে । 


'নাঁর একবার (যথা চৈতন্তভাগবতে )-- 
"ভ্রীরথযাতার আসি হইল সময় । নীলাঁচলে ভক্তগোষ্ঠীর হইল বিজয় ॥” 
কারণ-_ “ঈশ্বরের আজ্ঞ1--প্পতি বংসরে বৎসরে । সবেই আসিব! রথযাত্রা দেখিবারে ॥, 
গৃতরাং-- “আঁচাধা গোসাঞ্ি অগ্রে করি ভক্তগণ । বে নীলাচল গ্রাতি করিল! গমন ॥” 


এই সঙ্গে যাহারা গিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে প্রধান ভক্তগণের নাম বৃন্দাবন দাঁস উল্লেখ করিয়াছেন। 
ওন্মধো গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ দত্তের নাম আছে। যথা, 
পলিল। গোবিন্দানন্দ আনন্দে বিহবল। দশ দিগ হয় যাঁর স্মরণে নির্শল।॥ 
চলিলা গোবিন্দ দত্ত মহাহর্ষ-মনে। মূল হৈয়! যে কীর্তন করে প্রভু সনে ॥ 
“গৌরগণোদেশদীপিকা? গ্রন্থে ৯১ শ্লোকে আছে--প্যঃ শ্রীনুগ্রীবনামাসীদগোবিন্নানন্দ এব সঃ।” অর্থাং 
“ত্রেতাষুগে যিনি ন্ুগ্রীব ছিলেন, তিনিই গৌরলীলায় গোবিন্বানন্দ।» 
“বৈষ্কব-বন্দনায় দেবকীনন্দন লিখিয়াছেন-- 
“বন্দিব স্ুগ্রীব মিশ্র প্রীগোবিন্দানন্দ। প্রভু লাগি মানসিক ধার সেতু-বন্ধ | 
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৫গৌরগণোদেশ্দীপিকা্র ১১৬ শ্লোকে আছে-_- 
“পুগুরীকাক্ষকুমুদৌ খ্যাতৌ বৈকুষ্ঠমগ্ুলে । 
গোবিস্ব-গরুড়াখো) তৌ জাতৌ গড়ে প্রতোঃ প্রিয় ॥? 
অর্থাৎ--“বৈকুগ্ঠম গুলে যাহারা পুগুরীকাঙ্চ ও কুমুদ নামে খাত ছিলেন, প্রভুর প্রিয়পান্ত সেই তই জন 
শোবিন্দ ও গরড় নামে জন্মগ্রচণ করিয়াছেন ।” কাছারও মতে এই গোবিন্ই গোবিন্দ দত্ত । বেষ্চব-বন্দনায় 


নাছে- 
“গোবিন্দ গরুড় বন্দি মহিম! অপার । গৌরাঙ্গের ভক্তিদ্বারে যার অধিকার |» 


গোবিন্দ দ্তের শ্ীপাট খড়দছের দক্ষিণ স্থথচর গ্রামে এখনও আছে। 
(৫) €গাবিন্দ তঘোষ-_ভ্চৈতন্নচরিতামৃতের আদি, ১০ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর শাখাবর্ণনায় 
গোবিন্দ ঘোষের নাম পাওয়া যায়| যথা 
“গোবিন্দ মাধব বানদেব তিন তাই । ধা-সবার কীর্ভনে নাচে গৌরাঙ্গ গোসাঞ্রি ॥” 
শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় তাহার পবৈষ্বদিগ্দশনী* গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "কাটোয়ার পাচ 
ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অজয়-নদীর তীরে কুলাই গ্রামে উত্তররাটীয় বংশে গোবিন্দ ঘোষের জন্ম হয়। ইহার 
পিতা বল্লত ঘোষ পূর্বের মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দির সন্নিকট রসোড়! গ্রামে বাদ করিতেন ৷ গোবিন্দ এবং 
তাহার ভরাতৃদ্য়__মাধব ও বালগুদেব-_শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশের পরে নবদ্বীপে আসিয়া কীর্ভনাননে যোগদান 
করেন। ইহারা তিন জনেই কীর্তনীয়া ও পদকণ্া ছিলেন। 
নবন্ধীপে একদিন হরিবাসরে পুণ্যবস্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে “গোপাল-গোবিন্দ* কীর্তনধবনি উঠিল । 
“উষাকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বস্ভর। যুথ যুখ হৈল যত গায়ন-নুন্দর ॥” 
এখানে. প্লইয়। গোবিন্দ ঘোষ আর কথো জন। গোৌরচন্ত্র-নৃত্যে সবে করেন কীর্তন ॥” 
প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাগমনের সংবাদ পাইয়! গৌড়ের ভক্তের! তাহাকে দর্শন করিবার জন্থ 
রথযাত্রার পূর্ববে নীলাচলে আসিলেন। সেই সঙ্গে গোবিন্দ, মাধব ও বাস্ুদেবও আসিয়াছিলেন। রাভ। 
প্রতাপরুদ্র ভক্তদিগের পরিচয় জানিতে চাহিলে গোঁপীনাথ আচার্য সকলের পরিচয় করিয়া! দিতেছিলেন। 
গোবিনা, মাধব ও বাস্ুদেবের পরিচয় তিনি এইরূপ দিলেন। যথা, চৈতগ্রচরিতামৃত, মধা, একাদশে, 
“গোবিন্দ মাধব আর বাুদেব ঘোষ । তিন ভাই কীর্তনে করে গ্রাভুর সন্তোষ ।” 
ক্রমে রথযাত্রার দিন উপস্থিত হইল। মহাপ্রভু ভক্কদিগের মধ্য হইতে বাছিয়। লইয়া সাতটা কীর্তনসম্প্রদায় 
গঠন করিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে এক জন মুল গাইন, পাঁচ জন দোহার, ছুই জন মুদঙ্গবাদক এবং 
এক জন নৃত্যকারী। ইচার এক সম্প্রদায়ের মূল গাইন হইলেন গোবিন্দ ঘোষ । যথা, ঠৈগভ্চরিতামুত, 
মধ, আয়োদশে- 
“গোবিন' ঘোঁষ গ্রাধান কৈল এক সম্প্রদায় । হরিদাস, বিষুদাস, রাঘব ধাহা গায় ॥ 
মাধব, বাসুদেখ আর দুই সহোদর। নৃতা করেন তাহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥৮ 
'অনেক ক্ষণ এই ভাবে কর্ন করিবার পর--“আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হেল। সাত সম্প্রদায় 
তবে একত্র করিল।” তখন শ্রীবাস, রামাই, রধু, গোবিনা, মুকুন্দ, হরিদাস, গোবিন্দানন্থ, মাধব, গোবিন্দ- 
এই নয় জন বাছা! বাছা কীর্তনীয়৷ লইয়! স্বরূপ সুমধুর স্বরে কীর্তন ধরিলেন, এবং প্রভু সেই সঙ্গে উদদগ নৃত্য 
করিতে লাগিলেন । এখানে “মাধব গোবিনা” যে “মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ” তাহা! বেশ বুঝা যাইতেছে । 
গোবিন্দানন্দ ও গোবিনা দত্তও ছিলেন। 


[ ১০৯ | 


ইহার পরে মহাপ্রভু যখন নিত্যানন্দকে নাম-প্রচারের জন্য গৌঁড়দেশে পাঠাইলেন, তখন নিত্যাননের 
অর্গোপাঙ্গ সকলেই তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। বাসর ঘোষ ও মাধব ঘোষও এ সঙ্গে গমন করেন, কিন্ত 
গোবিন্দ ঘোষ তখন যান নাই, তিনি নীলাঁচলে মহাপ্রভুর নিকট রহিলেন । যথ| চৈঃ চঃ, 'আাদি, দশমে-_ 


*প্রভুর আজ্ঞার নিত্যানন্দ গৌঁড়ে চলিলা । তীর সঙ্গে তিন জন প্রভু-আল্ঞায় আইলা ॥ 
শ্ীরামদাস, মাধব আর বাস্থদেব ঘোষ । প্রভু সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া! সন্তোষ ॥” 
ইহার পর, যথা চৈঃ চ£, মধা, ১৬শে-- 
দ্তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ। নীলাচলে চলিতে সবার চৈল মন ॥ 

তখন সকলে মিলিয়৷ শাস্তিপুরে অদ্বৈত আচার্ধোর নিকট গমন করিলেন। 'আচাধ্য ও যাইবার জন্ত প্রস্তত 
হইলেন। যদিও নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে থাকিয়! গ্রেম-ভক্তি প্রচার করিবার জন্য মহাপ্রভু বিশেষ করিয়! 
বলিয়াছিলেন, কিন্ত যখন সকল তক্ত চলিলেন, তখন আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনিও যাইবার 
ডন্ধ গ্রাস্বত হইলেন । অন্ঠান্ত ভক্তদিগের সঙ্গে ছিলেন__- 


“আচাধ্যরত্ব, নিগ্ভানিধি, শ্রীবাঁস, রামাই | বান্থদেব, মুরারি, গোবিন্দাদি তিন ভাই ॥* 
ইহাতে বোধ হয়, নীলাচল হইতে সাঙ্গেপাঙ্গ নিত্যানন্দ ঘখন গোঁড়ে গমন করেন, তখন গোবিন্দ ঘোঁষ 
নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট থাঁকিলেও, তিনি পরে দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। এখন আবার অস্থান্ত ভক্তদিগের 
সহিত তিনিও আসিভেছেন। এবার অচ্যুত-জননী, শ্রীবাস-গৃহিণী, 'আচার্ধযরডের পত্রী, শিবাননের স্ত্রী প্রন্থতি 
গাক্রাণীরাঁও চলিলেন, এবং প্রতুকে ভিক্ষা দিবার জন তাহার প্রিয় নানাবিধ দ্রবা সঙ্গে লইলেন। এবারও 
দেশে ফিরিবার সময় মহাগ্রভু নিত্যানন্দকে বলিলেন-- 

"গ্রতিবর্ধ নীলাঁচলে তুমি না 'মসিব৷। গৌড়ে রহি মোর ইচ্চা সফল করিব ॥” 
কাজেই নিতানন্দ সদলবলে গৌড়দেশে ফিরিয়া গেলেন। এই প্রকারে মহাপ্রতুর সন্নাসের পর ঢারি বৎসর 
গত হইল। 


“পঞ্চম বংসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা । রগ দেখি না রহিলা,__-গৌড়েতে চলিল! ॥” 
ত্রানারা চলিয়া গেলে, সার্ধতৌম ও রামানন্দকে সম্মত কবাইয়!, বিজয়া দশমীর দিন মহাপ্রভু গৌড়াভিমুখে যা 
করিলেন। প্রধান প্রধান ধাছার। সঙ্গে গিয়াছিলেন, তীভাঁদিগের নাম ঠচতন্ুচবিতামুভ গ্রন্থে আছে । যা 

“প্রকু সঙ্গে পুরী গোসাঞ্রি, স্বরূপ-দামোদর । জগদানন্দ, মুকন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর ॥ 

হরিদাস ঠাকুর মার পণ্ডিত বক্রেশ্বর | গোপীনাথাচাধা আর পণ্ডভ দামোদর ॥ 

রামাই, নন্দাই আর বহু ভক্তগণ। প্রধান কহিলু',-সবার কে করে গণন ॥” 

উপরে যে গোবিন্দের কথা বল! হইল, ইনি ঈশ্বর পুরীর ভৃতা--দ্বারপাল গোবিন৷ । ঈশ্বর পুরীর শিষা 

কাশীশ্বরের নামও এই সঙ্গে উল্লেখ কর! হইয়াছে । 'অপর তিন জন গোঁবিন্দ তক্তদিগের সহিত পূর্বেই গড়ে 
গমন করিয়াছিলেন। 


জগদ্ন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,-পইহার (গোবিন্দ খোষের) সম্পূর্ণ নাম চৈতচ্ছতাগবতের অস্ত্য খণ্ড, ৮ম অধ্যায় 
অনুসারে "গোবিন্বানন্দ 1,..."."আমাদের অনুমান যে সম্ভবপর, তাহার যুক্তি দেখাইতেছি। বাসুদেব, মাধব 
ও গোবিন্দ তিন সহোদর । তন্মধ্যে নিমাঞ্জি-সন্ন্যাসের একটী পদে বান্থ ঘোষ আপনাকে “বাস্থদেবানন্দ” 
বলিয়াছেন, আর নিজের নাঁম কেহ ভঁল বলে না। ঠচতস্ত-ভাগবতের অস্ত্য খণ্ডে মাধব ঘোষকে বৃন্দাবনদাস 
৯১ 


[ ১১৭ ] 

ঠাকুর শ্পষ্টাক্ষরে গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মছাশয়” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। নুতরাং অবশিষ্ট ভ্রাতার নামের 
শেষে “আনন্দ থাঁকিবারই সম্ভাবনা ।” 

বিশ্ব কবিতায়, নানা কারণে, কেবল মান্থধের নাম নহে, অনেক কথা কমাইয়! বা! বাড়াইয়! লিখিতে হয়। 
তাঁহাই বলিয়া উহা কাহারও “সম্পূর্ণ নাম+ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। বান ঘোষের নাম যদি 'বাসথদেবানন্দ' 
হইত, তাহা হইলে তিনি তাহার অনেক পদের ভণিতায়ই “বামদের ঘোষ” না লিখিয়! “বানদেবানন্দ' লিখিতে 
পাঁরিতেন। তাহাতে কবিতার ছন্দ পতন হইত না। মাধবের নামে বৃন্দাবন দাস ছুই স্থানে “মাধবানন্দ' 
লিখিয়াছেন। শামাদের মনে হয়, ইহ! কেবল কবিতার 'ঙ্ষর ও ছন্দ ঠিক রাখিবার জন্থ । এক স্থানে আছে-_ 

"গায়ন মাধবানন্দ ঘোঁষ মহাশয় । বাসুদেব ঘোষ অতি প্রেমরস-ময় ॥৮ 
এখানে “মাধব ঘোঁধ লিখিলে অক্ষর কমিয় ছন্দ পতন হইত । আবার ইচ্ছ। করিলে "বাসুদেব ঘোষ" স্থানে 
'বাছদেবানন্দ' লিখিতে পারিতেন, তাহাতে কবিতায় কোন দোষ স্পর্শিত না। আবার অগ্গ স্থানে আছে,-- 
প্দানথগ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ । শুনি 'অবধৃত সিংহ পরম সম্ভোষ | 
ভাগাবস্ত মাধবের হেন দিব্য-ধ্বনি। শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধৃতম্ণি ॥” 

এখানে “মাধবানন্দ ঘোষ” স্থলে “মাধব” এবং “মাধব” স্থলে "মাধবানন'” লিখিলে কবিতায় দোষ হইত বলিয়াই 
এরূপ লেখা হইয়াছে । আবার 'আসল নাম 'মাধবানন্দ” হইলে, তিনি তাহার অন্ততঃ একটী পদে ও “মাধবানন্ন, 
লিখিতেন। এরূপ না লিখিবার কারণ কি? কবিতার মিলের জন্থ বৃন্দাবন দাস কেবল মাধবের স্থানে 
মাঁধবানন্দ লেখেন নাই, মুকুন্ন দত্তের নামও এক স্থলে “মুকুন্দাননা” এবং রাঘব পণ্ডিতের নাম “্রাঁঘবানন 
লিখিয়াছেন। 

আবার চৈতন্য-ভাগবতে অস্ত্য খণ্ডের ৮ম অধ্যায়ে আছে,--গচলিল! গোবিনানন আঁননে বিহ্বল।” 
এখানে “গোবিন্দানন্ন' গোবিন্দ ঘোষকে বুঝাইতেছে, জগদ্বদ্থবাবুর মনে কেন এ কথার উদয় হইল, তাহ! ভাবিয়। 
স্থির করিতে পারি নাঁ। আমরা পূর্বেধ দেখাইয়াছি, গোবিন্নানন্দ ও গোবিন্দ দত্তের নাম বরাবর একত্রে উল্লেখ 
কর! হইয়াছে । কারণ, তীহার! সর্দঘদ। এক সঙ্গে বিচরণ করিতেন। এখানেও “চলিল! গোবিন্ানন্দ আনন্দে 
বিহ্বল” বলিবার পরই 'আছে-_“চলিল। গোবিন্দ দত্ত মহাহর্ধ মনে ।” কাজেই জগদ্বকু বাবুর অনুমান এখানে 
ঠিক হুধ নাই। 

“বৈষ্ণবাচার-দর্পণ” গ্রন্থে আছে, 

"্রীগোবিনন ঘোষ বলি ধাহার খেয়াতি ॥ 
গৌরাঙ্গের শাখ। 'মগ্রদ্বীপেতে নিবাস । শ্/গোপীনাথ ঠাকুর ধাহার গ্রাকাশ | 
দেবকীনন্দন তাহার “বৈষ্ন-বন্দনাশ্র বলিয়াছেন--- 
“গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর বন্দে! সাবধানে । ধার নাম সার্থক প্রভূ করিল! আপনে ॥” 


আবার “সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব-বন্দন॥ গ্রন্থে দিজ হরিদাঁস লিখিয়াছেন,__ 
“বন্দে। বানু ঘোষ, সদাই সন্তোষ, গোবিন্দ ধাহার ভাই। 
যাহার অঙ্গনে, বিনোদ বন্দনে, নাচে গৌরাঞ্-নিতাই ॥” 
প্রচলিত প্রবাদানুসারে অগ্রত্বীপ গোবিন্দ ঘোষের পাট এবং জত্রত্য গোপীনাথবিগ্রহ এই গোবিন্ব ঘোষের 
গরতিষিভ বলিয়৷গ্রসিদ্ধ। কিন্ত প্রাচীন মাসিক ঞ্রীবিকুপ্রিয়! পত্রিকার ৮ম বর্ষে “গ্রীপাটবিবরণ” শীর্ষক যে 
গ্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়, তাহার অজ্ঞাতনাঁম! লেখক বঙ্ধিয়াছেন,_ 
“অগ্রদথীপে শ্রীমাধব ঘোষের পাট এবং অজস্থ শ্রীগোগীনাথ এ মাধব ঘোষের স্থাপিত বলিয়া! গ্রসিগ্ধ। 
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কিন্ত আমর! যে একচী অতি গ্রাচীন পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা পাঠ করিলে এই সেবা বাসুদেব খোষের বলিয়া 
গ্রতীতি ছয়।” 

জগন্বনধবাবু উল্লিখিত কথাগুলি উদ্ধত করিয়া তৎপরে লিখিয়াছেন,--"আমরা! এই বিজ্ঞ লেখকের চরণে 
দণ্ডবৎ করিয়া বলিতে বাধ্য যে, তাহার বাক্যের প্রথমাঁংশ ভিত্তিশৃন্ত ও প্রমাণশূন্থ । দ্বিতীয় অংশও প্রামাণিক 
বলিয়া গণা হইতে পারে না। প্প্রাচীন পদপ্টী গোপীনাথ দেবের বন্দনা । উহা! ১২৩৯ সালে রচিত, উহার 
রচয়িতার নাঁম ভট্ট বাঞ্ছারাম। শ্রীবিধুঃপ্রিয়! পত্রিকায় প্রবন্ধটী ১৩০৫ সালে লিখিত, সুতরাং তখন পদটির 
বয়স মাত্র ৬৬ বংসর । এরপ স্থলে পদটাকে “অতি প্রাচীন” বল। উচিত হয় নাই । আবার ভট্ট বাঞ্ারাম 
একজন নগণ্য লেখক ; তাহার লেখার উপর নির্ভর করিয়! অতি প্রামাণিক ও বৈষ্ুব-শান্-সন্মত প্রমাণ অগ্রাহ 


করা যার পর নাই অস্তায়।” 
যত দূর শ্মরণ হয়, তাহাতে 'আমাদের ধারণ, দ্বর্গায় কালিদাস নাথ মহাশয় উল্লিখিত “শপাটবিবরণ” 


শীর্ধক প্রবন্ধীবলীর লেখক । তিনি তখন উক্ত পত্রিকার সংশ্রবে কাধ্য করিতেন এবং বঙ্গাদেশীয় বৈষ্চব-শ্রীপাট- 
গুলিতে যাইয়া, স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট হইতে প্রচলিত প্রবাদাদি সংগ্রহ করিয়া, শ্রীপতিকায় লিখিবার 
জম্য শ্রীল শিশিরবাবু কর্তৃক প্রেরিত হন। তিনি অনেকগুলি শ্টপাটে যাইয়া, যেখানে যাহা সংগ্রহ করিতে 
পারিক্লাছিলেন, সেইগুলি প্রবন্ধাকারে লিখিয়৷ ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করেন। কালিদাস নাথ মহাশয় বৈষ্ণব 
সাহিত্য ও ইতিহাস-তন্ব প্রভৃতি লইয়া! বছ কাল ধরিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন । অনেক প্রাচীন বৈষব গ্রন্থ 
তিনি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। সুতরাং তিনি যা তা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহ! বিশ্বাসযোগ্য নহছে। 
তাহার সংগৃহীত শ্রীপাটের বিবরণ, স্থানবিশেষে গ্রস্থাদিতে লিখিত বিবরণের সহিত না মিলিলেও, বাহারা 
বৈষ্ণব সাহিত্যাদি লইয়। চর্চা করেন, তাহাদিগের 'অন্সম্ধানের সুবিধার জন্ত, গ্রপত্রিকায় প্রকাশিত হুয়। 

অগ্রন্থীপের গো'পীনাঁথের সেবা বাসুদেব ঘোষের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া! যে কবিতাটা কালিদাঁসবাবু সংগ্রহ করেন, 
তাহা ১২৩৯ সালে রচিত, সুতরাং “অতি প্রাচীন” নহে, তাহ। বুঝিবাঁর ক্ষমত! যে কালিদাসবাবুর ছিল, তাহা 
'অবিশ্বাম করিবার কোন হেতু পাওয়া যায় না। থুব সম্ভবতঃ তিনি ভ্রমবশতঃ “অতি প্রাচীন” লিখিয়া 
থাকিবেন। যাহা হউক, হগ্রন্বীপের গোপীনাথের সেবা যে গোবিন্দ ঘোষ "প্রকাশ করেন, ইহা! যখন 
সর্ববাদিসম্মত, তখন ইহা লইয়া অনর্থক বাদানুবাদ করিয়া কোন লাভ নাই | নিয়ে আমর! গোবিন্দ ঘোষের 
কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি । | 

মহাপ্রভ় সঙ্লাস গ্রহণের পাঁচ বৎসর পরে জননী ও জাহ্নবী দর্শন করিয়া, প্রীবৃন্দাবনে যাইবার মানসে যখন 
নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আগমন করেন, তখন গোবিন্দ ঘোঁষ, হয় নীলাচল হইতে তাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, 
কিংবা তিনি গৌড়ে আসিলে, সেখান হইতে তাহার সঙ্গী হন। কোন এক স্থানে ভিক্ষা গ্রহণের পর মহাপ্রভু 
মুখশ্ুদ্ধি চালে, গোবিন্দ গ্রামে যাইয়া একটী হরিতকী সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং অদ্ধেক প্রতুকে দিয়া 
"পরার বস্থাঞ্চলে বান্ধিয়া রাথিলেন। পরদিবস প্রভু পুনরায় হরিতকী চাহিলে, গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ অপরাধ 
তাহাকে দিলেন। “এত শীঘ্র কোথা হইতে মুখশুদ্ধি সংগ্রহ করিলে?” জিজ্ঞাস। করায় গোবিন্দ সরলভাবে 
সকল কথা বলিলেন। প্রভূ তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,--.“গোবিন্দ, এখনও তোমার সঞ্চয়-বাসনা যায় 
নাই। অতএব তুমি আমার সঙ্গে যাইতে পাইবে না।” মহ্থাপ্রতুর মুখে এই কঠিন কথা শুনিয়া গোবিন্দের 
মস্তকে যেন বঙ্জাঘাত হইল, তিনি হাহাঁকার করিয়! ভূতলে লুষ্তিত হইয়! পড়িলেন। 

গোবিন্দের অবস্থা দেখিয়া প্রস্থুর চকুদ্বয় ছলছল হইয়া আসিল। তিনি গোবিন্দের অঙ্গে শ্রীহত্ত বুলাইয়া 
গদ্গদ ম্বরে বলিতে লাগিলেন,--"গোবিদ্দ, তুমি ছুঃখিত হইও না । তোমার ছার শ্রীভগবানের অপার মহিমা 
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গ্রচার কারবার ওগ্তই তোমাকে আপাততঃ ত্যাগ করিতেছি। বস্তরতঃ তোমার সঞ্চয়*বাসনা আদৌ নাই, 
আমার ইচ্ছায় ওরূপ হইয়াছিল। তুমি এখানে থাক। আমি শীপ্রই আবার তোমার কাছে আসিব, তখন 
আর তোঁমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায়ও যাইব না। তখন বুঝিতে পারিবে, কেন আগাত-ৃষ্টিতে তোমাকে এই 
দণ্ড দিতেছি ।” এই ভাবে প্রবোধ-বাক্য দ্বারা সাত্বনা করিয়া প্রভু গোবিন্দকে অগ্রত্থীপে রাখিয়া তক্তগণ সহ 
চলিয়া! গেলেন । তখন গোবিন্দ গঙ্গাতীরে একখানি কুটীর বাদ্ধিয়, সেখানে রহিলেন এবং দিবানিশি ত ভজন সাধন 
করিতে লাগিলেন । 
একদিন সন্ধ্যার সময় গোবিন্দ গঙ্গাতীরে বসিয়া! ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এমন সমম্ন কি একখানি আোতে 
ভাসিয়া আসিয়! তাহার গাত্র স্পর্শ করিল। শবদাহের দগ্ধ কাষ্ঠ ভাবিরা গোবিন্দ উহা তীরে উঠাইয়| 
রাখিলেন। রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন প্রভু আসিয়া বলিতেছেন,---“গোঁবিন্দ, পোড়া কাঠ ভাবিয়া যেখানি তাবে 
উঠাইয়! রাখিয়াছ, উহা পোড়া কাঠ নহে, একথানি কাল পাথর। উহা কুটারে আনিয়া রাখিয়। দাও । আমি 
শীঘ্রই আসিতেছি |” 
পরদিন প্রাতে শবা৷ ত্যাগ করিয়াই গোবিন্দ গঙ্গাতীরে গেলেন, এবং পৃর্নদিন যাহা! পোড়া কাঠ বলিয়া 
মনে হইয়াছিল, সেখানি প্রক্কতই কাল পাথর দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি পাঁথরখাঁনি সযঞে 
কুটীরে আনিয়! রাখিয়া! দিলেন এবং শ্রাগৌরাঙ্গের আগমন প্রতীঙ্গ! করিতে লাগিলেন । 
সত্যই একদিন শ্্রপ্রভু বহু তক্ত সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ভক্তগণ সহ প্রভুকে পাইয়া গোবিন্দ 
যেমন আনন্দিত হইলেন, তেমন তাহাদিগকে কি করিয়! ভিক্ষা দিবেন ভাবিয়া বাঁকুল হইয়। পড়িলেন। কিছু 
বেশী ক্ষণ তাহার ভাবিতে হইল নাঁ। কারণ, ক্ষণকাঁল পরে তিনি দেখিলেন, গ্রামবাসীরা নানাবিধ আহারীয় 
দ্রব্য সহ আসিতেছেন। প্রভুর এই কূপ! দেখিয়! গোবিন্দের দয় ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইল ; তিনি মনের সাধে 
প্রত্বকে তিক্ষা করাইলেন এবং শেষে তক্তগণ সহ নিজে প্রসাদ পাইলেন । 
তখন প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,_“পাথরখানি কোথায়? উহ| দ্বারা শবিগ্রহ নির্শিত হইবে, এবং তুমি 
তাহার সেবাইত হইবে।” প্রভুকে পাইয়া পাথরখানির কথা গোবিন্দ একেবারে ভুলিয়৷ গিয়াছিলেন। 
শীগৌরাঙ্গের মুখে পাথরের কথ। শুনিষ্না তিনি বিশ্ময়ে অতিভূত হইলেন। 
,. পরদিবস একজন ভাস্কর আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীগ্রহ্ তাহার দারা অতি অল্প সময়ের মধো 
সুনারশ্রীবিগ্রহ নির্মাণ করাইলেন, এবং নিজ হস্তে শ্ররীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঠাকুরের নাঁম রাখিলেন, 
_-“শ্রীগোপীনাথ”। এইরূপে “অগ্রথীপের গোপীনাথ” প্রকাশ পাইলেন। 
তখন প্রভু বলিলেন,-“গোবিন্দ, তুমি এই ঠাকুরের সেবা কর, আর আমার বিরছ্জনিত 
পাইবে না” ইহাই বলিয়া প্রভু ভক্তগণ সহ যাইবার জগ্চ গ্রস্ত হইলেন। 
কিন্তু গোবিন্দ ধেধ্য ধরিতে পারিলেন না; গ্রীগৌরাঙ্গকে তিনি মন প্রাণ সমস্তই সমর্পণ করিয়াছেন, 
গৌরাঙ্গ ব্যতীত তিনি আর কিছুই জানেন না, কাজেই গোপীনাথের দিকে তীহাঁর নন ফিরাইতে পারিলেন 
না,স্তিনি প্রতুর বিরহের কথ| ভাবিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । 
তথন প্রন তাহাকে কাছে বসাইয়া মধুর কথায় সাববনা দিতে লাগিলেন এবং শেষে বলিলেন, --"গোঁবিন্দ, 
অধৈধ্য হইও না। ভোদা দ্বারা শ্রীভগবান্‌ জীবকে দেখাইবেন, তিনি কিরূপ তক্তবৎদল। এরনপ ভাগা লাভ 
সহজসাধ্য নহে। আমার কথা শুন, মন প্রাণ দিয়া গোপীনাখের সেবা কর, ইহাতে মনে শাস্তি পাইবে, 
জীবের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হুইবে।” তাঁার পর বলিলেন,_-“আর এক কথী। তৌমায় বিবাহ 
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করিতে হুইবে। ইহাঁও এই লীলার একটা অঙ্গ। কেন বিবাহ করিতে বলিতেছি, তাহা পরে জানিতে 
পারিবে ।” 

এইরূপে নানারূপ সাস্বনাবাক্য বলিয়া! এবং গোঁবিন্দকে সেথানে রাখিয়া প্রভু ভক্গণ সহ চলিয়! গেলেন । 

প্রভুর আজ্ঞাক্রমে গোবিন্দের বিবাহ করিতে হইল । তীহারা ছুই জনে মনপ্রাণ দিয়! ঠাঁকুরের সেবা 
করিতে লাগিলেন । ক্রমে গোবিন্দের একটী পুত্র হইল। দ্রর্ভাগাক্রমে গোবিনের স্ত্রী শিশু সম্তানটা রাখিয়া 
পরলোক গমন করিলেন। গোবিন্দ পূর্বে গোপীনাথের সেবা লইয়া ছিলেন, এখন শিশু পুত্রের সেবার 
তারও তাহার উপর পড়িল। ইহাতে গোবিন্দ বিব্রত হইয়া! পড়িলেন। ফলে, কথন গোঁপীনাথের এবং কখন বা 
পুত্রের সেবার ত্রুটি হইতে লাঁগিল। এই ভাবে পাঁচ বংসর ঢই জনের সেবায় কাটিয়া গেল। এই সদয় 
রসিকশেখর গোবিনের পুত্রটীকে হরণ করিলেন ! 

ইহাতে গোবিন্দ অত্যান্ত নন্ীহত হইয়া গোঁপীনাঁথের সেবা বন্ধ করিলেন, এবং নিজে অনাহারে প্রাণ 
বিসর্জন দিবার জ্চ গোপীনাথের সম্মুথে হতা৷ দিয়! পড়িয়া রহিলেন | 

ফলকথ1, গোপীনাথের উপর রাগ হইয়াছে ₹ ভাবিতেছেন,_“কি অন্তায় ! আমি দিবানিশি ঠাকুরের 
সেবা করি, আর ঠাক্র এমনই অকৃতজ্ঞ যে, আমার বুকের ধন পু্রটাকে লইয়া গেলেন!” ক্রমে মন অধিক 
অস্থির হইল, সেই সঙ্গে ক্রোধের মাত্রা ও বাড়িয়া গেল। তখন ভাবিতেছেন, “কেমন জঙ |! যেমন আমার 
বুকে শেল ছানিলে, তেমনি অনাহারে থাক ?” 


এই ভাবে সারা দিন কাটিয়া গেল। তখন গোগীনাথের কথ। কহিতে হইল । তিনি বলিলেন,--“বাঁপ । 
আমি যে ক্ষুধায় মবি। তোমার দেহে কি এক বিন্দু মায়া-মমতা নাই ?” গোঁপীনাথের কথায় গোবিন্দ লঙ্্া 
পাইয়া বলিতেছেন,_-“আমার কি আর ক্ষনতা 'আছে যে, তোমার সেবা করিব? "আনি চারি দিক অন্ধকার 
দেখিতেছি ; আমা দ্বারা তোমার আর সেবা হইবে না।” ইহাতে গোপীনাথ ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, 
--“লোকের বদি একটা ছেলে মরে, তবে কি সে অপর ছেলেকে 'অনাহারে রাখিয়া বধ করে ?” 


গোবিন্দ আর কথা কাটাকাটি করিতে পারিলেন না । শেষে একটি কথ! তাহার মনে হইল; তিনি 
ধীরে ধীরে বলিলেন,--“জানি, তুমি আমাব সর্বাঙ্গন্থন্দর পুর, কিন্ত তুমি কি পুের প্রকৃত কাঁজ করিবে? 
--আমার মৃত্যুর পর কি আমার শ্রাদ্ধ করিবে ? 

গোপীনাথ অমনি "তথাস্ত্” বলিয়া উঠিলেন; তার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন,__-"আমি প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি, শান্্মতে তোমার শ্রাদ্ধ করিব” গোবিন্দের মৃতার পর গোপীনাথ প্রকৃতই কাছ! গলায় দিয়া নিজ 
হাতে পিগু দান করিয়াছিলেন ; এবং এখনও প্রতি বৎসর হস্তে কুশ বান্ধিয়া শ্রা্ধ করিয়া! থাকেন । 


গোবিন্দ ঘোষের জীবনীতে জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছিলেন,_-“গোঁবিনদ ঘোষের! কায়স্থ ছিলেন, সদেগাপ 
ছিলেন না ।” জগদ্বন্ধ বাবুর লেখার মধ্যে &ঁ কথা পাঠ করিয়া মামরা বিস্মিত হইয়াছিলাম | যে গোবিন্দ, 
মাধব ও বান্থু ঘোষ তিন ভ্রাতা উত্তর-রাড়ীয় কায়স্থ বলিয়া বহুকাল হইতে জানিত, ধাহাদিগের বংশাবলী 
এখনও বাঙ্গাল! ও বিহারের নানা স্ানে বাস করিতেছেন, দিনাজপুরের মহারাজের! যে বংশোদ্ভূত বলিয়া 
গৌরব বোঁধ করেন, তাহাদিগের স্বপ্থে জগদ্ধদ্ধবাবু হঠাৎ এরূপ মস্তবা প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া বিশ্মিত 
না হইয়া থাক! যায় না। এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া শেষে : জানা গেল যে, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তীহার 
বিঙ্গভাষা ও সাহিতা? গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন, "ম্রবিখাত নবন্বীপবাসী কীত্তন-গায়ক গৌরদাসের মতে 
ইহার! সদেগাপজাতীয় ছিলেন ।” 
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বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে সেন মহাশয় এইকপ মানহানিজনক কথা কখনই প্রকাশ করিতেন 
না। অবশ দিনাজপুরের মহারাজের স্যায় কোন মহান্ুতব ব্যক্তি এইরূপ কুৎসা প্রচারের জগ্ কিছুমাত্র বিচলিত 
হইবেন না, সে বিশ্বাস সেন মহাশয়ের আছে বলিয়াই তিনি এরূপ একটা অলীক কথ! লিপিবন্ধ করিতে 
সাহসী হটয়াছেন সন্দেহ নাই । দীনেশবাবুর এই ব্যবহারে বান ঘোষের বংশীয়দিগের কোন ক্ষতিই হইবে না, 
কিন্ত সেন মহাঁশয়ই এই জন্ত সাধারণের নিকট অশ্রন্ধেয় হইবেন। 

৬। €গাবিন্দ চত্রতবর্তা গোবিন্দ চক্রবর্তীর বাড়ী বৌরাকুলী; পূর্বনিবাস মন্থলা । ইনি 
শ্ীনিবাসাঁচাধ্যের শিষ্য । সর্বদা প্রেমে বিহ্বল থাকিতেন ; গীত-বাছ্েও সথনিপুণ ছিলেন । আচার্য প্রভুর যে 
কয়েক জন প্রধান শিষ্য ছিলেন, গোবিন্দ চক্রবর্তী তাঁহাদের অস্কতম । যথা, ভক্তিরত্বাকর, ১৪শ তরঙে-- 

পআচার্ধোর অতিপ্রিয় শিষ্পু চক্রবর্তী । গীত-বাগ্ঘ-বিগ্ভায় নিপুণ--ভক্তিমুষ্টি ॥৮ 

শত্রীরাধাবিনোদ যুগল বিগ্রহের অভিষেকোংসব উপলক্ষে গোবিন্দ চক্রবস্তী তাহার বোঁরাকুলী গ্রামের 
বাটীতে মহামছোৎসবের বিপুল আয়োজন করেন। অভিষেকোত্সবের নিদ্দি্ই তারিখের কিছুদিন পূর্বে 
গোবিন্দ চক্রবর্তী তাহার গুরুদেব ও প্রধান প্রধান গুরু-ভাইদিগকে এবং ঠাকুর মহাঁশয়কে নিজবাটাতে আনাইয়া 
মহোৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন । সর্বত্র নিমন্ত্রণ-পত্রী পাঠান হইল। নির্দিষ্ট দিবসের পূর্ব তারিখে 
খড়দহ হইতে নিতানন্দ-তনয় বীরচন্্র, শাস্তিপুর হইতে অ্ৈভ-পুত্র কৃষ্ণ মিশ্র, অস্থিকা হইতে হৃদয়ানন্দের শিষ্য 
গোপীরমণ, শ্রীথণ্ড হইতে রঘুনন্দনাত্ম্ত ঠাকুর কাঁনাই, কণ্টকনগর হইতে গদাধর দাসের শিষ্য যছুনন্দন, গদাধর 
গোসাঞ্চি-শিষ্য নয়নানন্দ মিশ্র প্রভৃতি বহু আার্ধা ও মহান্ত হ্ব স্ব গণ সহ আসিলেন। আচাধ্য প্রভু শ্রীবিগ্রহ 
পূর্বেই আনাহিয়াছিলেন। যথাসময়ে সকলের অনুমতি লইয়া তিনি শ্টীরাধাবিনোদের অভিষেক কায সম্পন্ন 
করিলেন। তংপরে ঠাকুর মহাশয় সদ্লনলে আসরে নামিলেন। নরহরি চক্রবন্তী মহাশয় কীর্তনানন্দের যে 
মনোমুগ্ধকর বর্ণনা করিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্ধ- করিবার লো সম্বরণ করিতে পারিলাম না । যথা, ভক্তি- 
বতাকর, ১৪শ তরঙছে- 

“হ্যামাদাস দেবী গোকুলাদি সভে আইলা । হইয়া সুসজ্জ সঙ্ীর্তনারস্ত কৈলা ॥ 


শ্যামাদাস দেবীদাস বাজায় মুদঙ্গ । তাহছে উপজয়ে কত রসের তর ॥ 
ভেদয়ে গগন মৃছ মুদঙ্গের ধ্বনি । কেহে। থির ৫হতে নারে ভাল পাঠ শুনি ॥ 
গোকুলাদি নাঁন। ছাদে রাগ নালাপয়। রাগালাপে উৎকট গমক প্রকাশয় ॥ 
সপ্তন্বর গ্রামাদিক হৈল মুক্তিমান। প্রথমেই করে গৌরচন্জ গুণগান ॥ 
শ্রীনরোত্তমের কগচধবনি মনোহর | বরিষয়ে কি নব অমিয়! নিরস্তর ॥ 
উপমা কি দেবের ঢুল্লভ সন্কীর্তনে। হইলেন পরম বিহ্বল সর্ববজনে ॥ 

তখন- গানমন্ত্রে প্রতু গৌরচন্দ্রে আকধিলা । গণ সহ প্রভু যেন সাক্ষাৎ হইলা |” 


যে দিন ্/ঠনরোত্তন খেতরিতে শ্রীবিগ্রহদের অভিযেকোৎসবে শ্বদ্গ সহ প্রাণ উ্ঘাড়িয়া কীর্তনের রোল 
তুলিয়াছিলেন, সে দিনও ভক্তদিগের এনে সুধু যে এইরূপ ভাখের উদয় হইয়াছিল, তাহা নহে 7 তাঁহারা ক্ষণ 
কালের জগ্ট প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন নে, জীগৌরাঙ্গ গণস্হ আসিয়! কীর্ভনে যোগদান করিয়াছেন । যথা, 
নরোভম-বিলাল, গম বিলাসে- 
“নরোস্তম মস্ হৈয়া গৌরগুণ গায় । গণসহ 'অধৈর্ধা হইল! গৌররায় ॥ 
নিত্যানন্দ "চৈ শীবাঁস গদাঁধর | এসুরারি স্বরূপ হরিদাস বক্রেস্বর ॥ 
জগদীশ গৌরীদাস 'আদি সব! লৈয় ৷ ছৈল! সর্বনয়নগোটির হর্ষ ইয়া |” 


[ ১১৫] 


ইহাতে "সবে আত্ম-বিন্মরিত ছৈল! সেই কালে,” 'গবং সকলেরই বোধ হুইল “যেন নবন্ধীপে বিলসয়ে কুতৃহলে |” 
তাঁহার! চাক্ষুষ দেখিতে লাগিলেন যে, পরিকরবর্গ সহ শ্রীপ্রভূ উপস্থিত 'ভক্তদিগের সভিত মিলিয়। মিশিয়া নৃত্য- 
গীতে বিভোর হইয়াছেন, যথ! - 
প্বৃত্য-ভঙ্গী ভূবন-মাদক মোদভয়ে | চরণ চালনে মহী টলমল করে ॥ 
এরকটাপ্রকট ছুই হৈলা এক ঠাঞ্জি। কি মত্ত নৃত্যাবেশে দেহস্ৃতি নাই ॥ 
কে বুঝে গ্রন্থুর এই অলৌকিক লীলা । যৈছে গ্রকটিল! তৈছে অন্তর্দান হৈলা ॥” 
গণসহ প্রভুর অন্তর্দানে ভক্তের। “ধরিতে নারয়ে ধের প্রেমায় বিহ্বল ।” 
ইঞছাঁর ফলে-- “গ্রাতু বীরচন্দ্র নৃত্যাবেশে স্থির হেয় । করয়ে ক্রন্দন নবোত্বমে আলিজিয়! ॥ 
হইল পরম প্রেম-মাবেশ সভার। কেবা কারে আলিঙ্গয়ে লেখ! নাই তাঁর ॥ 
আত্ম-বিম্মরিত সবে ভূমে গড়ি যায় । কেহ কেহ কাদিয় ধরয়ে কারু পায় ॥” 
ক্রমে সঙ্গীর্তন থামিয়া গেল এবং সুস্থির হইয়া সকলে শ্রীরাধাবিনোদের প্রাঙ্গণে বসিয়৷ রাধার ও চৈতন্ 
চরিত্র আস্বাদন করিতে লাগিলেন। এই সময়-- 
“চক্রবন্তি-গোবিন্দের দেখি ভাবাবেশ। সবার অন্তরে হৈল উল্লাস অশেষ ॥ 
শ্রীাবক-চক্রবন্থী হৈল তার খ্যাতি । কেবা ন! গ্রশংসে দেখি প্রেমভক্তি রীতি ॥” 
গোবিনা চক্রবর্তীর এই “ভাবক-চক্রবস্তী* নাম সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে আচাধ্য প্রভুর শাখা-গণনায় আছে-_ 
“আর শাখা হয় শ্ীগোবিন্দ চক্রবন্তী । ভঙ্নে ধাহার নাম ভাবক-চক্রবন্তী ॥৮ 
তথ। 'অন্থরাগবলীতে-- 
দ্রীযুক্ত গোবিন্দ চক্রবর্তী মহাশয় । ভাবক-চত্রবর্তী বলি প্রভূ যাঁরে কয় ।” 


“কর্ণানন্দ' গ্রন্থেও আছে-_ 
“প্রভু কপ! কৈল গোবিন্দ চক্রবর্তী নাম । বালাকালেতে ধি"ছো! ভজন অনুপাম ॥ 


প্রেমমুদ্তি কলেবর- বিখ্যাত ধার নাম। ভাবক-চক্রবর্তী খ্যাতি বোরাকুলিগ্রাম |” 
শ্রীগোবিন্দ চক্রবন্তী অনেক সময় খেতরি যাইয়! সক্ধীর্ভনানন্দে যোগদান করিতেন। সেই জন্ক নরোত্তম- 

বিলাস গ্রন্থতি গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। খেতরি মহোৎসবের পরে বীরচন্দ্, রঘুনন্দন, আচাধ্য প্রভু 
প্রহৃতি অনেকেই চলিয়! গেলেন ; এমন কি, নরোস্কমের অভেদাত্বা। রামচন্দ্রও তাহার গুরুদেবের সহিত যাঁজি- 
গ্রামে গমন করিলেন। যাইবার সময়, নরোত্তমের কষ্ট হইবে বলিয্! আঁচাধ্য প্রত কয়েক জনকে তাহার নিকট 
রাখিয়। গেলেন । যথা 

“হরিরাম, রাঁমকৃষ, গঙ্গানারায়ণ। শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী, শ্রীগোপীরমণ ॥ 

বলরাম কবিযাঞ্ঈ আদি কতজনে। আচাধ্য রাখিলা মহাশয় সন্িধানে |” 
কিছু দিন পরে রামচন্দ্র প্রভৃতি ফিরিয়া আসিলেন। তথন ঠাকুর মহাশয়-- 

প্শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী আদি সবে কন। 'শীঘ্ব করি একবার যাহ সর্বজন ॥ 

যগ্ঘপি যাইতে কার মন নাহি হয়। তথাপিহ গেল! আজ্ঞ! লংঘনের ভয় |” 
ইহার পরে শ্্রীনিবাসাচার্ধা রামচন্ত্রকে সঙ্গে লইয়! বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে তাহাদের ব্রজধাম-প্রাপ্ডতি হইল । 
নরোত্তম এই সংবাদ পাইয়! মরমে মরিয়া গেলেন। কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিলেন না । শেষে তাহার 
শিষ্য গঙ্কানারায়ণ, রামক্ণ প্রভৃতির বিশেষ অঙ্থরোধে তিনি বুধরি হইয়া গাস্ভীলায় যাইয়া দিন কতক থাকিতে 
স্বীকৃত হইলেন ; এবং শেষে একদিন গোবিন্দ কবিরাজ প্রভৃতি সহ পল্প। পার হইয়া! বুধরি গমন করিলেন। 

“বুধরি গ্রামেতে একদিন স্থিতি কৈলা। গ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী আদি তথা আইলা” 
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সেখানে অতি সুমধুর বাক্যে সকলকে প্রবোধ দিয়া এবং সারাদিনরাজি শ্রীনাম-কীর্ডনে কাটাইয়া, পরদিবস 
নরোন্তম গণগহ গাভীলায় ফিরিয়া! গেলেন $ এবং সেখানে মতি আশ্চ্ধ্যরূপে তিনি অস্তরধধান করিলেন। তখন 
সকলে থেতরি আসিয়া সম্মিলিত হইলেন, এবং প্রভুর প্রাঙ্গণে সংকীর্বন আরম্ভ হইল। 
“দেবীদাস গৌরাঙ্গ গোকুল আদি যভ। গীত বাছ্ে সবাই হইল! উনমত ॥ 
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী আদি কত জন। মহাঁমস্ত হৈয়া সবে করয়ে নর্বন ॥ 
প্রীনিবাসাচাধ্যের শিষ্যদিগের মধো আঁট জন কবিরাজ ও ছয় জন চত্রুবর্তী প্রধান। এই চক্রবর্তীদিগের 
মধো গোবিন্দ চক্রবর্তী সন্বন্ধে “কর্ণানন্দ' গ্রন্থে এইরূপ আাছে। যথা-- 


“চক্রবর্টি-শ্রেষ্ঠ বি"হে। শ্রীগোঁবিন্দ নাম । কি কহিব তাঁর কথ! সব অনুপাম ॥ 
কায়মনোবাক্েতে প্রভূ করে সেবা । প্রভুপদ বিনা যিহে। ন জানে দেবীদেব! ॥” 


গোবিন্দ চক্রবর্তী পদকর্তাও ছিলেন । তবে তিনি *শোবিন্দদাস*ও “গোবিন্দদাঁসিয়া” ভণিতা দিয়া পদ- 
বচন! করিয়াছিলেন বলিয়া, তীহার কোন কোনও পদ গোবিন্দ কবিরাজের পদের সহিত এরূপভাবে মিশিয়। 
গিয়াছে যে, উহ বাছিয়া বাহির করা অসম্ভব । পদকর্নতরুর চতুর্থ শাখার ৯ম পল্লবে ওশ্রীরাধার দ্বাদশমাঁসিক 
1নযহ” বর্ণনের একটা স্মুদীর্ঘ পদ আছে। পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িত। বৈষ্বদাঁস এই পদটীর শেষে এইরূপ মস্তবা 
'গকাশ করিয়াছেন,--অত্র চাতৃশ্বান্ং বিষ্ভাপতিঠকুরশ্ত ততো মাসঘয়ং গোবিন্দকবিরাজ-ঠকুরস্ত, ততোহ্ব শিষ্ট- 
মাসযটকং গোবিন্দচক্রবন্তিঠককুরন্ত বর্ণনং 1” অর্থাৎ দাদশ সংখ্যক পদের মধ্যে প্রথম চারিটী বিগ্তাপতিকৃত, 
শৎপরনস্তী দুইটী পদ গোবিন্দ কবিরাজ বিরচিত এবং অবশিষ্ট ছয়টা পদের রচয়িতা গোবিন্দ চক্রবর্তী । 


শ্রীঘৃক্ত অচাতচরণ চৌধুরী তন্বনিধি মভাঁশয় 'অনুমান করেন,-_-“এই বারমান্তার পদগুলি বিগ্তাপতির 
ছিল; কালক্রমে তাহার লোপ হওয়াতে কবিরাজ ঠাকুর ভাহা পূর্ণ করেন ; এবং তাহাও অপূর্ণাবস্থায় 'গ্রাপ্ 
হওয়াতে চক্রবর্তী ঠাকুর কর্তৃক ছয়টী পদ রচিত হয় 


বগীয় সভীশচন্দ্র নায় মহাশয় লিখিয়াছেন,-প্তন্বনিধি মহাশয়ের এই অনুমান আমরা গ্রকৃত বলিয়। গ্রহণ 
করিতে পারিতেছি না । গোবিন্দ চক্রবন্তী বে গোবিন্দ কবিরাজের গুরু-ভাই এবং সমকালীন ব্যক্তি, বোধ 
হয় সেই কথাটা বিশ্বত হওয়াতেই সুবিজ্ঞ তত্বনিধি মহাশয়ের ও অনুমানে ভ্রম হইয়। থাকিবে ।” সতীশ 
নাবুর মতে,--“গোবিন্দ চক্রবর্তী তাহার গুরু-ভাই গোবিন্দ কবিরাজের সহিত পরামর্শ করিয়াই বিষ্ভাপতির 
“গাবই সব মধুমাস” ইত্যাদি অসম্পূর্ণ পদের বাঁকি অংশ ভাগাভাগি করিয়া পূরণ করিয়াছিলেন, ইহাই 
অনুমান হয় $ নতুবা গোবিন্দ কবিরাজ এ পদের পূরণ করিতে যাইয়! শুধু ছুই মাসের বর্ণনা করিয়াই 
দাণস্ত হইবেন কেন, কিংবা ভিনি বাকি আাট মাসের বর্ণনা! করিয়। থাকিলে শেষ ছয় মাসের বর্ণশ। গোবিন্দ 
চক্রবর্তীর নিকট 'অগ্রাপ্য হইবে কেন, ইহ! একান্ত ভর্বোধ্য বটে ।” 


ধিনি বিগ্যাপতি ৪ গোনিন্দ কবিরাজের ন্তাঁয় মহাঁকবিদ্বয়ের সহিত এক আসরে নামিয়। আপনার 
কৃতিত্ব দেখাইতে পশ্চাদ্‌্পদ্ হন নাই, এনং তাহাদের সহিত তুলনায় আপন পদ-গৌরব অক্গুঞ্ণ রাখিতে সমর্থ 
হইয়াছেন, তিনি যে একজন সাধারণ দরের কবি ছিলেন না, ইহা দ্বারা তাহা সগ্রমাণ হইতেছে । 

2গাবিন্দ ফবিরাজ- স্বর্গীয় সতীশচঙ্জ বায় মহাঁশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় গোবিন্দ কবিরাজের 
কথ! লিখিতে গিয়া প্রথমেই বলিয়াছেন,--ঞ্ভ্রীমহাগ্রভূর পরবর্তী বৈধব পদকর্তাদিগের মধ্যে গোবিন্দ 
কবিরাজ সর্বাপেক্ষ। প্রসিদ্ধ । ভক্কিরত্বাকর, প্রেমবিলায়, বাঙ্গাল! তক্তমাল গ্রাভৃতি অনেক গ্রন্থেই তীহার 
উল্লেখ দেখা যায়। তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তীছার জন্ম-মৃত্যু ও জীবনের প্রধান প্রধান 
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খটন! সঙ্থন্ধে ই সকল গ্রন্থে কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া ধায় না। সারমাক্ত ধা! কিছু পাওয়া যায়, উহার 
মধ্যেও অনেক অনৈক্য আছে; সুতরাং মহাকবি গোবিস্দাসের জীবন-বৃত্তান্ত অনেক পরিমাণেই সন্দেহপূর্ণ 
মনে হয়।” 

সতীশবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা কেবল গোবিন্দ কবির়াক্ত বলিয়া নহে, 'অনেক গ্রাচীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি- 
দিগের সঙ্গন্ধেই গ্রাযোজা। তখনকার লোকেবা ইতিহাস লিগিবার বড একটা গ্রায়োজনীয়তা অন্ুভন 
করিতেন না। বিশেষতঃ সমসামদ্ষিক গ্রন্থকারেরা ভাবিতেন, এবং কেন্ধ কেহ বলিয়াও গিয়াছেন যে, সকলেই 
যখন এই সকল ঘটন! অবগত আছেন, তখন উন! লিখিয় গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়। কোন লাভ নাই । কিন্ত 
তাহারা কোন কোনও প্রসিদ্ধনামা বাক্তির নিয় যাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ও স্থিরচিন্তে 
'মন্ুসন্ধান করিয়া বাছিয়! বাচির করিবার ধেধ্যই না মামাদের কোথায়? গোনিল কবিরাজের সঙন্ধেই 
এখানে তাহ! দেখাইবার চেষ্টা করিব । 

সতীশবাবু উল্লিখিত মন্তব্য গ্রকাশ করিয়া, তাহার পরেই লিখিয়াছেন,-"াহা। হউক, জগদবন্ধবাবু গোবিন্দ 
কবিরাজের জীবনরন্তান্ত সন্বন্ধে তীহার গৌরপদ-তরঙ্গিণী গ্রন্থের উপক্রমণিকায় মাহা! লিখিয়াছেন, এ গ্রন্থথানি 
ইদানীং হুঙ্াপ্য হওয়ায়, £ বিবরণটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও, অন্ুলন্ধিৎসু পাঠকদিগের সুবিধার জন্য আমরা 
নিয়ে উদ্ধত কারয়৷ দিলাম ।” 

ইহাতে কেবল যে অন্ুসন্ধিৎসু গাঠকদিগেরই সুবিধা হইল, তাহা নহে; সভীশবাবুর পরিশ্রমণ্ড থে 
'অনেকট! লাঘব হইল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । কিনব তিনি বদি সামান্ন একটু কষ্ট শ্বীকার করিয়া 
জগদ্বন্ুবাবুর লেখাঁটী মনোযোগের সহি পাঠ করিয়া দেখিতেন এবং জগদ্বন্ধুবাবুর ভ্রমগ্ডলি সংশোধন করিয়া 
লইতেন, তাহা হইলে আজ আমাদের এই সম্বন্ধে কোন মন্তুব্য গ্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইভ না। 
সতীশবাবুর ন্যায় একজন বিচক্ষণ বিজ্ঞ বৈষণব-সাহিতাকের সম্বন্ধে কেন এরূপ কথ! বলিতে বাধ্য হইলাম, 
আহার কারণ দিতেছি । 

গোবিন্দ কবিরাজের পিতার নাম বে চিরঞ্জীন সেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্ত এই 
চিরঞ্লীব সেন সম্বন্ধে ছুই স্থানে ছুইরূপ কথ। পাঁওয়। যাইতেছে । প্রথমতঃ টৈতন্তচরিতামৃতে আছে-_ 

“মুকুন্দদাস, নরহরি, শ্রারঘুনন্দন।  খগ্ডবাঁসী চিরঞ্জীব 'আার স্থলোচন ॥” 
'মাবার গ্রেমবিলাসে দেখিতেছি, রামচন্ত্র কবিরাজ শ্রানিবাসাচাধোর নিকট এই বলিয়া আত্মপরিচয় 
দিতেছেন-- 
“তিলিয়া-বুধরী গরামে জনস্থান হয়। পিতার নাম চিবজ্ীব সেন মহাশয় ॥” 

কাজেই এই বিভিন্ন স্থাননিবাসী চিরঞ্জীব সেন এক, কি বিভিন্ন বাক্তি, তাহাই লইয়| গোল বাধিঙ্গ। স্মৃবিজ্ঞ 
জগছ্বন্ধুবাবু এ কথা উল্লেখ করিয়া লিখিলেন, “ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, খগুবাঁসী চিবন্ীব ও 
বুধরীধাসী চিরজীব ব্বতন্তর ব্যক্তি। এ যুক্তি যে খুব সারবান্, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি আমাদিগের 
বিশ্বাস, এই ছুই চিরঞ্ীবই এক ও অভিন্ন। গোল বড় বিষম, কিন্ত আমর! অনুমিতি-প্রমাণের উপর নির্ভর 
করিয়া গোল মিটাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি ।” 

জগণন্ধবাবু তৎপরে বলিতেছেন,--“আমরা আরও অনুমান করি যে, রাম্চজ্জ ও গোবিন্দের জন্ম কুমার- 
নগর মাতামহালয়েই হুইয়াছিল।” এই বিষয় লইয়। অনেক বিচার আলোচনা করিয়া! শেষে তিনি লিখিলেন, 
--“আমাদের অনুমান নিশ্চয় সত্য হইলে, তাহার ফল এই দাড়ীইস--চিনঞ্ীব সেনের পূর্ববনিবাস শ্রীথণ্ডে : 
শ্বগুরালয় কুমারনগরে |”. 
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এই সুত্রটী ধরিয়া ভদ্র মহাঁশয় অন্ুমিতি-প্রমাণের বলে আরও চারিটী দফ। “সাব্যস্ত করিয়া লইলেন 
এবং শেষে লিখিলেন, ণআমর1 বিবিধ গ্রন্থোক্ত বিবরণের সামঞ্জন্ত করিবার জন্ত উপরে যে সকল অন্ুুমিতি ব| 
যুক্তির শাঁশ্রয় লইয়াছি, তাহ। যে সভ্য, নির্দোষ ও অন্রান্ত, আমর! এরূপ নির্দেশ করিতে সাঁহছুস করি ন। 
এবং আশা করি, আত:পর কোন তত্জ্ঞ ভক্ত ও বৈষ্ণব লেখক এই সকল তন্বের নিভূল মীমাংস! 
করিবেন ।” 

জগদন্থবাবুর এই উক্তি সম্বন্ধে সতীশবাবু লিখিয়াছেন,--“জগন্ব্ধুবাবুর এই সকল অন্ুমিতির নেক 
কথা শুধু কল্পনামূলক হইলেও এইরূপ কল্পনা ব্যতীত কোনও “তববজ্ঞ', “ভক্ত” ও “বৈষব' যে পূর্বোদ্ধত গ্রন্থের 
মাপাতবিরুদ্ধ উক্তিগুলির ইহ! অপেক্ষ! নুমীমাংসা করিতে পারিবেন, এরূপ মনে হয় না। তিনি এ সন্বন্ধে 
যে দীরতা ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, ইহা নিতাজ্ত (প্রশংসনীয় ।” 

এই সকল বড় বড় মহীরধীদিগের বড় বড় উক্তি শুনিয়া, গোল মিটিয়। যাঁওয়। ত দূরের কথা, আমাদের 
মাথার মধো আরও গুলিয়! গেল। তীহাদিগের এ সকল কথা বুঝিবাঁর জন্ক, নুবিজ্ঞ সাক্কিতাক ও পাঁঠক- 
দিগের নিকট আমরা কয়েকটী কথা উপস্থাপিত করিতেছি । 

প্রথমতঃ গ্রেমবিলাস গ্রন্থ-রচয়িতা নিতানন্দ দাঁস শ্রীনিবাসাঁচার্ধ্য প্রভৃতির সমসাময়িক; তিনি 
তৎকালীন ঘটনাবলী যাহ! লিথিয়া। গিয়াছেন, তাহা অনেকটা দ্বচক্ষে দেখিয়া লেখা । এ কথ! জগঘন্ধুবাবুও 
্বীকার করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন,_"প্রেমবিলাস-রচয়িতা ( নিতানন্দ দাস) গোবিন্দ দাসের পিতা 
চিরপ্্রীব সেনের সমসাময়িক লোক। সুতরাং তাহার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। 
ভক্তিরতাকর-প্রাণেতা নরহরি চক্রবস্তী প্রেমবিলাঁস হইতে গোঁবিন্দদাঁসের 'আখায়িকা গ্রহণ করিলেও ভিনি 
প্রেমবিলাসের সকল কথ প্রামাণ্য না হইলে গ্রাহা করিতেন ন! $ কারণ, তিনি গ্রগাট তিহামিক কবি।” 

ভক্তিরত্বাকর, ১ম তরঙ্গে চিরঞ্রীব সেন ও দামোদর কবিরাজ সম্বন্ধে আমরা নিয়লিখিত বিবরণটী 
পাইতেছি--- 

প্ৰামচন্ত্র গোবিন্দ এ ছুই সহোদর । পিতা চিরঞ্ীবস্-মাতামহ দামোদর ॥ 
দামোদর সেনের নিবাস শ্রীথণ্ডেতে ।  যেহে! মহাকবিস্-নাম বিদিত জগতে ॥৮ 

মাঁবার গোবিন্দ কবিরাজ তাহার রচিত পসঙ্গীতমাধব নাটকে” লিখিয়াছেন-_ 

“পাতাল বান্ুকিব্তা! হবর্গে বক্তা বৃহম্পতিঃ। গৌড়ে গোবর্ধনো বক্তা খণ্ডে দামোদরঃ কবি” 
এখানে মামরা পাইতেছি, দামোদর সেনের বাড়ী শ্ীথণ্ডে ছিল। ভক্তিরত্বাকর, ১ম তরঙ্গে আরও আছে-- 
দামোদর কবিরাজ মহাভাগ্যবান।  চিবঞ্জীব সেনে কৈলা কন্ঠা সম্প্রদান ॥ 

ভাগীরঘীতীরে গ্রাম কুমারনগর । অনেক ধেঞ্চব তথ!--বসতি সুন্দর ॥ 

সেই গ্রামে চিরঞ্জীব সেনের বসতি । বিবাঁহ করিয়! খণ্ডে করিলেন স্থিতি ॥ 

কি কহিব চিরঞ্সীব সেনের আখ্যান । থগ্ুবাসী সবে জানে প্রাণের সমান ॥ 

শ্রীচৈতন্ত প্রভুর পার্যদ বিজ্ঞবর | নিরম্তর সন্কীর্তনে উন্মত্ত অন্তর ॥ 

ধথগুবাসী চিরঞীব'--বিদিত সর্বত্র । দীনহীনে কৈল! যেহো৷ ভক্তিরসপাত্র ॥ 

চৈতন্তচরিভামূতে প্রভুর মিলনে ।  বণিলেন খওবাসী চিরঞ্জীব সেনে ॥ 

এখানে আমর। পরিষ্কারভাবে জানিতে পারিলাম যে, চিরঞ্জীব সেনের বাড়ী কুমারনগরে । তিনি 

খগ্ডবাসী দামৌদরের কন্াকে বিবাহ করিয়া, খণ্ড স্বশুরালয়ে আঁিয়! বাঁস করেন। সেখানে তিনি সকলেরই 
প্রিয় ছিলেন এবং সর্ব পগুবাশী চিরসীব+ বলিয়া! পরিচিত ছ্িলেন। তক্তিরড়াকর-প্রণেত1 নয়হরি দাস 
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চিরঞ্জীব সেনের ঠিক সমসাময়িক ছিলেন না,--কিছু পরবর্তী কালের লোঁক। তীহার সময়ে 'খগ্তবাসী চিরঞ্জীব, 
এই চলিত কথা হইতে কাহারও কাহারও ধারণ! হয়, তাঁহার পৈতৃক বাড়ী শ্রীথণ্ডে। ইহ! দেখিয়া তীহা- 
দিগের ভ্রম সংশোধনের 'জন্ত, নরহরি দাস তাহার তক্তিরত্বাকরে উল্লিখিত কবিতাঁয় চিরঞ্ীবের পরিচয় 
বিশদভাবে দিয়াছেন । ইহাই আমাদের মনে হয়। 
জগদ্বদ্ধুবাবু গোবিন্দ কবিরাজের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তিরত্বাকর 
হইতে প্নামোদর সেনের নিবাস শ্রীথণ্ডে” এবং গোবিন্দ কবিরাজের সঙ্গীতমাধন নাটক হইতে ্পাতালে 
বাস্থুকিবক্তা” ইত্যাদি স্থবিখ্যাত শ্লোকটী উদ্ধত করিয়াও কেন যেভিনি চিরপ্রীব সেনের পৈতৃক বাড়ী 
শ্রথণ্ডে ও দামোদর কবিরাজের বাড়ী কুমারনগরে লিখিলেন, এবং সতীশবাবুই বা জগদ্ন্ধুবাবুর এই ভুলটা 
ংশোঁধন না করিয়! কেন যে গ্রহণ করিলেন, তাহা আমর! বুঝিতে পারিলাম না । 
যাহা হউক, ইহার পরে ভক্তিরত্বীকরে দেখিতেছি, একদা শ্রীনিবাস আচাধা যাঁজিগ্রামে নিজ বাটার 
পশ্চিম দিকে সরোবরতীরে নিজগণ সহ বসিয়া ভক্তিশাপ্্রালাপ করিতেছেন, এমন সময় একখানি দোলা 
লট বাহকেরা বিশ্রামার্থ তথায় উপস্থিত হইল । দোলাঁর মধ্যে একটী পরম রূপবান্‌ ঘূঝক সুন্দর বেশভৃষার় 
ভূষিত হইয়! বসিয়া আছেন। দেখিয়া! জানা গেল, তিনি বিবাহ করিয়া নিভবাটা ফিরিয়া যাইতেছেন। 
তাহাকে দেখিয়া আচাধাপ্রু বিশেষ আকৃষ্ট হইজেন, এবং ভাবিলেন ( বথ। ভক্তিরত্বাকর, ৮স তরঙ্গে )-- 
“কি অপূর্ব যৌবন- দেবত! মনে হযু। এ দেহ সার্থক যদি কৃষ্ণেরে ভজয় |” 
শাহার পর সঙ্গের লোঁকদিগকে ঘুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । ইহাঁতে-_ 
“কেহ প্রণমিয়া কহে--এ মহাপণ্ডিত |. রামচন্দ্র নান_কবি-নৃপতি বিদিত ॥ 
দিপ্বিজয়ী চিকিৎসক--ষশহ্থিংপ্রবর | বৈগ্থকুলোষ্ঠব-_বাঁস কুমারনগর ॥” 
এই কথা শুনিয়া মন্দ মন্দ হাশ্ত করিতে করিতে ভ্রীনিবাসাচাধা নিজালয়ে চলিয়া গেলেন । 
রামচন্ত্র নিকটে দোলার মধ্যে বসিয়া ছিলেন। শ্ীনিবাসপ্রভুর কথাবার্ত তাহার কাঁণে গেল; তিনি 
অমনি আচাধ্য প্রভুর পানে চাহিলেন, এবং তাহার ঙেজস্কর ভক্তিমাখা মুত্তি দেখির। তথনই মনে মনে তাহার 
শ্রীপাদপদ্পে আত্মসমর্পণ করিলেন। 
যাঁজিগ্রাম হইতে কুমারনগর বেশী দূর নে । বিশ্রামান্তে লোকজন সহ রানচন্দ্র বাটীতে গেলেন । ঠিনি 
সারা পথ কেবণ মাচাধ্যগ্রভুর কথাই ভাবিতেছিলেন ; বাঁটীতে গিয়াও স্ুস্থির হইতে পারিলেন না”_কথন্‌ 
প্রভুর সহিত মিলিত হইবেন, এই চিন্তাই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কোন প্রকারে দিনমান কাটিয়া 
গেল সন্ধ্যার পরই তিনি পদব্রঞ্জে যাজিগ্রামে ফিরিয়া আপসিলেন এবং এক এাঙ্গণের বাটীতে রহিলেন। অঙি 
প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া আচাধাপ্রসুর বাটান্ডে গিয় উপস্থিত হইলেন এবং তাহার পদতলে 
ছিরমূল তরর গ্ায় পতিত হইয়া বারংবার দগুবৎ করিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস তাড়াতাড়ি রামচন্ত্রকে 
উঠাইলেন এবং হৃদয়ে ধরিয়! গাঁ আলিঙ্গন করিলেন ; তার পরে গদগদম্বরে বলিলেন, 
“জন্মে জন্মে তুমি মোর বান্ধবাতিশয় ৷ অগ্ত বিধি মিলাইলা হইয়া সদর” 
শেষে তুই জনে বসিয়া অনেক কথাবার্তা হইল । 
রামচন্দ্র সেখানে থাকিয়া আচাধ্যপ্রভূর নিকট ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন । তিনি সংস্কৃত ভাধায 
মহাপপ্তিত ছিলেন, শাস্ত্াদিও অনেক অধায়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং মন প্রাণ দিয় দিবানিশি টবষ্ণবগ্রথ 
অধায়ন করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই পাঠ শেষ করিলেন। তথন শ্রীনিবাস শুত ক্ষণে তাহাকে রাধারৃষ্ঃমন্ত্রে 
দীক্ষিত করিলেন। 
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সে সময় রমিচন্ত্র ভ্রাতৃসহ কুমারনগরে বাঁস করিতেছিলেন। শ্রীখণ্ড মাতামহের বা্ী হইতে তাহার! 
কোন্‌ সময় নিজবাটী কুমারনগরে আসিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ কোনও গ্রন্থে পাওয়া যাঁয় না। তবে 
তাহাদিগের শৈশবাবস্থায় চিরজীবের মৃত্যু হওয়ায়, মাতামহের আলয়ে তাহাদিগের অনেক দিন থাকিতে 
হইয়াছিল । সম্ভবতঃ মাতামহের মৃত্যুর পর তাহারা পিত্রালয় কুমারনগরে আসগিয়! থাকিবেন। 
রামচন্ত্রের দীক্ষাগ্রহণের কিছু দিন পরে নবদ্ধীপে শুক্রান্থর ত্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েক জন তক্ত অদর্শন 
হইলেন। তৎপরে কণ্টক-নগরে গদাধর দাস ও শেষে শ্রীখণ্ডে সরকার ঠাকুর সঙ্গোপন হওয়ায় ভক্তমগুলীর 
মধ্যে হাহাঁকার উপস্থিত হইল। শ্রীনিবাস শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং দেশে অতিষ্ঠ হইয়া শ্রীবন্দাবন 
'অভিমুখে ছুটিলেন। প্ীনিবাসের অভাবে তাঁহার শিষ্যসেবকেরা ও অন্তান্ত বৈষ্ণব মহাজনের! চারি দিক্‌ শুক্ময় 
বোধ করিতে লাগিলেন। এই সময় রামচন্দ্র শ্রীথণ্ডে গমন করেন। তাহাকে পাইয়া রঘুনন্দন কতকটা 
আশ্বস্ত হইয়!, করণার্-ব্চনে তাহাকে বলিলেন,--"ভাই, আর ত তিষ্িতে পারিতেছি না । এ সময় আঁচাধ্য 
প্রভুর দেশে আসা নিতান্ত প্রয়োজন । এ কাধ্য তুমি ভিন্ন আর কেহ করিতে পারিবে না। কৃপা করিয়া 
শীপ্ত বৃন্দাঁবনে গিয়া তাহাকে লইয়া এস।% তার পর রামচন্দ্রকে বৃন্দাবনে যাইবার পথ বলিয়া! দিলেন। কারণ, 
রামন্তর পূর্বে আর কখনও বৃন্দাবনে যান নাই। শ্রীথণ্ড হইতে রামচন্দ্র যাজ্গ্রামে আসিয়। দেখিলেন, সকলে 
অর্ধমৃতাবস্থায় রহিয়াছেন। যথা তক্তিরত্বাকর, *ম তরজে-- 
“তথায় রামচন্দ্রে সবে কহে বার বার । শ্্রীনাচার্ধা বিন। সব হৈল 'অন্ধকার ॥ 
না কর বিলগ্থ--শীঘ্র যাহ বুন্দাবন। মাঁচার্ধ্ে আনিয়া রাখ সবার জীবন ॥” 
রামচন্দ্র সকলকে প্রবোধ দিয়া, নিজবাটী কুমারনগরে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহার অনুজ গোবিনকে 
লইয়। নিভৃতে বসিলেন ; ক্রমে জানাইলেন, পরদিবস প্রাতে আচাধাপ্রতুকে আনিবায জন তিনি বৃন্াবনে যাত্রা 
করিবেন। তাহার পর অতিশয় স্নেহের আবেগে বলিতে লাগিলেন_- 
“এবে হেথা বাঁসের সঙ্গতি ভাল নয়। সদা মনে আশঙ্কা উপজে অতিশয় ॥ 
আছয়ে কিঞ্চিৎ ভৌম বহু দিন হৈভে | তাহে যে উৎপাত এবে দেখহ সাক্ষাতে ॥ 
শীঘ্র এই বাসাদিক পরিত্যাগ করি। নির্ষিক্লে অন্থত্র বাস হয় সর্বোপরি ॥% 
পেই পঅগ্ত্র বাস” কোথায়? তাহাও বলিলেন-_ 
“তাছে এই গঙ্গা-পল্মাবতী-মধ্যস্থান। পুণ্যক্ষে্ “তেলিয়া-বুধরি+ নামে গ্রাম ॥ 
অতি গগগ্রাম--শি্ই লোকের বসতি । যদি মনে হয় তবে উপযুক্ত স্থিতি |” 
তাহার পর বলিলেন, বিশেষতঃ-_ 
“শামা তামহের পূর্বের ছিল গণ্তায়াত। সকলে জানেন-_ভেছো সর্বত্র বিখ্যাত ॥” 
স্থতরাঁং সেখানে বাস করিলে সকল রকম সুখ ও সুবিধা হইবে । জ্যেষ্ঠের এই প্রস্তাব গোবিন্দের 
বেশ মনে ধরিল; ভিনি সম্মত হইলেন । কনিষ্টের সম্মতি পাইয়া! রামচন্জ সন্ধষ্ট হইলেন। 
রামচন্ত হঠাৎ বাসস্থান পরিবর্তনের কথা কেন তুলিলেন এবং বদিই বা পরিবর্তনের আবক হইল, 
তবে মাতামহের আলয় শ্রীথণ্ড ছাড়িয়া অস্ত্র, বিশেষতঃ তেলিয়া-বুধরি যাইবার কথা কেন বলিলেন, ইছা এক 
সমন্তা বটে। কিন্তু তক্তিরত্বীকর-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তী মহাশয় রামচজ্জের মনের কথ! টানিয়া বাহির 
করিয়াছেন। দেই ব্যাপারটা একটু গোঁড়। হইতে বলিতে হইতেছে । 
যে দিবস র।মচন্ত্র প্রথমে প্রীনিবাস গ্রতুর পাদপন্সে আত্মসমর্পণ করিলেন, সেই দিন শ্রীনিবাস কথা" 
প্রসঙ্গে নরোজিম ঠাকুরের কথা উত্থাপন করেন । তিনি বলিয়া ছিলেন-_ 


[ ১২১] 
“জন্মে জন্মে তুমি মোর বান্ধযাঁতিশয়। অস্ত বিধি মিলাইলা হয়! সদয়॥ 
এঁছে নরোত্তমে মিলাইল! বৃন্দাবনে। নিরস্তর কেবা না ঝুরয়ে তার গুণে। 
তেঁহ এক নেআর-_তুমি দ্বিতীয় নয়ন। ৌঁহে মোর নেত্র--ভূজঘবয় ছুই জন ॥” 
নরোভমের যশোরাশি তখন চারি দিকে ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। রামচন্ত্রও অবশ্ঠ তাহা শুনিয়াছিলেন। 
কিন্ত তখন তাহার মনোবৃত্তি অন্তরূপ থাকার রামচন্দ্র তাহ। উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আচার্যাগ্রতুর 
মুখে নরোতমের গুণকীর্তন শুনিয়া রামচন্দ্রের মন স্বভাবতই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। 'আচার্ধাপ্রভু তাহা 
বুঝিতে পারিয়!, ঠাকুর মহাশয়ের কাহিনী অর্থাৎ কি প্রকারে তিনি লোঁকনাঁথের সেবা করিয়াছিলেন এবং 
লোকনাথ প্রথমে তাঁহাকে দীক্ষ। দিতে রাজী না! হইলেও শেষে তাহার সেবায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে শিষ্যরূপে 
গ্রহণ করিতে গ্বীরুত হন, ইত্যাদি অনেক কথা! বলিলেন। পরিশেষে 
“হাসিয়া শ্রীআচাধ্য কহে ধীরে ধীরে । মনে যে কহিল! তাহা হইবে অচিরে ॥” 
সেই হইতে সর্ধবদ। ( ভক্তিরত্বাীকর, ৯ম তরঙ্গ )-_ 
প্রান্তর এই চিন্তা করে মনে মনে । স্রীনরোহমের সঙ্গ হবে কত দিনে ॥ 
হইলে তীহার সঙ্গ যাবে সব দুঃখ । দরশন বিলা মনে না জন্মিবে সুখ ॥ 
এঁছে স্থানে রছি, যাতে স্থুথ সর্বমতে । স্থান স্থির ভৈল--মনে এঁছে বিচারিতে |” 
সেই স্থানটী তেলিয়া-বুধরী । ই! নরোভম ঠাকুরের স্থান খেতরি হইতে মাত্র চাবি ক্রোশ বাবপান--পঞ্সাবতীর 
পরপারে । যথা প্রেমবিলাসে--( তেলিয়া-বুধরী ) প্পস্মাবতী-তীরে-_ ওপারে গড়েরহাট দেশ ।” 
যাহা হউক, মনে মনে এইরূপ স্থির করিলেন বটে, কিন্ত এত দিন এই মনোভাব কাহারও নিকট প্রকাঁ 
করিবার স্ুবিধান্যোগ পান নাই । আজ তাহাই উপস্থিত হওয়ায় কনিষ্ঠের নিকট কৌশলে 'পুণাক্ষের, 
তেজিয়া-বুধরীর কথা জঞানাইলেন, কিন্তু এই স্থান যে নরোত্তমের বাড়ীর সঙ্গিকট, সে কথা বলিলেন না। 
যাহা হউক, তিনি জানিতেন,-- 
“নিজান্ুজ ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ বিস্ভাবান। কাধ্োতে চাতুধা চারু সর্ববাশে প্রধান ॥” 
কাজেই গোবিজী যখন তেলিয়/-বুধরী যাইতে সম্মত হইলেন, তখন রাঁমচন্দ্রের আনন্দের সীম! রহিল না। 
প্রদিবস প্রাতে রামচঞ্জ বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
*আচাঁধ) গেলেন মার্গশীর্ব মাসশেষে। রামচন্দ্র গমন করিলা শেষ পৌষে ॥” 
আর গোবিন্দ ইছার ২1৪ দিন পরে অর্থাৎ মাঘের প্রথমে কুমারনগর হইতে তেলিয়া-বুধরী যাত্রী করিলেন। এবং 
"বুধরী-পশ্চিমে শ্রীপশ্চিমপাড়া নাম । তথা সর্বারস্ে বাস__সেছ রম্য স্থান ॥” 
কিন্ধু শেযে-_“তেলিয়া-বুধরী গ্রামে গোবিনের স্ভিতি ৷ ভ্তেলিয়ার নিক্জীন স্কানেতে গ্রীত অতি 
সুতরাং আমর! দেখিতেছি, এই প্রথমে গোবিন্দ কুমারনগর হইতে বাস উঠাইয়া তেলিয়া-বুধরী গিয়া বসবাস 
করিলেন, আর এই প্রথমে রামচন্দ্র বৃন্দীবনে গেলেন । সেখানে রামচন্ত্রের সুন্দর চেহারা, অগাঁধ পাগ্ডতা 
ও গ্রেমভক্কির পরাকাঁষ্ঠা দেখিয়া বৃন্দাবনবাঁসী মাত্রেই মুগ্ধ ও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন । শেষে 
“শুনিয়া রামচন্ত্রের কবিত্ব চমংকার । “কবিরাজ” খ্যাতি হৈল--সম্মত সভার ॥” 
জগন্নুবাবু 'অন্গমিতি' ও 'যুক্তি” দ্বারা বিশেষ গবেষণা করিয়া যে পাঁচটী দফা স্থির করিয়াছেন, তাহার 
প্রথম প্রফাটা--অর্থাৎ “চিরঞ্জীব সেনের পূর্ধ্বনিবাস শ্রীথণ্ডে ও মাতুলালয় কুমারনগরে”--লইয়া আমর! 
গ্রথষে বিচার করিয়া তাহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছি । তাহার অনুমিত ও যুক্তির ফল অপর চারিটা দফা নিম 
প্রদত্ত হইল +-. 


[১২২] 
৭২) চিরঞ্রাব কুমারনগরখাঁসী দামোদর সেনের কন্তাকে বিবাহ করিয়া, শ্বশ়ালয়েই কিছু দিন বাধ 
করেন; এই স্থানে রামচন্দ্র ও গোবিন্ম নামে তাহার ছই পুত্র জন্মে । 
(৩) শ্বশুরের সহিত তাঁহার কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় তিনি ছুই পুত্র লইয়া বুধরী গ্রামে যাইয়া 
বাস করেন। এই বুধরী গ্রামে তাহার মৃত হয়। 
(৪) ত্রাতৃদয় পিতার ও মাতামছের মৃত্যুর পর বুধরী হইতে পুনরায় কুমারনগরে যাইয়। বাস করেন। 
(৫) রামচন্ত্রের উপদেশক্রমে গোবিন্দ পুনরায় বুধরীতে যাইয়া বাস করেন।” | 


আর জগদ্ন্ধু বাবু “এ-সম্বন্ধে যে ধীরতা ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্ত সতীশবাবু তীহার 
বিশেষ প্রশংস! করিয়াছেন বটে, কিন্ত আমাদের জিজ্ঞান্ত, জগদ্ন্ধুবাবুর এই সকল উক্তির মূল কোথায়? তিনি 
কোনন্ধপ প্রমাণ প্রয়োগ না করিয়! কি প্রকারে এই সকল লিপিবদ্ধ করিলেন, তাহা! আমাদের বুদ্ধির অগমা। 
ইহাদের স্তায় বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট আমরা এইরূপ যুক্তির ও উক্তির আশ! করি নাই । আমাদের 
মনে হয়, জগদ্বন্ধুবাবু গোঁড়ায় গলদ করিয়া সমস্ত বিষয়টা একেবারে ওলট-পাঁলট করিয়া আরও গোল 
পাকাইয়াছেন এবং হূর্োধ্য করিয়া ফেলিয়াছেন। 

এখানে গোবিন্দ কবিরাজের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছু বপিব। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইহার জীবনের 
প্রধান ঘটনাবলী ধারাবাহিকরূপে কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে প্রেমবিলাস, তক্তিরত্বীকর, কণানন্দ, 
নরোভমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থের স্থানে স্থানে ইহার বিষয় যাহ! কিছু পাওয়া বায়, তাহা হইতে ইছার জীবনের 
কতকগুলি ঘটনা সংগ্রহ করা হইয়াছে । 

গোবিন্দ কবিরাজ চিরঞ্জীব সেনের কনিষ্ঠ পু । তাহার বাড়ী ছিল কুমারন্গরে । তিনি শ্রীথগ্ডের 
দামোঁদর কবিরাঞ্জের কন্। সুনন্দাকে নিবাহ করিয়া শ্বরশ্ুরালয়ে বাস করেন। শ্বশুর দামোঁদর ছিলেন শাক্ত 
এবং ভামাতী চিরঞ্জীব ছিলেন বৈষ্ণব-_নহাগ্রহুর অন্তরত্ত ভক্ত | কিন্তু সম্তবওঃ তাহাদের কাহারও ধন সম্বন্ধে 
বিশেষ গোড়ামী ছিল ন! বলিয়! শ্বশুর-ভামাই একতে শ্বচ্ছন্দে বাস করিতেন । গগদ্দ্ধুবাধু যদিও বপিয়াছেন 
যে, "শ্বশুরের সঙ্গে জামাতাঁর কোন কোন বিষে নতান্তর হওয়াতে ঠিনি চই পুত্র লইয়া বুধরি গ্রামে যাইয়া বাঁস 
করেন” কিন্ত তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ তিনি দেখাইতে পারেন নাই । 

কনিষ্ঠ পুত্র প্রসবের সময় গভধাবিনী অত্যন্ত পেশ পাইতেছ্িলেন। দাসী আসিয়া সেই কথা দামোদরকে 
জানাইল। তিনি তখন পূজায় নিমগ্র ছিলেন, কাঁজেই মুখে কোন কথা না কহিঘ্লা, ইঙিতে দালীকে তগবতীর 
যন্ত্র দেখাইলেন এবং নেত্র ও হস্তভঙ্গি দ্বার! ইসারাঁয় বলিলেন, * 

“লয়ে যাহ ইহা! শ্রীপ্র করাহ দর্শন | হইবে প্রসব-স্ঢঃখ হবে নিবারণ ॥৮ 

কিন্ত দাসী এই ঠাঁরঠোরের কথা বুঝিতে শা পারিদা, যন্ত্র ধৌত করিয়া সেই জল গঞ্ডিণীকে পান 
করাইল। ইহার ফলে তিনি এক পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন । এই পুররই মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজ। 
ইহার অল্লকাল পরেই চিরঞ্রীবের মৃত্যু ২ইইল। গুতরাং ভ্রাতৃদ্বয়কে সম্পূর্ণ তাঁবে মাতামহ্থের তত্বাবধানে থাকিতে 
হইল। 

শাক্ত মাতানহের প্রভাব সম্তবতঃ রাঁমচন্দ্রের উপর সেরূপ বিস্তারলাঁভ করিতে পারে নাই ; কারণ, পরম- 
গৌরভক্ত পিহার যখন মৃত্য হয়, শন রামচন্দ্র বেশ বড় হইয়াছিলেন,--তাহার আগেই তাহার জ্ান-বুদ্ধির 
বিকাশ হইয়াছিল। ন্ওরাং 'পতার সংসর্গে থাকিয়৷ ও ভক্তদিগের সহিত তীহাকে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে দেখিয়া, 
হবভাবতঃই রামচন্জ বৈধণব-ধর্মোর দিকে অনেকট। আকুষ্ট হইয়াছিলেন। 


[ ১২৩ 1] 


কিন্তু গোবিনের কথ! শ্বতন্্। শৈশবাবস্থায় তাহার . পিভ্বিয়োগ হয়। সুতরাং রামচজ্্র অপেক্ষা 

মাতামছের ন্নেছ-ভালবাস! তিনিই অধিক পরিমাণে পাইয়াছিলেম। টৈশব হইতেই তিনি শুনিয়া আসিয়াছিলেন 
যে, ভগবতীর যন্ত্রধীত জল পাণ করিয়া-সীহার মাতা সহজেই সাঁছাকে প্রসব করিতে পারিয়াছিলেন। আরও 
তাহার মাতামছের মুখে সর্বদা শাক্তধর্শোর শেষ্টদ্ব ও প্রাধান্তের কথা খুনিয়। তিনি ক্রমে শাক্তভাবাঁপর হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। নথা, ভক্তিরত্বাকর, ৯ম তরঙ্গে -- 

“মল্লকালে পিতা! সঙ্গোপন-_সঙ্গন্ীন। ন! বুঝিল কোন কর্খ--কহয়ে প্রাচীন ॥ 

মাজন্ম রছিল! মাতামহের আলয়। তাঁর সঙ্গাদীন 'আর এই হয়॥ 

উত্তম মধামাধম সঙ্গ শাস্ছ্রে কয়। যে যৈছে করয়ে সঙ্গ সেচো তৈছে হয় ॥ 

তগবত্তী গ্রতি আইি এ ভুই প্রকারে । সবে উপদেশে ভগবতী পুজিবারে ॥” 


মাতামহের মৃতার পর পিত্রালরে গিয়াও শাক্তদিগের সহ্থিতই তীহার সৌহার্দা বেশী হুইয়াছিল। ঘথা 
তক্তিরত্রাকবে-- 

পকুমারন্গরে বৈসে অতি শ্রদ্ধাচার।  ভগবতী বিন! কিছু না! জানয়ে আর ॥ 

গীতবাছে করে ভগবতীর বর্ণন। শুনি হর্য শক্তি-উপাঁসক সঙ্গিগণ |” 


গোবিন্দ ছিলেন শ্বভাবকবি । তিনি যে শাক্রধর্্ সম্বন্ধে অনেক পদ রচন! করিয়াছিলেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । কিন্তু দুঃখের বিষয়, মে সব নঈ হইয়া গিয়াছে, এখন 'আর তাহ! উদ্ধার করিবার উপায় নাঈ। 
তবে গ্রেমনিলাসে স্টার একটী পদের নি্ললিগিত ছুইটী মাত্র চরণ উদ্ধত হইয়াছে, যথ।--- 


প্ন| দেব কামুক, না দেবী কামিনী, কেবল প্রেম-পরকাশ। 
গৌরী-শঙ্কর-চরণে কিন্কর, কহই গোবিন্দদাস।” 


মাতামহ্থের মৃত্যুর পর ভাতৃদ্ধয় মাতুলালয় হইতে পৈড়ক বাসস্থান কুমাঁরনগরে আসিয়া বাস করেন। 
ইনার কিছু কাল পরে রামচন্ত্র শ্রীনিবাসাচার্শোর নিকট রাধারু্জ-যুগলমন্্ে দীক্ষিত ভন। সে সময় শ্রীনিবাস 
'আচাধ্যের এবং ঠাকুর মহাশুয়ের গণে পশ্চিম 'ও উত্তরবঙ্গের অনেক স্থান ভবিয়। গিয়াছিল। তখন শ্্রীথণ্ড 
বাজীগ্রাম, কণ্টকনগর, থেতুরি, বুধরি গ্রঁভৃতি স্থানসমূচে প্রায়শঃই মহোঁত্সব হইত। এই সকল মহোৎসবে 
অনেক গোম্বামিসম্তান, মহাস্ত 'ও সাধারণ বৈষ্ণব যোগদান করিতেন। নরোত্তমের দলের গড়েরহাটা-কীর্তন 
প্রায় সকল স্থানেই হইড্রু। 'আাঁর সে সকল মহোৎসব সম্বন্ধে আলোচনা সর্বস্থানে সকলের মুখে শুনা যাইত। 
ভেলিয়া-বৃধরির বৈষবেরা'ও এই সকল মছোৎসবে মোগদান করিতেন এনং গৃহে ফিরিয়া এই সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতেন। কাজেই গোবিন্দের কাণে সেই সকল কথা এবং মহোৎ্সবের বিবরণাদি পৌছিত। ভাহা ছাড়া 
ঠাহার ভোষ্ঠ রামচন্দ্রের ভজননিষ্ঠা, শাস্বীলাপ ও বৈষ্ণবদিগের সহিত ইষ্টগোঠী দেখিয়! গুনিয়। গোবিন্দের হৃদয়ে 
ক্রমে এক নূতন জগতের নব আলোক উদ্ভাসিত হইতে লাগিল । বিশেষতঃ তেলিয়া-বুধরি গিয়৷ নরোত্মের 
প্রেমরাজ্যের স্নিগ্ধ, সুবিমল ও সুশীতল সমীরণ সুরের মধা দিয়া তাহার প্রেমপিপান্ হৃদয়ে নব নব ভাবের 
নৃতন নূতন কবিতা ফুটিয়া৷ উঠিতে লাগিল; তখন শ্রীআচার্ধ্যগ্রভুর পদাশ্রয় গ্রহণের জন্ত তাহার মন ব্যাকুল 
হইয়। উঠিল। কাজেই জোটের ন্যায় সঙ্গীর অভাব তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। সে সময় 
রামচন্দ্র শ্রীবৃন্মীবন হইতে আচা্ধ্প্রভু সহ ফিরিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু বাঁটাতে না আসিয়া, যাজী গ্রামে 
গুরুণৃছে থাঁকিয়াই ভজনসাধন ও ভক্তিগ্রস্থাদি মান্বাদন করিয়া দিবানিশি এরপ বিভোর হইয়া রহিয়াছেন যে, 
অনেক সময় আভার-নিড্রা পথ্যস্তও ভুলিয়া! বাঁন৭ | 


[সা] 


এই সময় একদিন গোবিলের হি হইতে এক্ষধানি পত্র লইয়] একজন,লোক বাজীগ্রামে চাহি 
গৃ্ধে আসিল। পত্রে গোবিনা জোষ্ঠকে লিখিয়াছেন,--"আমার দেহ দুর্বল, টী্ আসিবেন,-ন হয় ছই চারি 
দিন থাকিয়া আবার যাইবেন। আপনার শ্ীচয়ণদর্শনের . জন্ত মন, অতিপহ ব্যাকুল হইছে" ॥” রামচন্ 
“অবসর নাই” বলিয়া সে লোককে বিদাঁয় করিয়া! দিলেন।. 
ইহার পর আরও দেড় মাস কাটিয়। গেল। আবার লোক মালিল | এবার'গোবিন্ লিখিলেন, 
«হদী-রোগ্রস্ত হইয়াছি। হাত পা কুলিয়াছে। দেহ 'আর বহে না। ব্যাধি জ্রমে প্রবল হইয়। দাড়াইয়াছে । 
কণা করিয়| ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া আঁসিবেন। তাহার শ্রীগাদপক্ম দর্শনের জন্ক মন অস্থির হইয়াছে ।” এই পত্র 
পাইয়াও রামচন্দ্র তাহার গুরুদেবকে পত্রের মন্থন জানাইলেন না । এমন কি, ঠাকুর নিজ হইতে জিজাঁস। 
করিলেও সমস্ত কণ। তীহার নিকট গোপন করিলেন। 
এই পত্র পাইয়াও যথন রামচন্জ্র আসিলেন ন1, কিংবা গুরুদেবকে সঙ্গে লইয়া! সত্বর আমিবার কোন 
সাশীও দিলেন ন|, তখন গোবিন্দ একেবারে হভাশ হইয়! পড়িলেন। তাহার রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
লাঁগিল। ইহাতে তিনি ভীত হইলেন এবং আর বেশী দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া, পরকালের ভাবন! 
তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি তখন অনন্টোপায় হইয়া মন গ্রাণ সমর্পণ করিয়। যহামায়া-শকির 
উপাসনা করিতে লাগিলেন। তখন ( যথ| প্রেমবিলাস, ১৪শ বিলাস )-- 
"্ন্্রসিদ্ধি করিলেন--ইষ্ট হইল সাক্ষাৎ । মরণসময়ে পদে করে প্রণিপাত ॥ 
জীবনে মরণে মাতা আর নাহি জানি । ভব তরিবার তরে দেহ গো ভরণী ॥ 
হেন কাল গেল,--অস্তে যুক্তি দেহ মোরে ৷ ভোমা বিনে গোবিনেরে কপা কেবা করে ॥ 
কাতর হুইয়। 'াকে--কর পরিত্রাণ । জীবনে মরণে তোম| বিনে নাহি ভান ॥$ 
খন দৈববাণী হইল,-- 
প্রাধাকুষ-মন্ধ সর্বমন্ত্রার হয়। সেই পাদপদ্ম তুমি করছ আশ্রয় ॥” 
এই কথা শুনিয়৷ গোবিন্দের প্রাণ উড়িয়। গেল। তিনি তখনই নিজপুত্র দিবাযসিংহকে ডাকাইয়া, অতি মিনতি 
করিয়! রামচন্দ্রকে এই ভাবে পর লেখাইলেন--“জীবন সংশয় । প্রভুকে একবার দেখিবার জঙ্ক এখনও প্রাণ 
রহিরাছে। রুপ! করিয়। তাহাকে মানিবেন।” এই পত্র ও খরচ সহ পাচ জন লোক তখনই যাজীগ্রামে পাঠান 
হইল। তাঁহারা দিবারাত্র চলিয়৷ পরদিবস বেল। মান্নাজ চারি দণ্ডের সময় যাঁজীগ্রামে আসিয়া পৌছিল। শেষে 
আচাগ্য ঠাকুরের বাটাতে গিয়। রামচন্দ্ের হাতে পত্র দিল এবং কান্দিতে কান্দিতে গোবিন্দের অবস্থা জানাইল। 
লোঁকদিগের মুখে সমুদয় শুনিয়। ও পত্র পাঠ করিয়। রামচন্্র আর স্থির থাঁকিতে পারিলেন না, তখনই 
গুরুদ্বেস নিকট বাইয়া তাহার পাদপদ্ধে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন এবং আবেগদ্রে বলিলেন 
"মোর গোষ্ঠী প্রতি কর অঙ্গীকার । তোমার সাক্ষাতে কি কহিব মুগ্ি ছার ॥” 
রাঁমচন্দ্রের মুখে সব কথা শুনিয়া এবং তাহার আর্তি-ভাব দেখিয়। 'আাচার্ধ্য প্রভুর হৃদয়ে কঝ্ণার সঞ্চার 
হইল। তিনি সেই দিনই আইহারান্তে রামচন্দ্র সহ যাত্রা করিলেন এবং পরদিবস সন্ধা! পর্ন্ত চলিয়াও পৌঁছিতে 
পাঁরিলেন না । রাত্রিতে এক স্থানে বিশ্রাম করিলেন। পরদিবস প্রত্যুষে একজনকে অগ্রে পাঠাইয়। দিলেন, 
এবং ক্রমে নিজেরা তেলিয়া-বুধরিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। বাটাতে পৌঁছি্াই রামচন্ত্র গুরুদেবকে 
লইয়া একেবারে গোবিনের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন । তথ্খন-- রা ূ 
"রই চারি লোক ধরি বসাইল তারে। মুখে বাকা নাহি,--চক্ষে বদন নিহায়ে॥ 
করযোড় করে,-_মুখে বাঁকা না! সরয়। ঠাকুর চরণ দিলা তীহার মাথায়।” 
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সে দিবস বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। গোবিন্দের এত আনন্ব হইল যে, তিনি আপনার গুরুতর 
পীড়ার কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। পরদিবস আচাধ্যগ্রভূ সহাশ্যবদনে রামচন্দ্রকে বলিলেন, 
"গোবিন্দকে স্নান করাইয়া দাও; তাহাকে দীক্ষা দ্িব।” রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ নিজহত্তে গোবিন্দকে 
ভাল করিয়৷ আান করাইয়া দিলেন এবং শুফ বস্ত্র পরিধান করাইয়া নিজে কোলে করিয়া বসিলেন। 

এদিকে আচাধ্যপ্রভু জানাদ্দি সারিয়া সেই ঘরে আসিলেন এবং গোবিন্দের সম্মুখে দিব্যাসনে 
উপবেশন করিয় তাহার কর্ণে “হরিনাম” মহামস্ত্র দিলেন। তখন কীর্তন আরম হইল। এই কীর্তন 
শুনিতে শুনিতে গোবিন্দের নয়নঘ্বয় দিয়া অনবরত প্রেমাশ্র বহিতে লাগিল। তৎপরে আচা্যপ্রত্‌ 
তাহাকে রাধাকৃষ্ণ-যুগলমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। তখন গোবিন্দ গুরুদেবের চরণতলে পড়িয়া প্রণাম 
করিতে লাগিলেন, আর গুরুদেব শিষ্ভের মস্তকে পদম্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন । গোবিন্দের মনে 
হইতে লাগিল, তাহার সিংহপ্রায় বল হইয়াছে । তিনি হৃদয় উাড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রথমে জোনের 
এবং পরে অন্যান্ত বৈষ্বদিগের পদপ্রান্তে পতিত হইতে লাগিলেন। তার পর ভাবাবেশে 
প্রথমে বলিলেন,_*শ্রীনিবাস যা'র প্র তার কি আছে দায়।” শেষে গুরুদেবের উদ্দেশে 
বলিলেন-- 


“এবে নিবেদন করো? শুন প্রভৃবর । নিবেদিতে বাসি ভয় কাপয়ে অস্তর ॥” 
ইহা বলিয়া গোবিন্দের বদন হইতে নিক্নলিখিত স্থমিষ্ট অম্বততুল্য পদটা বহির্গত হইল,__ 
ভজন রে মন, শ্রীনন্দনন্দন, অভয় চরণ'রবিন্দ রে। 
ছুল্লভ মানব, দেহ সাধুসজ, তরাইতে এ ভবসিন্ধু রে ॥ 
শীত-আতপ, বাত বরিখত, এ দ্রিন-ঘামিনী জাগি রে। 


বিফলে সেবিজু, কপণ পুরজন, চপল স্থখলব লাগি রে॥ 
এ ধন-যৌবন, পুত্র-পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত রে। 
নলিনী-দল-জল, জীবন টলমল, ভজহু' হরিপদ নিতি রে ॥ 
শ্রবণ-কীর্তন, স্মরণ-বন্দন, পদ-সেবন দাসী রে। 
পৃজহ' সখীগণ, আত্ম নিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাষ রে ॥” 
তখন গোবিন্দের আবেশাবস্থা। তিনি যেন এক ্বপ্রমমম জগতে বিচরণ করিতেছেন । এই প্রকার 
বিভোরভাবে গুরুদেবকে সন্বোধন করিয়া গোবিন্দ বলিলেন, | 
«“এবে সে জানিহ্ন পদ জীবন আমার । আজ্ঞা হয় কৃষ্ণলীল! বর্ণন করিবার ॥ 
গোরাঙ্গের লীলা বর্ণি সাধ হয় মনে ।  সর্ববসিদ্ধি পরাৎপর যাহার বর্ণনে ॥” 
এই কথা শুনিয়া গুরুদেব বিশেষ গ্রীতিলাভ করিলেন এবং সন্েহে বলিলেন__ 
“গৌরপ্রিয় বান্থদেব ঘোষ মহাশয় । নির্যাস বর্ণন কৈল যত গুণচয় ॥” 
স্থতরাং- স্বচ্ছন্দ বর্ণন কর রাধাকৃফ-লীলা |” 
গোবিন্দ ক্রমে ব্যাধিমুক্ত হইয়া স্বাস্থালাভ করিলেন । আচার্ধ্যপ্রভূ বুধরি থাকিয়া তাহাকে 
গোস্বামি-গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইলেন। গোবিন্দ অল্প দিনের মধ্যে বৈষ্ণবশাস্ত্রে স্থপপ্ডিত হইলেন এবং 
রস-সিদ্ধান্ত, ভাব-দশা। সমন্তই সুন্দরবূপে আম্মত্তাধীন করিলেন। এইক্সপে-_ 
কতেক সাধন ফৈল কতেক বর্ণন। এইরূপে ছত্রিশ বখনর করিল! যাপন ॥ 
সেই দিন হইতে লীলার করিল। ঘটন। গোৌরলীল! কৃ্ণলীল। করিল! বর্ণন ॥ 


ও 
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এইক্সপে গোবিন্দ গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলার বু পদাবলী রচন। করিলেন। ক্রমে ঠাকুর মহাশয়ের 
ল্রাতা রাজা সন্তোষ দত্তের সহিত তাহার সধ্যতা হইল এবং তাহারই ইচ্ছান্থুসারে গোবিন্দ সংস্কত-ভাষায় 
রাধাকৃষের পূর্ববরাগ-সন্বন্ধে "সঙ্গীত-মাধব নাটক” রচন। করিলেন। 

ক্রমে তাহার কবিত্ব ও বর্ণনাশক্তির ওণগ্রাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। প্রীনিবাসাচাধ্য 
তাহার কবিতাপাঠে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে “কবিরাজ' উপাধি প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি জানব 
ঠাকুরাণীর সহিত বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামিপাদগণ তাহার বিরচিত “সঙ্গীত- 
মীধব নাটক” শ্রবণ এবং তাহার অলৌকিকী কবিত্বশক্তি দর্শন করিয়া মুক্তকণ্ঠে ম্বীকার করিলেন যে, 
তাহার কবিত্বশক্তি বিদ্যাপতি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। গোবিন্দ দেশে ফিরিয়া আসিলে 
শ্রীজীব গোম্বামী মধ্যে মধ্যে তাহাকে পত্র লিখিয়া, তাহার রচিত নৃতন পদ পাঠাইতে অশ্নরোধ 
করিতেন। শেষে গোস্বামিপাদগণ অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে “কবিরাজ' উপাধিতে তৃষিত 
করিলেন । য্থ! ভক্তিরত্বাকর, ১ম তরঙ্গে-- 

গোবিন্দ শ্রীরামচন্ত্রান্থজ ভক্তিময়। সর্বশাস্ত্রে বিগ্ভা কবি সবে প্রশংসয় ॥ 

শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ আদি বুন্দাবনে । পরমানন্দিত ধার গীতামুত পানে | 

“কবিরাজ” খ্যাতি সবেদিলেন তথাই। কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোসাঞ্িও 
তথা “অন্রাগবল্লী” গ্রচ্থে-- 

বড়-কবিরাজ-ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজ নাম। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তার গুণগ্রাম ॥ 

তিষ্ঠো৷ গীত পাঠাইলা শ্রীজীব গোসাঞ্ছির স্থান । যাহা গুনি ভক্তগণের জুড়ায় পরাণ। 


গোসাঞ্চি সগণ তাহা কৈলা আম্বাদন। বিচারিয়া দেখ দিয়া নিজ নিজ মন ॥ 
গোবিন্দকে “কবিরাজ উপাধি প্রদান করিবার সময় গোস্বামিপার্দেরা নিয়লিখিত শ্লোকটা লিখিয়া 
পাঠাইয়াছিলেন । যথা-_- 


শ্রীগোবিন্দ-কবীন্দ্র-চন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্বসস্তানিলেনানীত: কবিতাবলী-পরিমলঃ কৃষেন্দু-সম্বদ্ধভাক্‌ । 
শ্রীমজ্জীব-ন্রাজ্ঘি,পাশ্রয়জুষে ভূঙ্গান্‌ সমুন্সাদয়ন্‌ সর্ধস্যাপি চমতকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্তৎ পরম্‌ ॥ 
যছুনন্বন দাসের “কর্ণানন্ধ" গ্রস্থে আছে, শ্রীনিবাসপ্রভূর শিশ্ভদিগের মধ্যে প্রধান হইতেছেন-_ | 
অষ্ট কবিরাজ আর চক্রবর্তী ছয়। পৃথিবীতে বাক্ত ইহা-_-সবাই জানয় ॥ 
এই আট জন কবিরাজ-শিস্তের মধ্যে সর্বপ্রধান ইহারা ছুই ভ্রাতা । যথা-_ 
কবিরাজের জোষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ । ব্যক্ত হৈয়া আছেন ধিহে৷ জগতের মাঝ ॥ 
তাহার অনুজ শ্রীকবিরাজ গোবিন্দ । যাহার চরিজ্রে দেখ জগৎ আনন্দ ॥ 
আর, যে সংস্কত-শ্লোক হইতে যছুনন্দন দাস উল্লিখিত পদ্যান্থবাদ করিয়াছেন, তাহা! এই--- 
শরীরামচন্দ্রগোবিন্দ-কর্ণপূর-নৃসিংহকাঃ।  ভগবান্‌ বল্পবীদাসো গোপীরমশগোকুলো ॥ 
কবিরাজ ইমে খ্যাতা জয্ত্যষ্টৌ মহীতলে | উত্তমাভক্তিসন্রত্বমালাদান-বিচক্ষপাঃ ।॥ 
দ্বারপাল গোবিজ্ম। দক্ষিণাঞ্চল হইতে মহাপ্রভুর নীলাচলে ফিরিয়া আসিবার পর কয়েক 
মাস কাটিয়৷ গিয়াছে। একদিন সার্বভৌম প্রভৃতি ভক্তদিগকে লইয়া মহাপ্রভু কৃষ্কথা-রসে 
বিভোর হইয়া আছেন; এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া! প্রভৃকে দণ্ডবৎ করিলেন, এবং তৎপরে 
বিনগ্নম্-বচনে বলিতে লাগিলেন, 
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“ঈশ্বর পুরীর ভূত্য,--গোবিন্দ মোর নাম। পুরী গোসাঞ্জির আজ্ঞায় আইস তোমার স্থান ॥ 
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোসাঞ্ি আজ্ঞা কৈল মোরে । কৃষ্ণচৈতন্ত-নিকটে যাই সেবিহ তীহারে ॥ 
কাশীশ্বর আসিবেন সব তীর্থ দেখিয়া । প্রভূ-আজ্ঞায় মুগ্রি আইন তোমা-পদে ধাঞা ॥? 
মহাগ্রভূ বলিলেন,__পপুরীশ্বর আমাকে বাৎসল্য চক্ষে দেখিতেন, সেই জন্ত রুপা করিয়া 
তোমাকে আমার কাছে আসিতে বলিয়াছিলেন।” এই কথা বলিয্বা গোবিন্দকে আলিঙ্গন 
করিলেন, আর গোবিন্দও সকলের চরণ-বন্দন করিলেন । 
তার পর মহাপ্রভূ সার্বভৌমকে ছিজ্ঞাসা করিলেন,__“ভট্ীচার্ধ্য, গুরুর কিন্কর সহজেই 
মাননীয়, তাহাকে নিজের সেবা করিতে দেওয়া উচিত নয়; অথচ তাহার সেবাগ্রহণ করিতে 
গুরুদেব আজ্ঞ! দিয়াছেন। এখন আমার কর্তব্য কি, বিচার করিয়া বল ।” 
সার্বভৌম বলিলেন,__*শান্ত্র গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। স্থতরাং 
গুরুর আজ্ঞা অবস্থা পালনীয় 1” 
তখন মহাপ্রভু নিজ-সেবকরূপে গোবিন্দকে অঙ্গীকার করিলেন, এবং আপন অঙ্গ-সেবার 
ভার তাহাকে দ্িলেন। কাজেই গোবিন্দের ভাগ্যের সীমা রহিল না। 
মহাপ্রভূর বৃহৎ সংসার । এই সংসারের সম্পূর্ণ ভার গোবিন্দের উপর পড়িল। তিনি ছোট ও 
বড় হরিদাস এবং রামাই ও নন্দাইকে লইয়! এই সংসারের সর্ববিধ কাধ্য এরূপ ্ুচারুরূপে 
সসম্পন্ন করিতেন যে, এক দণ্ডও গোবিন্দ ব্যতীত প্রতৃর চলিত না। প্রভুর সংসারে যখনই 
ধিনি আম্মন না কেন, তাহার সর্বপ্রকার ভার গোবিন্দের উপর ন্থস্ত করিয়া প্রভু নিশ্চিন্ত 
থাকিতেন। হরিদাস আসিলেন, তাহার জন্য স্বতন্ত্র বাসা নিদ্দিষ্ট হইল, এবং গোবিন্দ প্রত্যহই 
প্রভুর প্রসাদ তাহাকে দিয়া আসিতেন। সনাতন ও রূপ আসিলেন, রঘুনাথ দাস ও রঘুনাথ ভট্ট 
আসিলেন, তাহাদিগের দেখাঙুনার ভার গোবিন্দের উপর দিয়! প্রভূ নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রভুর যাবতীয় 
দেখাশ্তনা ও অঙ্জ-সেবার ভারও গোবিন্দের উপর । একমাত্র প্রভুর কপাবলে তিনি সমস্ত কাধ্যই 
সমাধা করিতেন । প্রতি বংসর গোৌড়ের ভক্তের প্রত্ৃর প্রিয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, এবং 
ইহা আনিয়া গোবিন্দের জিম্বা করিয়া দিতেন। ধাহারা কিছু আনিতে পারিতেন ন1! এবং 
ধাহারা নীলাচলে থাকিতেন, তাহারা! যখন তখন নানাবিধ উপাদেয় প্রসাদ আনিয়া গোবিন্দকে 
দিতেন; এবং বিশেষ করিয়া বলিতেন, ”ইহা যেন অবশ প্রভুকে দেওয়া হয়।” প্রত ভোজনে 
বসিলে গোবিন্দ ভক্ত-দত্ত প্রসাদাদি আনিয়া বলিতেন,_-"অমুক ইহ! দিয়াছে, অমুক ইহা! দিয়াছে ।” 
এই প্রকারে অনেকেরই নাম করিতেন, আর প্রভুর এক কথা,_-*রাখিয়া দাও” । গোবিন্দ আর কি 
করিবেন, গৃহের এক কোণে সরাইয়া রাখিতেন। 
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ। শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্যয়ন ॥ 
এদিকে প্রত্যহই গোবিন্দকে প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহার প্রদত প্রসাদ প্রতু ভোজন 
করিয়াছেন কি না। গোবিন্দ তখন বড় মুস্কিলে পড়েন। সত্য কথা কহিলে তাহারা দুঃখ 
পাইবেন, কাজেই “হত ইতি গজ' বলিয়া তাহাদিগকে নিরম্ত করেন। 
শেষে একদিন গোবিন্দ প্রভৃকে ধরিয়া পড়িলেন, এবং বলিলেন, 
“আচার্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে । তোমারে খাওয়াইতে বন্ত দেন মোর স্থানে ॥ 
ভূমি সে না খাও;--ভার। পুছে বার বার । কত বঞ্চনা করিদু,-কেমনে আমার নিস্তার ?” 
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প্রভু একটু হাসিয়া বলিলেন,“তারা ত এখানেই আছেন, তবে ছুঃখ করেন কেন?” 
তারপর বলিলেন,__“আচ্ছা, কে কি দিয়াছে, সব এখানে আন।” ইহাই বলিয়া প্রত ভোজনে 
বসিলেন। তখন গোবিন্দ এক এক জনের দ্রব্য আনিয়া! বলিতে লাগিলেন,_- 


পআচাধ্যের এই পৈড়”__নানা রস-পুপী | এই অম্বত-গুটিকা, মণ্ডা কপ্পূর-কুপী ॥ 
প্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার । পিঠা, পানা, অম্বৃতমণ্ডা, পল্মচিনি আর ॥ 
আচার্ধ্যরত্বের এই সব উপহার । আচাধ্যনিধির এই অনেক প্রকার ॥ 
বাস্থদেব দত্তের, মুরারি গুপ্তের আর। বুদ্ধিমন্ত খানের এই বিবিধ প্রকার । 
শ্রীমান্‌ সেন, শ্রীমান্‌ পণ্ডিত, আচাধ্য নন্দন । তা-সবার দত্ত এই করহ ভোজন ॥ 
কুলীন গ্রামের এই আগে দেখ যত। খগণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত ॥” 


এই প্রকারে এক এক জনের নাম করিয়া গোবিন্দ সকলের প্রদত্ত দ্রব্যাদি প্রতুর নিকট উপস্থিত 
করিতে লাগিলেন, আর সন্তষ্চিত্তে তিনি ক্রমে সমস্তই ভোজন করিলেন । এইরূপে -- 
শত জনের ভঙক্ষা প্রভু দণ্ডেকে খাইলা । “আর কিছু আছে ?”-বলি গোবিন্দ পুছিলা ॥ 
গোবিন্দ বলে,--'রাধবের ঝালি মাত্র আছে।' প্রভু কহে,_-“আজি রহু' তাহা দেখিমু পাছে ।, 
শত জনের ভঙক্ষয এক দণ্ডের মধ্যে আহার করা সাধারণ লোকের নিকট অসম্ভব বোধ হইতে 
পারে, কিন্তু ধাহারা মহাপগ্রতৃকে স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ বলিয়! বিশ্বাস করেন, তাহাদিগের নিকট ইহাতে 
অবিশ্বাশ্ত কি থাকিতে পারে ? মহাপ্রকাশের সময়ও তাহার এইরূপ ভোজনের বর্ণনা গ্রন্থে আছে। 
গোবিন্দের নিয়ম ছিল, মহাপ্রভু আহারান্তে বিশ্রামার্থে শয়ন করিলে, তিনি তাহার পাদ- 
সম্বাহন করিতেন, এবং প্রভু নিদ্রা গেলে উঠিয়া আসিয়া, প্রতৃর আহারাস্তে অবশেষ যাহ। থাকিত, 
তাহা ভোজন করিতেন। একবার রখধাত্রা উপলক্ষে প্রত ভক্তগণ সহ তৃতীয় প্রহর পর্যাস্ত নৃত্য 
কীর্তন করিয়া সমুদ্র-ঙ্গান করিলেন। তার পর ভোজনান্তে গভীরার দ্বারে শয়ন করিলেন । গোবিন্দ 
পাদ-সম্ববহন করিতে আনিয়! দেখিলেন, গম্ভীরার ভিতর ঘাইব।র পথ নাই । তখন প্রতৃকে বলিলেন,__ 
"এক পাশ হও, মোরে দেহ ভিতর যাইতে ।৮ প্রভৃ কহে,_-“শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে ॥” 
বার বার গোবিন্দ কহে একদিকৃ হইতে । প্রভু কহে,_"অঙ্গ আমি নারি চালাইতে ।” 
গোবিন্দ কহে__“করিতে চাহি পাদ-সম্বাহন 1”  প্রভুকহে--“কর বা না কর, যেই তোমার মন ।” 
তখন গোবিন্দ উভর-সন্কটে পড়িলেন। এদিকে প্রভুকে ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারেন না, অথচ 
প্রভুর পাদ-স্বাহন প্রভৃতি সেবা! করা তাহার নিত্যকম্ম, ইহা তিনি কিছুতেই বাদ দিতে পারেন 
না। বিশেষত: সে দিবন বহুক্ষণব্যাপী নৃত্যাদিতে প্রভুর অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ হইয়াছে, কাজেই 
সেবার আরও অধিক প্রয়োজন। তখন অনেক ভাবিয়! চিন্তিয়া 'একটা উপায় তাহার মনে উদ্ভাসিত 
হইল। তিনি তাহার বহির্ববাস হবার! প্রভুর অঙ্গ আবৃত করিলেন, এবং তখ্পরে তাহাকে উলঙ্ঘন 
করিয়া গম্ভীরার ভিতর প্রবেশ করিলেন । তখন-- 
পাদ-সম্বাহন কৈল, কটা পৃষ্ঠ চাপিল। মধুর মর্দনে প্রভ্র পরিশ্রম গেল ॥ 
স্থখে নিদ্রা হৈল প্রভুর, গে।বিন্দ চাপে অঙ্গ । দণ্ড ছুই বই প্রতুর নিত্রা হল ভঙ্গ ॥ 
নিত্রাভঙ্গ হইলেই প্রভু দেখিলেন, গোবিন্দ বসিয়া সেবা করিতেছেন । বেলা প্রায় অবসান 
হইয়াছে, তবুও গোবিশ্দ অনাহারে সেবা করিতেছেন দেখিয়া, প্রত (তাহাকে ভৎপনা করিয়া কহিলেন, 
“আজ এত ক্ষণ বলিয়। আছ কেন? আমি নিদ্রা যাইবার পরই প্রসাদ পাইতে কেন যাও নাই ?” 
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গোবিন্দ । দ্বার জুড়ে শুয়ে আছ, যাই কি করে? 
প্রভৃ। ভিতরে তবে আইলা কেমনে ? সেই ভাবেই কেন প্রসাদ লইতে গেলে না? 
গোবিন্দ কহে, "আমার সেব! সে নিয়ম । অপরাধ হউক, কিন্ব। নরকে গমন ॥ 
সেবা লাগি “কোটি অপরাধ" নাহি গণি । স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধাভাসে? ভয় মানি ॥” 
প্রভূ ষখন যেখানে যাইতেন, গোবিন্দ ছায়ার স্ভায় তাহার অঙ্থসরণ করিতেন । অব্ঠ প্রভূ 
নিষেধ করিলে দ্বিরুক্তি না করিয়! প্রভুর আজ্ঞ। পালন করিতেন । একদিন প্রভু যমেশ্বর টোটায় 
যাইতেছিলেন। সেই সময় জগমোহনেতে এক দেবদাসী গুর্জরী রাগিণীতে স্থমধুর স্বরে 
গীতগোবিন্দের একটি পদ গাইতেছিলেন। দূর হইতে এই গান শুনিয়া মহাপ্রভুর আবেশ 
উপস্থিত হইল। কে গান করিতেছে--্ত্রী কি পুরুষ,-তাহা না জানিয়াই তাহাকে মিলিবার 
জন্ত তিনি আবেশাবস্থায় উর্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। তখন তাহার এক্পপ অবস্থ। যে, পথে একটি 
বাগানে সিজের বেড়! ছিল, তাহাই ভেদ করিয়া যাইতে সর্ধাঙ্গে কাটা ফুটিয় গেল, অথচ 
তাহার ভ্রক্ষেপও নাই। গোবিন্দ তাহার সঙ্গে ছিলেন। প্রনুর রক্ষার্থে তিনিও প্রাণপণে 
দৌস্টিলেন। কারণ, গোবিন্দ জানেন যে, তখন প্রত জ্ঞানশূন্ত । এই অবস্থায় যদি তিনি 
যাইয়া সেই দেবদাসীকে স্পর্শ করেন, তাহা হুইলে চৈতন্য হইবামান্র তিনি আত্মহত্যা 
করিবেন। যাহা হউক, এই প্রকারে উভয়ে ছুটিয়াছেন, অঙ্গে কাট। ফুটিয়া ক্ষতবিক্ষত 
হইয়াছে; সেদিকে গোবিন্দের দৃকৃপাত নাই ঃ কিসে প্রস্থৃকে দেবদাসীর স্পর্শ হইতে রক্ষা 
করিবেন, ইহাই তখন তাহার ধ্যান-জ্ঞান,_-একমাত্র উদ্দেন্ট । প্রভূ প্রায় স্ত্রীলোকটির নিকটবর্তী 
হইয়াছেন, এমন সময় গোবিন্দ হাপাইতে হাপাইতে 'ক্্রীলোক গাইতেছে* বলিতে বলিতে 
প্রভৃকে যাইয়া জড়াইয়। ধরিলেন এবং মেখানে বসিয়া পড়িলেন। স্ত্রীলোকের নাম শুনিয়া 
প্র্র বাহ্া হইল। প্রভু বলিলেন,_-”গোবিন্দ, আজ তুমি আমার জীবন রক্ষা করিলে। 
কারণ, স্বীলেকের স্পর্শ হইলেই তৎক্ষণাৎ আমার মৃত্যু হইত। তোমার এখণ আমি কখনই 
শোধ করিতে পারিব ন11৮ শেষে__ 
প্রভু কহে,-“গোবিন্দ মোর সঙ্গে রহিবা। যাহা তাই! মোর রক্ষায় সাবধান হইব ॥” 
কবিরাজ গোত্বামী বলিয়াছেন-__ 
পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য, গোবিন্দাছ্যের শুদ্ধ দাশ্রস | 
গদাধর জগদানন্দ, ব্বরূপের মুখারসানন্, এই চারি ভাবে প্রভু বশ ॥ 
গোবিন্দ শুদ্ধ দান্যরসে নিমগ্ন হইয়া ও প্রাণপণ করিয়া প্রভূর এবং তাহার ভক্তগণের 
যেরূপ সেবা করিতেন, তাহা জগতে ছুল্লভ ও অতুলনীয় । এই জন্ক প্রভূ তাহার নিকট একরূপ 
বিক্রীত হইয়াছিলেন এবং এই জন্ত প্রভুর 'অতিপ্রিয় ভক্ত বলিয়া স্বরূপাদি সকলেই গোবিন্দকে 
মান্ত করিতেন । শ্রীবন্দাবনদাসও তাহার চৈতন্তভাগবতে “চৈতন্তের ঘ্বারপাল স্থকৃতি গোবিন্দ” 
“জয় শ্রীগোবিন্দ দ্বারপালের নাথ” ও “জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ” প্রভৃতি লিখিয়া গোবিন্দ 
রীপ্রতুর যে অত্যন্ত প্রিয়, তাহ! ভক্ত-সমাজে প্রচার করিয়াছেন। 
গোবিন্দ কর্মকার । ১৮৯৫ খৃষ্টাবে শাস্তিপুরনিবাসী স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় কতৃক 
'গোবিন্দদাসের কড়চানামক একখানি পুম্তক প্রকাশিত হয়। পুম্তকখানি বাহির হইবার পবেই 
গোলোকগত মতিলাল ঘোষ মহাশয় গ্রীবিষুপ্রিয়া পত্রিকা নামক যানিক পত্রে ইহার একটা বিস্বৃত 
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সমালোচনা বাহির করেন। তাহা পাঠে জানা যায় যে, ইহার কিছুকাল পূর্বে গ্রন্থের প্রথম হইতে 
রায় রামানন্দের সহিত মিলন পর্যস্ত অংশের পাতুলিপি রাণীঘাটনিবাসী ৬যজেশ্বর ঘোষ, গোস্বামী 
মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া মহাত্মা! শিশিরকুমারকে অর্পণ করেন। শিশিরবাবু সে 
সময় মহাপ্রভুর লীলাগ্রস্থাদ্ি পাঠ করিয়া তন্যয় হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি গোস্বামী মহাশয়- 
প্রদত্ত স্থললিত ও সহজ ভাষায় বণিত প্রভুর এই লীলাকথা পাঠ করিয়া বিমোহিত হন, এবং 
বারদ্বার পাঠ করিক্ঝ। উহার স্থুল ও সুন্দর কাহিনীগুলি কঠস্থ করেন। সেই সময় বিষ্ুপ্রিয়! পত্রিকায় 
এই গ্রন্থ সংক্রান্ত ছুই একটি প্রস্তাবও তিনি লেখেন। শিশিরবাবু তাহার £অমিয় নিমাইচরিত' 
্রস্থেও ইহা হইতে সঙ্কলন করিয়া রজকের হৃদয়গ্রাহী কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । এই 
পাওুলিপি যজেশ্বরবাবুকে ফেরত দেওয়া হয়, এবং তিনি ইহা৷ ৬শভূচন্ত্র মুখোপাধ্যায়কে প্রদান করেন। 
তাহার নিকট হইতে উহা! আর ফেরত পাওয়া যায় না । 

ইহার পর গোস্বামী মহাশয় উক্ত গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশের পাওুলিপি স্বয়ং শিশিরবাবুর নিকট 
লইয়! আসেন, এবং শিশিরবাবু একখানি খাতায় উহার নকল করিয়া লয়েন। এই নকল খাতা 
এখনও আমাদের গৃহে আছে। পাতুলিপির নষ্টপত্রগুলি সম্বন্ধে সেই সময় তাহাধিগের মধ্যে কথাবার্তা 
হয়। গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, তিনি নষ্টপত্রগুলির নকল পাইয়াছেন, তবে উহ৷ সঠিক কি না, তাহা 
বলিতে পারেন না। ইহার কিছুকাল পরে, গোন্বামী মহাশয় একদিন আলিয়া মুদ্রিত 'গোবিন্দদাসের 
কড়চা” একখানি শিশিরবাবুকে দিয়! যান। ইহা পাঠ করিয়া শিশিরবাবু দেখিলেন যে, পূর্বে 
ষজ্জেশ্বরবাবুর প্রত পাওুলিপিতে তিনি যাহ। পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত মুপ্িত গ্রন্থের 
স্বানে স্থানে গরমিল রহিয়াছে । সেই গরমিলগুলি মোটামুটি এই__ 

(ক) পাতুলিপিতে ছিল--গোবিন্দের স্ত্ী-বিয়েগ হওয়ায় তাহার পুত্রবধূ সংসারের সর্বময়ী কত্রী 
হইলেন। একে স্ত্রীবিয়োগে সংসারে তাহার মন তিষ্ঠিতেছিল নাঃ তার পর পুত্রবধূর ছুবণবহারে ও 
উৎপীড়নে বাটার বাহির হইয়া নবন্ধীপে আসিলেন। কিন্ত মুদ্রিত পুস্তকে আছে গোবিন্দের স্ত্রী 
শশিমুখী একদিন ঝগড়া করিয়। তাহাকে নিগুণ মূর্থ বলিয়া গালি দেয়। সেই অপমানে 
গোবিন্দ গৃহ ত্যাগ করিয়া নবদ্ধীপে আসেন। 

(খ) পাগুলিপিতে তাহাকে 'কায়স্থ' বলিয়া উল্লেখ কর! হয়, মুন্ত্রিত পুস্তকে “কর্মকার” বল! 
হইয়াছে। 

(গ) পাগুলিপিতে কালা কষ্*দাসের কোন উল্লেখ ছিল না, এই কথা শিশিরবাবু তখন প্রকাশ 
করেন। ছাপা পুস্তকে কুষ্খদাসের নাম রহিয়াছে । 

(ঘ) পাগুলিপিতে ছিল, প্রতু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিয়াছেন। পথে এক রজক 
কাপড় কাচিতেছিল। প্রত তাহাকে শক্তিসঞ্চার করিয়া উদ্ধার করেন। মহাত্মা! শিশিরকুমার 
তাহার অমিম্ন নিমাইচরিতের তৃতীয় খণ্ডে প্রভুর নীলাচল-গমন-কাহিনী বর্ণনা করিবার সময় 
এক স্থানে লিখিয়াছেন,_“এই স্থানে এই সম্বদ্ধে এই সময়কার একটী কাহিনী বলিব। এটা 
শ্রীগোবিন্দ তাহার কড়চায় বলিয্নাছেন। এই গোবিন্দ প্রতুর ভৃত্য, তিনি নীলাচলে তাহার 
সন্ধে যাইতেছেন। প্রভূ বিভোর হইয়া চল্গিয়াছেন। সঙ্গে ভক্তগণ। সেই পথে একজন 
রজক কাপড় কাচিতেছিল। সেখানে আসিয়া গ্রভূর যেন হঠাৎ চৈতন্ত হইল এবং তিনি সেই 
রজকের দিকে যাইতে লাগিলেন। ভত্তগণও যেই সঙ্গে চলিলেন। তাহাদের আগমনে রজক 
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আড়চোখে দেখিল, কিন্তু কিছু না বলিয়া, আপন মনে কাপড় কাচিতে লাগিল । এমন সময় 
প্রভু র্জকের নিকট যাইয়া বলিতেছেন, "ওহে রজক! একবার হরি বল।” রজক ভাবিল, 
সাধুসক্ল্যাসীর ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন; তাই বলিল,_“ঠাকুর, আমি অতি গরীব, কিছুই 
দিতে পারিব না।” এই ভাবে প্রন্ত ও রজকে কথাবার্তী চলিল। কি ভাবে প্রভু রজককে ক্রমে 
হরি বলাইয়া উদ্ধার করিলেন, তাহা অমিয় নিমাইচরিতে সুন্দরভাবে বিবৃত কর! হইয়াছে । 
কিন্তু মুদ্রিত কড়চাতে এই রজকের কাহিনীর উল্লেখ নাই। 
এতস্তি্ন আরও কতকগুলি বিষয় এখানে বলা! আবশ্তক। নন্্যাস গ্রহণ করিয়৷ প্রতু শাস্তিপুরে 

অদ্বৈত-গৃহে আসিলেন। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া দক্ষিণে যাত্র/ করিলেন। সঙ্গে ঈশান, 
প্রতাপ, গঙ্গাদাস, গদাধর ও বাণেশ্বর চলিলেন। ইহাদের মধ্যে গদাধর ভিন্ন আর কাহারও নাম 
'পর কোন গ্রন্থে নাই । গোবিন্দ তাহার কড়চায় বলিতেছেন, _শাস্তিপুর হইতে 

বধ্ধমানে যখন পৌছিনু মোরা সবে। ভাবিতে লাগিশ্গ মুই ভাগো কিবা হবে ॥ 

মোর পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া! প্রভু কহে। চল যাই গোবিন্দ রে তোমাদের গৃহে ॥ 


পথে গোবিন্দের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রন তাহাকে তত্বকথা কহিতে লাগিলেন। 
যিনি বড় হইয়া কখন পরস্ীর দ্দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেন না, তিনি সন্রাস গ্রহণ করিয়া 
(যখন অপর শ্ত্রীলোককে সম্ভাষণ করা দরের কথা, তাহাদের মুখদর্শন করাও নিষিদ্ধ) 
স্ীলোকের কাছে গিয়া তাহাকে তত্বকথা শুনাইতেছেন, ইহা কি অত্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া মনে 
হয় না? যাহা হউক, এখান হইতে কড়চা-লেখক প্রন্ুকে দামোদর পার করাইয়া! কাশী মিত্রের 
বাড়ী লইয়া গেলেন। যথা গোবিন্দদাসের কড়চা-- 

এই কথ! বলিতে বলিতে দামোদর! পার হেয় চলিঙ্থ মোর! কাশী মিত্রের ঘর ॥ 

দীনেশ বাবু তাহার সম্পাদিত গোবিন্দদাসের কড়চার নব সংস্করণে উল্লিখিত চরণঘ্বয়্ের 
পাদটাঁকায় লিখিয়াছেন।_- 

“ইহার পরে চৈতন্তভাগবত যে বর্ণনা! দিয়াছেন, তৎসঙ্গে কড়চার বর্ণনার মিল নাই। 
+++ ইহার পূর্ববর্তী বিবরণের সঙ্গে চৈতগ্যভাগবত ও কড়চার রেখায় রেখায় মিল দেখা 
যাইতেছে, অথচ পরবত্তী বর্ণনায় গরমিল হওয়ার কারণ কি?” ইহার উত্তরে সেন মহাশয় 
নিজেই বলিতেছেন, _“চৈতন্যদেবের সন্গাসের পর দৃষ্ট হয় যে, ( চৈতন্যচন্দরোদয়নাটকাম্থসারে ) 
তিনি প্রবল বাযুতাড়িত পুক্লাগ-পুষ্পরেগুর স্ায় মহাভাব-পরিচালিত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন, 
নিত্যানন্দ তাহাকে অঙ্গমন করিতে পারিতেছেন না। অদ্বৈত-গৃহে কিছু কাল অবস্থানের পর 
নিত্যানন্ন প্রভৃতি পরিকরবৃন্দ কয়েক দিনের জন্য তাহার সঙ্গবিচ্যুত হইয়াছিলেন। যথা চৈতন্তভাগবত, 
অস্ত, ২য় অধ্যায়-_পরহিল1 অনেক পাছে নিত্যানন্দ-চন্দ্র। সংহতি তাহার সবে শ্রীজগদানন্দ ॥” 

এখানে দীনেশ বাবু মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে,_“স্কৃতরাং এই পর্যটনের সঙ্গী গোবিন্দদাস 
ভিন্ন আর কেহ সমগ্র পথ তাহার অন্গগমন করেন নাই। মহাপ্রভু তাহার স্বগণবর্গের হাত 
এড়াইবার অতিমাত্র চেষ্টার দরুণ হয় ত তাহারা ঠিক তাহাকে অনুসরণ করিতে পারেন নাই। 
শেষে পুরীতে আনিয়া তাহার। মিলিত হইয়াছিলেন। এই যে দীর্ঘ পথটা! পরিকরবর্গ তাহার 
সঙ্গে যাইতে পারেন নাই, তৎসঘ্বন্ধে নানারূপ জনক্রুতির উদ্ভব হইয়াছিল। অনেক পল্লীই হয়ত 
মহাপ্রভূর পথের দাবী করিয়া গৌরবান্বিত হইতে অগ্রসর হুইয়াছিল। ্বৃতরাং বুন্দাবনদাস এই 
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ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়াছিলেন । এদিকে গোবিন্দদাস চাক্ষ্য ঘটন৷ 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন” 
দীনেশবাবুর এই অন্মিতি ও যুক্তি আমরা হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। মহাপ্রতথ 
শাস্ভিপুর হইতে দক্ষিণাভিমুখে এত ক্রুতপদে গমন করেন যে, একমাত্র গোবিন্দ ভিন্ন অপর কোন 
সঙ্গী তাহার অন্ুগমন করিতে পারেন নাই, এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি চতন্যচন্দ্োদয় 
নাটক হইতে নিত্যানন্দ সম্বন্ধীয় উল্লিখিত চরণ উদ্ধত করেন। কিন্তু ইহা হইতেছে 
মহাপ্রভুর কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর অদ্বৈত-গৃহে আগমনের সময়ের ঘটনা । অইৈত-গৃহ হইতে 
যাত্রা করিবার *পর, তৎসন্বদ্ধে গোবিন্দদাসের কড়চায় আমরা যে বর্ণনা দেখিতে পাই, তাহাতে 
তাহার উল্লিখিত ভাবে ছুঁটিয়া৷ যাইবার কথা কোন স্থানে দেখা যায় না । 
আর, গোবিন্দের কড়চা অনুসারে যাহারা প্রভুর অনুসঙ্গী হইয়াছিলেন, তাহাদিগের মধো নিত্যা- 
নন্দের কি জগদানন্দের নাম পধ্যস্ত নাই। তাহারা আদপে প্রভূর সঙ্গে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন 
কি না এবং প্রতুর নীলাচলে যাইবার কত দিন পরে সেখানে গিয়াছিলেন, তৎসম্বদ্বেও কোন কথ! 
কড়চায় নাই। কাজেই চৈতন্তভাগবত হইতে রহিল! অনেক পাছে নিত্যানন্দ-চন্ত্র । সংহতি তাহার 
সবে শ্রীজগদানন্দ ॥” এই চরণদ্বয় দীনেশবাবুর উদ্ধত করিবার স্বার্থকতা কি, তাহা! আমর! বুঝিতে 
পারিলাম না। বিশেষতঃ দরীনেশবাবু যাহা “জনশ্রতিমূলক' বলিয়া বিশ্বাস করেন, আপনার 
উক্তির পোষকতায় তাহাই উদ্ধত করা তাহার স্তায় শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয় নহে, এ কথা 
কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কাজেই চৈতন্তভাগবত ও কড়চার বণিত ঘটনাবলীর 
মধ্যে অমিল থাকা সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি দেখাইয়া দীনেশবাবু চৈতন্যভাগবতের লিখিত 
বিষয়গুলি “জনশ্রুতি বলিয়া উড়াইয়া দ্রিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা যে একেবারে অসার 
ও হান্যোদ্বীপক, তাহা উহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। 


কড়চা-লেখক কি ভাবে মহাপ্রভুর চরিন্ত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা! এখন দেখা! যাউক। তিনি 
লিখিয়াছেন+ _বর্দমানে পৌছিয়া যখন আমি নিজ ভাগের কথা ভাবিতেছি, 'তখন “মোর 
পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়! প্র কহে। চল যাই গোবিন্দরে তোমাদের গৃহে ॥ এই কথ! শুনি মুহি 
উঠিন্ধু চম্কি। হাসিয়া চলিল। প্রভু ঠমকি ঠমকি ॥* তারপর গোবিন্দের স্ত্রীকে তত্বকথা বলিয়া 
তাহারা দামোদর পার হইলেন এবং কাশী মিত্রের গৃহে গিয়া উঠিলেন। মিত্র মহাশয় ভোগ 
লাগাইবার জন্য ভাল চাউল আনিয়! দিলেন । এই চাউলের নাম 'জগন্নাথভোগ' শুনিয়া, গ্রভৃর 
চক্ষে প্রেমধারা বহিতে লাগিল। “কান্দিতে কান্দিতে বলে হাহ! জগন্নাথ | শীঘ্র টানিয়া মোরে 
লহ তব সাথ ॥” কিন্তু প্রহ্থ নিশ্চিন্ত হইয়া প্রেমাশ্র বর্ষণ করিতে পারিলেন না। কারণ, 
পেটের জালা বড় জালা । কাজেই তাড়াতাড়ি “শাক স্থপ নান! বস্ত রন্ধন করিয়া । একত্র করিল 
প্রভূ আনন্দে মাতিয়|॥” তখন গোবিন্দকে বলিলেন, “বড় ক্ষুধা হইয়ছে বাছনি তোমার। 
ইতি উতি চাহিতেছ তাই শত বার ॥” তৎপরে বলিলেন,__“শীঘ্র তুলসী আনহ, ভোগ লাগাইয়া 
তোমাকে প্রাণভরে প্রসাদ দিব।” তুলসী আনিব! মাত্র ভোগ লাগাইয়া গোবিন্দকে প্রসাদ 
বাটিয়া দিলেন, আর গোবিন্দ বড় বড় গ্রাস মুখে তুলিয়া মনের আনন্দে গো-গ্রাসে গিলিতে 
লাগিলেন, প্রত্র আহার পধ্যস্ত তাহার সবুর সহিল না। প্রত্থও অবশ্ত আক পুরিয়! আহার 
করিলেন । * 
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অপরাঞ্চরে মিত্রালয় হইতে বাহির হইয়। গোরাটাদ দক্ষিণ দিকে ছুটিলেন ; কারণ, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই 
হাজিপুর গ্রামে পৌছিতে হইবে। সেখানে আপিয়। সন্ধ্যার পরই কার্ঠন আরম্ভ হইল। বহু 
বালক বলিক|, যুবক যুবতী, বুদ্ধ বুদ্ধা জড় হ্ইয়! প্রহর সহিত করতালি দির রাত্রি ছুই প্রহর 
পর্ধান্ত নৃতা-কীর্ভন করিল। “নাচিতে লাগিল প্রহ্ব মাতাইয়া দেশ, কোথায় কৌপীন তার 
আলুথালু বেশ? হইল । “অর্ধেক রজনী গেল এই মত করিঃ তার পর ভিক্ষা অন্ন পাকাইল 
হরি ॥ নাচিয়৷ গাহিয়া পরিশ্রম করিয়| খুব ক্ষুধার উদ্রেক হইপ, কাজেই অত রাত্রিতে প্রতুর 
অঞব্ঞ্জনাদি পাকাইতে হইল। এবার আর গোবিন্ধকে অগ্রে অন্রদি দিলেন না। তবে 
'মধিক রাত্রি হওয়ায় নিজে মুষ্টিমেয় প্রসাদ পাইলেন । কিন্ধ পেটুক গোবিন্দ লোভ সামলাইতে 
ন। পারিয়া অপধাপ্ব আহার করিয়। ফেগিলেন। তাধার দলে পেট ভগ্লানক ফুলির। উঠিল, 
তিনি হাসফাস করিতে লাগিলেন। তখন অআনন্যোপায় হইয়। প্রভুর শরণ লইলেন। প্রন 
'আর করেন কি; কোথায় সারাদিনের পরিশ্রমের পর একট্ু বিশ্রাম করিবেন, কিন্ত তাহা 
'আর হইল না, তিনি গোবিন্দের পেটে (সম্ভবতঃ তেপজল দিয়া) হাত বুলাইতে লাগিলেন । 
ক্রমে পেটের ফুল! কমিয়। মাপিল, গোবিন্দ একটু আরম পাইলেন ও ঘুমাইয়া৷ পড়িলেন ; 
গ্রভও তখন নিশু।র পাইলেন । গোবিন্দকে লহয়। এইরূপ লালাখেল! করিতে করিতে প্রভু 
ক্রমে নীলাচলে আপিয়া পৌছিপেন। কডুচার অন্ঠ।গ্ত সঙ্গীপিগের সম্বন্ধে কেন উচ্চবাচ্য নাই । 

দীনেশ বধু লিখিয়/ছেন, “কড়চার বিরোধা দলের আন্দোলন সরু হইয়াছিল অমৃতবাজার 
আফিসে।” কি ভাবে এই আন্দোলন আরম্ভ হর, তাহা আমরা উপরে দেখাইয়াছি। দীনেশবাবু 
লিখিয়াছেন, “সেই সময় গোন্বামী মহাশয় আমার শ্যামপুকুর লেনস্থিত বাসাবাড়ীতে উপস্থিত 


হইয়া করুণভাবে সমস্ত কথ! জানাইয়াছিলেন। *****" সেহ আন্দোলনের ২৭২৮ বৎসর পরে 
গোট। পুথিখানি গোদ্বামী মহাশয়ের স্বকপোল-কল্পিত, ইহাই প্রমাণ করিতে তীহারা উঠিয়া 
পড়িয়া ল।গিলেন। **ত, যাহারা এই কড়চার প্রাঘাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন, 


তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বশিতেছেন, “কড়চার প্রাচীন পুথি বাহির কর, তবে বিশ্বাস করিব |” 

ইহাই প্রমীণ করিবার জণ্ত দীনেশবাবু বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বায়ে কড়চার যে নব সংস্করণ বাহির 
করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ৮৪ পুষ্ঠবাপী ভূমিকাদি লিখিয়াছেন, এবং এই সম্বন্ধে প্রধান 
সাক্ষ্া মানিয়াছেন-_গোস্বার্মী মহাশয়ের জোষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল গোম্বামীকে | কড়চার 
প্রাচান পুথি প্রাপ্তি সম্বন্ধে বনোয়ারীবাবু বলিয়াছেন যে, প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্বে শান্তিপুরনিবাসী 
কালিদাস নাথ, গোবিন্বদাসের প্রাচীন পুথি তাহার পিতৃধেব *জয়গোপাল গোস্বামীর নিকট লইয়া 
আসেন। এই পুথি অপ্রকাশিত প্রাচীন পুন্তক মনে করিয়৷ তাহার পিতা পড়িবার নিমিত্ত উহা 
চাহেন। কালিদাস প্রথমতঃ উহ্‌! প্রদান করিতে ইতস্তত; করেন, পরে তীহার পিতার সনির্বন্ধ 
অচরোধে কয়েক দিনের জন্ত প্রাচীন পুখিখানি তাহার নিকট রাখিয়া যান। বনোয়ারীলাল 
লিখিয়াছেন, “পিতৃদেৰ অতি সত্বর লিখিতে পারিতেন, তিনি কয়েক দিনের মধ্যে এই পুথি 
নকল করিয়া ফেলেন।” ইহার পর কড়চার প্রথমাংশের পাওুলিপি শিশিরবাবুকে দেওয়া হয় ও 
উহ1 কিরূপে হারাইয়। যায়, তাহা বিবৃত করিয়া, বনোয়ারীবাবু শেষে বলিয়াছেন, “বাবা কালিদাস 
নাথের নিকট প্রাচীন পুথিখানি পুনরায় পাইবার জন্য অন্থরোধ করেন? কিন্তু তিনি বলেন, 
পুথির মালিককে উহা! ফেরত দেওয়। হইয়াছে ; তাহা! আর পাইবার সস্তাবনা নাই । 

২৪ 
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এখানে একটী কথ! বলা! আবশ্তক। শ্রীবিষুণপ্রিয়া পত্রিকায় মতিবাবুর লিখিত কড়চার 
সম।ণোচনা বাহির হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে ৬কালিদাস নাথ অমৃতবাজার পত্রিকার 
বাঙ্গ।লা বিঙাগের ও শ্রীবিষুণপ্রিয়া পত্রিকার কাধ্যাধ্যক্ষের কাজ করিতেছিলেন। তিনি বিষুঃপ্রিয়া 
পত্রিকার জন্ত প্রবন্ধ সংগ্রহ করিতেন, নিজে প্রবন্ধ লিখিতেন ও প্রুফ দেখিতেন। মতিবাবুর লিখিত 
সম।লোচনার প্রুফ সংশোধন তিনিই করিয়াছিলেন। 

গোস্বামী মহাশয় ও নাথ মৃহাশয় উভয়েই শান্তিপুরবাসী, স্থতরাং উভয়ে বেশ জানাশুন। ছিল। 
জয়গোপান যখন পত্রিকা আফিসে আমিতেন, তখন ক।লিদাসের সহিত অনেক সময় তাহার সাক্ষাৎ 
হহত। কালিদাস যে গোবিন্দদাসের কড়চার প্রাচীন পুথি গোস্ব মী মহাঁশয়কে আনিয়। ধিয়াছিলেন, এ কথা 
তাহাদের মধ্যে কেহহ মম্বৃতধাঞ্জার পত্রিক। আফিসে কাহারও নিকট বলেন নাই, বলিলে উহ। 
শিশিরবাবু ও খতিবাবু নিশ্চয় জানিতে পারিতেন, এবং তাহা হইলে মতিবাবু সে কথা 
সমালোচনায় নিশ্চয় উল্লেখ করিতেন। দীনেশবাবুর সহিতও কালদাস বাবুর বেশ আলাপ পরিচয় 
ছিল। মতিবাবুর লিখিত সমালোচনা বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পরই গোস্বামী 
মহাশয় যখন দীনেশচন্দ্রের শ্যামপুকুর লেনস্থ বাড়ীতে আসিরা করুণ-কগ্ে সমস্ত কথ! তাহ।কে 
জান।ইয়। তাহার শরণ[পন্ন হইয়াছিলেন, তখন এই সম্বন্ধে কালিদাসের নিকট দীনেশবাবুর এ কথ। 
জিচ্ঞ'স| কর। শ্বাভাবিক। কিন্ত তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলেন নাহই। জিগ্ঞাস! 
করিণে তিনি উহ তাহার ভূমিকায় প্রকাশ করিতেন । কিন্তু এই সম্বন্ধে দীনেশবাবু নির্বাক থাকায়, 
আঘারদের মনে হয়, গোম্বামা মহাশয় সরল ভাবে সকল কথ। যখন তাহাকে বলেন, তখন হয় ত 
একপ কথা তিনি প্রকাশ করেন, যাহাতে কালিদামের নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনীয়তা 
তিনি বোধ করেন নাই; এবং সম্ভবতঃ সেই জন্যই এই খটনার বহুদিন পরে এবং কালিদাস এ।থের 
লোকাগ্তরিত হইবার পরে, দীনেশবাবু গোস্বামী মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়। লেখন। ধারণ 
করিতে বাধ্য হন। এবং হয় ত সেই জন্তই তিনি জয়গেপলের জ্যে পুত্র বনোয়ারীলালকে তাহার 
পার্খে সম্পাদকীয় আলনে বসাইয়া, তাহার দ্বার] “গোবিন্দদাসের কড়চ। উদ্ধ।রের ইতিহাস” 
লেখা ইয়াছেন। 

বনোয়ারীবাবু ইহাতে আরও লিখিয়াছেন, “ইহার কিছু দিন পরে বাব। নিতে পারেন থে, 
শান্তিপুরের পাগল! গেৌঁসাইদ্দের বাড়ীতে হরিনাথ গোন্বামীর নিকট গে।বিন্দদাসের কড়চার আর 
একখানি পুথি আছে। এ পুথিখানি অত্যন্ত পাঠবিরুতি-দোষে ছুষ্ট এবং অসপ্পূর্ণ ছিল। পিত! 
ঠাকুর মহাশয়ের নিকট যে কিছু কিছু নোট ছিল, তাহার সহিত এ পুথির লেখা মিলাইয়া কষ্টে 
সষ্টে নষ্ট পত্রগুলির পুনরুদ্ধার করা হয়|” 

কালিদাস নাথ কক সংগৃহীত পুথি ন। হয় মালিককে ফেরত দেওয়। হইগ্নাছিল, এবং তাহা আর 
পাঁওয়! ধায় নাই । কিন্তু পাগলা গোঁনাহইর বাড়ীতে যে পুথি পাওয়। বায়, তাহ।র গতি কি হইল? 
উহ। ফেরত দিবার কথ। বনেোরারীলাল উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু সেন মহাশয় খলিয়াছেন, “উভয়- 
খানিই মালিকদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল । এবং এখন তাহা পাওয়। অসম্ভব ।” 

আর একটি কথা আমরা জিজ্ঞাস। করিব। দীনেশচন্দ্র ও বনোয়ারীলাল উভয়েই উল্লেখ 
করিয়াছেন যে, গোস্বাম। মহাশম্ের “কিছু কিছু নোট ছিল, তাহার সহিত পাগলা গৌসাইদের 
বাড়ীর পুথি মিলাইয়৷ নষ্ট পত্রপ্তাঁল পুনরুদ্ধার কর! হয়।” আমাদের জিজ্ঞম্ত, গোবিন্দদাসের কড়চা 
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মরল ও সহজ বাঙ্গালা ভাষায় লেখা । তাহার নোট গৌসাইজীডউ কি ভাবে ও কেন রাখিয়াছিলেন, 
তাহা আমাদের আদৌ বোধগম্য হয় না । 

কোচবিহার কলেজের তৃতপুর্বর অধ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয় পবিধুঃপ্রিয়া-গৌরাজ 
পত্রিকা” 'গোবিন্দদামের কড়চ। শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়।ছেন থে, গোবিন্দদাসের কড়চা লইয়া যে 
আন্দোলন আলোচন। চলিতেছিল, তৎপক্ষে নিরপেক্ষভাবে অন্থসন্ধান করিতে তিনি নিযুক্ত হুন। 
এই সময় কোন কার্য্যোপলক্ষে তিনি শাস্তিপুর যান। সেখানে স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত 
কীত্তীশচন্দ্র গোস্বামীর সহিত তাহার আলাপ হয়। তিনি জয়গোপালের দৌহিত্রকে বিবাহ 
করিয়াছেন শুনিয়।, উপেক্ত্রবাবু তাহাকে নিজ্ঞাসা করেন, “আপনার দাদ। মহাশয়ের নিজমুখে এই 
কড়চা সম্বন্ধে যদি কিছু শুনিয়া থাকেন, তবে সেগুলি বলুন ।” 

কীর্তীশবাবু বলিলেন, “কোন দুর্ঘটনাবশতঃ আমি প্র।য়ই এ কড়চ। তাহাকে ও তাহার 
কশ্ঠাকে পড়িয়া শ্বনাইতাম। এ সমগ্র তাহাকে জিজ্ঞাস। করি, তিনি এ পুথি কোথায় পাইলেন? 
ধ|ধ1 মহাশয় বলেন বে, বর্ধমান জেলায় কোন এক শিষ্যের বাড়ীতে একখানি প্রাচান কাঁটদষ্ট 
গাঠছুষ্ট জীর্ণ পুথি তিনি পাইয়াছিলেন। তাহাতে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ বণিত ছিল। 
উহার প্রথম কয়েক পষ্টা ছিল না৷ । প্রথম ৫০৬০ পৃষ্ঠায় বধিত খটনাগুলি পরে তিনি রচন। 
করেন। উক্ত জরাজীণ পুস্তকখানির পাঠ সকল স্থানে উদ্ধার করা অসম্ভব হইয়াছিল। তঙ্জন্য 
এনেক স্থলে তিনি নিজে পাঠ রচন। করিরা দিতে বাধ্য হন। এমন কি, মহীপ্রসুর কয়েক 
স্থলের় উক্রিও তাহার নিজের রচিত। এরূপ ভাবে গ্রস্থধানি রচিত হইলে, তিনি শ্রীল শিশিরবাবুকে 
উচ্া দেখিবার জন্য দিয়াছিলেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, উহা! হারাইয়া যায়। গোন্বামী মহাশয়ের নিকট 
যে খসড়া-পিপি ছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়। তিনি প্রথম কয়েক পষ্টা রচন! করেন 1% 

সেই কাটদষ্ট পুথির কি হইল জিজ্ঞাসা করায় কীর্তীশবাবু বলিলেন যে, তাহার দাদা 
মহাশয়ের পরলোকগমনের পর, তাহ।র সমস্ত গ্রন্থগুলি তাহার দ্বিতীযঘ পুত্র মোহন্লাল লইয়া 
গিপ়্াছিলেন। যদি থাকে, তবে তাহার নিকটই থাকিবে । কিন্তু মোহনলাল এ পুথির কথা £অস্বীকার 
করেন । কীতাশবাবুকে কালিধাস ন।থের কথ। জিজ্ঞাস। করায়, তিনি বলেশ ধে, তাহার দাদা 
মহাশয়ের নিকট কলিদান নাথের কথ! তিনি শুনেন নাই । 

এখানে উপেন্দ্রবাবু ও কীত্তীশবাবুকে আমাদের একটী কথ। জিগ্ঞাম্ত আছে। বদ্ধমান জ্লোর 
শিষোর নিকট হইতে যে পুথি গোন্বামী মহাশয় প্রাপ্ত হন, তাহাণ প্রথম ৫০।৬০ পৃষ্টা ছিপ ন।। 
এই অংশে গোবিন্দদাসের গৃহত্যাগের ও আন্তান্ত অনেক আবশ্তকীম়ু খটনা আছে। ইহা তিনি 
কি প্রকারে রচনা করিলেন? আর কীর্তীশবাবু উপেন্দ্রবাবুর নিকট কড়চা সম্বন্ধে অনেক কথা 
বলিয়াছেন $ কিন্তু দীনেশবাবু তাহার ভূমিকার পাদটাকায় কীভীশবাবুর যে পত্র প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহাতে কড়চা সম্বন্ধে কোন কথা নাই কেন? 

উপেক্দ্রবাবু শেষে লিখিয়াছেন, “আমার মতে গোবিন্দদাস কর্তৃক লিখিত কোন কড়চা 
জয়গোপাল পান নাই $ এবং গোবিন্দও কড়চ। ধরণের কোন গ্রন্থ লেখেন নাই । কড়চাতে একাধিক 
স্থানে দেখ! যাইবে, তিনি বলিতেছেন যে, মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে থাকিয়! সেখানকার ভাষা সমুদায় 
শিখিয়াছিলেন; কিন্তু গোবিন্দ নিজে তাহাদের কথা কিছু বুঝিতেন না। হ্ৃতরাং কড়চার বণিত 
মহাপ্রভূর অনেক উক্তি মুল নোটে ছিল না, ইহা নহজেই অগ্মান কর! যাইতে পারে। এই সকল 
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কারণে আমার মনে হয়, গোবিন্দদাসের কেবল একখানি ডায়েরী ধরণের নোট ছিল মাত্র। 
নিযা যদি মূল নোটগুলি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বর্তমান কড়চাখানি যে জয়গোপালের 
নিজের রচিত, ইহা সপ্রমাণ হইবে: কিন্তু একটী বিশেষ লাভ হুইবে যে, ইহার মালমনল্ল! সত্যের 
উপর প্রতিঠিত।” 

“এ যুগে দন্তখত সংগ্রহ করা ব্যাপারটা এমন স্বলভ হইয়াছে যে, তাহার বিশেষ মূল্য নাই।” 
এই কথ। লিখিয়া, সেই সঙ্গে সঙ্গে দীনেশবাবু তীহার কয়েকটী অন্তরঙ্গ বন্ধুর দস্তখত স্গ্রহ 
করিয়া কি করিয়া ভূমিকায় ছাপিলেন, তাহ। বিন্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। এই স্থুপারিস্‌- 
দাতুগণের বয়স তখন ৭০।৮* বং্নর হইবে। ইহার ৪০1৪৫ বৎসর পূর্বের ক্ষুদ্র ঘটন। তাহারা ম্মরণ 
রাখিয়া দীনেশবাবুর পত্রের উত্তরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং কোনরূপ দ্বিধা ন। করিয়। দীনেশচন্তর 
তাহ প্রমাণ বলিয়। গ্রহণ করিলেন, ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নহে? 

নীনেশবাবু লিখিয়াছেন, "আধুনিক বহু গ্রন্থ কড়চাকে অবলম্বন করিঘ়। লিখিত হইয়।ছে।” 
ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি থে সকল গ্রস্থকারের নাম উল্লেথ করিয়।ছেন, তাহাদের কয়েকজন সম্বন্ধে 
দীনেশবাবুর মন্তব্য নিশ্নে উদ্ধত করিতেছি £-_ 

(ক) “ম্বগীয় শিশিরবাবু তাহার অমিয় নিমাইচরিতের গোটা ৬ঠ খণ্ড গোবিন্দদাসের 
কড়চাকে আশ্রয় করিয়৷ লিখিয়াছেন |” 

প্রকৃত তাহা নহে। ৬ খণ্ডের একটা অধ্যায়ে মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণের কথ] বণিত 
হইয়াছে, এই মাত্র। এই বর্ণন। চৈতন্তচরিতাম্বত, চৈভন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রতি টৈষ্ণব 
গ্রন্থাদি হইতে যেমন লওয়া হইয়াছে, কড়চ! হইতেও সেইরূপ কিছু লওয়া হইয়ছে। কিন্তু পাদ- 
টাকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,__“গোবিন্দদাসের কড়চ। বলিয়া যে পুস্তক ছাপ! হইয়াছে, তাহার 
প্রথম কয়েক পুষ্ঠা ও শেষের কয়েক পৃষ্ঠা অলীক ও প্রক্ষিপ্ূ । কড়চার প্রকাশক মহাশয় এইরূপ 
অন্যায় কারা করিয়। পরে অত্যন্ত লঙ্জিত হয়েন। শেষে নিজের দোষ 'অপনয়নের জন্য বত দর 
সম্ভব, ক্ষম! প্রার্থনা করিয়! বিষুপ্রিয়া পত্রিকায় এক পত্র লিখেন। সে পত্র আমাদের কাছে আছে ।” 

(খ) শ্রীযুক্ত গৌরগ্রণানন্দ ঠাকুর তাহার '্্রীথণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব” নামক গ্রন্থে গোবিন্দ- 
দামের কড়চ। হইতে বন্ধ প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন ।” 


অথচ উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়ছেন, “এই গ্রন্থ-শিখিত সমস্ত বিষয়ই শ্রীচৈতগ্ঠভ।গবত, প্রীচৈতন্ত- 
চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্কর, ভক্তিচক্দিকাপটল, চৈতন্যসহম্ন।ম, ম্ডক্তিসার- 
সমুচ্চর়, গৌবলগণোদ্দেশ-দীপিক।, প্রাচীন শ্লেক ও মহাজনী পদাবলী প্রভৃতি অবলম্বন ও গুরু-পরম্পরায় 
অবগত হইয়া লিখিত হইল ।” ইহার মধ্য গোবিন্দদাসের কড়চার নামও নাই। 

(গ) “প্রভুপাদ মুরারিলাল গোম্বামী (অধিকারা) তাহার ন্তপ্রসিদ্ধ “বৈষব-দিগদর্শনী, 
গ্রন্থে কড়চ।-লেখক গোবিন্দনাসকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন। গোন্বামী মহাশয়ের এই “দিগ্র্শনী? 
বিজ্ঞানসন্মতভাবে রচিত, এবং ইনি প্রত্যেক কথাই বিবিধ প্রমাণের নহিত তন্ন তন্ন করিয়া 
লিখিম়াছেন |” 

সেন মহাশয় ইহাকে “প্রপাদ” ও *গোস্বামী” প্রভৃতি বিশেষণে বিভূিত করিলেও অধিকারী 
মহাশয় আপন কর্তব্য কর্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে, "গোবিন্দ 
দাসের কড়চ। নামে যে একখানি বই প্রকাশিত হইয়াছে ইহার নিজের বর্ণনাহ্থসারে এই গোবিন্দ- 
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দাসই মহাপ্রত্র দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে তাহার সঙ্গে থাকিয়া ভ্রমণ-বৃত্াস্ত এই কড়চায় লিপিবদ্ধ 
করেন। পুস্তকখানি আছ্যোপাস্ত প্রামাণিক বলিয়! গ্রহণ কর! যায় না। *** *** *** গোবিন্দ 
কর্মকারের কথ! কেহ কেহ বিশ্বান করেন না 1” 

(ঘ) “হাইকোর্টের স্বর্গীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তদীয় “উৎকলে শ্রীরুষ্চৈতন্ত? 
নামক পুস্তকে কড়চাকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়াছেন ।” 

কিন্ত সারদাবাবু তাহার উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, “মহাপ্রভুর সহিত ধাহারা নীলাচলে 
গিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বৃন্দাবন দাস, তাহাদের গ্রন্থে গোবিন্দের 
( গোবিন্দ কামারের ) নাম উল্লেখ করেন নাই। গোবিন্দ তাহার কড়চায় বলেন, তিনি দাস- 
স্বরূপ সঙ্গে গিয়াছিলেন 1৮” তার পর পাদ্টাকায় মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন, “গোবিন্দের কড়চার 
প্রকৃত তত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে । অনেকে মনে করেন, ইহা আধুনিক গ্রন্থ । প্রামাণিক 
গস্থঘমূৃহে গোবিন্দের নামোল্লেখ নাই, এবং তাহার কড়চার অনেক স্থলেই আধুনিক রচনার 
মাভানম পাওয়। যায়।” অন্যত্র লিখিয়াছেন, “গোবিন্দদাস তাহার কড়চায় ছত্রভোগের উল্লেখ 
করেন নাই । তিনি বর্ধমান, মেদিনীপুর, হাজিপুর ও নারাশোলের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত 
প্রামাণিক গ্রন্থে এ সকল স্থানের উল্লেখ নাই ।” সারদাবাবুর নিজেরও সেইব্ূপ বিশ্বাস, 
এবং সেই জন্য তিনি ছত্রভে।গের পথের বিস্তারিত বিবরণ দিয়!ছেন $--বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি 
স্তান দিয় মহাপ্রভুর নীলাচলে যাইবার কথ! যাহা কড়চায় আছে, তাহার কোন বর্ণনা 
করেন নাই। 

বাহার এই কড়চার প্রামাণিকতা সম্বষ্ধে সন্দেহে করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ জিজ্ঞ।স। করিলেন, গোবিন্দদাসের কড়চার উল্লেখ কোন গ্রস্থেই নাই কেন? এমন 
কি, যে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে গোবিন্দ কণ্মকাবের নাম আছে বলিয়া প্রকাশ, তিনিও 
এই কড়চার কথ] কোথাও বলেন নাই কেন? আবার কেহ কেহ জিঞ্জান। করিলেন, কড়চার 
প্র/চীন পুথি কোথায়? 

এই নকল প্রশ্নের উত্তরে সেন মহাশয় বলিলেন, কে) যে দুইখানি পুথি দেখিয়া! গোস্বামী 
মৃহাশম্ম কড়চ! প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার উভয়খানি মালিকর্দিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, 
এবং এখন তাহা পাওয়া অসম্ভব। (খ) কড়চাতেই এরূপ একটা আভাস আছে যে, কোন 
করণে গোবিন্দদাপ পুখিখানি গোপন করিতে বাধা হ্ইয়াছিলেন। (গ) তাহার উপর 
মাবার এই পুথির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিতেছে । (ঘ) প্রাচীন বাঙ্গাল! পুথি প্রাপ্ই নিয়শ্রেণী 
পোকদিগের পরে রক্ষিত আছে। খড়ো ঘরের চালের ফুট! দিয়া বর্ধার দিনে যে অজশ্র জলধার৷ 
বধিত হয়, তাহাতে বংসর বংনর শত শত পুথি ন্ট হইতেছে । (ড) তাহা ছাড়া অগ্নিদাহ, বস্তা 
এবং শিশুদের দৌরাত্মা তে! আছেই । (5) অনেকে আবার প্রাচীন পুথি মাঝে মাঝে গঙ্গা গর্ভে 
নিক্ষেপ করিয়! থাকেন। 

দীনেশবাবু অনেক মাঁথা ঘামাইয়া এই উত্তরগুলি দিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া! কে হান্য 
সম্বরণ করিতে পারে? দীনেশবাবুর কথার ভাবে মনে হয়, বিক্ুদ্ধবাদী লোকেরাই ষে কেবল 
গোবিম্দদাসের কড়চার শক্র, তাহা নহে; দেবতারাও দলবদ্ধ হইয়। তাহাতে যোগদান 
করিয়াছেন। নচেৎ এক দিকে বরুণদেব যেমন নিয়শ্রেণীর লোকদের খড়ো ঘরের চালের ফুট! 
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দিয়। বারিধারায় কড়চাগুলি ভাসাইতেছেন, অপর দিকে অগ্নিদেবও সেইরূপ কড়চাগুলি লইয়া 
লঙ্কাকাণ্ড করিতেছেন। ইহা ছাড়া ভূত প্রেতের কাণ্ড ত আছেই। - বিধাতার কি বিড়ম্বনা ! 
অপর কোন পুথির কিছু ক্ষতি হইতেছে না, কেবল বাছিয়া বাছিয়৷ গোবিন্দের কড়চাগুলির 
উপরই ঘত জাতক্রোধ ! এ সবই কি ষড়যন্ত্রের কুফল? 

আচ্ছা, দীনেশবাবু যে বলিতেছেন, কোনও কারণে গোবিন্দদাস পুধিখানি গোপন করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন এবং কড়চাতেই তাহার আভাস আছে,_-ইহাও কি এঁ ষড়যন্ত্রে ফল? 

এখন দেখা যাউক, কড়চা গোপন কর! সম্বন্ধে কি আভান ইহাতে আছে। কিন্তু ইহা 
অনুসন্ধান করিবার কষ্টও আমাদের ভোগ করিতে হইবে না। দীনেশবাবু ত্রিশ বৎসর পরিশ্রম 
করিয়া তাহাও আমাদের স্থবিধার জন্ঠ বাহির করিয়া রাখিয়াছেন। দীনেশবাবু লিখিয়।ছেন,_ 
“যখন চৈতন্তদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে সংকল্প করিয়া বর্ধমানের পথে কাটোয়ায় যাত্রা করেন, 
তখন শশিমুখী একবার গোবিন্দকে পাকড়াও করিয়াছিল । *** " *** আমাদের মনে হয়, 
আবার পাছে শশিমুখীর পাল্লাঘ পড়েন এবং আবার মহাপ্রভু তাহাকে গৃহে ফিরিয়া! যাইতে 
বাধ্য করেন, এই ভয়ে তিনি কড়চাখানি সম্পূর্ণ গোপন করিয়াছিলেন ।” 

আহা! কড়চাখানি ত্রিশ বংসর কাল দীনেশবাবুর অপরিহাধা সঙ্গী হইয়া থাকিলেও, ইহার 
প্রতি ছত্রের উপর তাহার এত শত অশ্রু বধিত হওয়ায়, তিনি চোখের জলে ভাপ করিয়৷ 
দেখিতেই পারেন নাই । এই ত্রিশ বৎসরে বনু পরিশ্রমের ফলে হয় ত তাহার সাবেক মস্তিষ্কের 
পীড়া প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল, এবং দেই জন্যই হয়ত এই ঘটনাটী সম্বন্ধে তিনি বিষম 
ধীধায় পড়িয়াছিলেন। তাহা না হইলে, সন্গাসের পর পুরী যাইবার পথের খটনাকে তিনি 
সন্যাসের পূর্ধবের ঘটন! বলিয়। ধরিয়া! লইলেন কি করিয়া? যাহ! হউক, এপ হাড়ভাঙ্গ। পরিশ্রমের 
ফলে এরূপ তুলভ্রান্তি হওয়া বেশী কথ! নহে । 

কড়চ। গোপন রাখিবার কথা, যাহ! দীনেশব।বুর মতে এই পুখিতে আছে, তাহা] একটী চরণ মাত্র। 
যথা-_“কড়চা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে |” আমেদাবাদ বাঙ্গালাদেশ হইতে বনু দূরে অবস্থিত। 
সেখানে নন্দিনীবাগানের ধারে বপিয়! গোবিন্দ নাকি এ চরণটা লিখিয়াছিলেন। সেই অ-বাঙ্গালীর 
দেশে শশিমুখী কিম্বা তাহার কোন লোকের যাইবার কোনই সম্ভাবন। ছিল না। স্থতরাৎ সেখানে 
শশিমুখীর পাল্প/য় পড়িবার ভয়ে গোপনে কড়চ! লিখিবার কোন কারণ হইতে পারে না। ইহাও 
কি দীনেশবাবুর মস্তিক্ষবিকৃতির ফল? তাহা ন! হইলে তিনি-প্কড়চা করিয়া রাখি অতি 
সঙজোপনে” _ইহার অর্থ "কড়চা তিনি কাহ।কেও দেখিতে দেন নাই”--এরূপ করিবেন বেন? 

আবার, শশিমুখীর ভয়ে গোবিন্দ যে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, এরূপ কোন আভাসও কড়চায় 
নাই। ইহাতে আছে,_ঠচতন্যদেব দাক্ষিণাত্য হইতে পুরী ফিরিয়। আনিয়া একখানি পত্র সহ 
গোবিন্দকে শান্তিপুরে মছৈতের নিকট যাইতে আদেশ করেন। গোবিন্দ বলিতেছেন,--“আজ্ঞামাত্র 
পত্র সহ বিদায় লইয়া। শান্তিপুরে যাত্র। করি প্রণাম করিয়! ॥” সেই সময়--পপৃষ্ঠে হাত দিয়! গ্রতু 
'আশিষ করিল। মোর চক্ষে শতধারা বহিতে লাগিল ॥” ইহ! দ্বেখিয়া-”গ্রভু বলে নাহি কান্দ প্রাণের 
গোবিন্দ। আচাধো আনিয়া হেথ| করহ আনন্দ ॥ এই বাক্য শুনি মোর চক্ষে বারি বহে।” 
কারণ__“প্রভুর [বিরহ-বাণ প্রাণে নাহি সহে ॥” তাই গোবিন্দ বলিতে লাগিলেন,--“প্রভূর বিরহ- 
বেগ সহ্িৰ কেমনে । নিদাকণ কষ্ট আসি উপজিল মনে ॥৮ | 
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গোবিন্দ নিজে পরিফ্।রভাবে বলিতেছেন,_-এই যে নিদারুণ কষ্ট উপস্থিত হইল, ইহা কেবল 
প্রভুর বিরহের জন্ত, অন্ধ কোন কারণে নহে। কিন্তু টীকাকার দীনেশচন্দ্র, গোবিন্দের এ 
উক্তির মধ্য হইতে এক হুষ্ম অর্থ বাহির করিলেন। তিনি বলিতেছেন,__এই কান্নার আর 
একটী ( অতিগুহ ) কারণ ছিল, __অর্থাৎ্, পবঙ্গদেশে গেলে শশিমুখী পাছে তাহাকে ফিরাইয় 
লইবার চেষ্টা করে।” অবশ্ত গোবিন্দ সে ভাবের কোন কথার উল্লেখ করেন নাই; আর প্রসৃও 
সে সম্বন্ধে গোবিন্বকে কিছু বলেন নাই । | 

সব চেয়ে অধিক কৌতুকাবহ হইতেছে,_-কড়চার গোবিন্দ ও ঈশ্বরপুরীর ভূত্য গোবিন্দ যে এক 
ও অভি বাক্তি, তাহাই প্রমাণের চেষ্ট।। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, “নানা দিক্‌ দিয়া কড়চার 
গোবিন্দ ও পুরীর স্থবিখ্যাত অন্থচর শ্রীগোবিন্দকে এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।” বিশেষ 
গবেষণার দ্বারা তিনি এই নম্বন্ধে যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ক্রমে 
দেখাইতেছি। 

তিনি বলিতেছেন থে, “টচতগ্যচন্দ্রোণরকৌমুদী নামক প্রেমদাস-রচিত প্রাচীন 
পুথিখানি মূলত কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও কোন 
কোন অবান্তর কথ! ইহাতে আছে। এই পুথিতে লিখিত আছে, মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য 
হইতে প্রত্াগমনের পর গোবিন্দদা নামক এক ব্যকি শ্রখণ্ডে উপস্থিত হন। 
এই ব্যক্তি থে শূত্র, তাহার আভানও পুথিতে আছে। ইনি নিজের বিষয় অত্যন্ত গোপন করিয়া 
চলিতেছেন, এরূপ বুঝ যায়। তাহার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, আমার 
বাড়ী উত্তর রাঢ়ে। অবশ্ত কাঞ্চননগর উত্তর রাটেরই অন্থর্গত। ইনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে 
অপরিচিত জ্ঞাপন করিবার উদ্দেস্টে আপনাকে বৈদেশিক বলিয়া জানাইয়াছেন। গোবিন্দদাস 
শ্রীথণ্ড হইতে শাস্তিপুরে যাইয়। অদ্বৈতের সঙ্গে দেখা করেন, এবং তৎ্পরে শিবানন্দ সেনের সঙ্গে 
পুনরায় পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। চৈতন্তচন্দ্রোয়কৌমুদীতে এই বিবরণটুকু আছে। ইহাকে 
প্রেমদাস 'শ্গে।বিন্দ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।” 

তৎ্পরে দীনেশবাবু বলিতেছেন যে, “এখন কড়চা যেখানে শেষ হইয়াছে, তাহার পরে 
এই খটনা বোগ করিয়। দিলে মনে হয়। বেন গোখিন্বদাস যে মহাপ্রভু কন্তৃক শান্তিপুরে যাইতে 
আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তৎপণবত্বী খানিকট। বিবরণ পাওয়া গেল ।” 

এই শুত্র ধররিয়। দীনেশবাবু বিশেষ গবেষণাপূর্বক প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন 
যে, গোবিন্দদ্রাসের কাহিনী এখানে শেষ হয় নাই, তিনি প্রত্থুর অপ্রকট পধাস্ত তাহার সঙ্গ ত্যাগ 
করেন নাই । 

তিনি লিখিয়াছেন, “চৈতন্যচরিতাম্বতে দুষ্ট হয়, শিবানন্দ সেন পুরীতে আসিলে, গোবিন্দদাস 
নামক শৃতদ্রজাতীয় এক ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া, মহাপ্রভুর সেবাবৃত্তি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সেবকের মত অন্তরঙ্গ ভক্ত মহাপ্রভুর খুব কমই ছিল। ইনি 
বৈষ্ণব ইতিহাসে স্থপ্রসি্ শ্রীগোবিন্দ। ... .** কোন কথা নাই, বার্তী নাই, এই সময়ই হঠাৎ 
ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য বলিয়। পরিচয় দিয়া গোবিন্দ নামধেয় শুত্রজাতীয় একটা লোক মহাপ্রতুর এতটা 
অস্তরঙ্গ হইয়! পড়িলেন, ইহ! খুব আশ্চর্ষ্যের বিষয় বটে । 

দীনেশবাবুর যুক্তি ও উদ্ভি যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে কড়চার গোবিন্দ ও ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য 


[ ১৪০ ] দি 

গোবিন্দ যে একই ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ খাকিতে পারে না। তবে দেখা 
যাউক, প্রেমদাসের,পুম্তকে গোবিন্দদাসের বিবরণ কি আছে । 

এই কৌমুদী” গ্রন্থের দশম অঙ্কের প্রারভ্ভেই আছে যে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে (দক্ষিণ 
দেশ হইতে নহে ) নীলাচল ফিরিয়া আসিবার পরে, গুগডচাযাত্রার সময় আগতপ্রায় হইলে, 
গৌড়ের ভক্তেরা নীলাচলে ধাইবার 'জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় গোবিন্দদাস নামক একজন 
বৈষব উত্তরয়াঢ হইতে খগ্ডগ্রামে আপিয়। নরহরি প্রভৃতির চরণ বন্দন করিলেন? নরহরি তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়া, কোথায় তাহার বাড়ী ও কি জন্য আপিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন । গোবিন্দ 
বলিলেন, “তাহার ঘর উত্তররাঢে। নীলাচলে যাইবার হচ্ছ! আছে। তোমরা প্রতি” বৎসর 
সেখানে যাইয়া থাক, তোমাদের সঙ্গে যাইতে সাধ আছে।” নরহরি বলিলেন, “তোমার বড় 
ভাগ্য থে, তুমি নীলাচলে বাইয়া চৈতগ্ভাবতার দেখিতে হচ্ছ! করিয়াছ। আপাততঃ তুমি 
শাস্তিপুরে যাও। সেখানে অদ্বৈতাচাধ্য আছেন। গৌড়ের ভক্তেরা তাহার সঙ্গেই যাইয়া থাকেন, 
এবং শিবানন্দ (সণ সকলের ব্যয়ভার বহন করেন। সেখানে যাইয়। দেখগে, তাহাদের যাইবার কত 


বিলম্ব আছে।” 
এই কথা শুনিয়া বৈদেশিক গোবিন্দ শান্তিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন । পথে গদ্ধব্ব নামক 
অদ্বৈতৈর এক শিত্তের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, তুমি শান্তিপুরে অছৈতাচার্যোর 
নিকট যাও, আমি শিবানন্দ সেনের নিকট হইতে নীলাচলে যাবার ধিন ইত্যাদি জানিয়া আসি। 
ইহাই বলিয়৷ তিনি চলিয়া গেলেন। ইহার পর গোবিন্দের আর কোন সংবাদ প্রেমদাসের কৌমুদ্দীতে 
নাই। তিনি অছৈতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন কি না এবং শিবাসন্দ সেনের সঙ্গে পুরীতে গিয়াছিলেন 
কিনা, তৎসন্বদ্ধে কোন কথাই ইহাতে নাই। স্থতরাং দীনেশবাবু কি করিয়। বলিলেন যে, 
চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদ্রী পাঠে ম্পঞ্টই প্রতীত হয়, গোবিন্দ শ্রীথণ্ড ও শান্তিপুর ঘুরিয়া শিবানন্দ 
সেনের দলে প্রবেশপূর্ববক পুরীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন? 
প্রেমদাসের পুস্তকে আমর! এক গোবিন্দদাসের প্রম।ণ পাইতেছি বটে, কিন্ত তিনি থে 
কড়চার গোবিন্দ কন্মকার, তাহার কোন প্রমাণ ইহা হইতে পাওয়া যাইতেছে না। যাহা হউক, 
প্রেমদাসের গ্রন্থে আমরা পাইয়়াছি, গৌড়ের ভক্তের! যাত্রা করিয়া যখন পুরীর পথে অনেকটা 
অগ্রনর হইয়াছেন, তখন শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয়, মাতুলের নিকট অনুমতি লইয়া! ভ্রতপদে 
নীলাচলে চলিয়া! আমিলেন, এবং বরাবর মহাপ্রভুর নিকটে যাইয়! তাহাকে দগুবৎ করিলেন। 
প্রভু তাহাকে আপনার কাছে বসাইয়া, সহাস্তবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ বৎসর গৌড় হইতে 
কোন্‌ কোন্‌ ভক্ত আসিতেছেন ?” শ্রীকান্ত বলিলেন যে, এবার সকল তক্তই আসিতেছেন, 
ধহারা পূর্বে কখনও আসেন নাই, এক্সপ কয়েক জনও আমসিতেছেন। ইহাই বলিয়! ষে কয়েক জন 
নৃতন ভক্ত আসিতেছেন, তাহাদের সকলের নাম করিলেন, কিন্তু গোবিন্দ নামক কোন ব্যক্তি 
যে আসিতেছেন, তাহা! বলিলেন না । 
শ্রীকান্ত যখন প্রতুর নিকট এই' সকল কথা বলিতেছেন, সেই সময় (যথা! চৈ: চঃ কৌমুদীতে )__ 
নীলাচলে স্বরূপ গোবিন্দ ছুইজ্জন | পরস্পর কথ। কহে স্থপ্রপঙন্ধ মন ॥ 
স্বরূপ বলেন,_-ুনিলাম গৌড় হইতে । আসিছে বৈষ্ণব সব প্রভুকে দেখিতে 1” 
গোবিন্দ বলেন,_-“সত্য, পথে সভা ছাড়ি। শ্রীর্কীস্ত আইল। আগে নীলাচপপুরী ॥ 
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ত্বরূপ বলেন,--“কহ, কাহা সে শ্রীকান্ত । গোবিন্দ কহে-.-প্রভ সনে কহিছে বৃত্তান্ত ॥, 
স্বরূপ বলেন্টচল, তথাই যাইব । গড়ের বৈষ্ণব সব বৃত্তান্ত শুনিব |? 
ইহাই বলিয়! তাহার প্রভুর কাছে গেলেন। তিনি তখন শ্ীকান্তের কাঁছে ভক্তদের কথা 
শুনিতেছিলেন। এমন সময় হরিধ্বনির কোলাহল কানে গেল। স্বতরাং গোড়ের ভক্তেরা 
পুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন বুঝিয়া-_ ৰ 
গোবিন্দেরে কহে প্রতৃণ-“চল শীত্ব কর্যা। জগন্নাথভগৎপ্রসাদমাল/ললঞা॥ 
গোবিন্দ বলেন,__প্রতৃ, যে আজ্ঞা তোমার ।' ইহাই বলিয়া,_-মালা লয়ে গেল যথা সাধুপরিকর ॥ 
এখন দেখা যাউক, এই গোবিন্দ কে? ইনি কি প্রেমদাসের বৈদেশিক গোবিন্দ? কিন্তু 
তাহা ত হইতে পারে না। কারণ, স্বরূপের সঙ্গে তাহার যে কথাবার্তা হইল, এবং প্রত যে ভাবে 
তাহাকে প্রসাদী মাল! লইয়া যাইতে বলিলেন, তাহাতে কি মনে হয় না যে, তিনি অনেকদিন হইতেই 
নীলাচলে আছেন,--নবাগত নহেন ? 
আমরা উপরে বলিয়াছি, মহাপ্রভু দক্ষিণ অঞ্চল হইতে পুরীতে ফিরিয়া, তাহার কয়েক 
বৎসর পরে বৃন্দাবনে যান। সেখানে কিছুকাল থাকিবার পর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন । সেই 
সংবাদ পাইয়| গৌড়ের ভক্তগণ পুরীতে আমিতেছেন। এই বারই প্রেমদাসের মতে বৈদেশিক 
গোবিন্দ, নরহরি প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহাদের সঙ্গে পুরীতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন। স্থতরাৎ বৈদেশিক গোবিন্দ বলিয়া প্রকৃত যদি কেহ থাকিতেন, এবং গোৌড়ের 
ভক্তগণ সহ নীলাচলে আমিতেন, তবে তাহার এই বারেই আস। কর্তব্য । 
কিন্ত আমরা ঠতন্তচরিতাম্বতে দেখিতে পাই, মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে পুরীতে ফিরিবার 
পরেই, গোবিন্দনামক এক ব্যক্তি আসিয়া! প্রতুর নিকট সাক্ষাৎ করেন, এবং আপনাকে ঈশ্বরপুরীর 
ভৃত্য বলিয়! পরিচয় দিয়! প্রন্থুর সেবার ভার গ্রহণ করেন। ইহার পরেই গৌড়ের ভক্তের! প্রভুর 
সহিত প্রথম বার সাক্ষাৎ করিবার জন্য পুরীতে আসেন। কাজেই ইহার পূর্বে গৌড়ের ভক্তদ্বিগের 
সহিত এই গোবিন্দের আলাপ পরিচয় হয় নাই। সেই বার তাহারা আসিলে, প্রভুর আজ্ঞাক্রমে 
তাহাদিগকে প্রসাদী মাল দ্বিবার জন্ত গোবিন্দ খন স্বব্ূপের সঙ্গে তাহাদের নিকটে গেলেন, তখন 
স্বরূপের নিকট অদ্বৈত এই অপরিচিত লোকটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । 
স্বরূপ বলিলেন,_-“এহে| গোবিন্দ আখ্যান ।  চৈতন্তের পার্খবস্তী মহাভাগ্যবান্‌ ॥ 
কবিকর্ণপূরের চৈতন্তচন্জোদয় নাটকে আছে, অহৈতাচাধধ্য স্বরূপদামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
-_ 'পুনর্মালাস্তরং গৃহীত্বা কোহয়মায়াতি |, ম্বরূপ বলিলেন,_-“অয়ং ভগবৎপার্খববর্তা গোবিন্দ |, 
 প্রীচৈতন্যচরিতাম্তে ইহা আরও পরিষ্কার ভাবে আছে। গোবিন্দ অন্বৈতাচাধ্যকে দগ্ুবৎ 
করিলে, তিনি ইহাকে চিনিতে না পারিয়া স্বরূপকে ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । যথা-- 
দামোদর কহেন,-"ইহার গোবিন্দ নাম।  ঈশ্বরপুরীর সেবক অতি গুণবান ॥ 
ভূ সেবা করিতে পুরী আজ্ঞা দিলা । অতএব প্রভূ তারে নিকটে রাখিলা ॥! 
দীনেশবাবু হয়ত বলিবেন, যখন ইহাকে কবিকর্ণপূরু কেবলমাত্র “ভগবৎপার্থ্বত্তী' ও 
প্রেমদাস “চৈতগ্যের পার্খবর্ভী মহাভাগ্যবান্, বলিলেন, তখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহাকে “ঈশ্বর- 
পুরীর সেবরু' কি করিয়া বলিলেন? কারণ, দীনেশবাবুর মতে কৃষ্ণদাস কবিরাজকে অনেকটা জনক্রুতির 
উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে হইয়াছিল । অবশ্ত রূপ ও সনাতন সাক্ষাৎসন্বন্ধে মহাপ্রভুর বিষয় 
২৫, 
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ফেটুকু জানিতেন এবং যাহা কবিরাজ গোস্বামীকে বলিয়্াছিলেন, সেটুকু অবস্ঠ প্রামাণিক। -ফিন্ত 
তাহা ছাড়া ইহার অপরাপর কথার এঁতিহ্‌ খুব দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয 
কবিরাজ গ্রোম্বামী কিন্তু নিজেই লিখিয়াছেন,__- 
চৈতন্তলীলা রত্রসার, হ্বরূপের ভাগার,  তিহ খুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে। 
তাহা কিছু থে শুনিল, তাহা ইহা বিস্তারিল, ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥ 


নী “৮ শীট ঞ রি চে 
ত্বরূপ গোসাঞ্রির মত, রূপ রঘুনাথ জানে যত, তাহি লিখি নাহি মোর দোষ । 
চে সঃ খা হর 


রঘুনাথ দাসের সদ প্রতু সঙ্গে স্থিতি। তীর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রভীতি ॥ .. 
ইহা ব্যতীত স্বরূপের কড়চা, মুরারির কড়চা ও কবিকর্ণপূরের নাটকাদি হইতেও টৈততন্ত- 
চরিতামৃত গ্রন্থে কবিরাজ গোম্ব'মী অনেক স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্থৃতরাং তাহাদের গ্রন্থ 
হইতে যে সাহায্য লওয়া হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আর ভ্বারপাল 
গোবিন্দ যে ঈশ্বরপুরীর সেবক. তাহা কবিকর্ণপূরও তাহার নাটকে বলিয়াছেন। এই নাটক 
হইতে প্রেমদাস যাহ! অবিকল অন্কবাদ করিয়াছেন, তাহাই নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি । যথা-- 


হোথা রঙ্গে গোবিন্দ নামেতে সেই জন। নীলাচলে আইলা অতি স্প্রসন্ন মন ॥ 
বিচার করেন তিহো আপন অন্তরে । শ্রীঈশ্বরপুরী পাঠাইলেন আমারে ॥ 
মহাপ্রভুর নিকটে প্রস্থান কর তুমি। তার আজ্ঞা পাঞ্া হেথা আইলাম আমি ॥ 
নিজ ভাগা-মহিম! না জানি কিবা হয়।  অক্থীকার করেন কি না চৈতন্য গোসাঞ্জি ॥ 
এইরূপ, ভাবিতে ভাবিতে তিনি মহাপ্রভুর নিকট গিয়া দণ্ডবৎ .করিলেন, এবং আপনার পরিচয় 
দিয়া তাহাকে বলিলেন, “আপনার সেবার জন্ত পুরী গোসাঞ্জি আমাকে পাঠাইয়াছেন।” তাহার 
কথাবার্তা শুনিয়া এবং সার্বভৌমের সঙ্গে আলোচন! করিয়া, শেষে তিনি গোবিন্দকে আপনার সেবার 
অধিকার দিলেন। 
দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, “অনুমান ও কল্পনা দ্বারা উপন্যাস রচনা কর! যায়, কিন্তু ইতিহাস 
লেখা যায় না।” এ কথ! খুব সত্য, আর দীনেশবাবুর নিকট আমরা এইরূপ উক্তিই আশা 
করি। কিন্তু তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, প্রেমদাসের গ্রস্থে গোবিন্দ* নামক যে বৈদেশিকের বিবরণ আছে, 
তাহা হইতে ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য ও কড়চা-লেখক যে একই ব্যক্তি, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়। যায় কি? 
, অবশ্থ এই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা এঁতিহ্‌ না পাইয়া, দীনেশবাবুকে শেষে কল্পনাদেবীর 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে । " 
আমরা! উপরে দেখাইয়াছি যে, মহাপ্রত দক্ষিণদেশ হুইতে ফিরিয়া আসিবার পরে কড়চার 
গোবিন্ধকে পত্র সহ শাস্তিপুরে অদ্বৈতৈর নিকট পাঠাইয়াছিলেন, এবং ইহার কিছুদিন পরেই ঈশ্বরপুরীর 
সেবক গোবিন্দ, পুরীতে. আসিয়! মহাপ্রভুর সেবাভার গ্রহণ করেন।” ইহার 9৫ বৎসর পরে 
মহাপ্রতূ' বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া! প্রভূ নীলাচলে ফিরিয্লাছেন শুনিয়া, 
গোঁড়ের ভক্তেরা পুরীতে আলিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এই সময় প্রেমদায় ভীহার 
বৈষেশিক গোবিন্দকে শ্রীথণ্ডে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। ইহার পরেই বৈদেশিক গোবিন্দের 


পক [১৪৩ ] 


সহিত গগ্ধর্ষের যে ক হয়, তাহা দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হ্ইতেছে। টিরীনি সরা সেন 
কি করিয়া কুকুরকে পা' না লইয়া গিয়াছিলেন, এই কথা বৈদেশিক জিজ্ঞাসা করিলে;__- 
গন্ধবর্ধ বলেন,_-শুন কহি সে প্রসঙ্গ । তখন মথ্রা ঘাত্রা না কৈল গৌরাঙ্গ ॥ 

স্থতরাৎ যে দুইটি ঘটনার মধ্যে ব্যবধান পাঁচ ছয় বৎসর, তাহা একসঙ্গে জোড়া গীথিয়া দিয়া 
অঘটন ঘটাইবার ব্যার্থ চেষ্টা দীনেশবাবু করিয়াছেন । 

যাহা হউক, ছুই গোবিন্দকে এক করিবার জন্য দীনেশবাবু জিশ বৎসরকাল গবেষণা ঘবারা 
যে সকল যুক্তি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কয়েকটা উপরে দেখাইলাম। আর কতকগুলি 
নিয়ে দেখাইতেছি,-- 

(ক). দ্বারপাল গোবিন্দের ও কড়চার গোবিন্দের সেবাবৃত্তি এক ধাজের । 

(খ) মহাপ্রতূর খাস্ভপ্রব্য সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের ভার উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

(গ) মহাপ্রহথর প্রতি আস্তরিকতা৷ উভয়েরই এক রকমের । 

(ঘ) উভয়ই ছায়ার ন্তায় তাহার অনুগামী হইয়া বেড়াইতেন। 

(ড) একজন মুররিদের পল্লীতে তাহাকে যাইতে নিষেধ করেন, আর একজন সেবাদাসীর 
স্পর্শ হইতে তাহাকে রক্ষা করেন । 

(5) দ্বারপাল গোবিন্দকে বৃন্দাবন দাস, কুষ্জদাস কবিরাজ প্রভৃতি "গ্রগোবিন্দ” বলিয়া 
সম্মান করিয়াছেন, প্রেম্দাসও বৈদেশিক গোবিন্দকে "শ্রীগোবিন্দ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

দীনেশবাবু ছুই গোবিন্দের মধো এইরূপ মিল দেখাইয়! নিশ্চয় ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, এ 
সম্বন্ধে দ্বিমত হইতে পারে না। কিন্ত তাহাদের মধ্যে সর্ববাপেক্ষ। অদ্ভুত সমতা যাহা! তিনি 
আবিষ্কার করিয়াছেন, সেটা হইতেছে-_ £ 

(ছ) ছুই গোবিন্দই শৃত্র 1! 

দীনেশবাবুর মতে বঙ্গদেশে আসিগ্না গোবিন্দের আত্মগোপনের আবশ্যকতা হইস্সাছিল। 
যদি তাহাই হ্য়__অর্থাৎ শশিমুখীর পাল্লায় আবার ধরা পড়িবার ভয়ে ষদি তাহার নিজের বাড়ীর 
পরিচয় পর্ধ্যস্ত গোপন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা! হইলে তিনি নিজের নামটি কেন 
গোপন করিলেন না, তাহার কোন কৈফিয়ং দীনেশবাবু দেন নাই । ্ 

ছস্মবেশ ধারণ করিয়া গোবিন্দ কর্মকার কি ভাবে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তা ত 
দীনেশবাবু দেখাইলেন; কিন্তু ঈশ্বরপুরীর সেবক সাজিয়া ২৫ বৎসরকাল তিনি কি কৌশলে 
বা কি শক্তিবলে নকলের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া! কাটাইলেন, মে কথার কোন সমাধান দীনেশ্বাবু 
করেন নাই। গোবিন্দের আকৃতি-প্রক্ৃতি, চ্‌ল-চলন, হাবভাব, কথাবার্তা, এমন কি, গলার স্বর 
রত কি করিয়া এক্সপ পরিবপ্তিত হইল যে, ধাহাদের সঙ্গে তিনি অনেক দিন ধরিয়া! মেলামেশা! 
ও বসান করিয়াছিলেন, তাহারা পধ্যস্তও ত্াহাক্ষে চিনিতে পারিলের্ন না। এরূপ * বেমালুম 
ছস্মবেণ সহজে ধারণ কর স্থকঠিন। বিশেষত: গোবিন্দের মত ব্যক্তির পক্ষে ইহা অসম্ভব 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।* ইহা যে প্রকৃতই বিশেষ আশ্চধ্যের বিষয়, "তাহা: দীনেশবাবু ,কখনই 
অস্বীকার 'করিতে পারিবেন না। ক্ষিস্তকি করিয়া গোবিন্দ এই অঘটন ঘটাইলেন, কডাহা দীনেশবাবু 
বলেন নাই। ইহা” অলৌকিক ব্যাপার বলিয়৷ কৈফিকধ দেওয়া যাইত। কিন্তু দীনেশবাবু 
বলিয়াছেন, তিনি অলৌকিক ব্যাপারে আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না; তাহার মতে 
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এসব ভাবরাঁজ্যের কথা-_গোড়া বৈফবদিগের প্রলাপ মাত। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, “আমি 
গৌড়া বৈষ্ণব নহি, এমন কি,” বৈষণবই নহি, আমি শান্ত ।” কাজেই কান বাস্তব লইয়া ব্যস্ত 
থাকেন, ভাবরাজ্যের কোন ধারই ধারেন না। কিন্তকি কৌশলে গোবিন্দ এরূপ নিখুত ছদ্মবেশ 
ধারণ করিলেন, তাহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দীনেশবাবুর কি কর্তব্য নহে? 

' আসঙগ কথা এই যে, যে বৈদেশিক গোবিন্দকে খাড়া করিয়! দীনেশবাবু ছুই গোবিন্দকে 
এক করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার আদৌ কোন অন্তিত্ই আছে কি না, 
আগে ছাহাই বিবেচ্য। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন যে, প্রেমদাসের চৈতন্তচন্দ্রোময়কৌমুদী গ্রস্থথানি 
“মুলত: কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও কোন কোন অবান্তর 
কথা ইহাতে আছে ।” 

কথাট। ঠিক তাহ। নহে। কবিকর্ণপূরের সংস্কৃত নাটকখানির অবিকল অনুবাদ প্রেমদাস বাঙ্গাল। 
কবিতায় করিয়াছেন। তবে স্থানবিশেষে নৃতন কথ! ব1 নৃতন বিষয়ের অবতারণা করিয়া 
উহা আরও অধিক চিত্তাকর্ষক করিব।র চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন কবিকর্ণপূরের নাটকে আছে 
যে, গন্ধর্ধের প্রশ্নোতরে বৈদেশিক বগিতেছেন, “নরহরিদাসাদিভিরহং প্রেষিতঃ1” প্রেমদাস 
তাহার অনুবাদ করিলেন,_প্খগুবাসী নরহরি দাস আদি সভে। মোরে পাঠাইয়া দিল! কাধ্যের 
গৌরবে ॥” 

কবিকর্ণপুরের নাটকে নরহ্‌রি প্রভৃতির সহিত বৈদেশিকের কথাবার্তী লিখিত নাই, কিন্তু 
বিষয়টা আরও পরিষ্কার ও হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য প্রেমদ্াস তাহার কৌমুদীতে এই কথাবার্তা 
রচন। করিয়া দিয়াছেন। দীনেশবাবু, বলিতেছেন যে, গোবিন্দ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত 
জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে আপনাকে “বৈদেশিক” বলিয়া জান্নাইয়াছেন। কিন্তু এ কথা ঠিক 
নহে। কারণ, প্রেমদাসের গ্রন্থে “গোবিন্দ নাম থাকিলেও, তিনি যে গ্রস্থ হইতে তাহার “কৌমুদী' 
অনুবাদ. করিয়াছেন, সেই কবিকর্ণপূরের নাটকে গোবিন্দের নাম্গন্ধও নাই,_-তাহাতে কেবল 
আছে-_বৈদেশিক”। স্থতরাং “গোবিন্দ” নামটা প্রেমদাসের সম্পূর্ণ নিজস্ব,_স্বকপোলকল্পন! মাত্র। 
এখন কথ! হইতেছে, কবিকর্থপূর তাহার নাটকে যে নামের আদৌ উল্লেখ করেন নাই, প্রেমদাস 
তাহাতপাইলেন কোথায়? 

কৃবিকর্মপূর ১৪৯৪ শকে তাহার নাটক রচনা করেন, আর ইহার ১৪০ বৎসর পরে, অর্থাৎ 
১৬৩৪ শকে, প্ররেম্দান ইহার অন্ঞবাদ করেন। কবিকর্ণপূর মহা প্রভুর শেষলীলাগুলি কতক 
্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাহার পিতা শিবানন্দ সেনের নিকটও তিনি অনেক বিষয় জানিতে 
পারেন। এতভিন্ন অন্তান্ত পার্ধদ ভক্তদিগের মুখেও অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেমদাসের 
পক্ষে সেরূপ সুবিধা সুযোগ হইতেই পারে না। কাজেই কবিকর্ণপূর যখন বৈদেশিকের 'গোবিষ্ধঃ 
নাম লিখিম্না যান নাই, তখন প্রেমদাসের পক্ষে এ নাম অবগত হওয়া একেবারে ' অসম্ভব । 
বিশেষতঃ: সামান্ত একজন বৈষ্ণবের নাম,-যাহার উল্লেখ অপর কোন গ্রন্থে নাইং-তাহা 
মহাপ্রভুর অপ্রকটের. ১৮* বংসর পরে এবং বৈদেশিকের “আবির্ভীবের" ২** বৎসর পরে, কাহারও 
পক্ষে অবগত হওয়া একেবারেই অসম্ভর্ব । নদ ্ ৬ 

আমাদের মনে হম, নাটকের ঘটনাবলী ভাল ভাবে ফুটাইয়া ভুলিধার জন্ত খেমন কবিকর্ণপূরকে 
কলি, অধর্দ, বিরাগ, ভক্তিদেবী, মৈত্রী রসৃতিকে আনিতে বুলি! নি কতকগুলি 


ঝা 
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লীলীকাহ্ছিনী বিবৃত ,.করিবার জন্ত সেইরূপ গন্ধবর্ব ও বৈদেশ্রিককে নাট্টোলিখিত ব্যক্তিদিগের 
মধ্যে আনিতে হইয়াছে * প্রকৃত পক্ষে ইহারা কোন এতিহান্ধিরু ব্যক্তি নহেন। প্রেমদাসও সেই 

একই করণে,অর্থাৎ তীহার কৌমুদী গ্রস্থের অংশবিশেষ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্ত,__ 
বৈদেশিকেরও একটা নামকরণ করিয়াছেন মাত্র। ইহা হইতে কোন এঁতিহাসিক ঘটনা টানিয়া 
বাহির করিবার চেষ্টা ছুরাশা মাত্র । 

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,_-“এই দীর্ঘকালের সঙ্গী, ধাহাকে বৈষবেরা ভরীগোবিন্দ। নামে 
অভিহিত করিয়া সম্মান করিয়াছেন, তাহার বাড়ী কোথায়, এবং তিনি বঙ্গবাসী,_-এই ' কথা ঠিক 
হইলেও, তাহার আর কোন পরিচয় কেহ দেন নাই, ইহাও বড় আশ্চর্যের কথা।” তাহার 
ন্যায় এঁতিহাসিকের নিকট ইহা আশ্চর্যের কথা হইতে পারে, কিস্তু ইহ! ভাবরাজ্যের ব্যাপার । 
তাহারা দীনেশবাবুর ন্যায় &তিহাসিক ছিলেন না । কাজেই ঘরবাড়ী প্রভৃতির ন্যায় সামান্ত বিষয় 
লইয়া বান্ত থাকিতেন না। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন,__“অপরাপর নঙ্গীদিগের সকলের পরিচয়ই 
তো বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিতে পাওয়। যায়।” দীনেশ বাবুর এই কথাও ঠিক নহে। চৈতন্তচরিতাম্বত 
প্রভৃতি গ্রন্থে শাখা-বর্ণনায় অনেক বৈষ্বের নাম পাওয়া যায়, ধাহাদের বাড়ী-ঘরের খোঁজ- 
খবর কোন বৈষ্ণব-লেখক দেন নাই । 

প্রেমদাসের গ্রন্থে আছে-_. 

গন্ধর্র্ব বলেন,_-“ভাই কোথা হৈতে তুমি ? বৈদেশিক কহে”__উত্তর রাটে থাকি আমি ।" 
ইহা পাঠ করিলে কি মনে হয় বে, বাড়ীর কথ! বলিলে ধর! পড়িবেন ভাবিয়া বৈদেশিক 
এইক্প উত্তর দিলেন? সম্ভবতঃ তাহার বাড়ী কোন ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে। সে গ্রামের নাম 
বলিলে কেহ চিনিতে পারিবে না বলিয়াই হয়,ত তিনি “উত্তর রাড়ে” বাড়ী বলিয়াছেন। 
সামান্য পল্লীগ্রামবানীরা অনেক সময় এই জন্যই কেবল জেলার বা মহকুমার বা পরগণ]র অথবা 
নিকটবর্তী কোন সহরের ব| বড় গ্রামের নাম করিয়া থাকেন। 

রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র বহুকালাবধি গোবিন্দদাসের প্রসঙ্গ ইয়া বহু আন্দোলন আলোচনা. 
করিয়া আসিয়াছেন। তাহার প্রধান সহায় বাঁ দক্ষিণ হন্তস্বরূপ ভ্রাতা! অচ্যুতচরণ চৌধুরী তন্বনিধিও 
এই সপ্থন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন, অনেক নৃতন তথ্য আবিষ্কারের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন । 
দীনেশবাবুও তীহার বিস্তৃত ভূমির্কীয় অচুযুতভায়ার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। 
বস্তত: গোবিন্দদাস সম্পর্কে অনেক বিষয়ে তাহার! উত্ঠয়ে এক মন হইলেও, ছুই গোবিন্্কে এক 
করা সম্বন্ধে অচ্যুতভায়ার মত সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার ধারণা, মহাপ্রতুর সন্ন্যাসের পর হইতে 
এক গোবিন্দ তাহার অন্ুসঙ্গী হইয়া! নীলাচলে ও দক্ষিণাঞ্চলে গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়। 
তিনি হাপ্রতূর নিকটেই বরাবর ছিলেন, অন্তআ্ আদৌ গমন করেন নাই। এই সময় অপর 
এক"গবোবিন্দ আসিয়া আপনাকে ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয় মহাপ্রতুর অঙ্গসেবার ভার. 
গ্রহ. করেন । তাঁধধি ছুই. গোবিন্দই 'াহার সেবাকার্ধ্যে নিযুক্ত ছিলেন | গত ১৩৩৮ সালের 
চৈত্ব সংখ্যা “পুষ্প নামক,ক্মাসিক পত্রে তিনি গ্রস্থকাক্জ গোবিন্দের ' সন্ধান' শীর্ষক প্রবন্ধে 
আপনার এই দক তলা আলোচনী করেন.) দিনি বলিম্নুছেন,_ » 

. ৯ প্রীচৈতন্তচরিতাম্, গ্রন্থে পাচ জন, গোবিদের নাম পাও যায়। ইহারা সকলেই মহা- 
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প্রভুর সমসাময়িক । তন্মধো চারি জন মহাপ্রস্থর ও একজন নিত্যানন্দের পার্দ। সন্ন্যাসের "পর 
মহাপ্রভুর সঙ্গে কোন গোবিন্দ যে ঈলাচলে গিয়াছিলেন, এমন কথ! এই ্রস্থেনাই। | 

(২) গ্রচৈতন্তভাগবতে আছে, এক গোবিন্দ তাহার সহিত সন্ন্যাসের পর পুরীতে গিয়াছিলেন। 
তিনি যে পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এমন কথা ভাগবতে নাই। 

(৩) জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে চৈতত্যভাগবতের উক্তির পোষক-বাক্য যথেষ্ট আছে। অচ্যুত 
বাবু তৎপরে বলিয়াছেন, এখন দেখিতে” হইবে, (১) প্ররুতই কোন গোবিন্দ মহাপ্রস্ুর সহিত গৌড় 
হইতে নীলাচলে গিয়াছিলেন কি না; (২) যাইয়া থাকিলে, তিনি উক্ত গোবিন্দের মধ্যে কেহ, 
কিম্বা অপর কোন ব্যক্তি ; (৩) স্বতন্ত্র কেহ হইলে তিনি কে? 

চৈতন্তচরিতামূতে যখন মহাপ্রতবর সহিত কোন গোবিন্দের যাওয়ার কথার উল্লেখ নাই, তখন 
এই গ্রন্থের কথ! বাদ দিয়া, চৈতগ্তভাগবত ও জয়ানন্দের গ্রস্থ হইতেই উল্লিখিত বিষয়- 
গুলির অনুসন্ধান করিতে হইবে । প্রথমতঃ চৈতন্তভাগবতে দেখিতেছি, মহাপ্রভুর প্রথম বিবাহের পর-_ 

রাজপথে প্রভু আইসেন একদিন । পড়ুয়ার সঙ্গে,_-মহা! উদ্ধতের চিন ॥ 

মুকুন্দ যায়েন গঙ্গা-ন্ান করিবারে | প্রতু দেখে--আড়ে পলাইল! কতদুরে ॥ 

দেখি প্রভু জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের স্থানে । এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে ॥ 
গোবিন্দ বলেন- আমি ন! জানি পণ্ডিত। আর কোন কার্যে বা চলিল কোন ভিত ॥ 

এ গোবিন্দ কে? অবশ্ত কড়্চার গোবিন্দ নহেন; কারণ, তিনি ইহার অনেক পরে ( অর্থাৎ 
মহাপ্রভুর সন্নাস গ্রহণের অল্লক।ল পূর্বে) আসিয়াছিলেন, এই কথা কড়চায় আছে। ইনি 
মহাভাগবত গ্নোবিন্বানন্দ, কি গোবিন্দ দত্ব+ কিংবা! গোবিন্দ ঘোষ নহেন। কারণ, তাহারা তখনও 
মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন নাই, অন্ততঃ ভাগবতে তখনও তাহাদের নাম পাওয়া যায় নাই। 
অচ্যুতবাবু তাহার কথার প্রমাণার্থে চৈতন্তভাগবত হইতে গোবিন্দ ও গোবিন্দানন্দ সংস্ষ্ট সমস্ত 
চরণগুলিই উদ্ধত করিয়াছেন,--কেবল করেন নাই, উপরের লিখিত চরণ কয়েকটা । ' 

শ্রীচৈতন্তভাগবতে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু সন্ত্য।সগ্রহণের স্বল্প করিয়া সর্ধপ্রথমে তাহা 
নিত্যানন্দকে জানাইয়াছিলেন, 'এবং বলিয়াছিলেন-_-“আমার জননী, গদাধর, ব্রদ্ধানন্দ, শ্রী 
শেখরাচার্ধা, অপর মুকুন্দ,_মাত্র এই কয়েক জনের, নিকট উহা! প্রকাশ করিবে ।” নিত্যানন্দ 
নিশ্চয়ই এই আদেশ পালন করিয়াছিলেন । অচ্যুতবাু বলিতেছেন, “এই গোপন কথাটা 'নিতাই 
শচীমাকে বলিলে, তাহার বিষাদ-বাক্যাদি শ্রবণে গ্ৌরগৃহের সকলেই তাহা অবগত হইতে 
পারিয়াছিলেন”। আর, অচ্যুতধাবুর মতে তখন শচীমাত৷ ছাড়া গোৌরগৃহে ছিলেন--গৌরগৃহিনী 
শ্রীবিষুপ্রিয়৷ দেবী, প্রাচীন পরিচারক ঈশান, আর ( কড়চার উক্ত ) নবাগত গোবিন্দ ভৃত্য ।” অবস্ত, 
এই গোবিন্দের আগমন ও ইহার কা'টোয়। গমনের সংবাদ একমাজ কড়চা ভিন্ন অপর কোন . 
গ্রচ্থেই যে নাই, তাহ। অচ্যুতবাবু স্বীকার করিয়াছেন। স্বতর[ুং মহাপ্রতুর দর্যার গ্রহণের পরে 
যদি কোন গোবিন্দ তাহার অহ্সন্দী হইয়া থাকেন, তবে ভিনি থে এই ফড়চার গোবিন্দ, ডা 
প্রমাণ কি? ধ: 

অচ্যুতবাবুর এই অন্ুমান সত্য হি প্র্মাণ কাবার জন্'তীহাকে আর একটা অনুমানের 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হুইয়াছে। তিনি বলিতেছেন-_: পরতুর প্রতিবেরী গৌবিন্দ দত *ও গোবিন্দানন্দ ” 
এই সংবাদ জানিতেন না বলিয্া' যাইতে পারেন নাই ।, তবে মিত্যানবের অন এ £গাবিন্দ* কে? 
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নিলি --রিরিি নহে, জয়ানন্দও ৮ যে, নিত্যানন্দের সহিত কাটোয়াম এক গোবিন্দ 
গমন করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহার এই দ্বিতীয় অন্গুমানটাও প্রথম অনুমানের ন্তায় অভ্রাস্ত নহে। 
কারণ, মহাপ্রভুর গৃচ্ছুর সকলেই যে কথা পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাহার প্রতিবেশী 
অন্ুরক্ত ভক্তের অগোচর থাকা সম্ভবপর বলিয়। মনে হয় না। হরিদাসকে বলিবার অন্ুমর্তি' 
মহাপ্রভূ দেন নাই, অথচ তিনি ইহ! জানিতে পারিলেন কি করিয়া? কারণ, আমর। দেখিতেছি, 
সম্য(সের পূর্বরাত্রে ভক্তপিগকে বিদায় দিয় মহাপ্রতু আহারান্তে শয়ন করিলেন। অতঃপর-- 
যোগনিত্রা প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর । নিকটে শুইল! হরিদাস গদাধর ॥ 
দণ্ড চারি রাত্রি আছে ঠাকুর জানিয়!॥ উঠিলেন চলিবারে নাসাস্তরাণ লইয়া ॥ 
(তখন) গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি। 
ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, হরিদাসকে প্র গোপন কথা জানাইবার অন্মতি না থাকিলেও তিনি 
উহা জানিতে পারিয়াছিলেন। স্থৃতরাং যখন হরিদাস জানিতে পারিয়াছিলেন, তখন গোবিন্দদত্ত 
ও গোবিন্দানন্দ যে, সে সংবাদ জানিতে পারেন নাই, ইহা জোর করিয়! বলা চলে ন1। 
অচ্যুতবাবু বলিতেছেন, “জয়ানন্দ্ের চৈতন্তমঙ্গলে ভাগবতের উক্তির পোষক বাক্য যথেষ্ট 
আছে ।* জয়্ানন্দের গ্রন্থ হইতে কি কি প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা 
ও বিচার করিবার পূর্বের এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ছুই একটী কথা বল আবশ্তক। 
রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্্নাথ বন্ধ প্রাচ্যবিষ্ঠামহার্ণৰ মহাশয় কৃতৃক সম্পাদিত হইয়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থ মুত্রিত ও প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্রবাবু হিসাব করিয়া বলিয়াছেন ষে, 
মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরে, ১৪৩৩ হইতে ১৪৪৫ শকের মধ্যে, জয়ানন্দ জন্গ্রহণ করেন? 
জয়ানন্দ নিজে লিখিয়াছেন, "তাহার *গুহিয়” নাম ছিল মায়ের মড়াছিয়া বাদে।” সন্নাসের পর, 
অর্থাৎ ১৪৩৭ শকের পূর্ব, গৌড়দেশে যাইবার পথে কবির পিতৃনিবাস আমাইপুরা গ্রামে ঘাইয়া 
মহাপ্রক্থ তাহার *গুইমা” নাম ঘুচাইয়। “জয়ানন্ব' নাম রাখেন। ইহার পর মহাপ্রত ১৮১৯ বৎসর 
এই ধরাধামে ছিলেন। ইহার মধ্যে জয়ানন্দ নীলাচলে যাইয়া! মহাপ্রভূ, কি গদাধর পগ্ডিতকে 
দর্শন করিয়াছিলেন, এ কথা তাহার গ্রন্থে নাই, । নগেন্দ্রবাবুর অনুমান মতে ১৪৮০ শকের পরে 
এবং ১৪৯২ শকের পূর্বে কবি জয়ানন্ট “চৈতনুমন্্ল *প্রচার করিয়াছিলেন স্থাতরাং তিনি গ্রন্থে 
যে সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা চৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়া ও জনশ্রতির উপর নির্ভর 
করিয়াই লেখা । কাজেই চৈতন্তভাগবতে যে সকল ব্যক্তির নাম নাই, অথচ জয়ানন্দ তাহার গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন, সেইগুলি প্রমাণের অভাব । ফল কথা, জয়ানন্দ চৈতন্তমঙ্গলের ৮টী পালা ক্রমে রচনা 
করেন ও নানা স্থানে সদলবলে যাইয়! গীত গাহিতেন। স্থৃতরাং শ্রোতাদিগের মনোরঞ্জন করাই 
ছিল তাহার মুখ্য উদ্দেস্ঠ,--ইতিহাসের দিকে তীহার দৃষ্টি আদৌ পতিত হয় নাই। 
জয়ানন্দ মহাগ্রত্ুর লীলাকথা লইয়। ধে সকল পালা রচনা করেন, তাহা, ধারাবাহিকরূপে 
লিখিত হয় নাই; এবং ইহাতে অনেক কথা আছে, যাহা আর কোন গ্রন্থে নাই। নদীয়াখণ্ডে 
হরিঙ্বাস-মিলন-গ্রসঙ্গ গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠায় এই ভাধে আরম্ভ কর! হইয়াছে, 
, আর একদিন গ্টররচন্্র ভগবান। শিশু সূজে গুরুগৃহে করিল গয়ান ॥ 
: প্রীনিবা্ প্রত্ডিত-ঠাকুর চাত্ি ভাই।, বাস্থদেব দত্ত আর মূকুন্দ দত লেখক অগাই । 
. প্রীগর্ পণ্ডিত মূরাৰ্ি গোহিন্দ-৪ধর। গঙ্গাদ্রাস দামোদর প্রীচনশেশর ॥. 
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মুকুন্দ সঞ্চয় পুরুযোত্রম বিজয় । বক্রেস্বর কাটা গঙ্জাদাস উদয়। 
সনাতন হৃদয় মদন রামানন্দ । এ সভার সনে নিত্য খেলে গৌরচন্র ॥ 
ইহার পরেই ২৭ পৃষ্ঠায় গদাধর-মিলন সম্বন্ধে আছে+__ 
গদাধর জগদানন্দ গৌরাজ-মন্দিরে । প্রতিদিন গৌরাঙ্গের অঙ্গসেব! করে ॥ 
শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর চারি ভাই ॥ বাস্থদেব মুকুন্দ দত আর গোবিন্দাই ॥ 
মূরারি গুধ বক্রেশ্বর গঙ্গাদাস গোসাঞ্জি। নন্দন চন্দ্রশেখর আর লেখক জগাই। 
খেলার ছাওয়াল শত শত পারিষদ। চৌদিকে মঙ্গলধ্বনি কীর্তন সম্পদ ॥ 
ইহাদের মধ্যে কাটা গঙ্গাদাস, উদয়, সনাতন, হৃদয়, মদন ও রামানন্দের নাম অন্য কোন 
গ্রন্থে নাই। ৭ম পৃষ্ঠায় «বিষ্প্রিয়ার বিলাপ” প্রলঙ্গে “গোসাঞ্চির মাম! রামানন্দ সংসারে পূজিত” 
বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । ইহা! হইতে কিছুই বুঝ! যায় না। শ্রীনিবাস, বাসুদেব, মুরারি, 
শ্রীধর, গঙ্গাদাস, চন্দ্রশেখর প্রল্ততি মহাপ্রহ্ অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। অথচ তাহাদিগকে 
“খেলার ছাওয়াল” ও "গৌরাঙ্গের খেলার সাথী+ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 
আবার ৩২ পৃষ্ঠায় আছে-- রি 
হরিদাস ঠাকুর পণ্ডিত গদাধর। গোপীনাত্ মুরারি মুকুন্দ বক্রেশ্বর ॥ 
জগদানন্দ গোবিন্দ আচাধ্যরত্র সঙ্গে । গণাবাত্্র। করিলেন নদদ্বীপ খণ্ডে | 
গয়াধাত্রার পরে ৪৭ পৃষ্ঠায় পুর্বববঙ্গে যাইবার কথ! আছে। এই যাত্রার কথ। খাহাদিগের 
নিকট প্রকাশ করেন, তাহার মধ্যে দামোদর স্বরূপ ও গোবিন্দ, কাশীনাথ মিশ্র লেখক 
জগাই এবং গোবিন্দ, সঞ্চয়, মুকুন্দাজয় প্রভৃতি অনেক নাম আছে। দামোদর স্বরূপ না হয় 
পূর্বাশ্রমে নবদ্বীপে ছিলেন, কিন্তু কাশীনাথ মিশ্রের নাম কোথা হইতে আসিল? পূর্ববঙ্গ 
হইতে ফিরিয়া প্র্তু লক্ষ্মীর বিয়োগজনিত ছুঃখ ধাহাদ্দের নিকট প্রকাশ করেন, তাহাদের মধ্যে 
৫১ পৃষ্ঠায় গোবিন্দ, নন্দনাচার্ধা, শ্রীচন্ত্রশেখর প্রভৃতির নাম আছে। 
তৎ্পরে মহাপ্রতু ধাহ।দিগকে লইয়া নন্দন আচাধোর গৃহে নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়াছিলেন, তাহাদের মধো ৫৫ পৃষ্ঠায় “দামোদর গোবিন্বানন্দ, শ্রীগর্ভ বক্রেশ্বর” প্রভৃতির নাম 
রহিয়াছে। এই ভাবে "গোবিন্দ", 'গোবিন্দানন্দ' স্্ায়ু অনেক স্থলে রহিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সকলের 
সঠিক পরিচয় গ্রন্থে কিছুই পাওয়া যায় না। 
বৈরাগ্যখণ্ডের শেষে ৮৩ পৃষ্ঠায় আছে-_ 


হেনকালে নিত্যানন্দ নবন্বীপে আসি। সন্যাস রহমত যত গৌরাঙ্গে প্রকাশি ॥ 
শুনিয। আনন্দময় হৈল গৌরচন্ত্রু। গঙ্গ৷ পার হৈয়! আগে রৈল। নিত্যানন্দ ॥ 
মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্মকার | মোর সঙ্গে আইস কাটোয়া গঙ্গাপার ॥ 


জয়ানন্দ এই “গোবিন্দ কন্মকার' নাম কোথায় পাইলেন? কোন গ্রস্থেই এই নাম নাই। এবং 
গোবিন্দ কর্মকার নামক এক বাক্তি স্ত্রীর সহিত কণহ করিয়! নবন্ধীপে আসিয়। প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ 
করেন, এ কথাও কোন গ্রন্থে কোন ভাবে উল্লেখিত হয় 'নাই। যদি কাহার নিকট শুনিয়া জয়ানন্দ 
এই নাম লিখিতেন, তাহা হইলে সেই, সঙ্গে ইহার পরিচয় দিতেন। দীনেশবাবু কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুইথানি জ্বয়ানন্দের চৈতন্যমক্গল পুথি হইতে ফটো তুলিয়। দেখাইয়াছেন যে, তাহাতে 
"গোবিন্দ কর্শাকার” আছে। কিন্তু পণ্ডিত রসিকমো হন “বিদ্যা ভূষণ, শ্রীযুক্ত বসম্তরঞ্ন বিদর্নভ প্রভৃতি 
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কয়েকজন লনব্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের নিকট শুনিয়াছি, তাহারা--“মুকুন্দ দত্ত বৈগ্ভ গোবিন্দ 
কর্মকার” স্থলে “মুকুন্দ দত্ব বৈচ্চ গোবিন্দানন্দ আর* এই পাঠ দেখিয়াছেন। কাজেই দীনেশ 
বাবু যে ছুইখানি পুথিতে “গোবিন্দ কর্শকার' পাঠ দেখাইয়াছেন, ততভিন্ কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কিংবা অন্ত কোন স্থানে এ পুথি থাকিলে তাহাতে কি পাঠ আছে, অন্থসন্ধান করিয়া দেখা কর্ব্য। 
শ্ু্ত মুরারিলাল অধিকারী তাহার “বৈষণবদিগদর্শনীস গ্রন্থে লিখিয়াছেন, *্এই গ্রন্থ ( জয়ানন্দের চৈতগ্ভ- 
মঙ্গল) নানা কারণে বৈষ্ব-সমাজে আদৃত হয় নাই। ইহার অনেক বর্ণনা প্রাঘ।ণিক বলিয়৷ গ্রহণ 
করা যায় না|” কাজেই অচ্যুতবাবু এই গ্রন্থ হইতে স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তাহার উক্তি ও যুক্তি 
প্রমাণ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কৃতকাধ্য হন নাই। 

যাহা! হউক, গোবিন্দ দত্ত, মহা ভাগবত গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ ঘোষ গৌড়দেশে চলিয়া গেলে 
মহাপ্রস্থর নিকট “ঘ্বারপাল গোবিন্দ ভিন্ন “আরও একজন গোবিন্দ: ছিলেন, এই কথা চৈতন্তচরিত।মৃত 
হইতে একটা ঘটন! উদ্ধৃত করিয়া অচ্যুতবাবু প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । এই সম্বন্ধে তিনি 
যাহা! লিখিয়াছেন, আমর! নিন্নে তাহ। উদ্ধত করিতেছি । 

একবার জগদানন্দ গৌড় হইতে মহাপ্রভুর জন্য কিছু সুগন্ধি চন্দনাদি তৈল লইয়া আসেন। প্র 
তাহ! ব্যবহার করিভে স্বীকৃত না হওয়ায়, জগদানন্দ অভিমান ও ক্রোধভরে, “কে বলিল আমি তোমার 
দ্যা তেল আনির়াছি ?”-_-এই কথ! বলিয়া তৈলভাগওটা প্রভুর সম্মুখে আছাড় মারিয়া 
এ[লিলেন, এবং তখনই নিজ বাসায় যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন; ছুই দিন আর উঠিলেন না, 
জপবিন্দুও গ্রহণ করিলেন না। প্র আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, তৃতীয় দিবস প্রাতে জগদানন্দের 
বাসায় গেলেন এবং রুদ্ধ বারের নিকট যাইয়। বলিলেন, “পণ্ডিত, ওঠ; স্নান করিয়া রন্ধন কর। আজ 
মধ্যঙ্কে এখানে আমার নিমন্ত্রণ । এখন দর্শন করিতে চলিলাম |” স্বর এই কথার পর জগদানন্দের রাগ 
অভিমান আর রহিল নাঃ তিনি উঠিলেন, স্থান করিয়া রন্ধন করিলেন, তার পর প্রভু আসিয়া আহারে 
ব'সপেন। প্রস্থ রন্ধনের অনেক সুখ্যাতি করিপেন। বলিলেন,_-“রাগ করিয়া রাধিলে কি এমনই 
টশ্বাহ হয়? আহারাস্ে প্রভু আচমনাদি শেষ করিয়া জগদানন্দকে বলিলেন, প্এখন আমার আগে 
বসির তুমি আহার কর 1” 


পণ্ডিত কঙে,প্রভ যাই করুন বিশ্রাম । মুই এবে প্রনাদ লইমু করি সমাধান ॥ 
রস্থইর কাধা করিয়াছে রামাই রঘুনাথ। ইই! সবায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন-ভাত ॥” 
( তখন ) প্রভু কহেন--”গোবিন্দ, তুমি ইহাই রহিব|। পণ্ডিত ভোজন টৈলে, আমারে কহিব। ॥৮ 


এই কথা বলিয়। প্রন্তু চলিয়। গেলেন। প্রস্থ আহারাস্তে বিশ্রাম করেন, এবং সেই সময় গোবিন্দ 
তাহার পাদ-সম্থাংন করিয়া থাকেন। আজ জগদনন্দ আহার ন। করিলে প্রভু বিশ্রাম করিতে পারিতেছেন 
প| দেখিয়া, তিনি কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সেখানে তখন অপর কেহ নাই ; গদাধর রামাই ও নন্দাই 
ধান্মিবার যোগাড় করিরা দিয়া সন্ধ্যান্থিক নাম-জপাদি করিতে গিয়াছেন ॥ তাহারা কেহ থাকিলে 
অগদানন্দ গোবিন্দকে আর আসিতে ধিতেন না, প্রভৃও তাহাকে পুনঃ পুন: পাঠাইতেন না। যাহা হউক, 
গ্রন্থ চলিয়া গেলে, জগদানন্দ গোবিন্দকে বলিলেন-- 
“তুমি শীপ্ত যাই কর পাদ-সন্বাহনে । কহিহ--পপ্ডিত এবে বসিল! ভোজনে |, 
তোমার তরে প্রস্তর 'শেষ' রাখিমু ধরিয়া। প্রভূ নিদ্রা গেলে, তুমি খাইহ আসিয়া ॥ 
প্রভুর কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া গোবিন্দও স্বস্থির হইতে পারিতেছেন না। কাজেই পণ্ডিতের 
১৬, 
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কথা শুনিরা গোবিন্দ তখনই প্রভুর নিকট চলিয়া গেলেন । গোবিন্দকে পাঠাইয়! জগদানন্দ তাড়াতাড়ি 
রামাত, নন্দাই, গোবিন্দ ও রঘুনাথের জন্য স্বতশ্ত্রভাবে ভাতব্যঞ্নাদি বাটিয়! দিয়া, নিজে প্রভৃর পাতে 
প্রসাদ পাইতে বসিলেন । যথা 
রামাহ নন্দাই গোবিন্দ আর রঘুনাথ। সবারে বাটিয়! পপ্ডিত দিলা ব্যঞ্জন-ভাত ॥ 

( তৎপরে ) আপনি প্রুর প্রসাদ করিল! ভোজন । 

গোবিন্দ যাইবামাত্র, পণ্ডিত আহার করিয়াছেন কি না, প্রত্তু জিজ্ঞাসা করিলেন | গোবিন্দ যখন 
আসেন, তখনও পণ্ডিত আহার করিতে বসেন নাই, তিনি প্রভৃকে তাহাই বলিলেন,_-মিথা। কথা বলিতে 
পারিলেন না । কাজেই গোবিন্দকে প্রভু আবার পাঠাইলেন, এবং এবার আসিয়। গোবিন্দ দেখিলেন, 
পণ্ডিত প্রকৃতই আহার করিতে বলিয়াছেন । তিনি তখনই দ্রুতপদে ঘাইয়া প্রভুকে সেই কথা বলিলেন । 
তখন প্রস্থ নিশ্চিপ্ত হইয়া শয়ন করিলেন, আর গোবিন্দ তাহার পাদ-সম্বাহন করিতে লাগিলেন। 

উল্লিখিত তিনটী চরণ উদ্বীত করিয়। অচ্যুত ব।বু লিখিয়াছেন,_-“এই যে গোবিন্দ ভোজনে 
বসিলেন, ইনি কিন্তু প্রভুর পাদ-সম্বাহনে যান নাই, ইনি এইখানেই ছিপেন।” অচ্যুত বাবুর এই 
অনুমান ঠিক নহে। কারণ, আ্সপর এক গোবিন্দ যদি সেখানে থাকিতেন, এবং তিনি যদি প্রতুর 
সেবাকাধা করিতেন, তাহা হইলে পণ্ডিত আহা'র করিলেন কি না, এই সংবাদ দিবার সপ্ত প্রত তাহাকেই 
নিযুক্ত করিতেন। কেবল তিনি বলিয়া নহে”-গদাধর, রামই, নন্দাই,_ ইহাদের মধ্যে যে কেহ 
সেখানে থাকিলে, তাহার উপরই এ সংবাদ দিবার ভার অগিত হইত। জগদানন্দ গ্রথমে 
ইহাদের আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন, তাহারা আসিতে দেরী করিতেছেন, 
অথচ প্রন্থর কষ্ট হইতেছে, তখন তীহাদের জন্ম আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; তাহাদের 
জন্য প্রসাদ বণ্টন করিয়া দিয়, নিজে আহার করিলেন। জগনানন্দ ধদি তাহাদের সহিত একত্রে বনিয়া 
আহার করিতেন তাহা হইলে তীহাদ্িগকে বাটিয়া দিয়া আপনি আহার করিলেন, এইব্প ভাষা 
ব্যবহার ন৷ করিয়া, সকলকে লইয়। একত্রে আহার করিলেন,_-এই ভাবের কথা বল! হইত । 

অচ্যুতবাবুর মতে মন্বাপ্রহ ষভদিন এই ধরাধামে ছিলেন, তাহার মধো কড়চার গোবিন্দ কখনও 
তাহার সঙ্গ-ছাড়। হন শাই। তা খদি হইত, তবে প্রতর সেবার জন্ত যে যে ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন, 
তাহাদের সকলের কথাই চৈতন্তচরিতামু তাদিতে যখন রহিয়াছে ; এমন কি, রামাই ও নন্দাই কে কত 
ঘড়া জল তৃলিতেন, ইত্যাদি ক্ষুদ্র বিষয়গুলিও যখন বলা হইয়!ছে, তখন ২৫।২৬ বৎসরের সঙ্গী 
কড়চার গোবিন্দ সম্বন্ধে কোন কথাই কোন গ্রন্থে নাই কেন ? 

এহ কথার উত্তর দেওয়! সহজ নহে। দীনেশবাবু ও অচ্যুতবাবু বহুকাল হইতে এই 
বিষয়ের সমাধান করিব!র চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু তাহাদের উভয়েরই এক উদ্দেশ্য থ।কিলেও, 
তাহারা সকল ধিধয়ে একমত হইতে পারেন নাই। কড়চার শেষে আছে, মহাপ্রভু একখানি 
পত্র দিয়! গোবিন্দকে অদ্বৈতাচার্য্ের নিকট পাঠাইয়াছিগেন। দীনেশবাবু এই কথা মানিয়া 
লইয়া বলিলেন_-গোবিন্দ দেশে গিষ্ধ। অদ্বৈতৈর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; শেষে শশিমুখীর 
ভয়ে ছন্সবেশে পুরীতে আসিয়া আপনাকে ঈশ্বরপুরীর ভূত্য বলিয়! পরিচয় দিয়া প্রভুর সেবাকাধ্যে 
লাগিয়া গেলেন। কিন্ত তিনি কি প্রকারে এরূপ নিখু'ত ছগ্মবেশ ধারণ করিয়া সকলের চক্ষে ধূলি 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সে কথার কোন উত্তর দীনেশবাবু দেন নাই ব| দিতে পারেন নাই । শেষে 
তাহার “বঙ্গভাষ! ও সাহিতা, গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণে লিখিলেন,_ 
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"গেবিন্দদসের কড়চার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কতিপয় ম্বার্থর লোক ও সংস্কারাণ্থ 
পণ্ডিত একটা বুথ! হৈ চৈ তুলিয়াছিলেন। মৎসম্পাদিত কড়চার নূতন সংস্করণে (যাহা 
বিশ্ববিগ্ালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে) বিস্তারিতভাবে প্রতিপক্ষদলের ভ্রম নিরসন করা 
হইয়াছে।” 

দীনেশবাবুর ন্যায় শিক্ষিত ও প্রাচীন সাহিত্যিকের এরূপ অসংঘত ভাষা বাবহার করায় 
ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তিনি আপনার যুক্তি বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিতে না পারিয়। 
ত্যন্ত বিচলিত হইয়। পড়েন, তাই একপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন । 

অচ্যুতবাবু কিন্ত গোবিন্দের গোৌড়দেশে যাইবার কথা আদপে স্বীকার করেন নাই। 
গোবিন্দের ছগ্বেশে ফিরিয়। আমিবার কথা ভিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই বলিয়াই, 
গে|বিন্ধের মহাপ্রভুর চিরসঙ্গী হওয়] সম্বন্ধে তিনি এক অভিনব যুক্তি আবিষ্কার করিয়া আপনার 
মতের প্রমাণ করিব।র চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকাধ হইয়াছেন কি না, তাহা পাঠকবর্গের 
বিচারের উপর নির্ভর করিতেছে । 

শৌরস্থন্মর । জগঘ্বন্ধুবাবু গৌরস্থন্দবের কে!ন পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। 
সতাশবাবু লিখিয়াছেন,-"লালগোলার অধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা যোগীন্দরনারায়ণ রও বাহাদুরের 
সম্পূর্ণ অর্থবায়ে বহরমপুরের শ্রীযুক্ত ধনওয়ারিলাল গোস্বামী মহাশয় দ্বারা প্রকাশিত “কীর্তনানন্দ” 
গ্রন্থের একটা পদের উক্তি হইতে *গৌরহ্ুন্দরদাস” শ্রীরাধকৃষণ-লীলা-সমুদ্র “কীর্তনানন্দ' সঙ্কলিত 
করেন, ইহা জানিতে পারা গিয়াছে । এই গৌরনুন্দর দাস ছাড়! অন্য কোথায়ও গৌরস্ন্দরের 
পরিচয় যতক্ষণ পাওয়া না যাইতেছে, ততক্ষণ কীন্তনানন্দ গ্রস্থের সঙ্কলয়িতা গৌরন্ুন্দরই এই 
সকল পর্দাবলীর রচয়িত। বলিয়! ন্তমান করিতে বাধ্য হইয়াছি।” 

সতীশবাবু আরও বলিয়াছেন যে, “পদকল্পতরুতে যেমন গৌরহ্থন্দর দান ভণিতা যুক্ত 
কয়েকটা পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, পবীত্নানন্ধ” গ্রন্থেও সেইরূপ বৈষ্ঞবদাস ভণিতাযুক পদ আছে। 
পদকল্পতরুর সন্কলম্বিতা বৈষ্ণবপাস ভিন্ন এই নামের অপর কোন পদকর্তার খোজ পাওয়া ঘায় 
ন।। ইহাতে অনুমান কবা অসঙ্গত নহে যে, পদকল্পতরুর সক্কলয়িভা বেষ্ণবদাসেরই পদ 
কীর্তনানন্দে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং এই বৈষ্ণবদ।ম ও গৌরহুন্দর দাস সমকালীন লোক।” 

গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'গৌরন্থন্দর ভণিতার ৪টি এবং «গৌব ভণিতার ১টী পদ উদ্ধৃত 
হইগাছে। এই পাঁচটা পদই 'রাধানাথ'কে সম্বোধন করিয়। এবং ঠিক এক ভাবেই লিখিত | কাজেই 
এই পাঁচটা পদ যে একজনের রচিত, তাহা নিঃসন্দেহে বল। যাইতে পারে। 

ঘনশ্যাম। বৈষব-সাহিতো আমরা তিন জন “খনশ্যাম” পাইতেছি। তাহাদিগের পরিচয় 
যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে, নিষ্নে প্রদত্ত হইল । 

১। শ্রীঘনশ্তাম। ইনার পিতার নাম তুলসীরাম দাস, এবং ইনি শ্রীনিবাস আচাধ্যের পুত্র 
গতিগোবিন্দের শিষা। যথা “কর্মানন্দ গ্রস্থের দ্বিতীয় নিধাসে গতিগোবিন্দের শাখা বর্ণনায় আছে-_ 
“তুলসীরাম দাসের পুত্র শ্রীখনশ্তাম । তাহারে করিপা দয়! হৈয়া কপাবান্‌॥” ইহার পরিচয় আর 
কিছু পাওয়া যায় না। 

২। ঘনশ্টাম কবিরাজ। ইনিও গতিগোবিন্দ প্রভুর শিষ্ত। কর্ণানন্দে গতিগোবিন্দ প্রতৃর 
শাখাবর্ণনার শেষে আছে,_“থনশ্টাম কবিরাজ তীর কৃপাপাত্র। উদ্দেশ লাগিয়া! দেখাইল দিউমাত্র ॥” 
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এই ঘনশ্ত।ম কবিরাজ সম্বন্ধে আর কিছু কণানন্দ কিংবা অপর কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায় 
না। তবে কোন কোন পরবর্তী পদ কর্তার পদে ঘনশ্টামের উল্লেখ আছে । যথা-_ 
গৌরম্বন্দরের পদে--দ্দাস ঘনশ্যাম, কয়লহি বর্ণন, গোবিন্দদাস-ম্বরূপ |” 
কমলাকাস্তের পদে -*শ্রীধনশ্াম দাস কবি-শশধর, গোবিন্দ-কবিসম-ভায 1” 
এবং গোপীকান্তের পদে-_জ্শ্রীধনশ্ট।ম কবিরাজ-রাজবর, অদ্ভূত-বর্ণন-বন্ধ 1” 
ইহ!র। সকলেই ঘনশ্তামের কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন এবং ছুইজন ইহাকে মহাকবি 
গোবিন্দ কবিরাজের সহিত তুলন। করিয়াছেন; কিন্তু এই ঘনশ্তাম যে গেবিন্দ কবিরাজের 
বংশজ, তাহা ইহাদের মধ্যে কেহ বলেন নাই। তবে পদকল্পতরুর রচয়িত। বৈষ্বদাস তাহার 
কবি-বন্দনার একটি পদে লিখিয়াছেন,-_ 
“কবি-নৃুপ-বংশজ ভূবন-বিদিত-যশ খনশ্যাম বলর।ম। 
এছন দুছ' জন নিরুপম গুণগণ গৌর-প্রেমময়-ধা'ম ॥” 
এখানে বলা হইতেছে, প্ঘনশ্ত।ম বলরাম* কবি-নৃপ-বংশজ' | ইহাতে খনশ্তাম ও বলরাম 
যে গোবিন্দ কবিরাজের বংশজ, তাহা বুঝ! যায় না। দীনেশ বাবু তীহার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” 
নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,--“গোবিন্দদাস-কৃত সঙ্গীতমাধবে তদীয় জোষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র “কবি-নুপতি: 
নাঘে উল্লিখিত হইয়াছেন।” তাহা হইলে এখানে পকবি-নৃপ-বংশজ” রামচন্দ্রের বংশজ বলিয়াই 
বুঝিতে হইবে। থনশ্তামকে গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র ও দিব্যসিংহের পুত্র ও বিখ্যাত পদকর্তা 
বলিয়া সতীশবারু ও জগছ্ন্ধু বাবু শ্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্ত কোন প্রমাণ দেন নাই। 
সম্ভবতঃ দীনেশবাবুর কথাই তাহারা প্রমাণ বলিয়া! গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। 
জগবন্ধুবাবুর মতে গোবিন্দ কবিরাজের বয়স যখন ২৫।২৬ বৎসর, তখন তাহার পুত্র দিবাসিংহের 
জন্ম হয়। সতীশবাবু বলিয়াছেন, “গোবিন্দ ৪০ বৎসর বয়সে পদ রচন। আরম্ভ করেন এবং সে সময় 
তাহার পুত্র দিব্যসিংহ প্রাপ্তবয়ন্ক হইয়াছিলেন। ইহার পর গোবিন্দ আরও ৩৬ বৎসর জীবিত 
থাকিয়। বহুসংখ্যক পদ রচন! করেন। স্থতরাং তাহার মৃত্যুকালে তাহার পৌন্র ঘনশ্তাম কবিরাজ অন্ততঃ 
২৫ বৎসর বয়স্ক হইয়াছিলেন এবং সে জন্য পিতামহের নিকট হইতে পদ-রচন। বিষয়ে অনেক শিক্ষালাভ 
করার সৌভাগ্য তাহার ঘটিয়াছিল, এরূপ অন্থুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।” 
জগদ্বন্ধুবাবু ও সতীশবাবু তাহা'দিগের উল্লিখিত উক্তি সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দেখান নাই । তবে 
প্রেমবিলাসে আছে, গোবিন্দ কবিরাজ, দীক্ষা গ্রহণের অবাবহিত পূর্বে, তাহার পুত্র দিব্যসিংহের দ্বারা 
যাজিগ্রামে তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা রাম্চন্দ্রের নিকট নিজের সঙ্কটাপন্ন পীড়ার কথা লিখিয়! পাঠান। 
ইহা ছ।রা এইটুকু জানা যায় যে, সে সময় দিব্যসিংহের পত্র লিখিবার মত বয়স হইয়াছিল। 
প্রেমবিলাস হইতে আরও জান! যায়, দীক্ষাগ্রহণের পর গোবিন্দ কবিরাজ ৩৬ বৎসর 
জীবিত ছিলেন । 
সতীশবাবু যে পিখিয়াছেন, গোবিন্দ ৪ বৎসর বয়সে প্রথম পদ রচন! আরম্ভ করেন, তাহা ঠিক 
নহে। গোবিন্দ দীক্ষা গ্রহণ করিবা মাত্রই একটী বৈষ্ণব-পদ তাহার মুখ দিয়া অনর্গল নির্গত হুইয়াছিল। 
কিন্তু ইহার পূর্বে হইতেই যে তিনি শাক্ত-ধর্দ-বিষয়ক পদ রচনা করিতে আরম্ভ করেন, প্রেমবিলাসে 
তাহার একটী পদের কয়েক চরণ উদ্ধত হইয়াছে । যাহা হুউক, ইহা ত সামান্য ভুল। যাহা লইয়া 
আসল গোল বাদ্ধিয়াছে, তাহ। নিম্নে বলিতেছি। ্ 
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পানিহাটানিবাসী শ্রীযুক্ত অমুল্যধন রায় ভট্ট মহ!শয় তীহার রচিত “বৃহৎ শ্রীবৈষ্ণব-চরিত 
অভিধান” গ্রন্থে ঘনশ্টাম সম্বদ্ধে লিখিয়াছেন,-প্ঘনশ্ট'ম । জাতি বৈদা। শ্রীনিবাস আচাধ্যের 
পরিবার । পিতার নাম দিব্যসিংহ, পিতামহ বিখাত গোবিন্দদাদ কবিরাজ । খনশ্তামের জন্মভূমি 
শ্রীধণ্ডে। ঘনশ্যাম যখন গর্ভে, তখন দিব্যসিংহ পন্ী সমভিব্যাহারে বুধুরী হইতে শ্রীথণ্ডে 
্বশুরালয়ে আগমন করেন। ইহারা বুধুরী ত্যাগ করিয়া গেলে, গোবিন্দ কবিরাজের বা দিব্যসিংহের 
যে সমুদয় ভূমিবৃত্াদি ছিল, তৎসমুদ্য নবাব-সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। পরে খনশ্টাম বয়ংপ্রাণ্ধ 
হইলে নবাব বাহাছুর তাহার মধুর পর্দাবলী শ্রবণ করত; স্ৃগ্টচিত্তে তাহার ৬* বিঘা জমির পরিবর্তে 
৪৬০ বিঘ। ভূমি দান করতঃ ঘনশ্টামকে বুধুরীতে বাস করিতে আজ্ঞা করেন ।” 

শ্রীযুক্ত মুর।রিলাল অধিকারী তীহার রচিত “বৈষ্ণব-দিগদর্শনী” গ্রন্থেও ঠিক এঁ কথা বলিয়াছেন । 
ইহারা এই কাহিনী কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহ! বল। উচিত ছিল। যাহা হউক, 
অমূল্যধনবাবু ও মুরারিলালবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহ। পাঠ করিলে মনে হয়, যখন দিব্যসিংহ 
তাহার গর্ভবতী পঠীপহ শ্রথগ্ডে শ্বশুরালয়ে যাইয়। বাস করেন, তখন গোবিন্দ কবিরাজ পরলোকগত 
হইয়ছেন। অথচ সতীশবাবুদিগের মতে গোবিন্দের ইহলোক পরিত্যাগের সময় তাহার পৌত্র 
ঘনশ্যামের বয়স অপ্ততঃ ২৫ বৎসর হইয়াছিল । 

দিবাসিংহের পুত্র খনস্টাম ভিন্ন অমুল্যধনবাবু “ঘনশ্টাম কবিরাজ” বলিয়া আর একজনের 
নাম উল্লেখ করিয়ছেন ; এবং প্রথম “ঘনশ্ঠ।ম'কে শ্রীনিবাস আচাষ্যের পরিবার এবং দ্বিতীয় “ঘনশ্তামঃকে 
গতিগোবিন্দের শিষা 'থনশ্টাম কবিরাজ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের কিন্তু যনে হয়, এই 
ছুই “ঘন্শ্য।ম” একই ও অভিন্ন ব্যক্তি । 

কেহ কেহ বলেন, ঘনশ্তটাম কবিরজ শ্রীনিবাস অচার্যের শিষ্ত। কিন্তু তীহার 
শাখাবর্ণনায় কোন ঘনশ্বামের নাম পাওয়া যায় না; তবে ঘনশ্টাম কবিরাজকে শ্রীনিবাস আচার্যের 
পরিবার বল! অদঙ্গত নহে । কারণ, তিনি শ্রীনিবাস্র পুত্র গতিগোবিন্দের শিষা। গতি- 
গোবিন্দের শাখাহুক্ত আরও এক খনশ্যামের নাম পাওর] যায়। তাহার কথা আমরা প্রথমেই 
উল্লেখ করিয়।ছি ; তিনি তুলপীরাম দাসের পুত্র । 

৩। ঘনশ্তাম চক্রবর্তী। ইহার আর এক নাম নরহরি ধাস। ভক্তিরহ্রাকর, শ্রীনরোত্তম 
বিলাস, শ্রীনিবাসচরিত প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ইনি বচনা করেন। তিনি পদকর্তীও বটে। ভক্বি- 
রত্বাকরে তিনি নিজ পরিচয় দিয়ছেন । যথা-_ 


“নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে । পূর্ব-বাস গঙ্গ।-তীরে জানে সর্ব জনে। 
বিশ্বনাথ চক্রবস্তী সর্বত্র বিখ্যাত । তার শিবা মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ ॥ 
ন৷ জানি ফি হেতু হেল মোর ছুই নাম।  নরহরি দাস, আর দাস ঘনশ্তাম ॥ 
গৃহাশ্রম হইতে হইন্ু উদাসীন । মহাপাপ-বিষয়ে মজিনু রাত্রিদিন ॥" 


কিন্তু জগছ্বন্ধুবাবু লিখির়।ছেন যে, ঘনশ্টামের পিতা ও ঘনশ্টাম, উভয়েই বিশ্বনাথ চক্রবত্বীর 
শিষ্য । ইহার কোন প্রমাণ তিনি দেন নাই। ঘনশ্তাম নিজের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, 
তাহার অতিরিক্ত কিছু বলিতে হইলে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ যে আবশ্তক, তাহা 
বুঝ! উচিত। 

জগছন্ধুবাবুর এই উক্তির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে সতীশবাবু পরিষ্কারভাবে কিছু বলেন নাই 
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সভা) কিন্তু ঘনশ্ত।মের মন্্রদাতা যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন না, তাহ! তাহার 
লেখ। হইতে উদ্ধত নিরলিখিত স্থানদ্বয় পাঠ করিলে বুঝ| যাইবে | যথ। -. 

"মোটামুটি খৃষ্রীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যগাগ তাহার (বিশ্বনাথ চক্রবস্তীর ) প্রাছ্ভাবকাল 
ধরিলে ঘুষ্ঠায় অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভ।গ তাহার শিশ্তপুত্র খনশ্তাম-নরহরির প্রাছতাবকাল ধর! 
যাইতে পারে ।” অন্যত্র “ধনষ্ঠাম-নরহরি উ।হার পিতার গুরু বিশ্বন!থ চক্রবত্তীর জীবিতকালে পদ-রচন! 
করিয়া থাকিপে, তিনি পিতার গুরুর নিকট স্থপরিচিত থাকীয়, তাহার অস্ততঃ কয়েকট। উৎকৃষ্ট 
পদও গীভ-চিন্তামণিতে উদ্ধত ন। হওয়া একান্তই অসম্ভব মনে হয়” 

ঘনশ্ঠ!মের বাসস্থান সঞ্ধদ্ধে জগদ্বদ্ধুবাবু লিখিয়াছেন, ইনি গৌড়দেশে “্্রনদী” (গঙ্গা ) 
তটে, “নধার়পুর মাঝে জন্মগ্রহণ করেন।” তৎ্পরেই বলিতেছেন,_-ইহ।র নিবাস কাটোয়।র 
নিকট ছিল; সম্ভবতঃ ইহার বংশীয় লোক অগ্য।পিও তদ্গ্রামে বাস করিতেছেন । সুতরাং ঘনশ্তামের 
জন্ম “নদীর।পুর মাঝে কেমন করিয়। হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম ন।। হয়ত তাহা “নদীয়া, 
নবদ্বীপ হইতে ভিন্ন স্থান; অথবা ঘনশ্ঠামের নদীঘ্নাতে জন্ম হইয়াছিল, পরে বড় হইয়া কাটোয়াতে 
যাহয়। বাল করন । 

জগদ্বন্ুখাবু উপরে বাখা! বলিলেন, তাহা পরিষ্ষারর্ধূপে বুঝা গেল না। স্বরনদীতটে, 
নধায়(পুর মাঝে, ধনম্তামের জন্মগ্রহণের কথা, কোথা হইতে ভিনি সংগ্রহ করিলেন তাহা বপিলে 
এই সম্বন্ধে আলোচন। করিবার সুবিধা হইত। যাহা হউক, তাহার পরেই তিনি লিখিয়াছেন, 
“আবার যখন ইহা নিদ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ঘনশ্তামের পিত1 জগন্নাথ মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত 
জর্গিপুরের সন্নিহিত রেঞ্াপুরে বাস করিতেন, তখন আমাদের উপরের কোন অনুমানই ঠিক 
হইতে পারে ন।1” ইহা কি প্রকারে “নিদ্দিষ্ট হইল", তাহাও তাহার বলা উচিত ছিল। আর 
যদি তাহাই নির্দিষ্ট হই়। থাকে, তবে এত বাজে কথ। বলিবারই বা সার্কত। কি? 

পগদ্ধগ্জুবাবু তবু খনশ্যাম-নরহরির বাসস্থান সম্বন্ধে তুই চ।রিটা কথ| পিপিব্ করিয়াছেন, 
কিন্ত সত্তীশবাবু এক কথায় সব শেষ করিয়াছেন। তিনি বলিয়ছেন,--"নরহরি সরকার ঠাকুরের 
সম্বন্ধ যতটুকু জান। যায়, 'ভঞ্জিরত্রাকর» 'নরোত্রম-বিলাস+ প্রভৃতি এঁতিহাসিক গ্রন্থ ও 'ীত- 
চন্দ্রেদয় 'গৌর-চরিত-চিন্ত।মণি, নামক পদসংগ্রহ-গ্রস্থের প্রণেতা প্রসিদ্ধ পদকর্তা ঘনশ্তাম-নরহরির 
সন্বন্ধে ততটুকুও জানা যায় ন1।” সতীশবাবু আর9 বলিয়াছেন,.-_“তিনি ( ঘনশ্তাম চক্রবর্তী ) 
বৈষবেচিত বিনয় হেতু নিজের সম্বন্ধে কোনও কথ! লিখিতে কুন্ঠিত হ্ইয়াছেন।” ভিনি 
কেবল লিখিরাছেন, "পূর্ববান গঙ্গাতীরে জানে সর্বজন ।” আর ঘেখানে বসিয়া এই গ্রন্থ লিখিলেন, 
তাহা অবশ্য ধর্বজন” জানে, ক।জেই ইহ! গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন তিনি 
অন্গভব করেন নাই । তখন এ কথ। হুম ত তাহার মনেই হয় নাই যে, পরবর্তী সময়ের পাঠকদিগের 
জন্যই ইহা লিখির। রাখা প্রয়োজন । 

ফলকথা, অনেক বৈষ্ণব-মহাঁজনের ন্তায় ঘনশ্যাম-নরংরির পরিচয়, তাহার গ্রন্থ কয়েকখানি 
ভিন্ন, আর কিছুতেই জানা যার না। এমন কি, তিপি যে বুন্দাবনে যাইয়া গোবিন্দজীর শ্ুপকারের 
কার্ধয করেন, তাহাও কোন গ্রন্থে নাই,ইহ। একটি প্রবাদ মাত্র। স্থতরাং “নিজ পরিচয় দিতে 
লজ্জা হয় মনে” “মহাপাপ বিষয়ে মজিথ রাত্রি দিনে,”- ঘনশ্তমের এই সকল উক্তি সম্বন্ধে জগঘদ্ধুবাবু 
প্রভৃতি যে অর্থই আবিষ্কার করিবার চেষ্ট। করুন না কেন, ইহা! অন্থমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
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ঘনশ্তাম-নরহরির প্রাছুর্তাবকাল সম্বন্ধে সভীশবাবু কিছু শনুসন্ধান কবিয়াছেন। তিনি 
লিখিয়ছেন ধে, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ১৬৭৯ খুঃ অবে তাহার 'কিঞ্চভাবনাম্বত নামক সংস্কৃত কাব্য 
্রস্থ ও ১৭০৪ খু: অবে তাহার “সারার্থ-দর্শিনী” নানী শ্রীমন্তাগবতের টাকা সম্পূর্ণ করেন, স্থৃতরাং 
মোটামুটা খুীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যগাগ তাহার প্রাদুভাবকাল ধরিলে খুষ্টায় অষ্টাদশ শতকের 
প্রথম ভাগ তাহার শিশ্ত-পুত্র ঘনশ্যম নরহরির প্রাদুরভাবকাল ধর! যাইতে পারে। বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী ক্ষণদ।-গীত-চিন্তামণি' নামে একগান। পধ-সংগ্রহগ্রন্থ সক্কধলিত করেন। উহাতে ঘনশ্রাম- 
নরহরির কোনও পদ সংগৃহাত হর নাই। পদকগ্নতরুর সঙ্কলয়িত। বৈষ্ণবদ।মের আন্দাজ ২০।২৫ 
বংসরের পূর্ধববন্তী পদ-কর্ত। রাধামোহন ঠ'কুরের জন্ম সম্ভবতঃ ১৬৯৮ কি ১৬৯৯ খু: অবে। 
হুতরাং তিনি প্রায় খনশ্যাম-নরহরির সমসামরিক ব্ক্তি। যখন তিনি প্পদ।মুত-সমুদ্র ন'মক পদ- 
সংগ্রহ গ্রন্থের স্কলন করেন, তখন পধান্ত ঘনশ্যাঘ-নরহরি বোধ হয়, কে!নএ পদ অথবা “উক্ভি- 
রত্বকর' গ্রন্থের রচনা করেন নাই; অথব। করিয়। থাকিলে উহা] রাধামোহন জানিতে পরেন 
নাত; কেন না, তাহা হইলে পদাস্বত-সনূপ্রে ভন্তিরত্রাকরেধ অন্তর্গত খনশ্রাম-নরহরির বহুসংখাক 
উৎকৃষ্ট পদ হইতে অন্ততঃ ছুই চারিটা প্দও উদ্ধৃত হওয়া এক'ন্ত সম্ভবপর ছিল। পদামুত-সমদ্রে 
'নরহরি'-ভণিতার কোনও পদই উদ্ধৃত তয় নাই। এ অবগ্থার রাধামোহ্শ ঠাকুরের অল্প কনিষ্ঠ 
এবং তাহার প্রায় সমসাময়িক টৈষ্বদাসের পদকল্পতরু গ্রন্থে ঘনশ্র।য-নরহরির কোন& পদ 
সংগৃহীত হইতে পারিয়াছে কি না, ইহ! অনেকের নিকট সন্দেহের বিষয় বলিয়া বিবেচিত 
হইয়াছে । 

ঘনশ্তা-নরহরির কবিত্ব সন্বদ্ধে নানা জনের নানা ম5। পাঠকদ্দিগের কৌতৃহল নিবারণের 
দন্ত আমরা কয়েক জনের মন্তব্য এখানে উদ্ধত করিলাম । 

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ঠাহার পবঙ্গভাষা ও সাহিতা” গ্রশ্থে নরহরির ভক্তিরত্বাকরের উচ্চ 
প্রশংস1| করিয়াছেন । কিন্ধু তাহার পদদাবশীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই; তবে তীহার 
“গৌর-চরিত-চিস্তামণি” হইতে একটী বাঙ্গাল। পদ উদ্ধত করিয়া, উহার ভাষার লালিতা ও বর্ণনার 
মাধুষ্যের প্রশংসা করিয়ছেন। 

্বর্গত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন,_“নরহরি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। তাহার 
লেখ বিগ্ভাপতি ও চণ্তীদাসের মত প্রাঞ্জল বা ভাব তেমন প্রগ।9 না হইলেও জ্ানদ!স বা 
গেোবিন্দদাস অপেক্ষা নূন নহে । তাহার রচনায় নরচবিত্রের স্বাভাখিকতা! সম্পূণ রক্ষিত হূইয়াছে '* 

জগঘ্বন্ধুবাবু ক্ষারেদবাবুর এই সমালোচনার সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 
"প্রাচীন বাঙ্গালা কবিদিগের শ্রেণাবিভাগ কবিতে হইলে, বিগ্যাপতি ও চণ্তীদাস যে প্রথম শ্রেণীর 
কবি, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্ত ঘনশ্বাম যদি ঠিক ভার পরের অর্থাৎ 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হয়েন, তবে গোবিন্দদাস কোন্‌ শ্রেণীর কবি? তীহারা যদি প্রথম শ্রেণীর 
কবি হয়েন, তবে ঘনশ্টামের লেখা যখন তাহাদদের অপেক্ষা ন্যুন নহে, অথাৎ তুলা বা শ্রেষ্ট, 
ভখন জ্যামিতির সুত্র অঙ্গদারে, ঘনশ্যামও প্রথম শ্রেণীর বা তদপেক্ষাও উচ্চশ্রেণার কবি, দ্বিতীয় 
শ্রেণীর কবি নহেন। আর তাহার। যদ্দি দ্বিতীয় শ্রেণার কবি হয়েন, তবে হয় খনশ্বাম ছিতায় 
শ্রেণীর, নয় প্রথম শ্রেণার কবি। ইহাতে স্পষ্ট দেখ! গেল, রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় 
বাকা হয় নিরর্থক, নয় সার্থক হইয়াও অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট |” 


[ ১৫৬ ] 


“তার ( ঘনশ্তামের ) রচনায় নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে*__ক্ষীরোদবাবুর 
এই মন্তব্যের প্রতিকূলে অনেক আলোচনা করিয়।, জগঘন্ধুবাবু শেষে লিখিয়াছেন,--“আমাদের 
মত এই যে, ঘনস্তাম বিষ্ভাপতি ও চত্ডীদাসের ত্রিসীমায়ও যাইবার যোগা নহেন। গোবিন্দদাস ও 
জ্ঞানদসের কোন কোন পদের সহিত তাহার নিকট-সাদৃশ্ঠ থাকিলেও, মোটের উপর তাহাদিগের 
তুল্যাসনেও ইনি বপিবার ঘোগা নহেন। রায়শেখর, লোচননাস, বাস্ছদেব থোষ, বলরাম দাস ও 
রাধামোহন দাসও ঘনশ্তাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি। তবে ধনশ্তামের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি 
দেশকাল-পাত্রাগসারে যখন যেরূপ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাহাতে অধিকাংশ 
স্থলেই সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন। অপিচ ঘনশ্তামের প্রধান দোষ এই যে, ইহার পদগুলি সর্বত্র 
প্রাঞ্ল ও পরল নহে; অনেক স্থানে বড় খট্ুমটু লাগে ।?? 

স্বগীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ক্ষীরোদবাবু ও জগদ্বদ্জুবাবুর মন্তব্যের মাঝামাঝি একটা 
মত খাড়া! করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি ইহাই বলিয়া মন্তব্য সুরু করিয়াছেন, “আমরা 
ক্ষীরোদবাবু ও জগঘন্ধুবাবু, উভয়েরই উক্তি সতা ও কিছু অতিরঞ্জিত বিবেচনা করি। বিদ্যাপতি 
ও চগ্তীদাসের পরেই যে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দধাসের স্থান, তাহাতে মতভেদ নাই । এ অবস্থায় 
জ্ঞানদান ও গোবিন্দদাসকে প্রথম শ্রেণীর শেষ কবি কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম কবি বলা 
হইবে, তাহা লয়! কথার কাটাকাটি করিয়া ফল নাই। নরহরি চক্রবর্তীর শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক, 
বিশেষতঃ নদীয়া-নাগরীর উক্তি পদগুলিতে প্রায় লোচনদাসের ধামালীর পদগুলিরই যত একটা 
যে অনন্তসাধারণ ও অপূর্ব নর-চরিত্রের স্বাভাবিকতা আছে, তাহা! রমজ্ঞ কেহই অস্বীকার করিতে 
পারিবেন না। ( নরহরি ) “দেশ-কাল-পাত্রান্ুঘারে যখন যেরূপ বর্ণন। করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, 
তখন তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই সিদ্ধধনোরথ হইয়াছেন ।*_-জগদ্বন্ধু বাবুর এই উক্তির ছারা 
প্রকারাস্তরে ক্ষীরোদবাবুর স্বপ্লাক্ষর-বণিত “নর-চরিত্রের স্বাভাবিকতা”্ই স্বীকৃত হইয়ছে। কিন্ত 
তাই বলিয়া নরহরি চক্রবন্তীকে জ্ঞান্দাসের সমকক্ষ বল1 যাইতে পরে না। ন্রহরির পদে শ্রে 
কবিতা-স্ুলভ ব্যগনা বা ভাবোৎকর্ষ নাই বলিলেও হয়, উহ1 লইয়াই কিন্ধ কাব্যের শ্রেষ্টতার 
বিচার করা আবশ্টক। জগছন্ধুবাবু বে বাস্থদেব ঘোষ ও রাধামোহন ঠাকুরকে নরহরি অপেক্ষ। 
শে কবি বলিয়াছেন--ইহাও স্বীকার করা যায় না। বাহ্থর্দেব খোষের পদাবলীর যাহা কিছু 
মূল্য _এঁতিহাসিক হিসাবে) সেগুলির কবিত্বের বিশেষ কোন প্রশংস। কর! যায় না। রাধামোহনের 
সংস্কৃত, ব্রজবুলী ও বাংলা রচনা তাহার পাপগ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচায়ক হইলেও, তাহাতে 
কবিত্বের পরিচয় অল্পই পাওয়া বায়। বাস্থদেব থোষ ও রাধামোহন অপেক্ষ। কবিত্ব হিসাবে 
জগদ্বদ্ধুবাবুর উল্লিখিত শুধু রায় শেখর, লোচনদাস ও বলরাম দাস নহে--অনস্ত, উদ্ধব, বংশীবদন, 
বন্থ রামানন্দ, বসন্ত রায় প্রভৃতি বহুসংখ্যক কবিকেই শ্রেষ্ঠ স্থান ধিতে হয়। ইহাদিগের সকলেরই 
অল্লাধিক ব্যঞ্জনাপূর্ণ কবি-কল্পনার (17017861920) বিচিত্র লীল! দেখা যায়। নরহরির রচন।য় 
সতর্ক অনুধাবন (1901 ০1)4০:৮৪101, ) কবি-কল্পনার অন্ত অনেক পরিমাণে পূর্ণ করিয়। 
থাকিলেও উভয়ের পার্থকা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। রায়-গ্রণাকর ভারতচন্দ্রের ন্যায় নরহরি 
চক্রবস্তীরও উচ্চ অঙ্গের কবি-কল্পনার পরিবর্তে লোক-চরিত্র-জ্ঞান প্রচুর মাত্রায় ছিল। তাই 
তিনি প্রায় সর্ধত্রই বর্ণনায় ভারতচন্ত্রের ন্যায় নর-চরিত্রের স্বাভাবিকত! পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিতে 


পারিয়াছেন।” 


[ ১৫৭ ] 


সতীশবাবু লিখিয়াছেন,--“নরহরি-ঘনশ্তাম ও ঘনশ্তাম কবিরাজ, উভয়েই প্রায় এক সময়ের 
পদ-কর্তা ও পদ-রচনায় প্রায় সমান নিপুণ বলিয়া 'ঘনশ্যাম' ভশিতার পদাবলী হইতে উভয়ের 
পদ বাছিয়া পৃথকৃ করা তত সহজ নহে। তবে ঘনশ্তাম কবিরাজ তাহার পদে, বিশেষতঃ 
্রঞ্জবুলীর পদে, তাহার পিতামহ গে।বিন্দ কবিরাজের অন্করণে ষে অন্ুপ্রাস-ঝঙ্কার ও অলঙ্কার- 
প্রা প্রদর্শিত করিয়াছেন, তাহা ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর ব্রজবুলীর পদে ছুক্রভ।” সতীশবাবুর 
এই মন্তব্য আমাদের সম্যকৃরূপে বোধগম্য হইল না। উভয়েই যদি সমসাময়িক পদকর্তী এবং 
বাঙ্গাল! ও ব্রজবুলীর পদ-রচনায় সমান নিপুণ হইলেন, তাহা হইলে ঘনশ্তাম চক্রবন্তীই বা 
গেবিন্দ কবিরাজের অনুকরণে অন্ুপ্রাস-বঙ্কার ও অলঙ্কার-প্রাচু্য প্রদর্শিত করিতে 
পারিবেন না কেন? 

সতীশবাবু আরও বলিয়াছেন,_“নরহরি-খনশ্যাম বাঙ্গালা পদে শুধু ঘিলের (7301577)6) 
জায়গায় কচি “ঘনশ্যাম নামের ব্যাবহার করিয়াছেন । পদকল্পতরুর বাঙ্গালা পদের ভণিতায় 
দলের জায়গায় সর্বত্র “ঘনশ্তাম দাস” পাওয়া যায়? শুধু “ঘনশ্াম' কুত্রাপি নাই ।” আমরা সত্তীশ 
বাবুর এই যুক্তির কোন সার্থকতা খুজিয়৷ পাইলাম না। কারণ, “ভক্তিরত্রাকর' গ্রন্থে “ঘনশ্তাম* 
৬ণিতার যে সকল পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলি যে ঘনশ্বাম চক্রবত্তীর রচিত, তাহাতে সন্দেহের 
কোন কারণ থাকিতে পারে না। ইহাতে বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী উভয়বিধ পদই আছে এবং 
ভণিতায়ও  ণ্ঘনশ্তাঘ? ও “খনগ্ঠামদাস রহিয়াছে । ভক্তিরত্রাকরে উদ্ধৃত পদগুলি ভিন্ন বাকি 
পদগুলির মধ্যে কোন্টি কোন্‌ ঘনশ্তামের রচিত, তাহা স্থির করা সহজসাধা নহে । 

গৌরপদ্তরঙ্গিণীতে “্ঘনশ্তাম" ও “ঘনশ্তাম দাস ভণিতাযুক্ত মোট ৩৮টি পদ আছে। 
উহার মধ্যে ২৬টি পদ ভক্তিরত্রাকরে আছে। কাজেই সেই ২৬টি যে ঘনশ্টাম চক্রবস্তীর 
ধচিত, তাহা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়। যাইতে পারে। বাকি ১২টি যে কাহার, তাহা 
জানা যায় নাই বলিয়। সেগুলি “ঘনশ্যাম বা খনশ্যাম দাস” বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । 

চণ্তীর্দাস। ম।সিক শ্রীশ্নিবিষুপ্রিয়া পত্রিকার সপ্তম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় কোন অজ্ঞাতনাম। 
লেখক একটি পদাংশ প্রকাশ করেন, তাহাতে চশ্ীদাসের পদাবলীর কাল এবং রচিত পদের 
সংখা! নিরূপণের চেষ্ট! করা হইয়াছে । যথা 

“বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবাণ।  নবহ নবহু' রস গীত পরিমাণ ॥ 
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নিধা]। আদি বিধেয় রস চণ্ডীদাস কিধ্যা 1” 

অর্থাৎ ১৩৫৫ শকে পদগুলির রচনা শেষ হইল এবং সমুদয় পদের সমহি ৯৯৬ মাত্র। ইহাই 
“দি চণ্তীদাসের পদ-সংখা। ও পদ-রচনার সময় হয়, তবে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের কিব্চিদৃদ্ধ 
পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে চণ্তীদাস ও বিগ্াপতি প্রাদুভূতি হয়েন। চণ্তীদাস বিপ্রকুলোভ্ভব ; এবং 
স্বীয় পদদে আপনাকে “বডু" (বটু) বা প্ধজ” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । চণ্ডীদাসের বাসস্থান 
নাঙ্গুর গ্রামে ছিল। এই গ্রাম বীরভূম জেলার অন্তঃপাতি শাকুলিপুর ( বর্তমানে নাম্গুর ) 
খানার অধীন। বোলপুর হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ পূর্ব, গঙ্গাটিকুরীর ৭ ক্রোশ পশ্চিম ও কীর্ণাহারের 
আন্দাজ দেড় ক্রোশ দক্ষিণ। 

চণ্ডীদাস বাল্যকালে শান্ত ছিলেন এবং গ্রামস্থ বাসলী দেবীর পূজা করিতেন। 
পরে বৈষক-ধর্্ম অবলম্বনপূর্ধ্বক পদাবলী রচনা! করেন। বঙ্ীয়-সাহিত্য-পরিষৎকাধ্যালয় হইতে থে 
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“জ্ীরাধিকার মানভঙ্গ” কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ! চগ্তীগাস-কৃত বলিয়। অনেকে বিশ্বাস 
করেন। “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'্ম এ পথ্যন্ত চণ্ডীদাসের অনেক পদ প্রকাশিত হইয়াছে । তন্মধো 
রাসলীলা ও চণ্তীদাসের জীবনী সম্বন্বীয় পদগুলি খুব মৃল্যবান্। রামিনী নায়ী এক রজক-কন্া 
বাসলী দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণ ঝাড়ু দিতেন। এই উপলক্ষে চণ্ডীধান ও রজকিনীর মধ্যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র 
প্রণয় জন্মে; সে প্রেমে চণ্তীদাসের আপন কথায় কামগন্ধ' ছিল না। 

চণ্ডীদাস কেবল পদকর্তী ছিলেন না, একজন বিখাত কীর্তনীয়া ছিলেন। প্রবার্দ এই যে, 
নিকটস্থ মতিপুর গ্রামে একদ। কীর্তন করিতে যান; সেই স্থানে নাটমন্দির-পতনে তাহার মৃত্য 
ঘটে। কিন্তু এ প্রবাদ সতা নহে । চণ্তীধাস বুদ্ধ বয়সে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়। বাস করেন; তথায় 
এখনও তাহার সমাধি বর্তমান রহিয়াছে । 

চণ্তীদান বন্গভাষার একজন আদিকবি; এবং মৈথিলি কবি বিগ্যাপতির সমসাময়িক | 
কোন কোন পদে দেখা যায়, একদা গঙ্গাতীরে উভয়ের মিলন ও রস-বিচার হইয়াছিল । ১২৮০ 
সালের “সোমপ্রকাশঃ নামক সংবাদপত্রে একজন লেখেন,_প্চত্তীদাসের ১৩০৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ 
শকে মৃত্যু হয়। ইহার পিতার নাম ছুর্গাধাস বাগচী। ইহার! বারেন্্র শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ ছিলেন।” 
এ কথা প্রামাণিক বলিয়া শ্বীকার করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। 

ত্রিশ বৎসর পূর্বে স্বর্গীয় অগদ্ন্ধু ভদ মহাশয় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে উল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন। 
তখন পর্যন্ত চণ্তীদাসের আর কোন পুথির সন্ধান পাওয়। যাস নাই। ইহার প্রায় দশ বংসর 
পরে চণ্তীদাসের রচিত *্শ্ীক্ের জন্মখণ্ড” নামক একখানি পুথি পাওর। যাম। এই পুথি সম্বদ্ধে 
স্ব্গত ব্যোমকেশ মুক্তৌফী মহাশয়-লিখিত একটা প্রবন্ধ সাহিতা-পরিষ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, উহ। কোন মতেই কৰিশ্রেঠ চণ্ীদাসের রচনা বলিয়। স্বীকার 
করা বাইতে পারে না। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্চন রায় বিদ্বদ্বল্পভ মহাশয় “বড়ু চণ্ীদাস*- 
রচিত শ্শ্রীরুষ্ণ-কীর্তন” নামক একখানি পুথি পশ্চিমবঙ্গ হইতে সংগ্রহ করেন, এবং উহ! স।হিত্য- 
পরিষৎ হইতে মুত্রিত হয়। সেই সময় হইতেই একাধিক চণ্তীদাসের অস্তিত্ব সন্বন্দে আলোচনা 
চলিতে থাকে । শ্রীযুক্ত হরেকুফ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব মহাশর ১৩৩৩ সাঙলগের “ভারতবর্ষ পত্রিকার 
পৌষ সংখ্যায় সর্বপ্রথম দীন চণ্তীদাসের কথ। প্রকাশ করিয়া ছুই জন চগ্ডাদাস সঞ্চদ্ধে মৃত প্রকাশ 
করেন। এবং তঙ্পরে কলিকাত] বিশ্ববিগ্ভালয়ের পুথিশালার ভার প্রাপ্ত অধা(পক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন 
বন্থ এমএ ম্হাশর “দীন চণ্তীদাস-রচিত ছুইখান! স্থবৃহৎ অথচ খগ্ডিত পদাবলীর পুথি সম্বন্ধে 
১৩৩৩ সালের ৪র্থ সংখ্যা ও ১৩৩৪ সালের ১ম ও ২য় সংখা। সাহিতা-পরিষহ-পত্রিকায কয়েকটা 
গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া শ্ীকৃষ্ণ-কীর্তনের রচয়িত। “বছু চগ্ডীৰান” ও "পান চণ্ডাদান' বিভিন্ন ব্যক্তি 
বলিয়া প্রমাণিত করেন। তিনি “চণ্তীদাস' সম্বন্ধে “প্রবাসী”, 'পঞ্চপুষ্প' ও “মানলী ও মন্মবাণীতে 
তিনটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই কয়েকথানি পুথির আবিষ্কারের ফলে বাঙ্গালার 
সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে একটা! সাড়া পড়িয়া যায়। তখন কয়েকজন সাহিতারধী এই বিষয় 
লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা আরস্ত করেন। কেহ বলেন, চণ্তীদান একজন ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। 
আবার কাহারও মতে, “বড়ু চণ্ডীদাস" “দীন চত্তীদাস' ও শুধু চণ্তীদাস* বিভিন্ন ব্যক্তি। মীমাংসা 
কিছুই হয় নাই । এই সম্ধদ্ধে যেসকল মহারথী আসরে নামিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বসন্ত- 
রঞ্চন রায় বিষদ্বলভ, শ্রীযুক্ত হরেক মুখোপাধ্যায় সাহিতারতব, শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভষ্টশালী এম-এ, এবং 
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পরলোকগত সতীশচন্ত্র রায় এম-এ মহোদয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহাদিগের 
মধো স্বর্গীয় সতীশবাবু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়, ত্রাহার “অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী” গ্রস্থের 
ভূমিকায় এবং সাহিত্য-পরিষৎ কুক প্রকাশিত পদকল্পতরুর ভূমিকায় চণ্তীদাস সম্বন্ধে বিশদভাবে 
( বিশ পৃষ্ঠাব্যপী ) যে আলোচনা করিয়।ছেন, তাহা সকলেরই পাঠ করা কর্তব্য। এস্থলে তাহা 
উদ্ধত করা, কি তাহা লইয়। আলোচনা করা. একেবারেই অসম্ভব । 

ঠাকুর মহাশয়ের শাখা-গণনায় একজন চগ্ডীদাসের নাম আছে । যথা, নরোত্বমবিলাসে--ণজয় 
চণ্তীদাস যে পণ্ডিত সর্বগুণে । পাধণ্ডী খগ্ডনে দক্ষ দয়! অতি দীনে ॥” 

ইনি সম্ভবতঃ পদকর্তী ছিলেন। ইহার রচিত নরোত্বম ঠাকুরের বন্দনার একটা পদ হরেক 
বনু প্রকাশ করিয়াছেন। পদটী এই-- 

“জয় নরোত্তম গুণধাম । 

দীন দয়াময়, অধম দুর্গত, পতিতে করুণাবান ॥ 

সখা রামচন্দ্র সনে, আলপনে, নিশি দিশি রসভোর | 

মো হেন পাতিকী, তারণ কারণ, গুণে ভূবন উজোর ॥ 

নব তাল মান, কীর্তন স্থজন, প্রচারণ ক্ষিতি মাঝ । 

অতুল এশ্বধ্য, লোষ্ট্রের সমান, তাজনে না সহে ব্যাজ ॥ 
নরোত্বমরে বাপরে, ডাকে স্তাসিমণি, পুন প্রভুর আবিভাব। 
দীন চণ্ডীদাস, কহে কতদিনে, পদযুগ হবে লাভ |” 

চজ্জরশেখর । বৈষ্ণব-সাহিত্যে তিন জন চন্দ্রশেখরের নাম পাওয়! যায়। এই তিন জনই 
খ্যাতনামা । ইহাদের পরিচয় নিয়ে দিতেছি :-_ 

১। চন্দ্রশেখর আচাধ্য। ইনি “আচারধারত্ব* বলিয়াই সাধারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যথা 
চৈঃ চঃ আদি দশমে--ণআচাখারতখের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর ।* ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের এক প্রধান 
শাখ।। য্থা-_”আচাধ্যরত্র নাম ধরে বড় এক শাখা ।” চন্দ্রশেখর শ্রগৌরাঙ্গের মাসিপতি 7 জন্মস্থানও 
শ্রৃহট্রে। যথা, চৈতন্তভাগবতে-_ 

“শ্রীবাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পপ্ডিত। শ্রীচন্দ্রশেখরদেব ব্রেলোক্য পূজিত ॥ 
ভবরোগ-বৈদ্ঠ শ্রীমুরারি নাম ধার । শ্রীহট্ে এ সব বৈষবের অবতার ॥” 


ইহারা সকলে ক্রমে শবহীপে আসিয়া প্রীশচী-জগন্নাথ মিশরের সহিত এক পাড়ায় বাস 
করিলেন। শ্্রীঅছৈতাচাধ্যও শ্রীহট্র হইতে আসিয়। শরস্তিপুরে বাস করেন। নবন্বীপেও তাহার এক 
বাড়ী ছিল। এখানে 'অছৈত-সভা+ ছিল। শ্রীবাসের! চারি ভ্রাতা, চন্দ্রশেখর, মূরারি প্রভৃতি এই সভায় 
যোগদান করেন। তাহারা--“সভেই স্বধন্ম-পর, সভেই উদ্ধার । কৃষ্ণতক্তি বহি কেহ না জানয়ে আর 1” 
১৪০৭ শকে ফাস্গনী পৃথিমার দিন সন্ধাকালে হরিধ্বনির সহিত যখন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ 
হইলেন, তখন নবহীপে আনন্দের রোল উঠিল। তখন-_ 
“আচাধ্যরত্ব, শ্রীবাস, হৈল মনে স্ুখোল্লাস, যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে। 
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি-সংকীর্ভন, নানা দান তৈল মানোবলে ॥” 
তৎ্পরে---"আচাধ্যরত্ব' শ্রীবাস, জগন্নাথ 1মশ্র পাশ, আসি তারে করি সাবধান । 
করাইল জাতকর্শ, যে আছিল বিধিধর্ম, তবে মিশ্র করে নান। দান ৪" 
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এই ভাবে স্ত্রগৌরাঙ্গের জন্মক্দীলা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ন্যাস পর্যন্ত সমস্ত নবহ্ীপ-লীলায় 
চন্দরশেখর যোগদান করেন এবং সম্ভবত, একদিনের জন্তও তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই । চন্দ্রশেখরের 
সম্তানাদি হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। যাহা হুউক, শ্রীনিমাইটাদের উপর তাহার এপত্যন্সেহ 
পূর্ণমাত্রায় ছিল। বিশেষত: জগন্নাথ মিশ্রের পরলোকগমনের পর শচীদেবী সকল বিষয়েই চন্্রশেখরের 
সহিত পরামর্শ করিয়। কাধ্য করিতেন। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ পিতৃকার্ধ্যব্যপদেশে গয়ায় গমন করেন, 
তখন হ্রীশচীদেবী তাহার সহিত চন্দ্রশেখরকে পাঠাইয়া অনেকটা নিশ্চিস্ত হইয়াছিলেন। গয়ায় 
পিওদানকালে গধাধরের পাদপদ্ব দেখিয়! শ্রীগৌরাঙ্গের মনের গতি পরিবন্তিত হওয়ায়, তিনি যখন 
“কঞ্চরে বাপরে মোর” বলিয়। বৃন্দাবনে যাইবার জন্ত অস্থির হইলেন, তখন চন্দ্রশেখর প্রভৃতি তাতাকে 
অনেক বুঝাইয়! নিরস্ত করিলেন, এবং শেষে বাড়ীতে ফিরাইয়! আনিলেন । 

শ্রীন্রশেখরের এই অপত্যন্লেহ ক্রমে দাস্তভক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। চৈতন্তচরিতাম্বতকার 
বলিতেছেন, অদ্বৈত আচাধ্য, নিত্যানন্ প্রতু, শ্রীবাস, মুরারি প্রভৃতির ম্যায় চন্দ্রশেখরও বলিতেন”_ 

“চৈতন্য গোসাঞি মোরে করে গুরু-জ্ঞান। তথাপিহ মোর হয় দাস-অভিমান ॥” 

গয়। হইতে ফিরিয়া আলিয়! শ্ীগৌর।ঙ সঙ্কীর্তন আরম্ভ করিলেন । তখন শ্রীবাস-মন্দিরে 
প্রতি নিশায় এবং কোন কোন দিন চন্দ্রশেখরের ভবনে কীর্তন হইত। চন্দ্রশেখর কীন্তনানন্দে 
প্রত্যহ ঝেগদান করিতেন । ইহা ছাড়া জগাই-মাধাই উদ্ধার, কাজি দমন, শ্রীধরের জলপ!ন প্রভৃতি 
লীলায় চন্দ্রশেখরের নাম পাওয়। যায় । 

একদিন শ্রাগৌরাঙ্গ অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে লইয়া চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে শ্রারুষ্জলীলা অভিনয় 
করিবার ব্যবস্থা করিলেন, কে কাহার “কাচ কাচিবেন', তাহা বলিয়া দিলেন, কাচ-সঙ্জ করিবার জন্ম 
বুদ্ধিমন্ত খাকে আদেশ করিলেন, এবং বলিলেন যে, তিনি স্বম্বং লক্ষ্মীবেশে অঙ্কনৃত্য করিবেন। হহ। 
শুনিয়া সকলেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন । কিন্ত যখন প্রভূ বলিলেন,_- 


দপ্রকৃতি-স্বরূপে নৃত্য হইব আমার । দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তার অধিকার । 
সেই সে যাইব আজি বাড়ির ভিতরে । যেই জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে ॥” 


এই কথা শুনিয়! ভক্তদিগের চক্ষুস্থির হইল। প্রথমেই অছ্বৈতাচাধ্য বলিলেন__ 
*আমি সে অ-জিতেন্রিয়, না যাইব তথ |” 
শ্রীবাস পণ্ডিত কহে--“মোরও এঁ কথা ॥” 
ইহু| শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,_“তোমর। যদি না ঘাও, তবে কাহাকে লইয়া নৃত্য 
করিব? যাহা হউক আমি বলিতেছি-_ 


“মহা-ষেগেশ্বর আজি তোমরা হইবা। দেখিয়া আমার নৃত্য মোহ না পাউব1॥৮ এই কথ 
শুনিয়। সকলে আশ্বন্ত হইলেন এবং মহ৷ উল্লসিত হুইয়! মহাপ্রভূৃকে সঙ্গে লইয়। চন্দ্রশেখরের গৃহে গমন 
করিলেন। কেবল বে পুরুষের! গেলেন, তাহা নহে, যত আপ্ত-টবঞ্জবগণের পরিবার গেলেন, ও 
নিজ-বধূকে লইয়া শচীমাত1ও গেলেন। সেখানে যে অদ্ভুত ও অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হইল তাহা 
বিশদভাবে চৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত হইয়।ছে। 


এইরূপ নানাবিধ আনন্দে নদেবাসীর দিন কাটিতে লাগিল। এমন সময় একদিন ই্রীগ্রহ্থ নিভৃতে 
নিত্যানন্দকে ডাকিয়া! তাহার সন্গযাস গ্রহণের কথা জানাইলেন, আর বলিলেন, “আমার জননী, গদাধরঃ 
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্রহ্মানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখরাচাধ্য, আর মুকুন্দ'--এই পাচ জন ছাড়া আর কাহারও নিকট এ কথ! 
প্রকাশ করিও না। 

ইহার পর একদিন রাত্রিশেষে উঠিয়া শ্রীগ্রভৃ, কেশব ভারতার নিকট সঙ্গাস গ্রহণের জন্য 
কাটোয়। অভিমুখে যাত্র! করিলেন। সকাল হইতে না! হইতে এই সর্বনেশে কথা নদীয়ায় ছড়াইয়। 
পড়িল। সকলে আয়! প্রভূ-গৃহে মিলিত হইলেন। শেষে শচীমাতাকে প্রবোধ দিয় নিত্যানন্দ, 
চন্ত্রশেখর প্রভৃতি কয়েকঙ্গন কাটোয়ার দিকে ছুটিলেন এবং ক্রমে কাটোয়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। 
তাহাদিগকে দেখিয়। শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, 

“বিধিযেগ্য যত কণ্ম সব কর তুমি । তোমারেই প্রতিনিধি করিলাঙ মামি ॥” 

চন্দ্রশেখর আর কি করিবেন, প্রভৃর এই কঠোর আজ্ঞ! শুনিয়। তিনি দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন 
না,_কাষ্ট-পুতলিক।র ন্যা।য় নির্বাক্‌-নিপ্ন্দ হইয়। বিধিযোগ্য সমস্ত কাধা সম্পশ্ন করিলেন। কিন্ত তাহার 
অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে লাগিল । 

সম্াসের কাধ্য শেষ হইলে, শ্রীগৌরালের দৃষ্টি চন্দ্রশেখরের উপর পতিত হইল। তাহার নুখের 
ধিকে তাকাইয় শ্রীপ্রভুর কে|মল হৃদয় উথলিয়! উঠিল, হৃদয়ের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন ন।, চন্দ্রশেখরকে ক্রেডড়ের মধ্যে টানিয়৷ আনিয়া প্রাণ উদাড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন । 
তার পর আপনাকে কিছু সামলাইয়! লইয়া! আবেগ-ভরে বলিলেন, 


“গৃহে চল তুমি” সর্ব বৈষ্ণবের স্থানে । কহিও সভারে--আমি চলিলাম বনে ॥ 

গৃহে চল তুমি, দুঃখ না ভাবিও মনে । তোমার হৃদয়ে আমি বন্দী সর্ববক্ষণে | 

তুমি মোর পিতা-মুঞ্ি নন্দন তোমার | জন্ম জন্ম তুমি প্রেম-সংহতি আমার ॥” 
এই কথ। বলিয়া প্রত উঠিয়া ঈাড়াইলেন, এবং আর কাহারও দিকে না চাহিয়া ভ্রুতপদে 
চলিলেন। চন্দ্রশেখর মুচ্ছিত হ্ইয়৷ পড়িলেন। 


নিত্যানন্দ সেখানে দাড়াইয়। অবাক্‌ হইয়। প্রতুর কাণ্ড দেখিতেছিলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গ বখন 
ভ্রুতগতিতে চলিলেন, তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল? তিনি তাড়াতাড়ি চন্দ্রশেখরের মুচ্ছাভঙ্গ করিয়া 
বলিলেন, “আচাখ/রত্বু, উঠ, মনে বল কর, এখন কি শোক করিবার সময়? এস আমার সঙ্গে।” 
ইহাই বলিয়! তিনি প্রভুর পশ্চাতে ধাবিত হইলেন । চন্দ্রশেখর মার কফি করিবেন, তিনিও চলিলেন। 
এইরূপে দ্িবারাত্র তিন দিন প্রহর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া, যমুনা বলিয়া তুলাইয়া, ক্রমে তাহারা প্রভু সহ 
শাস্তিপুরের. অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তখন চুপে চুপে 


"আচাধ্যরত্রেরে কহে শিত্যনন্দ গোসাঞ্িি। শীগ্র যাহ তুমি অহ্বৈত আচায্যের ঠাঞ্চি ॥ 


প্রভূ লয়ে থাব আমি তাহার ঘন্দিরে। সাবধানে রহেন যেন নৌকা লঞা! তীরে ॥ 
তবে নবদ্ধীপে তুমি করিহ গমন । শচীমাকে পঞ্জ আইস, আর ভক্তগণ ॥” 


চন্ত্রশেখর পার হইয়া শাস্তিপুরে অধ্বৈতালয়ে চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে অদ্বৈতাচাধা আসিয়া 
পৌছিলেন এবং প্রভূ ও তাহার সঙ্গীদিগকে লইয়া গঙ্গা! পার হইলেন। 


এদিকে নদীয়।র লোকেরা আহার নিদ্র! ভুলিয়। প্রভৃর সংবাদের জন্য পথ পানে চাহিয়া আছেন। 
তাহারা প্রতি মৃহূর্ত চন্রশেখরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন । যথা_ 


“নবন্ধীপবাসী সব এক মুখে রহে। চন্দ্রশেখর আসি দেখি কিবা কহে ॥” 
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কিগ্ত চন্দ্রশেখরের পা আর চলিতে চাহিতেছে না। তিনি অনেক কষ্টে নবীপের নিকটবর্তী 
হইলেন, তার পর-- 

“নবদ্ধীপে গ্রবেশিতে আচাধ্যশেখর | নয়নে গলয়ে অশ্রধার! নিরস্তর ॥+ 
তাহাকে এ ভাবে এক।কী আসিতে দেখিয়া নদেবাসী “অন্তরে পোড়য়ে', আর তাদের প্প্রাণ 
ধক্ধক্‌* করিয়া উঠিল। তাহার আগমনবার্তা শুনিয়া! শচীদেবী পাগলিনীর মতন “আউদড় চুলে, 
ধ|ইয়। আসিলেন । শেষে-_ 

"আচাধ্য বলিয়! ডাকে উন্মতি পাগলী । না দেখিয়া! গৌরাঙ্গে হইল] উতরোলি ॥৮ 

ঠাকুর লোচন তীহার “চৈতন্তমঙ্গলে' শাশুড়ী-বধূর করুণ বিলাপ-কাহিনী যাহা! বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহা পাঠ করিলে অতি বড় পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। 

ইহার পর ছুই বৎসর কাটিয়া গেল। তৃতীয় বৎসর বৈশাখ মাসে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ 
করিয়া নীলাচলে ফিরিলে, কাল। কৃষ্ছদাস এই সংবাদ লইয়া নবন্বীপে আমিলেন। প্রস্থুর প্রত্যাবর্তনের 
খবর পাইয়া গৌড়ের প্রায় ছুই শত ভক্ত অদ্বৈত আচাধ্যকে লইয়া নবদ্ধীপে শচীমাতার নিকট গেলেন 
এবং তাহার 'অন্ুমতি লইয়। নীলাচলে গমন করিলেন । চন্দ্রশেখরও অবশ্ট সেই সঙ্গে ছিলেন। ইহার 
পর প্রায় প্রতি বদর গৌড়ের ভক্তদিগের সহিত চন্দ্রশেখর নীলাচলে যাইতেন, এবং রথযাত্রা হইতে 
চারি মাস প্রতুর সঙ্গে কার্তনাদি আনন্দে কাটা ইয়া, বিজম্ব! দশমীর দিন গৌড়দেশে যাত্রা করিতেন । মধ্যে 
কয়েকবার বৈষুব-ঠাকুর[ণীরাও গমন করেন। সেই সময় “আচাধ্যরত্ব সঙ্গে চলে তাহার গৃহিণা। 
এই ঠাকুরাণীর। প্র্থুর প্রিয় দ্রব্যাদি সর্পে লইয়া যাইতেন; এবং মধ্যে মধ্যে প্রত্তুকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া, তাহার প্রিয় বাঞ্চনাদি রান্ধিয়া, কাছে বসাইয়া, জননীর ন্যায় স্মেহ ও দাসীর ন্যায় ভক্তিসহকারে, 
প্রাণ ভরিয়! প্রভুকে খ।ওরইতেন। আর শচীদেবী ত্হার ভগিনী ও প্রিয়সথী মালিনীর মুখে তাহার 
নিমাঞ্িচাদের এই সব কথা শুনিয়া তৃপ্চিলাভ করিতেন । 

গৌরপদতরঙ্গিণীতে “চন্ত্রশেখর'ভণিতাযুক্ত থে তিনটা স্থন্দর পদ আছে, এই তিনটিই মহাপ্রতুর 
লীলাবিষয়ক এবং প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া রচিত বলিয়া মনে হয়। এইগুলি আচাধ্যরত্বের পদ বলিয়া 
অনেকের বিশ্বাস। 

২। চন্দত্রশেখর দাস। জাতিতে বৈগ্য, লেখন-বৃত্তি, বাস বারাণসীতে। ইনি "শুদ্র চন্দ্রশেখর' 
বলিয়া জানিত, মহাপ্রস্ুর অন্থগত ভক্ত ও ভট্ট রঘুনাথ গোম্বামীর পিতা তপন মিশরের সহিত 
সখ্যতা-স্থতজ্রে বিশেষভাবে আবদ্ধ ছিলেন । যথা-_-চৈতন্তচরিতাম্বতে-_ 

“বৈদ্য জাতি, লিখন বুত্তিঃ বারাণসী বাস। মিশ্রের সখ! তিষ্ে। প্রভুর পূর্ববদাস ॥” 
পুনশ্চ--কাশীতে লেখক শুত্র শ্রীচন্্রশেখর । তার ঘরে রৈলা প্রস্থ স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥” 
ম্হাপ্রসৃর শাখা-বর্ণনারও ইহার নাম আছে। যথা--০ভ্রচন্ত্রশেখর বৈগ্ঞ, দ্বি্জ হরিদাস ॥” 

মহাপ্রভু সগ্াসগ্রহণের ছয় বংসর পরে বৃন্দাবনে গমন করেন। পথে বারাণসীতে কয়েকদিন 
ছিলেন। এখানে পৌছিদ্লাই শ্রুগৌরাঙ্গ মধ্যাহ্ছে মণিকর্ণিকায় স্নান করিতে আসিলেন। ঠিক সেই 
সময়, ঘটনাক্রমে অথব। প্রাগ্রভূর ইচ্ছান্থক্রমে, তপন মিশ্র নামক প্রতুর এক পূর্বববাস সেই ঘাটে 
স্নান করিতে 'মাসিলেন, এবং অকন্মাৎ 'প্রভূকে দেখিয়া বিন্বয়াবিষ্ট হইলেন। 

এই তপন মিশ্রের কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া, আবশ্যক । শ্রীগৌরাঙ্গ (তখন নিমাঞ্রি 
পণ্ডিত নামে নবন্বীপে খ্যাত ) যৌবনের প্রারভ্তে অর্থোপার্জনের অছিল! করিয়া পূর্বাঞ্চলে গমন 
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করেন। সেখানে পল্মাবতীতীরে কয়েক মাস অবস্থান করিয়া নবন্বীপে ফিরিয়া আলিবার সময়, 
তপন মিশর নামক এক বিপ্র একদা আসিয়! তাহার পদপ্রাস্তে পতিত হইলেন। শেষে উঠিয়। 
যোড়করে বলিতে লাগিলেন, “আমি অধম পামর, সাধ্া-সাধন-তত্ব কিছুই জানি না; কিসে 
সংসার-বন্ধন মোচন হইবে, কৃপা করিয়া উপদেশ দিয়! কৃতার্থ করুন|” 

প্রস্থ বলিলেন, “তুমি কৃষ্ণ-ভজনের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছ, তোমার ভাগ্যের সীম। নাই। 
এই কলি-যুগে একমাত্র নাম-যজ্ঞই সার। তুমি হরে কৃষ্ণ নাম জপ কর। এই নাম অহরহঃ 
জপিতে জপিতে যখন প্রেমের অঙ্কুর হইবে, তখনই তোমার সাধ্য-সাধন-তত্ব বুঝিবার অবস্থা হইবে। 

তপন মিশ্র মহাপ্রতৃর সঙ্গে নবদ্বীপে যাইবার অনুমতি চাহিলে প্রস্ভু বলিলেন, “তুমি 
বাঁরাণসী যাও। সেখানে আমার সাক্ষাৎ পাইবে, এবং তখন সাধ্য-সাধন-তত্ব বুঝাইয়া দিব।” ইহাই 
বলিয়া নিমাঞ্জি পণ্ডিত বহু ছাত্র ও অনেক অর্থ সহ নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। তপন মিশ্রও 
বারাণসীতে যাইয়া প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

তাহার পর চৌদ্দ বৎসর কাটিয়৷ গিয়াছে। এত দিন পরে আজ তপনের আশা পুর্ণ 
হইল,--তাহার আরাধ্যদেবের দর্শন পাইলেন। হঠাৎ এক সুদীর্ঘ বপু ও স্তবর্ণ-স্ন্দর-কাস্তির 
এক প্রেমময় সন্গ্যাসি-মৃত্তি দেখিয়া! তপন বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তাহার অস্তঃকরণের অন্তুপাল হইতে 
একটি আনন্দ-লহরী খেলিয়া গেল। কিন্তু পূর্বের সেই চিন্ধণ-চিকুর ও সেই মনোহর-বেশ ন। দেখিয়া 
পন প্রথমে কিছু ধাধায় পড়িলেন। কিন্ত পরমুহূর্তে প্রভুর সন্্যাসের কথা স্মরণপথে পতিত হইল, 
তাহার দ্বিধ! দুরে গেল+_তিনি তৎক্ষণাৎ চরণতলে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভূ 
মু হাশ্য করিয়া অতি আদরের সহিত তাহাকে উঠাইলেন, এবং গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন । 
ভার পর তপন মিশ্র প্রভৃকে বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন করাইয়া! নিজগৃহে লইয়া গেলেন । 

প্রভুর আগমনবার্ত। শুনিয়! চন্দ্রশেখর দৌঁড়িয়া আদিলেন। প্রকে দেখিয়াই তাহার হৃদয় 
উলিয়া উঠিল, তিনি প্রতৃর শীতল চরণে শরণ লইলেন। শেষে, পচন্ত্রশেখর কহে-_ প্রভু বড় কৃপা 
কৈলা। আপনি আসিয়৷ ভূত্যে দরশন দিল! ॥” 

এই ভক্তদ্বয়ের বিশেষ আগ্রহে প্রত দিন দশেক কাশীতে রহিলেন, এবং তপন মিশ্রের বাড়ী 
ভিক্ষা ও চন্দ্রশেখরের বাড়ী রাত্রিবাস করিতে লাগিলেন ? দশদিন পরে বুন্দাবনে যাত্রা করিলেন । 

শ্রবৃন্দাবনে সমস্ত লীলাস্থলী দর্শন করিয়া গ্রভূ প্রয়াগে আসিলেন। এখানে শ্রীবূপ তাহার 
কনিষ ভ্রাতা বল্পভ সহ আসিয়। প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রন তাহাকে শক্তিসঞ্চার ক্রিয়া 
ভক্তি ও প্রেমধন্ম শিক্ষা দিলেন । বিদায়ের সময় রূপ তাহার সহিত কাশীতে যাইবার অন্থমৃতি 
চাহিলেন। কিন্তু প্রভু বলিলেন, “তুমি বৃন্দাবনে যাও।” আরও বলিলেন,_*্ধুন্দাবন হৈতে তুমি 
গৌড় দিয়া। আমারে মিলিব! নীলাচলেতে আসিয়া ॥” 

সেখান হইতে নৌকাযোগে প্রত বারাণসী আসিলেন। প্রভুর আগমনের পূর্বদিন রাত্রে 
চন্্রশেখর স্বপ্নে দেখিলেন, প্রভু আমিতেছেন। তাহাই দেখিয়া অতি প্রত্যুষে উঠিম্বা তিনি সহরের 
বাহিরে আদিলেন, এবং “আচম্থিতে প্রতু দেখি চরণে পড়িলা। আনন্দিত হৈয়া নিজ গৃহে লঞা 
গেল। ৪” এবারও তপন মিশ্র তাহার বাটাতে ভিক্ষ। করিবার জন্য প্রভৃকে বিশেষভাবে ধরিয়া পড়িলেন। 

*প্রতু জানেন দিন পাচ-সাত সে রহিব। সম্ন্য।সীর সঙ্গে ভিক্ষা কাহা! না করিব ॥ 
এত জানি তীর ভিক্ষা কৈল। অঙ্গীকার । বাসা নিষ্ঠা কৈলা চন্দ্রশেখরের ঘর্‌ ॥" 
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এই ভাবে কয়েক দিন কাটিয়া গেল । এক দিন সনাতন বারাণসীতে আনিয়া উপস্থিত হইলেন, 
অনুসন্ধান করিয়া চন্্রশেখরের বাড়ী পাইলেন এবং সদর দরজার পারে প্রতুর প্রতীক্ষায় বনি রহিলেন। 
অন্তধ্যামী প্রভূ বাটার ভিতর হইতে সনাতনের আগমন জানিতে পারিয়া, চন্দ্রশেখরকে 
বলিলেন, প্ৰহিঘ্ররে এক বৈষ্ণব বসিয়া আছেন, তাহাকে ডাকিয়া! আন।” চন্দ্রশেখর বাহিরে 
যাইয়া! কোন বৈষণবকে দেখিতে প।ইলেন ন।) শেষে প্রভুর কাছে যাইয়া এ কথ! জানাইলেন। 
প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইলে ন1?” 
চন্ত্রশেখর । একজন দরবেশ বসিয়া আছে। 
প্রভৃ। আচ্ছা, তাহাকেই লইয়া! এম। 
চন্ত্রশেখর পুনরায় বাহিরে গেলেন এবং দরবেশকে বলিলেন, “প্রত তোমাকে ভাকিতেছেন।” 
এই কথা শুনিয়া সনাতনের সর্ধাঙ্গ পুলকিত হইল, তিনি উঠিয়া চন্দ্রশেখরের সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ 
করিলেন। তাহাকে দেখিয়াই প্রত ছুটিয়া আসিয়া গাড় আলিঙ্গন করিলেন। প্রতৃর অঙম্পর্শে 
সনাতন প্রেমাবষ্ট হইলেন, এবং সম্কুচিত ভাবে কাতরকণ্ঠে বলিলেন, প্প্রতু, আমি অস্পৃশ্ঠ, 
আমাকে ছুইবেন না।” প্রভু অবশ্য তাহা শুনিলেন না । তখন মনের আবেগে-_ 
“দুই জনে গলাগলি রোদন অপার । দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার ॥" 
মনের বেগ একটু সামলাইয়। সনাতনের হাত ধরিয়! প্রভু পিগার উপর লহয়া গেলেন এবং 
আপনার পাশে বসাইয়া, শ্রাহণ্ডে তাহার অঙ্রমাঞ্জনা করিতে গেলেন। ইহাতে সনাতন আরও 
ভীত হইয়া ত্র্যন্ততাবে বলিলেন, “করেন কি, প্রভু? আমাকে অপরাধী করিবেন না, আমি যে 
অস্পৃশ্য 1” তাহাতে নিরস্ত না হইয়া অতি ভিত 
প্রভু কহে--“তোম। স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে ৷ 
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥ 
তোম। দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ। 
সর্বেন্দ্িয় ফল--এই শাস্তের নিক্ধপণ ॥৮ 
তাহার পর প্রত, তপন ও চন্দ্রশেখরের সহিত সনাতনকে মিলাইয় দ্িলেন। তখন 
“চন্্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাঞা । এই বেষ দুর কর-_যাহ ইহারে লঞ্া |” 
প্রভুর আদেশমত চন্দ্রশেখর নাপিত ডাকাইয়। সনাতনের মস্তক মুণ্ডন ও ক্ষৌর করাইলেন, এবং 
গঙ্গা্সান করাইয়। পরিধানের জন্য নৃতন বস্ত্র দিলেন। সনাতন তাহ। গ্রহণ করিলেন না। পরে 
সনাতনের ইচ্ছাক্রমে তপন মিশ্র একখানি পুরাতন কাপড় দিলেন; ইহ! ঘ/র। সনাতন বহির্ব্ব।স- 
কৌগীন করিয়া লইলেন। এইবূপে সনাতন দরবেখের খোলশ ছাড়িয়া কৌপীনধারী বৈষ্ণব হইলেন । 
তাহার করিয়। এই সাজ দেখিয়া প্রস্তর আনন্দের সীম! রহিল ন|। 
সনাতনের শিক্ষার জন্য প্রভুর এখানে আরও ছুই মাস থাকিতে হইল । ছুই মাসে প্রত সাধ্য- 
সাধন-তত্ব পরিষ্কার ভাবে সনাতনকে এবং সেই সঙ্গে তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরকেও বুঝাইয় দিলেন। 
নীলাচলে ফিরিয়৷ যাইবার কয়েকদিন পূর্বে প্রকাশ নন্দপ্রমুখ সন্নযাসীদ্দিগকে প্রভু উদ্ধার 
করিলেন। যাইবার দিন কাশীর ভক্তদিগের মধ্যে প্রভুর বিরহজনিত বিষাদের উচ্ছাস 
উতিত হইল। প্রত সকলকে প্রবোধবাক্ে সান্বন। করিয়া নীলাচল অভিমুখে ঘাত্র! করিলেন। 
ইহার কিছুকাল পরে রূপ, বল্পভ সহ বারাণসীতে আসিয়! চন্্রশেখর প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন এবং 


চি 
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“শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্র-ঘরে ভিক্ষা । মিশ্র-মুখে শুনে সনাতনে প্রভুর শিক্ষা! ॥৮ 

ইহার কয়েক বৎসর পরে পঙ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর অন্থমতি লইয়! বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন 
এবং বন-পথ দিয়া ক্রমে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। সে সময় প্রভুর গণ যে যখন কাশীতে 
আসিতেন, যত্ব সহকারে তাহার সেবা করা তপন ও চন্দ্রশেখরের একটা বিশেষ কর্তবা কাধ্য ছিল। 
প্রভুর অতিপ্রিয পণ্ডিত জগদদানন্দকে পাইয়া তাহারা কৃভার্থ হইলেন এবং মন প্রাণ দিয়া তাহার সেবা 
করিলেন । প্রভুর কথা-প্রসঙ্গেগকয়েক দ্রিন তাহাদের সময় বেশ স্থথে কাটিয়া গেল। 

কিছু কাল পরে তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্ধ্য মহাপ্রস্ুর শ্রীচরণ দর্শন করিতে গোঁড়দেশ 
হইয়া নীলাচলে গমন করিলেন। তিনি পুরীতে পৌছিলে মহাপ্রভু বিশেষ আদর করিয়! তাহাকে 
নিজের কাছে রাখিলেন। রঘুনাথ-__“মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জ'নাইলা ৷ মহাপ্রভু তা” সবার বার্ত। 
পুছিল1॥” এই রঘুনাথকে শক্তিনঞ্চার করিয়! প্রু পরে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। তিনিই ভট্ট রখুনাথ, 
_যট্-গোম্বামীর অন্যতম | 

মহাপ্রহুর অন্তধ্ণনের কয়েক বৎসর পরে ঠাকুর নরোত্তম বুন্দাবনে গমন করেন । কাশীধামে 


ইচ্ছ। প্রবল হওয়ায়, নরোত্তম 


“পার হৈয়া গেলা আগে যাহা রাজঘাট । বিশ্বেশ্বর সেই ঘাটে করিলেন বাট ॥ 
ঘাটের বামে আছে বাড়ি অতি মনোহর । নয়নে দেখিয়া মনে আনন্দ অপার ॥ 
পূর্বব মুখে দ্বার বাড়ি, তুলসীবেদী বামে । সনাতনের স্থান দেখি করিলা প্রণামে ॥” 


নরোত্তম অনুসন্ধান করিয়া চত্দ্রশেখরের এই বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, এবং ভিতরে প্রবেশ 
“রয় দেখিপেন, এক প্রাচীন বৈষ্ণব বসিয়া সাধন-ভজন করিতেছেন। নরোত্তম দণডবৎ করিলে 
তিনি «আইন আইস বলিরা উঠিয়া! আসিলেন এবং প্রতি-নমস্কার করিয়া নরোতমকে আলিঙ্গন 
করিলেন, এবং কাছে বলাইয় তাহার পরিচয় সইলেন। নরোত্বমের নাম শুনিয়। বৈষ্ণবঠাকুর 
অধিক আনন্দিত হইলেন । 


তার পর, মহাপ্রভু কোন্‌ স্থানে বিশ্রাম করিতেন, সদর-দ্বারের কোন্‌ স্থানে সনাতন আপিয়! 
বসিয়াছিলেন, কোন্‌ স্থানে বনি! মহপ্রু তাহ।কে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, ইত্যাদি অনেক স্মরণীয় 
স্বান নরোত্তমকে দেখাইলেন ও এ সকল ঘটনা! উল্লেখ করিলেন। তিনি আরও বলিলেন-_ 
“শ্রীক্মশেখর[চার্ধ্য মোর প্র হয়। তার আজ্ঞ। এই স্থানে সেবার নিশ্চয় ॥৮ অর্থাৎ গুরুদেবের আদেশে, 
পাশীবাসী নিজ প্রভূ স্ববাম গমন করিলে, তিনি এই স্থানের রক্ষক হইয়া! সেবাকাধ্যে নিযুক্ত আছেন । 


৩। চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর ভ্রাতৃহ্বয় যে প্রসিদ্ধ পদকণ্তা, তাহা সকল সমালোচকই শ্বীকার 
করিয়াছেন । রায় বাহাছুর দীনেশচন্দ্র সেন তাহার “বঙ্গভষা ও সাহিত্য” গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “বস্তমান 
কান্তনগানগুলি ইহাদের পদাবলী-হ।র| পুষ্ট। আজকাল কার্তনিয়ারা শশিশেখরের পদাবলী বিশেষ 
ঘটা করিয়া গাহিয়। থাকেন।” সতীশবাবুও বলিয়াছেন, “আধুনিক কীর্ভন-গায়কদিগের মুখে 
ইহাদের অনেক নুন্দর হ্থন্দর পদ শোনা যায়। ইহাদিগের পদে ছন্দের এমন একটি বিচিত্র ঝঙ্কার 
৪ খণ্ডিতা-নায়িক। শ্ীরাধার উক্তিতে এমন একটা বিদ্রেপের সতেজ ভঙ্গী আছে যে, পদগুলি 

ধু 
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শোনামান্রেই শ্রোতার চিত্তে একটা মোহের সঞ্চার হয়। এ জন্য এই পদগুলি কার্ডনিয়াদিগের বড় প্রিয় 
জিনিষ ।” 

দুঃখের বিষয়, এমন পদ-কর্তাদ্ের পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। দীনেশবাবু 
লিখিয়াছেন,ইহারা কাদার বিখ্যাত মঙ্গলবংশীয় ব্রাক্ষণকুল অলগ্কৃত করিয়াছিলেন। মঙ্গল 
ঠাকুর ছিলেন গদাধর পণ্ডিতের শিষা, জ্ঞান?! ,সর সমসাময়িক মুলুকের বিখ্যাত পদকর্ত। বিশ্বস্তর 
ঠাকুর ছিলেন শশিখেখরের শিষা, এবং তাহারই পদে জান। যায়,..শশিশেখর চন্দ্রশেখরের সহোদর 
ছিলেন। বিশ্বস্তর শশিশেগরের বন্দন। করিয়! তাহার পদাবলীর মুখবন্ধ করিয়াছেন ।” 

শ্রীযুক্ত হরেকু্ণ মুখোপাধ্যায়ও দীনেশবাবুর পোষকভায় লিখিয়াছেন, “চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর 
দুই সহোদর ভ্রাতা, পিত।র নাম গোবিন্ানন্দ ঠাকুর, জন্মভূমি কীাদড়া |” 

জগবন্ধুবাবু কিন্ধ অন্য কথ। বলেন। তিনি রায়শেখরের পরিচয়ে লিখিয়াছেন, “পদগ্রান্থে 
শেখর, রায়-শেখর, কবি-শেখর, ছুঃখি-শেখর ও বুপ-শেখর ভণিতাযুক্ত পদ প্রাপ্ত হওয়। যায়। 
ইহার। পাচজনই ধদি এক ও অভিন্ন হয়েন, ভবে “রায়” ও “নৃপ” এই ছুই উপাধি হইতে বুঝ। যায়, 
ইনি ধনীর সন্তান, বাজ। ব। জমিদার ছিলেন। অনেকের মতে ইহার প্রকৃত নাম শশিশেখর 
ও অপর নাম চন্দ্রশেখর |” 

সতীশবাবু তাহার “অপ্রকাশিত পনরত্রাবলী”র ভূমিকায় লিখিঞ্ছেন-_ “চন্দ্রশেখর, শশিশেখর 
ও রায়শেখর অভিন্ন পদকর্ভ1--জগঘদ্ধুবাবুর এই মন দীনেশবাবু গ্রহণ করিয়াছেন।” সতাঁশবাবু 
ইহা কোথায় পাইলেন ? দীনেশবাবুর “বঙ্গ ভাষ। ও সাহিত্য গ্রন্থের ৫ম সংস্করণে এ কথা নাই । 

সতীশবাবুর মতে চন্দ্রশেথখর ও শশিশেখরের সময়-গত ও রচনা-গত সাদৃশ্য দেখিয়াই, বোধ হন, 
উভয়ে অভিন্ন, এই মতটি স্থ্ট হইয়! থাকিবে । আবার রায়শেখর ও শশিশেখর থে বিভিন্ন বাক্তি, তাহার 
পোষকতায় সতীশবাবু বলেন যে, শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর নামের সংক্ষেপ “শেখর' হইলেও শুধু “শেখর 
ভণিতার পদগুলি ইহাদের পদ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন ও রায়-শেখরের রচনার লক্ষণাক্রান্ত। রাঘু 
শেখরের ব্ব-রচিত পদপূর্ণ “দগাত্সিক পদ!বলী? গ্রন্থে রায়শেখর, কবিশেখর, কবিশেখর-বায় ও শেখর, 
এই কয়েকটি ভণিতার পদই পাওর। যায় । উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি প্রণিধান করিলে, শখিশেখর 
ও চন্দ্রশেখরঘয় হইতে রায়শেখর থে বিভিন্ন পদকণ্।, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে ন|। 

দীনেশবাবু লিখিরাছেন যে, এই ভ্রাতৃদ্বয় পদকল্প তরু-সম্কলয়িতা বৈষুবদাসের কিছু পূর্বের বিদ্যমান 
ছিলেন। হরেকুষ্ণবাবুও তাহাই বলেন, অর্থ!ৎ মূলুকের বিশ্বস্তর ঠাকুরের সময় ধরিয়া হিসাব করিলে 
ইহাদিগরকে মাত্র দেড় শত বৎসরের কিছু অধিক পূর্বববস্তী বলি মনে হয়। সতীশবাবুর মতও 
অনেকটা সেইরূপ । শশিশেখরের। ছুই ভাহ আনুমানিক দেড় শত বংসরের অধিক প্রাচীন বলিয়। 
মনে করার কোন কারণ তিনি দেখিতে পান না। কিন্কু অপর বিষয়ে সভীশবাবু হরেকুষ্ণবাবুর 
সহিত একমত হইতে পারেন নাই । 

হরেকুষ্ণবাবু পিখিঝ।ছেন,_-"ইহাদিগের কোন পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছিল কি না, 
তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। অনেকে পদকল্পতরুর শেখর-ভণিতাযুক্ত পদগুলি রায়শেখরের বলিয়। 
অন্গমান করেন। আমাদিগের কিন্তু মনে হয়, পদকল্পতরুর সংগ্রহের সময় এই শেখর-্্রাতৃত্বয় ও বিশ্বস্ত 
ঠাকুর/-ইহার। তিন জনই বর্তমান ছিলেন, এবং ইহা'দগের পদ ছুই একট। করিয়া পদকল্পতরুতে সংগৃহীত 
হইয়াছিল। তবে ইহার! তখন তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই । বৈষণবদাসের পর ইহারা 
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জীবিত ছিলেন এবং খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, এই জন্যই পরবর্তী পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থে ইহার্দিগের অনেক 
পদ স্বান পাইয়াছে।” 

সতীশবাবু কিন্তু হরেকুষ্চবাবুর উল্লিখিত অন্ুনান ম্নিয়া লয়েন নাই । এই সম্বন্ধে তিনি 
সাহিতা-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুর ভূমিকায় এবং তাহার নিজের “অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী” 
নামক পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে আলোচন। করিয়াছেন । তাহ সমস্ত উদ্ধত করিবার স্থান 
আমাদের নাই। তবে এই সম্বদ্ধে তিনি যে কয়েকটি যুক্তি দেখা ইয়াছেন, তাহ। নিয়ে প্রদত্ব হইল :-- 

(১) পদকল্প তরুর ভূমিকায় সতীশবাবু লিখিয়াছেন,--“চগ্ুশেখর ও শশিশেখর ভ্রাতৃদ্বয়ের কোন 
পদই যে 'পদকল্প তরু» গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই, তাহা আমরা “অপ্রকাশিত পদ-রত্রাবলী, গ্রন্থে দেখাইয়াছি। 
তবে এখানে সংক্ষেপে ইহাই বক্তব্য যে, শশিশেখর*ভণিতার একট। পদও পদকল্পতরুতে নাই। আর, 
পদকল্পতরুতে “চন্দ্রশেখর'-ভণিতার ঘে তিনটা পদ উদ্ধত হইয়াছে, তাহা যে মহাপ্রভুর সমসামরিক 
অন্তরঙ্গ ভক্ত চন্দ্রশেখর আচার্ষের বচিত, সে সম্বন্ধে বৈষ্ণব-মহাজনদ্িগের মতদ্বৈত নাই। 
কিন্তু “অপ্রকাশিত পদ-রত্রাবলী” গ্রন্থেও তিনি মোটামুটি এ এক কথাই বলিরাছেন। 

অপ্রকাশিত পদ-রত্রাবলীতে সতীশবাবু বলিয়াছেন, “গৌরার্গপ্রহ্থবর নদীয়।-লীলার অন্যতম সহচর 
« তাহার মাতৃম্বক্ুপতি চন্দ্রশেখর আচাশ্যের রচিত শ্রীগৌরাঙ্গের সম্যাসগ্রহণ-বিষয়ক করেকটি পদ 
শদ্কল্পতরুতে সগ্নগিবেশিত হ্ইরাছে 1” সতীশবাবুর স্যার একজন বিজ্ঞ বিচক্ষণ বৈষ্ব-সাহিত্যাভিজ্ঞ 
নাক্তি এইবপ অধথ। মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন, ইহ। বড়ই বিন্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই । তবে 
পদকল্পতরুর ভূমিকায় পদকৰূগণের পরিচয় লিখিবার সময় সম্ভবতঃ তাহার ভ্রম বুবিতে পারিয়াছিলেন, 
তাঙ্ ইহাতে লিখিয়াছেন, “পদকল্প শুরুর উদ্ধৃত পর্দ তিনটি চন্দ্রনেখর আচাযোর রচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধি 
আছে। ১৮৫৪ সংখ্যক “ক্ষণেক রহিয়। চলিল। উঠিক্া, পণ্ডিত জগদানন্দ* ইত্যাদি গৌরাঙ্গ-লীলার 
পণ্টীর এজন্য যথেষ্ট ধরতিহাসিক মূল্য আছে ; ২১৪৮ সংখ্যক পটা শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ-বণনাবিষয়ক ; 
এবং ৩০৩০ সংখ্যক পদটি দৈন্স্থচক প্রার্থনার পদ 1” কিন্তু ইহার কোনটিই যে মহাপ্রভুর 
সমাস বিষয়ক পর্দ নহে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া 

গিয়াছে, সতীশবাবু যখনই তাহার ভূল বুঝিতে পারিয়াছেন, তখনই তাহ স্বীকার ক্রিয়াছেন। ইহা] 
সভাশবাবুর ষে একটা প্রধান শুণ, তাহা আর বলিতে হইবে ন|। বর্টমান স্থলেও ভুল স্বীকার করা 
তাহার উচিত ছিল। 

(২) সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "পদকল্পতরুর 'শেখর'ভণিতার কে।ন পদই যে শশিশেখরের নহে, 
উহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 'রায়শেখর' ও শেখর" এর প্রনঙ্গে উহা আলোচিত হইবে |” কিন্তু 
“শেখর'এর প্রসঙ্গে সতীশবাবু কেবলমাত্র বণিয়াছেন যে, প্প্রায় দেড় শত বৎসরের প্রচীন পদকর্তী 
চগ্দরশেখর ও শশিশেখর ভ্রাতৃদ্বয়ের কোন পদই পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই। কারণ, তাহারা 
পদকল্পতরুর সংগ্রহকার বৈষ্ণবদাসের পরবস্তী, থশেখর* তাহাদের নামের সংক্ষেপ হইতে পারে না।” 


সতীশবাবু যাহ। বলিলেন, ইহা! “যথেষ্ট প্রমাণ বপিয় ধরা যায় না। শেখর" ভ্রাতৃত্বয় যে বৈষব- 
ধসের পরবতী, ইহার অকাট্য প্রমাণ সতীশববু দেখাইতে পারেন নাই । তিনি কেবল বলিয়াছেন, 
শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরের বাঙ্কারের বিচিত্র পদগুলি কিংব। শশিশেখর-ভণিতার কোন পদই পদ্কল্পতরুর 
বিরাট সংগ্রহে উদ্ধত হয় নাই, কিন্তু পদরত্বাকর, পদরত্বসার প্রভৃতি পরবত্তী সংগ্রহে উহাদের পদ 
পাওয়া যায়। কাজেই এই ভ্রাতৃয় পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িত টবঞ্চবদান ও পদরত্বাকরের সঙ্কলয়িতা 
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কমলাকান্তের মধ্যবর্তী, অর্থাৎ আনুমানিক দেড় শত বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া মনে করার কোন 
কারণ দেখ! যায় না|” 

নতীশবাবুর উল্লিখিত যুক্তিগুপি দ্বারা হরেকুষণবাবুর অন্নুমান, ( অর্থাৎ পদকল্পতরু সংগ্রহের 
সময় এই শেখর-্রাতৃদ্বয় বর্তমান ছিলেন এবং ইহাদিগের ছুই একটী করিয়া! পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত 
হইয়াছিল ইত্যাদি ) থগ্ডিত হয় নাই। 

সতীশবাবুর আর একটি যুক্তি হইতেছে যে,_-শেখর-ভণিতার সকল পদের সহিতই রায়শেখরের 
পদের সৌপাদৃশ্য আছে এবং এ পদগ্চলির সমস্তই রায়শেখরের স্ব-কৃত পদের দ্বার! পূর্ণ দপ্তাত্মিকা' 
নামক গ্রন্থে পাওয়। গিয়াছে । ইহার প্রথমাংশের সহিত সকলে হয় ত একমত না হইতেও পারেন, 
কিন্তু শেষাংশ অবনত প্রণিধানের যোগ্য । প্রকৃতই যদি পদকরতরুতে সংগৃহীত “শেখর” “রায়শেখর» 
'কবিশেখর' ও “কবিশেখর-রায়” --কেবলমাত্র এই কয়েকটা ভণিতাযুক্ত পদগুলিই উক্ত পদাবলী- 
গ্রন্থে থাকে, তাহ! হইলে এ সমস্তগুলিই যে রায়শেখবের রচিত, ইহ! অনেকটা জোর করিয়া বলিতে 
পারা যায় । 

৪1 চন্দ্রশেখর । ঠাকুর নরোত্তমের শিগ্ত | নরোত্তমবিল।সে ঠাকুরমহাশয়ের শ।খা-গণনায় 
আছে--“জর ভক্তিরত্র, দাত) শ্রীচন্দ্রশেখর ! প্রতুপাদপদ্মে সেহ মত্ত মধুকর |” তথা “প্রেমবিলাসে*-- 
“চন্ত্রশেখর, গণেশ চৌধুরী, শ্রীগোবিন্দ রায় |” 

চৈতন্যাদাস। মহাপ্রভুর সময় হইতে শ্ীনিবাস-নরোত্তমের সময় পর্য্যন্ত “ঠচৈতন্যদাস? নামীয় অনেক 
ভক্তের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের কয়েকজনের পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত হইল,__ 


১। ঠৈতন্যদাস। দ্বৈত-শাখ। বর্ণনায় কুষ্ণদাস কবিরাজ ঠৈতন্তচরিতামূতের আদি, ১২শ 
পরিচ্ছেদে এক চৈতন্তদাসের ন।ম উল্লেখ করিয়াছেন । যথ!-“নন্দিনী, আর কামদেব, চৈতন্যদান।" 
এই চৈতন্যদ্াস সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত চৈতন্তচরিতামৃতের 
“অনুভান্য” পাদটীকায় আছে, “নন্দিনী সীতার গর্ভজাত অদ্বৈত-কন্ত। 1৮ কিন্তু এই সম্বদ্দে কোণ 
প্রমাণ দেওয়া হয় নাই । কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে বলিয়া আমাদের জান। নাই। 


২। মুরারি-চৈতন্তনীস। ইনি নিত্যানন্দের গণভূক্ত। চৈঃ চঃ, আদি ১১ শে আছে 
"নিত্যানন্দের গণ যত,--সব ব্রজবালা। শৃঙ্গ-বেত্র-গোপবেশ, শিরে শিখিপাখা 1” আর মুরারি- 
চৈতন্যদাস সম্বন্ধে লেখা আছে-_দ্মুরারি-চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা । ব্যাত্র-গালে চড় মারে, 
_সর্পননে খেলা ॥* চৈতন্তভাগবতের অন্থ্য পঞ্চমে আছে-- 

“বাহ নাহি শ্রীচৈতন্তদদাসের শরীরে ৷ ব্যাত্ব তাড়াইয়। যান বনের ভিতরে ॥ 
কখন চড়েন সেই ব্যাস্ত্রের উপরে । কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাত্র লজ্ঘিতে না পারে ॥ 
মৃহা-অজাগর সর্প লই নিজ কোলে । নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতুহলে | 
ব্যান্রের সহিত খেল! খেলেন নির্ভয়। হেন কূপ। করে অবধৃত মহাশয় ॥ 
চৈতন্তদাসের আত্মবিস্বতি সর্বথা । নিরস্তন কহেন আনন্দে মন:কথা ॥ 

দুই তিন দিন মজ্জি জলের ভিতরে । থাকেন,--কোথাও দুঃখ না হয় শরীরে ॥ 
জঙপ্রায় অলক্ষিত বেশ, ব্যবহার । পরম উদ্দাম,_-সিংহ-বিক্রম অপার 4 
চৈতন্যাদাসের যত ভক্তির বিকার। কত ব!কহিতে পারি, _সকলি অপার ॥ 
যোগ্য গ্রাচৈতন্তদাস মুরারি-পণ্ডিত। ধার বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত ॥£ 
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বৈষব বন্দনায়-_প্ষুরারি-চৈতগ্যদাস বন্দে। সাবধানে । আশ্চর্য্য চরিত্র ধার প্রহলাদ-সমানে |” 

বদ্ধমান জেলার গলশী রেলষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে সর-বৃন্দাবনপুর গ্রামে মুরারি-চৈভন্ত- 
দাসের জন্ম । নবহীপধামের অন্তর্গত মাউগাছি গ্রামে আসিয়া ইহার নাম শাঙ্গ” (শারজ ) মুরারি- 
চৈতন্যদাস হইয়াছিল । ইহার বংশীয়গণ এখনও সরের পাটে বাস করেন। 


৩। গোবিন্দ-পৃর্জক চৈতন্তদাস বা পূজারী গোসাঞ্চি। ইনি গদাধর পণ্ডিতের প্রশিষ্য 
ও ভূগর্ত গোসাঞ্চির শিষ্য ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের পুজাক ধো নিযুক্ত থাকিতেন বলিয়া 
“পূজারী গোসাঞ্চি” আখ্যা হর। যথা, টঃ চঃ, আদি, অষ্টমে-প্পাঁগতত গোসাঞ্জির শিশ্ক ভূগ 
গোমাঞ্চি। গৌর-কথ| বিন! ভার মুখে অন্য নাই ॥ তার শিষ্য-গোবিন্দ-পুজক চৈতন্যদাস।* ইনি 
গীত-গোবিন্দের টীক। করিয়াছিলেন । 


৪1 বঙ্গবাটা-চৈতন্তদাস। ইনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য । যথা শাঃ নিঃ ৪৩-_প্বঙ্গবাটযা 
শ্রীচৈতন্দাসং বন্দে মহাশয়ং । সদ! প্রেমাশ্র-রোমাঞ্চ-পুলকাঞ্চিতবি গ্রহম্‌ ॥” চৈতন্তচরিতাম্বৃতের আদি 
ত্রয়োদশে গদাধর পণ্ডিতের শাখা-বর্ণনায় আছে--প্বঙ্গবাটি-চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনাথ।” ঢাকানিবাসী 
শ্রীযুক্ত লালমোহন শাহ! শঙ্খনিধি মহাশয় আপনাকে বঙ্গবাটা-চৈতন্যদাস হইতে দশম পুরুষ বলিয়। 
প্রকাশ করেন। 

৫। চৈতন্যদাস। শ্রীনিবাস আচার্যের শাখা-বর্ণনায় প্রেমবিলাসের বিংশ বিলাসে আছে-_ 
“ঠচতন্যদাস, গোবিন্দদাস, তুলসীরামদাস আর।” কর্ণানন্দে আচার্ধাপ্রভূর শাখা-বর্ণন নামক প্রথম 
নিরধ্যাসে-_“তবে প্রস্থ কপা কৈলা শ্রীচৈতন্তদাসে। শ্রষ্ণ-চৈতন্য বলিতেই প্রেমে ভাসে ॥” অনুরাগ- 
বল্পীর সপ্তম মগ্তরীতে আচার্ষাপ্রতূর শাখা-বর্ণনায়--*প্রীচৈতন্যদাস, শ্রীবৃন্দাবনদাস। শ্রীকুফদাস আদি 
প্রভৃর চরণে বিশ্বাস ॥" 

৬। বড়ুচৈতন্যদ।স। নরোত্তমঠাকুরের শাখা । যথ। প্রেমবিলাসের বিংশ বিলাসে- “মদন 
রায়, আর শাখা বাড়ুচৈতত্যদ্াস।* নরোত্তমবিলাসের দ্বাদশ বিলাসে--“জয় জয় শ্রবডুচৈতন্যদাস 
বিজ্ঞ। প্রেমভক্তিময় মৃ্তি পরম মনোজ ॥” 

৭। টচতন্যদান। বংশীবদন ঠাকুরের পুত্র। খেতরির শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎ্সবে যোগদান 
করিবার জন্য শ্রীজাহবাদেবী খড়দহ হইতে যাত্রা করিলেন। এই পথে বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়। 
সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়। চলিলেন। তাহার বৃন্দাবন যাত্রার সংবাদ পাইয়। পথে নানা স্থানে 
অনেক মহাভাগবতাদ্দি আসিয়৷ তাহার সহিত যোগদান করিলেন। তার পর যথা ভক্কিরত্বাকরে 
১*ম তরঙ্গে-_ 

*হইল সংঘট্ট বু আইল! অস্বিকায়। শ্রীচৈতন্যদাম আসি মিলিল! তথায় ॥ 

সর্বত্র বিদিত সর্ধব মতে যে।গ্য যেহো। । গৌরপ্রিয় শ্রীবংশীদাসের পুত্র তেঁহে। 8” 
'নরোত্বমবিলাস' ৮ম বিলাসে-_ 

শ্রীবংশ্ীবদন-পুত্র শ্রীচৈতন্দাস। নিজগণ লৈয়া তৃঞ্জে হইয়া! উল্লাস ॥? 

৮। টৈতন্যপাস। ইনি শ্যামানন্দের শিষ্য । পুর্বে ছিলেন যবন, নাম ছিল সের খা। 
দন্থ্যবৃত্তিই ছিল ইহার বাবলায়। শেষে শামানন্দের চবণে শরণ লইলেন এবং তাহার নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়া পরম বৈষব হইলেন, আর নাম হইল চৈতন্তদাস। যথ। প্রেমবিলাসের বিংশ বিলাসে 
শ্যামানন্দের শাখ। বর্ণনায়__ 


| ১৭০ | 
"আর শাখ! যবন-দক্থ্য--সের খা নাম যার । শ্রীচৈতন্যদ্াস নাম এবে হইল তার |” 


বিষয় ছাড়ি হৈলা তিহো৷ পরম-টবষ্ণব। নিতাই চৈতন্তাদ্বৈত সদা এই রব ॥ 
সন্কীর্তনে নাচে কান্দে ভূমি গড়ি যায়। খ্যা করি হরিনাম লয় সর্ববদায় ॥” 
৯। আউলিয়া চৈতন্তদাস। বাব। আউল মনোহর দাসের নামাস্তরা জাহুবাদেবীর শিষ্য 
নিত্যানন্দ দাস তাহার “প্রেমবিলাসঃ গ্রন্থের ১৬শ বিলাসে লিখিয়াছেন-_ 
“মোর ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীচৈতন্দ্দাস। “আউলিয়া” বলি তাকে সর্ব প্রকাশ ॥" 
তাহার নিবাস ছিল বনবিষুঃপুর হইতে ১২ ক্রোশ দুরে কোন এক গ্রামে । জাহ্ববাদেবীর নিকট 
তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । একবার তিনি বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। সেখানে দিবানিশি 
প্রেমাবেশে বিভোর ভাবে বিচরণ করিতেন। একদিন গোপাল ভট্ট গোস্বামীকে দর্শন করিতে 
গেলেন। তাহার প্রেমোন্মত্ত ভাব দেখিয়া ভট্ট গোস্বামী আকৃষ্ট হইলেন এবং তাহাকে নিকটে 
বসাইয়! দেশের নান! কথ! জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শেমে বলিলেন, *্ীনিবাস আচাধ্যকে 
কি তুমি জান ?” তখন গ্যাহা জানি, শুনিয়াছি যার যেই কথ। | সকল নিবেদন করে। যেমন ব্যবস্থা ॥৮-_ 
এই বলিয়া তিনি এক এক কথা বলিতেছেন, আর হানিতেছেন; আর গোসাঞী তাহার কথা 
শুনিতেছেন। চৈতন্তদস প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়া তার পরেই বলিলেন,_- 
"আচার্য্যের সেবক রাজ! শ্রাবীর হাম্বীর। শ্বাস আচাধ্য আদি পরম গম্ভীর ॥ 
গ্রামে বাস আচার্যের র।জ। করিয়াছে । গ্রাম ভূমি সামগ্রী যত রাজ যে দিয়াছে ॥” 


এই প্রসঙ্গেই বলিলেন,__“এই ফান্ধন মাসে আচাধ্যঠাকুর বিধাহ করিয়াছেন।” এই কথা 
শুনিয়াই ভট্ট গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন,_সন্তানি কিছু কি হইয়াছে?” ঠতন্যদাস বলিলেন, 
“স্ত্রী খতুমতী হইয়াছেন।” এই কথা শুনিয়া গোম্বামীর বদনম্গুল গম্ভীর হইয়া উঠিল? তিনি 
আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন, আর, আপন মনে পখলৎপাদ 
স্থলৎপাদ কহে বার বার ।” 
ইহার কিছু দিন পরে আউলিগ্না-চৈতন্যনাস দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং আচার্য্ের 
সহিত সাক্ষাৎ হইলে ত্তাহাকে বৃন্দাবনের সকল কথা বলিলেন । যখন তিনি শুনিলেন যে, তাহার 
বিবাহের কথা গোপাঞ্জিপাদ জানিতে পারিয়াছেন, তখন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,__ 
“গোনাঞ্চি শুনিয়া কি বলিলেন ? চৈতন্তদাস উত্তর করিলেন,--পস্থলৎ স্মলৎ বাক্য লাগিলা 
কহিতে ।* 
তখন,--শুনিয়। ঠাকুর কহে করি হায় হায়।  দঅ।পন অভাগ্য দোষ নিবেদিব কায় ॥ 
'আজ্ঞ। নাহি প্রন্থুর করিল হেন কাধ্য। কহিতে প্র্ুর আজ্ঞা অভাগ্যেতে ধাধা ॥, 
ইহা বলি হায় হায় করয়ে রোদন । “আর কি দেখিব সেই যুগল চরণ ॥ 
শ্রীনিবাস প্রতি প্রভু হৈল নির্দিয়। মোর সেই প্রন জীবন-মরণে নিশ্চয় ॥ 
হুগলী জেলায় বদনগঞ্জ নিবাসী দ্বর্গায় হারাধন দত্ত ৪০৬ গৌরাক্জাবের শ্রীপ্রীবিধুঃপ্রিয়া পত্রিকায় ইহার 
সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করেন। তিনি যাহা! লিখিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
নিয়ে প্রদত্ত হইল ₹- 
আউল মনোহরদাস কোন্‌ শকে কোন্‌ কুলে কোন্‌ স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন জীবিতকালে 
তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। কথিত আছে যে, আচার্যা ঠাকুরের নিকট হুইতে যে 
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সকল ভক্তিগ্রস্থ অপহৃত হয়, মনোহরদাস সেই গ্রস্থভাগ্ারের ভাগ্ারী ছিলেন । ১৫০০ শকের পূর্ধে 
তিনি নান! তীর্থ পর্যটন করেন। শেষে এই স্থানে আগিয়৷ একটা বৈষ্ঝবাশ্রম স্থাপন করিয়া মেখানে 
বহুকাল বাস করেন | এই সময় তিনি হরিনাম দিয়। সকলকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন । ১৬৫৭ শকের 
২৯ শে পৌষ ব্দনগঞ্জ হইতে অপ্রকট হইয়া এবং স্থ।নে স্থানে দ্রেখা দিয়! শ্রীবন্দাবনধামে গমন 
করিয়াছিলেন। বুন্দাবন যাত্রাকালে তিনি যে যে স্থানে প্রকট হইয়'ছিলেন, সেই সেই স্থানে তাহার 
এক একটা মঠ আছে । বদনগঞ্জে তাহার সমাধিস্থান বর্তমান আছে। এখানে পূর্ব প্রতি বৎসর 
মকর সংক্রান্তিতে ইহার তীরোভাব উপলক্ষে মহামহোৎ্সব হইত। এখন সেরূপ ঘটা হয় ন|। 
হারাধনবাবু এই সকল বিষয়ের কোন প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই । 

১০। টেতন্যদাস। কুমারহট্ট ব| হালিসহরনিবাসী শিবানন্দ সেনের জো পুত্র। শিবানন্দ 
সগোঞ্া প্রভুর অনুগত ভক্ত ও বিশেষ কুপাপাত্র ছিলেন । যথা চৈঃ চঃ, আপি, দশমে-_ 
“শিবানন্দের উপশাখ| তার পরিষ্র | পুত্র-উত্য আধি করি চৈতন্ত-কিস্কর | 
চৈতন্যদাস, রামাস, আর কর্ণপূর। তিন পুত্র শিবানন্দের প্রস্ভুর ভক্তশূর ॥” 

সন্্যাসের পর মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর প্রা প্রতি বৎসর রথযাত্রা 
উপলক্ষে গৌড়ের ভক্তগণ শিবানন্দ সেনের সঙ্গে ও তাহার বায়ে নীলাচলে প্রভূকে দেখিতে 
যাইতেন। তৃতীয় বৎসর ভক্তদিগের সঙ্গে তাহাধিগের স্ত্রী-পুত্রাদিও গমন করেন। এইবার 
শিবানন্দ তাহ।র স্ত্রী ও শিশুপুত্র চৈতন্যদাসকে লইয়া গিয়াছিলেন । যথা-- 
“শিবানন্দের বালক, নাম চৈতন্যপাস। তিঁহে। চশিয়াছে, প্রহরে দেখিতে উল্লাস ॥৮ 
মহাপ্রন্থর বুন্দাবন হইতে ফিরিয়। আসিবার পর গৌড়ের ভক্তের! নীলাচলে গেলেন । 
তখন টেতন্যণাস একটু বড় হইয়/ছেন; তিনিও পিতার সহিত গিয়াছিলেন। একদিন শিবানন্দ 
প্রকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইবার সময় প্রতুর সহিত মিলাইবার জন্য পুত্র চৈতন্যদাীসকে লইয়! 
গেলেন। তাহাকে দেখিয়! প্রস্থ ছিজ্ঞাসা করিলেন, প্পুত্রের নাঘ কি রাখিরাছ ?” শিবানন্দ 
বলিলেন,-“চতন্তদাস।” প্রভু কহিলেন, পকি নাম ধরাঞাছ, বুঝন নাযায়।” সেন কহে-ণ্যে 
জানিলু' সেই নাম ধরিল।” 
ইহাই বলিয়৷ মহা প্রভৃকে নিমন্ত্রণ করিলেন । সেই সঙ্গে প্রভুর নিজজনদিগের মধ্যে অনেককেই 
বলিলেন ; এবং ইহাদের জন্য জগন্নাথের ব্হুমূলা প্রসাদের বন্দোবস্ত করিলেন। শিবানন্দের 
বিশেষ আগ্রহে প্রভুর অতিরিক্ত আহার করিতে হইল, কিন্তু প্রভুর “অতি গুরুভোজনে প্রসন্ন 
নহে মন ।' 
আর দিন চৈতন্যদীস কৈলা নিমস্ত্রণ। প্রভৃর অভীষ্ট বুঝি আনিল৷ ব্যঞ্রন ॥ 
দধি, নেম্বু, আদা, আর ফুলবড়া, লবণ। সামগ্রী দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন॥ 
প্রভূ কহে,_“এ বালক আমার মন জানে । সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমস্ত্রণে ॥ 
এত বলি দধি-ভাত করিল! ভোজন । চৈতন্যৰাসেরে দিল! উচ্ছিষ্ট-ভোজন ॥ 
চৈতম্তদাস কষ্ণকর্ণামবৃতের সংস্কীত টীক। করিয়াছিপেন। কেহ কেহ বলেন, চৈতন্তচরিত 
মহাকাব্য ইহারই রচিত--কবিকর্ণপুরের নহে । | 
১১। টৈতন্তপ্দাস। ভাগীরথীতীরে চাখন্দি গ্রামে গঙ্গাধর ভট্রাচাধ্য নামক এক বিপ্র বাস 
করিতেন। ইনি যাজিগ্রামনিবাসী বলরাম শর্খাক্স কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। চাখন্দি 
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কণ্টকনগর বা কাটোয়ার নিকটবর্তী । শ্রীগৌরাঙ্গ কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিতে গিয়াছেন, এই সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যে 'চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং 
দেখিতে দেখিতে কেশব ভারতীর স্থান বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকায় পরিপূর্ণ হইল। 
গঙ্গাধর ভষ্টাচাধ্যও এই সংবাদ শুনিয়া সেখানে আসিলেন। তিনি -শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে 
বয়োজোষ্ঠ, এবং সম্ভবত: নবন্বীপে যাইয়! তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়া পূর্ব হইতেই তাহার 
প্রতি আরুষ্ট হইয়াছিলেন। কাটোয়াম আসিম় শ্রীগৌরাঙ্গের চারুচিক্ণ কেশের অন্তর্ধান হইবে 
শুনিয়। স্তম্ভিত হইলেন। শেষে প্রকৃতই ঘখন নাপিত আমিয়। তাহার মস্তক মুণ্ডন করিল, তখন সেই 
লোক-্ঞঙ্ঘের মধ্য হইতে ক্রন্দনের রোল উঠিল ; গঙ্জাধরও হাহাকার করিয়া! মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 

এই সময়ে ভারতী মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ধ্যাস-নাম শ্রীকফ-চৈতন্য' বলিয়া উঠিলেন। 
গঙ্গাধংরের তখন সামান্য জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছিল, কেবল “টৈতন্ত' কথ।টি তাভার কাণে গেল। তিনি 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন ন।, “হা চৈতগ্ত' “হা উচতন্' বলিয়া চীৎকার করিয়া কান্দিতে 
কান্দিতে গঙ্গার তীর দিয়া উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া চলিলেন। ক্রমে চাখন্দি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন, এবং কয়েক দিন আহার নিদ্রা ভূলিয়। কেবল “হা! চৈতন্ত” “হা ঠচতন্ত বলিয়া কান্দিতে 
লাগিলেন। তাহার মুখে অনবরত “চৈতন্য” চতগ্ত' শুনিয়। গ্রামবাসীর! তাহাকে “চৈতন্তদীস+ 
বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন,_গঙ্গাধর" নাম আর কেহই বলিত না । এইবপে তাহার নাম “চৈতন্তাদাস, 
হইল। ক্রমে তিনি স্থির হইর! গ্রামে বাস করিতে ল[গিলেন। এত দিন তীহার সস্তানাদি কিছুই 
হয় নাই । হঠাৎ তাহার মনে পুত্রের কামন| জাগিয়া উঠিল । এই সময় তিনি সস্ত্রীক নীলাচলে আসিলেন 
এবং প্রস্থুকে দর্শন করিয়া" মনে মনে সন্ভান-কামন। করিলেন । প্রস্তু তাহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাশ্ 
করিলেন। তাহার পর ভক্তের নকলে আপনাপন বাসস্থানে চলিয়া গেলেন । 


“হেনই সময়ে প্রভু গোবিন্দে ডাকিয়।। . কহয়ে গভীর নাদে ভাবাবিষ্ট হৈয়া ॥ 
পুত্রের কামন! করি আইল ব্রাহ্ণ ৷ শ্রীনিবাস নামে তার হইবে নন্দন ॥ 
্রীর্ূপাদি দ্বারে ভক্তিশাস্ত্ প্রকাশিব। শ্রনিবাস দ্বারে গ্রস্থরত্ব বিচারিব ॥ 
মোর শুদ্ধ-প্রেমের ম্বরূপ শ্রনিবাস। তারে দেখি সর্ববচিত্তে বাড়িবে উল্লাস ॥ 
শীপ্র গৌড়দেশে বিপ্রে করাহ গমন।, এছে বনু কহি কৈল। ভাব সম্বরণ ॥* 


১২। চৈতত্তদাস। বনবিষ্পুরের রাজ] বার হাম্বীর শ্রীনিবাম আচার্ধ্ের সর্বপ্রথম শিষ্য! 
বীর হাম্বীরের স্থাপিত দেবমন্দিরের শিল-লিপিতে প্রকাশ, তিনি ১৫০৭ শকে বর্তমান ছিলেন। 
তখনকার দিনে প্রবল-প্রতাপান্থিত ভূম্যধিকাব্ীদিগের অধীনে অন্ধারী লোক থাকিত। তাহাদিগের 
প্রধান কার্ধ্য ছিল, ছুবিলদিগকে পীড়ন কর! এবং স্থবিধ। মত দন্াবৃত্তি করিয়া ধনসামগ্রী অপহরণ কর।। 
বার হাম্বীরেরও এইরূপ দস্থ্যদূল ছিল । 

শ্রীনিবাস, নরে।ত্তম ও শ্যামানন্দ বৃন্দাবন হইতে গোস্বামিপাদদিগের রচিত বহু গ্রশ্থ লইয়। 
বাঙ্গালা দেশে আমিতেছিলেন। বনবিষ্ণপুরের নিকটবর্তী গোপালপুরে আসিয়। সন্ধ্যা হইল। 
কাজেই সেখানে নিশাযাপন করিতে হইল। রাত্রি ছুই প্রহরের পর সকগে নিদ্রাগত হইলে, 
রাজার অস্ত্রধারী লোকের! শকট সমেত সেই সকল গ্রন্থপূর্ণ বাক্স অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। 
তাহারা ভাবিয়াছিল, এই বাক্সগুলি বহুমূল্য রত্বরাজি-পূর্ণ এবং রাক্সাকেও সেইরূপ সংবাদ দিয়াছিল। 
কাজেই বাক্সগুলি আনীত হইলে খুলিয়া দেখা হইল; এবং সেগুলি অর্থের পরিবর্তে গ্র্থপূর্ণ দেখিয়া 


[ ১৭৩ ] 


রাজা হতাশ হইলেন। এ দিকে প্রীনিবাপ বুন্দাবনের লোকদিগকে এই ছুঃসংবাদ সহ বিদায় করিয়া 
এবং নরোত্বম ও শ্ঠামানন্দকে দেশে পাঠাইয়া, গ্রস্থাবলীর অনুসন্ধানে রত হইলেন। 
একদা শ্রীনিবাস এক বৃক্ষতলে বপসিয়া৷ আছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণকুমার সেখানে আসিলেন। 

“বিপ্র কহেস্পরাজা বড় ছুরাচার। দন্থাবৃত্তি করে সদ! অত্যান্ত ছুর্ববর ॥ 

মারে কাটে ধন লুটে না চলে ঘাট বাট । বাীরহাম্বীর নাম হয় রাজার মল্লপাট ॥ 

এইন্সপে গেল কাল দিন কথো হৈল। ছুই গাড়ি মারি ধন লুটিরা! আনিল ॥” 
ব্রাঙ্ষণকুমার আরও বলিলেন -- 

'ব্রা্ষণপণ্তিত মালি পুবাণ শুনায়। রাজ। বসি শুনে, বিপ্র বসিয়া শুনায় ॥ 

আমরা বসিয়! শুনি ছুই চারি দণ্ড । বিশ্বাস নাহিক তাতে ছুক্য় পাষণ্ড ॥” 
এই ক্রাঙ্মণকুমারের নম কুষ্ণবল্পভ, আর সাড়ি নরীপারে অর্দক্রোশ দূরে দেউলিক। গ্রামে। 
রুষ্ণবল্পভ অনেক মত্ব করিয়। শ্রীনিবাসকে নিজবাটাতে লইম্বা গেলেন। তীাহাব সহিত আচাধ্াপ্র্থ 
রাজজনভার যাতায়াত করিতে ল।গিলেন ৷ লে সময় পগ্ডিত শ্রীমস্ভাগবত পড়িতেছিলেন । একদিন রাস- 
পঞ্চাধ্যায় পড়িয়। কদর্থ করিতেছেন শুনিয়। শ্রীনিবাস বলিলেন-_ 

"ব্য'সভাষিত এই গ্রন্থ ভাগবত ।  শ্রীপর স্বামীর টাকা আছয়ে সম্মত ॥ 

কিবা বাখানহ ইহ বুঝনে না যঘায়। ইহার অর্থ নাহি হয় পণ্ডিত প্রতিভায় ॥” 
ইহ শুনিয়া প্ডিতের ক্রোধ হইল। তিনি বলিলেন__ 

“কোথাকার ক্ষুদ্র ধিপ্র, মধ্যে কহু কথ|। কিবা বাখানিবে ভূমি আসি বৈস হেথা ॥৮ 


রাঙ্জাও শ্রীনিবাসকে অর্থ করিতে কহিলেন । এই কথায় প্রানিবাসের খুব আনন্দ হইল। তিনি 
একটা ক্পোক পড়িয়। তাহার নানারূপ অথ করিলেন। সেই ব্যাখা। শুনিয়া রাজা বিশেষ উল্লাসিত 
হইলেন, কিন্তু পণ্ডিতের মুখ শুকাইয়। গেল, নুখে আর কথ! মরিল ন।। সন্ধযা হইলে পাঠ বন্দ হইল। 
তখন রাজ। শ্রীনিবাপের পরিচয় জিজ্ঞাস। করিলেন এবং তাহার বাসস্থান করিয্া। দিলেন। সন্ধ্যার 
পর রাজ! শ্রানিবাসের নিকটে গেলেন ও অনেক কথাবাতা হইল । তখন রাজ। জানিতে পারিলেন ষে, এই 
ব্রাহ্মণের গ্রন্থাদিই তিনি অপহরণ করিয়াছেন । রাত্রিতে রাজার নিদ্রা হইল না, তাহার আত্মগ্ানি 
উপস্থিত হইল। অতি প্রতাষে রাজ। পুনরায় গ্রনিবাসের নিকটে আসিয়া সরল মনে সমস্ত ব্যাপার 
বূলিঃ। তাহার চরশতলে পড়িলেন এবং ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শ্ীনিবাষ তাহাকে 
দর্সিত করিলেন । সেই হইতে রাজ! গোীসমেত তাহার চরণে বিক্রীত হইলেন। এই সংবাদ 
শুনিয। ঞ্রাঞ্জীব গোম্বামী রাজার নাম রাখিলেন--চৈতন্যদাস? | 

রাজা তাহার “বীরহাম্বীর' ও “চৈতনাদান” উভয় নামেই পদ রচনা করেন। নরহরি 
চক্রবর্তী তাহার ভক্তিরত্বাকরে বীরহাম্বীর-ভণিতাযুক্ত ছুইটী উৎকৃষ্ট পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, «এবং 
লিখিয়াছেন--“ভ্রীচৈতনাদাস নামে যে গীত রচিল। বিস্তারের ভরে তাহা নহি আানাইল ॥” 

সতীশবাবু লিখিয়াছেন, যদিও জগছ্ন্ধুবাবু ও অচ্যুতবাবুর মতে চৈতন্যন[স-ভণিতাযুক্ত পদগুলি 
একব্যক্তির রচিত নহে, পূর্বাপর একাধিক কবির পদ মিশিয়া গিয়াছে, কিন্ত আমর! চৈতন্যদাম ভপিত।র 
পদগুণি মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি, এবং সেগুলিতে একাধিক পণকণ্ভার কৃতিত্ব-চিহ্ন লক্ষা 
করিতে পারি নাই। এই পদগুলি ষে একই পদ্বকর্তার রচিত, তাহা বুঝাতে বেশী বেগ পাইতে হয় না।” 

২৯ 


[ ১৭৪ | 
গৌরপদতরক্গিণীতে চৈতন্যদাস-ভণিতাযুক্ত টা পদ আছে। ইহার একটী পদের শেষ দুই চরণ 
এইরূপ-_ 
*্রতন বিতরণ, প্রেমরস বরিখন, অখিল-ভূবন সিঞিত। 
চৈতন্যদাস গানে, অতুল প্রেমদানে, মুঞ্চিতো। হইলু' বঞ্চিত &? 
ইহার রচয়িতা মহাপ্রন্বর পরবত্তী লোক বলিয়া! মনে হয়। আর একটা প্দের শেষ চরণ 
হইতেছে এইরপ--"চৈতন্তদাসের সেই হৈল। পাইয়! গৌরাঙ্গঠাদ ন। ভজি পাইল ॥” এই পদটা পাঠ 
করিলে পর্দকর্তাকে মহাপ্রভুর সমকালীন লোক বপিয়াই ধারণ! হয়। স্থতরাং “ঠচৈতন্দাম'-ভণিতার 
সকল পদগুলিই যে একজনের রচিত, তাহ। জের করিয়! বলা চলে না। 
জগন্নাথ দাস। বৈষ্ণব-সাহিত্যে “জগন্নাথ নামক কয়েক বাক্কি আছেন। ইহাদের 
মধ্যে মহাপ্রভুর শাখ|-গণনায় তিন জনের নাম পাওয়া যায়। যথ। চৈতগ্তচরিতাম্বত, আদি, দশমে-- 
১। “জগন্নাথ আচাধ্য প্রসথর প্রিয়দান। প্রস্ুর আজ্ঞাতে তিহে। কৈল গঙ্গাবাস ॥” 
শৌরগণোদ্দেশদীপিকার ১১১ শ্লোক, ধথা--"আ চাধ্যঃ শ্রীগন্পাথে। গঞ্গাবাসঃ প্রতৃপ্রিমঃ। আসীন্গিধুবনে 
প্রাগবে ছুর্বালা গোপিকাপ্রিরঃ 1৮ কেহ কেহ বলেন, তিনি প্রস্তর আদেশ মত নবদ্বীপের অগ্তর্ববত্ত 
“মলকানন্বা'র তটে গঙ্গাবাস' নাক গ্রামে পত্তন করেন । 
২। প্পুরুযোভম শ্রীগালীম, জগন্নাথ দস ॥” 
৩। “জগন্ন।থ তীর্থ, বিপ্র শ্রা্জানকীন!থ ॥” 
গৌরগণোদ্দেশদীপিকার ৯৮ ও ১০০ শ্লোক, ঘথ।_-“নব ভাগবত।ঃ পূর্বং শ্রীভাগবতসংভিতাঃ | জায়গ্তেয়া: 
স্থিতা উদ্ধরেতস: সমদর্শিনঃ | শ্রীনুসিংহ চিদা নন্দ জগন্নাথ: হি তীর্থকাঃ |” 
৪। 'অদ্বৈত-শ।খ1-গণনায় একজন জগন্নাথের নাঘ মাছে । যথ! চৈ: চ:) আপিও দ্বাদখে-_ 
“জগন্নাথ কর আর কর ভবনথ ॥” 
:€1 নিত্যানন্দ প্রভুর শাখ।-গণনায় একজন “জগন্নাথ আছেন । যথা চৈঃ চঃ, আদি, একাদশে 
"রামানন্দ বস্থ, জগন্নাথ, মহীধর ॥” 
৬। জগন্নাথ মাহাতি। যথা চৈঃ চঃ, মধ্য, পঞ্চধশে- 
“কৃষ্ণজন্মযাত্র। দিনে নন্দ-মহোত্সব। গোপবেশ হৈল। প্রত লঞ। ভক্ত সব ॥ 
কান।ঞ্ি খু'টিয়া আছেন “নন্দ'-বেশ ধরি । জগন্নাথ মাহাতি হঞ্াছেন ব্রজেশ্বরী ॥" 
“কানাঞ্ি খুটিয়া। জগমাথ,--ছুই জন । আবেশে বিলাইলা, ঘরে ছিল খত ধন ॥৮ 
৭। উড়িয়া জগন্নাথ দাস। যথ। 'বৈষ্ব-বন্দনা” গ্রন্থে-_ 
“বন্দে। উড়িয়া জগনাঁথ মহাশয় । জগন্নাথ বলরাম ধার বশ হয় ॥ 
জগন্নথ দাস বন্দে। সঙ্গীতে পণ্ডিত । যার গীত শুনিয়। শ্ীজগন্াথ মে।হিত ॥” 
৮। কাষ্ঠকাট।-জ্রগন্নাথ । গদাধর পণ্ডিতের শাখা-গণনায় ইহার নাম আছে। যথা চৈঃ চঃ, 
আদি, দ্বাদশে__“জিতা মিশ্র, কা্কাটা-জগন্জাথ দ।স।* 
মহারাজ। লক্ষ্মণ সেনের বিক্রমপুর রাজধানীর সন্সিকট কাষ্ঠকাট। (বর্তমান নাম “কাঠদিয়া”) 
নামক স্থানে ভাহার প্রধান মন্ত্রী হলাবুধ ভট্টাচার্ষেযর বংশে বহু পুরুষ পরে রভ্রাকর মিশ্রের জন্ম হয়। 
সর্ববানন্ধ ও প্রকাশানন্দ নামে তাহার ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সর্বানন্দের পুত্রের নাম “কাষ্ঠকাট। 
জগক্নাথ দাস । জগন্নাথ নান! জনের মুখে প্রীগৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গের গুণগ্রাম ও মহিমা শ্রবণ 
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করিয়া, মহ প্রত্থুর চরণে আশ্রয় লইতে ব্যাকুল হন। তিনি শৈশবে বিদ্যাভ্যাস ন| করিলেও ঠদবশক্তি- 
বলে ক্রমে যহাপপ্ডিত ও বিখ্যাত বক্তা হইয়! উঠিলেন। প্রখ্যাতনামা প্রবীণ পণ্ডিতগণও তাহার 
সঙ্গে বিচারে পরাভূত হইতেন। কিন্তু মহাঁপগ্ডিত হইলেও তাহার ধর্দপিপাস। সমভাবেই বলবতী 
রহিল। এই সময় একদা নিশিযোগে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, মহাপ্রভু বলিতেছেন,--"জগন্নাথ, আমি 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়! শাস্তিপুরে অহ্বৈতাচাধ্যের গৃহে আছি, তৃমি এখানে আসিয়া আমায় দর্শন কর।” 
নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্্র জগন্নাথ তখনই শাস্তিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং উদ্ভান্তের-ন্তায় দিবারাত্ি 
ক্রতপদে চলিয়া শাস্তিপুরে পৌছিয়াই প্রভুর পাদপদ্মে শরণ লইলেন, এবং তাহারই আদেশ মত গদাধর 
প্ডিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন । জগন্নাথের পিতৃব্য তাহাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে শাস্তিপুরে 
আনিলেন, এবং তীহাকে লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে নবাব-সরকারে 
তাহার একটা বড় চাকুরি হইল । তখন তিনি বিবাহ করিলেন । কাঠদিয়ায় এখনও জগন্রাথের পাট 
বর্তমান আছে। তাহার বংশধরগণ এক্ষণে কাঠদহা, আড়িয়াল, পাইকপাড়।, কামারপাড়। প্রভৃতি 
স্থানসমূহে বসবাস করিতেছেন । 

৯। অতিবড় জগন্নাথ । পুরী জেলায় কপিলেশ্বরপুরে ভাদ্র-শুরষ্টমী তিথিতে জগন্নাথ জন্ম গ্রহণ 
করেন। তাহার পিতার নাম পুরাণ পাণ্ড ও মাতার নাম পদ্মাবতী । জগন্নাথ বেশ মেধাশক্তিসম্প্ন 
ছিলেন। অল্নকাল মধ্যেই তিনি কলাপার্দি ব্যাকরণ এবং যছুঃ ও সামবেদ অধ্যয়ন করেন: 
তিনি স্থক» ও রূপবান ছিলেন। তাহার স্বন্বর ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু পরম প্রীত 
হইতেন। প্রবাদ আছে যে, জগন্নাথ প্রমস্তাগবতের এক বাখ্যা ও টীকা রচনা করেন, তাহাতে 
তত্ববিরুদ্ধ কথ। ছিল। এই ব্যাখ্য। শুনিয়া! মহাপ্র্ব ছুঃখিত হন এবং বলেন,_“জগন্নাথ, তুমি 
যে ব্যাখা। করিয়াছ, তাহ। বড়লোকের মত, স্ৃতরাং তুমি অতি বড়লোক ।” এই হইতে “জগন্নাথ 
'অতিবড়' নামে পরিচিত হইলেন। ইহার শিষ্যগণ “অতিবড়ী” নামে প্রসিদ্ধ । ইনি ৬০ বৎসর বয়সে 
পরলে কগমন করেন। ব্রহ্মাগু-ভূগোল, প্রেমসাধন, দতিবোধ প্রস্তুতি কয়েকখানি গ্রন্থ ইনি রচন| করেন। 

১০। জগন্নাথ মিশ্র । শ্রহটের মধ্যে ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে উপেন্ত্র মিএ নামে এক বৈদিক ব্রাঙ্গণ 
ছিলেন। জগন্নাথ তাহার তৃতীয় পুত্র । হইনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন বলিয়া উপেন্দ্র মিশ্র বিদ্যাভযাসের 
জন্য ইহাকে নবদ্াপে পাঠাইয়া দেন। সেখানে পরম পাগ্ডত্য লাভ করিয়া! জগন্নাথ 'পুরন্দর" উপাধি 
প্রাপ্ত হন। শ্রীহট্রবাসী নীলাম্বর চক্রবত্তী ইহার পূর্বের নবদ্ধীপে আনিয়া বাস করিতেছিলেন। তাহার 
জোষ্ঠ। কন্য। শচী দেবীর সহিত জগন্নাথের বিবাহ হয়। অন্যান্য শ্রহট্রবাপীদিগের সহিত তাহারা গঙ্গার 
ধারে একটী স্বতন্ত্র পল্লীতে বাস করিতেন । শচা-জগন্নাথের আটটী কন্। হইয়া নষ্ট হয়। তাহার পর 
প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ জন্ম গ্রহণ করেন। বিশ্বরূপের বয়স যখন আট বংসর, তখন মাতা! পিতার আজ্ঞাক্রমে 
জগন্নাথ মিশ্র স্ত্রী-পুত্র সহ শ্র/ঁহট্ে গমন করেন। ইহার কিছুকাল পরে, অর্থাৎ ১৪০৬ শকের মাঘ মাসে, 
জগন্নাথের জননী শোভাদেবী একদিন স্বপ্নে দেখিলেনঃ কোন মহাপুরুষ তাহাকে বলিতেছেন, “তোমার 
পুত্রবধূর গর্ভে শ্রভগবান্‌ শ্বযং আসিয়াছেন। তিনি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইবেন। হ্থতরাং পুত্রবধূ সহ 
পুত্রকে দশহরার সময় গঙ্গাক্সানের যাত্রীদিগের সহিত নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে ত্রয়োদশ মাসে, 
অর্থাৎ ১৪০৭ শকের ফাস্গনী পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার সময়, হরিধ্বনির মধ্যে সর্বব-শুভগ্ষণের সময় শচীদেবী 
এক সর্বাঙ্গ ন্দর পুত্র প্রদব করিলেন। ইহার নাম হইল শ্রীণিমা'ঞ্ি ও শ্রীগৌরাঙ্গ। ইহার কয়েক বৎসর 
পরে, অর্থাৎ ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, বিশ্বরূপ সঙ্গ্যাস গ্রহণের জন্য গৃহের বাহির হইলেন । নিমাঞ্চি- 
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টাদের বয়দ তখন ছয় বংসর। এই ঘটনার পাচ বৎসর পরে জগন্নাথ মিশ্র-পুরন্দর গোলোকে গমন 
করেন। 

১১। জগন্নাথ ও মাধব । ইহারা ছুই ভাই ব্রান্ধণ-সম্তান হইলেও, কাঙজীকে অর্থন্বারা বশীভূত 
করিথা, নবদ্বীপে বথেচ্ছাচার করিতেন। এমন হুষ্্থ নাই, যাহা তাহারা করেন নাই,। সাধারণত; 
তাহারা জগাই মাধাই নামে জানিত ছিলেন। শেষে নিত্যানন্দের প্রার্থনানুসারে শ্রীগৌরাঙ 
উহাধিগকে উদ্ধার করেন। এই উদ্ধার-কাহিনী ঠাকুর পোচনদাস তাহার “চৈতন্তমঙ্গল' গ্রন্থে হৃন্দরভাবে 
ব্ণন! করিয়াছেন । 

গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'জগন্নাথ-ভণিতাযুক্ত গৌরাঙ্গ-বিষয়ক ছয়টা পদ সংগৃহীত হইয়াছে । এই 
গুলি কাহার বা কাহাদের রচিত, তাহ! জানা যায় নাই। ও 

জগদানন্ব-_টবফব-গ্রন্থে পদকর্ত! বপিয় দুইজন “জগদানন্দ' পপ্রসিদ্ধ। এক পগ্ডিত জগদানন্দ" 
অপর “ঠাকুর জগদানন্দঃ | 

১। পণ্ডিত জগদানন্দ। ইনি শৈশব হইতে উদাসীন ছিলেন ; কাচড়াপাড়ায় শিবনন্দ সেনের 
বাড়ীতে থাকিতেন; প্রৃর প্রকাশ হইলে, শিবানন্দের সহিত নবন্বীপে গমন করেন, এবং সেই অবধি 
প্রস্ুর শ্রীচরণ আশ্রর করিনা তথায় থাকিন্না ঘান। প্রহর সম্যাস গ্রহণের পর যে কয়েক জন প্রভুর 
অন্ুসঙ্গী হইফ়া নীলাচলে গমন করেন, পণ্ডিত জগদানন্দ তাহাদিগের অন্যতম । তিনি ছিলেন 
সত্যভাম।র হ্যায় বালাম্বভাবসম্পন্ন, এবং সেই ভাবে প্রস্থুকে লালন-পালন করিতেন। যথা, 
চৈঃ চঃ, আদি, দশমে-- 

“পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণ-রূপ | লোকে খ্যাত বেহো সত্যভাম।র ম্বরূপ ॥ 

গীত্যে করিতে চাহে প্রহরে লালন পালন । টঠ্বরাগ্য লোকভয়ে প্রভূ ন। মানে কখন ॥ * 
সেই জন্য--“ছুই জনে খটুমটি লাগায় কোন্দল ।” 

একবার প্রস্থর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য “সনাতন' নীলাচপে আসিলেন। তিনি হরিদাসের 

সঙ্গে থাকেন। জগ্!থের মন্দিরে যাওয়। ত দুরের কথা, নে পথে৪ চলেন না, পাছে জগন্নাথের 
সেবাইতদ্দিগকে ছুঁইয়া ফেলেন। সনাতনকে এই ভাবে মর্যাদা রক্ষ। করিতে দেখিয়া প্রন অতান্ত 
আহ্লাদিত হইলেন, এবং সনাতনকে ধারয়া আলিঙ্গন করিলেন । সনাতনের সর্বাঙ্গে কওুরসা চলে, 
কাজেই তীহাকে আলিঙ্গন করায় প্রহর গাত্রে সেই রস লাগিয়। গেল। ইহা দেখিয়া সনাতন বড় ক্লেশ 
পাইলেন । গ্রতু ইহা বুঝিতে পারিয়া, পুনরায় জোর করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে সনাতন 
বিশেষ কাতর ভাবে তাহাকে নিষেধ করিলেন। প্রত তাহ] না শুনিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ অ।লিঙ্গন 
করিতে লাগিপেন। ইহাতে সনাতনের ক্লেশের লাঘব হইল ন|, বরং আরও বুদ্ধি পাইল। 

পর দিবস জগদানন্দ সনাতনের পহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সনাতন পূর্ববদিনের সমন্ড ঘটন। 
তাহাকে বলিলেন এবং শেষে জিজ্ঞাস করিলেন, “আমার এখন কি কর। কর্তব্য ?” জগদানন্দ বলিলেন, 
“প্রস্থ তোমাদের দুই ভাইকে বুন্দাবনের ভার দিয়াছেন। তোমার মেখানেই যাওয়া কর্তব্য। প্রভৃর 
চরণ-দর্শন হইয়াছে, রথবাত্রাও লক্মুখে, তাহ! দেখিয়। বৃন্দাবনে চলিয়া যাও।” জগদানন্দের এই "কথা 
সন।তনের বেশ মনে ধরিল। পর দিবস প্রস্থ আমিলে সনাতন দূর হইতেই তাহাকে দগুবৎ করিলেন, 
নিকটে আপিলেন না। প্রন্তু ডাকিলে, সনাতন কাতর ভাবে বলিলেন, “আমি পাপাশয় নীচঙ্জ।তি। 
তুমি আমকে ছুইলে আমার অপরাধ হয়। তার পর আমাকে আলিঙ্গন কর, আমার দেহের 
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রক্তরসা তোমার গায়ে লাগে । ইহার ফলে আমার সর্বনাশ হইবে । তাই আমি মিনতি করিয়া! বলিতেছি, 
আম।কে অনুমতি দাও, রথযাত্রার পর আমি বৃন্দাবনে চলিয়া যাই। পণ্ডিতকে সংপরামর্শ জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম, তিনিও তাহাই বলিলেন ।” এই কথ শুনিয়! প্রত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন,__ 
*কালিকার পড়ুয়া! জগ! এছে গব্বী হৈল। তোমারেহ উপদেশ করিতে লাগিল ॥ 
আমার উপদেষ্ট। তৃমি,_ প্রামাণিক আধ্য । তোমারেহ উপদেশে বাল্‌কা,_-করে ছে কাধ্য ॥” 

এই কথা শুনিয়া, সনাতন প্রভুর চরণতলে পতিত হুইলেন ও ভীতভাবে বলিলেন, প্প্রসু, 
আজ জানিলাম, জগদানন্দের সৌভাগ্যের সীমা নাই। তাহাকে তুমি গ্রীতিপূর্ণ স্থধা পান করাও, আর 
মামাকে দাও কতকটা তিক্ত-গৌরব-রস। প্রত, আমার উপর কি তোমার কুপাদৃষ্টি বর্ষিত হইবে 
ন।?* বলিতে বলিতে সনাতনের চক্ষুদ্ব্ন জলে ভরিয়া! গেল। ইহা! দেখিয়া প্রত লজ্জিত হইলেন, 
এবং কোমল স্বরে বলিলেন,_“তোমার চেয়ে জগদানন্দ আমার বেশী প্রিয়, এ ধারণ। তোমার কিসে 
হইল? আমি মধ্যাদা লঙ্ঘন সহা করিতে পারি না, সেই জন্য তাহাকে ভৎপন! করি ।* সনাতনকে 
সাত্বন! দিবার জন্ত যদিও প্রভূ জগদানন্দকে এ ভাবে তিরন্কার করিলেন, কিন্তু সনাতন বুঝিলেন, 
“কালিকার পড়ুয়৷ জগ!” প্রুর প্রগাঢ় প্রীতির বন্ত। 

শচী-বিষুঃপ্রিয়ার সংবাদ লইবার জন্য প্রভু ম।ঝে মাঝে জগদানন্দকে নবন্বীপে পাঠাইতেন। একবার 
নালাচলে ফিরিবার সময় জগদানন্দ এক কলসী স্থুগন্ধি চন্দন-তৈল আনিলেন, এবং গ্রভৃকে উহা 
নাখাইবার জন্য গোবিন্দের জিন্ব| করিয়া দিলেন। প্রভুর অনুমতি ব্যতীত গোবিন্দ কিছু করিতে 
পারেন না; তাই স্থবিধামত একদিন প্রস্থুকে জগদানন্দের ইচ্ছা জানাইলেন ৷ জগদানন্দের কথা শুনিয়া 
প্রভু সঙ্কুচিত হইলেন, এবং ধাঁরে ধীরে বলিলেন, “সন্যাসীর পক্ষে তেল মাখাই নিষিদ্ধ, তাহাতে 
আবার স্থগন্ধি তেল। জগদানন্দকে বলিও, এই স্থুগন্ধি তৈল জগন্নাথদেবের মন্দিরে দীপে জালাইতে। 
ইহাতে তাহার পরিশ্রম সার্থক হইবে ।” গোবিন্দ প্রভুর এই আজ্ঞা জগদানন্দকে জানা$লেন। 
ইহা] শুনিয়। জগদানন্দ মনে মনে রাগ করিলেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলেন না । ইহার পরে প্রন নিজেই 
একদিন জগদানন্দকে তৈলের কথ! বলিলেন। ইহা শুনিবা মাত্র পূর্বের চাপ আগুন জলিয়া উঠিল; 
জগদানন্দ ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন,--কে বলিল, আমি তোমার জন্ত স্থগদ্ধি তৈল আনিয়়াছি? 
মিথা। কথ।।” তার পর তৈলের কলসী বাহিরে আনিম্া এক আছাঁড়ে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, 
এবং গোঁ-ভরে নিজের বাপায় যাইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়। রহিলেন। এই ভাবে ছুই দিন 
কাটিয়। গেল। প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন ন তৃতীয় দিবল অতি প্রতাষে জগদানন্দের 
গৃহের কাছে ষাইয়া প্রভু, "পণ্ডিত উঠ, পণ্ডিত উঠ” বলিয়। ডাকিতে লাগিলেন। প্রতুর ডাক 
শুনিয়। জগদানন্দ গার চুপ করিয়! থাকিতে পারিলেন ন।, সাড়া দিলেন। তখন প্রভু বলিলেন,_ 
"আজ তোমার এখানে আমার নিমন্ত্রণ । আমি জগন্নাথ দর্শন করিতে চলিলাম, মধ্যা্ছে 
আসিয়া ভিক্ষা করিব।” এই বলিয়া প্রভু চলিয়া গেলেন। 

প্রস্তর কথায় জগদানন্দের ক্রোধ অভিমান সবই জল হইয়া গেল। তার পর, প্রভু নিজে 
আহার করিতে চাহিয়াছেন, ইহাতে তাহার অবশ্ত অতান্ত আনন্দ হইয়াছে । প্রতুকে ভাল করিয়া 
আহার করাইবেন, ইহাই মনে করিয়! দ্রব্যাদি শীস্র জোগাড় করিয়া লইলেন; তার পর রাদ্ষিতে 
বমিলেন এবং বিশেষ যত্ব করিয়া নান! ভাগে ব্যঞতনাদি ও সুগন্ধি সুষ্ চাউলের অন্ন প্রস্তত 
করিলেন। এমন সময় “হরে কৃ” নাম জপিতে জপিতে প্রভু আসিলেন। 
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জগধানন তখন প্রতুর পারপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন; এবং প্রহ্থ আসনে বমিলেন। তখন 
জগপানন্দ একখানি বড় কলাপাতা পাতিয়া তাহাতে সম্বত স্থগন্ধি অন্ন ঢালিয়া দিলেন । 
বাঞ্জনাদিপূর্ণ দৌনা-সকল পাতের চারি পার্থে সাজাইলেনঃ এবং তাহার উপর তুলসী- 
মঞ্জরী দিলেন। 
তখন প্রত্ত বলিলেন, ণপগ্ডিত, আর একখানি পাতা কর। আজ তোমায় আমায় এক 
সঙ্গে আহার করিব।” পণ্ডিত এ কথা কাণে করিলেন ন1 কিন্তু প্রহ্থ হাত তুলিয়! বসিয়া রহিলেন। 
জগদানন্দ বলিলেন, “ভুমি আহার কর, আমার পরে হইবে ।” ভূ তবুও হাত তুলিয়। 
রহিলেন। তখন জগদানন্ব মৃছু-মধুর স্বরে বলিলেন, “তোমার কথা কি ফেলিতে পারি। বে 
রামাই ও রঘুনাথ রম্ধনের সাহায্য করিয়াছে, তাই তাহাদের ছুটে! খাওয়াব ভাবিতেছি। উহার যোগাড় 
করিয়। আমি প্রসাদ পাইব |” 
প্রভূ আর কথ! কাটাকাটি ন! করিয়া আহারে বসিলেন। এক গ্রাম অন্ন মুখে দিয়াই 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “রাগের ভরে পাক করিলে কি এমনিই স্থম্বাহু হয়?” জগদানন্দ 
লজ্জা পাইয়া চুপ করিয়৷ রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না) বিশেষ যন্ত্র করিয়। গ্রতৃকে আহার 
করাইতে লাগিলেন । প্রভুর পাতে যখন যে জিনিস ফুরাইতেছে, জগদানন্দ তখনই তাহ। দিতে 
লাগিলেন। এই প্রকারে ভয়ে ভয়ে প্রভু অনেক আহার করিলেন; শেষে কাতরন্বরে “আর 
পারিতেছি না” বলিয়াই প্রত উঠিয়া! পড়িলেন। আচমনাদ্দির পরে প্রস্থ গোবিন্দকে বলিলেন, 
"তুমি এখানে থাক, পণ্ডিত আহারে বগিলেই মামাকে সংবাদ িও, নচেৎ আমি বিশ্রাম করিতে 
পারিব না।” ইহাই বলিয়| প্রত বাসাম্ চলিয়। গেলেন । তখন জগদানন্দ গোবিন্দকে বলিলেন, 
“তুমি শীদ্র যাহ করিতে পাদ সঘ্থাহনে। কহিহ-_পগ্ডিত এবে বিল তভোজনে ॥ 
প্রভু নিদ্রা গেলে, তুমি খাইহ আসিয়!। তোমার প্রভুর শেষ" রাখিমু ধরিয়। ॥৮ 
গোবিন্দ চলিয়৷ গেলে জগদানন্দ “রামাই, নন্দাই, মার গোবিন্দ, রঘুনাথ | সবারে বাটিয় দিলা প্রভু 
বাঞ্চন-ভাত 1” শেষে “আপনে প্রভুর শেষ করিল। ভোজন ।” 
এমন সময়, জগদানন্দ আহার করিলেন কি ন। দেখিবার জন্য প্রভু গোবিন্দকে পুনরায় 
পাঠাইয়। দিলেন। জগদানন্দ আহার করিয়াছেন দেখিয়া, গোবিন্দ যাইয়। প্রভূকে সংবাদ দিলেন । 
তখন গোবিন্দকে আহার করিতে পাঠাইয়। দিয়া প্রভূ নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিলেন। গোবিন্দ 
যাইয়া রামাই, নন্দাই ও রঘুনাথ সহ প্রসাদ পাইতে বসিলেন । 
জগদানন্দের একটা প্রধান ও স্খকর সেবা ছিল, প্রতৃকে ঘত্র করিয়। আহার করান। 
স্থবিধা পাইলেই তিনি প্রভুকে “ঘরে ভাতে” খাওয়াইতেন । আবার অন্তর প্রভৃর নিমন্ত্রণ হইলেও 
তাহার “প্রাণের জগাই” সেখানে উপস্থিত থাকিয়া! পরিবেষণ করিতেন, এবং কোন দ্রব্য ফুরাইয়। 
গেলে, তখনহ তাহ। পূরণ করিতেন। প্রস্থু ভয়ে কিছু বলিতে সাহস করিতেন ন।, পাছে জগাই আবার 
রোষভরে তিন ধিন উপবাপী থাকেন । কর্বিরাজ গোম্বামী বলিয়াছেন__ 
“অগদানন্দে প্রভৃতে প্রেম চলে এই মতে । সত্যভামা-কৃষে যৈছে শুনি ভাগবতে ॥% 
কঠোর করিরা দেহ শীর্ণ হওয়ায় প্রভু কলার শরলায় শয়ন করেন, ইহাতে তাহার 
স্থিচশ্শসার দেহে ব্যথা লাগে। হহা দেখিয়| ভক্তের! ক্লেশ পান। একধিন জগদানম্দ গেড়িমাটি 
দিবা কাপড় ছোপাইলেন এবং তুপ ভরিয়। প্রভূর জন্ত শব্যা প্রস্তত করিলেন; শেষে গোবিন্দকে 
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বলিলেন, “ইহাই প্রভৃর শয্যায় বিছাইয়া দিও।* গোবিন্দ তাহাই করিলেন। শয়ন করিতে 
আসিয়া প্রস্থ উহা! দেখিতে পাইলেন, তখন বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ সব করিল কে?” 
গোবিন্দ বলিলেন, “তোমার পণ্ডিত।” জগদানন্দের নাম শুনিয়! প্রভু সঙ্কুচিত হুইলেন, তাহার 
কম্বর অম্নি নরম হইয়া গেল। তিনি উহা! সরাইয়! রাখিয়! পূর্ব কলার শরলায় শয়ন করিলেন। 
পরদিবস জগদানন্দ ইহা শুনিয়া! ক্লেশ পাইলেন। তখন ভক্কদিগের সহিত পরামর্শ করিনা কলার 
শু পত্র নুম্ম করিয়৷ চিরিয়া, তাহা বহির্ববাসে পৃরিয়া, শখ্যা প্রস্তত করিলেন। তার পর, ইহাতে 
শয়ন করিবার জন্য সকলে প্রন্থুকে ধরিয়া পড়িলেন। তিনি আর “না বলিতে পারিলেন না, 
এবং সেই অবধি প্রভূ ইহাতেই শয়ন করিতে লাগিলেন । 

জগদানন্বের অনেক দিন হইতে ইচ্ছ। একবার বুন্দাবনে যাইবেন। কিন্ত প্রভু নানা রকম 
ওজর করিয়! তাহাকে যাইতে দেন ন।। একদিন তিনি বিশেষভাবে প্রন্তকে ধরিয়া পড়িলেন। 
প্রভু হাসিমুখে বলিলেন, “আমার উপর রাগ করে বুঝি যাঁওয়া হচ্ছে? আর মথরায় যেয়ে 
আমার উপর দোষ দিয়! বুঝি ভিখারী হবে?” ইহাতে জগদানন্দ বাস্তসমস্ত হইয়! প্রভুর চরণ 
ধরিয়া বলিলেন, পনা, না, তাহা কখনই না। অনেক দিন হইতে একবার বুন্দাবনে যাইবার 
ইচ্ছা আছে। তুমি অন্মতি কর।” প্রস্থ প্রথমে রাজী হইলেন না, শেষে কিন্ত স্বরূপ প্রভৃতি 
অনেক করিয়া বলায় রাজী হইলেন; এবং জগদানন্দকে ডাকিয়া অনেক উপদেশ দিয়া শেষে 
বলিলেন, “সেখানে বেশ দিন থাকিও না1।” 

জগদানন্দ বৃন্দাবনে যাইয়! প্রহর উপদেশ মত সনাতনের সঙ্গে তাহার গোফায় একত্রে 
থাকেন, আর দেবালয়ে যাইয়া পাক ও আহার করেন। একদিন তিনি সনাতনকে নিমন্ত্রণ করিলেন । 
পাক চড়ান হইয়াছে, এমন সময় সনাতন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সনাতনের মাথায় একখানি 
সম্নযাসীর বহির্বাস জড়ান রহিয়াছে দেখিয়া, জগদানন্দ ভাবিলেন, ইহা হয় ত প্রভু দিয়াছেন। 
তাই প্রেমাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিংপেন, “এখানি কোথায় পাইলে?” সনাতন বলিলেন, “মুকুন্দ 
স্বরত্বতী দিয়াছেন ।” মুকুন্দ একজন মায়াবাদী সন্নাসী। তাহার নিকট পাইয়াছেন শুনিয়াই 
জগদানন্দ ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন, এবং ভাতের হাড়ি তুলিয়া সনাতনের মাথায় মারিতে উদাত 
হইলেন। প্রতুর উপর জগদনন্দের প্রীতি কিরূপ গাড়, ইহা হইতে তাহা বুঝিতে পারিয়া সনাতন 
লজ্জিত হইলেন) আর সনাতনের ভাব দেখিয়া জগদানন্দও প্রকৃতিস্থ হইয়া আপনাকে সামলাইয়া 
লইলেন। তখন হাড়ি রাখিয়। দিয়! কেমল কঠে কহিলেন, “তুমি প্রতুর অতি প্রির, তুমি 
কি ন। একজন মায়াবাদী মন্গ্যাসীবর বহির্ববাস মস্তকে ধরিয়াছ ! ইহা। কি সহ্‌ হয় ?” 

সনাতন কাতর হইয়া কহিলেন, “তুমি সাধু-পপ্ডিত, তোমার ন্যায় প্রভৃর অন্তরঙ্গ আর 
কে আছে? প্রভুর প্রতি এরূপ নিষ্টা একমাত্র তোমাতেই সম্ভবে। তুমি না শিখাইলে, ইহা! 
কেমন করি! শিখিব? যাহা দেখিবার জন্য মাথায় পাক বাধিয়াছিলাম, সেই অপূর্ব প্রেম 
প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলাম। বৈষ্বের রক্তবন্ত্র ধারণ নিষিদ্ধ, স্তরাৎ ইহা কোন প্রবাসীকে 
দিব |” এই কথ! শুনিয়া জগদানন্দ তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন । 

২। ঠাকুর জগদানন্দ। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুরের বংশে ইহার জন্ম। পিতার নাম 
নিত্যানন্দ' ও পিতামহের নাম পরমানন্দ। জগদানন্দের আরও তিন ভ্রাতা ছিলেন, যথা, 
সর্ববানন্দ, কৃষ্ণানন্দ ও সচ্চিদানন্দ। নিত্যানন্দ শ্রীখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া! রাণীগঞ্জের অন্তর্গত 
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আগরডিহি-দক্ষিণখণ্ডে যাইয়া বাস করেন। পরে জগদানন্দ দক্ষিণখণ্ড ত্যাগ করিয়া বীরভূম জেলার 
ছুবরাজপুর থানার অন্তর্গত জোফলাই গ্রামে বাস করেন। তথায় স্প্নাবেশে ভ্ীগৌরাজমৃি দর্শন 
করিয়া প্াামিনীদামঠ ও ণগৌরকলেবর এই স্থৃবিখ্যাত পদস্ধয় রচনা করেন। পরে সেখ।নে 
শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহও স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই শ্রীবিগ্রহ ও “গৌরাঙ্গ-দাগর” নামক পুক্ষরিণী 
অগ্ঠাপি তথায় বিরাজিত। জগদানন্দ কোন্‌ সনে জন্পগ্রহণ করেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। 
আগরডিহি গ্রামবাসী কিশোরীমোহন গোম্বামীর মতে ১৬২৭ হইতে ১৬৩০ শকাবের মধ্যে তাহার 
জন্ম । শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী তাহার সঙ্কলিত “বৈষ্ণবদিগ্র্শনী” গ্রন্থে ১৬২৪ শক লিখিয়াছেন। 
তবে তিনি ষে ১৭০৪ শকের ৫ই আশ্বিন বামন-দ্বাদশীতে সিদ্ধিলাভ করেন, এই সম্বন্ধে কোন 
মতভেদ নাই; কারণ, তদুপলক্ষে প্রতি বর্ধে জোফলাই গ্রামে দিবসত্ত্য়ব্যাপী এক বৃহৎ মেল! 
হইয়া থাকে। কিশোরীমোহন গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, জগদানন্দ সর্বশাস্্রবেত্তা ও সিদ্ধ পুরুষ 
ছিলেন, এবং গন্ভীরার্থক ও নানাভাব-প্রকাশক শ্রবণ-মধুর পদ রচনা করেন। নিখলিখিত 
শ্লোকটা গোস্বামী মহাশয় জগঘন্ধুবাবুকে পাঠাইয়াছিলেন । যথা,_- 

"শ্রীল শ্রীজগদানন্দো জগদানন্দদায়কঃ | গীতপছাকর: খ্যাতো ভক্তিশাস্্বিশারদঃ ॥” 

বৈষ্ণব-সাহিতাক স্বগীয় কালিদাস নাথ, ঠাকুর জগদ।নন্দের পদ্াবলীর প্রকাশক । ইহা 
ভূমিকায় তিনি জগদানন্দের জীবনী ও তাহা পদাবলী সম্বন্ধে আলোচনা! করেন। জগম্বন্ধবাবু 
উক্ত আলোচন।র কিয়দংশ গৌরপদতরঙজিণীর প্রথম সংস্করণে উদ্ধৃত করেন। পাঠকবর্গের কৌতুহল 
নিবারণার্থে আমরাও নিক়্ে তাহা উদ্ধত করিলাম। যথা প্সঞ্চরমাণ ভূবায়ুর শিরোভাগে থে 
শক্তি অনুক্ষণ তরঙ্গায়িত হইতেছে, ঠাকুর জগদানন্দের কবিত্বশক্তি সে শ্রেণীর নহে। জগদানন্দের 
বাহাচিত্র, অন্তশ্চিত্র, অন্তকৃত ও সাধারণ, এই চারিশ্রেণীস্থ পদাবলীরই নিদর্শন এই গ্রন্থে প্রদশিত 
হইয়াছে। এই সকল পদাবলীতে যে কবিকুলছুল্লভ মতান্ভুত কবিত্ব ও কবিলোক-বিজয়িনী 
অসামান্য শক্তির পরিচয় আছে, কাবা-সমালোচক পণ্ডিত মাত্রেই তাহ! প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন 
করিবেন। কোন কোন সংস্কত কবি ও কোন কোন বঙ্গীয় কবি অন্তশ্চিত্র পদ|বলী গ্রশ্থন 
করিয়াছেন বটে, কিন্ত জগদানন্দের চিত্রপদের নিকট তাহাও অকিঞ্চিংকর। অন্যান্য অস্তশ্চি্ত 
কবিতায় চিন্র-বর্ণাবলীর দ্বারা ছুই একটী শব অধিকতর কবির নামই পরিস্ফুট হইছা থাকে। 
সললিত ছন্দোবন্ধের কবিতা এবং দ্বাত্ত্রংশৎ বর্ণাত্মক তারকত্রক্নাম জগদানন্দের চিত্র-গথ। ভিন্ন 
অন্যের চিত্র-কবিতায় কেহ কখন দেখিয়াছেন কি? কি কবিত্ব, কি ছন্দলালিতা, কি রচনাচাতধা, 
কি শব্খ-বিন্যাস। কি চিত্র,বোধ হয় ঠাকুর জগদানন্দ সকল বিষয়েই তাহার পূর্বঙন ও পরবর্তী 
কবিকুলের বন্দনীরর ও অগ্রগণ্য । যে কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া, যে রসে ডুবিয়৷ মানুষ কিয়ৎকালের 
জন্য শোকতাপ ভুলিয়া! যায়, জগদানন্দের কবিতা সেই শ্রেণীর ।” 

জগদ্ধন্ধুবাবু উল্লিখিত মস্তব্টটী উদ্ধত করিয়া লিখিয়াছেন, “কালিদাস নাথ মহাশয় 
জগদানন্দের কবিত্ব ও কাব্য সন্বদ্ধে মন্তব্য ব্পদেশে যে মকল কথ। কহিয়াছেন, তাহাই এ 
বিষয়ের অতি স্থন্দর সমালোচনা” ন্বর্গীয় লতীশচন্জ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিক্ষায় বলিয়ছেন 
ফে কালিদাস নাথ ও জগহ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়দিগের ন্যায় ছুইজন পাগ্ডিত্যপূর্ণ ও রসজ্ প্রবীণ ব্ক্তি 
যে সম্পূর্ণ 'মাত্সবিশ্বত হয়া জগদানন্দের ন্যায় একজন দ্বিতীয়শ্রেণীর পদকর্তার সঙ্গ্ধে এরপ 
অসঙ্গত অভিশয়োক্তিপর্ণ প্রশংসা লিপিব্জ করিতে পারেন, ইহা আমাদের নিকট একাস্ত 
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বিস্ময়জনক মনে হয়।” সতীশবাবু তবুও জগদানন্দের কতকটা মান রক্ষা করিয়াছেন, কিন্ত 
দীনেশবাবু “বঙ্গভাষা ও সাহিন্্্য; একেবারে শের লীম্মায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 
“যাহারা শুধু ললিত শব্কেই কবিতার প্রাণ মনে করিয়া অনেক স্থলে অর্থশূন্য কাকলির সৃষ্ট 
করিয়াছেন, জগুদানন্দ সেই শ্রেণীর কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, সন্দেহ নাই ।” 

দীনেশবাবুর এই মন্তব্য, কবির দলের লড়াইয়ের ন্যায়, কালিদাসবাবু ও জগঘন্ধুবাবুর কথার 
'পালুটা জবাবঃ. ভিন্ন আর কিছুই নহে। সতীশবাবু এমন স্থযোগ ছাড়িতে পারেন নাই। 
তিনি উভয় দলের মধ্যস্থ হইয়া একদিকে যেমন কালিদাসবাবু ও জগঘন্ধুবাবুর মন্তব্য সম্বন্ধে 
কটাক্ষপাত করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি দীনেশবাবুর মস্তব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “সেন 
মহাশয়ের মত এক জন স্থপ্রসিদ্ধ কৃতী সাহিত্য-সমালোচকণ যে, ্গদানন্দের ন্যায় একজন 
স্বকবির সম্বন্ধে এরূপ অসঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন, ইহ! দেখিয়াও আমরা অল্প 
আশ্চর্য্য! দ্বিত হুই নাই ।” সতীশবাবুর মনের কথা শেষে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, 
তিনি উপসংহারে বলিয়া ফেলিয়াছেন, প্প্রকত সত্য সম্ভবতঃ এই ছুই উতৎ্কট মতের মধ্যবর্তী 
স্থানেই পাওয়া যাইবে ।” রর 

গৌরপদতরঙ্গিণাতে “জগদানন্দ' ও জগদানন্দের অপভ্রংশ “জগত”ভণিতাযুক্ত ২৩টি পদ 
শ্রাছে। ইহার মধ্যে একটি মাত্র বাঙ্গালা পদ, অপর সকলগুলিই ব্রজবুলী। শেষোক্ত পদগুলি 
এক ধাজের, এবং পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে যে, এইগুলি এক জনের রচিত। ইহার মধ্যে 
ঠাকুর জগদানন্দের স্ুপ্রসিদ্ধ (“দামিনীদাম? ও এগৌরকলেবর' ) পদঘ্ব় রহিয়াছে । কাজেই 
এইগুলি তাহারই রচিত বলিয়া ধরিয়। লওয়া যাইতে পারে । 

গৌরপদতরঙিণীর ১৬৫ পৃষ্ঠার “দেখ দেখ গোরা্টাদ নদীয়া-নগরে” বাঙ্গালা পদটী যে 
কোন্‌ জগদানন্দ-রচিত, তাহা সঠিক বলা স্ুকঠিন। কেহ যদি ইহা পণ্ডিত জগদানন্দ-বিরচিত 
বলেন, তাহার প্রতিবাদ করা সহজ নহে। পদটি যেন স্বচক্ষে দেখিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। জগঘন্ধুবাবু পণ্ডিত জগদানন্দকে পদকর্তী বলিয়াছেন বটে, কিন্তু এই একটা 
ভিন্ন ইহার প্রমাণস্ববপ আর কোন পদ দেখাইবার উপায় নাই । 

জয়দেব। বীরভূম জেলার কেন্দুবিন্ব গ্রামে দশম শতাব্দীর শেষভাগে জয়দেব জন্ম গ্রহণ 
করেন। তাহার পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী। জয়দেব কিছুকাল নবদ্বীপে 
বাস করেন। সেই সময় তাহার প্দশাবতার-স্তোত্র' রচিত হয়। এই স্তোত্র পাঠ করিয়া রাজা 
লক্গ্ণ সেন অতাস্ত মোহিত হন, এবং জয়দেবকে আপনার সভাসদ্‌-পদ্দে বরণ করেন। তাহাকে 
লইয়াই লক্ষ্মণ সেনের সভায় “পঞ্চরত্ব* গঠিত হয় । 

নবস্বীপ্থে বাসকালে একদা জয়দেব চম্পাপুপ্পের ত্বারা ভগবানের পূজা করিতে করিতে এক 
বিস্ময়কর ব্প দর্শন করেন। তদ্দর্শনে তাহার মনে ভাবী গৌরাবতারের বিষয়ই উদ্দিত হয়। 
ভক্তিরত্বীকরে ইহার উল্লেখ আছে। জয়দেব যে স্থলে এই ব্ধপ দর্শন করেন, তথায় বহু চম্পকবৃক্ষ 
ছিল, এবং তদবধি এই স্থানের নাম চম্পা হৃট্র বা ঠাপাহাটী হইয়াছে । 

জয়দেব শৈশব হইতে সংসার-বিরাগী ও প্রগাঢ় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন । কেন্দুবিহ্ব গ্রাম হইতে 
গঙ্গা ১৮্জোৌশ দূরে ছিল। কথিত আছে. জয়দেব প্রত্যহ এই ১৮ ক্রোশ যাইয়৷ গঙ্গান্গান 
করিতেন। গঙ্জাদেবী ভক্তের এই দারুণ কষ্ট দেখিয়া কেন্দুবিষতেই আসিয়াছিলেন। 
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জয়দেব নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গমন করেন। এখানে তিনি এক বৃক্ষতলে | খাকিযা 
দ্রিবানিশি সাধনভজন করিতেন, এবং প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শন করিয়া মহাপ্রসাদ পাইতেন। 
প্িত-সমাজে জয়দেবের বেশ আদর-সম্মান ছিল। আবার অপর দিকে পরম বিরক্ত, উদ্ধার, 
জিতে্দ্রিয় ও দস্ভহীন বলিয়! ভক্তেরাও তাহাকে প্রীতি করিতেন। চিরকুমার অবস্থায় জীবনযাপন 
করিবেন ইহাই ছিল তাহার মনের বাসনা; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্তরূপ। একদা এক 
ব্রাহ্মণ পদ্ম(বতী নামী তাহার যুবতী কন্তাকে জয়দেবের নিকট আনিয়া কহিলেন, “জগন্াথ- 
দেবের আদেশ, আপনি এই কন্তার পাণিগ্রহণ করুন।” জয়দেব মহাবিরক্ত হইয়া কহিলেন, 
«আমি চির-কৌমাধ্য অবলম্বন করিয়াছি, কাজেই জগন্নাথদেবের আদেশ পালন করিতে 
পারিতেছি ন।।” জয়দেবের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করা নিরর€৫থক বুঝিয় ব্রাহ্মণ কন্তাটীকে সেখানে 
রাখিয়। প্রস্থান করিলেন। তখন জয়দেব পদ্মাবতীর বিনয়বাক্যে পরাস্ত হইয়, তাহাকে পত্বীরূপে 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং উভয়ে একত্রে ভগবানের উপাসন। করিতেন। তখন জয়দেব 
সংসারী হইয়াছেন, কাজেই একখ|নি টা নিশ্নমাণ করিয়া তাহাতে সন্্ীক বাস করিতে 
লাগিলেন । 

জয়দেব “রাধা-মাধব'-মুগ্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদের বাসগৃহের এক পার্থ স্থাপন করেন। 
এক সময় এই গৃহের বেড়। সংস্কার করা প্রয়োজন হয়। জয়দেব নিজেই এই বেড় বাদ্ধিতে- 
ছিলেন। কিন্তু একবার বাহিরে আসিয়। বেড়ার বাধন বাড়ান, আবার ভিতর হইতে বাধ 
দেওয়া, তাহার পক্ষে অত্যন্ত কণ্টকর হইতেছিল। এমন সয় জয়দেব বাহির হইতে শুনিতে 
পাইলেন, পগ্মাবতী যেন ভিতর হইতে বপিতেছেন, “মামি পিতৃগৃহে বেড়া বাদ্ধিতে শিখিয়াছি। 
আপনি বাহির হইতে বাধ বাড়াইয়। দিন, আমি ভিতর হইতে বেড়। বাধি।” জয়দেব তাহাই 
করিতে লাগিলেন। বেড়া বাধ! শেষ হইলে জয়দেব দেখিলেন, পদ্মাবতী স্থানাস্তর হইতে গৃহে 
কিরিতেছেন। ইহাতে বিম্ময়াবিষ্ট হইয়া তিনি কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, রাখামাধব 
বিগ্রহের সর্ব/ঙ্গে কালির ঝুল এবং হাতে বেড়াবাধ। দড়ি । ইহা দেখিয়। দম্পতিযুগল প্প্রেমে 
গদ্গদ হইয়৷ কাদিতে লাগিলেন । 

তগোবিন্দের মহিমা-প্রকাশক অনেক উপাখান আছে। ইহার মধ্যে একটা প্রবাদ 
বৈষ্ণব-সমাঙ্গে বছুদিন হইতে চলিয়া আলিতেছে। জয়দেব গীতগোবিন্দে "স্মরগরলখণ্ডনং মম 
শিরসি মণ্ডনং"--এই পর্যন্ত লিখিরা। শ্রীতগবান্‌ শ্রীমতীর চরণ মস্তকে ধারণ করিলেন, ইহ! লিখিতে 
তাহার মন রিল না। কাজেই প্লেকটী এনপূর্ণ রাখিয়। তিনি স্বান করিতে গেলেন। ইতাবসরে 
শক জযদেবের রূপ ধারণ করিয়। গৃহে আসিয়া পুথিতে পদ্েহি পদপল্লবমুদারং” স্বহন্তে লিখির। 
চলিয়া গেলেন। জয়দেব ন্নানাস্তে ফিরিগা আসিলে, পদ্মাবতী বিশ্মিত হইয়! সমস্ত কথ! তাহাকে 
জানাইলেন। তখন জয়দেব পুথি খুলিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং পুধিখানি মস্তকে 
ধারণপূর্বক কাদিতে কািতে পন্মাবতীকে বলিলেন, "তুমিই ধন্ত 1” পন্মাবতীর দেহাস্তে জয়দেব 
বুন্দাবনে যাইয়া বাস করেন | - 

জয়দেবের জীবনী “ভক্কমাল* ও বনমালী দাসের “জয়দেবচরিত” নামক প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত 
আছে। স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ও “জয়দেব চরিত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেনধ্ জয়দেবের 
প্গীত-গোবিন্দ” ও তাহার বাঙ্গালা গন পদ্ধ অন্বাদ-সম্বলিত বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হ্ইয়াছে। 


[ ১৮৩ ] 


জয়দেব বঙ্গ-কবি-চুড়ামণি হইলেও, তাহার প্রসিদ্ধ কাবা কালিদাসের কাব্যের ন্তায় সমস্ত 
সাহিত্য-জগতে সম্মানিত । 
ভ্ঞানদ্দাস। বীরভূম জেলায় একচক্র! গ্রামের ছুই ক্রোশ পশ্চিমে কাদড়1 গ্রামে জ্ঞানদাস ঠাকুর 

বাস করিতেন । কোন্‌ শকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। স্বর্গীয় ্ষীরোদ- 
চন্দ্র রায়ের মতে গোবিন্দ কবিরাজ ও জ্ঞানদাস ১৪৪৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্ধ হারাধন 
দত্ত বলিয়াছেন, গোবিন্দ কবিরাজের জন্ম ১৪৫৯ শকে, এবং জ্ঞানদান তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী । 
আবার জগম্বন্ধুবাবু অনুমান করেন, ১৪৫৩ শকে জ্ঞানদাসের জন্ম । কাদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের মঠ 
অগ্যাপি বর্তমান আছে। এখানে প্রতি বৎসর পৌষ-পৃর্িমায় জ্ঞানদাসের ম্মরণার্থে তিনদিনব্যাপী 
মহোৎসব ও মেলা হয়। চৈতন্যচরিতামূতে নিত্যানন্দের শাখা-বর্ণনায় জ্ঞানদসের নাম আছে। 
যথা--“শক্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস মনোহর |” আবার 'ভক্তিরত্বাকরে তাহাকে "মঙ্গল জ্ঞানদাস” বলা! 
হইয়াছে । ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, “মঙ্গল” ও “মনোহর” জ্ঞানদাসের ছুইটা উপাধি মাত্র । 
কিন্তু উহা জ্ঞানদাসের উপাধি, কি তাহার নামাস্তর, কি ম্বতন্ত্র ব্যক্তির নাম, তাহা নির্ণয় করা 
নৃকঠিন। তবে জ্ঞানদাস যে মঙ্গল-বংশীয় রাটীশ্রেণার ব্রাঙ্ষণ, তাহ! জানা গিয়াছে । হুগলী ও 
বাকুড়া জেলায় মঙ্গলবংশীয় বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন । হারাধন দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, 
বাবা আউল মনোহর দাস, জ্ঞানদাসের চিরসহচর ও সতীর্থ ছিলেন। অনেক সময় উভয়ে একত্র 
থাকিতেন। খেতরী মহোৎ্সবে জ্ঞানদাস ও মনোহরদাস, নিত্যানন্দের গণসহ গমন করেন। যথা 
নরোত্তম-বিলাসে--*্শ্রল রঘুপতি উপাধ্যায় মহীধর। মুরারি, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর ॥% 

কিন্তু এখানে “মনোহর' যে “আউল মনোহর দাস” তাহার প্রমাণ কোথায়? জ্ঞানদাস অল্প 
বয়সে নিত্যানন্দ-পত্ধী জাহ্ছবা দেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ এবং কৌমারে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন 
বলিয়। কথিত আছে। জ্ঞানদাসকে সাধারণ লোকে *গোম্বামী” বলিয়। ডাকিত। ইহা হইতে 
তাহার জ্ঞাতিবর্গ আপনাদের নামের শেষে “গোস্বামী” শব্ধ বাবহার করিয়া আসিতেছেন। নরহরি 
দাস-ভণিতাযুক্ত “শ্রীবীরভূমেতে ধাম, কাদড়৷ মাদড়া গ্রাম, তথায় জন্মিল। জ্ঞানদাস 1” এই পদটা 
গৌরপদতরঙ্গিণীতে সংগৃহীত হইয়াছে । কিন্তু এই নরহ্‌রি দাস কে? ঘনশ্তাম-নরহরি চক্রবর্তীর 
ভক্তিরত্বাকর" গ্রন্থে এ পদটী নাই । স্থতরাং ইহা তাহার রচিত কি না, বলা যায় না। 

সতীশবাবু বলেন, “জ্ঞানদাসের কয়েকটী উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ রমণীবাবুর ও বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের চণ্তীদ্াসের সংস্করণে, চণ্ডীদাসের নামে উদ্ধত হইয়াছে । জ্ঞানদাসের গভীর ভাবপূর্ণ 
সরল ও আবেগময় বাঙ্গীলা পর্দের সহিত চণ্তীদাসের ভণিতাযুক্ত উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদগুলির ভাষাগত 
ও ভাবগত আশ্চর্য্য সাদৃশ্ব দেখ! যায়। কীর্তন-গায়ক ও লিপিকরদিগের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত 
গোলযোগের, ফলে জ্ঞানদাসের অনেক উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ অসঙ্গতভাবে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া 
গিয়াছে, এরূপ অন্মান করার যে যথেষ্ট কারণ আছে, তাহা! আমরা! ণ্তীদাস' প্রসঙ্গে আলোচনা 
করিয়াছি। পদকল্পতরু পুখির সঙ্কলন-কালে, অর্থাৎ আন্দাজ দুই শত বৎসরের কিছু পূর্বেই, এই 
ভণিতার গোলযোগ সংঘাটিত হইয়াছে । স্থৃতরাং অন্যন আড়াই শত কি তিন শত বৎসরের 
পুরাতন পদাবলীর পুখি_যদিও উহা! এখন নিতান্ত বিরল-_সবত্বে সংগ্রহ করিয়া সতর্কভাবে 
মিলাইয়। দেখিলে, বর্তমান চশ্তীদাসের নামে প্রচারিত অনেক উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ জানদাসের রচিত 
বলিয়া গ্রমাণিত হইতে পারিবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।” 


[ ১৮৪ এ 


জ্ঞানদাসের ১৮৬টি বাঙ্গাল! ও ব্রঞ্জবুলীর পদ “পদকল্প তরু গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। হ্বর্গত 
রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সম্পাদিত 'জ্ঞানদাসের পদাবলী? গ্রন্থে উহার অতিরিক্ত আরও 
কতকগুলি পদ নানা প্রাচীন পুথি হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে । সতীশবাবুর “অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী' 
গ্রন্থে রমণাবাবুর সংঙ্করণের অতিরিক্ত আরও পঞ্চাশটি পদ “পদ-রসসার» “পদ-রত্বাকর” প্রভৃতি 
প্রাচীন পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস , অনুসন্ধান করিলে 
জ্ঞানদাসের এরূপ আরও অনেক পদ আবিষ্কৃত হইতে পারে । 
দেবকীনন্দন। ৬জগঘন্ধুবাবু দেবকীনন্দনের যে পরিচয় লিখিয়াছেন, তাহার এক স্থানে 
আছে, “ম্বণালকাস্তি একখানি হম্তলিখিত “বৈষ্ণব-বন্দন। পাইয়াছেন বলিয়া শ্রীগৌর-বিষুপ্রিয়। 
পত্রিকায় প্রক/শ করিয়াছেন।” এই প্রবন্ধের আরও কয়েক স্থানে জগঘবন্ধুবাবু আমাদিগকে 
'্্রীমান্‌ মুণালকাস্তি ঘোষ” বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে, তাহার 
সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠত। কত বেশী ছিল। তিনি ছিলেন আমাদের পিতৃ ও পিতৃবা-বন্ধু । 
জগঘ্বন্ুবাবু যে হস্তলিখিত বৈষ্ণব-বন্দনার কথ! বলিয়াছেন, তাহাতে একটা ভূমিকা ছিল। 
এই ভূমিকাটী সে সময় পর্য্যন্ত কোন মুদ্রিত টৈষ্ব-বনগনায় প্রক/শিত হয় নাই। এই ভূমিক। 
হইতে দেবকীনন্দনের পরিচয় এবং তাহার বৈষ্ণব-বন্দনা লিখিবার উদ্দেশ্য বেশ জানা যায়। সেই 
ভূমিকাটী ১৩*৫ সালের জোষ্ঠ মাসের শ্রবিষুতপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। তৎপরে 
১৩০৯ লালের পৌষ মাসের শ্রীগৌর-বিষুপ্রিয়৷ পত্রিকায় “্দেবকীনন্দন ও বৈষ্ণব-বন্দন।” শীর্ষক 
একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধের কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত করিলাম £-_ 
“একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত “বৈষ্ণব-বন্দনা” পুথি আমাদের হম্তগত হইয়াছে । ইহার 
ভূমিকায় দেবকীনন্দন তাহার 'বৈষ্ব-বন্দনা" লিখিবার উদ্দেশ্য এইরূপে বর্ণনা কৰিয়াছেন-__- 
“ভ্রীকষ্ধচৈতন্ত নিত্যানন্দ না৷ জানিয়া। নিন্দিলু' বৈষ্ণবগণ মানুষ বলিয়া ॥ 
সেই অপরাধে মুঞ্রি ব্যাধিপ্রস্ত হৈলুঁ। মনে বিচারিয়! এই নিরূপণ কৈলু ॥ 
নিমাই পণ্ডিত কত পাতকী উদ্ধার। পরিণামে কেন মোরে না ঠৈলা! নিস্তার ॥” 
তৎ্পরে দেবকীনন্দন বলিতেছেন-_. 
“নাটশাল! হৈতে যবে আইলেন ফিরিয়।। শান্তিপুরে যান যবে ভক্ত-গোষ্ঠা লৈয় ॥ 
সেই কালে দস্তে তৃণ ধরি দূর হৈতে। নিবেদিলু গৌরাঙ্গের চরণ-পন্মেতে ॥” 
মহাপ্রভু নীলাচল হইতে নবদ্বীপের পথে বৃন্দাবনে যাইবার সংকল্প করেন। কিন্তু শান্তিপুর 
হইয়। কানাঞ্ি-নাটশালা পধ্যন্ত যাইয়া শাস্তিপুরে ফিরিয়া আসেন। দেবকীনন্দন বলিতেছেন -- 
“মহাপ্রথ ভক্ত-গোঠা সহ শাস্তিপুর অদ্বৈতগৃহে ফিরিয়া আসিলে, আমি দস্তে তৃণ ধরিয়! দূর হইতে 
শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপন্মে শরণ লইয়! এই নিবেদন করিলাম-- 
“পতিত-পাবন-অবতার নাম যে তোমার । জগাই মাধাই আদি করিলে উদ্ধার ॥ 
তাহা হৈতে কোটিগুণে অপরাধী আমি । অপরাধ ক্ষম প্রভূ জগতের স্বামী ॥* 
ইহাতে দীন-দয়ার্্-নাথের কমল-নয়নঘ্ব় জলভারে ভরিয়া গেল। কিন্তু তিনি ভক্ত-বৎসল, 
চিরদিনই ভক্তের গৌরব রক্ষা করিয়া থাকেন। এখানেও তাহাই করিলেন; দেবকীনন্দন শ্বাসের 
নিকট অপরাধ করিরছিলেনঃ তাই তাহাকে শ্ত্রীবাসের চরণে শরণ লইতে বলিলেন । যখা-_ 
“প্রভু আঞা দিলা-_শ্রাবাসের স্থানে ।* অপরাধ হয়েছে তোমার,_-তার পড়হ চরণে ॥" 
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প্রস্থুর এই রুপা লাভ করিয়া! দেবকীনন্দন তখনই তাহার আজ্ঞা পালন করিলেন । তিনি 
বলিতেছেন, “প্রতুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের চরণে পড়িলু'। শ্রীবাসের আগে গৌরের আজ্ঞা সমপিলু ॥” 
শ্রবাস সমস্ত কথা শুনিয়া! ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং গদগদ ভাষে দেবকীনন্দনকে বলিলেন, *প্রনু 
পতিত-পাবন। তাহার যখন দয়া হইয়াছে, তখন তুমি ত উদ্ধার হইয়া গিয়াছ।” তৎপরে তাহাকে 
ছুইটী উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন । যথা-_ 

১। পপুরুষোত্বমপদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে ।” 
আর-_২। পবৈষ্ব-নিন্দনে তোমার এতেক তুর্গতি । বৈষ্ব-বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি ॥” 
তখন দেবকীনন্দন কি করিলেন, তাহা! তিনি এই ভাবে বর্ণনা করিতেছেন-__ 


পপ্রভূপাদপন্ম আমি মন্তকে ধরিয়া । বাট়িল আরতি চিত্তে উপসিত হিয়া ॥ 
বৈষণব-গোসাঞ্জির নাম উদ্দেশ কারণ। নান! ক্ষেত্র তীর্থ মুঞ্চি করিল গমন | 
যথা যথা! ধার নাম শুনিলু শ্রবণে। ধার ধার পাদপদ্ম দেখিলু নয়নে ॥ 
শাস্ত্রে বা ধাহার নাম দেখিলু শুনিলু । সর্ব প্রভুর নাম-মালা গ্রন্থন করিলু' ॥” 


দেবকীনন্দন যখন যে বৈষ্ণব-গোসাঞ্চির নাম জানিতে বা শুনিতে পাইয়াছেন,। তখনই 
তাহা গ্রস্থন করিয়াছেন । এই ভাবে, বড় ছোট বিচার না করিয়া, নাম-মালা গ্রস্থিত করায়, 
পাছে তাহার অপরাধ হয়, এই জন্ত বলিতেছেন-- 
“ইথে অগ্রপশ্চাৎ মোর দোষ না লইবে। ঠাকুর-বৈষ্ণব মোর সকল ক্ষমিবে ॥” 
তার পর বলিতেছেন, কেনই বা তাহার! ইহাতে আমাকে অপরাধী করিবেন? কারণ-- 
"এক ব্রন্মাণ্ডে হয় চৌদ্দ ভূবন । যাহাতে বৈষ্ণবগণ করিয়া যতন ॥ 
জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব-বর্ণনে । দেবৃত। অস্থর খধি সকলি সমানে ॥ 
দেবতা গন্ধর্্ব আর মানুষ আদি করি । ইহাতে বৈষ্ণব যেই তীয় নমন্করি ॥ 
পদ্মপুরাণ আর শ্রীভাগবত-মত। বন্দিব বৈষ্ণব প্রভুর সম্প্রদ্দায়ী যত ॥” 
দেবকীনন্দন বলিতেছেন, বৈষ্ণব-বর্ণনায় জাতি-বিচার নাই, ইহাতে দেবতা অন্থুর খধি 
সকলই সঘান। তার পর, প্রভুর সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের বন্দনা! করিতে বাসনা করিয়াছি, কাজেই-- 
"পুলিন্দ পুক্কশ ভীল কিরাত যবন। আভীর কন্ক আদি করি সকলি সমান ॥ 
যত যত হীন জাতি উত্তবে বৈষব। সভারে বন্দিব, সভে জগত-ছুল্ল'ভ ॥” 
মহাপ্রভুর ধর্মে কত উদ্দারতা ও কত উচ্চ ভাব, তাহ। দেবকীনন্দনের উল্লিখিত কথায় প্রকাশ পাইতেছে। 
এখন দেখা যাউক, উল্লিখিত ্পুরুষোত্বম” কে এবং পপুরুষোত্তমপদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে” 
এ কথার তাতধর্যা কি? দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায় চারি জন পুরুষোত্তমের নাম আছে । যথা-_ 
১। “বন্দিব পুরুষোত্রম নাম ত্রপ্ষচারী |” 
২। প্পুরুযোত্তম পণ্ডিত বন্দে! বিলাসি-স্থজন।” 
৩। প্রত্বাকর-স্থৃত বন্দে? শ্রীপুরুষোত্ধম | নদীয়া বসতি ধার দিব্য তেজোধাম ॥” 
৪। ইটদেব বন্দে? শ্রীপুরুযোত্বম নাম। কে কহিতে পারে তার গুণ অনপাম ॥ 
সর্বগুণহীন যে, তাহারে দয়া করে। আপনার সহজ কক্ণাশক্তিবলে ॥ 
সপ্তম বৎসরে ধার কৃষ-উনমাদ । ভূবনমোহ্‌ন নৃত্য শকতি 'অগাধ ॥” 
আবার শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বতে শাখা-বর্ণনায়ও চারি জন পুরুষোতমের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 
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অদ্বৈতৈর শাখাতৃক্ত ছুই জন_-( ১) “পুরুষোত্বম ব্রহ্ষচারী” ও (২) “পুরুষোত্তম পণ্ডিত ।” আর 
নিত্যানন্দের শাখাতৃক্তও ছুই জন। যথা-_ 


১ “নবদ্বীপে পুরুষোত্বম পণ্ডিত মহাশয় । নিত্যানন্দ নামে যার মহোম্মা্দ হয় ॥৮ 
২ *্শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয় । শ্রীপুরুযোতমদাস তাহার তনয় ॥ 
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে । নিরন্তর বাল্যলীল! করে রুষ্ণ সনে ॥” 


বৈষণব-বন্দনা ও শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতোক্ত পুরুষোত্বম-চতুষ্টয়ের নাম মিলাইয়৷ বেশ বুঝিতে পারা 
গেল যে, দেবকীনন্দনের ইট্টদেবই সদাশিব কবিরাজের পুত্র। এই সম্বন্ধে আরও একটি প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে । “অন্থরাগবল্লী” নামক একখানি বৈষ্ণবগ্রস্থ আছে । গ্রনিবাস আচাধ্যের শিষ্যান্থুশিষ্য 
মনোহর দাস ১৬১৮ শকে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে আছে, *শ্রীনিত্যানন্দপ্রিয় শ্রীপুরুযোত্তম 
মহাশয় । শ্রীদেবকীনন্দন ঠাকুর তার শিষ্য হয় ॥ তি'হে। যে করিল বড় বৈষ্ণব-বন্দন |” 
সদাশিব কবিরাজের বাড়ি কুমারহট্র বা হালিসহরে ছিল। শ্রীবাস এই সদাশিবের পুত্র 
পুরুষোত্তমের নিকট দেবকীনন্দনকে দীক্ষা! গ্রহণ করিতে বলিরাছিলেন । ঘথা-_প্পুরুষোত্তমের পদাশ্রয় 
কর গিয়া ঘরে ।” ঘরে অর্থাৎ নিজ গ্রামে যাইয়া! পুরুষোত্তমের নিকট দীক্ষিত হও। ইহাতে জানা 
যাইতেছে ষে, দেবকীনন্দনের বাড়িও কুমারহটে ছিল। আরও বুঝ! যাইতেছে যে, দেবকীনন্দন 
ছিলেন মহাপ্রস্থর সমসাময়িক । আবার বৈষ্ণব-বন্দনায় ধাহাদিগের নাম আছে, তাহা! দেখিলে 
কোন্‌ সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়, তাহা অনেকটা স্থির করা যাইতে পারে। | 
বৈষ্ণব-বন্দনায় মোট ২০২ জন বৈষ্ণব মহাত্মার নাম গ্রস্থিত হইয়াছে । তীহাদিগের মধো 
কয়েক জন মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী এবং অধিকাংশই তাহার সমসাময়িক । মহাপ্রভুর পরবর্তী 
বৈষ্ণব-ভক্তদিগের কাহারও নাম ইহাতে নাই। শ্রাজীব গোস্বামী ও বুন্দাবনদাসের নাম ইহাতে 
আছে সত্য, কিন্ত শ্রীজীব কেবল যে, মহাপ্রত্থর প্রকট-কালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ! নহে ; 
অপিচ তিনি সেই সময় বৃন্দাবনে গমন করিয়া ভক্তি-শান্ত্ে স্থপগ্ডিত হইয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ 
্রস্থাদ্িও রচনা! করিতে আরম্ভ করেন । বৈষ্ণব-বন্দনাতে তাহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, ষথা-_ 
“ক্রজীব গোসাঞ্ঞ বন্দে! সভার সম্মত। সিদ্ধাস্ত করিস্মা যে রাখিল ভক্তিতত্ব ॥* 
আবার বৃন্দাবনদাস মহাপ্রত্ুর প্রকটকালে জন্মগ্রহণ করিলেও যখন তিনি “ঠৈতন্যভাগবত” লিপিবদ্ধ 
করেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ অপ্রকট হইয়াছেন । দেবকীনন্দন তাহার বন্দনা এইরূপ করিয়াছেন, 
যথা__পনারায়ণীস্থৃত বন্দে! বৃন্দাবনদাস । “চৈতন্ত-মঙ্গল' ধেহ করিলা প্রকাশ ॥”* বৃন্দাবন দাসের 
গ্রন্থের নাম “ঠততন্তমঙ্গলঁ ছিল। লোচনদাসের “ঠৈতন্যমঙ্গল' রচিত হইবার পর, উহার নাম 
“চৈতন্ভাগবত' হয়। বৈষ্ণব-বন্দনায় লোচনদাসের নাম নাই। ইহাতে বুঝিতে হইবে, বৈষণব- 
বন্দনা ষখন রচিত হয়, তখন লোচনদাস চৈতন্যম্গল লেখেন নাই, কিম্বা লিখিত হইলেও 
বৈষণব-সমাজে তখনও উহা জানিত হয় নাই। 
এখন দেখা যাউক, মহাপ্রস্থর লীলাগ্রন্থে দেবকীনন্দনের কাহিনী আছে কি না। 
শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত। আদিলীল।, সপ্তদশ পরিচ্ছেদে আছে--- 
"একদিন বিপ্র, নাম গোপাল চাপাল। পাণ্তী প্রধান সেই ছুন্ম্্থ বাচাল ॥ 
'ভবানী-পৃজার সব সামগ্রী লইয়া । রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়! ॥ 
কলার পাত উপরে থুইল ওড়-ফুলশ হরিপ্রা, সিন্দুর, রক্তচন্দন, তুল ॥ 


[ ১৮৭ ] 


মদ্যভাগ্ড পাশে ধরি, নিজ ঘরে গেল। প্রাতঃকালে শ্রাবাস তাহা 'ত দেখিল ॥" 
এই হইল বৈষ্কবাপরাধ । ইহার ফলে-__ 
“তিন দিন বহি সেই গোপাল চাপাল। সর্বাঙে হইল কুষ্ঠ, বহে রক্তধার ॥ 
সর্ববাঙ্গ বেড়িল কীটে, কাটে নিরস্তর । অসহা বেদনা, ছুঃখে জলয়ে অন্তর |” 
এই সময় একদিন প্রস্থ গঙ্গান্সানে যাইতেছিলেন, পথে চাপাল গোপাল তাহাকে ধরিয়। 
বলিতে লাগিল, "আমি কুষ্ঠরোগে বড় কষ্ট পাইতেছি। গ্রাঘ সম্পর্কে আমি তোমার মাতুল হই। 
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার । মুখর বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার ॥ এই কথ! 
শুনিয়া মহাপ্রভু বিশেষ ক্রোধান্থিত হইয়া তাহাকে ঘৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন, তার পর 
স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। সেই হইতে গোপাল চাপাল কুষ্ঠরোগের দারুণ ঘন্ত্রণা ভোগ 
করিতে লাগিল। এদিকে প্রন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গেলেন। তাহার পাঁচ বৎসর 
পরে বুন্দাবনে যাইবার পথে প্রন যখন কুলিয়াতে আদিলেন, তখন সেই বিপ্র আসিয়। প্রভুর শরণ 
লইল। তাহার অবস্থ৷ দেখিয়। প্রভৃর করুণার উদয় হইল। তিনি বলিলেন - 
*শ্রাবাস পপ্ডিতে তোর হৈয়াছে অপরাধ । তাহা যাহ, তি'হ যদি করেন প্রসাদ ॥ 
তবে তোর হৈবে পাপ বিমোচন । যদি পুনঃ এছে নাহি কর আচরণ ॥” 
এই কথা শুনিয়া বিপ্র আসিয়। শ্রীবাসের চরণে শরণ লইল, আর “তাহার কৃপায় হৈল পাপ 
বিমোচন” এই গোপাল চাপাল বিপ্র ও দেবকীনন্দন একই ব্যক্তি বলিয়৷ মনে হয়। 
নঙ্দগরাম দাস । এই নামের এক ব্যক্তির খোজ পাওয়া যায়। ইনি মহাভারতের অন্ুবার্দক 
ক।শীরাম দাসের পুত্র, এবং নিজেও মহাভারতের ড্রোণপর্ধবের অনুবাদ করিয়াছিলেন । গৌরপদ- 
তরঙ্গিণীতে নন্দরাম-ভণিতাযুক্ত তিনটা পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এই তিনটা পদই সরল বাঙ্গালা 
ভাষায় ও পাকা হাতে রচিত। তবে পদগুলি এই নন্দরামের রচিত কি না, তাহা বলা স্ৃকঠিন। 
নরহর দাস। বৈষ্ণব-সাহিত্যে ছুই জন 'নরহরি* বিখ্যাত। “ঠাকুর নরহরি সরকার এবং 
'নরহরি চক্রবন্তী”। ইহার! উভয়েই পদকর্তী। শেষোক্ত নরহরি, ঘনশ্তাম নামেও পরিচিত। 
তাহার এই ছুই নামের ভণিতাযুক্ত অনেক পদ আছে। ধনশ্তাম'-নীর্বক প্রবন্ধে আমরা ইহার 
পরিচয় দিয়ছি। নরহরি সরকার ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিয়ে প্রদত্ব হইল £-- 
বিশেব ছুঃখের সহিত বলিতে হুইতেছে, ঠাকুর নরহরির স্থায় মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ ভক্তের 
সম্বদ্ধে কোন গ্রস্থেই বিশেষ কিছু খুজিয়া পাওয়। যায় না। তাহার পরিবার ও পরিকরের মধ্যে 
শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব ছিল না, অথচ ইহার সম্বদ্ধে কেহই বিশেষ কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া বান নাই। 
'্ীথণ্ডের প্রাচীন-বৈষ্ণব” নাম দিয়! শ্রীখগুনিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর কর্তৃক 
খণ্ডবাসী ভক্তগণের যে জীবনী সঙ্কলিত হইয়াছে, ইহাতে নরহরির পরিচয় দিতে যাইয়! তিনি 
প্রথমেই লিখিয়াছেন, "আমরা গুরু-পরম্পর। শুনিয়া আমিতেছি ষে, ঠাকুর নরহরি শ্রীমন্মহাগ্রভুর 
আবির্ভাব সময়ের ৪1৫ বৎসর পূর্ব্বে অবতীর্ণ হয়েন। ১৪০৭ শকে বা! ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্ে শ্রীমন্মহা প্রভুর 
আবির্ভাব ; এই হিসাবে ধরিলে ১৪৮০।৮১ খ্রীষ্টাব্দে নরহরির জন্ম অনুমিত হয়।” অন্তত্র লিখিয়াছেন, 
“ঠাকুর শ্রীনরহরি কোন্‌ শকাব্বায় অপ্রকট হয়েন, তাহা ঠিক জান| যায় না।” এখানে গ্রস্থকার 
পাদটাকায় লিখিয়াছেন, পবঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক গ্রন্থের গ্াস্থকার এবং ১৩০৬ সালের ৪র্থ সংখা 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকয়কোন গ্রবন্ধ-লেখক লেখেন, ১৫৪০ শ্্রীষ্টাকে লরহরি অস্তহিত হয়েন।” 


[ ১৮৮] 


শ্্রীথণ্ডের প্রাচীন-বৈষ্ঞব” গ্রন্থে আছে যে, নরহরির পিতার নাম নরনারায়ণ দেব ও 
মাতার নাম গোয়ী দেবী। নরনারায়ণ অতি স্থুপণ্ডিত ও ভক্কিমান্‌ ছিলেন। তাহার ছুই পুত্র 
জ্োষ্ঠ মুকুন্দ ও কনিষ্ঠ নরহরি। নরনারায়ণ পুত্রদ্বয়কে শৈশব হইতেই অতি যত্বের সহিত 
ভক্তিধন্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহ।তে ছুই ভাই অল্প বয়সেই পরম ভাগবত হৃইয়৷ উঠিলেন। 

মুকুন্দ চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশেষ খ্যাতি লাভ করায় তখনকার বাদশ! তাহাকে গৌড়ে লইয়া 
যান। মুকুন্দের গৌড়ে গমন করিবার পূর্বেই নরনারায়ণ কৃষ্পপ্রাপ্ত হন। তখন নরহরির সমস্ত 
তার মুকুন্দের উপর পড়িল। তিনি এই সময় ভক্তিরসে টলমল করিতেছিলেন। ছুই সহোদরে 
প্রগাট প্রণয়, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু বাদশার আদেশও অমান্ত 
করিতে পারেন না। কাজেই অধ্যয়নের জন্য নরহরিকে নবদ্বীপে রাখিয়া, মুকুন্দ গৌড়ে গমন 
করিতে বাধ্য হন। সেখানে তাহার বেশী দিন থাকিতে হয় নাই। কারণ, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে 
এরূপ বিভোর হইয়া থাকিতেন যে, বাদশ! তাহার অবস্থ। দেখিয়া শেষে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে 
বাধ্য হন। মুকুন্দ ফিরিয়া আপিয়। অনেক সময়ই নরহর্ির সহিত নবন্বীপে বাস করিতেন । 

নরহরি তখন নবদ্বীপে থাকিয়। অধায়ন করিতেছিলেন। তিনি কি প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গের 
কূপাল[ভ কাঁরলেন, তাহ! জানা যায় ন।। তবে সম্ভবতঃ শ্ীগৌরাঙ্গ পাঠ্যাবস্থায় এবং অধ্য/পক 
হইয়াও মৃরারি, মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতিকে পথে ঘাটে দেখিলেই যখন ফাকি জিজ্জাস॥। করিতেন, 
তখন নরহরির সহিতও সেইবপ ব্যবহার না করিবার কোন হেতু দেখ। যায় না। কারণ, 
পরবর্তী কালে যাহার! তাহার অগ্তরঙ্গ ভক্ত হইয়াছিলেন, পাঠ্যাবস্থায় তাহাদিগকে লইয়াই তিনি 
রসরঙ্গ অধিক করিতেন। আর নরহরির স্য় তাহার অন্তরঙ্গ ভক্ত অতি কমই ছিলেন। সম্ভবতঃ 
এই পাঠ্যাবস্থায়ই নরহরি ও গদাধর পরম্পরে প্রীতিডোরে আবদ্ধ হন। 

মুরারি, মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতির সহিত শ্রাগৌরাঙ্জের রসরঙ্গের কথ। আমরা শ্রীচৈতগ্তভাগবতে 
দেখিতে পাই । কিন্ত নরহরির কথা বুন্দাবনদাস কেন যে তাহার গ্রন্থে লেখেন নাই, এমন কি, 
তাহার নাম পর্য্যন্ত করেন নাই, তাহার প্রকৃত কারণ নির্দেশ কর। স্থৃকঠিন। কেহ কেহ বলেন, নরহরি 
নিত)।নন্দকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন বলিয়া নিত্যানন্দ-শিষ্য বুন্দাবনদান তাহার গ্রন্থে নরহরির 
নাম পধ্যন্তও করেন নাই। কিন্তু নরহরির গণের! ইহ! ম্বীকার করেন না, এবং আমার্দিগেরও 
ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। শ্রথগ্ডের শ্রীযুক্ত রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্্ী মহাশয় 'ভগৌরাঙ্গ- 
মাধুরী” নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত আমাদের লিখিত প্রবন্ধের পাদটীকায় লিখিয়াছেন, ঠাকুর 
নরহরি শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে অশ্রদ্ধাভাবে দেখিতেন, এই মৎসরকল্লিত কথার উপর কেবল নরহরির গণ 
কেন, ভক্তমাত্রেই অবিশ্বাস করিয়া থাকেন। ঠাকুর নরহরি স্বপ্রণীত শ্রীরঞ্জতজনামৃত গ্রন্থের 
প্রারস্তে -কুষ্ধচৈতন্তচন্দ্রেণ নিত্যানন্দেন সংহবতে অবতারে” ; তথ! গ্রন্থের ম্ধাভাগে -ঝ্রীরুঞ্চচৈতন্তেন 
প্রভৃণ! শ্রীনিত্যানন্দেন অবতারে সংহ্বতে মহান্‌ প্রলয়ে। ভবিষ্ঠতি” এই বাক্যে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাকে 
শ্রীগৌর-নিভ্যানন্দের লীল। বলিয়া শ্বীকার করিয়াছেন; এবং উভয় স্বরূপকে স'ভাবে নির্দেশ 
করিয়। শ্রীকষ্ণ-বলরামের ন্তাক উভয়ের সমপ্রকাশত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন ।” 

শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণনাথ ভাবিয়া, মধুর ভাবে ভজনা করিবার প্রবর্তক প্রীনরহরি ঠাকুর। তিনি 
দেখিলেন থে, বৈষ্ব্ধন্ম জগতে প্রচার করিবার অন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ বুন্দাবনের গোল্বামিপাদদিগের 
দ্বার। যে সকল ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে, এই ধন্ম দুঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে সভা, কিন্ত 
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ধিনি মলিন জীবের ছুঃখ দূর করিবার জন্য এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া, তাহাদ্দের কল্যাপার্থে 
শ্রেষ্ঠতম ধর্ম রাখিয়া যাইতেছেন, তাহার মধুর মুরতি ক্রমে তুলিয়৷ যাইয়া জীব ধর্শশান্্র পাঠে 
মনোনিবেশ করিবে । কাজেই এরূপ কিছু কর! আবশ্টাক, যাহাতে তাহার বিমল-মধুর লীলা- 
কাহিনী স্মরণ, মনন ও আম্বাদন করিয়া এই জালাময় জগতের দগ্ধ-জীব শাস্তিলাভ করিতে 
পারিবে । অনেক সাধন-ভরঞ্জনের পর নরহরির মনে ছুইটী উপায় উদ্ভাবিত হয়। 
প্রথমতঃ গৌরাঙ্গের মধুর লীল! সাধারণের মধ্যে বহুলপ্রচার করিতে হইলে, ইহা সরল 
ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় কবিতা-ছন্দে রচিত হওয়া আবশ্তক। তাহা হইলে সকলেই ইহা পড়িবে 
ও শুনিবে; এবং তাহার ফলে পাঠক ও শ্রোতার মন নিশ্মল ও এই দিকে আকরুষ্ট হইবে। 
কিন্ত সেরূপ ভাবে ইহ! লিখিবার লোক কোথায়? তাহার নিজের সময় সংক্ষেপ। ইহাই 
ভাবিষ্বা তাহার মন ব্যাকুল ও চঞ্চল হইয়। উঠিল। তখন তিনি হতাশভাবে ছুংখ করিয়া বলিতে 
লাগিলেন-_ 
*গৌর্লীল। গুণ-গানে, বাঞ্ধ! বড় হয় মনে, ভাষায় লিখিয়া কিছু রাখি । 
মুঞ্চ অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম, কেমন করিয়া তাহা লিখি 1” 
অন্থাত্র-- 
“কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহ কেহ দেখি, প্রকাশ করয়ে এই লীল]। 
নরহরি পাবে স্থখ, ঘুচিবে মনের দুখ, গ্রন্থ-গানে দরবিবে শিল! ॥% 
নরহরির এই সাধ বাসুদেব ঘোষ কতক পরিমাণে পূর্ণ করিয়াছিলেন। যথা বাস্থ ঘোষের পদ্‌-- 
*গ্রীসরকার ঠাকুরের পদাম্বত পানে । পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈন্ন মনে ॥ 
সরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিম]। ব্রজে মধুমতী যে-_-গুণের নাহি সীম! |” 
সরকার ঠাকুরের পদগুলি এত সরল ও স্বাভাবিক, মধুর ও চিত্তাকর্ষক যে, উহ! পাঠ করিতে 
করিতে মন সেই ভাবে ভাবিত হয়, এবং সেইরূপ সহজ ও সরল ভাষায় ও ভাবে লিখিবার প্রবল 
ইচ্ছা মনকে অধিকার করিয়া বসে। প্রকৃতই নরহরি যদ্দি পথ-প্রদর্শক না হইতেন, তাহা হইলে, কেবল 
তাহার নহে,বাস্থ, গোবিন্দ, মাধব, জ্ঞানদাস,। গোবিন্দদাস, বলরামদাস, লোচনদাম প্রভৃতি 
পদকত্তুগণেরও গৌরলীলাবিষয়ক স্থমধুর পদাবলী হইতে সম্ভবতঃ আমরা বঞ্চিত হইতাম। 
নরহরির দ্বিতীয় কাধ্য হইল শ্রীগৌরন্ন্দরের শ্রীমৃত্তি নিশ্মাণ। এই বিষয়েও তিনিই পথ 
প্রদর্শক । তিনি গ্রমগৌরাঙ্গের তিনটা নদীয়া-নাগর-মুন্তি নিশ্মাণ করাইয়া, একটি শ্রীথণ্ডে, একটা 
'্ঙ্জানগরে, এবং সর্ব্বাপেক্ষ! বৃহৎ ও সুন্দর শ্রীমৃত্ঠিটা দাস-গদাধরের শিষ্য বিদ্যানন্দ পপ্ডিতের 
বারা কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। কাটোয়াতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শ্রবিগ্রহটী সংস্থাপিত 
করিবার মুখ্য উদ্দেস্ত ইহাই বলিয়া বোধ হয় ষে, কাটোয়ার সঙ্গে ক্রীপ্রতুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীল! বিশেষ- 
ভাবে বিজড়িত। কাট্টোয়ায় গমন করিলেই গৌরভক্তের মনে প্রথমেই মন্ধ্যাসের সেই হঘ- 
বিদারক চিত্র উদ্দিত হয়, এবং সেই জন্ত তাহার নিদারুণ ক্লেশ সহ করিতে হয়। কিন্তু সেই সময় 
শ্রীগৌরাঙ্ষের নবীন-নটবর-নদীয়।-নাগর মৃষ্ঠি দর্শন করিয়। ভক্তের ক্লেশ অনেকটা! লাঘব হইয়৷ মনে শাস্তি 
প্রদান করে। 
পূর্ব্ব বলিয়াছি, প্রীগৌরাঙ্গকে মধুর ভাবে ভজনা কর! নরহরিই: প্রথমে প্রবর্তন করেন। 
ভ্রীগৌরাঙ্গকে প্রথম দর্শন” বিষয়ক নরহরির একটা স্থন্দর পদ আছে। “তিনি বলিতেছেন, 
ৰ টু 
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“বেলা অবঙানে, ননদ্দিনী সনে, জল আনিতে গেহ। গৌরাঙচাদের, রূপ নিরখিয়ে, কলসী ভাসায়ে এন 
কুরধুনী তীরে, দাড়ায়ে রয়েছে, ছুকুল করিয়ে আলা । শ্রীঅঙ্ব-সকল, করে ঝলমল, শরদ-টাদের মাল! | 
কাপে কলেবর, গায়ে আসে জর, চলিতে না চলে পা1। গৌরাঙ্গ্াদের, রূপের পাথারে, সাতারে না পেনুথা॥ 
দীঘল দীথল, নয়ন যুগল, বিষম কুস্বম শরে রমণী কেমনে, ধৈরজ ধরিবে, মদন কাপয়ে ডরে ॥” 
*শয়নে গৌর, স্বপনে গৌর, গৌর নয়নের তারা । জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হারা ॥ 
হিয়ার মাঝারে, গৌরাঙ্গ রাখিয়া, বিরলে বসিয়া রধ । মনের সাধেতে, সেরূপ চাদেরে, নয়নে নয়নে থোব ॥” 

এইক্প নদীয়া-নাগরীর পদ নরহরি অনেক রচনা করেন। তিনি কুষ্ণ-লীলা সম্বন্ধে কোন পদ 
রচনা করিয়াছিলেন কি না, জানা যায় নাই। 

্ব্গায় সতীশবাবু লিখিয়াছেন,__“মহাজন-পদাবলী, গৌরপদ-তরঙ্ষিণী প্রভৃতি গ্রন্থের প্রসিদ্ধ 
সম্পাদক ্বর্গগত জগঘ্বন্ধুবাবু যে বৈষ্ণব-সাহিত্যের একজন বিশেষজ্ঞ বাক্কি ছিলেন, ইহা বলা 
অনাবশ্তক। অথচ এই নরহরি-ভণিতার শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলীর রচয়িতান্বয়ের নাম বিভেদ 
করিতে যইয়া, গৌরপদ-তরঙ্গিণীর পদকর্ত-হ্চীতে তিনিও কয়েক স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন ।* 

উল্লিখিত মন্তবা প্রকাশ করিবার সষয় সতীশবাবুর একটা কথা মনে রাখা! উচিত ছিল । নরহরি- 
ভণিতাযুক্ত মোট ৩৬্টী পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে, আর গৌরপদ-তরঙ্জিণীতে উদ্ধৃত 
হইয়াছে ৩৮২টী পদ। স্থতরাং সতীশবাবুর ম্যায় একজন সর্ববজ্ধ ও সর্ব-বিশারদ বাক্তি ৩৬টী পদে 
রচয়িতাদ্বয়ের নাম-বিভাগ করিতে যাইয়া! যে কয়েকটা পদ সরকার ঠাকুরের রচিত বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন, তাহার সকলগুলি যে তাহার নহে, তাহা রসজ্ঞ বৈষ্ণব-পাঠক মারেই শ্বীকার 
করিবেন। স্থতরাৎ সেই অনুপাতে গৌরপদ-তরঙ্ষিণীতে সংগৃহীত ৩৮২টি পদের নাম-বিভাগ 
করিতে যাইয়া জগদ্বন্ধুবাবু যদি “কয়েক স্থলে” ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন, নে আর বেশী কথা কি? 

ফলতঃ ৩৮২টি পদের মধ্যে নরহরি সরকার ও নরহরি চক্রবর্তীর পদগুলি বাছিয়া পৃথক্‌ 
করা বড় সহজ না হইলেও, নরহরি-ঘনশ্তাম বিরচিত “ভক্তিরত্বাকর+ গ্রন্থে 'নরহরি*-ভণিতার 
গৌর-লীলা-বিষয়ক যে ১৭৬টি পদ আছে, এবং শ্রীথ্ড হইতে সরকার ঠাকুরের গণ কতক সম্পাদিত 
ও প্রকাশিত 'ভ্রীগৌরাজ-মাধুরী' নামক মাসিক পত্রের তৃতীয় বর্ষের কয়েক সংখ্যায় নরহরি 
সরকার-বিরচিত ঘে ১০৮টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, এই উভয় পদ্াবলীর মধো পরম্পরে কোন 
মিল নাই। স্থতরাং ভক্তিরন্রাকরের পদগুলি নরহরি চক্রবর্তীর ও গৌরাঙ্গ-মাদুরীর পদগুলি সরকার 
ঠাকুরের রচিত বলিয়! নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া ধাইতে পারে । 

উল্লিখিত নরহরি সরকার ঠাকুরের ১০৮টী পদের মধ্যে ১০০টা, এবং নরহরি চক্রবত্ভীর ১৭৬টার' 
মধ্যে ১৭১টী গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে উদ্ধত হইয়াছে । এই প্রকারে এই উভয় পদাবলী সহজেই 
বিভাগ কর গিয়াছে। এততিস্ন গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে “নরহরি*-ভণিতাযুক্ত আরও ১২১টী পদ সংগৃহীত 
হইয়াছে এবং সেগুলি 'ভক্কিরত্বাকর' কিন্ব! 'গৌরাঙ্গ-মাধুরী”তে নাই | ইহার মধ্যে উভয় নরহরিরই 
পদ থাকা সম্ভব; কিম্বা অপর কেহ নরহরি-ভপিতা দিয়া লিখিতেও পারেন। কাজেই সেগুলি 
পদকর্তৃ-্থচীতে নরহরি দাসের নামে নির্দেশ করা হইয়াছে । 

নরোত্তম দীস। জগছন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “রাজসাহী জেলায় গোপালপুর নামে এক বৃহৎ 
পরগণা ছিল, উহার অধিপতি ছিলেন উত্তররাটীয় কায়স্থ-কুলোস্তব দত্তবংশীয় রাজা রুষ্ণানন্দ দত । 
গোপালপুরের মধ্যে বোয়ালিয়া উত্তর-পচ্চিমাংশে ছয় ক্রোশ এবং পদ্মানদীর তীর্থ প্রেমতলী 
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হইতে উত্তর-পূর্ববাংশে অর্থাক্রোশ ব্যবধানে খেতরী নামক স্থান কষ্ণানন্দের রাজধানী ছিল। এই 
কষ্ণানন্দের ওরসে ও নারায়ণীর গর্ভে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নরোত্তম ঠাকুরের জন্ম হয়। 
রুধ্ানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরুষোত্বমের “সন্তোষ” নামে একমাত্র পুত্র হয়। নরোত্তম বাল্যকাল 
হইতেই ধন্মান্থরক্ত, ভোগবিলাস-বিরহিত ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সম্তোষ 
দত্তের হস্তে রাজকার্যের ভার অর্পণ করিয়া নরোত্তম ্ীবন্দাবনে গমন করেন। নরোত্ম বন্দাবনবাসী 
লোকনাথ গোস্বামীকে সেবা-শুশ্রষ। দ্বারা প্রসন্ন করিয়! তাহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। পরে 
১৫০৪ শকে লোকনাথ গোম্বামীর অন্ুমতিক্রমে গ্রীনিবাসাচার্ধ্য ও শ্তামানন্দ পুরীর সঙ্গে স্বদেশে 
প্রত্যাগমন করেন ।” 

জগঘ্বন্ধুবাবু উপরে ঘাহা বলিলেন, ইহার মধ্যে কয়েকটা ভুল আছে। প্রথমত: রাজসাহীতে 
গোপালপুর বলিয়া কোন পরগণ। ছিল না বা নাই। গোপালপুর খেতরী নামক এক সমৃদ্ধিশালী গ্র'মের 
একটী পল্লীবিশেষ । এই পল্লীতে রাজ! কৃষ্ণানন্দ ও শন্যান্ত ধনাঢা ব্যক্তিদিগের বাম ছিল। 
সেই জন্ত গোপালপুরকে “নগর' বল! হইত ॥ যরথা_ভক্তিরত্বাকর ১ম তরঙ্গে,_- 

প্রাজধানী স্থান পন্মাবতী তীরবন্তি। গোপালপুর নগর স্থন্দর বসতি ॥ 


তথ। বিলসয়ে রাজা কুষ্ণানন্দ দত্ত । শ্রীপুরুযোত্ম দত পরম মহত্ব ॥” 
পুনশ্চ ৮ম তবঙ্গে--“অতি মহদ্গ্রাম শ্ীখেতরি পুণ্যক্ষিতি । মধ্যে মধো নামান্তর অপূর্ব বলতি ॥ 
রাজধানী স্থান সে গোপালপুর হয়। এছে গ্রাম নাম-_বছ ধনাঢা বৈসয় ॥* 


নরোত্বম ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য সন্তোষ দত্তের অন্থমতিক্রমে তাহার প্রিয় সুহৃদ মহাকবি 
গোবিন্দ কবিরাজ 'ঙ্গীত-মাধব, নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। ইহাতে 
তিনি লিখিয়াছেন,_-"পদ্মাবতীতীরবন্তিগোপালপুরনগরবানী গৌড়াধিরাজমহা মান্প্রীপুরুষো ভতমদত্ব- 
সতমতনূজঃ শ্রীসম্তোষদত: সহি শ্রীনরোত্তমদত্তঃ সত্তমমহাশয়ানাং কনীয়ান্‌ ঘঃ পিতৃব্যভ্রাতশিষ।:* 
ইত্যাদি । 

যে পরগণায় নরোত্বমদিগের বাস, তাহার নাম গড়েরহাট । প্রেমবিলামে আছে যে, 
নিত্যানন্দের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন, “নবদ্বীপে সংকীর্তন হইল প্রকাশ। গৌড়দেশ ছাড়ি 
আমার নীলাচলে বাস॥ অতঃপর সংকীর্তন চাহি রাখিবারে । গড়েরহাটে খুইব প্রেম কহিল 
তোমারে ॥* অন্ত স্থানে আছে”_প্রতু ভাবিতেছেন, তাহার অবর্তমানে সংসার প্রেমশূন্য হইবে, 
তাই প্রেম রক্ষার জন্য দুইটা প্রেম-ুত্তি প্রকাশ করিলেন এক গড়েরহাটে নরোত্তম, আর রাটে 
শ্রীনিবাস। ঠাকুর মহাশয়, এক নৃতন স্থর স্থ্টি করেন, তাহার নাম “গড়েরহাটা?। 

রুষ্ণানন্দ ও পুরষোতমের মধ্যে কে বড়, তৎসম্বন্ধে নরহরি চক্রবর্তী তাহার দুই গ্রন্থে 
ছুই রকম লিখিয়াছেন। নরোত্তম-বিলাসে আছে, *শ্রীপুরুষোত্রমাগ্রজ কৃষ্ণানন্দ দত্ত । তার পুত্র 
নরোতভম বিদিত সর্বত্র ॥৮ আবার ভক্তিবত্বাকরে আছে, “জোষ্ঠ পুরুষোত্বম, কনিষ্ঠ কষ্ণানন্দ |” 


জগঘন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “পঞ্চদশ শতাব্ীর মধ্যভাগে নরোত্ম ঠাকুরের জন্ম হয়।” কারণ, 
১৪৫৫ শকে মহাপ্রভু অপ্রকট হন, এবং ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে ঠাকুর মহাশয় জক্সগ্রহণ করেন। 
কিন্ত অন্তত্র জগম্বন্ধুবাবু বলিয়াছেন যে, ১৫৪ শকে লোকনাথ গোস্বামীর অন্কমতিক্রমে নরোত্তম 
ত্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ইহা ঠিক নহে । কারণ, ১৫০৪ শকে নরোত্তমের বয়স পঞ্চাশ বৎসরের 
অধিক হইবার কথা। কিন্ত বৃন্দাবন হইতে নরোভম যখন ফিরিয়। আমেন, তখন তিনি যুবা 
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পুরুষ, বয়স বিশ বৎসরের অধিক হইবে না। আবার ভদ্র মহাশয় বলিয়াছেন যে, পিতার মৃত্যুর 
পর সন্তোষ দত্তের হস্তে রাজকার্ধযা্দির ভারার্পণ করিয়া নরোত্তম বুন্দাবনে গমন করেন। তিনি 
এই তথা কোথা হইতে সংগ্রহ করেন, তাহা আমরা জানি না। প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্বাকর, 
নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে নরোত্মের বৃন্দাবনে যাইবার কথা ঠিক একভাবে বণিত না হইলেও 
পিতার মৃত্যুর পর সন্তোষ দত্তের উপর রাজকাধ্যের ভার দিয়! নরোত্ম বুন্বাবনে গিয়াছিলেন, 
এ কথার উল্লেখ কোথাও নাই। প্রেমবিলাসে আছে, বুন্দাবনে যাইবার জন্ত নরোত্তমের মন 
যখন অতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে, সেই সময় জায়গিরদারের পত্র সহ একজন আনোয়ার আসিয়া 
উপস্থিত হইল। পত্রে লেখা ছিল,--পত্র পাঠ আসিবে--তোমার কুমারকে দেখিব। শিরোপায় 
ঘোড়া আমি তাহারে করিব ॥” এই পত্র পাইয়া, পুত্রকে ছাড়িতে হইবে ভাবিয়া কষ্ণানন্দ 
ভীত হইলেন এবং পাত্রমিত্র সহ পুত্রের নিকট যাইয়া সমস্ত কথা বলিলেন। নরোত্বম ইহা 
শুনিয়া সন্ধষ্ট হইলেন এবং পিতা-মাতাকে সম্মত করাইয়া আশোয়ারের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। 
পথিমধ্যে সঙ্গের লোকেরা রাত্রিতে নিএাগত হইলে, নরোত্তম পলায়ন করিয়া ক্রমে মথুরায় যাইয়। 
উপস্থিত হইলেন । 

ভক্তিরত্রাকরে আছে, একদিন “অকম্মাৎ গোৌড়রাজ-মনুষ্য আইল। গোঁড়ে রাজস্থানে পিত। 
পিতৃব্য চলিল ॥” এই অবসরে রক্ষককে প্রতারণা করিয়া নরোত্বম কান্তিকী পুণিমার দিন বাটা 
হইতে পলায়ন করিলেন এবং ক্রমে বুন্দাবনে গেলেন। সেখানে "শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী শুভক্ষণে। 
করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোভমে ॥” স্থতরাং নরোত্বম যখন বৃন্দাবনে যান, তখন তাহার 
পিতা ও পিতৃব্য জীবিত ছিলেন। কিন্তু পুত্র পলাইয়। যাওয়ায়, কৃষ্ণানন্দ অত্যান্ত কাতর হইয়া 
রাজকাধ্যের ভার সম্তোষ দত্তের উপর দিয়াছিলেন। 


নরোত্বম যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন বূপ ও সনাতন অন্তধ্ণন করিয়াছেন এবং 
শ্রীজীব বৃন্দাবনের কর্তা। তিনি বিশেষ যত্ব সহকারে নরোত্তমকে ভক্তিগ্রন্থ অধ্য্ন করাইলেন। 
শেষে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণাস্তে সাধন-ভজন শিক্ষা করিয়া নরোভম সিদ্ধিলাভ 
করেন। তখন বৃন্দাবনের গোন্বামী ও মহান্তগণ তাহাকে ঠাকুর মহাশয়” উপাধিতে ভূষিত করিলেন । 

নরোত্তম হ্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া পিতামাতার অন্ুমতি লইয়া প্রভৃর লীলাস্থলগুলি দর্শন 
করিবার জন্ত যাত্রা করিলেন। প্রথমেই নবদ্বীপে গেলেন । ইহার কিছুকাল পূর্বের শ্রীমতী বিষু- 
প্রিয়া অন্তধ্ধান করেন, এবং প্রস্তুর পারদ ভক্তদিগের মধ্যে তখন শঞ্লান্বর ত্রহ্ষচারী প্রভৃতি ২।৩ 
জন মাত্র জীবিত ছিলেন। নরোত্বম শুক্লাদ্ঘরের সহিত প্রভুর বাটাতে প্রবেশ করিলেন। 
সেখানে দামোদর পণ্ডিত ও হীশান ছিলেন। কয়েক দ্বিন বিহ্বল অবস্থায় সেখানে থাকিয়া প্রভুর 
নিদর্শন যেখানে যাহা ছিল, সব দেখিলেন। তথা হইতে শাস্তিপুরে অদ্বৈতের স্থান ও অস্থিকায় 
গৌরীদাসের 'আইগৌরনিতাই” বিগ্রহ দেখিয়া ও তীহার শিষ্ক ও শ্টামানন্দের গুরু হদয়-চৈতন্তের 
সহিত ইষ্গোর্ঠী করিম্বা, উদ্ধারণ দত্তের স্থান ত্রিবেণী দর্শন করিলেন । তথা হইতে খড়দহে 
গমন করিলেম। নিত্যানন্দের তখন সঙ্গোপন হুইয়াছে। জাহুব। দেবী ও বীরভত্র নরোত্বমকে 
বিশেষ আদর যত্ব করিলেন। সেখান হইতে তিনি, বরাবর নীলাচলে চলিয়া গেলেন। সেখানে 
গোপীনাথাচার্ধ্য তখন প্রন্থর গণ মধ্যে প্রধান। নরোত্তম তাহার সহিত জগন্নাথ দর্শন করিয়া 
কাশী মিশ্রের বাড়ীতে গেলেন। তখন বক্রেশ্বরের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু প্রত্র বাড়ীর সেবাইত। 
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সেখানে প্রতৃর নিদর্শন যাহ। যাহা ছিল, সমন্ত দর্শন ও স্পর্শন করিয়। গ্রেমে অভিভূত হইলেন। 
সেখান হইতে টোটা গোপীনাথের মন্দিরে গমন করিলেন। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য মামু গোসাঞ্জি 
তখন টোটা গোপীনাথের সেবাইত। নীলাচল হইতে নরোত্তম নৃসিংহপুরে শ্বামানন্দের স্থানে 
আগমন করিলেন । তথা হইতে শ্রীথণ্ডে আসিয়। সরকার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। যদিও 
নরহরি তখন বিরহাস্সিতে দগ্ধ হইতেছিলেন, কিন্তু নরোত্তমকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং 
তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। সেখানে গোৌর-বিষুপ্রিয়ার যুগল-বিগ্রহ দেখিয়। নরোত্তম 
বিমোহিত হইলেন । তথ হইতে যাজজিগ্রামে যাইয়া আবার শ্রীনিবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
কণ্টক-নগরে গমন -করিলেন। দাস গদাধরের তখন মুমূ্ু অবস্থ(। সেখানে গদাধর দাসের 
গৌরস্থন্দর বিগ্রহ দর্শন করিলেন । এরূপ স্থন্দর মৃত্তি আর কোথাও নাই। 

ঠাকুর মহাশয় খেতরীতে ফিরিয়া আসিয়৷ পিতামাতার চরণে প্রণ।ম করিলে তাহারা আনন্দে 
রোদন করিতে লাগিলেন । পিতা রুদ্ধকে বলিলেন, “বাপ, যে কয়েক দিন আমরা ঝচিয়া থাকি, 
তুমি আমাদের ছাড়িয়া আর কোথায়ও যাইও না।” নরোত্বম বলিলেন, আমি তীর্থ করিতে 
যাই নাই, প্রতুর লীলাস্থানগুলি দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা না দেখিলে প্রাণ ধারণ করিতে 
পারিতাম না। আমার সে সাধ পূরিয়াছে, আর কোথাও যাইব না।” ইহার পরেই নরহরি 
ঠাকুর, গদাধর দাস প্রভৃতির অদর্শন হইয়াছিল । 


খেতরীতে প্রত্যাগমনের কিছুকাল পরে নরোত্বম ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্পভীকাস্ত, শ্রী, 
ব্রমোহন, রাধামোহন ও রাধাকান্ত-:এই ছয়টি গ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। জগদ্বনধুবাবু 
লিখিয়াছেন, “এই ব্যাপার উপলক্ষে সপ্চদিবসব্যাপী মহোৎসব হয়। এই মহোৎসবে দেস্ছড় হইতে 
বৃন্দাবনদাস, বুধরী হইতে রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ, যাজিগ্রাম হইতে শ্রানিবাস 
আচার্য ও গোকুলদাস, শ্রীধণ্ড হইতে জ্ঞানদাস ও নরহরি সরকার, একচক্রা হইতে পরমেশ্বরীদাস, 
এবং অন্তান্ত স্থান হইতে মনোহরদাস প্রভৃতি মহাস্ত, পদকর্তা ও কীর্তনীয়াগণের সমাগম হইয়াছিল। 
এই জন্য রায়বাহাছুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, এই উৎসব অতীত ইতিহাসের ছু্সিরীক্ষ্য 
অচিহ্িত রাজোর একটি পথপ্রদর্শক আলোকন্তস্তত্বব্ূপ; ইহার প্রভাবে আমর! সমাগত অসংখ্য 
বৈষ্বের মধ্যে পরিচিত কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখকের অনুসরণ করিতে পারি। এই উৎসব উপলক্ষে 
অনেক বৈষ্ণব-লেখকের সময় নিকূপিত হইয়াছে। এই উৎসব যে কি এক অদ্ভুত, অলৌকিক 
ও অসাধারণ ব্যাপার, তাহ! ভক্তপ্রবর শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয়ককৃত “নরোত্বমচরিত" পাঠ 
ন। করিলে সম্যক্‌ হ্ৃদয়ঙ্গম হইবার'সম্ভাবন। নাই।” 


ভত্র মহাশয় যাহ! বলিয়াছেন, তাহা সব ঠিকই বটে, তবে এই মহামহোৎসবে সমাগত 
মহাস্ত, পদকর্ত1, কীর্তনীয়া প্রভৃতির মধ্যে ধাহাদিগের নাম গ্রস্থাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই 
নামগুলি লিপিবদ্ধ করা তাহার উচিত ছিল। দুঃখের বিষয়, তাহাতো৷ করেনই নাই, বরং সামান্ত যে 
কয়েক জনের নাম দিয়াছেন, তাহার মধ্যেও মস্ত ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ষে, 
শ্ীথণ্ড হইতে জ্ঞানদাস ও নরহরি সরকার, এবং একচক্রা হইতে পরমেশ্বরী দাস প্রভৃতি গিয়াছিলেন। 
কিন্ত এই মহোৎ্সবের কিছুকাল পূর্বে নবন্বীপের শুক্লান্বর ব্রহ্মচারী, কাটোয়ার গদাধর দাস ও 
শ্থণ্ডের নরহরি সরকার অল্প বাবধান মধ্যে পর পর অপ্রকট হন। তীাহাদিগের বিরহে দেশে 
তিষ্ঠাইতে ন! পারিয়া শ্রীনিবাম আচার্য্য বৃন্দাবনে চলিয়া! যান। আচাধ্য প্রতুকে দেশে আনিবার 
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জন্ত রথুনন্দন রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া বুন্দাবনে পাঠাইয়া দেন, এবং অবশেষে রামচন্দ্র তাহার 
গুরুদেবকে নঙ্গে করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। এসকল কথা জগদ্বন্ধুবাবুর স্তায় বৈষ্ণব-সাহিত্যজ 
ব্যক্তির পক্ষে বিশ্বাত হওয়া ছুঃখের কথা বলিতে হইবে । আর, পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরীদাস 
যে একচক্রা হইতে আসেন নাই,_-খড়দহ হইতে জাহ্ুবাদেবীর সহিত আসিয়াছিলেন,--তাহা 
জগঘ্বন্ধুবাবুই অন্যত্র লিখিয়াছেন। যথা--“ইনি (পরমেশ্থরীদাস)) নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষিত 
হইয়। শ্রীপাট খড়ধহে বাস করেন। কাহার কাহার মতে ইনি শ্রীমতী জানব! ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিত্ত | 
খেতরার মহামেলাতে ইনি জাহুব! ঠাকুরাণীর সঙ্গে গিয়াছিলেন।” 

ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত গ্রন্থগুলির নাম--প্রেমভক্তি চত্দ্রিকা, সিদ্ধভক্তি চক্দ্রিকা, রসতক্তি 
চন্দ্রিকা, সগ্ভাবচন্দ্রিকা, স্মরণমঙ্গল, কুঞ্রবর্ণন, রাগমালা, সাধনভক্তি চন্দ্রিকা, সাধা-প্রেমচন্দ্িকা, 
চমৎকার চন্দ্রিকা, স্থব্যমণি, চন্দ্রমণি, প্রেমভক্তি চিন্তামণি, গুরুশিষ্াসংবাস ও উপাসনাপুটল। 

জগঘন্ধুবাবু লিখিয়াছেন_-“প্রার্থনা” গুলির জন্তই নরোত্বম সাহিত্য-জগতে ও বৈষ্ণব-জগতে 
বিশেষ প্রাসন্ধ। কফলতঃ এরপ প্র।ণস্পশা, হবদয়দ্রবকারী, চিত্ত-উন্নতক প্রা “প্রর্থনা” জগতের আর কোন 
ভাষায় ও কোন ধশ্মে আছে কিন! সন্দেহ। আবার নরোত্তমের "হাটপত্তন* নামক ক্ষুত্র প্রবন্ধই 
বা কি স্থুন্দর, কি ভাবশ্ুদ্ধ, কি মনোহারী। যেন সমস্ত বৈষ্ব-শাস্ত্রের সারাংশ শিষ্কানিত করিয়া 
এঁ হাটপত্বনের পত্তন হইয়াছে ।” 


স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "নরোত্বমের প্রার্থনা-পদাবলীর সম্বন্ধে জগদ্বদ্ধুবাবুর 
সহিত প্রায় একমত হইলেও, দুঃখের বিষয় যে, আমরা নরোত্তমের নামে প্রচারিত “হাটপত্তন' নামক 
পঁয়তাল্লিশটী ঙ্গোকপূর্ণ ক্ষুপ্র গ্রস্থখানার সন্বদ্ধে জগদ্ন্ধুবাবুর অতিরিক্ত প্রশংসার সমর্থন করিতে 
পারি ন।। এই গ্রন্থে হাটপততনের রূপকছলে শ্রমহাপ্রভুর প্রেমধন্শ প্রচারের ঘে সরস বর্মন। 
দেওয়। হইয়াছে, উহ! বেশ সারগর্ভ, কৌতুহলজনক ও উপভোগ্য বটে, কিন্তু যেন সমস্ত বৈষব-শাস্ত্রে 
সারাংশ নিফাশিত করিয়া এ হাট-পত্তনের পত্তন হইয়াছে,--একপ মনে করার কোন কারণ দেখ! যায় 
না। আদৌ উহা! বৈষ্ণবচুড়ামণি নরোত্তম ঠাকুরের রচিত কি না” সে বিষয়ে আমাদের গুরুতর 
সন্দেহ আছে।” 

ইহার পরে হাট-পত্তনের কতকগুলি ক্সোক উদ্ধত করিয়। সতীশবাবু বলিতেছেন, “কপ 
গোস্বামী ব্রজ্রসরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণের ভ্বারা রসগ্রন্থস্বরূপ যে অলঙ্কার-সমৃহ নির্দাণ করিলেন, উহ। 
বৈষ্ণব-মহাস্তগণ সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিলেন,_-এইরূপ যথার্থ ও সারগর্ত বর্ণনার পরে “সোহাগ 
মিশ্রিত কৈলা+ ইত্যাদি পরবর্তী দুর্বোধ্য বাক্যসমূহের তাৎপর্য কি? শ্রীজীব গোস্বামী “যট্-সন্দর্ত' 
ও এসর্ব-সংবাদিনী? গ্রন্থের প্রণয়ন দ্বারা বৈষণব-দর্শনের যথেষ্ট উন্নতিবিধান করিয়াছেন; কিন্তু তাহার 
সম্বন্ধে থরে থরে অলঙ্কার বছুবিধ কৈল' উক্তি কি সেরূপ সঙ্গত হয়? যাহ! হউক, তাহার 
গোপাল-চম্পৃ* নামক স্থবৃহৎ রসাত্মক কাব্যখানাকে লক্ষ্য করিয়া যদি এইরূপ উক্তি কর! হয়! 
থাকে, তাহ] হইলে এই প্রসঙ্গে সংস্কত বৈষ্ণব-আলঙ্কারিক ও কবিদিগের মধ্যে কূপ গোস্বামীর পরেই 
ধাহার স্থান সর্বব-বাদি-সম্মত, স্থপ্রসিদ্ধ 'অলঙ্কার-কৌন্তভ”, “আনন্দবৃন্দাবন-চম্পৃ, কাব্য ও “চৈতগ্তচজ্ঞ্োদয়' 
নামক নাটকের প্রণেত। সেই কবিকর্ণপুরের নামোল্পেখ না করিয়া, 'নরোত্বম দাস' ইত্যাদি ক্লোকের 
দ্বারা নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে ধাইয়া বৈষ্ণবোচিত দীনতা দুরে থাকুক, সাধারণ শিষ্টাচারের 
ন্তথাচরণ করা কি নরোত্বম ঠাকুরের গ্যায় বৈফব-চূড়ামণির পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে? এরূপ 
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নান! অসম্মতি দর্শনে আমরা “হাটপত্তন' নামক ক্ষুত্ত গ্রস্থখানাকে অন্ত কোনও পরবর্তী নরোত্বম দাসের 
রচিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হুইয়াছি। 


“জগঘ্বন্ধুবাবু নরোত্বম ঠাকুরের উপর পূর্বোক্ত যে গ্রন্থগুলির কৃতিত্বের আরোপ করিয়াছেন, 
উহার সকলগুলি ঠাকুর মহাশয়ের রচিত কি. না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। জগঘন্ধুবাবু 
ঠাকুর মহাশয়ের “প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা” নামক স্বথগ্রসিদ্ধ ক্ষুত্র গ্রন্থথানার সন্বদ্ধে কোন কথা লিখেন নাই । 
আমাদের বিবেচনায়, কি ঠৰ্চব, কি শাক্ত--সকল সম্প্রদায়ের আস্তিক পাঠকদ্দিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা 
অধিক উপাদেয় ও সারগর্ড উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ বাঙ্গলা-সাহিত্যে নিতান্ত বিরল। এই গ্রন্থের 
অনেক স্থক্তি প্রবচন-ূপে বাঙ্গালার সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে । এই সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ স্ক্তিখ্ুলিতে 
যথার্থই সর্বশাস্ত্রের সার সঞ্চিত রহিয়াছে ।” 

রামকেলিতে একদিন নিত্যানন্দকে যে মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "গড়েরহাটে নরোত্তমের নিকট 
প্রেম থুইব,” সেই ভবিশ্বহ্থাণী পূর্ণ হইয়াছিল । কারণ, নরোত্বমের সময় তাহার ন্যায় প্রেমিক 
ভুক্ত ও সঙ্গীতজ্ঞ আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই । তিনি সঙ্গীতের দ্বার বঙ্গদেশ ভক্তি ও প্রেমে 
প্লাবিত করিয়াছিলেন । এই জন্য তাহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয় স্বরূপ বলা হইত । 


পরমানন্দ সেন বা! কবিকর্ণপুর । বৈষ্ণব-সাহিত্যে কবিকর্ণপুরের স্থান অনেক উচ্ে। 
তাহার রচিত শ্রীচৈতগ্চন্দ্েদয় নাটক, আনন্দবুন্দাবনচম্পূ, শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য, গৌরগণোদ্দেশ- 
দাঁপিকা! প্রতি সংস্কৃত কাবাগুপির ভাষা যেরূপ প্রাঞ্জল, ভাবও তেমনি স্থমধুর ও উপাদেয় বলিয়। এই 
গ্রস্থগুলি বৈষ্ণবদিগের মুকুটমণি বলিলে9 অত্াক্তি হয় না। অতীব ছুঃখের বিষয়, যে, এ হেন 
একজন পরমবৈষ্ণবৰ ও উতকষ্ট গ্রন্থকারের জীবনী খুঁজিঘ়া পাওয়া যায় না। আবার আধুনিক 
বৈষ্ণবসাহিতাকদিগের মধো যাহারা তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাদের উক্তির মধ্যেও 
পরম্পরে গরমিল এবং অনেক স্থলে প্রমাণের অভাব । 

প্রথমতঃ ৬জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় গৌরপদ-তরঙ্গিণীর প্রথম সংস্করণে লিখিয়াছেন, “শীশ্রীমহা প্রভুর 
অপ্রকটের সাত কি আট বৎসর পূর্বের কাঞ্চনপল্লী ব1 কীচড়াপাড়ায় কর্ণপূর জন্মগ্রহণ করেন।” 
কিন্তু চৈতন্তচরিতাম্বতের অন্য, ১৯শ পরিচ্ছেদ দেখিতেছি যে, পরমানন্দ দাসের বয়স যখন সাত 
বং্সর, তখন তিনি তাহার পিতামাতার সহিত নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করেন। ইহার 
এক কি ছুই বৎসর পরে হি মহাপ্রতুর অপ্রকট হইম্া থাকে, তাহা হইলে কবিকর্ণপূরের 
শ্রীচৈতন্চন্দ্রোদয় নাটকের শেষাংশে নিম্নলিখিত শ্লোকত্রয়ের সার্থকতা৷ কোথায়? যথ।__ 


“যন্যোচ্ছিষ্প্রসাদাদয়মজনি মম প্রৌটিমা কাব্যব্মপী 
বাগ্দেব্য। যঃ কৃতার্থীকৃত ইহ সময়োৎকীত তন্তাবতারম্‌। 
ষৎ কর্তব্ং ময়ৈতৎ কৃতমিহ হুধিয়ে! ষেহম্থরজ্যস্তি তেছমী 
শৃথস্বন্যা কমা মশ্চরিতমিদমমী কল্লিতং নো বিদস্ত ॥১1 
শ্রচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাকণিতং 

জগ্রন্থে কিয়তী তরীয়রুপয়াঃ বালেন যেযং ময়া। 

এতাং ততৎপ্রিয়মগ্ডলে শিব শিব স্বত্যৈকশেষং গতে 

কে জ্কানাতু শুণোতু কল্তদনয়! রুষঃ দ্বয়ং প্রীয়তাম, 1২৪ 
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ৃষ্টা ভাগবতাঃ কপাপুযুপগতা তেষাং স্থিতং তেষু চ 
জ্ঞাতং বস্ত বিনিশ্চিতং চ কিয়তা প্রেপ্নাপি তত্তরামিতম.। 
জীবভ্ির্ন মৃতং মুতৈধদি পুনম ত ব্যমম্মছিখৈ- 
«.. রুৎপগ্যৈব ন কি ম্বৃতং বত বিধে, বামায় তুভ্যং নমঃ 1৩1 
প্রেমদাস এই তিনটি শ্লেকের যে গদ্চান্গবাদ করিয়াছেন তাহ নিয়ে প্রদত্ত হইল । 
যদুচ্ছিষ্ট-প্রসাদেতে, প্রোটিম! হইল চিতে, ইচ্ছ! চৈল কাব্য রচিবারে । 
বাগ্দেবী বসিয়া মুখে, গৌরলীল। বর্ণে সুখে, দ্বারমাত্র করিয়া আমারে ॥ 
আমার কর্তব্য যেই, ত। আমি করিল এই, স্ববুদ্ধি হয়েন যেই জন। 
ইথি অন্নরাগ তার, গৌরলীলামৃত-সার, নিরবধি করুন্‌ শ্রবণ ॥ 
গৌরলীলা যে দেখিন্ু, তার কিছু বিরচিন্থ, সত্য এই--না কহি কল্পন 4 
ইথি রতি নাতি যার, দূরে তারে নমঞ্কার, তার মুখ ন| দেখি কখন ॥১| 
শ্রীচৈতন্র-কখামূত, দেখিনু গুনিন্ন যত, কোটি গ্রস্থে না যায় বর্ণন | 
অজ্ঞান বালক হএ।, মামি তার কপ! পাঞ্া, কিছুমাত্র করিল লিখন ॥ 
গৌর-প্রিয়মগ্ডল, তা দেখি যে সকল, শ্মতিপথে গেল তারা সব। 
পুক্তকে লিখিল যাহা, সত্য হয় নয় তাহা, অন্য কেব! জানিব শুনিৰ ॥ 
অতএব কৃষ্ণ তৃমি, সর্ধ্বজ্ঞের শিরোমণি, অন্তবাহ্হা ভোমাতে গোচর। 
যদি সত্য লিখি আমি. তবে তুষ্ট হয়ে তুমি, প্রীত হবে আমার উপর ॥২। 
চৈতন্বোর সঙ্গে যত, মহা মহ! ভাগবত, ত৷ সভারে সাক্ষাতে দেখিনু । 
আম! অভাগার প্রতি, কুপা তারা কৈল অতি, তার সঙ্গে নিবাস করিম ॥ 
সঙ্গে থাকি ত। সভার, বস্ত বিনিশ্চয় তার, তত্বজ্ঞান হইল আমার । 
সেই সব ভাগবত, ন! দেখি জীবনমৃত, মৃত্যু না হইল অভাগার | 
আরে বিধি তুমি বাম, মৃত্যু যদি পরিণাম, স্চার্ট কৈলে আমা সবাকার । 
জন্মিয়া না মৈল্র কেনে, দুঃখ পাইতে ক্ষণে ক্ষণে, বাম বিধি তোতে নমস্কার ॥৩। 
বৈষ্ব-সাহিত্য ও লীলাগ্রস্থের পাঠকের! অবগত আছেন যে, ১৪৫৫ শকে মহাপ্রভূর অপ্রকট 
ঘটিলে, তাহার কয়েক বৎসরের মধ্যে, একমাত্র অদ্বৈতপ্রভু ভিন্ন অপর সকল 'প্রধ।ন ভক্তের! তাহার 
অন্থসরণ করেন। তাহা হইলে মহাপ্রভৃর অন্তর্ধানের সময় পরমানন্দের বয়স যদি আট বৎসর হয়, 
তাহা হইলে তিনি মহাপ্রভুর ও তাহার পার্ষদ ভক্তদিগের সহিত সহবাস ও ইষ্টগোগী কবে 
করিলেন, তাহা আমর! সমাক্রূপে হদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ । আমাদের মনে হয়, প্রন্থুর অগপ্রকটের 
সময় কবিকর্ণপুবের বয়ল তদপেক্ষ। অধিক হইয়াছিল । 
জগম্ব্ধুবাবু প্রাচযবিগ্ঠামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্্রনথ বস্থ মহাশয়ের সঙ্কলিত ও সম্পাদিত “বিশ্বকোষ? 
হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, “একব।র রথযাত্রার সময় শিবানন্দ সেন মহাপ্রভূকে দশণ 
করিলে, তিনি বশিয়াছিলেন, এবার তোমার একটি আশ্চর্য্য পুত্র জন্মিবে, এ পুত্রের নাম 
পরমানন্দ পুরী গোনাঞ্াী রাখিবে। ইহার ছয় বৎসর পরে শিবানন্দ এ পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়৷ 
নীলাচলে আসেন। যখন উভয় দল মিলিত হইল, তখন শিবানন্দের “পঞ্চম বর্ষীয়' পুত্র পিতাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “গৌরাঙ্গগ্রভু কে?” ূ 
নগেন্দ্রবাবু ভ্রমবশতঃ ছয় বৎসর ও পরে 'পঞ্চমবর্ধীয় বালকের কথা! লিখিলেও, সতীশৰাবুর 
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এই তুল সংশোধন না করিয়া ইহা উদ্ধৃত করিবার তাৎপর্য কি? যাহা হউক, “বৈষবাচার- 
দর্পণ, গ্রস্থে কবিকর্ণপূরের সম্বন্ধে লেখা আছে, 
গুণচুড়। সখী হন কবিকর্ণপূর। কীচড়াপাড়ায় বান, চৈতন্তশাখা-শূর ॥ 
বৃহ্ধপদাঙ্ৃষ্ঠ প্রভু ধার মুখে দিলা । পুরীদাস নাম বলি শক্তি সঞ্চারিল! ॥ 
আর প্রেষদ(ন, কবিকর্ণপূরের সংস্কৃত প্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয়্ নাটকের থে পদ্যান্নবাদ করেন, তাহার 
শেষে কবিকর্ণপূরের এইক্ধপ পরিচয় দিয়াছেন,-_ 


অজ্ঞান তিমির পূর, ম্ভাকবিকর্ণপূর, অতি শিশু খন আছিল । 

প্রতৃস্থঘনে নীলাচলে, গেলা চাপি পিতৃকোলে, নেত্র ভরি চৈতনো দেখিলা ॥ 

গতি হস্ত জান যুগে, প্রভৃপাদপঞ্ম আগে, আনদ্দে করিলা পরণাম 

দেখি প্রভূ হৈলা তুষ্ট, দক্ষিণ-চরণাঙ্গু্, তার মুখে দিল! ভগবান ॥ 

হন্তে ধরি শ্রীচরণ, অঙ্গুলি চোষেণ ঘন. প্রতূর পার্যদগণ হাসে। 

নিজ পুত্রে কৃপা দেখি, শিবানন্দ হৈয়। সুখী, উদ্ধীবানধ নাচেন হরিষে ॥ 

উচ্ছিষ্ট চবণামৃত, শ্রীচৈতন্য কদাচিত, নিজেচ্ছায় না দেন কাহারে । 

সর্বশক্কি সঞ্চরিয্না, নিঙগোচ্ছিষ্ট আনাইয়।, আপনে দিলেন কর্ণপরে ॥ 

পুপামুতে সিক্ত কৈলা, ন! পড়ি পণ্ডিত হৈলা, জ্রানিল সকল শান্ত্রনীত। 

সপ্ত বংসরেব যবে, কাব্য বলিলেন বে, ভার নাম টৈতম্বাচরিত ॥ 

পূর্বেব অলঙ্কার যত, অসং কথা স্সঘটিত, দেখি শুনি ঘৃণা উপক্িল। 

দিয়া কষঃলীল'-সার, কৈল গ্রন্থ অলঙ্কার, কৌম্তভ তাহার নাম খুইল ॥ 

যে বণিলা৷ কুষ্ণলীলা': কর্ণপূর গ্রন্থ কৈলা, আধাশত তার হৈল নাম । 

হ্বীআননদ-বৃন্দাবন, চম্পু নাম গ্রস্ত আন, ব্রজলীল! বর্ণন প্রধান ॥ 

প্রভূ-কুপা-গুণ দেখি, গজপতি হএা সুখী, গৌরলীলা বদিতে কহিল। 

ভচৈতনচঙ্দ্রোদয়, নাটক অমুতময়, ব্াঙ্তার বচনে যে রচিল ॥ 

নাটক করিয়া শেষে. প্রভু-কুপ। পরকাশে, তিন শ্লোক করিলা রচন। 

প্রীচৈতন্ব-পদ-কঞ্জে। অনুরাগে মনঃ বঞ্জে, আগ্ঠ শ্লোকে করিল বর্ণন । 

সেই তিনটা ক্সোক পগ্যান্ুবাদ সহ পূর্বে উদ্ধত হইয়াছে । এক্ষণে পরমানন্দ সেন ওরফে 
কবিকর্ণপূরের কাহিনী কিছু বলিতেছি। ইহার! ছিলেন তিন ভ্রাতা--চৈতন্তদাস, রামদাস ও 
পরমানন্দদাস। ইহাদের পিত! শিবানন্দ মেন মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। কাঞ্চনপল্লী বা 
কাচড়াপাড়ায় পরমানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। কাচড়াপাড়। সম্ভবতঃ কবিকর্ণপূরের মাতুলালয়। 
পরমানন্দের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন রখধাত্র। উপলক্ষে সস্ত্রীক শিবানন্দ তাহাকে লইয়া গৌড়ের 
ভক্তবুন্দ মহ নীলাচলে গমন করেন। তাহারা নীলাচলে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু নীলাচলের 
ভক্তমগ্ডলী সহ তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন । নরেজ্জ সরোবরের 
সন্নিকটে উভয় দলের সাক্ষাৎ হইল । তথন বালক মহাপ্রতৃকে দর্শন করিবার জন্ত আগ্রহ সহকারে 
পিতাকে জিজ্ঞানা করিলেন, “গৌরাঙ্গ প্রভূ টঠৈ?” তাহাতে শিবানন্দ সেন যে উত্তর দিয়াছিলেন, 
তাহা। কবিকর্ণপূর পরে তাহার শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকে নিয়লিখিত ক্োকে বর্ণনা করেন,-- 
“বিছ্যুক্দামতুযাতির তিশয়োৎকণকষ্ঠীবরেন্ত্র- 
ক্লীড়াগামী কনকপরিঘস্রাঘিমোঙগামবাহ্‌ঃ | 
৩২ 
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সিংহ গ্রীবে। নবদিনকরগ্যোতবিষ্যোতিবাসাঃ 
প্ীগৌরাঙ্গ: ম্ফুরতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ ॥” 

অর্থাৎ "বিদ্বান্দামকাণ্তি, উৎকন্ঠিত মুগেন্ত্রগতি , স্বর্ণপরিঘসম দীর্ঘো্নত বাহু, সিংহগ্রীব, 
অরুণ-কিরণ-কান্তিবাসা এ শ্রীগৌরাঙ্গদেব সম্মুখে রহিয়াছেন। প্রণাম কর, প্রণাম কর |” 

পুত্রকে লইয়া কি করিয়া প্রন্থর চরণে উপস্থিত হইবেন, শিবানন্দ তাহাই ভাবিতেছিলেন 
কারণ, প্রহ্থর গৃহে সর্বদা বু লোকের লমাগম। কয়েক দিন পরে সেই শুভ স্থযোগ উপস্থিত 
হইল। কারণ, শিবানন্দ যে বাসাবাটীতে স্ত্রী পুত্র সহ বাস করিতেছিলেন, তাহার সম্মুখ [দিয়া 
একদা তিনটি ভক্ত সহ প্রস্থ যাইতেছিলেন। ইহা দেখিয়া শিবানন্দ ও তাহার স্ত্রী অগ্রবত্তী হইয়া 
প্রস্তর চরণে পতিত হইলেন ও করযোড়ে বলিলেন, “প্রভে, একবার দ্বাসান্ুদাসের গৃহে পদধূলি 
দিতে আজ্ঞ| হয়।” "তোমার যাহা অভিরুচি” বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ শিবানন্দের বাটাতে 
পদার্পণ করিলেন। তখন শিবানন্দ তাহার সেই সপ্রমব্ীঘ্ন পুরে আনিয়া প্রহর চরণ-প্রাস্তে 
রাখিয়া বলিলেন, “ভগবন্‌, এই আপন/র সেই বরপুত্র। আপনার আজ্ঞাক্রমে ইহার নাম পরমানন্দ 
দাস রাখিয়াছি।” ইহাই বঙিদ্া পুত্রকে বলিলেন, প্প্রণাম কর” । বালক মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম 
করিলে, প্রস্থ বলিলেন, “তোমার দিব্য পুত্র হইদ্বানে।” তাহ!র পর শ্েহার্দ হইয়া তাহার 
মন্তকে চরণ দিতে গেলে, পরমানন্দ, সম্ভবতঃ ইহার তাৎপর্ধা না বুঝতে পারিয়া, মস্তক অবনত 
না করিয়া মুখব্যাদান করিল। তখন প্রত আশন বুদ্ধ5রণাঙ্গু্ বালকের মুখে দিলেন। আশ্চর্যের 
বিষয়, বালক ইহাতে কোন আপত্তি না করিত! কিন্ব। বিরক্ত ন। হইগা, ছুই হস্তে শ্রীচরণ ধরিয়া, 
শিশু সন্তান যেমন স্তনপান করে, সেই ভবে অতি আরামের সহিত মন্গুত চুমিতে ল'গিল। 

বালকের মুখের মধ্যে চরণাঙুষ্ঠ দিবার সনগ্ন শ্গৌবাঙ্গ একটি শ্লোক বলিয়হিলেন। 
কবিকর্মপূর সেই প্লোকটী তাহার রচিত “আনন্দ-বুন্দাবন-চ'পৃ"্তে লিপিবদ্ধ করেন। শ্লোকটি এই 
“বংসান্বাগ্ত মুহুঃ স্বর! রসনয়। প্রাণণ্ত সকাব্যতাম্‌। দেয়ং ভক্তজনেষু ভাবিষু স্থরৈহস্প্পামে হত তয় |” 

অর্থাং_“হে বস! তুমি স্বীয় বাসন! হ্বার| এই অঙ্গুলি মান্বাদন করিয়া সংকবিস্র প্রা 
হইলে। এই দেবছুল্লভ কবিস্ব ভক্তজনমধ্যে প্রগার করিও” পরম্ানন্দ লিখিয়াছেন, “এই কথা 
বলিয়া প্রভু তাহার পদাচ্ুষ্ঠ আমার বদনে দিলেন।” 

তাহার পর প্রস্থ বালকের 'মুখ হইতে মঙ্ুত্ঠ বাহির করিয়া, তাহ!কে বলিলেন, “রু্ণ 
রু) বল।” বালক কোন কথ! বলিল ন|, চুপ করির। রহিল। এই প্রকারে প্রহ্ন পর পর তিন 
বার 'রুষ কৃষ্ণ বলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্কু কৃতকাধ্য হইলেন নাবালক নির্বাক হইয়। 
রঙহ্লি। ইহাতে তাহার মাত। পিতা ব্যগ্র হইগ্া পুত্রকে 'কঞ্ণ” বলাইবার জন্য প্রথমে অনুনয়- 
বিনয়, এবং পরে তাড়না ভয় প্রদর্শন প্রতি নানাবিধ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলেন 
না। তখন প্রস্থ যেন বিশ্বয়ভাব দেখাইয়। ক্ষোভ করিয়| বপিলেন, প্হায়! আমি বিশ্বনংসারকে 
কুষণনাম বলাইলাম, আর এই সামান্য বালককে পারিলাম না !” 

প্রভুর সঙ্গে স্বরূপ দামোদর ছিলেন; তিনি বলিলেন, “প্রভু, আপনি বালককে কষ্চনাম 
মহামস্্র দিলেন, সে উহা! কিক্ধূপে প্রকাশ করিয়া উচ্চারণ করিবে?” এই কথ শুনিয়া শ্রগৌরাঙ্গ 
যেন আশ্থস্ত হইয়। বলিলেন, *তাই কি হবে ?* 

আর দিন প্রত কহে পড় 'পুরীদাস'1 কি আশ্চর্য্য! এই কথা বলিবামাত্র বালক উঠিয়া 
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দাড়াইল এবং করযোড়ে একটি ্লক তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া! পড়িতে লাগিল। পরমানন্দের 
সেই ক্লোকটি এই,-_ 

“শ্রবসোঃ কুবলয়মক্কেরঞনমুরসে। মহেম্দ্রনণিদাম । বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥” 
অর্থাৎ_“যিনি (ব্রজযুব তীগণের ) কর্ণের কুবলয়, নয়নের স্থরস অঞ্জন, বক্ষ-স্থলের নীলকাস্তমণি, 
বুন্দাবন রম্ণীদিগের অখিল ভূষণগ্বরূপ সেই শ্রীরুষ্ণ জয়যুক্ত হউন ।” 

বালকের মুখে এই অপূর্ব শ্লোক শুনিয়। তাহার পিতামাতা ও উপস্থিত ভক্তগণ আনন্দে ও 
বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন । 

তখন প্র বলিলেন, “বন! তুমি শ্রীকষ্ণকে বৃন্দাবন-তক্ুণীদের কর্ণযুগলের কুবলয় অর্থাৎ 
নালোৎপল-ভূষণ বলিয়া বর্ণন। করিলে । তোমার এই কবিত। অতি স্থন্দর ও সর্ধতোভাবে কবিগণের 
কর্ণ-ভূষণ হওয়ার উপযুক্ত। অতএব শগ্য হইতে তোম!র নাম হইল 'কবিকণপুরঃ। 

পরমানন্দ দাসের “পুরাঁদাস” নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে সতীশবাবু লিখিয়াছেন, “পরমানন্দ 
সেন মাতৃগঞ্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূববব্সপে শিবানন্দ সেন রখধাত্রার সময়ে সন্ত্বরীক নীলাচলে 
গমন করেন। তথায় শিবানন্দের পত্রী ধতুমতা হইপে শিবানন্দ মহাসমন্যারর পতিত হন। কেন না 
তীর্থস্থানে প্রা-নহবাম নিষিদ্ধ অথচ খতুকালে রোগাপি প্রতিবন্ধক কারণ না থাকিলে পত্ীর 
খতু-রক্ষ। ন। করিলেও প্রত্যবার দেখা ঘায়। শিবানন্দ কিংক্তব্যবিমূঢ় হইয়া ও লঙ্জাহেতু শ্রীমহাপ্রত্ুর 
নিকট এ সম্বন্ধে উপদেশ চাহিতে পারিলেন না । কিন্তু অন্তধ্যামী মহ। প্রভু শিবনন্দের মনোগত 
পমহ্ত(র বিষয় স্বয়ং অবগত হইয়। শিবানন্দের সন্দেহ নিরাসের জন্ত তাহাকে বলিলেন, “এবার 
তোমার বেই হইবে কুমার । প্ুরখদ।স” বলি নাম ধরিবে তাহার ॥” পুরীতে মাতৃগর্ভে পরমানন্দের 
সঞ্চার হইবে বলিয়া, ভাঙার “পুরীদাস” নাম রাখিতে হইবে, প্রভুর আজ্ঞার ইহাই তাৎপধ্য বুঝিতে 
পারায়, শিবানন্দের সকল সংশয় দুর হইল ; এবং পুরাঁখামেহ নাতৃগর্ভে পরমানন্ধের সঞ্চার হইয়া যথা- 
সময়ে তিনি স্বদেশে ভূমিষ্ঠ হন।” 

সতীশবাবু এই কাহিনী কোথ। হইতে সংগ্রহ করিলেন, তাহা বলেন নাই । ঠচততন্যঠরিতাম্বতের 
অন্তা, ১২শ পরিচ্ছেদ হইতে তিনি উল্লিখিত পরার উদ্ধৃত করিয়াছেন। পেখানে আছে যে, 
শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্রের বল যখন ৭ বংসরঃ তখন তিনি তাহার তিনটা পুত্রকে লইয়। 
সম্ত্রীক গড়ের বহু পুরুষ ও রমণী ভক্ত সহ রথাত্রা উপলক্ষে প্রত্ুকে দর্শন করিতে নীলাচলে গমন 
করেন। নীলাচলে আসিয়া 


"শিবানন্দ তিন পুত্র গোসাগঞ্রিকে মিলাইল। | শিবানন্দ সম্বন্ধে সভায় বহু কৃপা কৈল!॥ 


ছোট পুত্র দেখি প্রভূ নাম পুছিল! । পরমানন্দ দাস নাম, সেন জানাইলা ॥ 
পূর্ব্বে বে শিবানন্দ প্রতু স্থানে আইল! । তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিল! ॥ 
এবার তোমার যেই হইবে কুমার । , প্পুরীদাস” বলি নাম ধরিবে তাহার ॥ 
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেইত কুমার | শিবানন্দ ঘরে গেল জন্ম হৈল তার ॥ 
প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ দাস ।  'পুরাদাস' বলি প্রত করে পরিহাস ॥ 
শিবানন্দ সেই বালক যবে মিলাইল । মহাপ্রভু পদাঙ্ছুষ্ঠ তার মুখে দিল ॥ 


উদ্ধৃত কবিতা হইতে সতীশবাবুর কাহিনী সপ্রমাণ হইতেছে না। কারণ, শিবানন্দ তাহার 
স্কিন পুত্রকে লইয়! সন্ত্রীক যে বার নীলাচলে গিয়্াছিলেন, তাহার পূর্বে শিবানন্দ সম্ত্রীক আর 
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কখনও যে নীলাচলে গিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ কোথাও পাওয়৷ যায় না। স্বতরাং এই অদ্ভুত উক্তির 
কোন মূল আছে কি না সন্দেহ। সম্ভবতঃ তিনি ইহা কোন বাউলের পুথিতে দেখিয়া থাকিবেন। 
কিন্ত সতীশবাবু “কৌতুহলী” পাঠক্দিগের অবগতির জন্য “পুরীদাস' নামের প্রহস্ত” যাহা বর্ণনা 
করিয়াছেন, মহাপ্রভুর উপর এই ক্ষঘন্য রহস্য আরোপ কর! তাহার ভ্ভায় শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট 
টৈষ্ণবের] আশা করেন নাই । 

কবিকর্ণপূর সংস্কৃত কাব্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু 'পরমানন্দ' ভণিতাযুক্ত থে 
সকল বাঙ্গালা ও ব্রঞ্জবুলির পদ বৈষ্ণব-পদাবলাতে আছে, পেগুলি বদি কবিকর্ণপূরের রচিত হয়, 
তাহ! হইলে তিনি যে একজন উচ্চদরের পদকর্তাও ছিলেন, তাহ? শ্বীকার করিতে হইবে। 
বৈষব-সাহিতো 'পরমানন্দ' বলিয়া অপর কোন পদকর্তর নাম পাওয়া যায় না, সেই জন্য পরমানন্দ- 
ভণিতাযুক্ত পদগুলি কর্ণপূরের রচিত বলিযাই মনে হয়। “পরশমণির কি দিব তুলনা” পদটা প্রকৃতই 
“পরশমণি' এবং “অতুলনীয়” | 

পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী দাস। শ্রচৈতন্তচরিতাম্বতের আদি, একাদশে আছে, 
“পরমেশ্বরদাস_ নিত্যানন্দৈক-শরণ। কৃষ্ণভক্তি পায়, তারে যেকরে সন্মান।” ৮: ভাঃ, অস্তো-_ 
“নিত্যানন্দ-জীবন পরমেশ্বর দাস। বাহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস ॥ কষ্ণদাস পরমেশ্বরদাস-_ছুই 
জন। গোপভাবে হৈ হৈ করে সর্বক্ষণ॥ পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস। ধাহার বিগ্রহে 
গৌরচন্ত্রের প্রকাশ ।* শ্রীবৈষব-বন্দনায়_পপরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দিব সমাধানে । শৃগালে লওয়ান 
নাম সংকীর্ত্তন স্থানে ॥” 

পরমেশ্বরদাস জাতিতে বৈদ্য । পঞ্চদশ শতাব্দীতে “কেত' বা কাউগ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি নিত্যানন্দের গণ) এবং তাহার সহিত নবদ্বীপ, শাস্তিপুর, অশ্থিক।, কাটোয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া 
খেতরীর মহোৎ্পবে ষোগদান করেন। তিনি ছুই বার বুন্দাবনে গিয়াছিলেন। জাহ্নব! ঠাকুরাণীর 
আদেশে তড়া-আটপুরে ইনি শ্রারাধ। গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্টা করেন। 

গৌরপদতরঙ্গিণীতে ইহার ছুইটী মাত্র পদ উদ্ধত হইয়াছে, এবং দুইটাই “পরমেশ্বরী দাস-ভণিতাযুক্ত। 

পুরুঝোত্তম দ্াস। নিত্যানন্দ প্রভুর শাখায় ছুই জন ও অদ্বৈতাচাধ্যের শাখায় ছুহ জন-_-মোট 
চারি জন পুরুষোত্তম দাসের বিবরণ “দেবকীনন্দন' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে । তত্তির্ন পুরুষোত্বম 
চক্রবর্তী নামে শ্রানিবাসাচার্ধ্য-তনয় গতিগোবিন্দের শাখাভুক্ত একজন ছিলেন। পুরুষোত্বম দত্ত ও 
পুরুযোত্ম সপ্তয় ছিলেন নিমাই পগ্ডিতের ব্যাকরণের ছাত্র । 

প্রসাদদাস। জগছ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন,_-পতত্বনিধি মহাশয় লিখিয়ছেন থে, পরবত্তী ভক্তগণ 
মধ্যে গ্রসাদদাস নামে অনেক ব্যক্কি ছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্ত এক প্রনাদদাস বৈরাগীর 
নাম নরোত্বমবিলানে পাওয়। যায়। রসিকমঙ্গলে শ্যামানন্দপরিবার-গণনায়ও এক প্রসাদদাসের নাম 
দৃষ্ট হয়ঃ এবং কর্ণানন্দে আচার্য প্রভুর শখা-গণনায় একাধিক প্রলাদদাসের নাম আছে ।” 


তত্বনিধি মহাশয় যদিও লিখিয়াছেন, কর্ণানন্দে আচার্ধ্য প্রতুর শাখা-গণনায় একাধিক প্রসাদ- 
দাসের নাম আছে, কিন্তু করুণাময় দাসের পুত্র ভিন্ন আর কোন প্রসাদদাসের নাম আমরা 
ইহাতে দেখিতে পাই নাই। কর্ণানন্দে আছে, “করণকুলেতে জন্ম অতি শুদ্ধাচার। করুণাকর 
দাসের পুত্র ছুই সহোদর ॥ প্রতৃ-গৃহে পত্র দৌছে সদায় লিখয়। এই হেতু “বিশ্বাস দিল দয়াময় 
জোট শ্রীজানকীরাম দাস মাশয়। তারে কৃপা করিলেন প্র দয়াময় ॥ তাহার অনুজ প্রসাদদাসে কপা 
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কৈলা। প্রতৃকপা পাঞ্জা দ্োহে মহাভত্ত হৈল।॥ পূর্বে ইহাদের ছিল “মজুমদার' পদবী | প্রতু- 
দত্ত এবে হৈল “বিশ্বাস খেয়াতি ॥” 

তত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন, “ইহাদের বাড়ী বিধুপুর, এবং আচার্য প্রভুর কৃপায় এই 
প্রসাদদাসই “কবিপতি” হইয়। উঠেন”--এই ছুইটী তথ্য তিনি কোথা হইতে আবিষ্কার করিলেন, তাহ! 
তাহার প্রকাশ করা উচিত ছিল । আমাদের মনে হয়, 'কবিপতি” কথাটা তিনি উধোর পিগু বুধোর 
ধাড়ে চাপাইয়াছেন। কারণ, প্প্রভু-দত্ত এবে হৈল বিশ্বাঃ। খেয়াতি-এই কথার পরেই আছে, 
“তথাতে করিল দয়া বল্লবী কবিপতি। পদাশ্রয় পাই খিহো! হইলা স্রুতী ॥” ইহার সহিত 
প্রসাদদাসের যে কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা পরবস্তী চরণগুলি পাঠ করিলে পরিস্কার বুঝা যায় । য্থা-_ 
“ার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছুই মহাশয় । জে/& রামদাস প্রতি হইল! সদয় ॥ মধ্যম গোপালদাস প্রতি কৃপা 
কৈলা। তিন সহোদরে প্রভুর বড় দয়! হৈল। ॥* 

প্রেমবিলানে আছে-_"করণ-কুলোভ্ভব করুণাদাস মজুমদার । তার ছুই পুত্রে কপা করিল! 
প্রচার ॥ জানকী, রামদাস, আর “প্রকাশদ।স”' না । আচাধ্য-পত্রলেখক বলি “বিশ্বাস খাতি পান ॥” 
এখানে প্প্রসাদ' দাসের স্থানে প্রকাশ" দাস আছে। কোন্টি ঠিক? “কবিপতি”র ধাধা এখানে 
আরও পরিস্কার হইয়াছে । প্রেমবিলামে উল্লিখিত চারিটি চরণের পরেই আছে--“রামদাস, 
গোপালদাস, বল্পবী কবিপতি। আচাধ্যের শিষা তিনি__বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥* যাহাই হউক, পদকর্ত! 
প্রসাদদাস যে কে, তাহ স্থিরীরুত হইল না। 

প্রেমধাস। বংশীশিক্ষ।? গ্রন্থে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিয়ে উদ্ধত কর! 


হইল :-- 
“গোরা যবে প্রকট আছিলা । 
বৃদ্ধ গ্রগ্রপিতামহ,  শ্রীকুলনগরে সেহ, গৃহাশ্রমে বর্তমান হৈল। ॥ 
কশ্াপ মুনির বংশ, বিপ্রকুল অবতংস, জগন্নাথ মিশ্র তার নাম। 
তার পুত্র কুলচন্তর, নাম শ্রীনুকুন্দানন্, তার পুত্র গঙ্গাদাসাখ্যান ॥ 
তার ছয় পুত্র ছিলা, তিন ভ্রাতা কষ্ণ পাইলা, তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট। 
জ্যেষ্ঠ শ্রাগোবিন্দরাম, রাধাচরণ মধ্যম, রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্মনিষঠ ॥ 
কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র শ্রাপুক্ষষোত্তম, গুরুদত নাম প্রেমদাস। 
সিদ্ধান্তবাগীশ বলি, নাম দিল! বিজ্ঞাবলী, কষ্ণদাস্তে মোর অভিলাষ |” 


বদ্ধমান জেলার ই-আই-রেলের পানাগড় ষ্টেশন হইতে ৩৪ ক্রোশ দূরে কুলগ্রাম। জগঘন্থুবাবু 
লিখিয়াছেন, “ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রেমধাসের জন্ম, এন্ূপ অন্মান করিলে বোধ হয় 
অসঙ্গত হইবে না।” কিন্তু “বংশীশিক্ষা'য় আছে, "শকাদিত্য ষোল শত চৌত্রিশ শকেতে। 
শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় রচিজ সুখেতে ॥ ষোল শত অষ্টত্রিশ শকের গণন। ্রীস্রবংশীশিক্ষাগ্রস্থ করিল 
বর্ণন ॥৮ অর্থাৎ ১৬৩৪ শকে তিনি কবিকণপূরের ঠৈতন্তচন্দ্রোদয়-নাটকের পদ্যান্থুবাদ করেন; এবং 
ইহার চারি বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৬৩৮ শকে তাহার মৌলিক-কাব্য শ্রীবংশীশিক্ষা রচিত হয়। স্থৃতরাং 
ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহার জন্ম হইলে প্রায় ৮৪ বৎসর বয়সে চৈভন্তচন্দ্রোদয়-নাটকের 
অন্থবাদ ও ৮৮ বৎসর বয়সে শ্রবংশীশিক্ষা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা! ধরিয়া লইতে হয়। কিন্ত 
এই বৃদ্ধবয়সে বংশীশিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা কর! কত দুর সম্ভবপর, তাহা! ভাবিয়া দেখা উচিত। 
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সেই জন্ত মনে হয়, প্রেমদাসের জন্ম যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে না হইয়া, আরও পরে অর্থাৎ 
১৫৭৫ শকের কাছাকাছি হওয়! সম্ভবপর । 

চৈতন্তচন্দ্রেদয়-নাটকের পদ্যান্নবাদে প্রেমদাশ যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে লেখা 
আছে, “যবে যোল বর্ষ বন্নঃ তবে হৈল ভাগ্যোদয়,। গিয়াছিন্থ মথুরামগ্ডলে 1” ১৬ বৎসর 'বয়সে 
বৈরাগ্য অবলম্বন ও গুরুনত প্রেমদাস নাম গ্রহণ করিয়। তিনি নান! তীর্থ পধ্যাটন করেন; শেষে 
তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। সেই সময় কৃষ্ণচরণ গোস্বামী নামক জনৈক ভক্ত বুন্দাবনের 
গোবিন্দজীর মান্দরাধিকারী ছিলেন। তাহারই অন্সগ্রহে প্রেমদাস গোবিন্দজীউর স্ুপকার-পদে 
নিযুক্ত হইয়! কয়েক বৎসর সেখানে অবস্থান করেন। শেষে তাহার জোষ্ট ভ্রাতা বৃন্দাবনে যাইয়। 
তাহাক্ষে দেশে ফিরাইয়। আনেন। তাহার ম্যায় নান।শাস্ত্রে ব্যুত্পর ও অভিজ্ঞ এবং সিদ্ধাস্তবাগীশ 
উপাধিধারী পণ্ডিত যে এই সামান্য কারো ব্রতী হইয়াছিপেন, ইহাতেই অনুমিত হয়, তাহার 
মনে বৈরাগ্যভাব তখন কিব্ধপ বদ্ধমূল হ্ইয়াছিল। দেশে ফিরিয়া তিনি শাস্তিপুর হইয়া নবদ্ধীপে 
গমন করেন। কথিত আছে, সেখানে স্বপ্ন দেখিয়। তাহার গৌরলালা বর্ণন। করিবার প্রবল 
বাসনা মনে জাগির| উঠে, এবং সেই সম হইত তিনি গৌরাঙ্গের নানাবিধ লীল। প্রত্যক্ষ 
দর্শকের ন্যায় বর্ণনা করেন। এই পদগুলি বাস্থবোষ প্রভৃতির লীলাবিষয়ক পদ অপেক্ষা কোন অংশে 
নান নহে। আবার ভীহার 'প্রার্থনা' পদগুলি পাঠ করিবার সময় মনে হয়, যেন ঠাকুর মহাশয়ের 
প্রার্থনা" পাঠ কগিতেছি। প্রেমরাস শ্রীপাট বাগনাপাড়ার রামচন্দ্র গোম্বামীর অন্থুশিন্য। তাহার 
“বংশীশিক্ষা” শ্রপাট বাগনাপাড়ার ইতিবৃত্-মুলক কবিভা-গ্রস্থ। 

জগঘ্বন্ধুবাবু পিখিয়াছেন, পপ্রেমদাস ও প্রেমানন্দদাস বদি একব্ক্তি হয়েন,। তবে ইহার 
'মন:শিক্ষ। নামে আর একখানি খগুকাব্য আছে। প্রেমানন্দদ।সের এই “মনংশিক্ষাণ জগদন্ধুবাবু 
কতৃক সম্পাদিত হইয়া গৌরপদতরঙ্গিণীর সঙ্গে সঙ্গে ১৩১০ সাণে প্রকাশিত হয়। এই গ্রস্থ মুক্রিত 
হইবার অব্যবহিত পূর্বে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরি-তবনিধি মহাশয় ১৩১০ সালের নই শ্রাবণ 
তারিখের ্রিশ্রবিষুতপ্রিযা ও আনন্দবাজার পত্রিকায় একটী গবেষণ পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়। পরিস্কার 
ভাবে প্রমাণ করেন যে, প্রেমদান ও প্রেমানন্দৰাস বিভিন্ন ব্যক্তি । সম্ভবতঃ ইহ প্রকাশিত 
হইবার পূর্ববে জগঘন্জুবাবু গৌরপদতরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায় প্রেমদাসের বিবরণ লিখিয়াছিলেন, এবং 
শেষে তাহ সংশোধন করিতে বিস্বত হন। 

বলরামপাস। বৈষ্ণব-পদকর্তাদিগের মধ্যে ধাহারা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহাদিগের মধ্যে বলরামদাস অন্যতম। কিন্তু পদকর্ত। বলরামদস যে কে, তাহা লহয়! 
মতভেদ আছে। জগদ্ন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “বলরামনাস লইয়। সাহিত্য-জগতে বিষম গোল। 
আমরা ১৯ জন বলরামের সন্ধনন পাইয়াছি। ইহার মধ্যে মাত্র ছুই জনের বিস্তারিত জীবনী লিখিব ; 
কারণ, যত দূর জান! গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, ইহারাই কবি ও পদকণ্)।” এই ছুই জন হইতেছেন 
(১) প্রেমবিলাস রচয়িতা ও (২) ছ্বিঙ্ন বলরাম দাস। 

(১) প্রেমবিলাস-রচয্মিতা নিত্যানন্দ দাসের নামাস্তর বলরাম দাস। প্রেমবিলামে তিনি যে 
আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহ। এই £--- 

“মাতা সৌদামিনী, পিত! আত্মারাম দাস। অস্বষ্ঠকুলেতে জন্ম, শ্রীধপ্ডেতে বাস ॥ 
আমি এক পুত্র, মোরে রাখিয়ে বালক। পিতামাণ্তা ধ্লোহে চলি গেল৷ পরলোক ॥ 
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অনাথ হইয়া! আমি ভাবি অনিবার । রাত্রিতে স্বপন এক দেখি চমৎকার | 
জান্ুব।-ঈশ্বরী কহে কোন চিন্ত। নাই। খড়দহে গিয়া মন্ত্রলহ মোর ঠাই ॥ 

স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈলা আগমন। ঈশ্বরী করিল! মোরে কৃপার ভাজন ॥ 
বলরাম দাস নাম পূর্বে মোর ছিলা।  এবে নিত্যানন্দদাস শ্রীমুখে রাখিল! ॥* 


ইহার দীক্ষাপ্তরু জাহ্ুবা ঠাকুরাণী ও শিক্ষাগত বীরন্ত্রপ্রভু। যথা প্রেমবিলাসে--“বীরচন্্র 
মোর শিক্ষাপ্ডক্চ হন।” 

প্রেমবিলাসের প্রত্যেক বিলাসের শেষে এইরূপ আছে, শ্শ্রীজাহুব।-বীরচন্দ্র-পদে যার আশ । 
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস ॥” জগঘন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, দপ্রেঘবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ 
দাসের পূর্ববাশ্রমের নাম “বলরাম দাস' | ইহার বিষয় বৈষ্ব-গ্রস্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। যথা-_ 

“প্রেম-রসে মহামত্ত বলরাম দাস। যাহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ ॥” ( চৈ: ভাঃ) 

“বলরাম দান রুষ্-প্রেমরসান্বাদী । নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম-উন্সাদী ॥”৮ (চৈ চঃ) 

“সঙ্গীত-কারক বন্দো বলরাম দাস। নিত্যানন্দচন্ত্রে ধার অধিক বিশ্বাস ॥” (বৈঃ বঃ) 

উল্লিখিত চরণগুলি প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের নামান্তর বলরাম দাস-সম্বন্ধে প্রযোজ্য 
হইতে পারে নাঃ কারণ, চরণগুলি যখন লিখিত হয়, তখন এই বলরাম দাসের জন্মই হয় নাই। 
ইহার অঃরও করণ আছে। নিতানন্দ দাস প্রেববিলাসে নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে 
জান। যাইতেছে যে, শৈশবাবস্থায় তিনি পিতৃমাতৃহীন হন এবং সেই অনাথ অবস্থায় শ্বপ্রে 
জাহ্ুবা দেবীর কৃপা লাভ করির্া, তাহার নিকট গমন করেন । তিনি তৎক্ষণাৎ বালধকে দীক্ষা দিয়া 
নিজের কাছে রাখেন । নিতানন্দদাস দীক্ষাগ্রহণের পর গ্রন্থ রচনা করেন। তৎ্পূর্বে তাহার 
কোন গ্রস্থ বা পদ রচন! করা সম্ভবপর নহে । কারণ, তখন তিনি অত্যন্ত শিশু ও বিগ্যাশিক্ষাবিহীন । 
তিনি আত্মপরিচয় দিবার সময় ভিন্ন, তাহার পূর্ববাআমের বলরাম দাস” নাম অপর কোন স্থানে 
উল্লেখ করেন নাই । কোন বৈষ্ণব-পদকর্তী, দীক্ষাগ্রহণের পর, স্বরচিত কোন পদে বা গ্রন্থে, 
গুরুদত্ত নাম ভিন্ন, পূর্বাশ্রমের নাম বাবহার করিয়াছেন, এরপ জান! যায় না। অপর “নিত্যানন্দ 
নামে পরম উন্মাদী” এবং “নিত্যানন্দচন্দ্রে যার অধিক বিশ্বাস,” এই চরণদ্বয়ের পোষকতায় নিতা!নন্ন 
সম্বন্ধে কোন কথা তাহার প্রেমবিলাস প্রভৃতি কোন গ্রন্থে নাই । আরও একটী কথ।। প্রেমবিলাস- 
রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস যদি বিখ্যাত পদকর্া বপবাম দাস হইতেন, তাহা হইল তাহার গ্রন্থাদির মধো 
তাহার স্বরচিত পদ দুই একটী৪ অন্তত থাকিত। এই সকল কারণে আমাদের মনে হয়, ণবলরাম 
দাস” নামক যে পদকর্ত। বৈষ্ঞব-জগতে খ্যাতি লাভ করেন, ভিনি প্রেমবিলাম-রচয়িতা নিতা নন্দ 
দাসের নামাস্তর বলরাম দাস নহেন। 

পদকল্পতরুর মঙ্গনাচরণে বৈষ্ণবান-ভণিতাধুক্ত একটা পদে নিম্বলিখিত চরণদ্বয় আছে। 
যথা_-“কবি-নৃপ-বংশজ, ভূবন-বিদিত-যশ, জয় ঘনশ্তাম বলরাম। এছন ছুহু জন, নিরুপম গুণগণ, 
গৌর-প্রেমময়-ধাম ॥* এই বলরাম কে? 

রায় বাহাছুর দীনেশচন্দ্র সেন তাহার প্বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রশ্থে লিখিয়াছেন যে, “বলরাম দাস 
গোবিন্দদাসের ভাগিনেয় ছিলেন।” তিনি আরও বলিয়াছেন, “যে বলরাম কবিরাজ নরোত্তম-বিলাস 
প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইনিই বৈষ্ব-বন্দনায় “সঙ্গীত-কারক' ও “নিত্যানন্দ-শাখাতুক্ত: 


বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছেন ।* 
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দীনেশবাবু তৎপরে লিখিয়াছেন--“প্রেমবিলাস-রচক বলরামদাস বৈদ্য এবং স্পষ্টতঃই 
নিত্যানন্দ-শাখাভৃক্ত | স্থুতরাং “পদকর্তী বলরামদান' ও প্রেমবিলাস-রচক বলরামদাস” অভিন্ন 
ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে।” পদকর্তী বলরাম ও প্রেমবিলাস-রচক যে অভিন্ন ব্যক্তি নহেন, 
ইহা বুঝিতে পারিয়া, তৎপরে তিনি বলিয়াছেন, প্রেমবিলাস-রচক বলরাম (নিত্যানন্দ 
নামধারী ) এবং পদকর্ত] বিখ্যাত বলরামদাস এক ব্যক্তি কি না, তৎসঘ্বন্ধে কাহারও কাহারও 
কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। কিন্তু পদকর্তা বলরাম যে কবিরাজ-বংশীয় এবং তিনি গোবিন্দদাসের 
ভাগিনেয় ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন দ্বিধা নাই। পদকল্পতরুর প্রমাণ আমরা অগ্রাহা করিতে 
পারি না।” 

সতীশবাবু লিখিয়াছেন,--প্পদকর্তা বলরাম কবিরাজ গোবিন্দদাসের ভাগিনেয় ছিলেন, এই 
প্রয়োজনীয় নৃতন তথাটা সেন মহাশয় কোথায় পাইয়াছেন, তাহা তিনি লিখিতে বিশ্বাত 
হইয়াছেন। তাহার উদ্ধত লেখার ভাবে বুঝ। যায়, যেন এ তথাটাও পদকল্পতরুতে আছে। 
কিন্ত উহাতে এরূপ কোন প্রসঙ্গ নাই। পদকল্পতরু-কার বৈষ্ণবদাস, বলরাম্দাসকে ও ঘনশ্ঠামের ন্যায় 
“কবি-নৃপ-বংশজ" অর্থাৎ কবিরাজ-বংশীয়্ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । গোবিন্দদাসের পৌন্র থনশ্টাম সেই 
একই কবিরাজ-বংশীয় হইতে পারেন না। যদি তিনি ভিন্ন-গোত্র অন্ত কোন কবিরাজ-বংশজাত 
হইয়া থাকেন, তবে (সেন মহাশপ্ের পক্ষে ) পদকল্পতরুর এরূপ উল্লেখ সঙ্গত বিবেচনা হয় না। 
সেন মহাশয় তাহার উক্তির পোষকতায় কোন প্রমাণ না দেওয়ায় মনে হয় ফেে তিনি কোন কিংবদস্ভীর 
উপর বিশ্ব করিয়াই পদ-কর্তা বলরামদাসকে নিঃসন্দেহে গোবিন্দ কবিরাজের ভাগিনেয় বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন। বস্তঃ বলরাম নামে গোবিন্দদাসের কোন ভাগিনেয় থকিলে, এবং কিংবদন্তা 
অন্থনারে তিনিও স্বনামপ্রনিদ্ধ মাতুপ গোবিন্দদাসের অনুকরণে পদ-রচন! করিলে, তাহার রচিত কোন 
কোন পদ পদকল্প তরুতে সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্ত টৈষ্ণব-সাহিত্যে এই অভিনব তথ্যটার পোষক 
কোন উল্লেখ না পাওয়ায়, আমরা মেন মহাশয়ের এ উক্তির অন্গমোদন করিতে পারিলাম না। 
আমর! আশা করি, সেন মহাশয় তাহার গ্রন্থের ষষ্ট সংস্করণে এই কৌতুহল-জনক তথ্যের মূল কি, 
উহা। স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হুইবেন |” 

সেন মহাশয়ের “কৌতুহল-জনক' তথ্য সম্বন্ধে সতীশবাবুর বাঙ্গেক্তি কতকট! অশোভনীয় 
হইলেও, দীনেশবাবুর ন্যায় প্রবীণ ও বিজ্ঞ সাহিত্যিকের পক্ষে এই ভাবে যুক্তি তর্ক করাও যে আদৌ 
শোভনীয় নহে, তাহা বলাই অধিকস্ত 

ধনশ্তাম ও বলরামকে “কবি-নৃপ-বংশজ” বলা হইয়াছে। এখানে “কবি-নৃপ-বংশজ” অর্থ 
“কবির।জ্র-বংণজ' হইলে এ সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। ঘনশ্বাম যে গোবিন্দ কবিরাজের 
পৌত্র, তাহা সর্ববাদিসম্মত। আর বৈষ্ণবদাসের উল্লিখিত চরণঘ্বয় পাঠ করিলে মনে হয়, ঘনশ্টাম ও 
বলরাম সমসামগ্িক । এই বলরামের বিশেষ কোন পরিচয় কেহ দিতে পারেন নাই। তবে 
প্রেমবিপাসে রামচন্দ্র কবিরাজের শাখা-বর্ণনায় আমর! পাইতেছি, “আর শাখ। “বলরাম কবিপতি' 
হয়। “পরম পণ্ডিত" তিহো “বুধরীঃ আলয় ॥* ইহাতে জান! যাইতেছে ষে, রামচন্দ্র কবিরাজের 
শাখা-বর্ণনায় এক বলরামের নাম আছে; তাহার উপাধি “কবিপতি ছিল; তিনি 'পরম 
পণ্ডিত ছিলেন; এবং 'বুধরী'তে তীহার বাড়ী ছিল। রামচন্দ্র কবিরাজ ও তাহার ভ্রাতা 
গোবিন্দ কবিরাজও বুধরীতে বাস করিতেন”। এই বলরাম যখন রামচন্ত্রের শিশ্ত, তখন তিনি ও ঘনশ্তাম 
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সমসাময়িক হইতে পারেন; এবং তিনি যখন কবিপতি উপাধিধারী ও পরম পণ্ডিত, তখন তিনিও ফে 
পদকর্ত। ছিলেন, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আবার বৈষ্বদাস যখন বলিতেছেন, “কবি- 
নৃপ-বংশজ, তূবন-বিদিত-যশ, জয় ঘনশ্টাম বলরাম”, তখন এই বলরাম কবিরাজ যে রামচন্দ্র 
কবিরাজের শাখা তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ এই বলরাম 
কবিরাজের নাম নরোত্তম-বিল।সের কয়েক স্থানে পাওয়া যাইতেছে । বলরাম কবিরাজের বাড়ী 
যে খেতরীর সন্গিকট পদ্মার অপর পারে ছিল, এ কথাও নরোত্বম-বিলামে আছে। আর বুধরী 
যে“খেতরীর সন্নিকট” পদ্মার অপর পারে, ইহাও ঠিক। আবার, কর্ণানন্দ গ্রন্থে শ্রীনিবাসাচার্ধোর 
শাখাবর্ণনায় লেখা আছে, “শ্রীবলরাম কবিরাজাদি উপশাখাগণ।” ইহাঁও সত্য; কারণ, বলরাম 
কবিরাজ হইতেছেন রামচন্দ্রের শিষ্য, এবং রামচন্দ্র প্রীনিবাসের শিষ্য । স্থতরাং বৈষ্বদাস যে 
বলরামকে কবি-নৃপ-বংশজ, ভৃবন-বিদিত-যশ” বলিয়াছেন, তিনি রামচন্দ্র কবিরাজের শিষা ভিন্ন 
অপর কেহ নহেন। 

(২) যে ছুই জন বলরাম দাসকে জগছন্ধুবাবু পদকর্তী বলিয়া নির্চেশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
একজন সম্বন্ধে উপরে আলোচনা করা হইল। অপর জনের কথা নিয়ে বলিতেছি। ইনি হইতেছেন 
নদীয়া জেলার অন্তর্গত নোগাছিয়া গ্রামবাসী; নাম দ্বি্ত বলরামদাস। ইনি নিতানন্দ প্রতুর 
শিষ্য; পূর্ববলীলায় ছিলেন স্থমন্দির। সী । কবিরাজ গোম্বামিরত 'স্বরূপবর্ণন? গ্রন্থে আছে-_- 

“মন্দির মাজ্জন করেন হ্মন্দিত্র। সখী । এবে তার বলরাম খ্যাতি লিখি |” 
ভাবামৃতমঙ্গল' গ্রস্থেও ইহার উল্লেখ আছে, যথা-_ 

“জয় প্রনু-প্রিয় শ্রীবলরাম্দাস । সঙ্গীত-প্রবীণ, দোগাছিয়। ধার বাস ॥” 
পুনশ্চ-_ “জয় ছিজ বলরাম দোগাছিয়া-বাসী । গৌর-গুণগানে যেহ মত্ত দ্রিবানিশি ॥৮ 

'ভাবামৃতম্ঙ্গল' হইতে উদ্ধাত উপরের চারি চরণের সহিত চৈতগ্যচরিভামৃত, বৈষ্ণব-বন্দন ও 
চৈতন্তভাগবতের চরণগ্ুলি মিলাইয়া পাঠ কবরিলেই মনে হয়, দ্বিজ্জ বলরামদাস সম্বন্ধেই এইগুলি 
লিখিত হইয়াছে। 

দোগছিনিবামী বলরামদাসের বংশধর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় পছিজ 
বলরামদাস ঠাকুরের জীবনী ও পদাবলী” নামক একখানি গ্রস্থ প্রকাশ করিয়াছেন। উত্ত গ্রন্থ 
হইতে দ্বিজ বলরামদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিয়ে লিপিবদ্ধ করিতেছি £_ 

দ্বিজ বলরামদাস ভরঘ্বাজ গোত্রীয় পাশ্চাত্তা ব্রাঙ্ষণ। ইহার পিতার নাম ছিল সত্াভান্চ 
উপাধ্যায় ; আদি নিবাস শ্রীহট্র জেলার পঞ্চগ্রামে | শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া 
বলরাম দোগাছিয়া গ্রামে আলিয়া বাস করেন। তিনি বালগোপাল উপাসক ছিলেন। তিনি 
দোগাছিয়ায় যেহ্রীমৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, এঁ শ্রীবিগ্রহ ও তাহার মন্দির অদ্যাপিও সেখানে বণ্ুমান। 
নিতানন্দ প্রত একদা শিষাগশে পরিবেষ্টিত হইয়া কীর্তন করিতে করিতে দোগাছিয়া গ্রামে 
আলিয়া উপনীত হয়েন। তথায় প্রিয় শিষোর প্রগাঢ় ভক্তি ও বালগোপাল সেবার স্পদ্ধতি 
দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলরামকে স্বীয় শিরোভ্ষণ (পাগড়ী) প্রদান করেন। এ পাগড়ী 
অদ্যাপিও বলবামদাস ঠাকুরের বংশধরগণ পরম যত্ে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অগ্রহায়ণ মাসের 
কুষণ চতুর্দশী দিবসে বলরামদাসের তিরোধান উপলক্ষে দোগাছিয়া গ্রামে এক মেলা হয়। বলরাম 
গুরুয় আদেশক্রমে দারপরিগ্রহ করেন। তাহার পাঁচ পুত্র হইয়াছিল। যথা--(১) জ্যোষ্ট কৃষ্ণব্পভ 7 
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(২) তন্য পুত্র রমাকাস্ত ; (৩) তন্য পুত্র আনন্দীরাম ; (৪) তত্ত পুত্র ভরতচন্ত্র ; (৫) তত্য পুত্র গৌরহরি, 
(৬) তন্ত পুত্র সীতানাথ। এই সীতানাথের ছুই পুত্র-_হরিদাস ও গুরুদাস। কনিষ্ঠ গুরুদাস কয়েক 
বৎসর পূর্বে পরলোকগত হইয়াছেন। জোট শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় সরকারী কার্য 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নবন্বীপে '্রীবিধুঃপ্রিরা-গৌরাঙ্গ' যুগল-বিগ্রহের সেবা ও বৈষ্ণবগ্রস্থাদি 
প্রণয়ন দ্বারা আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। 

গোত্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, “২২২৩ বৎসর পূর্বে এক বৎপরকাল শ্রধাম বুন্দাবনে বাস 
করি। সেই সময় গোপালভট্র-পরিবার ও শ্রীরাধারমণের সেবাইত রাধাচরণ গোম্বামী জীবিত 
ছিলেন; তিনি তাহার পুস্তকাগার হইতে বঙ্গাক্ষরে লিখিত একখানি প্রাচীন পুথি আমাকে প্রদান 
করিয়া বলেন যে, ইহাতে আমাদের পূর্বপুরুষ বলরামদাসের অনেক পদ আছে। পুথিখানির 
স্বত্ব ত্যাগ করিয়া আমাকে দিতে অস্বীকার করায়, আমি উহা হইতে অধিকাংশ পদ নকল করিয়া 
লইয়াছিলাম। ইহাতে “বলরাম্দাস” ও “ঘ্িঙ্জ বলরামদাস* এই উভয় ভণিতার পদ আছে । পাঠ 
করিলে এগুলি একজনের রচিত বলিয়া বেশ বুঝা যায় । আমাদের ঘরেও পুরাতন পুথির মধ্যে কতকগুলি 
পদ পাইয়াছি, সেগুলিও 'বলরামদাস'-ভণিতাধুক্ত, এবং ইহার অনেক পদই গোষ্ঠলীলাবিষয়ক | 
শাহুক্রমে শুনিয়। আসিতেছি যে, আমাদের পূর্বপুরুষ দ্বিজ বলরামদাস পদকন্তা ও সঙ্গীত-প্রবীণ 
একজন বড় কীর্তনীয়! ছিলেন। 

উপরে আমর! যে আলোচনা কবিলাম, তাহাতে দ্বিজ্জ বলরামদাসকে নিত্ানন্দ-শিষ্য এবং 
একজন পদকর্তা বলিয়৷ মনে হয়। বে পদকল্পতরু ও গৌরপদতরঙ্গিণীতে “বলরাম? বা 'বলরাম্দাস 
ভণিতাযুক্ত যেসকল পদ আছে, তাহার সবগুলি যে একজন পদকর্ত।-রচিত নহে, তাহা পদগুলি 
পাঠ করিলেই জানা যায়। বৈষ্ণব্দাস যে বলরামদাসকে “কবি-নৃপ-বংশজ” বলিয়াছেন, হয় ত তিনি 
একজন পদকর্তী ছিলেন। তবে “বলরাম-কবিরাজ' যে নিত্যানন্দের শিষা নহেন, তাহা আমর! 
উপরে দেখাইয়াছি। 

বল্পভদাল। জগছ্ন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “আমরা বল্লভদাস নামে ছুই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
পাইয়াছি। ভক্তিরত্বাকর মতে বল্পভদাস বা বল্পভীকাস্তদাস “ভক্তিমুদ্তি' ও 'ভক্তি-অধিকারী”। 
ইনি জাতিতে বৈদা ও কবিরাজ উপাধিধারী, এবং শ্রীনিবাসাচার্যোর প্রিয়শিষ্য ছিলেন। ইনি 
কুলীনগ্রামবানী ও শিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি।” চৈঃ চঃ মতে--বল্পভসেন,। আর সেন শ্রীকাস্ত। 
শিবানন্দ সন্ধে প্রভুর ভক্ত একাস্ত ॥? 

সতীশবাবু. লিখিয়াছেন যে, শ্রীনিবাসাচাধ্যের শিষ্য বল্লভদালকে জগত্বদ্ধুবাবু কি প্রকারে কুলীন- 
গ্রামবাসী শিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি বলিয়! স্থির করিলেন, তাহা বুঝ গেল না। বল্লভসেন ও 
শ্রীকান্তসেনের নাম চেতন্তচরিতাম্তে যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বল্পঙসেনকে মহাপ্রতৃর 
সমসাময়িক ভক্ত বলিয়াই বুঝ! যায়। জগত্ন্ধুবাবুর মতে গ্াথনবাসের জন্ম অচ্গমান ১৪৩৮ শকে হইয়াছিল । 
ক্থতরাং মহাপ্রভূর অপ্রকটকালে শ্রীনিবাসের বয়স ১৭ বংসর ছিল । তখন পর্যস্ত তিনি যে একজন 
প্রধান বৈষ্ণব-অধ্যাপকরূণে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা বলা বাহগ্য। স্থতরাং 
শিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি বল্পভমেন মহাপ্রস্ুর অন্তধণানের পরও কয়েক বৎসর অীক্ষিত থাকিয়া 
পরে প্রীনিবাসাচার্যের নিকট দাঁক্ষা গ্রহণ করেন, ইহা! নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কাজেই 
( সতীশবাবুর মতে ) চরিতাম্বতের বল্লভসেন ও ভক্তিরত্বা্করের বল্পভদাস বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বোধ 
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হয়। সতীশবাবু ঠিকই বলিয়াছেন। আরও একটী কথা। বল্পভদাসের বাড়ী কুলীনগ্রামে, ইহা 
জগপ্বন্ধুবাবু কোথায় পাইলেন? সম্ভবতঃ শিবানন্দের বাড়ী কুলীনগ্রামে, এই ভুল ধারণার বশবর্তী 
হইয়াই তিনি উহা! লিখিয়াছেন। কিন্তু শিবানন্দের বাড়ী কুমারহট্রে,_কুলীনগ্রামে নহে, ইহা 
প্রাচীন প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রস্থাদি পাঠ করিলে জানা যাইবে । 

(২) বংশীবদনের পুত্র চৈতন্তদাসের দুই পুত্র_রামচন্ত্র ও শচীনন্দন। শচীনন্দনের তিন 
পুত্র- শ্রীরাজবল্লভ, শ্রীবল্পভ, শ্রীকেশব। তনব্বনিথি মহাশয় বলেন যে, বল্পভদাস, ঠাকুর মহাশয়ের 
সমসাময়িক ;* এবং তথ্প্রতি তাহার অন্ধ ছিল। একটি পদে আছে-_“নরোত্বমদাল, চরণে বনু 
আশ, গ্রাবল্পলভ মন ভোর । আর একটি পদে তিনি ঠাকুর মহাশয়ের ব্ূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 
এইজন্য কাহার কাহার মতে ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য রাজবল্লভ “বল্পভ'-ভণিত। দিয়! এই পদগুলি রচন৷ 
করেন। ইহার “রসকদন্ব* নামে একখানি গ্রন্থ আছে। 

জগঘন্ধুবাবু দুই জন বল্পভদাসের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, মহাপ্রত্ু 
সমসাময়িক পাচজন “ব্লপভ'এর নাম চৈতন্তচরিতামবতে আছে । যথা--(১) বল্লভসেন-_-শিবানন্দ সেনের 
আত্মীয়। (২) বল্পভাচার্ধয-_মহাপ্রস্থুর প্রথম] ঘরণী লক্মীদেবীর পিতা । (৩) বল্লভচৈতস্তদাস__. 
গদাধর গোস্বামীর শিবা । (৪) বল্পভভট্র-প্রয়াগে প্রহর সহিত প্রথমে মিলিত হন; পরে 
প্রন্থকে দর্শন করিবার জন্য নীলাচলে গমন করেন। (৫) বল্পভ-বূপসনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও 
শ্রীজীবের পিতা । এতছ্িন্ন আচাধ্য প্রহর শিষ্যের মধো “বল্পভী কবিপতি, শ্ীবল্পভ ঠাকুর, “বল্পবী 
কবিরাজ' ও শ্রমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য প্রাবল্পভদাস; এবং রামচন্দ্র কবিরাজের শিষোর মধ্যে 
'বল্পভী মজুমদার'_-এই কয়েক ছ্রনের নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অস্ততঃ ২৩ জনের পদকর্ত! 
থাকিবার সম্ভাবন|। 

গোৌরপদতরঙ্গিণীতে “বল্পভ” কিংবা “বল্পভদাস"-ভণিতাযুক্ত ১৮টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহার 
মধ্যে 'প্রার্থনা*র এটা, গৌর-লীলাবিষয়ক ৩ভ্ী, এবং প্রভুর স্মারতির ১টী পদ আছে। আরতির 
"ভালি গোরাাদের আরতি বলি” পদটী অতি হৃদয়গ্রাহী এবং আরতির সময় অনেক স্থলে গীত হয়। 
এই পদটা টৈষ্ণবমাত্রেই জানেন বলিয়া! মনে হয়। 

লীলাবিষয়ক পদগুলির মধ্যে শ্াবাস-ঘরণী মালিনী ঠাকুরাণীর নিকট শ্রীশচীমাতার স্প্রে 
তাহার নিমাইচাদকে দর্শন সম্বন্ধীয় _-“শুনলে৷ মালিনী সই দুঃখের বিবরণ” পদটা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী 
এবং অনেকেই অবগত আছেন । 

প্রার্থনা" পদগুলি ঠাকুর মহাশয়ের বিখ্যাত পদের ছায়ামাত্র। অবশিষ্ট পদগুলি পাঠ করিলে 
মনে হয়, পদকর্ত। ঠাকুর মহাশয়ের কোন ভক্ত-শিষা অথব। তাহার প্রতি প্রগাঢ ভক্তি ও শ্রদ্ধাবান্‌। 

বংশীবদন। প্রেমদাসের নিয়লিখিত পদে বংশীবদনের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় ;_ 

“নদীয়ার মাঝখানে, সকল লোকেতে জানে, কুলিয়াপাহাড় নামে স্থান । 
তথায় আনন্দধাম, শ্রীছকড়ি চট্ট নাম, মহাতেজ। কুলীন সন্তান ॥ 
ভাগ্যবতী পত্বী তার, রমণীকুলেতে ধার, যশোরাশি সদা করে গান। 
তাহার গর্ভেতে আসি, কৃষ্ণের সরল! বশী, শুভক্ষণে কৈলা অধিঠান ॥ 


* বংশীবদনের প্রকটাবস্থায় নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পুত্র চৈন্যদাস ঠাকুর মহাশয়ের সম- 
সামফিক । বুতরাং চৈতন্তদামের পৌত্র গ্রীবল্পভ কখনই ঠাকুর মহাশয়ের সমসামস্সিক হইতে পারেন না। 
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দশ মাস দশ দিনে, রাকাচন্দ্র লগ্ন মীনে, চৈত্র মাসে সন্ধ্যার সময়। 
গৌরাজচাদের ডাকে, তৃঘিতে আপন মাকে, গভ হৈতে হইল! উদয় ॥” ইত্যাদি। 
উল্লিখিত পদে আছে, চৈত্র মাসে সায়ংকালে রাকাচন্দ্র মীনলগ্নে প্রবেশ করিবার সময় 
বংশীবদন ভূমিষ্ঠ হয়েন।* জগম্বন্ধবাবু বলেন, ইহার শুভ জন্মের প্রাক্কালে শ্শ্রীশ্ীমহাগ্রত্ু ছকড়ি 
চট্টোপাধ্যায়ের আলয়ে অদ্বৈতাচাধা সহ উপস্থিত ছিলেন এবং পূর্বাবতারের অতিপ্রিয় মোহন- 
মুরলী বংশীবদনরূপে আবিভূত হুওয়াতে প্রতুর মনে এতই আনন্দের উদয় হইয়াছিল যে, স্ত্রীগণের 
হুলুধবনি ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সে তিনি প্রেমাননো নৃত্য করিয়াছিলেন । কারণ, বংশীবদন না জন্মিলে 
শ্ীগীরাঙ্গ-লীলার একটী অঙ্গ অপূর্ণ থাকিত। রায় রামানন্দ ও রূপ সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণের 
সঙ্গে মহাপ্রভু সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া জীবদিগকে প্রকৃত ধর্মশিক্ষা দিয়াছিলেন 
সত্য, কিন্তু “রসরাজ-উপাসনা” স্বন্ধে শ্রীমহাপ্রতু বংশীবদন দাসকে যে সকল নিগুঢ় উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন, বংশীবদন না জন্মিলে কলির জীব সে সকল নিগৃট তত্ব অবগত হইতে পারিত না। 
স্থতরাং এমন ভক্তের__-যে ভক্তকে উপলক্ষা করিয়া মহাপ্রহ্থ জীবকে মধুর নিগুঢ-রসের শিক্ষা 
দিয়াছেন__জন্মহেতু প্রভুর অতুল আনন্দ হইবে, সে আর বেশী কথ। কি? বংশীবদনের জন্ম সম্বন্ধে 
“বংশীশিক্ষা? গ্রন্থে এইরূপ আছে, 
'জ্ীছকড়ি চট্ট নাম বিখ্যাত ভুবনে । তাহার আত্মজ বংশী জানে সর্ধঙনে ॥ 
পাটুলীর বাস ছাড়ি তেঁহ কুলিয়ায়। বাস করিলেন আপি গাপন ইচ্ছায় 
চৌদ শত ষোল শকে মধু পৃণিমায়। বংশীর প্রকটোৎসব সর্ববলেকে গায় ॥” 


জগঘন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “এতত্বারা৷ জানা যায়, ১৪১৬ শকে বংশীবদনের জন্ম। কিন্ত 
বেংশীবিলাসঃ গ্রন্থে বংশীবদনের ঘে জন্মাব্ঙ আছে, তাহার সহিত বংশীশিক্ষার এ অবের মিল 
নাই। ছকড়ি চট্রের পাটুলিগ্রাম হইতে মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে কুলিয়া-পাহাড় গ্রামে বাসস্থান 
পরিবর্কন অন্ততঃ ১৪১৫ শকে খটিয়৷ থাকিবেএ তখন শ্রীগৌরাঙ্গের বর়ঃক্রম ৭ কি৮ বৎসর মাত্র । 
ইহাতে গ্রতিহাসিকেরা বলিতে পারেন যে, ৭৮ বৎসরের শিশুর অনুরোধে পরমবিঙ্ঞগ ও তেজস্বী 
ছকড়ি বাসভূমির পরিবর্তন করিবেন, এ কথা ইতিহাসের চক্ষে অসম্ভব বোধ হয়; স্বৃতরাং 
বংশীবদনের জন্ম ১৪১৬ শকে না! হইয়া ১৬২৭ কি ১৬২৮ শকে হুইয়া থাকিবে । কিন্তু বংশীশিক্ষার 
অব্্‌ ভ্রমাত্মক বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। শ্রাগৌরাঙ্গ নররূপে শ্রীভগবান্‌। এই শিশুরূপী 
ভগবানের ইচ্ছায় ও অন্থরোধে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে বাস-গ্রাম পরিবর্ধন করিবেন, তাহাতে 
অযৌক্তিক বা অসম্ভব কিছু আছে কি? 

কথিত আছে, উত্তরকালে বংশীবদন বিব্বগ্রামে যাইয়া বাস করেন। তিনি বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন, এবং বিল্বগ্রামের ভট্টাচার্য মহাশয়ের তাহার জ্ঞাতি। মহাপ্রভুর সন্র্যাস গ্রহণের পর 
বংশীবদন নবদ্বীপে যাইয়া শ্রীমতী বিষুঃপ্রিয়ার অভিভাবকরপে প্রস্থুর গৃহে বাস করেন। তথায় তিনি 


* সতীশবাবু লিখিয়াছেন, “চৈত্র মাসে 'রাকাচন্ত্র' অর্থাৎ পৃণিমা-তিখিতে সন্ধ্যার সময় মীনলগ্ন হইতে 
পারে না, নীনের সপ্তম পাশি অর্থাৎ কন্যালগ্ন হইবে । 'রাকাচন্দ্র' অর্থাৎ পূর্ণিমার চন্দ্র তখন মীনলগ্নে 
ছিল, এর্ধপ অর্থও সঙ্গত হয় না; কেন না, চৈত্রী পূর্ণিমার চন্্র কন্তারাশি ব্যতীত অন্য রাশিতে থাকিতে 
পারে না। সুতরাং প্রেমদাসের প্রদত্ত জম্ম-সময়ে নিশ্চিত ভূল আছে। ঠেত্রী পূর্ণিমা ও মীন-জন্ম-লগ্ল ঠিক 


হইলে প্রত্যুষে জন্ম হইয়াছিল বুঝিতে হইবে ।” « 
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শ্রীমতীর অন্থমতি লইয়! শ্রীগৌরাঞ্জের এক মস্তি স্থাপন করিয়৷ নিজে তাহার সেবাচ্চনা করিতেন। 
এই শ্রমৃত্তি অধুন! যাদব মিশ্রের বংশধরগণ কর্তৃক 'অচ্চিত হইতেছেন। 
বংশীবদন দাসের প্রপৌন্র রাজবজ্পভ-রচিত ছুইটা পদ গৌরপদতরঙ্জিণীতে উদ্ধত হইয়াছে । 
ইহার মধ্যে একটীতে বংশীবদনের ও অপরটাতে তাহার পুত্র চৈতন্যধাসের জন্মলীলা বণিত 
হইয়াছে । প্রথমটির কিয়দংশ নিম্ে উদ্ধৃত হইল £-- 
“ছকড়ি চট্রের, আবাপ স্থন্বর, অতি মনোহর স্থল । গঙ্গ। সন্ধানে, চন্দ্রের কিরণে, সদা করে ঝলমল ॥ 
দেখি আনন্দে হইল ভোরা। আপনার মনে, ত্রিভঙ্গিমা ঠামে, নাচিছে শচীর গোরা ॥ ঞ ॥ 
চট্ট মহাশয়, হৈয়া প্রেমময়, দেখিতে গৌরাঙ্গ-মুখ। হেন কালে আমি, কহিলেক হাসি, হইল নবীন স্বত। 
শুনিয়া! নিশ্চয়, চট্ট মহ।শয়, গৌরাঙ্গ লইয়া কোলে । হরি হরি বলি, গোরা কোলে করি, নাচিতে 
নাচিতে চলে ॥ 
দেখিলা তনয়, রঙ্গ রসময়, মুখখানি পূণিমার শশী । গৌরান্গের রূপে, আপনার স্থৃতে, একই স্বরূপ বাসি ॥ 
শচীর কুমার, দেখি মনোহর, বালক লইয় কোলে । পুলকিত অঙ্গ, হইয়। ত্রিভঙ্গ, আমার মুরলী বলে॥ 
চুম্বন করয়ে, বদন-কমলে, কতেক আনন্দ তায়। পুরব পিরীতি, পরে সেই রীতি, এ রাজবল্লভ গায় ॥” 
শ্রাযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় “বৈষ্ণব-দিগ্র্শনী” গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বংশীবদনের 


বয়স যখন পাচ বৎসর, তখন নিমাই তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া আসেন এবং সেখানে তিনি 
লালিত পালিত হন। পরে শ্রীমতী বিষুঃপ্রিয্জ। দেবা তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। সম্গ্যাসের 
পর মহাপ্র্থর গৃহের ভার প্রধানতঃ তাহার উপরেই পতিত হয়। প্রস্ুর লীলাবসানের পর 
তাহার এই ভারের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। প্রনুর স্বপ্লাদেশে তাহার দারুময় শ্রাবিগ্রহ নিশ্মিত 
হইলে, বংশীবদন শ্রীবিগ্রহের পদ্মাসনে নিজ নামাক্কিত করেন ও নিজে ইহার সেবাভার গ্রহণ করেন । 
কিছু কাল পরে এই শ্রীবিগ্রহ বিষ্প্রিয়। দেবীর পিত্রালয়ে নীত হইলে, বংশী বুন্দাবনে গমন করেন। 
তথায় শ্রাবলদেব তাহাকে দেশে প্রত্যাগঘন করিয়! নিজ-সেবা প্রকাশ করিতে প্রত্যাদেশ করিলে, 
বংশী দেশে ফিরিয়া আসেন, এখং বন কাটিয়! বাঘ.নাপাড়ায় শ্রাীপাটের পত্তন করেন। ক্রমে এখানে 
বলরাম, গোপাল, গোপেশর, রাধিক।, রেবতী প্রভৃতি শ্রাবিগ্রহ স্থাপিত হন। জগঘ্রাথ মিশ্রের 
কুলদেবতা গোপালকেই ্রবিষুপ্রিয়া দেবী বংশীকে প্রদান করেন। শ্রীবলদেবের স্বপ্রাদেশে প্রত 
নিত্যানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীচন্্রশেখর পণ্ডিতের কন্ত। পার্বতী দেবীকে বংশী বিবাহ করেন। 
তাহার ছুই পুত্র হয়_নিত্যানন্দদাস ও চৈতন্যদাস। শ্রীরামচন্দ্র ঠাকুর এই চৈতন্তদাসের পুত্র। 
১৪৭০ শকের জ্ষ্ঠ শুরু ত্রয়োদশীতে বংশীবদন দেহত্যাগ করেন। তাহার পুত্রদ্ধয়ের বয়স তখন 
যথাক্রমে ৭ ও ৫ বৎসর । তাহার প্রধান শিষা জগদানন্দের পাট মেদিনীপুর জেলার জগতী 
মঙ্গলপুরে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুর-অরয়োদশীতে বশীর তিরোভাব উৎসব হইয়া থাকে । 

ংশীবদন একজন বিখ্যাত পদকর্তী ছিলেন। তাহার ৬্টী পদ গৌরপদতরজিণীতে উদ্ধৃত 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে “আর ন! হেরিব প্রসর কপালে, অলকা-তিলক! কাচ। আর না হেরিব 
সোনার কমলে, নয়ন-খঞ্জন নাচ ॥* ইত্যাদি পদটা অতুলনীয়। 

বাস্থদেব ঘোষ । ইহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন। অপর ছুই ভ্রাতার নাম মাধব ও গোবিন্দ । 
ইহার উত্তররাটীয় কায়স্থ। তিন ভ্রাতাই মহাপ্রত্থর গণতৃক্ত ও অতিপ্রিয়। যথা চৈঃ চঃ, আদি, 
দশমে-_গোবিন্দ, মাধব, বাহ্ুদেব,--তিন ভাই। ধা'সবার কীর্ভনে নাচে গোৌরাজ্জ-নিতাই ।” 
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মহাপ্রভুর আদেশক্রমে প্রভূ নিত্যানন্দ যখন গোৌড়দেশে নাম-প্রচারার্থে গমন করেন, তখন মাধব 
ও বাহুদেব তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। ষথা-__“নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল! যবে গৌড়ে যাইতে। 
মহাপ্রতু এই ছুই দিলা তার সাথে ॥ অতএব ছুই গণে প্রোহার গণন। মাধব-বান্থদেব ঘোষের 
এই বিবরণ ॥” | 

গোবিন্দ ঘোষ পরে দেশে গিয়াছিলেন, এবং মহাপ্রভু ত্বাহাকে শ্রীগোগীনাথের সেবা-ভার 
দিয়া অগ্রদ্বীপে রাখিয়া আসেন। সেই সময় ইহার! তিন ভাই নিত্যানন্দের সহিত কীর্তন করিয়। 
বেড়াইতেন। যথা-_“মাধব, গোবিন্দ, বাস্র্দেব--তিন ভাই। গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর 
নিতাই ॥৮ (চৈঃ ভাঃ)। একবার তাহার! অন্তান্ত ভক্তদিগের সহিত নীলাচলে আসেন, এবং 
রথাকর্ষণকালে ৭টী কার্তন-সম্প্রবায়ের মধ্যে একটীতে গোবিন্দ ঘোষ ছিলেন মূল-গায়ক, এবং 
পাচ জন দোহারের মধ্যে অপর ছুই ভাই--মাধব ও বান্থদেব-_-ছিলেন। 

ইহার! তিন ভ্রাতাই পদকর্তা ও সঙ্গীতকার ছিলেন। বাস্থথোষ ছিলেন গৌরলীলার অতি 
প্রধান পদকর্তা। তাহার অধিকাংশ পদই গৌর-লীলা-বিষয়ক এবং পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, 
বান্থঘোষ স্বচক্ষে দেখিয়! পদ-রচনা করিঘ়াছেন। মাধব ও গোবিন্দের পদ-সংখ্যা বেশী নহে, তবে 
ইহাপ্িগের অধিকাংশ পদই লীলা-বিষয়ক । স্থতরাং ইহাদিগের-বিশেষতঃ বাস্থঘোষের-পদাবলীর 
এঁতিহাসিক গৌরবও যথেষ্ট আছে। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, “বাস্থদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে । 
কাষ্ট-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে।” বান্থখোষ তাহার একটী পদে লিখিয়ছেন, "শ্রীনরকার ঠাকুরের 
পদাম্ৃত-পানে। পঞ্চ প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈল মনে ॥” স্থতরাং নরহরি সরকার ঠাকুরই 
বাস্ুঘোষের গৌর-লীলা-বিষয়ক পদ-রচনার গুরু বলিলেই হয়। দেবকী-নন্দনের “বৈষ্ণব-বন্দনা*তে 
আছে, ্শ্রীবাস্থদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে । গৌরগুণ বিনা যেহ অন্য নাহি জানে ॥” ইহাতেই 
মনে হয়, তিনি গৌরলীলা ভিন্ন অপর কোন বিষয়ে সম্ভবতঃ পদ-রচনা করেন নাই। ইহার! তিন 
ভ্রাতাই সঙ্গীতকার হইলেও মাধব অতি স্ুক্ঠ ছিলেন। সেই জন্য তাহাকে “বৃন্দাবনের গায়ন? 
বল। হইত। চৈতন্তভাগবতে আছে, “গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয়। বাস্থদেব ঘোষ অতি 
প্রেমরসময় ।” 

মহাপ্রভুর সন্্যাসের পর গোবিন্দ ঘোষ অগ্রন্বীপে, মাঘব ঘোষ দীইহাটে এবং বাস্থঘোষ 
তমলুকে বাস করেন। যথা বৈষ্ণবাচার-দর্পণে বাস সম্বন্ধে আছে, “গুণতুঙ্গা সখী এবে বাস্থঘোষ 
খ্যাতি। গৌরাঙ্গের শাখা, তমলুকেতে বসতি ॥ আর মাধব সম্বন্ধে আছে, "গৌরাঙ্গের শাখা ধার 
দীইহাটে ধাম।” 

জগদদ্ধুবাবু লিখিয়াছেন, প্বাস্থ্দেব ঘোষের পদাবলী এত সহজ ও প্রাঞ্জল যে, সামান্তর্ূপ 
লেখাপড়া জানিলেই উহাদের অধিকাংশের অর্থ সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু কোন কোন পদের এক্সপ 
গভীরার্থ যে, সাধক ও ভক্ত ন। হইলে তাহার মন্মোস্তেদ কর! অপস্ভব। আমরা একটা পদের দুইটা 
মাত্র চরণের ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগের বাক্যের সমর্থন করিতেছি । যথা--“ছুই চারি বলি দান 
ফেলে গদাধর। পঞ্চ তিন বলি ডাকে রসিক নাগর ॥* এই সংসারে ভবের পাশা খেলিয়৷ কেহ 
জিতে, কেহ হারে। কেহ দিতে ছুই চারি সমদানে; কেহ জিতে তিন পঞ্চ আদি বিষম 
দানে। যে, যে পদ্ধতি অবলম্বনে সাধন করে, তাহার তাহাতেই সিদ্ধি হয়। লোক-শিক্ষার 
জন্ত গদাধর পণ্ডিত কহিতেছেন, “'আমি* হরি ব! কৃষ্ণ হি-অক্ষরাত্ক নাম বা হরেকুঞ্চ কি 
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রাধারুফ, এই চতুরক্ষরাত্মক নাম জপ করিলেই ভবের পাশায় জিতিব। অথবা দুই আর চারিতে 
ছয় হয় স্বতরাং ষড়রিপু জয় করিলেই সিদ্ধিলাভ করিব ।, কিন্তু মহাপ্রভু কহিতেছেন, "পিরীতি 
এই তিন অক্ষরাত্মক পদার্থ লইয়া ভঙ্গরন করিলেই ভবের পাশায় জয়ী হওয়া যায়। খেলাতে যে 
তত পটু নহে, অর্থাৎ যে পিরীতি বা শূঙ্গার রসের মনন জানিতে অধিকারী হয় নাই, তাহাকে 
শান্ত, দাশ্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর,--এই পঞ্চ-দান লইয়া ক্রমে ক্রমে সাধন করিতে হইবে । 
অথবা তিন আর পাঁচে আট হয়। স্ৃতরাং অষ্ট সাত্বিক ভাব সাধন করিলে সিদ্ধিলাভ হইবে।, 
কিংবা মহাপ্রভু ৩+৫-*৮ এর দ্বারা ইহাও সন্কেত করিতে পারেন যে, “যদি কেহ সাধন-রাজ্যে 
প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে অষ্ট সধীর অর্থাৎ ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি রাধিকার 
প্রধানা অষ্ট সখীর অন্ততমের অনুগা হইতে হইবে | কেন না, সখীর অনুগা হইয়া ভজন ন! 
করিলে শ্ররাধাকফ্জের শ্রীচরণপ্রাপ্তির উপায়াস্তর নাই ।” 

সতীশবাবু বলেন, “স্থবিজ্ঞ জগছন্ধুবাবু উহার যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, উহাই যে পদকর্তার 
'অভিপ্রেত আধ্যাত্মিক অর্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই; তথাপি বোধ হয় যে, জগদ্বন্ধুবাবু' ৩1৫ -*৮ 
এর তাৎপধ্য লিখিতে যাইয়া একটু ভূল করিঘ়্াছেন। অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি অষ্ট সাত্বিক 
ভাব, পিরীতি বা শৃঙ্গার রসের অন্থভাব (7781010056)1107) বলিয়া রসশান্ত্ে উক্ত হইয়াছে; 
স্থতরাং যে ভক্ত শৃঙ্গার রস অবলম্বনে সাধনার অধিকারী নহেন, তাহার পক্ষে অষ্ট সা্বিক ভাব 
কি প্রকারে অবলম্বনীয় হইবে? অপিচ রাধারুষ্জের প্রকট লালায় ধাহারা ললিতা বিশাখা প্রভৃতি 
প্রধান অষ্ট সখী, অগ্রকট নিত্য-লীলায় তীহারাই রূপমঞ্জরী প্রভৃতি সেব।-পরায়ণা প্রধান অষ্ট সখী 
বটে। নিতাধামে যাইম্া! নিতাকাল রাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ যুগল-সেবার প্রস্থাপী প্রেমিক বৈষ্ঞব-ভক্ত 
এই ম্ঞ্জরীদিগের অন্থগ! হওয়ার জন্য বিশেষভাবে তাঁহাদের কৃপাভিক্ষা। করিয়া থাকেন; স্থতরাং 
৫+-৩-*৮ এর তাৎপর্য অষ্ট সখীর দ্বারা এখানে শ্রীরপমঞ্জরী প্রভৃতি অষ্ট মঞ্জরীই বুঝিতে হইবে । 
জগন্বন্ধুবাবু বাস্থঘোষের পাশাক্রীড়।র গৌরচন্দ্রপদের এই স্থন্দর আধ্যাত্মিক ব্যাখাটি প্রদান করিয়া 
আমাদিগকে খণী করিয়া গিয়াছেন ।” 

বিজয়ানন্দ । গৌরপদতরঙ্গিনীর ৮২ পৃষ্ঠায় “বিজয়ানন্দ' ভণিতাযুক্ত একটামাত্র পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 
আব।র ৯৫ পৃষ্ঠায় এ পদটাই “যছুনন্দন দাস'-ভণিত। দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পদকল্পতরুতেও বিজয়ানন্দের 
ভণিতায় এই একটামাত্র পদ সংগৃহীত হইয়াছে । সতীশবাবু বলেন, “জগদ্বন্ধুবাবু বিজয়ানন্দের 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ইনি মহাপ্রহ্বকে অনেক গ্রন্থ লিখিয়। দিয়াছিলেন। ইহার সুন্দর হস্তাক্ষরে 
পরিতুষ্ট হইয়৷ মহাপ্রভু ইহার নাম “রত্নবাহু" রাখিয়া'ছিলেন।” কিন্তু সতীশবাবু ভূল করিয়াছেন; 
জগত্স্ুবাবু বিজয়ানন্দ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, তিনি লিখিয়াছেন “বিজয়দাস” সন্বন্ধে। 
বিজয়দাসই মহাপ্রুকে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছিলেন ; এবং শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাকেই “রত্ববাহু” উপাধি 
দিয়াছিলেন। 

বিস্তাপতি। ইনি গৌরাঙ্গ-বিষয়ক কোন পদ রচনা করেন নাই, করিতেও পারেন না; কারণ, 
তিনি মহাপ্রভুর শত বর্ষের পূর্ববত্তী | কিন্তু মহাপ্রভু বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের পদ সর্বদা আস্বাদন 
করিতেন বলিয়াই সম্ভবতঃ জগঘ্বন্ধুবাবু তাহাদিগের কয়েকটি পদ প্রথম পরিশিষ্টে নানা ভাবের 
সঙ্গীতের মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন । জগঘন্কুধাবু বিদ্যাপতির যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন, 


তাহ। নিক়্েউদ্কৃত করিতেছি ++ 
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১২৯৬ শকে ( ১৩৭৪ খৃঃ অঃ) মিথিলার অন্তর্গত বিসকী ( বিসখী বা বিসপী ) গ্রামে বিদ্যা- 
পতির জন্ম । মহারাজ শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে সভাসদ্রূপে নিযুক্ত করেন। এই গ্রাম সীতামারী 
মহকুমার অধীন জারৈল পরগণার মধ্যে কমলা নদী-তীরে অবস্থিত । বিদ্যাপতির বর্তমান বংশ- 
ধরেরা সৌরাট নামক অপর একটী গ্রামে এখন বাস করিতেছেন। বিদ্যাপ্তি ভ্বিজকুল-সম্ভৃত) 
ইহার গাঞ্ী ছিল বিষয়ী বারবিস্বী। বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষগণ বিদ্বান ও যশম্বী ছিলেন।. 
বিদ্াপতির পিতা গণপতি ঠাকুর তৎপ্রণীত “গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' গ্রন্থের ফল তাহার ম্বৃত স্থহৃদ্‌ 
মহারাজ গণেশ্বরের পারত্বিক মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করেন। কবির পিতামহ জয়দত সংস্কত-শাস্তে 
বাৎপন্জ ও পরম ধাশ্মিক ছিলেন বলিয়া 'যোগীশ্বর' আখা। প্রাপ্ত হয়েন। জয়দত্তের পিতা বীরেশর 
স্বীয় পাণ্ডিত্য গুণে মিখিলারাজ কামেশ্বরের নিকট হইতে বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 
ইহার প্রণীত 'বীরেশ্বর-পদ্ধতি' অনুসারে মিথিলার ব্রাহ্মণের! তাহাদের দশকর্শা করিয়া থাকেন। 
বিদ্যাপতির খুল্পপিতামহ চগ্ডেশ্বর ধর্মশান্্ে সাতখানি রত্বাকর-কর্তা, এবং তাহার উপাধি ছিল “মহা- 
ত্বক সান্ষিবিগ্রহিক'। বিদ্যাপতির 'কবিরঞ্চন' ও “কবিকগহার এই ছুইটা উপাধি ছিল বলিয়া 
অন্ধমান হয়। 

বিদ্যাপতি শিবপিংহের আদেশে পুরুষ-পরীক্ষা”। রাজ্জী বিশ্বাসদেবীর আদেশে 'শৈব- 
সর্বন্বহার, ও 'গঙ্গবাক্যাবলী”; মহারাজ কীঠিসিংহের আদেশে “কীঞ্িলত|”$ এবং যুবরাজ রাম- 
ভবের আদেশে “ছুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' নামক সংস্কৃত গ্রন্থনিচয় রচন। করেন । এতন্ডিন্ন দানবাক্যাবলী” ও 
'বিভাগস!র” নামে সংস্কৃত ভাষায় দুইখানি স্বৃতিগ্রস্থ রচন। করিয়াছিলেন বলিয়! প্রকাশ । 

বিদ্যাপতির কবিতাবলী সম্বন্ধে এ পর্ধান্ত অনেকে অনেক রকম আলোচনা করিয়াছেন। আবার 
বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের কবিতার তুলনায় সমালোচকেরও অভাব নাই। স্থৃতরাং সে সম্বন্ধে 
আর আলোচন। করিতে যাইয়। পাঠকের ধৈর্যাচ্যৃতি খটাইবার ইচ্ছা আমাদের নাই। স্বগীয় 
সতীশবাবু কিছুদিন পূর্বে পদ্কল্পতরুর ভূমিকায় বিদ্াপতি ও তাহার কবিত। সম্বন্ধে বিশদভাবে 
যে পাগ্ডিত্যপূর্ণ আলোচন৷ করিয়াছেন, তাহ! পাঠ করিলে এই সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা 
যায়। তাহার লিখিত এই আলোচন! হইতে একটা বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিবার লোভ 
আমর] স্বরণ করিতে পারিলাম না। 

সতীশবাবু লিখিয়াছেন, *বিদ্যাপতি'-ভণিতার ১৬৩টা পদ পদকল্পাতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে । 
এই পদগুলির মধো কতকগুলি খাটি বাঙ্গালা-পদও আছে । মৈথিল-কবির মৈথিল-ভাষার রচনা 
বাঙ্গালার গায়ক ও লিপিকরদিগের অজ্ঞতা বা অনবধানতা হেত বিরুতি প্রাপ্ধ হইয়া তথাকখিত 
বাঙ্গালা-ব্রজজবুলীতে পরিণত হইয়াছে, _বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক ও সমালোচকদিগের এরূপ 
সিদ্ধান্ত হইলেও, তাহার মৈথিলি-ভাষা যে উক্ত কারণে--এশুন লো রাজার ঝি, তোরে কহিতে 
আসিয়াছি, কান্ত হেন ধন পরাণে বধিলি, এ কাজ করিল! কি?” অথবা-_-"যেখানে সতত টৈসে 
রমিক-মুরারি। সেখানে লিখিপ্ন মোর নাম ছুই চারি ॥” প্রড়ৃতি পদের ভাষার গ্তায় অপরিবর্তনীয়- 
রূপে খাটি বাঙ্গালায় রূপান্তরিত হইতে পারে, এমন কথা কেহই বলিতে সাহসী হন নাই। স্তরাং 
বিদ্যাপতি-ভণিতার অস্ততঃ এইরূপ খাটি বাঙ্গাল! পদগুলির রচয়িতা যে, কোন বাঙ্গালী বিদ্যাপতি 
কিংবা সেরূপ কোনও বাঙ্গালী পদকর্তা বিদ্যাপতি না জন্মিয়া থাকিলে, সেগুলি অমূ্গক ভাবে 
মৈথিল কবি বিদ্যাপতির নামে প্রচারিত হইয়াছে, এরূপ সিঙ্গাস্ত অনিবার্ধ্য মনে হয়। মৈথিল- 


বিদ্যাপতি ব্যতীত কতিপয় বাঙ্গালা-পদ্কের ব্বচয়িতা ও বিদ্যাপতি-উপাধিধারী উৎকল-বাসী কবি 
চম্পতির বিষয় “চম্পতি রায়" প্রপঙ্গে আলোচন! করিয়া 'আমর! দেখাইয়াছি যে, বন্দাবনের প্রাচীন 
বৈষ্ণব-মহাজনদিগের মধ্যে পুরুষান্ুক্রমে প্রচলিত কিন্বদন্তী অনুসারে বিদ্য।পতি-উপাধিধারী কবি 
চম্পতিই “বিদ্যাপতি”-ভণিতাযুক্ত বাঙ্গালা পদের রচয়িতা |” 

প্রায় ৬* বৎসর পূর্বে স্বর্গায় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় “মহাজন-পদাবলী” নাম দিয়! বিগ্ভাপতি 
প্রভৃতির পদাবলী প্রকাশ করেন। ইহার ভূমিকা তিনি বিদ্ভাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতার 
তুলনায় সমালোচন! করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে আর কেহ এই ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন 
বলিয়া জানা নাই। এই গ্রন্থ এখন দুপ্পাপ্য হইয়া! পড়িয়াছে বলিয়া আমরা ইহার কিয়দংশ 
নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :_ 

বিগ্যাপতি ও চণ্তীদাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি কে? এ প্রশ্নের মীমখসা করা ও রাম লক্ষণের 
মধ্যে কোন্‌ মৃত্তি অধিক স্বন্দর, ইহা নির্ণয় করা সমান কষ্টকর । রামে যে সকল সৌন্দর্য্য 
আছে, লক্ষণে তাহা নাই। আবার লক্ষণের অনেকগুলি সৌন্দর্য্য রাম-মুষ্তিতে দুষ্ট হয় না। অথচ 
উভয় মৃত্তিই সুন্দরের একশেষ। বিদ্যাপতি ও চ্তীদাসের পক্ষেও তাহাই দেখা যায়। উভয়ই 
কুষ্ণ-লীলা বর্ণন ও এক বিষয় বর্ণন করিয়াছেন সত্য, কিন্ত উভয়ের রচনা-প্রণালী সম্পূর্ণ ক্বতন্তর। 
আমর! ভূমিকায় কাব্যের যে সকল লক্ষণ দিয়াছি, তন্মধ্যে বিগ্ভাপতি সেক্সপিয়রের লক্ষণান্ৃযায়ী 
কবি (১) ও চণ্তীদাস মিপ্টনের লক্ষণাহমোদিত কবি (২)। বিচিত্র ভাব, অলঙ্কার, শবচাতুর্ধা, 
প্রকৃতি-দর্শন প্রভৃতিতে বিন্ঞাপতি অদ্বিতীয়। ইহার কল্পনা মধ্যে মধো এমন গরীয়সী যে, 
বোধ হয়, তিনি যেন প্রকৃতির সমগ্র স্থল দর্শন করিয়াছেন। কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই, নিরবচ্ছিন্ন 
অবিচলচিত্ত ও গণ্ভীর। শব্দবিস্তাস প্রায় সর্বন্ধ সংস্কৃত ও মধুময় । কিন্তু তাহার রচনা দেখিলে 
বোধ হয়, তিনি পড়িয়া শুনিয়া ও চিন্তা করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন; এবং কোন কোন 
স্থলে ভাবপ্রকাশের প্রতি দৃষ্টি না৷ করিমা, একটা অলঙ্কার বাবহার করিতে অধিকতর প্রয়াস 
পাইয়াছেন। স্থত্তরাং অনেক কষ্টে তত্তংস্থানের অর্থ পরিগ্রহ হয়। 

চণ্তীদাসের কবিতা-দেবী নানা ভূষণে ভূষিতা নহেন। হাব, ভাব ও ভঙ্গী তত নাই, রূপে 
চক্ষু ঝলসিয়া যায় না, কিন্তু শ্বাজ্জবিক শোভায়,৫শাভিতা। সেই শোভা কেবল নয়ন মোহিত 
করিয়া ক্ষান্ত হয় না, হাদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এবং তথায় থাকিয়া অন্তরাত্মাকে আনন্দরসে 
প্লাবিত করে। তদীয় চরণ-বিষ্ষেপ নর্ভকীর চরণ-চালনার স্তায় তাল-বিশুদ্ধ নহে, কিন্তু চঞ্চল! 
বালিকার ন্যায় ভ্রুত, লঘু, অনায়ান্সাধ্য ও ম্বাভাবিক। তদীয় বাক্য স্থশিক্ষিতা মহিলার স্তায় 
সংগ্কত নহে, কিস্ত বালিকার আধ-আধ" ভাষার ন্যায় হৃদয়গ্রাহী ও মধুময়। তদীয় কণ্ঠম্বর 
শিক্ষা-সিদ্ধ নহে, কিন্তু বনচারী পীমূষক কোকিলার ন্তায় স্বাভাবিক ও শ্রুতি-সুখাবহ । চণ্ডীদাসের 
বিশেষ গুণ এই যে, তিনি যখন ষে বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে এন্সপ মগ্ন হইয়াছেন যে, 
চণ্ডীদাসকে বর্ণিত-বিষয় হইতে স্বতগ্ত্র করা ছফর। তাহার রসান্ুভাবকতা এত বলবতী যে, ঠিক 
যেন তিনি ভাবে উন্মত্ত হইয়াছেন। এই গুণ থাকাতেই তিনি পাঠককে উন্মত্ত করিতে সক্ষম 





(১) কাব্য প্রকৃতির দপণ স্বরপ*--সেক্সপিয়(র | 
(২) “যে সকল ভাব .মঞ্গে উদয় হওয়া মাত্র শ্রুতিমধুর পদাবলী স্বতঃই মুখ হইতে বহির্গত হয়, 
তাহার নাম কাব্য" মিল্টন। 
৩6 রি 
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হইয়াছেন। বিগ্ভাপতি সহন্্র চেষ্টা করিয়াও আপনাকে তদীয় বর্ণিত বিষয় বা ব্যক্তি হইতে 
অভিন্ন করিতে পারেন নাই। ফলত অন্যের আনন্দ উৎপাদন করা বিস্তাপতির অভিপ্রায় ছিল; 
চণ্ডীদাস স্বয়ং আনন্দে মাতিয়া জগৎ মাতাইয়াছেন। বিষ্যাপতির কবিতা সমুদ্র-গর্ত-নিহিত 
অমূল্য রত্ব, চণ্ডীদাসের কবিতা! সরসীর উরর্সে ভামমান| সৌরভময়ী সরোজিনী-সদৃশী । 

বিন্ু। গৌরপদতরজিণীতে “বিন্দুঁ-ভণিতাযুক্ত একটা মাত্র পদ সংগৃহীত হইয়াছে । ছুঃখের 
বিষয়, ইহার পরিচয় কিছু পাওয়া যায় নাই। 

বিশ্বস্তর। ইহারও কোন পরিচয় জানা যায় নাই। হরেকুফ্ণবাবু বীরভূমের অন্তর্গত 'মুলুক' 
গ্রামবাসী পদবর্ত। শশিশেখরের ভক্ত এক বিশ্বস্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি নাকি 
পদকর্তাও ছিলেন । কিন্তু সতীশবাবুর মতে সম্ভবতঃ তিনি অপর কোন বিশ্বস্তর হইবেন। কেন ন।, 
তদপেক্ষ! অধিক প্রসিদ্ধ পদকর্তী শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর ভ্রাতৃঘ্বয়ের কোন পদ যখন পদকল্লপতরুতে 
উদ্ধত হয় নাই, তখন তাহাদিগকে বৈষ্ণবদাসের পরবর্তী বলিয়াই অনুমিত হয়। তবে গুরু 
অপেক্ষা কখনও শিষ্য বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়া থাকেন। এক্ষেত্রে সেইরূপ হইয়। থাকিলে, উক্ত পদের 
রচয়িতা হইতে পারেন। | 

বীরহাম্ধীর। ইনি ছিলেন বাকুড়া জেলার বনবিষ্পুরের রাজা । সেই সমম্নকার অনেক 
ভূম্যধিকারীর ন্যায় বীরহাম্বীরও পরম্থ লুণ্ঠন করিবার জন্য বৃত্তি দিয়া দন্থ্য্দল পোষণ করিতেন। 
গ্রীনিবাসাচার্ধয, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ পুরী সহ, শ্রীবৃন্দাবন হইতে ভ্তিগ্রস্থ লইয়া শ্বদেশে 
প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। বনবিষ্ণুপুরের নিকট আসিয়া একদা নিশাকালে গ্রন্থপূর্ণ কাষ্ঠপেটিকা গুলি 
অপন্ৃত হয়। নরোত্ম ও শ্তামানন্দকে দেশে পাঠাইয়া, শ্ীনিবাস তথায় থাকিয়া গ্রন্থের অন্থসন্ধান 
করিতে থাকেন। কি প্রকারে এই সকল ভক্তিগ্রস্থের উদ্ধার সাধিত হয়, কি জন্য বীরহাস্বীর আচাযা- 
প্রস্তর চরণে শরণ লয়েন, এবং তাহার স্থচরিত্রে একান্ত প্রীত হইয়া ও তাহার একান্ত আগ্রহ ও অনুরোদে 
প্রীনিবাসাচাধ্য কেন তাহার স্বগোষ্ঠীকে দীক্ষা! প্রদান করেন, ইহার বিস্তৃত বিবরণ ভক্তিরত্বাকর গ্রন্থে 
বিবৃত হইয়াছে । কথিত আছে, দীক্ষাগ্রহণের পরেই বারহাম্বীর শ্রীনিবাসের মাহাত্মস্চক 
দুইটা স্থন্দর পদ রচন! করেন। ইহার একটী পদ্রের প্রথম চরণ এইরূপ--প্প্রহ্ব মোর শ্লীনিবাস, 
পূরাইলা মনের আশ” ইত্যাদি। পদটা গৌরপদতরঙ্গিণীতে সংগৃহীত হইয়াছে । ভক্তিরত্বাকর- 
গ্রন্থের নবম তরঙ্গে বীরহাম্বীর-ভণিতাযুক্ত আর একটা পদ আছে। ইহা ব্রক্জলীলার শ্ররাধার 
অন্থরাগ-বর্ণনার পদ। 

বৃন্দাবনদাস। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃস্থৃতা নারায়ণী ঠাকুরাণীর গর্ভে বুন্দাবনদাসের জন্ম । 
যথা--“নারায়ণী-স্থৃত বন্দ বুন্দাবনদাস। ধাহার করিত্বগীত জগতে প্রকাশ 8৮ (বৈ: বঃ) 

“বুন্দাবনদাস--নারায়ণীর নন্দন | চৈতন্তমঙ্গল যেহো করিল রচন ॥ 

ভাগবতে কঞ্চলীল! বর্ণিল বেদব্যাম। চৈতন্ত-লীলায় ব্যাস বুন্দাবন দাস 1৮ ( চৈ: চঃ) 

বৃন্দাবনদাসের জননী নারায়ণী.. ঠাকুরাণীর জীবন-কাহিনী রহস্কময় প্রহেলিকায় বিজড়িত। 
যখন তাহার বয়স সবে চারি বৎসর মাত্র, তখন একদিন তিনি প্রস্থুর কৃপায় কৃষ্ণগ্রেমে অভিভূতা 
হইয়া চেতনহার। হইয়াছিলেন। সেই অবস্থায় তাহার “অঙ্গ বহি পড়ে ধার! পৃথিবীর তলে। 
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নম্ননের জলে ॥* এ হেন নারায়ণী ঠাকুরাণীর.. গর্ভজ সন্তান শ্রীবৃন্দাবন দাস। 
ইহার জন্ম-কথাও প্রহেলিকাপূর্ণ। | 
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জগঘন্ধুবাবু লিখিয়াছেন যে, ১৪২৭ শকে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস-গঁহে বাস করিতেছিলেন। 
মেই সময় একদিন নারায়ণী নিত্যানন্দ প্রতৃকে প্রণাম করিলে, তিনি 'পুভ্রবতী হও বলিয়া অন্যমনে 
তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন । নারায়ণী বাল-বিধবা, তখন তাহার বয়স সবে ৯১০ বৎসর । এই 
কচি বয়সেও তিনি সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, “ঠাকুর! এ কি সর্বনেশে আশীর্বাদ করিলেন? 
অবধৃত কহিলেন, “ভয় নাই বংসে! তুমি অপতী হইবে না, কেহ তোমার কুৎসা করিবে 
না। আমার আশীর্বাদে, মহাপ্রভুর ভূক্তাবশেষ সেবনে তোমার গর্ভের সঞ্চার হইবে, আর সেই গর্ভে 
দ্বিতীয় ব্যাসতুল্য তোমার এক পুত্ররত্ব জন্সিবে। ইহার কিছু দিন পরে মহাপ্রক্ুর চর্ব্বিত তাম্থুল 
ভক্ষণে নারায়ণী গর্ভবতী হইলেন । ১৮ মাস গর্তবাসের পর ১৪২৯ শকে বৈশাখী কৃষ্ণদ্বাদশীতে শ্রীহট্ে 
মাতুলালয়ে বৃন্দাবনের জন্ম হইল। দেড় বৎসরের শিশু সন্তান লইয়া নারায়ণী শ্রীহট্ট হইতে 
আসিয়া নবদ্বীপের সন্লিকট মামগাছি গ্রমে বাম করিপগ্েন। তথা হইতে মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে 
আসিয়া মহাপ্রস্ছকে দশন ও হরিনাম শ্রবণ করিতেন। এই সময় বিষ্ুপ্রিয়া দেবীর সহিত তাহার 
সখীত্ব ংস্থাপিত হইয়াছিল। ষে রাত্রিতে মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করিয়া সন্ধ্যা গ্রহণার্থে কণ্টকনগরে 
গমন করেন, প্রিয়াজীর মম্থরোধে সেই রাত্রিতে নারায়ণী প্রভৃূর বাটাতে ছিলেন । সে রাত্রিতে 
শচীমাতা ও প্রিয়াজী কালনিপ্রায় অভিভূত হয়েন, কিন্তু ভক্ত নারারণী প্রত্তুর মনোগত ভাব 
বুঝিতে পারিয়া সারানিশি রোদন করিয়া! কাটাইয়াছিলেন। মামগাছিতে অদ্যাপিও “নারায়ণীর পাট' 
বন্ঠমান রহিয়াছে । 

১৪৩১ শকে মহাপ্রহ্থ সন্ক্যাস গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনদাস ১৪২৯ শকে জন্মগ্রহণ করিলে তখন 
হার বয়স ছুই বংসর হয়) স্থতরাৎ মহাপ্রভুর তিরোধান্র সময় তাহার বয়স ২৬ বৎসর হইয়াছিল । 
এক্সপ স্থলে বুন্দাবনদাস খেদোক্তি করিয়া কেন বলিয়াছিলেন-__ 

"হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে । হইলাম বঞ্চিত সে মুখ (সুখ ?) দরশনে ॥” 
পুনশ্চ _ “হইল পাপিষ্ঠ জম্ম তখন না হৈল। হেন মহামহে!ৎসব দেখিতে না পাইল ॥£ 

বৃন্দাবন ছিলেন প্রসব পরম ভক্ত এবং তদীয় চরিত-রচয়িতা]। এরূপ অবস্থায়, বিশেষত: 
যখন প্রত্তি বংসর গৌঁড়ের ভক্তের দলবদ্ধ হইয়া নীলাচলে যাইতেন, তখন তিনি প্রকে দর্শন 
করিবার জন্ত কেন যে একবারও সেখানে গেলেন ন!, তাহারও একট! সামগ্রশ্তয করিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে । 

জগঘ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, *১৪৪৩ কি ১৪৪৭ শকে প্রত নিত্যানন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 
সমভিব্যাহারে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে গমন করেন। মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য বৃন্দাবন 
দাসের অতাস্ত আন্তি দেখিয়া নিত্যানন্দ তাহাকেও সঙ্গে লইরা যাইতেছিলেন | বদ্ধমান জেলার মন্ত্রেশ্বর 
থানার মধ্যে দেস্থুড় বা দেলুড় গ্রামে আসিয়া যাত্রিগণ ্গানভোজনাদি সমাপন করিলেন। আহারাস্তে 
নিত্যানন্দ স্বীয় প্রিয়ভূতা বুন্দাবনের নিকট মুখশুদ্ধি চাহিলে, বৃন্দাবন একটা হ্রীতকী দিয়া 
কহিলেন, "গত কল্যকার সঞ্চিত এই একটামাত্র হরীতকীই ছিল | ইহাতে নিত্যানন্দ বলিলেন, 
বৃন্দাবন, তুমি এখনও সঞ্চয়ী, অন্তাপি তোমার সন্ধ্যাসে ' অধিকার জন্মে নাই । হুতরাং অচিরাৎ 
তোম।কে আমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। ইচ্ছা হয় ত, এই দেড় গ্রামে থাকিয়। মহা প্রতৃর সেবা 
প্রকাশ ও তদীয় লীলাবর্ণন কর। ভত্র মহাশয় এখানে মস্তব্য প্রকাশ করিলেন, লোক-শিক্ষাই 
যে এই ভক্ত-বঞ্জনের অভিপ্রায়, তাহা গৌরভক্তগণকে আর বলিয়া! দিতে হইবে না ।* 
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মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার সময় পথে অগ্রন্থীপ নামক স্থানে গোবিন্দ ঘোষের নিকট মুখশুদ্ধি 
চাহিবামাত্র তিনি একটি হরীতকী দিয়াছিলেন, এবং সেই জন্ত তাহাকে সঞ্চয়ী বলিয়া যেমন প্রভু সেখানে 
রাখিয়া যান, নিত্যানন্দের দ্বারাও (সেইরূপ বুন্দাবনদাসকে দেলড়ে রাখার কল্পন। সংঘটন হইতে 
পারে। কিন্তু সকল দিক্‌ বজায় রাখিয়া এই ঘটনা-রচয়িতা একটা সামঞ্তস্য করিতে পারেন নাই। 
কারণ, বুন্দাবনদাসের বয়স হিসাবানুসারে তখন সবে ১৪১৫ বৎসর। স্থৃতরাং তাহার সন্্যাসে 
অধিকার জন্মায় নাই বলিয়া তাহাকে মহাপ্রভুর সেবাপ্রকাশ ও তদীয় লীলা-বর্ণন করিবার জন্ত 
পরিত্যাগ করিয়া যাওয়! সাধারণ লোকের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়! মনে হইতে পারে । নিত্যানন্দ যখন 
মহাপ্রভুর বারম্বার নিষেধ সত্বেও নিজে নীলাচলে যাওয়া বন্ধ করেন নাই, তখন তাহার চতুর্দিশ- 
বর্ীয় প্রিয় তৃত্যটীকে কেন এনপ কঠোর আদেশ করিলেন, এবং বুন্দাবনদাসই বা তাহার প্রভুর 
আদেশ অমান্ত করিয়। কেন তাহার কাধ্যের অন্থকরণ করিলেন না, তাহা বুঝ। যায় না । বিশেষতঃ 
এরূপ একটি বিশেষ খটন! সম্বন্ধে বৃন্দাবনদান কোন কথাই তাহার গ্রন্থে উল্লেখ করিলেন না, ইহাই 
বা কি করিয়া সামপ্তস্ত হইতে পারে? এই সকল ভাবিয়! চিস্তিঘ্াই সম্ভবতঃ স্বর্গীয় ক্সীরোদচন্ত্র 
রয্ূচৌধুরী মহাশয় বুন্দাবনদাসের জন্ম ১৪৫৯ শকে ধার্য করিবার চেষ্টা করেন। ক্ষীরোদবাবুর 
এই কথ! উল্লেখ করিয়৷ জগদ্বন্ধুবাবু ঘেন সোয়ান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া! বলিয়াছেন, «এই নির্দেশ 
যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের প্রাগুক্ত “সব গোল” মিটিয়া ষায়।” জগঘন্ধুবাবুর এই মন্তবা 
পাঠ করিলে বেশ উপলব্ধি হয় যে, তিনি উপরে যে সকলপ কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তিনি 
আদৌ বিশ্বাস করেন না; অথচ তিনি এই সকল জনস্রুতির প্রতিবাদ কিংবা তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনা 
কেন করেন নাই, তাহা বুঝা যায় না। 

সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "সব গোল" দ্বারা জগদ্বন্ধুবাবু বুন্নাবনদাসের অতিপ্র!কৃত জন্ম-বৃত্তাস্ত 
এবং তাহার শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার অদর্শনে আক্ষেপোক্তি,_-এই সকল সমশ্যার সন্বদ্ধেই ইঙ্গিত করিয়াছেন । 
বস্ততঃ যদি ১৪৫৯ শকেই বৃন্দাবনদাসের জন্ম হইয়া থাকে, তাহা! হইলে উহার অল্পকাল পূর্বে 
শ্রীবাদ পণ্ডিতের গৃহে নারায়শী দেবীর শ্রীমহাপ্রনথর প্রসাদী তাস্থুল-ভক্ষণ এবং উহার ফলে 
বন্দাবনদাসের অলৌকিক জন্ম সম্পূর্ণ অমূলক হইর! পড়ে। স্ৃতরাং এ সকল সমন্তার স্থমীমাৎসার 
জন্ত বৃন্বাবনদাসের ঠিক জন্ম-শক জান। একাস্ত মাবস্তাক | জগঘন্ধুবাবু কোন্‌ প্রমাণের বলে বুন্দাবনদাসের 
জন্ম ১৪২৯ শকেব বৈশাখ মাস এবং শ্রীহট হইতে মাতার সহিত নবদ্ীপে প্রতাগমনের সময় 
১৪৩১ শকের আশ্বিন মাস স্থির করেন, তাহা লিখেন নাই। সম্ভবতঃ উক্ত বিবরণ শুধু 
কিংবদন্তী ব। অনুমান-যূলক ; নতুব! কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া, তিনি উভয় বৃত্তাস্ত সম্বন্ধে শুধু 
সন্দেহ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন কেন? আর, ক্ষীরোদবাবুর প্রনত্ত ১৪৫৯ একেরই বা মূল কি? 

প্রহপাদ অতুলকষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আর এক কথ! লিখিয়াছেন, অর্থাৎ বৃন্বাবনদাস 


মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তাহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে । ক্ষীরোদবাবুর ন্তায় গোস্বামী মহাশয়ের এই 
উক্তি স্বকপোল-কল্পিত নহে। আমরা নিতানন্দ দাসের “প্রেমবিলাল' গ্রন্থে প্রথম এই কথা দেখিতে 
পাই। উহাতে আছে যে, নারায়ণী শ্ীরাসের জোষ্ঠ ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্তা । নারায়ণীর 
বয়স যখন এক বৎসর, তখন তাহার পিতামাতা উভয়েই পরলোকগত হন, এবং শ্রীবাসের পত্বী 
মালিনী ঠাকুরাণা তাহাকে গালন-পালন করেন। প্র্তু সন্্াস গ্রহণ করিয়। নীলাচলে গমন করিলে 
প্রবাস ও শ্রীরম সপরিবারে কুমারহটে যাইয়া বাস করেন । সেই সময্-_ 
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“কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুঠ ধেহো!। তার সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ ॥ 
বুন্দাবনদাস যবে আছিলেন গর্ভে । তার পিতা বৈকুগনাথ চলি 'গেল ব্বর্গে |” 
কিন্ত ইহার সমসাময়িক বা পরবর্তী কোন পদকর্ত। কিংবা গ্রস্থকর্ত।। নিত্যানন্দদামের এই 
উক্তির সম্্থন করিয়াছেন বলিক্পা জান। যায় নাই। বরং ইহার প্রায় শত বর্ষের পরবস্তী পদকর্তী 
উদ্ধবদাসের একটী পদে আছে-- 
“প্রভুর চর্বরিত পান, স্সেহবশে টৈলা দান, নারায়ণী ঠাকুরাণী হাতে। 
শৈশব-বিধবা ধনী, সাধ্বী-সতী-শিরোমণি, সেবন করিল সে চর্ব্িতে ॥ 
প্রভূ শক্তি সঞ্চারিলা, বালিকা! গভিণী হৈল|, লোক মাঝে কলঙ্ক নহিল। 
দশ মাস পূর্ণ যবে, মাতৃগর্ত হৈতে তবে, স্থন্দর তনয় এক হৈল ॥ 
সেই বৃন্দাবনদাস, ত্রিভৃবনে স্থগ্রকাশ, চৈতন্ত-লীলায় ব্যাস যেই। 
উদ্ধবদাসেরে দয়া, করে দিবে পদছায়া, প্রভুর মানস-পুত্র সেই ॥” 
এখানে একটা কথা বল! যাইতে পারে । উল্লিখিত পদটী ও প্রচলিত কিন্ত ব্যতীত 
বৃন্দাবনদাসের অলৌকিক জন্ম-কথা সম্বন্ধে প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় 
না। অপর, ষদিও নিতানন্দের ভবিম্যৎ উক্তি কিংবা উদ্ধবদাসের অতীত উক্তিতে আছে যে, 
“লোক মাঝে নারায়ণীর কলঙ্ক রটিবে না কি “রটে নাই” কিন্ত নারায়ণীর বান্তব-জীবনে তাহার 
বিপরীত ফলিয়াছে। আবার কিংবদন্তীর "আঠার মাসকাল গর্ভবাসের বিবরণ, ও উদ্ধবদাসের 
দশমাস পূর্ণ হইলে বুন্দাবনের ভূমিষ্ঠ হইবার কথা'য়, পরম্পর মিল নাই । এবপ স্থলে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই 
ইহা বিশ্বাস করিতে রাজী নহেন। 
বন্দাবনদাস নিতানন্দের মন্ত্রশিষা ছিলেন । এ কথা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। ষথা-_ 
"ইষটদেব বন্দে মোর নিত্যানন্দ রায়। চৈতন্য-কীর্তন স্ফুরে ধাহার রুপায়॥” নিত্যানন্দের 
আদেশে এবং কোন কোন কথা তাহার মূখে শুনিয়া বুন্দাবনদাসপ চৈতন্তভাগবত গ্রন্থ রচনা 
করেন । যথা 
“নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা ধরি শিরে ৷ কুত্রমান্্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে ॥” 
"নিত্যানন্দ প্রতু-মুখে বৈষ্ণবের তথ্য । কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্মা ॥” (চৈঃ ভা) 
কোন্‌ শকে চৈতন্তভাগবত রচিত হয়, তাহা লইয়্াও মতদ্বৈধ আছে। জগঘন্ধুবাবু 
লিখিয়াছেন, চৈতন্ভাগবতের রচনাকাল ১৪৫৭ শক; রামগতি ন্তায়রত্ব তাহার “বাঙ্গালা ভাষার 
ইতিহাস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন ১৪৭* শক (১৫৪৮ খুঃ অঃ) অস্থিকাচরণ ক্রহ্মচারীর বঙ্গরত্ব গ্রন্থমতে 
১৪৭৯ শক (১ ৫৭ খৃঃ) ২ মুরারিলাল অধিকারীর “বৈষ্ণবদিগর্শনী' গ্রন্থে আছে ১৪৯৭ (১৪৭৫ খুঃ)। 
চৈতন্তভাগবত রচিত হইবার পর বৃন্দাবনদাস আর একখানি গ্রস্থ রচনা করেন। ইহার নাম 
নিআনন্দ-বংশবিস্তার ; কেহ বলেন, ইহার নাম “নিত্যানন্দ-বংশমালা", আবার কাহারও মতে 
িত্যানন্দ-বংশাবলী* | ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ১৪৯৫ শকে (১৫৭৩ খুঃ) ইহা রচিত। 
বৃন্দাবনদাসের রচিত বলিয়া “তত্ববিলাস”, “দধিখণ্ড”, বৈষ্ণব-বন্দন1”, “ভক্তিচিন্তামণি' প্রভৃতি গ্স্থ 
চলিয়৷ আসিতেছে । বুন্দাবনদাস তাহার গ্রন্থের নাম “চৈতন্যম্গল' রাখিয়াছিলেন । যথা-_ 
প্বুন্দাবনদাস কৈল “ঠচৈতন্যমঙ্গল? | তাহাতে চৈতন্ত-লীল! বণিল সকল ॥” 
অন্তত্র-- এ্বৃন্দাবনদাস নারায়ণীর নন্দন । “চৈতন্তমঙ্গল” যেহে। করিলা রচন ॥” 
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বন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম পরিবিত হইয়া “চৈতন্রভাগবত” কেন হইল তৎপম্বন্ধে নানা 
কিশ্বদন্ভী আছে। জগহন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “ঠৈতন্তভাগবতের নাম প্রথমে ঠচতন্তম্গল ছিল, কিন্ত 
লোচনদাসের পুপ্তকের নাম “চৈন্তমঙ্গন' হওয়াতে, পাছে ইহা! লইয়া বৃন্দাবন ও লোচন বিবাদ 
করেন, এই জন্য নারায়ণী ঠাকুরাণী পুত্রক্ত গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করাইয়া দেন।* আবার কাহারও 
মতে লোচনের গ্রন্থে_-"অভিস্নচৈতন্য সে ঠাকুর অবধৃত। শ্রনিত্যানন্দ বন্দ রোহিণীর স্থত ॥*- এই 
চরণদ্বয় পাঠ করিয়া বুন্দাবনদাস নিজ প্রহর এইরূপ মাহাত্মা-বর্ণন দেখিয়া আনন্দ বিহ্বল হইলেন, 
এবং লোচনকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “লোচন, তুমি আমার অপেক্ষাও শ্রীনিত্াযানন্দতত্ব 
উত্তমন্ূপ বুঝিয়াছ । আমি তীহাকে শ্রগৌরাঙ্গ হইতে পৃথক বর্ণন করিয়াছি, কিন্তু তুমি গৌর- 
নিতাই অভিন্ন বলিয়া । অতএব তোমার গ্রন্থের নামই 'শ্রীচৈতন্তমঙ্গল হওয়া উচিত, আর 
আমার গ্রন্থ গগ্রচৈতন্তভাগবত" নামে অভিহিত হউক 1” বুন্দাবনদাস তখনই এই মন্মে একখানি 
ব্যবস্থাপত্র প্রস্বথত করাইলেন যে, পলোচনদাস শ্রীগ্রভ্র মাধুধালীলা বর্ণন করিয়াছেন; স্ৃতরাং 
শ্বেচনের গ্রন্থের নাম 'চৈতন্তমঙ্গল” ও বুন্দাবনের গ্রন্থের নাম “চৈতন্য ভাগবত" হউক 1” এই বাবস্থা পত্ত 
শ্রীবন্দাবনের ও অন্যান স্থ'নের ঠবঞ্চবসমাজে প্রচারিত হইল, এবং টৈষ্ঞবমাত্রই ইহাতে স্ব/ক্ষর করিলেন । 
প্রেমবিলাসে আছে-- 
(বৃন্দাবন) নান! শাত্্ পড়ি ঠহপ। পরম পঞ্ডিত। “চৈতগ্তনঙ্গল' গ্রন্থ ষাহার রচিত ॥ 
ভাগবতের অনুরূপ চৈতণ্মঙ্গল | দেখিয়া বুন্দাবনবাসী ভকত সকল ॥ 
“চৈতশ্ত-ভাগবত' নাম দিল তার । যাহা পাঠ করি ভক্তের আনন্দ-অপার | 
কর্ণানন্দ গ্রন্থে শ্রীনিবাসাচার্যের শাখাভৃক্ত চারি জন বৃন্দাবনদাসের নাম পাওয় যায় । যথ1-_. 
“তবে প্রভু কৃপা কৈল বৃন্দাবনদাসে | কবিরাজ খাতি হার জগতে প্রকাশে ॥% 
অন্ত্র- “শ্াবাস্থদেব কবিরাজ শ্রীবৃন্দাবনদাস। বৈষ্ণব-সেবাতে ধার বড়ই উল্লাস ॥” 
“বৃন্দাবন চট্টরাজ প্র্রিয়ভৃত্য প্রাণ ।” 
আবার--“বৃন্দাবনবাপী হয় মহান্্খরাশি ! বুন্দাবনদাস নাম মহাগুণরাশি ॥ 
তাহ!রে করিলা দয়া প্র গুণনিধি। তর গুণ কি কহিব মুঞ্ডি হীনবুদ্ধি ॥ 
আচার্য প্রভ-তনয় গতিগোবিন্দ প্রভুর শাখাত্ৃক্ত এক বৃন্দাবনদাসের নাম আছে ' যথা-__ 
'প্রসাদবিশ্বাস পুত্র বৃন্দাবনদাস। প্রভৃপদে নিষ্টা-রতি পরম বিশ্বাস ॥” 
একটী পদের ভণিতায় আছে-_পরায় রঘুপতি বল্পভ সঙ্গতি বুন্দাবনদাস ভাষই |” “রায় 
রঘুপতি' ও “বল্লভ' কে? এবং এই বুন্দাবনদাস চৈতন্তভাগবত-রচয়িতা কিংবা অপর কেহ? - 
এই প্রশ্ন সতীশবাবু জিজ্ঞাস॥।॥ করিয়াছেন। গোলোকগত পরমবৈষ্ণব রাজীবলোচন দস 
মহাশয় ১৩১১ সালের ৬ই শ্রাবণ তারিখের 'শ্রীবিষুঃপ্রিয়। ও আনন্দবাজার পত্রিকা”স্তভে *বৃন্দাবনদাদ 
একজন নহেন” শীর্ষক একটা প্রবন্ধে উল্লিখিত চরণটী উদ্ধৃত করিয়া আলোচন। করেন এবং উপসংহারে 
বলেন যে, “এই পদ-রচয়িতা সম্ভবতঃ শ্বতন্ত্র বৃন্দাবনদাস হইবেন ।” 
বৈঝ্বদাস। গৌরপদতরজিণীতে “বৈষণবদাস'-ভণিতাযুক্ত পদ ২৬টা আছে। এভন “বৈফব- 
ভণিতার ছুইটী ও বৈষ্ণবচবণ'-ভণিতার একটী পদ দেখা! যায়| “টৈষ্ব-চরণ” ও বৈষ্ণব" বলিয়া 
স্বতঙ্তরকোন পদকর্ণার পরিচয় যখন পাওয়া যায় না, তখন এই ছুই ভণিতার পদগুলি বৈষ্বদাসের 
বলিয়াই ধরিয়া! লওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। সতীশবাবু লিখিয়াছেন, “বৈষ্বদাস-ভপিতাযুক্ত 
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পদগুলি সমস্তই পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্বদাসের' নিজের রচিত, অথবা অপর কোন 
বৈঞ্ণবদাসের পদ উহার মধ্যে আছে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না।” আমাদের মনে হয়, 
পদ্দকল্পতরুর সঙ্কলযিত! বৈষ্ণবদ্দাসের ইহা কখনই ইচ্ছা হইতে পারে না যে, তাহার স্বরচিত পদের 
সহিত অপর কোন বৈষ্ণবদাসের পদ মিশিয়া যায়। অপর কোন বৈষ্ণবদাসের পদ তাহার 
সংগৃহীত পদাবলীর মধ্যে থাকিলে, তাহা বাছিয়া লইবার উপায় তিনি নিশ্চয় করিয়। যাইতেন। 
বৈষ্বদাসের 'আসল নাম ছিল গোকুলানন্দ সেন। তিনি জাতিতে বৈষ্য এবং তীহার 

নিবাস ছিল টেয়া (ঞ1) বৈগ্চপুর। রাধামোহন ঠাকুর ছিলেন ইহার দীক্ষা-গুরু। রাধামোহন 
ঠাকুরের সঙ্গে কয়েকজন পণ্ডিতের স্বকীয় ও পরকীয়ার শ্রেষ্ঠ লইয়া ১১১৫ সালে ? ১৬৪* 
শকে ) এক বিচার হয়। এই বিচার-সভায় গোকুলানন্দ সেন ও তাহার স্বজ্জাতি বন্ধু রুষ্কান্ত 
মঙ্ছমদার ( উদ্ধবদাস ) উপস্থিত ছিলেন। ন্তরাং এই বন্ধুদ্বপ্ণ যে সপ্ুদশ শকাব্দীর প্রারস্তে 
জন্মগ্রহণ করিয়/ছিলেন, তাহাতে দ্বিমত হইতে পারে না। বৈষ্কবদ্দাস পদকল্পতরুর উপসংহারে 
বলিয়াছেন,-- 

“মাচার্ধ্য প্রন্র বংশ্থ শ্রীরাধামোহন । কে করিতে পারে তার গুণের বর্ণন ॥ 

গ্রন্থ কৈল 'পদামৃত-সমৃদ্র” আখ্যান।  জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান ॥ 


নান! পর্যাটনে পদ সংগ্রহ করিয়।। তাহার যতেক পদ তাহা সব লৈয়া ॥ 
সেই মুলগ্রন্থ অন্রসারে ইহা কৈল। প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল ॥ 
এই গীত-কল্পাতরু নাম কৈল সার । পূর্ববরাগাদি ক্রমে চারি-শাখা যার ॥% 


এই গ্রন্থ কোন শকে সংগৃহীত হয়, তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। রাধামোহন ঠাকুরের 
নিজের 'পদ্াম্ৃত-সমৃদ্র” নামক পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ ছিল। বৈষ্ণবদাস যখন সেই গ্রস্থথানি আমূল 
তাহার পদকল্পতরুর মধো সন্সিবিষ্ট করেন, তখন গুরুদেবের গ্রন্থখানির অস্তিত্ব একরূপ লোপ 
পাইল। গুরুদেবের জীবিতাবস্থায় যে বৈষ্ণবদীন এই অবৈষ্ণবোচিত কাধ্য করিয়াছিলেন, 
তাহা মনে হয় না। 

পদকল্পতরুতে বৈষবদাসের সবে ২৬টী পদ উদ্ধত হইয়াছে । ইহা ভিন্ন তিনি আর কোন পদ 
রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। জগছন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “ইহার রচিত কোন কোন 
পদ এতই স্থন্দর যে, উহা পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, যেন নরোত্বমের রচনা পাঠ করিতেছি। 
ইহার কোন কোন পদ পাঠ করিলে, অতি পাষণ্ডেরও নয়নযুগল অশ্রভারাবনত হয়, এবং ইহার 
কোন কোন পদ পাঠ করিলে জানা যায় যে, বৈষ্ণব-সাহিত্যে ও বৈষ্ণব-হইতিহাসে ইহার 
অসাধারণ বুাৎপত্তি ছিল। ইনি একজন প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়াও ছিলেন। ইনি যে স্থরে গান করিতেন, 
তাহাকে অগ্যাপিও 'টেঞ্ার ছপঃ কহে।” 

বৈষ্ণবদাসের একটীমান্ত্র পুত্র জন্মিয়্াছিলেন। তাহার নাম রামগোবিন্দ সেন। রামগোবিন্দের 
ছুই কন্ত। হইয়াছিল। এখন বৈষ্ণবদাসের ভিটায় বাতি দিবার কেহই নাই। 

ব্যাস। গৌরপদতরঙ্গিণীতে ব্যাস ভণিতার ছুইটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । রাজা বীরহাম্বীরের 
সভা-পপ্ডিতের নাম ছিল ব্যাসাচাধ্য। তিনি শ্রীনিবাসাচাধ্যের মন্ত্র-শিষ্ক ছিলেন। উল্লিখিত 
পদছুয় তাহার রচিত হইলে, ইহাতে তাহার গুরুদেবের কিংবা রাজা! বীরহাম্ীরের নাম থাকিত। 
পদঘয় ব্রজবুলীতে রচিত ও রূপ-সনাতনের মাহাত্ময-বর্ণনাত্মক । 
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ভূবনদাস। গৌরপদতরক্গিণীতে ভুবনদাস-ভণিতাযুক্ত শ্রীমতী বিষুপরিয়া দেবীর গোরা 
বিরহ-হুচক একটা বারমাসিয়া পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । এই একটা মাত্র পদ হইতে তাহার প্রশংসনীয় 
রচনার ও কবিত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ভূবনদাসের আর কোন পদ পাওয়া যায় নাই। 

জগত্বন্ধুবাবু বলেন যে, ভূবনদাস রাধামোহন ঠাকুরের ভ্রাতা । শ্রননিবাসের পুত্র গতিগোবিন্দ, 
তাহার পুত্র কুষ্প্রদাদ, ততপুক্্র জগদানন্দ । জগদানন্দের ছুই স্্ী, প্রথম পক্ষের সম্ভান যাদবেশ্্, এবং 
দ্বিতীয় পক্ষের পাঁচ পুত্র--রাধামোহন, তৃবনমোহন, গৌরমোহন, শ্রামমোহন ও মদনমোহন । এই ভৃবন- 
মোহন নাকি পদকর্তী ছিলেন এবং তাহার বংশধরগণ অদ্যাপি মুর্শিদাবাদ-মাণিক্যহার গ্রামে 
বাস করিতেছেন । জগন্ধুবাবু যখন অন্থসন্ধান করিয়া! এত দুর বাহির করিয়াছেন, তখন ভৃবন- 
মোহনের বর্তমান কোন বংশধরের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া যাওয়া! উচিত ছিল। জগন্বন্ধুবাবু ত্রিশ বৎসর 
পূর্ব্বে এ সকল কথা লিখিয়া। গিয়াছেন। ইহার মধ্যে ভৃবনদান সম্বন্ধে আর কেহ কোনরূপ অঙ্থসন্ধান 
করিয়াছেন কি না, তাহা জানা যায় নাই। 

সভীশবাবু লিখিয়াছেন, “জগঘ্বন্ধুবাবু এই ভূবনমোহনকে পদকর্তা-ভুবনদাস' বলিয়! নির্দেশ 
করিয়াছেন। কিন্তু রাধামোহন্‌ ঠাকুরের সঙ্কলিত “পদাম্বৃত-সমুদ্র" গ্রন্থে তাহার নিজের রচিত ২২৮টি 
পদ ও অন্তান্থ পদকর্তার রচিত ৫১৮টী পদ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । উহার মধ্যে নিজের 
অনুজ তভৃবনমোহনের একটী পদও নাই কেন? আমাদের মনে কিন্তু এ সম্বন্ধে একট। বিষম 
সন্দেহ জন্মিয়াছে ।” 

মনোহর দাস । নিত্যানন্দের শাখাগণনায় টচতন্তচরিতান্বতে ছুই জন মনোহরের নাম পাওয়া 
যায়। যথা 

(১) শনারায়ণ, কষ্খদাস, আর মনোহর | দেবানন্দ,-চারি ভাই নিতাই-কিস্কর ॥” কিন্ত 
ইহাদ্িগের চারি ভ্রাতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 

(২) প্পীতান্বর, মাধ্বাচাধ্য, দাস দামোদর । শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস মনোহর ॥৮ নরোত্বম- 
বিলাসে এই মনোহরের উল্লেখ আছে। যথা.*“মুরারি-চৈতন্য, জ্ঞানদাস মনোহর |” 'জ্ঞানদাস 
মনোহর” চৈতন্ত-চরিতামুতে ও নরোত্তম-চরিতের কয়েক স্থানে এক সঙ্গে উল্লেখ কর! হইয়াছে বলিয়া 
কেহ কেহ অন্থমান করেন যে, “মনোহর জ্ঞ।নদাসেরই নামাস্তর বা উপ।ধি। 

(৩) বাবা আউল মনোহর দ্বাস। ইহার নামান্তর আউলিয়া চৈতন্তদাস। দদারাবলী' 
গ্রন্থে আছে-_ 

“আদি নাম মনোহর, চৈতন্ত নাম শেষ । আউলিয়া হৈয়। বুলে ম্বদেশ বিদেশ ॥” অচ্যুতবাবুর 
মতে বাবা আউলদাস ও জ্ঞানদাস মনোহর অভিন্ন ব্যক্তি । 

(8) আর একজন মনোহরদাসের কথা ইহারা কেহুই বলেন নাই কেন জানি না। 
ইনি “অন্রাগবল্পী” গ্রস্থের রচয়িতা | মনোহরদাস তাহার গ্রন্থের অষ্টম মঞ্জরীর এক স্থানে লিখিয়াছেন,-- 

*অনস্ত পরিবার তার (১) সর্বগুণধাম। তার মধ্যে এক শ্রগোপাল ভট্ট নাম॥ 


ইহার অনেক শিষ্য কহিল না হয়। এক লিখি শ্রীনিবাস আচাধ্য মহাশয় ॥ 
ইহার ঘতেক শিষ্য কহিতে না শকি। এক শ্রীরামচরণ চক্রবর্তী লিখি । 
ইহার অনেক হয় শিক্যের সমাজ । . তার মধ্যে এক শ্রীরামশরণ চট্টরাজ ॥ 


(১) মহাপ্রভুর । 
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শ্রীআচাধ্য ঠাকুরের সেবক-প্রধান ! শ্রীকফদাস চট্টরাজ-ঠাকুর নাম ॥ 
তার পুত্র হন ইহ! পরম-সুশাস্ত । তার চরণ মোর শরণ একাস্ত ॥ 
তিহো মোর গুরু--তার পদপ্রাপ্তি আশ । তার দত্ব নাম মোর মনোহর দাস ॥ 
কাটোয়া নিকট বাগ্যনকোঁলা পাট-বাড়ী । সেখানে বসতি--আর সর্বব বাড়ী ছাড়ি ॥” 
উল্লিখিত পদ হইতে জান! যাইতেছে যে, শ্রীনিবাসাচাধ্যের শ্যালক ও মন্ত্রশিষ্য রামচরণ চক্রবর্তীর 
শিষ্য রামশরণ চট্রটরাজের নিকটেই মনোহর দাস দীক্ষ1 গ্রহণ কবেন। এই রামশরণ চট্টরাজের পিতা 
কষ্খনাস চট্টরাজ-ঠাকুরণও আচার্য প্রভূর শিষ্য । রামশরণের বাসস্থান কাটোয়ার সন্গিকট বাগ্যনকালো 
বা বেগুনকোল। গ্রামে । মনোহর শেষে গুরুকুলে বাস করিতেন, তাহা উদ্ধত পদ হইতেই প্রকাশ । 
মনোহর স্বরচিত একটা দশক দ্বারা স্বীয় গুরুদেবকে যেস্কতি করেন, তাহা একদিকে যেমন গভীর 
সংস্কৃতভাষা-জ্ঞানের পরিচায়ক, অপর দিকে তেমনই তংসাময়িক ভঙ্গননিষ্ঠ বৈষ্বের সদাচার-দো'তক | 
মনোহরদাস শেষজীবনে শ্রীবৃন্দাবন-বাসের জন্ত তাহার গুরুদেবের অনুমতি গ্রহণ করেন। 
সেই সময় গুরুদেব তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি আগে চল, আমি আসিছি 
পশ্চাৎ। সর্ধথা পাইবে বুন্দাবনেতে সাক্ষাৎ ॥৮ মনোহর বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে রহিলেন, ভ্রমে এক 
ব্সর কাটিয়া গেল । দ্বিতীয় বৎসরে একদা নিশাকালে স্বপ্রে দেখিলেন, তাহার গুরুদেবের সত্য 
সত্যই শুভাগমন হইয়াছে । ইহাতে তাহার বিশ্বাস হইল, শীঘ্রই গুরুদেবের দর্শনলাভ হইবে । এই 
ভাবে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় একদিন সংবাদ আসিল, মনোহরের 
গুরুদেব রামশরণ চট্টোপাধ্যায়ের বুন্দাবন-প্রাপ্তি হইয়াছে । তখন তাহার পুর্বকথা স্মরণ হইল, এবং 
তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাহার গুরুদেব আতিবাহিক দেহে দর্শন দিয়া তাহার বাক্য রক্ষা 
করিয়াছেন। ইহার পরে মনোহর 'অন্গরাগবল্পী” গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং নিম্নলিখিত 
শ্লোকছয় লিখিয়1 বুন্দাবনধামে গ্রন্থ শেষ করেন । যথা--- 
“রামবাণাশ্বচন্দ্রাদিমিতে সম্বৎসরে গতে। বুন্দাবনাস্তরে পুর্ণা যাতান্রাগবল্লিকী ॥” 
অর্থাৎ--রাম (২), বাণ (৫), অশ্ব (৭) ও চন্দ্র (১) মাস বিশিষ্ট ( ১৭৫৩) সম্বৎসর গত হইলে, “অন্করাগবল্পী* 
বৃন্দাবনমধ্যে পূর্ণতালাভ করিল । 
পুনশ্চ _“বস্থচন্দ্রকলাধুক্তে শাকে চৈত্র সিতেইমলে | বুন্দাবনে দশম্যন্তে পূর্ণানুরাগ-বল্লিকা ॥” 
অর্থাৎ-_-বন্থ (৮), চন্দ্র (১), কলা (১৬) যুক্ত, (১৬১৮) শকে চেত্রমাসে শুরুদশমী তিথিতে শ্রীবৃন্দনাবনধ|মে 
এই গ্রস্ব সমাঞ্ধ হইল । 
গৌরপদতরঙ্জিণীতে "মনোহরদাস'-ভণিতাযুক্ত ছয়টা পদ আছে। এই পদপগুলি কাহার রচিত, তাহা 
স্থির করা সহজ নহে । 
মাধব । জগব্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “আমর ছয় জন মাধবের পরিচয় পাইয়াছি। তন্মধ্যে 
তিন জনের নামমাত্র পরিচয় দিয়া অপর তিন জনের যত দূর সম্ভব, বিস্তৃত বিবরণ এই প্রস্তাবে 
লিখিব।” যেতিন জনেয় নামমাত্র পরিচয় দিবার কথ! জগত্বন্ধুবাবু বলিয়াছেন, তাহাদ্িগের নাম 
প্রথমে প্রদত্ত হইল । 
(১) মাধব মিশ্র--ইনি গদাধর পণ্ডিতের পিতা! | পূর্বনিবাস চট্টগ্রাম, তৎপরে নবদ্বীপ । 
(২) জগন্নাথ ও তাহার ভ্রাতা মাধব: ইহারা নবন্বীপের প্রসিদ্ধ জগাই-মাধাই । [ “জগন্নাথ 
ও মাধব; দেখ ] | 


৩৫ 
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(৩) মাধবাচার্ধয-__নিত্যানন্দ প্রভৃর শাখা। ইহার সহিত নিত্যানন্দ তাহার কন্তা গঙ্গাদেবীর 
বিবাহ দিয়াছিলেন। যথা-_“প্রেমানন্দমময় আচাধ্য মাধব। ভক্তিবলে হৈল! গঙ্জাদেবীর বল্পভ ॥” (বৈঃ বঃ) 
এই মাধবের জীবনী সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে আছে যে, কোন গ্রামে বিশ্বেশ্বর ও ভগীরথ নামে কাশ্তপ 
গোত্রের দুই বিপ্র জন্মগ্রহণ করেন। বালক-কাল হইতে তীহার্দিগের মধ্যে সখ্যভাব হয়। 
ক্রমে উভয়ে বড় হইয় বিবাহ করেন । বিশ্বেশ্বরের পরী মহালক্মী এবং ভগীরথের পত্বী জয়হুর্গার 
মধ্যেও গাঢ় গ্রীতি জন্মায়। জয়হুর্গার ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিবার পর মহালক্ী এক পুত্র প্রসব 
করিয়াই পরলোকগত হন। তীহার মৃতাকালে জয়দুর্গা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সখীর মৃত্যুর পর 
তিনি সদ্যোজাত শিশু পুত্রটাকে বক্ষে করিয়া কান্দিতে কান্দিতে নিজের বাড়ী গেলেন। ইহার কয়েক 
দিন পরে বিশ্বেশ্বর ভগীরথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,__ 

"সথে ভগীরথ শুন আমার বচন। কাশী যাব, সন্্যাসী হব, না রব ভবন ॥ 

এই পুত্র মাধব আমি তোমায় কৈল দান। তৃতীয় এ পুত্র তোমার করহ পালন ॥” 
এই বলিয়! বিশ্বেশ্বর কাশীবাসী হইলেন, আর ভগীরথ মাধবকে আপন পুত্রের স্তায় লালন পালন করিলেন 
এবং যত্র সহকারে অধ্যয়ন করাইলেন। নান! শাস্ত্র পাঠ করিয়। মাধব “আচার্যা* উপাধি লাভ করিলেন। 
ক্রমে- “মাধব আচার্য হৈলা নিত্যানন্দ-ভক্ত | নিত্যানন্দ-পাদপন্মে সদা অন্থুরক্ত ॥ 

পরম কুলীন মাধব আচাধ্য মহাশয় । নিতানন্দ গঙ্গা কন্তা তাহাকে অর্পয় ৮ 
টতন্যচরিতাম্বতে মাধবাচার্ধযকে মহাপ্রতু ও নিত্যানন্দ উভয়ের গণতৃক্ত করা হইয়াছে । যথা, আদি, 
দশমে,_-শ্রীমাধবাচাধ্য, কমলাকাস্ত, শ্রীযহুনন্দন।” এবং আদি, একাদশে,__-“পীতাম্বর, মাধবাচার্য্য, দাস 
দামোদর।” কথিত আছে, নিত্যানন্দ-গণ পুরুষোত্বম নাগরের নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

(৪) মাধব ঘোষ-_বাস্থঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষের সহোদর ভ্রাতা । ইহাদের মধ্যে বাস্থ ও 
মাধব মহাপ্রভ ও নিত্যানন্দপ্রন্ত উভয়েরই গণভুক্ত। ইহারা তিন ভ্রাতাই কবি ও গাথক ছিলেন। 
কিন্ত গাথকরূপে মাধব ঘোষই বিশেষ প্রসিদ্ধ । যথা-_ 


"কৃতী মাধব ঘোষ কীর্তনে তৎপর | হেন কীর্ভনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর ॥ 

ধাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন। নিত্যানন্দ ম্বরূপের মহাপ্রিয়তম ॥”৮ (চৈঃ ভাঃ) 

শশীমাধবঘোষ মুখ্য কীর্তনীয়াগণে।  নিত্যানন্ প্রভু নৃত্য করে ধার গানে |” (টচঃ চঃ) 

“বন্দিব মাধব ঘোষ প্রতুর গ্রীতিস্থান। প্রভূ ধারে করিলা অভঙ্গ স্বর দান ॥” (বৈঃ ব:) 

বৈষ্ণবাচার-দর্পণ মতে ইনি মহাপ্রভুর সন্্যাসের পর প্াইহাটে যাইয়া বাস করেন। যথা-_ 

“গৌরাঙ্গের শাখা, যার দাইহাট ধাম।” পাঠমাল! গ্রস্থমতেও দীইহাটেই যাধবঘোষের পাট; কিন্ত 
এ গ্রামে এখন তাহার কোন চিহ্ন নাই বা সেখানকার কেহ কিছু বলিতেও পারেন না। নিত্যানন্দ যখন 
গৌড়ে নাম-প্রচার করিতে আসেন, তখন বাস্থঘোষ ও মাধব ঘোষ তাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। 

(€) মাধব মিশ্র ইনি “সারদাচরিত' নামক একখানি চত্তীগ্রস্থ লেখেন। তাহাতে তিনি 
আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাহা! হইতে জান! যায় যে, ইহার বাসস্থান ছিল ত্রিবেণীর ধারে সপ্তগ্রামে? 
তাহার পিতার নাম পরাশর মিশ্র । কথিত আছে, মাধব মিশ্রের পিতামহের নাম ধরণীধর বিশারদ 
এবং তাহার পুত্রের নাম জয়রাম মিশ্র । মাধব এখান হইতে ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনা নদীর 
তীরস্থ নবীনপুর (ন্তাসপুর ) গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই স্থান এখন গোসাইপুর বলিয়া পরিচিত। 
'সারদাচরিত' তিনি ১৫০১ শকে রচনা করেন। যথা--*ইন্দুবিন্দুবাপধাতা শক নিয়োজিত। 
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দ্বিজ মাধবে গায় সারদাচরিত ॥” বাঙ্গালাভাষায় তিনধানি “কষ্ণমঙ্গল গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। 
(১) পরাশরাত্মঙ্গ মাধব প্রণীত, (২) কালিদ।স-তনয় মাধব প্রণীত, ও (৩) দ্বিজ সন্তোষ রচিত। 

(৬) মাধব মিশ্র--মহাপ্রতুর দ্বিতীয় পত্তী প্রবিষুণপ্রিয়া দেবীর পিতার নাম সনাতন মিশ্র । 
সন।তনের পুত্রের নাম যাদব এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালিদাসের পুত্রের নাম মাধব। ইহার 
জন্মের অব্যবহিত পরেই কালিদাসের মৃত্যু হয়। অল্পকাল মধ্যে মাধব নান! শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া 
“আচার্য উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ইনি শ্রীমন্তাগবতের দশম স্বন্ধ সুন্দর সরল পছ্ে। অন্তবাদ করেন। 
এই অন্থবাদের নাম “শ্লীরুষ্কমঙ্গল' । মাধবাচাধ্য এই গ্রস্থখানি মহাপ্রভুর শ্রীচরণে উৎসর্গ করেন। 
মাপবকে মহাপ্রভু বড়ই অনুগ্রহ করিতেন, এবং ভক্তেরাও তাহাকে বিশেষ স্সেহ করিতেন । 
মহাপ্রহ্থর ইচ্ছাদারে অদ্বৈতাচার্ধয ইহাকে দীক্ষা প্রদান করেন। ইনি কেবল যে মহাপ্রহ্তর শ্তালক 
ও তাহার কৃপাপাত্র তাহা নহে, ইনি কিছুকাল নিমাঞ্জি পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়নও করিয়াছিলেন । 
"পরে কবিবল্পভ-মাচাধ্য বলি খ্যাতি তার। কলি-ব্যাস বলি তারে ঘোষয়ে সংসার ॥* 

সম্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রস্থ বৃন্দাবন যাইবার পথে প্রথমে পানিহাটী রাখবের গৃহে অংলিয়া 
উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে কুমারহটে শ্বাসের বাটীতভে গমন করেন। তথা হইতে 
বাস্থদেব দত্তের ও শিবানন্দ সেনের ঘরে কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়া শান্তিপুর অদ্বৈতাচাধোর গৃহে 
আসেন। শেষে কুলিয়ায় মাধব আচাধ্যের বাটীতে যাইয়া সাত দিন থাকেন। নদীয়ার ভক্তের! 
এখানে আসিয়া প্রতুকে দর্শন করেন। এই সময় মাধবের আর সংসারে মন তিষ্ঠাইতেছিল ন|। 
মহাপ্রভু বনপথে বৃন্দাবনে গমন করিয়।, তথা হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আনমিবার পর, মাধব 
পলায়ন করিয়া বুন্দাবনে গমন করেন। সেখানে পরমানন্দ পুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রূপ- 
সনাতনের নিকট সাধনভজন-প্রণালী শিক্ষা করেন। এই সময় মাধবের মাতা পরলোকগত 
হওয়ায় মাধব শাস্তিপুরে আসেন এবং খেতরি হইয়া পুনপ্লায় বুন্দীবনে চলিয়া ষান। নিত্যানন্দ- 
দাস প্রেমবিলাসে লিখিয়াছেন,- 

“মাধব আচাধ্য মোরে নেহ করে অতি। তাহার চরিত লিখি মনে পাঞ্জা প্রীতি ॥ 

যখন য! মনে পড়ে করিয়ে লিখন । পুনরুক্তি দোষ না লবেন ভক্তগণ ॥” 

গৌরপদতরঙ্গিণীতে “মাধব ঘোষ*-ভপিতার পাচটা, «মাধবদাস'-ভণিতার ছুইটী, “মাধব 

ভণিতাধুক্ত পাচটী এবং “দ্বিজ মাধব'-ভণিতার একটী মাত্র পদ সংগৃহীত হইয়াছে । এই মাধব 
খোষ যে বাসন ও গোবিন্দ ঘোষের সহোদর, তাহাতে সন্দেহ নাই। তত্বনিধি মহাশয়ের মতে 
কালিদাস-তনয় মাধবই, দ্বিজ মাধব-ভণিতাযুক্ত পদটার রচয়িতা । সতীশবাবু বলেন, ”পরাশরাত্মজ 
মাধব অপেক্ষ। কাপিদাপাত্ম্জ মাধবের পদাবলী পদকল্লতরুতে সংগৃহীত হইবার বেশী সম্ভাবনা ।” 
মামরা ইহ! না বলিতে পারি না। মাধব ও মাধবদাম ভণিতাধুক্ত সীতটী পদ যে একজনার 
রচিত নহে, তাহা পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায়। তবে কোন্‌ পদটা যে কাহার রচিত, তাহা 
বলা স্থুকঠিন। 

সতীশবাবু লিখিয়াছেন, “জগদ্বন্ধুবাব্‌ তত্বনিধি মহাশয়ের মতে মত দিয়া কালিদাসাত্মজ 
যাধবাচার্ধযাকেই পদকর্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু পরাশরাত্মজ মাধবও বৈষ্ণব এবং গ্রন্থ-রচয়িতা 
ছিলেন । এ অবস্থায় তিনি যে কোন পদ বচনা করেন নাই, কিংবা তাহার কোন পদ পদকল্পতরুতে 
সংগৃহীত হয় নাই,--ইহ। কিন্মপে বলা যাইতে পারে ?” 
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সতীশবাবু সম্ভবতঃ এখানে একটী ভুল করিয়াছেন। পরাশরাত্মজ মাধব যে বৈষ্ণব ছিলেন, 
ইহা তিনি কোথায় পাইলেন? 'চুড়াধারী+ বলিয়া এক মাধবের মখ্যাতি ছিল। অনেকের বিশ্বাস, 
তিনিই 'পরাশরাত্মজ মাধব | অচ্যুত বাবু বলেন, "ইনি বৈষ্ণব-ধন্থে দীক্ষিত না হইলেও» সম্ভবতঃ 
শেষকালে বৈষ্বলীলা-প্রলুৰ হইয়া থাকিবেন। এই জন্যই কথিত আছে যে, ইতি নিত্যানন্দ-গণ- 
দিগের ন্যায় মাথায় চুড়াধারণ করিতেন বলিয়া চুড়াধারী" বলিয়া কীত্তিত।” কিন্তু নিত্যানন্দ দাস 
তাহার রচিত 'প্রেমবিলান" গ্রন্থে চুড়াধারী প্রস্ততি দোবধী বিষয়ক শ্রীধাম নবদ্ধীপের একখানি 
ব্যবস্থাপত্র উদ্ধৃত করিয়। দেখাইয়াছেন যে, “চুড়াধারী মাধব” প্রভৃতি তাহাদের গণসহ দোষী ও ত্যাগী। 
তিনি পাদটাকায় লিখিয়াছেন যে, মাধব নামে একটা ক্রাক্ধণ মস্তকে চূড়াধারণ করিয়া মন্দ মন্দ 
হাসিতে হাসিতে বলিত, “আমি নারায়ণ কৃষ্ণ, জীবের উদ্ধারের জন্ত বৃন্দাবন হইতে সমাগত 
হইম়াছি।” এইরূপ কথিত আছে, মহাপ্রভু ইহাকে গণসহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মহাপ্রত 
১৪৫৫ শকে অপ্রকট হয়েন। স্বতরাং উল্লিখিত ঘটন। তাহার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল বলিয়। ধরিয়া লইতে 
হইবে। কিন্ধ পরাশরাত্মঞ্জ মাধব “সারদাচরিত” নামক চণ্ডী ১৫*১ শকে রচনা করেন। স্থৃতরাং 
সারদাচরিত-রচক মাধব ও চূড়াধারী মাধব এক ব্যক্তি হইতে পারেন ন]। 

মাধবী দাস। শ্রীমন্সহাপ্রভূর গণ-গণনায় চৈতন্তচরিত।ম্বতে আছে, “মাধবী-দেবী শিখি- 
মাহিতির ভগিনী | শ্রীরাধার সখী মধ্যে ধার নাম গণি ॥” শিখি-মাহিতি শ্রীজগন্নাথদেবের একজন 
লিপিকর ছিলেন। মুরারি মাহিতি নামে তাহার এক কনিষ্ঠ সহোদর ও মাধবী দাসী নামে এক 
কনিষ্ঠা সহোদরা ছিলেন। মুরারি ও মাধবী মহাপ্রতৃকে দেখিয়াই তাহাকে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু জোষ্ঠ শিখি মাহিতির সে সৌভাগ্য তখন উদয় হয় নাই। তিনি ইহার পর 
একদ্দিন নিশাশেষে স্বপ্ন দেখিলেন যে, মহাপ্রভু জগন্নীথদেবকে দর্শন করিতে যাইয়া একবার তাহাতে 
প্রবেশ করিতেছেন, আবার বাহির হইয়া তাহাকে দর্শন করিতেছেন। আর, তাহার অনুজ মুব্রারি ও 
মাধবী তাহাকে এই দৃশ্য দেখাইতেছেন। এই সময় মহাপ্রভু যেন তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 
ইহার পরেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু চাহিয়। দেখিলেন, তাহার অন্থুজেরা সেখানে উপস্থিত 
ইহাই দেখিয়। তিনি বিন্ময়াবিই হইলেন; এবং তাহার মুখের ভাব দেখিয়া তাহারা ইহার কারণ 
জিজ্ঞান। করিলেন। তখন তিনি সমস্ত ঘটন। আহ্থপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া, শেষে বলিলেন, “কি 
আশ্চধ্য! আমি এখনও সেই দৃশ্ত দেখিতেছি।” তখন তাহারা তিন ভাই গগিনী জগন্নাথদেবের 
মন্দিরে গেলেন। মহাপ্রভু তখন তাহার প্রাতাহিক নিয়মানুসারে গরুড়-স্তভ্ের নিকট দীড়াইয়। 
জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, কিন্তু শিখি ম/হিতি তখনও বিহ্বলভাবে সেই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। 
মৃহাপ্রত তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, “তুমি না মুরারির অগ্রজ?” এই বলিয়া তাহাকে গাছ 
আলিঙ্গন করিয়া তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিলেন। সেই দিন হইতে শিখি মাহিতি আপনার দেহ মন 
সমস্তই মহাপ্রভুর পাদপন্মে সমর্পণ করিলেন। ক্রমে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী হন। মহাপ্রতু 
নিজজনকে যে গৃঢ় ব্রজের রন প্রদান করেন, তাহার সবে সাড়ে তিনজন অধিকারী হইতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে শিখি মাহিতি একজন ও তীহার ভগিনী মাধবী স্ত্রীলোক বলিয়া 
অর্ধজন ৷ য্থা--- 

“প্রভূ লেখ! করে ধারে রাধিকার গণ। জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন ॥ 

্বরূপ-দামোদর, আর রায় রামানন্দ । * শিখি মাহিতি তিন, তার ভগ্মী অন্ধজন ॥ (£চঃ চঃ) 
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মাধবীর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি পুরুষের ম্যায় সমন্ত কাজকর্ম করিতেন বলিয়! বৈষ্ণব- 
গ্রন্থে ইহাদিগকে “তিন ভ্রাতা+ বলা হইয়াছে । তাহার ভ্রাতারাও তাহার প্রতি জোষ্ঠ ভ্রাতার স্তায় 
সম্মান প্রদর্শন করিতেন । কাহারও মতে, সম্ভবতঃ এই জন্তই মাধবী তাহার অধিকাংশ পদের 
ভণিতায় আপনাকে “মাধবী দাস” বলিয়াছেন । কখিত আছে, মাধবীর এই সকল গুণে এবং 
তাহার হন্তাক্ষর সুন্দর ছিল বলিয়া, রাজা প্রতাপরুদ্র তাহাকে শ্রীমন্দিরের লিখনাধিকারীর পদে 
নিযুক্ত করেন। স্বর্গায় হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি প্রীবিষণপ্রিয়া পত্রিকার একটা প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন 
যে, “পদ-সমুদ্র" গ্রস্থে মাধবীকৃত অনেক উড়িয়া পদ আছে। এই পদগুলি বড়ই জটিল, বাঙ্গাল! 
পদ অপেক্ষা কর্কশ, কিন্তু উহা! উড়িয়াদিগের নিকট আদরণীয়। 

নীলাচলে একদিন ভগবানাচাধ্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং বাড়ীতে ভাত ও নানাবিধ 
ব্যঞুন রাদ্ধিয্না খাওয়াইবেন ইচ্ছা! করিয়! কীর্তনীয়। ছোট হরিদাসকে ডাকাইয়া বলিলেন, _ 

“মোর নামে শিখি-মাহিতির ভাগিনী স্থানে গিয়! | শুরু চাউল এক মান আনহ মাগিয়া॥ (চৈ চঃ) 

শেষে তাহার পরিচয় দিয়! কহিলেন-__ 

“মাহিতির ভগিনীর নাম--মাধব দেবী । বৃদ্ধ তপম্থিনী আর পরম! বৈষ্কবী ॥” 
ভগবানাচাধ্য বিশেষ যত্ব করিয়া প্রভুর প্রিয় নানাবিধ বাঞ্জন ও এই চাউলের ভাত রাম্ধিলেন। 
প্রভূ ভোজনে বসিয়া! এবং শাল্যন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,__ 

"উত্তম অন্প-_-এহ তগুল কাহাতে পাইল। ?” আচাধ্য কহে--*মাধবী-পাশ মাগিয়া আনিলা ॥৮ 
প্রত কহে--“কোন্‌ মাগিয়া আনিল ?” ছোট হরিদাসের নাম আচাধ্য কহিল ॥ 
প্রত তখন আর কিছু বলিলেন না; গৃহে আনিয়া গোবিন্দকে আদেশ করিলেন-__ 
“আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা। ছোট হরিদাসে ইহা! আসিতে না দিব। ॥৮ 


স্বার-মান। শুনিয়া হরিদাস অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং তিন দিন উপবাস করিয়া 
রহিলেন। কিন্তু কি জন্য দ্বার-মানা, তাহ। কেহই বুঝিতে পারিলেন ন1। শেষে স্বরূপাদি কয়েক জন 
প্রভুর কাছে ধাইয়৷ ইহার কারণ জিজ্ঞাস! করিলেন। 
প্রভু কহে--“বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ । দেখিতে না পারে? আমি তাহার বদন ॥ 
দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ । দার-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ 
ক্ষুদ্র জীব ব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া । ইন্দ্রিয় চরাঞা! বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥* 
এই কথ! বলিয়া প্রত অভ্যন্তরে গেলেন। পরদিবস ভক্তের। আসিয়া প্রভূকে ধরিয়া পড়িলেন 
এবং বলিলেন, "প্রভু, লঘু পাপে গুরু দণ্ড করিবেন না। এবার ক্ষমা! করুন।” প্রভু সে 
কথায় কর্ণপাত করিলেন না । ভক্কেরা অনন্যোপায় হইয়! পরমানন্দ পুরীকে ধরিয়া! পড়িলেন। তিনি 
একক প্রতৃস্থানে আসিবা মাত্র, প্রভু নমস্কার করিয়া সম্মের সহিত তাহাকে বসাইলেন এবং শেষে-- 
পুছিল৷-__“কি আজ্ঞা? কেনে হৈল আগমন ?” প্হরিদাসে প্রসাদ লাগি”-_কৈলা নিবেদন ॥ 
শুনিয়৷ কহেন প্রতৃ--“শুনহ গোসাঞ্ি। সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞ্ি ॥ 
মোরে আজ্ঞ। হয়, মুঞ্চি যা আলালনাথ । একলে রহিব তাহা, গে।বিন্দ মাত্র সাথ ॥” 
এই কথা বলিয়! গ্রন্ধ গোবিন্দকে ডাকিলেন, এবং পুরী গে।সাঞ্চিকে নমস্কার করিয়া আলালনাথ 
অভিমুখে চলিলেন। পুরী গোসাঞ্জ নিতাস্ত ভাল মান্য; প্রভুর এই কাণ্ড দেখিয়া ব্যন্ত-সমস্ত হইয়া 
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তাহার অগগ্রে যাইয়া দড়াইলেন, এবং অনেক অঙ্গুনয় বিনয় ও সাধ্াসাধনা করিয়া অনেক কষ্টে 
প্রভৃকে ফিরাইয়া আনিলেন, এবং__ 

“তোমার যে ইচ্ছা, কর, স্বতন্ত্র ঈশ্বর । কেব! কি বলিতে পারে তোমার উপর ? 

লোকহিত লাগি তোমার সব ব্যবহার । আমি সব নাজানি গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥” 
এই কথ! বলিয়! গেসাঞ্ি আপনার বাসস্থানে চলিয়া গেলেন । তখন ভক্তেরা অনেক ভাবে বুঝাইয়। 
ছোট-হরিদাসকে আহারাদি করাইলেন। কিন্তু যখন হরিদাস বুঝিতে পারিলেন, প্রভুর নিকট তাহার 
দোষ অমাজ্জনীয়, তখন তিনি একদিন রাত্রিশেষে উঠিয়া, প্রতৃকে নমস্কার করিয়া প্রয়াগে চলিয়া গেলেন 
ও ত্রিবেণীতে জলমগ্র হইয়া দেহত্যাগ করিলেন ; এবং-_ 


“সেই ক্ষণে প্রতৃস্থানে দিব্যদেহে আইলা । প্রত রুপা লঞ্জা অন্তর্ধানে রহিলা ॥ 
গন্ধর্্ব-দেহে গান করেন অস্তদ্ধানে । রাত্রে প্রভৃরে শুনায় অন্য নাহি জানে ॥” 


ইহার পর প্রয়াগ হইতে জনৈক বৈষ্ণব নবন্বীপে আসিয়া শ্রীবাসাদির নিকট হরিদাসের 
সংকল্প ও ব্রিবেণীতে প্রবেশ-কাহিনী জানাইলেন। বর্ষারস্তে নীলাচলে আসিয়া, 

"হরিদাস কাহ1 ?” - যদি শ্রাবাস পুছিলা। “ম্বকম্শমফলতৃক্‌ পুমান্”-_ প্রভু উত্তর দিল] ॥ 
তবে শ্রীবাস তার বৃত্বাস্ত কহিল । ষৈছে সংকল্প, যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল ॥ 
শুনি গ্রভৃ হাসি কহে স্থপ্রসন্ন চিত্ত। “প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত ॥” 

'মাধবীদাস'-ভণিতাযুক্ত পদগুলির রচয়িতা যে শিখি মাহিতির ভগিনী “মাধবী দেবী” হইতেই 
পারেন না, ইহাই হইতেছে সতীশবাবুর দুঢ় বিশ্বাম। তিনি লিখিয়াছেন, “হারাধন দত্ত ভত্ভিনিধি, 
অচাতচরণ তত্বনিধি, জগদ্বন্ধু ভদ্র ও দীনেশচন্দ্র সেন ইহারা সকলেই একবাক্যে পুরীর গৌরাঙ্গ-ভক্ত 
শিখি-মহিতির ভগ্রী মাধবী দেবীকে আলোচ্য পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া স্থির করিয়াছেন । থে 
যে যুক্তি দেখাইয়া ক্গগন্ধন্ধুবাবু মাধবী দেবীকে পদকত্রী স্থির করিয়াছেন, দুঃখের সহিত আমাদের 
বলিতে হইতেছে যে, জগন্ধন্ধুবানুর সেই সকল যুক্তি দ্বারাই মাধবী দেবী কর্তক আলোচ্য পদগুলির রচনা 
যে প্রমাণিত হয় না, তাহাই আমর] দেখাইতেছি । যথা 

(১) চরিত্রের মহত্ব ছারা পদ-কর্তৃত সিদ্ধ হয় না। 

(২) ব্রজরসের অসাধারণ আস্বাদক সাড়ে তিন জনের মধ্যে একমাত্র রায় রামানন্দ-রচিত কয়েকটা 
স্কত ও একটা ব্রজবুলীর পদ (“পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল” ইত্যাদি) পাওয়া গিয়াছে । 
স্থতরাৎ পদ-রচন। না করিলেও তাহার ব্রজরসান্বাদনের কোন বাধ! দেখা যায় না। বিশেষতঃ মাধবী 
দেবী কোন পদ রচন! করিয়! থাকিলে উহা! উড়িয়া-পদ হওয়াই সম্ভব । 

(৩) মাধবী দেবী তাহার বিদ্াবুদ্ধির জন্ত ভ্রাতাদিগের নিকট জোষ্ঠ ভ্রাভার সম্মান পাইলেও, 
দ্বাস বলিয়। নিজেকে ভণিতাম় পরিচিত করার কোন কারণ দেখা যায় না । আমাদের বিবেচনায় 
ভণিতার 'দাস'-শব্ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে যে, এই সকল পদের রচয়িতা আর ধিনিই হউন ন1 কেন, 
তিনি কখনও মাধবী দাসী হইতে পারেন না। | 

(৪) নীলাচলে মহাপ্রভূর অনেক বাঙ্গালী ভক্তের যাতায়াত ছিল। তাহাদিগের মধ্যে 
'মাধবীদাস' নামক কেহ এই সকল পদের রচয়িতা হইতে পারেন। স্ত্রীলোক বলিয়া যিনি 
প্রাণ ভরিয়া প্রভুর বদন-স্ধাকর দর্শন করিতে অসমর্থ ছিলেন, তাহার পক্ষে মহাপ্রভুর ভক্তগণ 
সঙ্গে ফাগু-খেলা প্রভৃতি বিষয়ে পদরচনা! কিঞ্ৎ অসম্ভব মনে হয় না কি? শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম 
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নীলাচলে গমনের অব্যবহিত পরে জগদানন্দকে নবদ্বীপ পাঠান সম্বন্ধে একটী পদের ভণিতায় 
'মাধবীদাস” বলিয়। নাম আছে । এই অল্প সময় মধ্যে মাধবী দাসীর সহিত জগদানন্দের এমন কি ঘনিষ্ঠতা 
জন্সিয়াছিল, যাহাতে মাধবী দাঁপীর নবদ্বীপের তৎকালীন অবস্থা-স্থচক পদের রচনা ও 
জগদানন্দকে “মাধবীদাসের ঠাকুর পণ্ডিত” উল্লেখ করা সম্ভবপর হইতে পারে? মহাপ্রভু বা 
জগদানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ পার্ধদগণ অপর স্ত্রীলোকের সহিত আলাপাদি করিতেন ন!; 
এ অবস্থায় অন্ত লোকের নিকট বিবরণ শুনিয়া এরূপ পদের রচনা করিতে যাওয়া যথেষ্ট অবিবেচনার 
কার্ধা ও অনধিকার চচ্চ। বটে। স্থতরাং এই পদ জগদানন্দের কোন ভক্ত বা অন্গগত ব্যক্তির রচিত 
বলিয়াই মনে হয়। 

(৫) মাধবীকে উড়িয়া পদের রচয়িত্রী বলিয়! শ্বীকার করিয়া লইলেও আলোচা বাঙ্গালা 
পদগুলির কৃতিত্ব প্রমাণিত হয় না। ইহা দ্বারা বরং তাহার বাঙ্গালা রচনার অসামর্থ্যই অগ্ভমিত 
হইতে পারে । 

তৎপরে সতীশবাবু মাধবীদাসের ফাগু-খেল! বিষয়ক একটী পদ্দের শেষ চরণ “হেরিয়া 
গৌরে, পড়িয়া ফাপরে, বদন চাহিয়া থাকে” উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, “এই বর্ণনা যদি শুধু 
কাল্পনিক না হয়, তাহা হইলে বুঝ। যায় যে, মাধবী দেবীও গৌরপ্রেমাকৃষ্টা এই নাগরীদিগের ন্তায় 
দূর হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের বদনপানে অনিমিষ-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছেন। এ অবস্থায় তাহার 
পক্ষে,-_“যে দেখয়ে গোঁরা-মুখ সেই প্রেমে ভাসে । মাধবী বঞ্চিত ঠৈল নিজ কর্খদোষে ॥, এই 
বলিয়া আক্ষেপ করা সম্ভব হয় কি?” 

উপসংহারে সতীশবাবু লিখিয়াছেন যে, বৈষ্ণব-ইতিহাসের অসম্পূর্ণতা হেতু অনেক পদকর্থারই 
কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় কোন প্রসিদ্ধ গৌরভক্তের নাম যদি কোন পদের 
ভণিতার নামের সহিত ঘুণাক্ষরে মিলিয়া যায়, তাহা হইলে গত্ান্তর অভাবে আমরা ত্াহাকেই 
পদকর্তা বলিয় স্থির করিয়! বসি এবং তাহার পক্ষে পদ-রচনার প্রতিকূল অবস্থাগুলিকে কান্গনিক 
যুক্তির সাহাযো উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করি। পদকর্ডা মাধবীদাস সম্বন্ধেও ইহাই ঘটিয়াছে। 
আমরা এ যাবৎ বৈষ্ণব-সাহিতো পরিচিত কোন মাধবীদাসের উল্লেখ পাই নাই? পাইলেও বিশেষ 
পরিচয়ের অভাবে তাহাকেই পদবর্তী বলিয়া স্থির করা সঙ্গত মনে করি না। তবে সতোর 
অন্থরোধে ছুঃখের সহিত না বলিয় পারিতেছি না যে, উৎকলদেশীয় গৌরভক্ত শিখি মাহিতির 
ভগ্নী মাধবী দেবীর পক্ষে আলোচা পদের রচনা! আমাদের নিকট সম্ভবপর বোধ হয় ন।। 

মাধে!। 'মাধো” ভণিতাযুক্ত ছুইটা পদ গৌরপদতরঙ্গিণীতে সংগৃহীত হইয়!ছে। জগঘন্ধুবাবুর 
মতে “মাধো” একজন নীলাচলবাসী কবি, শ্তামানন্দের প্রশিষ্য ও রসিকানন্দের শিষ্ক। ইহার 
কোন প্রমাণ তিনি দেন নাই। সতীশবাবু বলেন যে, 'নীলাচলবাসী* বিশেষণের সাহায্যে 
ইহার জন্বস্থান জান! যায় না। “মাধোঃ-ভণিতার পদগুলি ব্রজমণ্ডলের প্রচলিত রত্র্ভাষা?। 
স্বতরাং তীহাকে এ অঞ্চলের লোক বলিয়াই মনে হয়। “মাধব” ন্নাের অপভ্রংশ “মাধো” নামটাও 
হিন্দৃস্থানেরই বিশেষত্ব । 

মুরারি। বৈষ্ণব মহাত্মাদিগের মধ্যে আমরা ৬ জন মুরারির নাম পাইয়াছি। ইহাদের মধ্যে 
সকলেই পদকর্তাী নহেন। ইহাদিগের মধ্যে ধাহার যতটা পরিচয় সংগ্রহ করা গেল, তাহা নিয়ে 
প্রদত্ত হইল :-_ 
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(১) মুরারি পণ্ডিত__ইনি অদ্বৈতাচার্ধা-গণতৃক্ত । যথা চৈতম্ভচরিতাম্বতে-_- 
“লোকনাথ পণ্ডিত, আর মুরারি পণ্তিত.। শ্রীহরিচরণ, আর মাধব পঞ্ডিত ॥ 
বিজয় পণ্ডিত, আর পণ্ডিত শ্রীরাম । অসংখ্য অন্বৈিত-শাখা কত লইব নাম ॥* 
ইনি গড়ের ভক্তদিগের সঙ্গে নীলাচল যাইতেন। ইহার আর কোন পরিচয় পাওয়! যায় না। 
(২) মুরারি চৈতন্তদাস--ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর গণ। যথা-_ 
“মুরারি চৈতন্তদাসের অলৌকিক লীলা | ব্যাদ্র-গালে চড় মারে, সর্প সনে খেলা ॥” (চৈঃ চঃ) 
আবার-- “বাহ নাহি শ্রীচৈতগ্তরাসের শরীরে । ব্যান তাড়াইয়া! যান বনের ভিতরে ॥ 
কখন চড়েন সেই ব্যাদ্রের উপরে। কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাপ্ব লঙ্কিতে না পারে ॥ 
মহা অজগর সর্প লই নিজ কোলে । নির্ভয়ে চৈতন্তদাস থাকে কুতৃহলে ॥ 
ব্যাপ্রের সহিত খেল! খেলেন নির্ভর । হেন কৃপা করে অবধৃত মহাশয় ॥ 


চৈতগ্যদাসের আত্মবিস্থৃতি সর্বথা । নিরস্তর কহেন আনন্দে মনঃকথা ॥ 
ছুই তিন দিন মজ্জি জলের ভিতরে । থাকেন কোথাও ছুঃখ না! হয় শরীরে ॥ 
জড়প্র।য় অলক্ষিত বেশ বাবহার । পরম উদ্দাম সিংহবিক্রম অপার ॥ 
চৈতন্তদাসের যত ভক্তির বিকার । কত বা! কহিতে পারি, সকলি অপার ॥ 


যোগ্য শ্রীচৈতন্তদাস মুরারি পণ্ডিত। ধার বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত ॥* (চৈ: ভা:) 
পানিহাটাতে রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ প্রভুর গণকে যে চিড়া-মহোৎ্সব দিয়াছিলেন, 
তাহাতে চবুতারার উপরে প্রভুর নিজগণেরা যে মণ্ডলী রচনা করিয়া বসিয়াছিলেন, ইহাদিগের 
মধ্যে মুরারি চৈতন্তর্দাসেরও নাম আছে । 

মহাপ্রভূ দক্ষিণ দেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে সার্বভৌম তাহার সহিত নীলাচল- 
বাসী ভক্তদিগের পরিচয় করিয়৷ দেন। উ্হার্দিগের মধো ছুই জন “মুরারি ছিলেন। যথা-_ 
(৩) শিখি মাহাতির ভ্রাতা “মুরারি মাহাতি” এবং () ব্রাঙ্ষণ মুরারি। 

(৫) মুরারি দাস-_রাজা! অচ্যুতের দ্বিতীয় পুত্র, জোষ্ট পুত্রের নাম রসিকানন্দ। তিনি ১৫১২ 
শকে জন্মগ্রহণ করেন। মুরারি তাহার ছুই বৎসরের ছোট । ইহার! ছুই ভ্রাতা শ্ামানন্দ পুরীর 
মন্ত্রশিষ্য । যথা, নরোত্তমবিলাসে--শ্রীশ্টামানন্দের শিষ্য রসিক-মুরারি |” খেতরীর মহোৎসবে 
ইহার! ছুই ভ্রাত। যোম্বদান করিয়াছিলেন । 

(৬) মুরারি গুপ্ত--ইনি মহাপ্রভুর গণ। যথা 

'্্রীমুরারি গুপ্ত-শাখ।--প্রেমের ভাগার ।  প্রভৃর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্ত ধার ॥ 
প্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কার ধন। আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ | 
চিকিৎস! করেন যারে হইয়! সদয় | দেহরোগ, ভবরোগ--ছুই তার ক্ষয় ॥* (চৈ: চ:) 
শ্রীহটে ইহার জন্মস্থান । ফ্থা_ 
* গ্প্রীবাস পণ্ডিত, আর ষ্ররাম পণ্ডিত । প্রীচন্্রশেখরদেব ট্রেলোক্যা-পৃজিত ॥ 
ভবরোগ-নাশ বৈদ্য মুরারি নাম ধার। শ্্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার |” (চৈঃ ভাঃ) 
নবদ্বীপেও মুরারি প্রত্ৃতি শ্রীহট্রবাসীরা মহাগ্রভূর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের সহিত এক পাড়ায় 
বাস করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অপেক্ষা" মুরারি বয়োজোষ্ঠ ছিলেন। তাহারা গঙ্গাদাসের টোলে 
পড়িতেন। গদাধর ও মুকুন্দ দত্ত তাহাদ্িগের সতীর্থ ছিলেন । শ্রীগৌরা জব তাহাদিগকে দেখিলেই 
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ধাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন। মুরারি প্রথমে তাহার কথায় কর্ণপাত করিতেন না, শিশু-শাস্্র 
ব্যাকরণ পড়েন বলিয়া. অগ্রাহ করিতেন। শেষে শ্রানিমাঞ্ির পাণ্ডিত্য অসাধারণ বুঝিয়া তাহাকে 
আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এবং ছায়ার সায় সর্বদা তাহার অনুসরণ করিতেন । 

মুরারি ছিলেন রাম-উপাসক | নেই জন্য তাহাকে হনুমানের অবতার বল! হইত। 
যথা--“বন্দিব মুরারি গুপ্ত ভক্তি-শক্তিমন্ত | পূর্ব-অবতারে ধার নাম হচ্থমন্ত ॥৮ (বৈ: বং) মহাপ্রভু 
“একপিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি। গঞ্জিয়া মুরারি-ঘরে চপিলা পনি ॥* (চৈ: ভাঃ) ম্হাপ্রুর 
মহাপ্রকাশের সময় “ঘুরারিরে আজ্ঞা হৈপ মোর বূপ দেখ । মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক ॥” (চৈঃ ভাঃ) 
ইহাই দ্েখিয়। মুরারি মৃচ্ছিত হইর। পড়িলেন। তাহার যুক্া্ করাইয়। প্রহ্ব বলিলেন, __পষে 
তোমার অভিমত মাগি লহ বর।” মুবারি বে কিরূপ ভন্ত, তহা! তাহার বর-প্রার্থন। শুনিলেই 
বুঝ। যায়। যথ1-_ 


“মুরারি বলে থে প্রভু আার নাহি চ!ড। হেন কর প্রস্থ যেন তোর গুণ গাড ॥ 
যেতে ঠাই প্রভু কেনে জন্ম নহে মোর । তথ।ই তথাহ ধেন স্বৃতি হন স্থোর ॥ 
তুমি প্রন, মৃই দাস, ইহা নহি বথা। হেন সত্য কর প্রত ন৷ ফেপিহ তথা ॥। 


সু “তথাস্ত্' বলিলেন, আ'র চারি দিকে ডক্তের। মহা মহা জর়প্বনি করিয়! উঠিলেন। 

একদিন মুরারির মনে হইল, “এই ষে প্রহর অসীম ন্সেহ ও অপার করুণ! উপভোগ 
করিতেছি, চিরশিন কি এই ভাবে কাটিবে? আজ খনি তিনি ভুবন আধার করিয়া অদর্শন 
হন, তাহা হইলে কি হইবে ৮৮ এই কথা ভাবিতেই মুরারি শিইরিয়া উঠিলেন এবং স্থির 
করিলেন, প্রহর অপ্রকটের পুব্বেই চলিয়া যাইবেন। এই জন্ত একখানি শাণিত অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া 
পরের এক কোণে লুকাইয়। বাখিলেন। আর স্থির কাঁবপেন, পরদিবস প্রতুষে মনের সাধে 
প্রকে দন করির। পইবেন। শেবে আম্মহত্যা করিরা প্রহর ভাবি-বিরহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ 
করিবেন । 

অগ্তধ্যামী প্রভু পর দিবন অতি প্রতাষে মুরারির গৃহে আনিয়া তাহাকে ডাকিলেন। 
প্রভুর গণার স্বর শুনিয়া অপরাধী মুরারির বুকের ভিতর ক'পিরা উঠিল। তিনি ত্রস্তভাবে 
আসিয়৷ প্রুর চরণতলে পতিত হইলেন, এবং বিশেষ ভক্তি-সহকারে তাহাকে আপনে বপাইলেন । 
প্রহ্থ মুরারিকে আপনার কাছে বসইয়া আবেগভরে বলিলেন, “মুরারি! আমি এমন কি 
গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইতে চাও?” মুরারি প্রভুর দিকে 
চাহিতে পারিলেন না,_মস্তক অবনত করিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন কোন কথা 
তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। তখন প্রস্থ মুরারির হাত দুখানি ধরিয়া কোমল স্বরে বলিলেন, 
“অস্ত্রখানি আনিয়া দাও।” তবুও মুরারি এক ভাবেই বসিয়। রহিলেন। তখন প্রতু নিজেই 
উঠিয়া সেই লুকানো অস্ত্রখাশি বাহির করিয়া আনিলেন এবং মুরারির হাত দুইখানি ধরিয়া 
গদগদম্বরে বলিলেন, "মুবারি, আমাকে ম্পর্ণ করিয়া বল যে, আর রুখনও এই ভাবে আমাকে ছঃখ 
দিবে না।” কিন্তু মুররির সেই এক উত্তর-কেবল ক্রন্দন। এই ভাবে ক্রমে মুরারিকে শাস্ত 
করিয়! প্রভু অস্ত্রথানি লইয়! চলিয়! গেলেন।, 

আর একদিন প্রভূ মুরারিকে বলিলেন, *্ব্রজের নিগুড় রস আস্বাদনই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
ধর্শ, এবং তাহা "লাভ করিতে হইলে রসিক-শেখর ব্রজেন্দ্রকিশোরকে ভজনা করিতে হইবে ।* 
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প্রভুর মুখে এই কথা শুনিয়া মুরারির মন কতকটা নরম হইল। তিনি ঘরে গিয়া সারানিশি এই 
সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রঘুনাথকে ছাড়িতে হইবে ভাবিয়া! বিচলিত হইয়া 
পড়িলেন। পরদিবস অতি প্রত্যুষে আসিয়া প্রভুর চরণ ধরিয়৷ কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, 
প্রঘুনাথের পায় মুগ্রি বেছিয়াছে! মাথা । কাটিতে না পারি মাথা, মনে পাই বাথ! ॥ 
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায়। তব আজ্ঞ! ভঙ্গ হয়, কি করি উপায় ॥ 
তাতে মোরে এই কপ! কর দয়াময়। তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয় ॥” 
এই কথা শুনিয়া প্রভু বড়ই স্থখী হইলেন এবং মুরারিকে উঠাইয়। গাঢ় আলিঙ্গন 
করিলেন; শেষে বলিলেন, “মুরারি ! তুমিই প্রকৃত ভক্ত; তোমার ভঙজন এত স্থদুঢ় যে, 
আমার কথাতেও তোমার মন টলিল না। প্রভুর পায়ে সেবকের এইক্ধপ প্রীতি থাকাই বাঞ্ছনীয় 
যে, প্রভূ ছাড়াইলেহ, পদ ছাড়ান না যায়।? সাক্ষাৎ হন্ছমান্‌ তুমি, শ্রীরাম-কিস্কর। তুমি 
কেনে ছাড়িবে তার চরণ-কমল ॥” 
প্রভুর শৈশবাবধি সর্ধবদ] তাহার সঙ্গে থাকিয়! মুরারি তাহার অনেক লীলা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন । 
দামোদর পণ্ডিতের প্রশ্নোত্তরে প্রস্থর অনেক শৈশব-লীল! মুরারি গুপ্ত প্রকাশ করেন। সেইগুলি 
দামোদর সুত্ররূপে স্রল সংস্কৃত কবিতায় গ্রস্থিত করিয়া ১৪৩৫ শকে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের 
নাম শ্ীকচৈতন্তচরিতামৃতম্” । বৈষ্ণব-সমাজে ইহ। “মুরারি গুপ্তের কড়চা” বলিয়৷ প্রসিদ্ধ । এই 
স্ব্র-গ্রস্থ হইতে পরবর্তী প্রভুর লীলা-লেখকগণ তাহার নবদ্বীপ-লীলা-কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন । 
যথা চৈতন্তচরিতাম্বতে-- 
“আদি-লীল! মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। স্থত্ররূপে যুরারি গুপ্ত করিলা গ্রন্থিত ॥ 
প্রভৃর ম্ধা-শেষ-লীপ। স্বব্ূপ দামোদর । স্থক্্র করি গ্রস্থিলেন গ্রস্থের ভিতর ॥ 


এই ছুই জনের স্থত্র দেখিয়া শুনিয়া । বর্ণনা! করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥” 
অন্যত্র--“দামোদর-ম্ববূপ, আর গুপ্ত মুরারি। মুখ্য লীলা সুত্রে লিখিয়াছে বিচারি ॥ 
সেই অনুসারে লিখি লীলা সুত্রগণ। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহ] দাস-বৃন্দাবন ॥” 


লোচনদাস তাহার শ্রীচৈতন্তমঙ্গল+ গ্রন্থ অনেকটা মুরারি গুপ্টের কড়চা অবলম্বন করিয়াই 
রচনা করেন। তিনি এই গ্রন্থের স্ুত্রখণ্ডে লিখিয়াছেন,_- 
"মুরারি গুপত বেজ! বৈসে নবন্বীপে | নিরম্তর থাকে গোরাচান্দের সমীপে ॥ 
সর্ব তত্ব জানে সে প্রভৃর অস্তরীণ। গৌর-পদারবিন্দে ভকত-প্রবীণ ॥ 
জন্ম হৈতে বালক-চরিত্র ষেষে কৈল৷। আগ্যোপাস্ত যত যত প্রেম প্রচারিলা ॥ 
দামোদর পণ্ডিত সব পুছিল তাহারে । আগ্যোপাস্ত বত কথা কহিল প্রকারে ॥ 
শ্লোক-ছন্দে হৈল পুথি গৌরাঙ্গ-চরিত। দামোদর-সংবাদ মুরারি-মুখো দিত ॥ 
শুনিয়া আমার মনে বাট়িল পীরিত। পাচালি-প্রবন্ধে কহে! গৌরাজ-চরিত ॥* 
গৌরপদতরঙ্গিণীতে মুরারিগুপ্ত-ভণিতাধুক্ত তিনটা পদ আছে। তন্তিম্ন “মুরারি”-ভপিতার 
পাঁচটা ও “মুরারি-দাস*-ভণিতার একটী পদ আছে। এগুলিও যে মুরারি গুষ্টের রচিত, তাহা পাঠ 
করিলেই বুঝা যায় । 
নতীশবাবু লিখিয়াছেন, *্ভ্রীমহবাপ্রতূর মধ্যলীলা ও অস্ত্যলীলার সময়ে মুরারি গুপ্ত তাহার 
সহচর ছিলেন. না; সেই জন্যই বোধ হয়, তিনি শুনা কথার উপর নির্ভর করিয্া মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ 
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চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই। মুরারি গুপ্তের “চৈতন্তচরিত? গ্রন্থের একটী সংস্করণ কলিকাতা 
অম্বতবাজার পত্রিকা কাধ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থের সংস্কৃত খুব সরল। ১৫ ৯ 
ঠাহার চৈতন্তচরিতে যে সকল ঘটনার বর্ণন বা৷ উল্লেখ পাওয়া যায়, উহার এঁতিহানিক মূল্য যে খুব 
বেশী, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই হিসাবে মুরারি গুপ্তের রচিত গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলিরও 
যথেষ্ট এতিহাসিক মূল্য আছে।” 

মোহন। গৌরপদতরঙ্গিণাতে “মোহন*'-ভণিতাযুক্ত তিনটী ও “মোহনদাস'-ভণিতাযুক্ত তিনটী 
পদ আছে। এই ছয়টী পদের মধ্যে পাচটা খাটি বাঙ্গালায় ও একটী বাঙ্গলামিশ্রিত ব্রজবুলীতে 
রচিত। ইহার মধ্যে তিনটী গৌরাঙ্গের ও ছুইটী নিত্যানন্দের লীলা-বিষয়ক, এবং একটা 
মাধবেন্ত্র পুরী প্রভৃতির গুণ-কীর্তন। পদগুলি সাধারণ ভাবের ; সম্ভবতঃ এক জনেরই রচিত। 
প্রাচীন বৈষব-সমাজে দুই জন মোহ্নধধাসের নাম পাওয়া যায়, এবং ছুই জনই শ্রীনিবাস আচাধ্যের 
শিশ্ত। যথা, “কর্ণানন্দ? গ্রস্থে,_এভমোহনদাস নাম, জন্ম বৈগ্কুলে। নৈতিক ভজন ধার অতি 
নিরমলে ॥” 

পুনশ্৮_“গ্রমোহনদাস, আর ব্রজানন্দদাস। শ্রহরিপ্রসাদ,॥ আর স্খাননদাস॥ প্রেমী 
হরিরাম, আর মুক্তরামদাস। প্রত্ুপদে নিষ্ঠা সদা, অন্তর উল্লাস ॥” প্রেমবিলাসেও আছে, 
"মোহনদাস, বনমালীদাস বৈদ্য, ভক্তি-শৃূর |” আবার,_“মোহনদাস, ব্রজানন্দদাস, আর হরিরাম।” 
এই ছুই জনের মধ্যে পদকর্তা কেহ ছিলেন কি না, জানা যায় না। জগন্বদ্ধুবাবু বলিয়াছেন, 
“মোহনদাস গোবিন্দদাসের বন্ধু ছিলেন, এবং কোন কোন পদের ভিতায় উভয়েরই নাম আছে। 
যথা, মোহন গোবিন্দদাস পছ।” কিন্তু এই বন্ধুত্বের সংবাদ তিনি কোথায় পাইলেন, তাহা বল! 
উচিত ছিল। 

যদুনন্দন ও যদুনাথ । জগঘ্গ্ধুবাবু লিখিয়াছেন যে, তিনি পাচ জন যছুনন্দন ও একজন যছুনাথের 
পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন । যথা,--(১) কণ্টকনগরবাসী যছুনন্দনাচাষ্য। হইনি অদ্বৈত-শাখাতুক্ত ও 
গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য । ইহার পারিবারিক আখ্যা চক্রবত্তী। ইনি শ্রগৌরাঙ্গের চরিত্র-লেখক। 
যছুনন্ধনের স্ত্রী শ্রীমতী লক্্মীর গভে শ্রমতা ও নারায়ণী নামে ছুই কন্তা জন্মে। এই ছুই কন্থাকেই 
বারচন্ত্র বিবাহ করেন। যছুনন্দন অতি স্থকবি ছিলেন। ইহার রচিত কাব্যের নাম “রাধার 
পালারসকদম্থ'। হৃহার শ্লোকসংখ্যা ছয় পহশ্র। 

(২) ঝামটপুরবাসী যছুনন্দনাচার্ধ্য | ইহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। 

(৩) বাস্থদেব দত্তের শিষ্য ও রঘুনাথ দাসের গুরু যছুনন্দন। ইহার বিষয়ও কিছু জানা যায় না। 

(৩) কণ্টকনগরে অপর এক যছুনন্ন চক্রবর্তী ছিলেন । ইনি নিত্যানন্দ প্রস্তর পাধদ ও গদাধর 
দাস ঠাকুরের শিষ্য। গদাধর দাসের স্থাপিত গৌরাঙ্ধমৃত্তির সেবার ভার ইহার উপর ছিল। ইনি 
ভক্ত-সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের মহোৎ্সবে ইনি বিশেষ বিজ্ঞ, গণ্য ও সম্মাননীয় 
ছিলেন। ভক্তিরত্বাকর ইহাকে পদ-রচয়িতা বলেন। নিত্যানন্দ-ভক্ত গৌরদাস এই যছুনন্দনের বন্ধু 
ও সমসাময়িক ছিলেন। 

(৫) যছুনন্দনদাস--ইনি মালিহাটানিবাী বৈদ্যকুল-সন্ভৃত বিখ্যাত পদকর্তা ওকবি। ১৫২৯ 
শকে ৭* বৎসর বয়ংক্রমকালে ষছুনন্দন তাহার এঁতিহাসিক কাব্য 'কর্ণানন্দ” প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের 


দ্বিতীয় নির্ধ্যাসে কবির আত্মপরিচয় আছে। মুশিদাবাদ সহরের ১২1১৩ ক্রোশ দক্ষিণে কণ্টকনগরের 
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উত্তরাংশে ভাগীরথীর পশ্চিম তটে মালিহাটি গ্রাম। এই গ্রামে ১৪৫৯ শকে তাহার জন্ম হয়। 
কর্ণানন্দের প্রকাশক ৬ রামনারায়ণ বিষ্ভারত্র মহাশয় এবং বঙ্গভাষা ও সাহিতোর গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত 
দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে যছুনন্দন শ্রীনিবাসাচাধোর পত্র সবল ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য । জগঘ্ধ 
বাবুর ইহা ভ্রম বলিয়া মনে হয়। যছুনন্দনের “কর্ণানন্দ' এবং তৎ্কত্ৃক “বিদগ্ধ-মাধব' ও 
“গোবিন্দলীলামুত' গ্রন্থের অনুবাদ হইতে জগছন্ধুবাবু দেখাইয়াছেন যে, যছুনন্দন শ্রানিবাসাচাধ্যের কন্তা 
ও শিষ্য শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণার মন্ত্রশিষা ছিলেন । 
১নং কণ্টকনগরবাসা যছুনন্দনাচার্য যে অছইৈত-শাখায় পরিগণিত, তাহার প্রমাণ-স্ববূপ 
চৈতন্তচরিতামুতের আদি, দ্বাদশ হইতে একটী চরণ উদ্ধত কর। হইয়াছে । বথা--“শ্রীযহুনন্দনাচাধ্য 
অদ্বৈতৈর শাখা” ইহার পরবর্তী তিনটা চরণ এই £--*তার শাখাউপশাখাগণের নাহি লেখা ॥ 
বাসুদেব দত্তের তেহে! কপার ভাঙন । সর্ণঘঙাবে আশ্রিঘ'ছে চৈতন্ত-চরণ ॥” 
আবার অস্ত্রের ৬৪ পরিচ্ছেদে আংছে থে, বধুনাথ দাস বাটা হইতে পলায়ন করিয়া নীলাচপে 
যাইব!র জন্ত চেষ্টা কি; তেন, কিন্তু হুযোগ জুটিতেছে ন। | একদিন রাত্রিতে বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে 
শয়ন করিয়া অছেন? রাতিিতে নি হয় নাই । 
“চারি দণ্ড বাত্র যবে আছে অবশেষ । 
বন্থগেব দণ্তের তেহ হয় অস্গৃহাত। 
অদ্বৈত-আচায্যের তেহ শিষ্য অন্তরঙ্গ | 
প্রেমবিলাসের ২৪ বিলাদে মাছে, যথা _ 
“দিগ্িযী এক পরগুত বছুনন্দন নাম। 
ঈশ্বরতব নির। বিচ।র হৈল তার সাথে। 
জ্ঞানবাদ খণ্ড কৈগা ভক্তির প্রাধান্য । 
হেন কালে আহল। তথি শ্রীঅদ্বৈত প্রহু। 
মোরে কুষ-পীক্ষ। পিয়া কহ উদ্ধার । 
শ্ুল যদুননন আচাধ্য মহাশয়। 
যছুনন্দনের শিষ্য দাস রখুন।থ | 
অন্যত্র -- “ঝামটপুর-বাসী ধছুনন্দনের কন্তা। | 
ছুই কন্ত! বারচন্দ্র বিবাহ করিল! । 
ভক্তিরত্বীাকরের ১৩শ তরঙ্গে আছে, যথ।--- 


যছুনন্দন আ।চায্য তবে করিল। প্রবেশ ॥ 
রঘুনাথের গুরু তেহ হয় পুরোহিত ॥ 
অংচাধ্য গাজ্ঞতে মানে চৈভগ্ত প্রাণধন ॥” 


একদিন চলিলেন হরিধাস স্থান ॥ 

যছুণন্দন পরাজিত ঠহৈল সর্ব মতে ॥ 
ধছুনন্দন সেই মত করিলেন মান্য ॥ 
প্রণমিয়। যছুণন্দন কহে তুমি বিভব ॥ 
শ্রীমদ্বৈত প্রন্থু তাহ। কৈল অঙ্গীকার ॥ 
অদ্বৈতৈর শিষা হঞ। ভাগবত পড়য়॥ 
দাস গোন্বাম বলিয়া হৈল বিখ্যাত ॥৮ 
শ্রীমতী আর নারায়ণী, রূপে ধন্তা। ॥ 
তিন পুত্র ছুই কন্তা বারভদ্রের হৈল। ॥ 


উপরের উদ্ধৃত চরণগুলি হইতে দেখ+ যাইতেছে যে, যছুনন্দনাচা্য অদ্বৈত প্রন্থুর শিষ্য এবং 


"্র(জবলহাটের নিকট ঝানটপুরে | 
তথা যছুনন্দনাচার্্য বৈসয়। 

যদুনন্গনের ভাষা। লক্ষ্মী নাম তার । 
তার দুই ছুহিতা, শ্রীমতী, নারারণী | 
শ্রনঈশ্বরী ইচ্ছায় সে বিপ্র ভাগ্যবান্‌। 
বিবাহ সময়ে মহ!কৌতুক হইল । 
জানব] ঈশ্বরী অতি উল্লসিত হৈল।। 


গেলেন ঈশ্বরী এক ভূত্যের মন্দিরে ॥ 
ঈশ্বরী কপায় তিহ হৈল ভক্তিময় ॥ 
কহিতে কি, অতি পতিত্রতা ধশ্ম ধার ॥ 
সৌন্দধ্যের সামাস্ভুত অঙ্গের বলনা ॥ 
প্রভু বীরচন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান ॥ 
যছুনন্দনে বীরচন্দ্র শিষ্য কৈল॥ 

শ্রামতী শ্রুনারায়ণী দৌহে শিষ্য কৈল! ॥” 
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ধাহার কন্তা্বয়কে বারচন্দ্র বিবাহ “রন, তিনিই বাস্থদেব দত্তের 'কপার ভাজন+ বা অন্ুগৃহীত' 
(শিষ্য নহে )। এবং রঘুনাথ দাসের গুরু, বাড়1 রাজবলহাটের নিকট ঝামটপুরে । তাহাতে প্রমাণ 
হইল, জগদ্বছ্ধুবাবু যে পাচ জন যদুনন্দনের অন্পবিস্তর পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনজন 
এক ও অভিন্ন ব্যক্তি । ইহ হইতে আরও জান। গেল ষে, যছুনন্দন প্রথমে জ্ঞানবাদী ছিলেন। হরিদাস 
ঠকুরের সহিত তাহার তর্ক হম্ম / তাহাতে তাহার মতের পরিবর্তন হইল এবং শেষে অদ্বৈতাচাধ্যের 
নিকট হইতে কৃষ্মমন্ত্র গ্রহণ করিলেন। আবার ভক্কিরত্রাকর হইতে জান। যাইতেছে ধে, বিবাহের 
পর বারচন্দ্র তাহাকে শিষ্য করিলেন এবং তাহার কন্ত।দ্বর়কে জাহুব।ঠাকুরাণা মন্ত্র দিলেন | 

জগছন্ধুবাবু ১নং যছুনন্দনাচাধ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি গধাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন । 
কিন্তু তিনি হহার কোন প্রমাণ দেন নাই । আমাদের মনে হয় কণ্টকনগরে অপর একজন যছুনন্দন 
চক্রবর্তীর কথা ভদ্র মহাশয় যাহ। ৪ নম্বর লিখিঘ্/ছেন, তিনিই ছিলেন গদাধর দাসের শিষ্য । সেই জন্ত 
ভ্রঘক্রমে কণ্ট নগরবাসী ১ নশ্বর বছুনন্দন।চাধাকে তিনি গদাধর পগ্ডিতের শিষ্য বলিয়াছেন । 

জগদ্বন্ধুৰাবু একজন মাত্র খছুন।থের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার পৃর্ধনিবাস শ্হট্রের 
অপ্তর্গত বুরুফগ্রাথে, আবার কাহারও মত ঢাকার দাক্ষণে। এখনে শ্রগোরাঙ্গর পূর্বপুরুবাদগের 
বাসস্থান ছিল। যছুনাথের পিতা রত্বগর্ভ আচাধ্য ও শ্রগৌরাঙ্গের পিতা জগন্নাথমিশ্র নবদ্ধাপের 
এক পাড়ার ধাস ক্পিতেন। ইহ।র [৩ন পুত্র_ রুষ্।পন্দ, জীব ও বছুনাথ | যথা চৈতন্য ভাগবতে-_ 


“রত্বগভ আচ'য্য বিখাত তার নাম। তুর পিত।র সঙ্গী, জন্ম এক স্থান ॥ 
তিপ পুত্র তার,_$ষণদ-মকরন্দ | কুষ্ণ।নন্দ, জীব, ফছুনাথ-কবিচন্দ্র ॥ 
ভাগবতে পরম পণ্ডিত দ্বিজবর। স্ুস্বরে পড়য়ে শ্লে।ক বিহ্বল অন্তর ॥ 


ভক্তিঘোগে শ্লেক পড়ে পরম আবেশে । প্রত্ুর কর্ণেতে আপি হইল প্রবেশে ॥” 

যছুনাথ কাহার কৰক ও কি কারণে 'কবিচন্দ্র' উপাধি ল।ভ করিয়াছিলেন, তাহা 'আমাদের 
অঙ্ঞাত। ইহার কোন কাব্গ্রন্থ ছিল কি ন।, ভাইও জান। যায় না। তবে জগছ্ন্ধুবাবুর মতে ইহার 
পদদাবপা অতি স্থ্মপুর, স্থতর।ং “কবিচন্ত্রা উপাধি অপাত্রে অপিত হয় নাই। হণ নিত্যানন্দ প্রতুর 
বিশেষ কুপাপাত্র ছিলেন । যথ! চৈতন্য ভাগবতে - “যছুনাখ কিচন্ত্র প্রেমরসময় । নিরবধি নিত্)।নন্দ 
যাহারে সদয় ॥” পুনরায় চৈতন্যচ।রতামবতে--“মহাভাগবত যছুনাথ কবিচন্দ্র। ধাহার হৃদয়ে নৃত্য করে 
শিত্যানন্দ ॥৮ 

মহাপ্রভুর শাখা-গণনায় এক যছুনাথের নাম পাওয়া যায়। যথা চৈতন্যচরিতাম্বতৈ-_-“কুলীন- 
গ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ । যছুন।থ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ ॥” ইহার! সকলেই বস্থবংশজাত, 
এবং সকলেই কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণলীলা-অভিনয়ে সুদক্ষ ছিলেন। 

গৌরপদতরঙ্ষিণীতে “যছুনন্দন'-ভণিতার আটটা, বদুনাথ-ভণিতার নয়টী, এবং “যছু'-ভপিতার 
১৭টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে । যছু ভণিতাযুক্ত পদগুলির মধ্যে যছুনন্দন ও যছুনাথ উভয়ের রচিত 
পদই থাকা সম্ভব । আবার যছুনাথ নামে স্বতন্ত্র পদকর্ত। থাকিলেও প্রসিদ্ধ পদকণ্ডা ও গ্রস্থকার 
যছুনন্দনও যে 'যছুনাথ'-ভণিতা৷ দিয়া পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই । তিনি 
গোবিন্দ-লীলাম্বতের বাঙ্গালা কবিতায় যে অস্ুবাদ করেন, তাহাতে “যছুনাথ-ভণিতা, আছে । যথা” 
*নিকুঞ্জ নিশান্তে কেলি মধুর বিলানস। সংক্ষেপে কহয়ে কিছু যছুনাথ দাল॥” “রাধারুষ্+-পানপদ্ম সেব। 
অভিলাষ । গোবিন্দ-চরিত কছে যছুনাথ দাস ॥” 
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রসিকানন্দ দাস । রনিকানন্দ ও ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরারি বিখ্যাত শ্রামানন্দপুরীর প্রধান 
শিপ্ত ছিলেন। যথা নরোত্বম-বিলাসে--ক্্রীশ্তামানন্দের শিষ্য রসিক-মুরারি।* ইহার! করণ-কায়স্থ। 
পিতার নাম রাজা অচ্যুতানন্দ ও মাতার নাম ভবানী। অচ্যুতানন্দ সুবর্ণরেখা-নদীতীরস্থ রঙ্গীগ্রামের 
অধীশ্বর ছিলেন। ১৫১২ শকে কার্তিক মাসের ১*ই তারিখ রবিবারে রসিকানন্দ জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার ছুই বৎমর পরে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরারির জন্ম হয়। ইহারা উভয় ভ্রাতা 
অল্প বয়সেই নান! বিদ্যায় পারদশী হইয়াছিলেন। নরোত্বম-বিলাসে আছে? যথা,__ 
“উতৎকলেতে ছিল যে পাষগু ছুরাচার। শ্ামানন্দ তা সবার করিল! নিস্তার ॥ 
শ্রীরসিকাদি বনু শিষ্য কৈলা। তা সবার কপালেশে দেশ ধন্ত হৈল| ॥* 
ভক্তিরত্বাকরে আছে, স্থবর্ণরেখ। নদীর সন্নিধানে ঘণ্টশিল! ( বর্তমানে ঘাটশিলা ) নামক স্থানে 
রসিক ও মুরারি ছুই ভ্রাতা কিছুদিন বাস করেন। এখানে শ্যামানন্দ পুরী ভ্রাতৃঘ্ঘয়কে কপ করিয়া 
রাধাকৃষ্ণ যুগলমন্ত্রে দীক্ষা দেন । যথা-_ 
“মুরারিরে শ্ঠ।মানন্দ অনুগ্রহ কৈল। 
শ্ররসিকানন্দে শিষ্য করি হর্য মনে । 
রনিক-মুরারি হৈল! প্রেমায় বিহ্বল । 
রয়নি গ্রামেতে নিজ প্রত লৈয়া গেল!। 
তার পর-_ *শ্রগোপীবল্পভপুরে প্রেমবৃঠি কৈলা। 
রল্িকানন্দের মহাপ্রভাব প্রচার | 
ভক্তিরত্ব দিল। কৃপ। করিয়া ধবনে। 
দুষ্টের প্রেরিত হস্তী তারে শিষ্য কৈল। 
সে দুষ্ট যবন-রাজ। প্রণত হইল । না গঁণল। খর, কত জীব উদ্ধারিল ॥ 
শ্রীরপসিকানন্ন যথ| মত্ত সঙ্কার্তনে। কেবা না বিহ্বল হয় তার গুণ গানে ॥* 
খেতরির মহোত্সবে রমিকানন প্রভৃতি শিশ্কগণ সহ শ্তামানন্ধপুরী আগমন করিলেন 
শ্তামানন্দের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া__ 
“শ্রীন্য।মানন্দের শিব্য রসিকানন্দাদি | 
তাহার পর শ্বামানন্দকে লইয়! যাইয়া 


মহানন্দে রাধা মন্ত্র দীক্ষ। দিল 
সমর্পিলা নিত্যানন্দ-চৈতন্য চরণে ॥ 
নিরস্তর নয়নে ঝরয়ে অশ্রজল ॥ 
ংকীর্তন-হুখের সমুত্রে মগ্ন হৈলা ॥” 
শ্রগোবিন্ব-সেব শ্রীরসিকে সমগিলা ॥ 
কপ করি কৈল পাষণ্ড উদ্ধার ॥ 
গ্রামে গ্রামে ভ্রমিলেন লৈয়। শিশ্ুগণে ॥ 
তারে কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিল ॥ 


সভে মিলাইল। নরোত্বম গুণনিধি ॥” 


“তথা বাস! দিয়। অতি মনের উল্লাসে 
£ওহে বাপু সকল করিবে সমাধান । 
শুনিয়া রসিকানন্দ করযোড় করি । 
রসিকানন্দের চেষ্ট। দেখি মহাশয় । 


রসিকানন্দের প্রতি কহে স্েহাবশে ॥ 
কোন মতে কার যেন নহে অসম্মান ॥ 
আপন] কৃতার্থ মানি রহে মৌন ধরি ॥ 
হইলেন হষ্ট ছে কহিল ন! হয় ॥” 


তৎপরে শ্ররসিকা নন্দ, পুরুষোতম, কিশোর প্রভৃতি শ্ামানন্দের শিষ্ঠেরা মহোৎ্সবের জন্য দেশ 
হইতে যে সকল ত্রব্যাদি আনিয়/ছিলেন, তাহ। শ্রগৌরাঙ্গের ভাগ্ডারে জম করিয়া দিলেন । 


রাজবল্পভ দাস । দুইজন রাজবল্পভের নন্ধান পাওয়া গিয়াছে । 


ষ্থা--. 


(১) শচীনন্দন দাসের জোষ্ঠ পুত্র এবং “বংশীবিলাস' গ্রন্থের রচয়িতা রাজব্পভ | ইনি এবং 


ইহার অপর ছুই ভ্রাত। শ্রীবল্পভ ও প্রীকেশবও কবি ছিলেন। 


শ্রবল্পভ শ্রীবল্পভ-গীতা; ও কেশব 


“কেশব-সঙ্গীত' রচনা করেন। ক্রমান্বয়ে চার্বরি পুরুষ কবি ও গ্রস্থকার, ইহা এ দেশে বা অন্ত কোন 
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দেশে দৃষ্ট হয় না । তবে বংশীবদনদাস, চৈতন্যদাস, শচীনন্দনদাস ও রাজবল্লভদাস,_ইহারা সকলেই 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। 
গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'রাজবল্পভ'-ভণিতার ছুইটা মাত্র পদ্দ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার 
একটাতে ছকড়ি চট্টের পুত্র বংশীবদনের এবং অপরটীতে বংশীবদনের পুত্র চৈতন্তদাসের জন্সলীল। 
বর্ণিত হইয়াছে । 
(১) রাজবল্লভ চক্রবর্তী-_ইনি বোরাকুলিগ্রামবাসী গোবিন্দ চক্রবর্তী ব। ভাবক চক্রবত্তীর 
জোষ্ট পুত্র। ইহার। পিতাপুত্র উভয়েই আচার্য্য প্রভুর শিল্কা। 
রাধাবল্পভ দাস। জগঘন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে স্থধাকর মণ্ডল নামে 
পরম বৈষ্ণব এক গৃহস্থ বাস করিতেন। তদীয় পত্রী শ্রামতী শ্তানপ্রিয়। দাসীও অতি সুচিত্রা ও 
কষ্েকশরণা ছিপেন। এই ভক্ত-দম্পতি শ্রীনিবাসাচাধ্যের শিষ্য ও কিস্কর-কিস্করী ছিলেন। কর্ণানন্দে 
ইহার এইরূপ পরিচয় আছে__ 
ুধাকর মণ্ডল প্রভুর ভূতা একজন । তর স্ত্ৰী শ্থামপ্রিয়া কপার ভাজন ॥ 
তার পুত্র রাধাবল্পভ মগুডল হুচবিত্র । হরিনাম বিনা যার নাহি অন্ত কৃত্য ॥৮ 
তথা প্রেমবিলাসে-_ 
“নুধাকর মণ্ডল শ্ামপ্রিয়া পত্রী সহ। শ্রীনিবাস আচার্যা তাহে £কলা অনুগ্রহ ॥ 
তার পুত্র রাধাবল্পভ, কামদেব, গোপাল । আচাযোর শাখ। হয় পরম দয়াল ॥ 
কাঞ্চনগড়িয়ায় যে হ্থধাকর মণ্ডলের বাড়ী ছিল, ইহার কোন প্রমাণ জগদ্বন্ধুবাবু দেন নাই । 
“কর্ণানন্দ" গ্রন্থে আরও দুইজন রাধাবল্লভের নাম পাওয়া যায । যথা 
“শ্রারাধাবল্লভ দাস প্রত্থর সেবক । মহাভাগবত তিহে! ভজন অনেক ॥” 
পুনশ্চ “রাধাবল্লভ দাস ঠাকুর সরল উদার। প্রসুর চরণ-ধ্যান অন্তরে ধাহার ॥” 
প্রেমবিলাসে আরও এক রাধাবল্পভের উল্লেখ আছে । যথা--*রাধাবল্পভ দাস শাখা, আর 
মখুরা দাস।” 
গোৌরপদতরঙ্গিণীতে “রাঁধাবল্লভ'-ভণিতাযুক্ত ১৮টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে । পদগুলি কোন 
পাকা লোকের রচিত বলিয়াই অনুমিত হয়। “মনোমোহনিয়া গোরা ভূবনমোহনিয়া' ও গঙ্গার 
খাটে, যাইতে বাটে, ভেটিন্থ নাগর-গোরা'--এই ছুইটী পদ লোচনের ধামালী অনুকরণে রচিত 
অন্থকরণের হিনাবে ভালই হইয়াছে । রূপ-সনাতন সম্বন্ধীয় তিনটা, ভট্ট রঘুনাথ সম্বন্ধে একটা, দাস 
রঘুনাথ সম্বন্ধে ছুইটী ও জ্ঞানদাস সম্বন্ধে একটী পদে অনেক এঁতিহ্াসিক তত্ব পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ- 
বিষয়ক পদ ছুটী বেশ স্থখপাঠা। এতন্তিন্ন শ্রীনিবাসাচাধ্য প্রভুর গুণগান করিয়া ছুইটী পদ রচনা 
করিয়াছেন। উহা পাঠ করিলে পদকর্কা যে আচাধ্য প্র্তুর সমসাময়িক, তাহা বেশ বুঝ! যায় ; তবে 
তাহার মস্ত্রশিষ্য বলিয়া বোধ হয় না। উহাদের শেষ চরণ এইরূপ-_ 
(১) “এমন দয়াল পু", চক্ষু ভরি না দেখিলু'ঃ হৃদয়ে রহল শেল ফুটি। 
এ রাধাবল্পভ দাস, করে মনে অভিলাষ, কবে সে দেখিব পদ ছুটী॥” 
(২) “এ হেন দয়াল প্রত পাব কত দিনে । শ্রীরাধাবল্লভ দাস করে নিবেদনে ॥” 
রাধামোহন। রাধামোহন শ্রনিবাসাচার্যোর বংশধর । কর্ণানন্দ' গ্রস্থের ভূমিকায় শ্বগীয় 
রামনারায়ণ বিষ্ভারত্ব মহাশয় রাধামোহনকে আচাধাপ্রভুর পৌন্র বলিয়া! পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাহা 
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ঠিক নহে। কারণ, রাধামোহন তাহার «পদাম্বত-সমুদ্র' গ্রন্থের মঙলাচরণে নিজের হে পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, রাধামোহন ঠাকুরের গুরু (এবং জনক ) জগদানন্দ; তাহার গ্রকাশক 
অর্থাৎ জনক রুঞ্প্রসাদ ; তাহার জনক গোবিন্দ-গতি ওরফে গতিগোবিন্দ; এবং তাহার জনক 
প্রীনিবাসাচার্ধা ! সুতরাং রাধামোহন শ্রীনিবাসের বৃদ্ধপ্রপৌন্র । 

জগছন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “ইনি (রাধামোহন ) পৈতৃক বাসস্থান চাকন্দী গ্রামেই ভূমিষ্ঠ হন। 
রাধামোহন এপ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন যে. ভক্তিরত্বাকর-প্রণেতা ইহাকে শ্রীনিবাসাচাধ্যের পদ্বিতীয় 
প্রকাশ' বলিয়া বর্ণন। করিয়াছেন। ইনি বিলক্ষণ সঙ্গীত-বিদ্ভাবিশারদ, প্রগাঢ় শাস্্রজ্ঞ এবং উচ্চখেণীর 
কবি ছিলেন । রাধামোহনের রচিত কয়েকটি সংস্কৃত পদও আমর! দেখিয়াছি । ইহার বাঙ্গালা ও 
₹স্কৃত রচন। বিলক্ষণ গাঢ় গথচ প্রঞ্জল ও সরস । সংস্কৃত পদগুলি জয়দেবের অন্চকরণে লিখিত ।” 

সশাশবাবু বলেন, “রাধামোহনের কবিষ্ব সম্বন্ধে জগঘ্বন্ধুবাবুর উক্তি খুব অতিরঞ্িত। তাহার 
পদাবলীতে রস-শান্ত্রের নিগ্নম রক্ষার উদাহরণ ঘেব্ূপ পাওয়া যায়, স্বাঙাবিক কবিত্বের উপাহরণ 
সে” পাওয়া যায় ন।। বোধ হয়, অতিরিক্ পাণ্ডিতা ও রূসশান্্চুবন্তিতাই স্বাভাবিক 
কবিত্ব-বিকাশে যথেই বাধ। জন্মাইয়ছিল। তাহার পদ্দামৃত-সমুদ্র' গ্রন্থে তিনি স্পইঈটতঃ বলিয়াছেন যে, 
তিনি যেখানে পূর্ধতন প্র-সন্ধ পনকর্ত,দিগের পদ পান নাই, সেপানেই অগতা। তাহাকে পদ-রচন। করিয়। 
পাল। পূরণ করিতে হইপ্লাছে। বলা বাহ্ল/ বে, করনায়েপী কবিতার ন্তাব এরূপ দায়ে পড়িয়া 
পদ-রচন। করিলে উহাতে স্বাভাবিক কবিত্বের বিকাশ হইতেই পারে না। এজন্য আমর! রাধ।মোহন 
ঠাকুরকে তাহার পাগ্ডিতা ও রসজ্ঞতার জন্য উচ্চ স্থান দিলেও কবি হিসাবে ঝাহাকে উচ্চ স্থান 
দিতে অক্ষম । ৮ ৮ রাধামোহন ঠাকুরের পদামবত সমুদ্ধ ৪ উহার পাগ্ডিতাপর্ন সংক্ষিপ্ত টীকাই তাহাকে 
বৈষ্ণব-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে |” রাধামোহন ঠাকুরের কবিন্ সশ্বন্ধে জগ্বন্ুবাবুর উক্তি কতকট। 
অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্থ মভাশবাবু অপর দিকে ঠাহ!কে নামাইয়। যে স্থানে আনিতে চাহেন, 
তাহাও ঠিক নহে। 

জগঘ্বন্ধুবাবু একট! মন্ত হুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন বে, রাধামোহন ঠাকুর 
শ্তামানন্দ পুরীর শিষ্ঠ । শ্যামানন্দ হইতেছেন শশিধাপের সমসামকিক। তিনি কি করিয়া 
শ্রীনিবাসাচাধ্যের বুদ্ধ প্রপৌন্র রাধামোহন ঠাকুরের গুরু হইবেন? সম্ভবতঃ অনবধানত।বখতঃ এক্প 
গুরুতর ভ্রম হইয়াছে । 

বাঙ্গাল। ১১২৫ সালে ম্বকীম্না ও পরকীয়াবাদ সম্বন্ধে গৌড়মগ্ডলে এক খোরতর বিচার হয়। 
এই বিচারে ঠাকুর মহাশয়ের, সরকার ঠাকুরের, শ্রীজীব গোস্বামীর ও আচাধ্যপ্রস্থুর পরিবারের 
গোস্বামিগণ পরকীয়া-বাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই বিচারে রাধামোহন ঠাকুবই প্রধান হইয়া 
বিচার করেন। এই বিচার-সভায় বৈগ্যপুর-নিবাসী নয়নানন্দ তর্কালঙ্কার, গোঞুলানন্দ সেন ( বৈষ্বদাস ) 
ও তদীয় বন্ধু কৃষ্ণকাস্ত মজুমদার ( উদ্ধবদাস ) উপস্থিত ছিলেন। এই বিচারে রাধামোহন 
ঠাকুর জয়লাভ করেন, এবং একখানি জয়পত্র প্রাপ্ত হন। ১১২৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন 
তারিখে মুখিদ কুণী খার দরবারে সেই দলীল রেজিষ্টারি হয় । এই »ময় রাধামোহনের বয়স ছিল 
ত্রিশ বংসর। 

কুগ্তঘাট'র মহারাজ। নন্দকুমার এবং পুটীয়ার রাজ। রবান্দ্রনারায়ণ রাখামোহন ঠাকুরের শিষ্প 
ছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থে আছে, পুটায়ায রবীন্দ্রনারারণ শাক্ত ছিলেন। কিন্ত রাধামোহন 
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রাজপণ্ডিতদিগের সহিত বিচারে টবষ্ণবধর্দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া রাজাকে বিফুমন্ত্রে দীক্ষিত 
করেন। 

রাধামোহন'-ভপিতাধুক্ত ১৮২টী পদ “পদামুত-সমুদ্র' হইতে বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত করেন। 
তাহা হইতে ৬৯টী পদ জগঘ্বন্ধুবাবু গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধত করিয়াছেন। স্থৃতরাৎ এই সমস্ত 
পদগুলিই যে রাধামোহন ঠাকুর-বিরচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

রামকাস্ত। গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'রামকান্ত'-ভণিতার তিনটি পদ সংগৃহীত হইয়াছে । কিন্তু এই 
রামকান্ত যে কে ছিলেন, তাহা জান! যায় না। বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমর! একজন মাত্র রামকাস্তের নাম 
পাইয়াছি। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের জ্ধোষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া নরোত্তম-বিলাসে উল্লিখিত হ্ইরাছেন। 
যথা---শ্রীমহাশয়ের জোষ্ঠ ভ্রাতা রামকাস্ত | তবে ইনি পদকর্ত। ছিলেন কি না, তাহ। জানা যায় না। 

রামচজ্জ । টৈষফব-সাহিত্যে ছুই জন রামচন্দ্রের নাম আছে । ছুই জনই প্রসিদ্ধ । যথা,__ 

(১) রামচন্দ্র কবিরাজ-_ইনি বিখ্যাত মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজের জোষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রীনিবাসাচার্যের 
একজন প্রধান ও প্রিয় শিষ্য এবং নরোত্বম ঠাকুরমহাশয়ের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিলেন। অগাধ 
পাপ্ডিত্য ও শাস্ত-জ্ঞানের জন্ত ইনি বুন্দাবনের গোম্বামীদিগের নিকট “কবিরাজ? উপাধি লাভ করেন। ইহার 
বহুসংখ্যক শিষ্য ছিল। [ গোবিন্দ কবিরাজ” প্রসঙ্গে ইহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । ] 

(২) রামচন্দ্র দাস গোস্বামী-_ইনি বংশীবদন ঠাকুরের পৌন্র ও চৈতন্যদাসের পুত্র। *মুরলী- 
বিলাস, প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রস্থে উল্লেধ আছে যে, বংশীবদনের শেষ পীড়ার সময় তাহার জোষ্ঠপুত্র 
চৈতনাদাসের পত্বী বিশেষ যত সহকারে তাহার সেবা শুশ্রষা করেন। বংশীবদন ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া 
পুত্রবধূকে বলেন যে, তিনি তাহার পুত্ররূপে জন্গ গ্রহণ করিবেন । বংশীবদনের সেই প্রকাশ হইতেছেন 
রামচন্দ্র গোস্বামী । জাহ্ুবা ঠাকুরাণী ইহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং নিজেই তাহাকে 
দীক্ষা দেন। 

বাঘনাপাড়ার প্রপাট স্থাপন সম্বন্ধে ছুইটী মত আছে। কেহ বলেন, বংশীবদন কন্ঠুক গ্রপাট 
ও প্রীবিগ্রহাদি স্থাপিত হইয়াছিল । কিন্তু এই ্রীপাট ও শ্রীবিগ্রহাদি রামচন্দ্র কর্ঠকই স্থাপিত 
হইয়াছিল বলিয়৷ আমাদের অনুমান হয়। কারণ, শ্্ীপাটের বহু প্রাচীন বাধিক মহোৎসব শ্রীরামচন্্র 
গোম্বামীর তিরোভাব উপলক্ষ্যেই হইয়া থাকে, এবং শ্রীপাটের শ্রীবলরাম বিগ্রহের শ্রীমন্দিরের 
চূড়াতলেও রামচন্দজ্রের নামই খোদিত আছে। রামচন্দ্র অকৃতদার ছিলেন। কথিত আছে, তিনি 
স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দনকে সপরিবারে বাঘ্‌নাপাড়ায় লইয়া আসেন এবং তাহার হস্তে ঠাকুর- 
সেবা ও অতিথি সৎকারের ভারার্পণ করিয়া! নিজে গ্রস্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি 
কড়চামঞ্জরী, সম্পুটিকা ও পাষগুদলন--এই তিনখানি গ্রস্থ রচনা করেন। তিনি পদকর্তাও ছিলেন। 
কথিত আছে, তাহার অলৌকিক প্রভাব দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বহু লোক তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
রামচন্দ্র ১৪৫৬ শকে জন্মগ্রহণ এবং পঞ্চাশতবর্ধ বয়সে মাঘ মাসের কুষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়াতে অপ্রকট হয়েন। 

রামানন্দ । গৌরপদতরঙ্গিণীতে “রামানন্দ বস্থ'-ভণিতার চারিটা, “রামানন্দ দাস'-ভণিতার 
ছুইটি, 'রামানন*-ভপিতার বারটী এবং 'রাম'-ভণিতার একটা পদ সংগৃহীত হইয়াছে । “রামানন্দ বন্থু” 
ভণিতাষুক্ত পদগুলি যে কুলীনগ্রামবাসী ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়” গ্রন্থ-রচয়িতা মালাধর বন্থুর পৌত্র রামানন্দ 
বস্থর রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বস্থ রামানন্দ ভিন্ন আর একজন রামানন্দ বৈষব- 
জগতে গ্রসিদ্ধি লাভ করেন; ইনি হইতেছেন নীলাচলের ম্থুবিখ্যাত রায় রামানন্দ। ইহার রচিত 
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কোন বাঙ্গালা পদ আছে কি না, জান! যায়না । অপর কোন রামানন্দের খোজ যখন পাওয়। 
যায় নাই, তখন “রামানন্দ ও রামানন্দ দাস'-ভণিতাযুক্ত পদগুলি বস্থু রামানন্দের রচিত 
বলিয়া ধরিয়া লওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। আমর] নিয়ে বস্থু রামানন্দ ও রায় রামানন্দের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি । 

(১) রামানন্দ বন্থ্‌- বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারী-ষ্টেসনের নিকট প্রসিদ্ধ কুলীনগ্রাম। 
এই গ্রামের বিখ্যাত বস্থবংশে ভগীরথ বস্থুর জন্ম। শ্রীকঞ্ণবিজয়-রচয়িতা মালাধর বন্থু তীহারই 
পুত্র। মালাধর গৌড়-বাদসাহ হুসন্‌ সাহের প্রধান কর্খ্চারী ছিলেন। হুসন্‌ সাহ মালাধরের নান। 
গুণগ্রাম দর্শন করিয়া তাহাকে গুণরাজ খান” উপাধি প্রদান করেন। গুণরাজের পুত্র সত্যরাজ 
খান, তাহার পুত্র রামানন্দ বস্থ। সত্যরাজ ও রামানন্দ মহাপ্রভুর পার্ধদ ভক্ত ছিলেন। চৈতন্য- 
চরিতাম্বতে মহাপ্রভুর শাখাগণনায় আছে-- 

“কুলীনগ্রামের সত্যরাজ রামানন্দ । যছুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ ॥ 
বাণীনাথ বস্থ আদি যত গ্রামী জন। সবে শ্রচৈতন্ত-তৃত্য চৈতন্ত-প্রাণধন ॥৮ 
বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে--“বস্থবংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে | ধার বংশ গৌর বিনা অন্ত নাহি 
জানে ॥* নিত্যানন্দ শাখা-গণনায়ও রামানন্দ বস্থুর নাম আছে। 
কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ খান, রামানন্দ প্রভৃতি প্রতি বৎসর অন্যান্য ভক্তদ্িগের সহিত 
নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে যাইতেন এবং চারি মাস কাল মহাপ্রভুর সহিত নানাবিধ লীলায় 
যোগদান করিতেন। রখধাত্রার সময় বিভিন্ন কীর্ভন-সম্প্রদায় গঠিত হইত; ইহার মধ্যে কুলীন- 
গ্রামীদের এক স্বতম্ত্র সম্প্রদায় হইত। যথা--প্কুলীনগগ্রামের এক কীর্তনীয়া সমাজ । তাহা নৃত্য 
করেন রামানন্দ সত্যরাজ ॥” কুলীন গ্রামবাসীর! প্রতুর বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন। চৈতন্তচরিতামৃতে 
যথা_ 
প্রভু কহে--“কুলীন গ্রামের যে হয় কুকুর। সেও মোর প্রিয়--অন্য জন বহু দ্বর ॥+ 
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়। শৃকর চরায় ডোম-__-সেহ কৃষ্ণ গায়” 
একবার ভক্তদিগের বিদায়ের সময় উপস্থিত হইলে, প্রস্থ তাহাদিগকে লইয়া বসিলেন, এবং 
এক এক জনকে আলিঙ্গন করিয়৷ তাহার গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন । ক্রমে কুলীনগ্রামীদের 
ভাগ্য প্রণন্ন হইল; সত্যরাজ খান, রামানন্দ প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া প্রস্থ বলিলেন,_“দেখ, 
প্রতি বৎসর রথোপলক্ষ্যে তোমর! পট্টডোরী লইয়া আসিবে । কারণ, "এই পষ্টভোরীর তোমরা হও 
যজমান। প্রতি বর্ষ আনিবে ডোরী করিয়! নিশ্মাণ |” তার পর বলিলেন-_ 
“গুণরাজ থান কৈল শ্রীকষ্ণবিজয় । তাহে এক বাক্য তার আছে প্রেমময় ॥ 
ননন্দনন্দন কষ্ণ মোর প্রাণনাথ |, এই বাক্যে বিকাইচ্ তার বংশের হাত ॥” 
এই সময় প্রভুর চরণতলে পতিত হৃইয়! রামানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি 
মোর সাধনে ?” 
প্রভু কহে-_-ঠবঞ্চব-সেবা, নাম-সংকীর্ভন | ছুই কর,_শীঘ্ব পাবে শ্রীরষ্-চরণ ॥ 
তেঁহো কহে-_কে বৈষ্ণব? কি তার লক্ষণ?” 
প্রভু বলিলেন--“কৃষ্ণ-নাম নিরম্তর ধাহার বদনে। সেই বৈষণব-শ্রেষ্ঠ,_-ভজ তাহার চরণে ।” 
(২) রামানন্দ রায়--নীলাচলের ছয় ক্রোশ পশ্চিমে আলালনাথের নিকট ভবানন্দ রায় 
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নামে একজন কায়স্থ বাস করিতেন। ইনি পঞ্চ পুত্রসহ উৎকলাধিপতি গঞজপতি-প্রতাপরুদ্রের 
শাসনসময়ে রাজসরকারে প্রধান প্রধান কার্ধ্ে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার জোষ্ঠ পুত্র রামানন্দ রায় 
বিষ্ভানগরের শাসনকর্তা ছিলেন । সাধারণ লোকে তাহাকে রাজা বলিত । 

মহাপ্রভূ সন্গযাস গ্রহণের পর নীলাচল হইতে যখন দক্ষিণদেশে গমন করেন, তখন সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য তাহাকে অন্নয়-বিনয় সহকারে বলিয়াছিলেন-_ 


"রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী-তীরে | অধিকারী হয়েন তেহো! বিদ্যানগরে ॥ 

শৃত্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে। আমার বচনে তারে অবশ্ট মিলিবে ॥ 
তোমার সঙ্গের যোগ্য তেহ্ো একজন । পৃ্থিবীতে রসিক-ভক্ত নাহি তার সম ॥ 
পাণ্ডিতা আর ভক্তিরস,__ছু'হের তেঁহো সীমা । সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাহার মহিমা ॥ 
অলৌকিক বাক্য চেষ্ট! তার না বুঝিয়া। পরিহাস করিয়াছি তারে বৈষ্ণব জানিয় | 
তোমার প্রসাদে এবে জানিন্থ তার তত্ব। সম্ভাষিলে জানিবে তার যেমন মহত্ব ॥% 


জগঘন্ধু বাবু লিখিয়াছেন, “সাধ্যের নির্ণয় নামক যে প্রবন্ধ চৈতন্য-চরিতামৃতে প্রকটিত 
আছে, সে নিধ্যাসতত্বঘটিত মহাপ্রভূর প্রশ্ন ও রামানন্দ রায়ের উত্তর পাঠ করিলে, বৈষ্ণবধন্্ব যে 
কত বড় মহদ্বশ্ম ও ইহার সাধনপ্রণালী যে কি উচ্চ, তাহ হ্বদয়ঙ্গম হয়। এই প্রবন্ধের শেষে 
মহাপ্রভুর যে শেষ প্রশ্ন আছে, রামানন্দ রায় তাহার কোন উত্তর না দিয়া, ম্বরচিত একটা পদ 
গাহিয়াছিলেন ; সে পদের নিগুঢ় ভাব হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়া মহাপ্রভু হস্তদ্বারা রামানন্দের মুখ চাপিয়া 
ধরিলেন। এ পদটা ও তাহার ব্যাখ্যা পরমভাগবত মহাত্ম! শিশিরবাবু তাহার শ্রীঅমিয়নিমাই- 
চরিতের তৃতীয় খণ্ডে দিয়াছেন। পাঠক যদি রায় রামানন্দের কবিত্ব ও সাধন-প্রণালী জানিতে 
ইচ্ছা! করেন, তবে তিনি যেন সেই অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করেন ।” 

দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া প্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিবার পর, রায় রামানন্দ প্রভুর 
আদেশে সমস্ত বিষয়বিভব পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিয়া প্রভুর প্রকটের শেষ চব্বিশ 
বৎসর কাল তাহার নিকট বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় প্রভু ম্বূপ ও রামানন্দের 
সহিত যে পাচখানি গ্রস্থ আস্বাদন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহার মধ্যে “রায়ের 
নাটক" অন্যতম। রামানন্দ-রচিত এই নাটকের নাম 'জগন্নাথবল্পভ নাটক” । এই নাটক তিনি 
রাজ! প্রতাপরুদ্রের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহা সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত। পদকল্পতরুতে 
উদ্ধত তাহার সংস্কৃত পদগুলি সমস্তই উক্ত নাটক হইতে সংগৃহীত যে “সাড়ে তিন জন, 
মহা্রভূর অস্তরঙ্গ ভক্তদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান, তাহার মধ্যে রামানন্দ রায় একজন। শুধু তাহাই 
নহে-_অস্তরঙ্গ ভক্তদিগের মধো তাহার স্থান সর্বোচ্চ । প্রত নিজমুখে বলিয়াছেন__ 

“আমি ত সম্গ্যাসী--আপন। বিরক্ত করি মানি। দর্শন দুরে,-_-প্রকৃতির নাম যদি শুনি ॥ 


তবহি বিকার পায় মোর তচ্ছ মন। প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্‌ জন ॥ 
নিব্বিকার দেহ মন কাষ্ট-পাষাণ সম । আশ্চর্ধ্য তরুণী-ম্পর্শে নির্বিকার মন ॥ 

এক রামানন্দের হয় এই অধিকার । তাতে জানি,--অপ্রাকৃত দেহ তাহার ॥ 
কাহার মনের ভাব তিনি জানেন মাত্র । তাহ জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥ 
গৃহস্থ হঞ1 নহে রায় ষড় বর্গের বশে। বিষয়ী হুইয়। ল্ন্যাসীরে উপদেশে ॥” 


আবার তিনি ভবানন্দ রায়কে বলিয়াছিলেন, "রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র |? 
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বৈষব-বন্দনায় আছে, প্রায় রামানন্দ বন্দ বড় অধিকারী। প্রন ধারে লভিলা ছুল্প্ভ 
জ্ঞান করি ॥” ইনি রাঘবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ও মাধবেজ্দ্র পুরীর প্রশিত্য । 
সতীশবাবু লিখিয়াছেন, “রামানন্দ রায় বিদ্যানগরের অধীশ্বর ভবানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ।” 
সতীশবাবু এ কথা কোথায় পাইলেন? সার্বভৌম যখন মহাপ্রভৃকে রামানন্দ রায়ের কথ! বলেন, 
তখন ইহাই বলিয়া তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন-_ 
"রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী-তীরে । অধিকারী হয়েন তিনি বিদ্যানগরে ॥” 
আবার রাজ! প্রতাপক্দ্র এক সময় বলিয়াছিলেন,_-_ 
"ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য-গর্বিত। তীর পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত ॥” 
"ভব।নন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম। ইহা সবাকারে আমি দেখি আত্ম সম ॥ 
অতএব ধাহা তাহা দেই অধিকার । খায়, পিয়ে, লুটে, বিলায়, না করে বিচার ॥ 
রাজমহীন্দরে রাজা কৈন্ু রামরায়। যে খাইল, যেবা দিল, নাহি লেখা তায় ॥” 
সার্বভৌমের কথায় জানা গেল, রামানন্দ রায় বিদ্যানগরের অধিকারী ছিলেন। আর 
প্রতপারুদ্র যাহা বলিলেন, তাহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ভবানন্দের পুত্রগণকেই রাজ৷ যেখানে 
সেখানে অধিকার দিতেন, কিন্তু ভবানন্দ যে কোন স্থানের অধীশ্বর ছিলেন, ইহা! তিনি বলেন নাই । 
বরং বলিয়াছেন, “ভবানন্দ রায় আমার পৃজ্য-গর্ব্বিত। এবং “রাজমহীন্ত্রে রাজা কৈন্ু রামরায়ে। 
এই "রাজমহেস্ত্রী” সম্বন্ধে "গৌড়ীয় মঠ” হইতে প্রকাশিত “চৈতন্ত-চরিতাম্বত' গ্রস্থের অস্তালীল। 
নবম পরিচ্ছেদের ১২২ শ্লোকের অন্রভাষ্তে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যথা-_প্বর্তমান রাজমহেম্দ্রী-নগর 
গোদাবরীর উত্তর-তটে অবস্থিত; রামানন্দ রায়ের সময়ের রাজধানী “বিদ্যানগর গোদাবরীর 
দক্ষিণ-তটে | বিদ্যানগর বা বিদ্যাপুর গোদীবরী নদীর সাগর-সঙ্গমে অর্থাৎ কোটদেশে ছিল। 
এ প্রদেশ তংকালে 'রাজমহেন্দ্রী বলিয়! খ্যাত ছিল। কলিঙ্গদেশের উত্তরাংশ উৎকলিঙ্গ ব! 
উৎকল দেশ। উৎকলিঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ-গ্রাদদেশিক রাজ্জধানীই “রাজমহেন্দ্রী,। বর্তমান কালে 
'রাজমহেন্দ্রী” নগরের স্থান পরিবর্তন ঘটিয়াছে।” 
লক্মমীকান্ত দীস। গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'লক্্মীকান্ত দাস'-ভণিতাযুক্ত ছুইটা পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । 
এই পদদ্বয়ই লক্ষ্মীকান্তের উতকৃ্ট কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক । হরিচরণ দাসকৃত 'অদ্বৈতমঙ্গল' 
গ্রন্থে অদ্বৈতাচার্যের ছয় জন জ্যেষ্ঠ সহোদরের উল্লেখ আছে। ত্াহাদ্দিগের মধ্যে লক্্মীকাস্ত 
অন্ততম। এই লক্ষমীকান্ত পদকর্তা ছিলেন কি না, তাহা জান। যায় না। টট্টগ্রামবাসী একজন 
লক্ষ্মীকাস্ত দাসের “ফ্রবচরিত' নামে একখানি হম্তলিখিত পুথি পাওয়া গিয়াছে । 
লোচন দ্বাস। গৌরপদতরঙ্গিণীতে “লোচন, 'লোচনদাস+ 'জিলোচনঃ ও 'সুলোচন'-ভণিতাযুক্ত 
৭১টা পদ সংগৃহীত হইয়াছে। “চৈতন্তমঙ্গল'-রচয়িতা লোচনদাস ঠাকুর উল্লিখিত বিভিন্ন নামে পদ 
রচনা করিয়াছেন বলিয়াই অনুমিত হয় । কারণ, এই সকল নামের বিভিন্ন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়৷ যায় 
না। লোচনদাস তাহার শ্রীচৈতন্যমঙ্জল' গ্রন্থে এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন £-_ 


“ৈস্তকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে নিবাস ॥ 
মাতা যোর পুণ্যবভী সদানন্দী নাম । ধাহার উদরে জন্মি' করি কৃষ্ণ-নাম ॥ 
কমলাকরদাস মোর পিতা জন্মদাতা । ধাহার প্রসাদে গাই গোরাগুণ-গাথা ॥ 


মাতৃকুল, পিতৃকুল হয় এক গ্রামে । ধন্ঘ মাতামহী সে অভয়াধাসী নামে 
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মাতামহের নাম সে পুরুষোত্বম গুপ্ত । সর্বতীর্থ-পৃত তেঁহ তগস্যায় তৃপ্ত ॥ 
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাত্র । সহোদর নাহি, কিংবা মাতামহপুত্র ॥ 
মাতৃকুলের পিতৃকুলের কহিলাম কথা। শ্ীনরহরিদাস মোর প্রেমভক্তিদাত! ॥* 


উল্লিখিত পদ হইতে লোচনদাসের মোটামোটি পরিচয় পাওয়া যায়। লোচনের মাতামহ 
পুরুযোত্তম ও পিতা কমলাকর, উভয়ে পরম ভাগবত ছিলেন। স্থতরাং 'লোচনের ধর্মে মতি, 
হওয়া স্বাভাবিক । 

লোচন বালাকালেই নরহরি সরকার-ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়েন। সরকার-ঠাকুর ইহাকে 
নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন ও অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। পরিশেষে তাহাকে মন্ত্রশিষা করেন। 
(১) ইষ্টদেবতার আদেশক্রমেই লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ রচন। করেন। ইতিপূর্বে শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রসর আদেশে বুন্দাবনদাস ঠচতন্তমঙ্গল” নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর 
সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বরাত্রে শ্রীমতী বিষুপ্রিয়ার সহিত তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, 
লোচনদাস সাধন-প্রভাবে মানস চক্ষে তাহা সন্দর্শনপূর্ববক স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। বৃন্দাবন 
দাসের গ্রন্থে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। তিনি এ বর্ণনাটি লোচনদাসের কল্পনাগ্রস্থত 
বলিয়া দোষারোপ করেন। তখন রৃন্দাবনদাসের মাত নারায়ণী ঠাকুরাণী মধ্যস্থ হইয়া! বলেন যে. 
লোচনের বর্ণনা সম্পূর্ন সতা, উহ!তে কল্পনার লেশমাত্রও নাই; কারণ, তিনি সে রাত্রিতে প্রভুর 
বাড়ীতে ছিলেন। শ্রীমতী বিষুপ্রিয়াদেবী তখন এই ধরাধামে ছিলেন। লোচন তাহার নিকট 
এ ঘটন! সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, উহ! সম্পূর্ণ সত্য । বুন্দাবন্দাসের ও লোচনদাসের 
গ্রন্থের একই নাম হওয়ায় নারায়ণী নিজ পুত্রের গ্রন্থের নাম “চৈতন্য-ভাগবত" রাখিয়া দেন। 
চৈতন্তমঙ্গলের হস্তলিখিত পুঁখিতে, বিশেষতঃ কাকডা গ্রামের ( কোগ্রামের পার্শবস্তী গ্রাম) বিখ্যাত 
চৈতন্তমঙ্গলগায়ক শ্রীযুক্ত ৬চক্রবর্ীর গৃহে লোচনদাসের স্বহন্ত-লিখিত যে চৈতন্তমঙ্গল আছে, 
তাহাতে, “বুন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে । জগত মোহিত ধার ভাগবত গীতে ॥” এই ছুইটি চরণ 
থাকায়, সতীশবাবু উভয়ের গ্রন্থের নাম পরিবর্তনের কথা অমূলক বলেন। কিন্তু গ্রন্থের নাম 
পরিবষ্ঠিত হইবার পরও লোচন এ চরণদ্ধয় লিপিবদ্ধ করিতে পারেন । যাহা! হউক, কৃষ্দাস 
কবিরাজ টৈতন্তচরিতাম্বতে বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম “ঠচতন্তমঙ্গল” লিখিয়াছেন। স্তরাৎ বৃন্দাবনের 
গ্রন্থের নাম পূর্ববে যে চৈতন্তম্গল ছিল, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। লোচন, 
কত 'ধামালী' পদগুলি সর্বত্র প্রসিদ্ধ । এই জন্ত কেহ কেহ লোচনকে 'ব্রজের বড়াই” বলিয়৷ ডাকিতেন। 
তিনি মুরারি গুপ্ঠের কড়চা অবলম্বনে চৈতন্তমঙ্জলের আদিলীলা বর্ণনা করেন। ঠচতত্মঙ্গলকে 
“কড়চার” অন্বাদ বলিলেও নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। কথিত আছে, সরকার ঠাকুরের আদেশে 
১৪৫৯ শকে 'চৈতন্তমঙল" রচিত হয়, তখন লোচনদাসেব বয়স মাত্র ১৪ বৎসর । তাহা হইলে 
লোচনের জন্ম ১৪৪৫ শকে ; এ শকের শেষভাগে তিনি নাকি পরলোক গমন করেন। 

লোচনদাস তাহার ইষ্টদেব নরহরি সরকার-ঠাকুরের আদেশে “চতন্তমঙ্গল' গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন সত্য, কিন্ত তখন তাহার বয়স ১৪ বৎসর অপেক্ষা ঘে অনেক অধিক ছিল, তাহা 


(১) লোচনধাস ঠতন্তমঙ্গলে লিখিয়াছেন, “প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরিদাস। তার পদপ্রসাদে এ পথের 
করি আশ |” 
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সহজেই বুঝা ফায়। আমাদের সম্পাদিত লোচনদরাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যমঞ্জল” গ্রন্থের ভূমিকায় এই 
সম্বন্ধে যাহ! লিখিত হইয়াছে, তাহ! হইতে কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি £_ 

“আমোদপুর কাকুটে গ্রামে অতি অল্প বয়সে লোচনের বিবাহ হয়। ইহার পরে ভিন্রি 
খণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার-ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। নরহরি ঠাকুর শ্্মগৌরাঙ্গের পার্যদ 
ও অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। তিনি নাগরীভাবে গৌরভজন করিতেন । লোচনকেও তিনি সেই ভাবেই 
উপদেশ প্রদান করেন । কাজেই লোচনও গৌররসে মাতোয়ারা হইয়া সংসারধর্শ একেবারে বিশ্বৃত 
হয়েন। বিবাহের পরে লোচন আর শ্বশুরালয়ে যান নাই। এদিকে তাহার স্ত্রী বয়স্থা হইলে, 
তাহার শ্বশুরবাটার লোকেরা আসিয়৷ নরহরি সরকারকে সমস্ত কথ! জানাইলেন। ইহ! শুনিয়। 
নরহরি লোচনকে শ্বশ্তরবাড়ী যাইতে আদেশ করিলেন । তখন লোচন অস্রপূর্ণ লোচনে গুরুদেবের 
নিকট প্রার্থন। করিলেন, “ঠাকুর, আমার মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়।” নরহরি লোচনকে 
আলিঙ্গনপূর্বক একটু হাসিয়া বলিলেন, “লোচন, তুমি নির্ভয়ে গমন কর, প্রভূ তোমার মনোবাঞ্থ। 
নিশ্চয় পূর্ণ করিবেন ।” 

লোচন বহু কাল পরে এই প্রথম শ্বসশ্তরালয়ে গেলেন । গ্রামের কোন্‌ স্থানে তাহার শ্বশ্তরালয়, 
তাহা তখন ভূলির। গিম্াছিলেন। -গ্রামে প্রবেশ করিয়া তিনি একটা নবীন! যুবতীকে দেখিতে 
পাইয়া, তাহাকে মাতৃসম্বোধন করিয়! শ্বশুরবাঁড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এই যুবতী লোচনের 
সত্ী। শ্বশুরাপয়ে যাইয়া শ্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে লোচন সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। তখন স্ত্রীকে 
বলিলেন যে, তাহার সংসার-ধন্দ করিতে ইচ্ছা নাই। স্ত্রী কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 
লোচন তখন নরহরির শক্তিতে শক্তিমান হইয়াছেন। তিনি ম্বীয় পত্রী প্রতি সেই শক্তি সঞ্চার 
করিলেন। ইহাতে তাহার যুবতী স্ত্রীর মনও নিশ্মল হইয়। গেল। তখন লোচন তাহার ভাধ্যাকে 
বলিলেন, “তোমাকে আমি কখনও বিশ্বত হইব না? তুমি নিয়ত আমার হৃদয়কন্দরে বাস করিবে, 
এবং ইচ্ছ। করিলে আমার সঙ্গলাভও করিতে পারিবে । তখন আমর! ছুই জনে একত্রে শ্রাগৌরাঙ্গের 
গুণগান করিয়। অপ্রাকৃত সখ লাভ করিব ।” লোচন শ্বশুরালয় হইতে শ্রীথণ্ডে আসিয়া গ্রনরহরি 
ঠাকুরকে সমণ্ত কথ। জানাইলেন। তিনি ইহাতে আনন্দিত হইয়া লোচনকে আলিঙ্গন করিলেন। 
এই সময়ে বুন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্তভাগবত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহা পাঠ করিয়া নরহরির আশা 
মিটে নাই | যেহেতু তাহাতে নাগরীভাবে গৌরাঙ্গ-ভজনের কথা বণিত হয় নাই। নরহরির 
পরিচর্ধ্যায় লোচন তখন বড়ডাঙ্কায় নিধুক্ত। সেই সময় বটপত্রে ঝাটার কাটি দিয়া লোচন পদ 
লিখিতেন। এই সকল পদ পাঠ করিয়া নরহরি সন্তষ্ট হইলেন? তিনি বুঝিলেন, এত দিনে লোচনের 
দ্বার। তাহার মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ হইবে । তাই তিনি লোচনকে গৌর-লীলা লিখিবার জন্য আদেশ করিলেন। 

ঠাকুর নরহরি, লোচনকে স্বীয় বাসস্থান কো-গ্রামে গিয়। শ্রীচৈতন্যমঞ্গল গ্রন্থ রচন! করিতে 
আদেশ করিলেন। নিজের কাছে না রাখিয়! কো-গ্রামে যাইক্স। গ্রস্থ রচনা! করিতে কেন 
বলিলেন, তত্সন্বন্ধে ইহাই মনে হয় যে, নরহরি নিজে নাগরীভাবে গৌরভজন করিতেন। তিনি 
জানিতেন যে, অন্তরঙ্গ প্রিয়জনের সঙ্গ ব্যতীত মধুর-রসের পুষ্টিসাধন হয় না। নরহরি 
বুঝিয়াছিলেন, লোচনের সহধর্মিণী প্রকৃতই তদ্‌গতপ্রাণা হইয়াছেন, এবং লোচনেরও এক্সপ স্ত্রীর 
প্রতি আকর্ষণ অতি স্বাভাবিক। কাজেই একপ মর্শনজিনীর প্রভাবে লোচনের রচনা *সরম ও 
মর্শম্পর্শী হইবে বলিয়! তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন। 
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শুনা যায়, লোচন তাহার বাড়ীর নিকট একটী কুলগাছতলায় একখানি পাথরের উপর 
বসিয়া তেড়েটের পাতায় 'শ্রচৈতন্মঙ্গন্স” গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্লের মঙ্গলাচরণ 
ও বন্দনা শেষ করিয়া লোচন গ্রস্থারস্ত করিবার সময় আপন সহধর্ষিণীকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, “আমার প্রাণভার্ধ্যা! নিবেক্গো নিবেদৌ নিজ কথা। আশীর্বাদ মাগো, যত যত 
মহাভাগ, তবে গাব গোরাগুণ-গাথা! ॥” তাহাদের উভয়ের মধ্যে কিন্ূপ গাঢ় গ্লীতি ছিল, তাহা 
এই ঘটনা হইতে জানা যায়। লোচন প্রাণের ভার্ধ্যাকে সঙ্গিনীরূপে পাইয়াছিলেন বলিয়াই 
তাহার চৈতন্তমঙ্গল গ্রস্থ এরূপ প্রাণস্পর্শী ভাবে ও ভাষায় রচন। করিতে পারিয়াছিলেন।” 

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, “লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের এঁতিহাসিক মূলা সামান্য 
হইলেও উহা একেবারে নিগুণ নহে। চৈতভত্তমঙ্গলের রচনা বড় সুন্দর । লোচনদাসের লেখনী 
ইতিহান লিখিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাহার গতি কবি্বের ফুলপল্লবে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, 
এবং সত্যের পথে ধাবিত হইয়া করুণ ও আর্দিরসের কৃণ্ডে পড়িয়া লক্ষাভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে ।” 

ইহার প্রত্যুত্তরে সতীশবাবু বলিয়াছেন, “সেন মহাশয়ের এইরূপ মস্তবোর মূলে একটা 
মস্ত ভ্রম রহিয়াছে । বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কিংবা লোচনদাস, কেহই ইতিহাস 
লিখিতে যান নাই। প্রতীচ্যের বর্তমান উন্নত ধারণ! € 69189911107) ) অনুসারে উৎকৃষ্ট ইতিহাস 
রচনা! করিতে গেলেও শুধু নীরস ঘটনাবলী ও উহাদের কালের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলে চলে 
না। ইতিহাসের নায়কর্দিগের চরিত্রের সহৃদয়তাপূর্ণ বিপেষণ ও চিত্রণ ব্যতীত এঁতিহাসিক 
ঘটনাবলী অর্থশৃন্ত হইয়া পড়ে। চৈতন্তভাগবত প্রন্ুতি জীবন-চরিত সম্বন্ধে এ কথা যে আরও 
অধিক প্রযোজা, তাহা বলা অনাবশ্তক। যদি উক্ত গ্রন্থকারগণ চৈতন্যদেবের প্রতি অসীম ভক্তি ও 
শ্রদ্ধার ছ্বার প্রণোদিত ন! হইয়া, কেবল তাহার জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবীর নীরস বিবরণদ্বারাই 
তাহাদিগের গ্রন্থ পূর্ণ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমরা চৈতন্তদেবের জীবনের এক একটা 
'রোজনামচা” না হউক, এক একটা “মাস-কাবারী” বা সাল-তামামী” পাইতে পারিতাম; কিন্তু 
চৈতন্যদেবের যে জীবন-চরিত পড়িয়া লক্ষ লক্ষ লোক তাহার ভক্ত ও শরণাগত হইতেছেন, 
উহা! পাওয়া যাইত না। বৃন্দাবনদালের আদিলীলার বর্ণনা স্বিস্তত ও উতৎকষ্ট হইলেও, তিনি 
চৈতন্তদেবের কিশোরী পত্বী শ্রীমতী বিষুঃপ্রিয়৷ দেবীর সহিত তাহার প্রেম-সম্পর্কের প্রসঙ্গট। সম্পূর্ণ 
পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বল! বাহুলা, মে জন্ত তাহার উৎকষ্ট গ্রন্থথানার একটা। বিশেষ ত্রুটি 
রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু লোচনদাস তাহার সহ্ৃদয়তাজনিত চরিত্রাহমান শক্তির বলে চৈতন্যমঙ্গল 
গ্রন্থে এই গুরুতর ক্রটির পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি ষে, 
লোচনদাসের ঠচতগ্তমঙ্গল কিংবা তাহার অন্থসরণকারী মহাত্মা শিশিরকুষার ঘোষ মহাশয়ের 
'অমিয়নিমাই-চরিত' হইতে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রতুর অন্ত্যাস-গ্রহণের পূর্বরাত্রে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর 
প্রতি যে যে সপ্রেম আচরণদ্বারা তাহার নারী-জন্মের সার্থকতা-বিধান করিয়াছিলেন, সেই করুণ 
কাহিনী পাঠ করিলে গৌরাঙ্গগ্রতু যে তাহার প্রিয়তমা অদ্ধাঙ্গিনীকে তাহার স্যাষ্য প্রেমাধিকার 
হইতে বঞ্চিত করেন নাই, এবং তাহাকে পরিত্যাগপূর্বক জগতের কল্যাপের অন্ত সন্গযাস গ্রহণ দ্বারা 
নিজের ও প্রিয্তমার অপূর্ব আত্মত্যাগের অনির্বচনীয় মাহাত্মাই প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা 
উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে ।” 

সতীশবাবু আরও লিখিয়াছেন,--চৈতন্তভাগবতের আর একটা ক্রটি ছিল যে, উহাতে 
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শ্রীহাপ্রতৃর আদিলীলার বর্ণনাবসরে শ্রীমতী বিষ্ুপ্রিয়া দেবীর সম্পর্কে সখী-স্থানীয়া নদিয়াযুবতিদিগের 
্রসঙ্গমাত্র বর্জিত হইয়াছে । বলা বাহুল্য যে, ষে প্রীগৌরাঙ্গের তৃবনমোহন বূপ-গুণ ও নৃত্য-কীর্তনের 
প্রভাবে নদ্দিয়ার পাষাণ-হৃদয় পুরুষদিগের চিত্তও বিগলিত না হুইয়! পারে নাই, কোমল-ন্ৃদয়া 
প্রেমবতী যুবতিদিগের চিত্ত যে উহান্থারা একাস্ত মোহিত ও প্রেমাধীন হইয়া পড়িবে, তাহাতে 
কোনই সন্দেহ নাই। সত্য বটে, শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার কোনও আচরণ দ্বার! নদিয়া-নাগরীদিগের 
সেই প্রেমের প্রতিদান করেন নাই; কিন্তু তাই বলিয়! তাহাদ্দিগের সেই স্থার্থ-গন্ধ-হীন অপূর্ব 
প্রেমের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। সেন মহাশয় যে, লোচনদাসের লেখনীর গতি_-“সত্যের 
পথে ধাবিত হইয়া করুণ ও আদিরসের কুণ্ডে পড়িয়া লক্ষাত্রষ্ট হইয়া গিয়াছে" বলিয়া অযথ! 
দোষারোপ করিয়াছেন, সত্প্রিপ্ন কোনও সহৃদয় সমালোচকই বোধ হয়, উহার অনুমোদন করিবেন ন11” 
কেহ কেহ বলেন, লোচন সুশিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু লোচন যে প্রকৃতই স্ুুশিক্ষা লাভ 
করেন নাই, এই সম্বন্ধে তাহার নিজের উক্তি ভিন্ন আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
আমাদের মনে হয়, ইহা! তাহার বৈষ্ণবোচিত দৈন্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ, ধিনি মুরারি 
গুপ্তের সংস্কৃত “কড়চা” অবলম্বনে চৈতন্থামঙ্গলের গ্ায় অপূর্ব গ্রস্থ রচনা করিয়াছেন, যিনি রায় 
রামানন্দের স্থুবিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের মূলের ভাব যথাষথরূপ সংরক্ষণ করিয়া ললিতলাবণ্যময় 
প্রাণম্পর্শী ভাষায় এই নাটকের পপ্ঠান্ুবাদ করিয়াছেন, এবং যাহা বাস্তব পক্ষে মূলান্ুগত হইয়াও 
সৌন্দর্যামাধুর্ধ্যে স্থানে স্থানে মূলকেও অতিক্রম করিয়াছে, তিনি যদ্দি স্থৃশিক্ষিত না হন, তবে 
স্থৃশিক্ষার অর্থ কি, তাহা বুদ্ধির অগম্য । 
এখানে জগন্নাথবল্পভ নাটকের একটা সংস্কৃত গীত এবং লোচনদাসকূত তাহার অঙ্গবাদ উদ্ধৃত 

করিয়া আমাদের উক্তির প্রমাণ করিতেছি । যথা জগন্নাথবল্পভ নাটকের পঞ্চম অঙ্কের শেষ গীত--. 

“পরিণত-শারদ-শশধর-বদন! | মিলিত! পাণিতলে গুরু-মদনা ॥ 

দেবি কিমিহ পরমস্তি মদিষ্টং। বহুতরন্থরুতফলিতমন্দিষ্টম্‌ ॥ঞ। 

পিক-বধু-মধু-মধুপাবলিচরিতং । রচয়তি মামধুন! স্থখ-ভরিতম্‌। 

প্রণয়তু রুদ্র-নৃপে স্থখমম্থতম্‌।  রামানন্দ-ভপিত-হরিরমিতম্‌ ॥” 


লোচন্দাসের অনুবাদ- 
“নির্মল শারদ শশধর-বদনী | বিদলিত-কাঞ্চন-নিন্দিত-বরণী ॥ প্র ॥ 
পিক-রুত-গঞ্জিত-স্থমধুর-বচনা । মোহনকৃতকরি শত শত মদন! ॥ 
দেবি শৃণু বচনং মম সারৎ। কিল গুণধাম মিলিততম্থবারম্‌ ॥ 


চিরদিন বাঞ্ছিত যদিহ মদিষ্টম। তব কুপয়াপি ফলিত মনোইভীষ্টম্‌ ॥ 
ইদ্রমন্্ কিং মম যাচিতমন্তি। নিখিল চরাচরে প্রিয়মপি নাস্তি ॥ 
প্রণয়তু রসিক-হৃদয়-হ্থখমমিতং । লোচন-মোহন-মাধব-চরিতম্‌ |” 
এতদ্যতীত ভক্তিরসামৃতসিম্ধুর স্থানবিশেষের 'রাগান্ুগলহরী'নাম়ী যে পদ্যানবাদ এবং 
তাহার গ্রন্থের সুত্রধণ্ডে শ্রীমস্তাগবতের-_'আসন্‌ বর্ণান্্রয়ো হ্যা” 'কফবর্ণৎ ত্িযাকৃফংণ “কশ্মিন কালেচ 
ভগবান্ত প্রস্ততি দশম ও একাদশ ক্বদ্ধের শ্লোকগুলির যেরূপ ন্বন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা 
পাঠ কৰিলে সংস্কৃত ভাষায় তাহার অসাধারণ পাগ্ডিত্যেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যায়। 
ল্লোচনদাস ছিলেন শ্বভাবসিদ্ধ কবি সরসন্থন্বর সজীব স্থুমধুর পদবিস্তাস-নৈপুণ্য তাহার 
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লেখনী-ফলকে সর্বদাই যেন স্বাভাবিক ভাবে প্রতিফলিত হয়, বিনা আয়াসে ও বিনা! প্রয়াসে তাহার 
গ্দাবলীতে ললিতলাবণাময়ী সরস্বতী সর্বদাই যেন আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া 
আনন্দোল্লাসে নাচিয়া নাচিয়া বিরাজ করেন; যেমনই পদ-লালিত্য, তেমনই ছন্দো-মাধুর্য +_আর 
যেমনই ভাববৈভব, তেমনই অর্থগৌরব। 
পদ-সাহিতো তাহার “ধামালী' এক অপূর্ব উপাদেয় ও একরূপ অতুলনীয় বস্ত। ইহা 
তাহার সম্পূর্ণ নিজন্ব। অদ্যাপিও কেহ ইহার অন্করণ করিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। 
সরল সহজ ও স্বাভাবিক কথা-ভাষায় ইহা রচিত। ইহার ভাষা ও ভাব-লহরী এক সঙ্গে একটানা 
স্রোতে মনপ্রাণ কাড়িয়। লইয়া! নাচিয়া নাচিয়! চলিয়াছে। ইহার অধিকাংশ পদই গৌবরলীলা-বিষয়ক ; 
ব্রজলীঙ।-বিষয়ক পদও অল্প কিছু পাওয়া গিয়াছে । আমাদের সম্পাদিত লোচনদাসের শ্রাচৈতন্তমঙ্গলে 
তাহার শতাবধি ধামালী সংগৃহীত হইয়াছে । 
লোচনদাসের ভণিতাযুক্ত ছুইটী 'বিঞ্ুপ্রিয়ার বারমাল্যা পদ পদকল্পতরুতে আছে। অবশ্থয 
লোচনের গ্রন্থে ইহা নাই। তবে এত কাল পধ্যস্ত ইহাদের পদকর্ত। সম্বন্ধে কেহই কোন আপত্তি 
উত্থাপন করেন নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে জয়ানন্দের “ঠচৈতন্যমঙ্জল” নামে একখানি পুথি স্রহৃদ্বর 
রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ মহাশয় কর্তক সম্পাদিত হইন্মা বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । উল্লিখিত বারমান্তাছয়ের মধ্যে সুদীর্ঘ পদটা 
জয়ানন্দের পুথিতে আছে, কিন্তু ইহাতে কাহারও ভণিতা নাই । নগেন্দ্রবাবু মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, 
দব্ড়ই আশ্চধ্যের বিষয়, কেবল মাথ মাসের বর্ণনা বাতীত আর সকল অংশে তাহার (লোচনদাসের) 
সহিত আমাদের জয়ানন্দ-বর্ণিত উদ্ধৃত বারমাশ্ত(র মিল আছে ।” কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহ! নহে; 
গরমিল অনেক স্থানেই আছে ; আমরা ক্রমে তাহা দেখাইতেছি । 
স্বামী বা প্রিম্নজন বন্তকাল বিদেশে থাকিলে তাহার প্রণয়িনীর বিরহজনিত আক্ষেপ 
করাই স্বাভাবিক? প্রিয়জন দূরদেশে যাইবেন শুনিয়। ভাবি-বিরহ এইভাবে বর্ণনা করিবার 
কথা শুনা যায় না। কিন্ত জয়ানন্দের গ্রন্থে তাহাই আছে /--গ্রোগৌরাঙ্গ সন্গ্যাস-গ্রহণ করিবেন 
শুনিয়া বিষুণপ্রিয়ার মুখ দিয়া বারমান্তা বাহির করা হইয়াছে । অপর, লোচনদাসের ভণিতাযুক্ত 
বারমান্তার সহিত জয়ানন্দের গ্রন্থে প্রকাশিত পদটার স্থানে স্থানে মিল নাই, এবং যে যে স্থানে 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সেই সেই স্থানেই খাপছাড়া ও রসভঙ্গ হইয়াছে । 
জয়ানন্দের গ্রন্থে আছে, শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, “গুন সতি বিষ্ণুপ্রিয়া, হদএ দেখ চি্তিঞা, 
সব মিথ্যা কেহ কারো নহে ।” তাহাই শুনিয়া বিষুঃপ্রিয়া দেবীর ভাবি-বিরহ উপস্থিত হইল। তিনি 
খেদ করিতে করিতে বারমান্যা বলিতেছেন,__ 
“ঠৈত্রে চাতক পক্ষ পিউ পিউ ডাকে । শ্তনিঞা জে প্রাণ করে তা কইব কাকে ॥* 
এখানে কিন্তু ভাবি-বিরহ রহিল ন1। তাহার পর-- 
"বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুছ কুহু । তাহা শুনি আমি মৃচ্ছা যাই মুহমুর্ছ ॥” 
এই চরণঘ্ব় লোচনদাসের ভণিতাযুক্ত পদে চৈত্র মাসের বর্ণনায় আছে, কিন্তু জয়ানন্দের 
গ্রন্থে বৈশাখ মাসের বর্ণনার মধ্যে সামান্ত পরিবর্তন করিয়! “বসন্তে কোকিল পক্ষ ডাকে কুছ কুহু। 
তোমা না দেখিএ মুঙ্ছা! জাই মুহুমুছ 1” দেওয়া হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে পচুতাঙ্কুর খাঞা মত্ত 
ভরমরীর রোলে” প্রভৃতি চরণ যোগ করা হইয়াছে । বৈশাখ ষে বসম্ভতকাল নহে, এবং “চুতান্কুর'ও 
৬৩৮ % 
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যে লে মাসে হয় না, তাহা সকলেই জানেন। এতন্তির জয়াননদের গ্রন্থের বারামান্ঠাঁটাতে এমন 
সকল কথা আছে, যাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, বহুকাল বিরহ-বেদনায় ব্যথিত হইয়া বিষুপ্রিয়া 
দেবী এই বারমাস্তা বলিতেছেন । যেষন--“তুমি দুরদেশে আমি জুড়াব কার কোলে,” “তোমারে 
না দেরিঞা। মৃচ্ছা যাই মুহমুহ,* “তোমার বিচ্ছেদে মরি ছুঃংখ সমুদ্র,” ইত্যাদি। ইহা জয়ানন্দের 
রচিত হইলে এইরূপ অসংলগ্ন হইত না । জয়ানন্দের গ্রন্থে লোচনদাসের চৈততন্তমজলের কোন 
উল্লেখ নাই বলিয়া কেহ কেহ অন্থমান করেন যে, লোচনদাসের চৈতন্তমঙ্গল পরে রচিত হয়, 
অতএব জয়ানন্দের পক্ষে লোচনদাসের বারমাস্ত। তাহার গ্রন্থের অস্ততৃক্তি করা অসভব। 
কিন্তু প্রাগুক্ত বারমাস্যাটিতে জয়ানন্দের ভণিতা নাই, অথচ লোচনদাসের ভণিতা আছে; এবং 
পদ্দকল্পতরুতে লোচনের পদ বলিয়! উদ্ধৃত হইয়াছে । এই বারমাস্যাটি লোচন চৈতন্তমঙ্গল রচিত 
হইবার পরে রচনা করিয়া থাকিবেন। সেই জন্তই হয় ত ইহ তাহার গ্রন্থে নাই।' পরবর্তী 
সময়ে ধাহার! জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল গান করিতেন, তাহাদের মধ্যে কাহারও পক্ষে লোচনের 
এ বারমান্তাটা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে অন্তনুক্ত করিয়া লওয়াও অসম্ভব নহে। নগেন্দ্রবাবু 
জয়ানন্দের চৈতন্যমঞ্গলের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, “আমার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু লিখিয়াছেন যে, 
পদকল্পতক্কর দেড় শত বর্ধের প্রাচীন পুথিতে লোচনের ভণিতাধুন্ত উক্ত বারমান্ত। তিনি দেখিতে পান 
নাই।* আমরা নগেন্দ্বাবুকে তাহার এই শ্রদ্ধেয় বন্ধুর নাম জিজ্ঞ/সা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে, 
উক্ত বন্ধু তাহার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ করায় তিনি বাধা হইয়া উহা! গোপন রাখিয়াছেন। 
কেন তিনি নাম প্রকাশ করিতে রাজী নহেন, জিজ্ঞাসা করায়, নগেন্দ্রবাবু বলিলেন যে, তাহার 
আছ্ধেয় বন্ধু আপনাকে গোপন রাখিতে চাহেন। ইহার কারণ যদ্দিও নগেন্দ্রবাবু প্রকাশ করিলেন 
না, তবে তাহার কথায় বুঝা গেল যে, কোন বিষয়ে নিজের স্বার্থ রক্ষার্থেই হয় ত তিনি আপন নাম 
গোপন রাখিতে চাহেন। নগেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি নিজে ১৫০ বৎসরের 
এই পুথি খানি আদপে দেখেন নাই । 


শঙ্কর । বৈষ্ণব-গ্রন্থে পাচ জন শঙ্করের নাম পাওয়। যায়। 

(১) শঙ্কর পণ্ডিত_-ইনি দামোদর পঙ্ডিতের অনুজ। চৈতন্তচপিতামৃতে মহাপ্রহ্বর শাখা- 
বর্ণনায় আছে, প্তাহার অন্গজ-শাখা--শঙ্কর পণ্ডিত । «প্রভূ-পাদোপাধান” ধার নাম বিদ্রিত ॥” 

একবার গৌড়ের ভক্তগণ রথোপলক্ষে নীলাচপে আসিলেন। ইহাদ্দিগের সহিত দামোদর 
পণ্ডিতের অন্ত শঙ্কর পপ্ডিতও আসিয়াছিলেন। প্রন কাশী মিত্রের গৃহে বসিয়া. তাহাদিগের সহিত 
ইষ্ট-গোর্ঠী করিতে লাগিলেন। ক্রমে শঙ্কর পণ্ডিতের দিকে প্রস্থুর দৃষ্টি পড়িল। তাহাকে 
দেখিয়াই প্রত দ্ামোদরকে বলিলেন, “তোমার প্রতি আমার সগৌরব-প্রীতি ; কিন্তু শঙ্বরের প্রতি 
আমার কেবলযান্ত্র শদ্ধপ্রেম । অতএব শঙ্করকে তোমার কাছে রাখ ।” 

দামোদর কহিলেন, “শঙ্কর আমার ছোট ভাই হইয়াও তোমার কৃপা লাভ করিয়! এখন 
আমার বড় ভাই হইল।” সেই হইতে শঙ্কর আর দেশে ফিরিয়া গেলেন না, নীলাচলে 
থাকিয়। প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন । 

প্রভু প্রকটাবস্থার শেষ দ্বাদশ বৎসর অনেক সময় রাধাভাবে বিভাবিত হইয়! শ্রীকফের 
জন্ত বিরহানলে জলিতেন। দিবাভাগে স্বরূপ রামরায় প্রভৃতি ভক্তদিগের সহিত রুষ্ণকথায় 
এককরপ কাটিয়! যাইত, কিন্তু রাত্রিতে একাকী গন্ভীরায় থাকিতেন। আর স্বরূপ গোবিন্দ প্রভৃতি 
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ঘারের বাহিরে শয়ন করিতেন। এক দিন রাত্রিতে গৌ গো শব্ধ শুনিয়া শ্বূপ গভভীরার মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, .প্রভৃু এক কোণে বমিয়া আছেনঃ আর দেওয়ালের ঘর্ষণে তাহার নাক 
মুখ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতেছে। পর দিবস ভক্তের! যুক্তি করিয়া প্রতৃর নিকট থাকিবার 
জন্ত অহ্থমতি চাহিলেন। পূর্বের প্র তাহার নিকট কাহাকেও থাকিতে দিতেন না। কিন্তু সে 
দিবস পূর্বরাজ্রের ঘটন।র জন্য প্রত লজ্জিত হইয়াছিলেন, কাজেই ভক্তদিগের কর্থা*ফেলিতে 
পারিলেন না । সেই দিন হইতে শঙ্কর রাত্রিতে প্রভুর নিকট থাকিবার অধিকার পাইলেন । 
প্রভু রাত্রিতে শয়ন করিলেন। শঙ্কর প্রতুর পদতলে বসিয়া, তাহার রাঙ্গা চরণ ছুইখানি 
তুলিয়া আপন ক্রোড়ের উপর রাখিলেন। তার পর কোমল পদতলে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে 
লাগিলেন। প্রত নাম-জপ করিতেছিলেন, হঠাৎ চুপ করিলেন। শঙ্কর ভাবিলেন, প্রন্ু ঘুমাইয়াছেন ; 
তাই, পাছে তাহার নিজ্রাভঙ্গ হয়, এই জন্য প্রতুর চরণদ্বয় ক্রোড়োপরি রাখিয়ই আস্তে আস্তে 
শয়ন করিলেন; ভাবিলেন, শুইয়াই পদসেবা করিবেন; কিন্তু বেশীক্ষণ সেবা করা হইল না, 
_নিদ্রাদেবী আপিয়া তাহার নয়নঘ্বয়ের উপর আবিভূতা হইলেন, তিনি ক্রমে ঘুমাইয়! পড়িলেন। 
তখন মাঘ মাস। দারুণ শীত। সেই শীতে--“উখাড় অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়। প্রত 
উঠি আপন কথ! তাহারে জড়ায় ॥” হঠাৎ শঙ্করের নিপ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি লঙ্জায় মরিয়া! গেলেন, 
দ্বণায় আপনাকে ধৎপরোনান্তি ধিক্কার দিতে লাগিলেন, কষ্টে তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইবার 
উপক্রম হইল, আর তাহার প্রতি প্রন্থুর কপার অবধি নাই দেখিয়া ভক্তিতে হৃদয় ভরিয়া গেল। 
তাড়াতাড়ি আপন গাত্র হইতে কাথাখানি লইয়! প্রতর সর্ধবাঙ্গ ধীরে ধারে ঢাকিয়!৷ দিলেন, এবং 
প্রভৃর পদতলে বসিয়। তাহার চরণ-সেবা করিতে লাগিলেন। “তার ভয়ে নারেন প্রভু বাহিরে 
যাইতে । তার ভয়ে নারেন ভিত্বো মুখাকজ ঘধিতে ॥” সেই হইতে-পপ্রভু-পাঁদোপাধান বলি তার 
নাম হইল ।” 
(২. শঙ্কর বস্থ-_কুলীন গ্রামবাসী এবং মহাপ্রভুর গণতুক্ত। কুলীনগ্রামবাপী সকলেই 
মহাপ্রতৃর অতি প্রিয় । যথা 
“কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ । যছুনাথ, পুকষোতম, শঙ্কর, বিগ্যানন্দ | 
বাণীনাথ বস্থ আদি যত গ্রামবাসীন। সবেই চৈতগ্যভৃত্যা-_ চৈতন্ত-প্রাণধন ॥” 
ইহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। 
(৩) নিত্যানন্দ-গণে এক শঙ্করের নাম পাওয়া যায়। যথা--“শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর 1” 
(চৈঃচঃ)। এই শঙ্কর সন্বন্ধেও আর কোন পরিচয় পাওয়] যায় না। 
(৪) শঙ্কর বিশ্বা_ইনি ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য । যথা নরোত্তমবিলাসে-- 
"জয় বৈষ্ণবের প্রিয় শঙ্কর বিশ্বাস। গোৌরগুণ-গানে যেঙ্টো পরম উল্লাস ।” 
(৫) শঙ্কর ভট্টাচার্ধয-_-ইনিও ঠাকুর মহাশয়ের গণভূৃত্ত । যথা--“জয় শ্রীশস্কর ভঙ্টাচার্যা গুণে 
পূর্ণ। পাষগুগণের করে অহঙ্কার চূর্ণ ॥” 


(৬). শঙ্কর ঘোষ--যথ।, “বন্দিব শঙ্কর ঘোষ অকিঞ্চন রীতি। ভমকের বাছ্েতে যে প্রতৃর 
কৈল প্রীতি |” (বৈঃ বঃ)”" ইনি নীলাচলে থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতেন এবং ডমক 
বাজাইয়া, তাহার তালের সঙ্গে “স্বর যিলাইয়া, শ্বরচিত পদ গাইয়া, মহাপ্রভুর গ্রীতি সম্পাদন 
করিতেন। প্রবাদ এই যে, ইনি খেতরীর মহোৎ্সবে উপস্থিত ছিলেন । ইনিও একজন পদকর্ত।। 
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গৌরপদতরক্িণীতে শঙ্কর ঘোষ' ভণিতাযুক্ত এফটী ও “শস্করদাস'-ভণিতাযুক্ত একটী পদ আছে। 
শহ্বরদাস”-ভপিতার পদটী সতীশবাবুর মতে শঙ্কর বিশ্বাসের । আমাদেরও তাহাই মনে হয়। 

জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, ৩০০ শ্ত্লোকাত্মক “গুরুপক্ষিণা” নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। 
উহা যে কোন্‌ শঙ্করের রচিত, তাহা নির্ণয় করা সদুরপরাহত |” 

শ্চীলন্দন। গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'শচীনন্দন*-ভণিতার তিনটী পদ আছে । বৈষব-সাহিতো 
একজন মাত্র শচীনন্দনের পরিচয় পাওয়। যায়। ইনি বংশীবদনের দ্বিতীয় পত্র, চৈতন্দাসের 
দ্বিতীয় পুত্র এবং রামচন্দ্রের অন্থ্্দ। জগঘন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “ইনি (শচীনন্দন) পঠদ্দশাতেই 
অত্যন্ত কৃষ্ভক্ত হয়েন। একদ। তাহার সমপাঠিগণ তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া ব্যঙ্গ করাতে, তাহার 
মুখ হইতে এই সংস্কৃত ক্লোকটী বহির্গত হয়_ 

পপ্রাণঃ কচ্ছগতো ভ্রাতব'মন।দিগতোহপি বা। তনোস্তদগৌরবং ত্যক্ত1 কুরুষ হরিকীর্ভনম্‌ ॥” 
অন্যার্থ--“কচ্ছ কিংবা! বমনাদিগত যে জীবন। তাহার গৌরব মাত্র করে ভ্রাস্তগণ ॥ 
অতএব এ দেহের গৌরব ছাড়িয়া । হরি-সংকীর্তন কর যতেক পড়ুয়া! ॥” 

জগম্বন্ধুবাবু বলেন, "এই ক্সোক হইতে অনুমান হয়, শচীনন্দনের সময় তাহাদিগের অঞ্চলে 
বিশ্চিকা মহামারীর (কলেরার) খুৰ প্রাদুর্ভাব ছিল ।” 

পদাবলী ব্যতীত 'গৌরাঙ্গবিজয়' নামক একখানি গ্রন্থ শচীনন্দন রচন। করেন। ইহার 
পুত্রেরাও ( রাজবল্পভ, শ্রীবল্পভ ও কেশব ) পদকর্ত! ও গ্রস্থকর্ত1৷ ছিলেন। 

'শচীনন্দন'-ভণিতার যে তিনটা পদ গৌরপদতরঙ্গিণীতে আছে, তাহার একটা বিষ্ুঃপ্রিয়ার 
বার়মাস্তা ॥ এইটী ব্রজবুলীতে রচিত। অপর ছুইটী বাঙ্গাল! পদ; ইহার একটী এ্গৌরাঙ্গের এক 
শত আট নাম, এবং অপরটী তাহার সম্াস-বিষয়ক। শেষোক্ত পদটী এই যে, কাটোয়ায় সঙ্গ্যাস 
গ্রহণের পর প্রতু বৃন্দাবন অভিমুখে গমন করিলে, নিত্যানন্দ তাহাকে ভূলাইয়া শাস্তিপুরে অধ্বৈত- 
আলয়ে লইয়া আসেন। 'ক্রমে তিন দিন পর্যন্ত অদ্বৈত-গৃহে কীর্তনমহোংসব চলিতে থাকে। 
সেই সময় অদ্বৈত প্রভূ বিদ্ভাপতির ভাব-সম্মিলনের-- 


“কি কহব রে সখি আজু আনন্দ-ওর । চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥' 
এই পদ গাওয়াইয়া করেন নর্তন। স্যেদ, কম্প, পুলকাশ্র, হুঙ্কার, গর্জন ॥ 
ফিরি ফিরি কু প্রসূর ধরেন চরণ । আলিঙ্গন করি প্রতৃরে বলেন বচন ॥ 


“অনেক দিন তুমি মোরে বেড়ালে ভাড়িয়া। ঘরেতে পাঞাছি এবে রাখিব বীধিয়া ॥” 
তিন দিনের দিন এই আনন্দের হাট ভাঙ্গিল।--প্রভু জননীর অনুমতি লইয়া, ভক্তমণ্ডলীকে 
কান্দাইয়া, জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া, নীলাচলে চলিলেন। সেই সময় অদ্বৈত প্রভুর অবস্থা শচীনন্দন 

অতি সুন্বররূপে বর্ণনা করিয়াছেন । ষথা-_ 
“পন মোর অদ্বৈত-মন্দির ছাড়ি চলে। 
শিরে দিয়া ছুট হাত, কান্দে শাস্তিপুরনাথ, 

কিবা! ছিল কিবা হৈল বলে ॥” ইত্যাদি টি 
. ' শিবরাম। গৌরপদতরঙজিণীতে শিবরাম-ভণিতার তিনটা পদ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার 
দুইটা -্গৌরাজের গদাধর সহ ঝুলন-লীলা সম্বন্ধে, এবং তৃতীয়টী নিত্যানন্দবিষয়ক | ' নযোত্বম 
ঠাকুরের শিষ্যদিগের মধ্যে এক শিবরাম দাসের নাম আছে। যথা. নরোত্তমবিলাসে--”জয় , শিবয়াম 
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দাস পরম উদার । গৌরনিতানন্দাছৈত সর্বস্ব ইহার ॥৮ এই ন্মমের অপর কোন পদকর্তার সন্ধান 
ন| পাওয়া পর্যানস্ত ইহাকেই পদকর্তা বলিয়া ধরিয়া লওয়। যাইতে পারে। 


শিবানন্দ সেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নীলাচল-লীলার ধাহারা প্রধান সহায় ছিলেন, শিবানন্দ সেন 
তাহাদিগের অন্কতম। কিন্তু অন্যান্ত অনেক বৈষ্ণব মহাজনদিগের ন্যায় ইহারও জন্মম্বতার তারিখ 
কিছুই জানা যায় না। তাহার কনিষ্ঠ পুত্র কবিকর্ণপূর টৈষ্ণব-জগতে ও বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়া গিয়াছেন এবং গ্রস্থাদদিও অনেক লিখিয়াছেন, কিন্ত নিজ বংশের ও নিজ পিতা শিবানন্দের 
পরিচয় বিশেষ কিছু লিখিয়! যান নাই । এমন কি, শিবানন্দের জন্মস্থান ও বাসস্থান যে কোথায় ছিল, 
তাহাও বলেন নাই । গৌরপদতরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায় জগগ্বন্ধুবাবু অচযুতবাবুর সহকারিতায় মহাপ্রভুর 
পরিকর ও বৈষ্ণব-পদকর্তগণের পরিচয়. লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শিবানন্দ সম্বন্ধে তিনি কি 
বলিয়াছেন, দেখা যাউক। 

জগম্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “কুলীনগ্রামবাসী সেন শিবানন্দ অস্বষ্ট-কুলোস্তব ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের 
অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন । মহাপ্র্থ সঙ্গযাস গ্রহণের পর যখন নীলাচলে যাত্রা করেন, তখন শিবানন্দও 
তাহার অন্ুগমন করিতে অতাস্ত বা!কুল হয়েন। কিন্ধ শিবানন্দের প্রতি একটি বিশেষ ভার অর্পণ 
করিয়া মহাপ্রতু তাহাকে গৃহে রাখিয়া যান। অর্থাৎ প্রভৃর ইচ্ছান্ুসারে শিবানন্দ রথযাত্রার মাসথয় 
পূর্ব্বে প্রতি বর্ষে ব্গদেশের বনু যাত্রী সহ নীলাচলে যাইয়। “যুগলব্রক্ষের* বদনস্থ্ধাকর সন্দর্শন করিতেন । 
এই সকল ঘাত্রীদের পাথেয় ও আহারীয় সমস্ত ব্যয় শিবানন্দ স্বয়ং বহন করিতেন। শ্রীচৈতনা- 
চরিতাম্বতে যথা-_ 


*শিবানন্দ সেন প্রন্ধর ভূতা অন্তরঙ্গ । প্রভু স্থানে যাইতে সবে লয় যার সঙ্গ॥ 


প্রতি বর্ষে প্রত্র গণ সঙ্গেতে লইয়া । নীলাচলে যান পথে পালন করিয়া ॥” 
অন্যত্র--পকুলীন গ্রামী ভক্ত, আর যত খগ্ডবাসী । আচাধা, শিবানন্দ সেন মিলিলা সবে আসি ॥ 
শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান । সবারে পালন করে দিয়া বাসস্থান ॥% 


জগম্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “কবিকর্ণপূর কাচড়াপাড়াতে জন্মগ্রহণ করেন; তাহাতে কেহ কেহ 
অন্থমান করেন, শিবানন্দের বাসস্থান কাচড়াপাড়ায় ছিল। কিন্তু চৈতনাচরিতামূতের মত অগ্রাহ 
করিতে পারি না। এই জন্য আমরা অন্থমান করি, কাঞ্চনপল্লীতে শিবানন্দের শ্বশুরালয় ছিল।” 
জগঘ্বন্ধুবাবুর উল্লিখিত মন্তব্য পাঠ করিলে মনে হয় যে, শিবানন্দের বাড়ী কুলীনগ্রামে এবং 
চৈতগ্চরিতামুতে ইহার প্রমাণ আছে। কিন্ত চৈতন্যচরিতামুতে এরূপ কোন কথা পাওয়া যায় না। 
কষ্দাস কবিরাজের গ্রস্থে এই সম্বন্ধে যাহ! যাহা আছে, তাহ! নিষ্কে উদ্ধত করিতেছি £_ 
মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া! আসিবার পর তাহার সহিত ধাহারা মিলিত 
হইয়াছিলেন্‌, তাহাদের কথাপ্রসঙ্গে কবিরাজ গোম্বামী বলিতেছেন, 
*গোৌড় হইতে সর্ব বৈষ্ণবের আগমন । কুলীনগ্রামবাসী সঙ্গে প্রথম মিলন । 
নর্হরি দাস আদি যত খগ্ডবাসী । শিবানন্দ সঙ্গে মিলিলা সবে আমি ॥” 
গৌড়ের ভক্তগণ প্রথম বার নীলাচলে আসিয়া চারি মাস ছিলেন। ফিরিয়া যাইবার সময় প্রত 
সকল ভক্তদ্দিগফে লইয়। বসিলেন এবং তীহাদিগকে যথাযোগ্য অভিবন্দন ও আলিঙ্গন করিতে 
লাগিলেন। শিবানন্দ সেনকে প্রভু কহিলেন, “বাস্থদেবের যত আয়, তত ব্যয়; কিন্ত তিনি গৃহস্থ, 
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সঞ্চয়ের আবশ্তক। তুমি ত্তাহার “সরখেল' হইয়া সাহার আয়ব্যয়ের সমাধান করিও ।” তার পর 
শিবানন্দকে বলিলেন, 

প্প্রতি বর্ষে আমার সব ভক্তগণ লঞা । গুগিচায় আসিবে সবারে পালন করিয়া ॥" 
তার পর--পকুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া । প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রার পট্টভোরী লঞা ॥” 
এখানে কুলীনগ্রামী অর্থ সতারাজ খা, রামানন্দ বন্থ প্রভৃতি বন্থবংশীয়গণ। শিবানন্দ যে কুলীনগ্রামী, 
তাহা ইহাতে বুঝা যায় না। তাঁর পর জননী ও জান্কবী দর্শন করিয়! বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়! প্র 
নীলাচল হইতে যাত্রা করিলেন এবং কটকে আসিয়া নৌকাযোগে একেবারে পানিহাটি আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া পানিহাটিবাসী রাখব আসিয়া প্রস্তর সহিত মিলিত হইলেন এবং 
শেষে তাহাকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন । 

"একদ্রিন প্রভু তথ। করিয়া নিবাস। প্রাতে কুমারহট্ে আইলা, যাহা শ্রীনিবাস ॥ 

তাহ! হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ-ঘর । বাস্থদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর ॥* 

সেবার প্রভুর বুন্দাবনে যাওয়া! হইল ন।| কানাই নাটশাল হইতে নীলাচলে ফিরিয়। আসিলেন; 

এবং তথ! হইতে বনপথে বৃন্দাবনে য।ইয়। ব্সরাবধি সেখানে রহিলেন। নীলাচলে ফিরিয়া আমিলে 
তাহার আগমনব তা শুনিয়া গৌড়ের ভক্তদিগের মধো সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। 

“শুনি শচী আনন্দিত, সব ভক্তগণ। সবে মিলি নীলাচলে করিল। গমন ॥ 

কুলীনগ্রামী ভক্ত, আর যত খগ্ডবাসী । আচার্ধ্য,__-শিবানন্দে মিলিলা সবে আসি ॥” 
আর একবার ( যথা চৈ: চঃ অস্ত্য দশমে )__ 

“বর্ষাস্তরে সব ভক্ত প্রভূরে দেখিতে । পরম আনন্দে সবে নীলাচল যাইতে ॥৮ 

অদ্বৈত প্রমুখ কয়েকজন গৌড়ীয় ভক্তগণের নাম করিয়া গ্রস্থকার শেষে বলিলেন,__ 


“কুলীনগ্রামী, খগ্ডবাসী মিলিল! আসিয়।। শিবানন্দ সেন আইল] সবারে লইয়া ॥৮ 


অন্য বৎসর--“এখা গৌড়দেশে প্রহর যত ভক্তগণ। প্রভূ দেখিবারে সবে করিল! গমন ॥ 
শিবানন্দ সেন, আর আচাধ্য গোসাঞ্চে। নবদ্বীপে সব ভক্ত হইল! এক ঠাঞ্ডি 
কুলীন গ্রামবাসী, আর যত খগ্ডবাসী ৷ একত্র মিলিল। সব নবন্বীপে আসি ॥” 


উল্লিখিত পদদগুলিতে, শিবানন্দের বাড়ী থে কুলীনগ্রামে ছিল, তাহা কুত্াপি দৃষ্ট হয় না। ববং 
আমরা পাইলাম যে, পানিহাটী রাখব পগুতের বাড়ি একদিন থাকিয়া, পরদিন প্রত কুমার 
শ্রনিবাসের গৃহে গমন করিলেন, এবং “তাহ হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ ঘর”। এখানে “তাহা! হৈতে 
আগে গেলা” বলিলে *শ্রানিবাসের গৃহের অগ্রে' কিংবা “কুমারহট্রের অগ্রে' বুঝাইতে পারে । এখন 
দেখিতে হইবে, কুমারহট্রের অগ্রে বলিলে কোন্‌ স্থান বুঝায়। গোঁড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 
চৈতন্তচরিতামতের আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদের ৫৪ শ্লোকের এবং মধ্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদের 
২০৬ ক্লোকের টীকায় আছে, 

“শিবানন্দ সেন-_কুমারহট্র বা হালিসহর-নিবাসী ও প্রতুর ভক্ত । তথ! হইতে ১॥* মাইল দুরে, 
কাচড়াপাড়ায় ইহার প্রতিষ্ঠিত গৌরগোপাল বিগ্রহ আছেন ॥* আ ১০1৫৪ 


. পকুমারহ্ট্ের বর্তমান নাম-হালিসহর” | মহাপ্রতু ্গযাস গ্রহণ করিবার কিছু দিন পরে শ্রীবাস 
পণ্ডিত নবন্বীপের. বাগ ত্যাগপূর্ব্বক কুম।রহটে গৃহ-নির্মাণ করিয়াছিলেন। কুমারহট্ট হইতে প্রত 


[ ২৫১]. 


কাঞ্চনপল্লীতে অর্থাৎ কীচড়াপাড়ায় শিবানন্দ সেনের গৃহে গমন করিলেন এবং 'দনস্তর শিবানন্দের 
গৃহের নিকটবর্তী স্থানে বাস্থদেব দত্তের গৃহে গিয়াছিলেন |” ম ১৬২০৬ 

পকুলীনগ্রমম--হাওড়া-বর্ধমান নিউ-কর্ড লাইনে “জৌগ্রাম' ষ্টেশন হইতে ছুই মাইলের মধ্যে 1” 
আ. ১০1৪৮ 

কুমারহট্ট ও কাঞ্চনপল্লা গঙ্গার পূর্বব-তাঁরে এবং ইহার ঠিক পশ্চিম-তীর হইতে প্রায় ২* মাইল 
দুরে কুলীনগ্রাম। এখন দেখা গেল, কুমারহট্ট অথবা কাঞ্চনপল্লীতে শিবানন্দ সেনের বাড়ী ছিল, 
কুলীনগ্রামে নহে । 

গৌরপদতরঙ্গিণাতে 'শিবানন্দ'-ভণিতাযুক্ত ছয়টী ও “শিবাই'-ভণিতার একটী পদ আছে। 
“শিবাই* যে শিবানন্দের অপভ্রংশ, তাহ পদটা পাঠ করিলেই বুঝা যায়। শিবানন্দের পদগুলি বেশ 
চিত্তাকর্ষক, এবং সাক্ষাৎ দ্েষ্ট ভিম এরূপ ভাবে পদ রচনা স্থকঠিন। পর কোন শিবানন্দের সন্ধান 
যখন পাওয়া যাইতেছে না, তখন কবিকর্ণপুরের পিত। শিবাণন্দকেই এহ সকল পদের রচয়িতা বলিয়া 
ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। 

শিবানন্দ সেনের বাটী সম্বদ্ধে অচুযতবাবুর অভিমত জিজ্ঞাসা করায় তিনি লেখেন, “শ্রুহটের 
আদাপাশ নামক স্থানে শিবানন্দ সেনের এক বংশ-শাখার বাস। ট্টাহাদের পদবী “অধিকারী” এবং 
তাহার! শিয়-ব্যব্সায়ী । ইহার। বলেন, বদ্ধমানের কুপীন গ্রামেই তাহাদের আদিবাসস্থান। শিবানন্দের 
জোষ্ঠ পুত্র চৈতন্যদাস স্বধামগত হইলে তৎপুত্র নয়নানন্দ জনৈক প্রতিবেশী দ্বারা অহরহঃ অত্যাচ/রিত 
হইয়া কুলীন গ্রাম পরিত্যাগ করতঃ (আধুনিক কণিকাতার সম্সিকটবন্তী ) গঙ্গাতীরে এক জঙ্গলাকীর্ণ 
স্থানে উপস্থিত হইয়া বাস করেন। নয়নানন্দের পুত্রই শ্রুহট্টে গিয়া স্বায় বংশতর স্থাপন করিয়াছিলেন ।” 
এই কথা অচুৃ্বাবু সাহার '্রীহটের ইতিবৃত্ত" গ্রস্থেও পিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

রাঢ়দেশ হইতে শিবানন্দের বংশীয় কাহারও শ্রাহটে যাইয়া বাস কর অসম্ভব না হইলেও, তাহাদের 
আদিবাসম্থান ঘে কুলীন গ্রমে ছিল, জনশ্রুতি ভিন্ন ইহার অন্য প্রমাণ নাই । বিশেষতঃ যখন প্রাচীন 
গস্থমাত্রেই শিবানন্দের বাড়ী কুমারহট্ু ও কাঞ্চনপল্লী নামক পাশাপাশি দুই গ্রামে ছিল বলিয়৷ উল্লেখ 
করা হইয়াছে। 

(শেখর । জগঘ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “পদগ্রস্থে শেখর, রায়শেখর, কবিশেখর, ছুঃখিশেখর ও 
নূপশেখর ভণিতাযুক্ত পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার! পাচ জনই যদি এক ও অভিগ্ন হয়েন, তবে “রায়? 
ও “নপ' এই দুই উপাধি হইতে বুঝ! যায়, ইনি ধনীর সন্তান ও রাজ। বা জমিদার ছিলেন। অনেকের 
মতে ইহার প্ররূত নাম শশিশেখর ও অপর নাম চন্দ্রশেখর ৷ ইনি বর্ধমান জেলার পড়ান গ্রামে জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইনি নিত্যানন্দ-বংশসভভূত, শ্রীথগ্বাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্ক ও গোবিন্দদাসের পরবস্তী 
পোক। ইহার রচিত একটী পদের ভণিতার প্রতি দৃষ্টি করিলেও ইহাকে রঘুনন্দনের শিবা বলিয়। বিশ্বাস 
হয়। যথা-_ভ্ীরঘুনন্দন চরণ করি সার। কহে কবিশেখর গতি নাহি আর ॥' 

'্রায়শেখরের অনেক পদ গোবিন্দদাসের পদের অনুরূপ ) সুতরাং রায়শেখরকে গোবিন্দদাসের 
পরবর্তী বলাও অসঙ্গত নহে। নরোত্বম ঠাকুরের মন্ত্রশি্ত একজন চন্দ্রশেখর ছিলেন । যথা নরোত্বম- 
বিলাসে--'জয় ভক্তি-রত্-দাতা শ্রীচন্দ্রশেখর 1 প্রতু-পাদপদ্মে যেই মত্ত-মধুকর ॥' ইনি কবিশেখর 
হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ।” রঃ 

জগঘন্ধুবাবুর উল্লিখিত মন্তবা উদ্ধৃত করিয়া সতীশবাবু পদকল্পতরুর ভূমিকায় লিখিয়াছেন। 
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“আমরা ছুঃখের সহিত 'বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, জগদ্দ্ুবাবু এই আলোচনায়, যে জন্তই হউক, তাহার 
স্বভাবসিদ্ধ গবেষণা ও বিচার-শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ শেখর ভণিতায় নিজেকে 
'নুপ” বলেন নাই; কিন্তু নৃপ-কবি বলিয়াছেন । যদিও “যিনি নৃপ, তিনিই কবি'__এইরূপ কম্মধারয়, 
সমাসের ছার! “রাজা ও কৰি' অর্থে 'নবপ-কবি' পদ নিদ্ধ কর! যাইতে পারে, কিন্ত শেখর যে রাজা বা 
ভূম্যধিকারী ছিলেন, উহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরং “ছুঃখিয়া-শেখর+ ভণিতা দশনে বিরুদ্ধ 
অন্থমানই কর! যাইতে পারে। রায়" উপাধির বুৎপত্তি-গত অর্থ 'রাজা” “ধনী -যাহাই হউক না কেন, 
উহ। দ্বারা যে “রাজ।' বা 'ধনী" স্থচিত হয় না, এই দরিদ্র সম্পাদক সে সম্বন্ধে হলপ করিয়া জবানবন্দী 
দিতে পারে। রায়শেখর শ্রীখণ্ডের বৈদ্য-জাতীয় নরহরি সরকার ঠাকুরের ভ্রাতা মুকুন্দের পুন্ত রঘুনন্দনের 
যে শিশ্ত ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । যদিও শ্রীধ্ডের ঠাকুর-পরিবারের অনেক ক্রাক্ষণ শি 
আছে বলিয়৷ জানা গিয়াছে; কিন্তু রায়শেখর ত্রাক্মণ কি বৈদ্য, তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই। তবে 
রখুনন্দন বা রায়শেখর-__কেহই যে নিতানন্দ-বংশসস্তৃত নহেন, তাহা ঞ্রুব সত্য। গ্রীথণ্ডের রঘুনন্দন 
“ঠাকুর” নামেই প্রসিদ্ধ ; তাহাকে *গোম্বামী” বলিয়া টৈষ্ণব-সাহিত্যে কোথাও উল্লেখ কর! হুইয়াছে ম্মরণ 
হয় না। বর্ধমানের অন্তর্গত মাড়োগ্রামে নিত্যানন্দ-বংশ-সন্ভৃত প্রসিদ্ধ রঘুনন্দন গোস্বামীর সহিত 
নামের গোলযোগ করিয়া জগন্বন্ধুবাবু এঁক্সপ লিখেন নাই ত? এই রখুনন্দন গোস্বামী খুষ্টীয় উনবিংশ 
শতকের প্রথম ভাগেও কিছুদিন জীবিত ছিলেন। 

“জগঘন্ধুবাবু রায়শেখরের অনেক পদ্দে গোবিন্দদাসের পদের ছায়া দেখিতে পাইয়া, উহা দ্বারা 
রায়শেখরকে গোবিন্দদাসের পরবত্তী কবি বলিয়া অন্কমান করিয়াছেন । আমরা কিন্তু উভয়ের পদে 
বিশেষ কোন সাদৃশ্ট লক্ষা করিতে পারি নাই। তর্ক-স্থলে সাদৃশ্য ও উহা দ্বারা একের অন্টের অনুকরণ 
স্বীকার করিয়া লইলেও, এখানে কে কাহার অন্থকরণ করিয়াছেন, তাহা শুধু রচনা দেখি নির্ণয় কর। 
ছুঃসাধা। গোবিন্দদাসের প্রাছুভাব-কাল নির্ণাত হইয়াছে । রায়শেখরের কাল নির্ণয় করাও কঠিন 
নহে। তাহার গুরু শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর, নরোত্বম ঠাকুরের খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদকর্তারাও এই মহোৎসবে 
উপস্থিত ছিলেন, ইহ! নরহরি চক্রবর্তীর “ভক্তিরত্বাকর* হইতে জানা গিয়াছে । উহাতে রায়শেখরের 
কোনও উল্লেখ নাই । ইহাতে কি মনে হয় না যে, সম্ভবতঃ উহার কিছু পূর্বেই রায়শেখর অপ্রকট 
হইয়াছিলেন? জগঘন্ধুবাবুর মতে ১৫*৪ শকের অল্প কিছু পরে খেতরার মহোংসব হয়। মহাপ্রত 
১৪৫৫ শকে অপ্রকট হয়েন; সে সময়ে রঘুনন্দনের বয়স যে অন্যূন ২০।২৫ বৎসর ছিল, তাহা চৈতন্ত- 
চরিতাম্থতের মধ্যলীলার ১৫শ পরিচ্ছেদে বশিত রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দের সহিত মহাপ্রভুর রঘুনন্দন 
সম্বন্ধে আলোচনা হইতেই বুঝা যায়। স্থৃতরাং খেতরীর মহোৎ্সব-কালে রঘুনন্দনের বয়স অন্যান ৭, 
বৎসর ধরিলে, ততসময়ে রায়শেখর বালক ছিলেন, উহার পরে যুবক হইয়া মন্ত্রগ্রহণ ও পদ রচনা 
করিয়াছেন, এরূপ অন্রমান অপেক্ষা খেতরীর মহোৎসবের পূর্বেই তিনি অপ্রকট হয়েন, এন্সপ সিদ্ধান্তই 
আমাদের নিকট অধিক সম্ভবপর মনে হয়। সুতরাং রায়শেখর গোবিন্দদাসের পরবর্তী কবি নহেন। 
তিনি খুবু সম্ভবতঃ গোবিন্দদাসের জন্মের কিছু পূর্বে জন্পগ্রহণ করিয়া, তাহার সন্তর্ধানের কয়েক বৎসর 
পূর্বেই অপ্রকৃট হইয়াছিলেন ।” 

স্তীশবাবু যাহা পূললিয়াছেন, তাহাই সমীচীন বলিয়া আমাদের মনে হয়। জগদ্বন্ধুবাবু শ্রীখণ্ডের 
রঘুনন্দন ঠাকুর ও মাড়োগ্রামের রঘুনন্দন গোস্বামীর সহিত গোলযোগ করিয়াছেন। গৌরপদতরজিণীতে 
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শেখর, ছুঃখিয়া-শেখর, পাপিয়া-শেখর, ভিকারী-শেখর, রায়-শেখর, শেখর-রায়, ছুঃখিয়া-শেখর-রায়, 
পাপিয়া-শেখর-রায়, কবি-শেখর-ভণিতাযুক্ত পদ আছে । এই সকলগুলিই যে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, 
তাহা এই ভণিতাযুক্ত নামগুলি দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে । ধিনি 'নুপ*শেখর ভণিত। দিয়া পদ রচন৷ 
করিঘ়্াছেন, তিনিই “ছুঃখিয়।” পাপিয়া” “ভিকারী'শেখর ভপিতা দিয় পদ রচনা করিয়াছেন । স্বতরাং 
এখানে “রায়' ও “নৃপ” অর্থে ধনী, “রাজা বা “জমিদার, হইতেই পারে না। জগঘন্ধুবাবু 
লিখিয়াছেন, অনেকের মতে রায়শেখরের প্রকৃত নাম শশিশেখর ও অপর নাম চন্দ্রশেখর | ইহাও 
জগত্বন্ধুবাবুর ভূল । কারণ, শশিশেখর বা চন্দ্রশেখর রায়শেখরের পরবর্তী । পদকল্পতরুতে নানান্প 
ভণিতায় রায়শেখরের অনেক পদ সংগৃহীত হইয়াছে । এইগুলি তাহার সংস্কৃত পদদ্ধার! পূর্ণ “দপ্তাত্মিকা 
নামক গ্রন্থে আছে। পদকল্পতরুতে বিখ/াত পদকর্ত। শশিশেখর বা চন্ছ্রশেখরের কোন পদ নাই এবং 
থাকিতেও পারে ন|; কারণ, তাহার পদকল্পতরুর সংগ্রাহক বৈষ্ণবদাসের পরবর্তী । 
নরোত্বন ঠাকুরের মন্ত্রশিধা এক চন্দ্রশেখর ছিলেন । তাহাকে নরোত্তমবিলাসে “ভক্তি-রত্ব-দাতী” 
বল! হইয়াছে । কিন্তু তিনি যে প্ রচন| করিয়াছেন, ইহার কোন প্রমাণ মাছে বলিয়া মনে হয় নাঁ। 
গৌরপদতরঙ্জিণীতে “চন্্রশেখর*ভণিতার এটা মাত্র পদ আছে । ইহার মধ্যে একটার শেষ চরণঘ্বয় এই ;-- 
“ভণে চক্্রশেখর দাস, এই মনে অভিলাষ, আর কি এমন দশা হব। 
গোরা পারিষদ সঙ্গে, সংকীন্তন রসরঙ্গে, আনন্দে দিবস গোঙাইব ॥” 
মহাপ্রস্থর মন্ন্যাস গ্রহণের পর নবদ্বীপ তা।গ করিয়া নীলাচল-বাসের কয়েক বৎসর পরে জগদানন্দ 
নবদ্ধীপে গমন করেন। তিনি নবদ্ধীপের ভক্তদিগের ও শচীমাতা প্রভৃতির দশা যেরূপ দেখিয়াছিলেন, 
'সপর একটা পদে তাহাই বর্ণনা করেন। জগদানন্দের মুখে না শুনিয়া এরূপ বর্ণনা করা অপরের 
পক্ষে অসম্ভব | সুতরাং আমাদের মনে হয়, প্রাপ্তক্ত পদ দুইটা শ্রীগৌরাঙ্গের মেশো চন্রশেখর আচাধ্যরত্রের 
রচিত। কারণ, তিনি মহাপ্রভুর পার্ধদ ও অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। অপর পদটা তাহার বলিয়া 
মনে হয় না। 
শ্যামদাস। বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমর! ছয় জন শ্যামদাসের নাম পাইয়াছি। ইহাদের মধ্যে 
পাচ জন শ্রীনিবাস আচাধ্যের এবং একজন নরোত্তম ঠাকুরের মন্ত্রশিহ্য । বথা-_ 
(১) শ্যামদাস চক্রবর্তী-ইনি শ্রীনিবাস আচাধ্যেব শ্টালক, ঈশ্বরী ঠাকুরাণীর ভ্রাতা এবং 
শীনিবাসের শ্বশুর গোপাল চক্রবর্তীর জোষ্ঠ পুত্র । যথ৷ প্রেমবিলাসে__ 
“ঈশ্ববীর পিতা- নাম শ্রীগোপাল চক্রবর্তী । আচাধোর শ্বশুর-_যার সর্বত্র স্ৃকীত্তি ॥ 
তার ছুই পুন্তরশাখা-_-আচ।ধ্যের শ্তালক হয়। শ্ঠামদাস, রামচরণ আখ্য৷ তার কয়॥ 
তাহারে করিল দয়া আচাধা গুণময় 1” 
অস্তত্র-- ঞ্প্ীষ্ঠ।মদাস চক্রবর্তী ঠাকুর । বড়ই প্রসিদ্ধ যিহো! রসেতে প্রচুর ॥ 
তথা কর্ণানন্দ গ্রস্থে__ছুই শ্যালক প্রতূর তাহ। কহি শুন। হই জনে হৈলা প্রভুর রূপার ভাজন॥ 
জোগ্ঠ শ্বাম্দাস চক্রবর্তী মহাশয় । প্রভুর কৃপাপাত্র হয় সদয় হৃদয় ॥ 
তিহে! ত পণ্ডিত হন শ্রীভাগবতে । ভাগবত-পদে যি'হো প্রেমে মহামতে |” 
কেহ কেহ ইহাকে প্শ্যামানন্দ” কহিতেন। যথা ভক্তিরত্বাকরে-__ 
প্্যামদাস রামচন্দ্র গোপাল-তনয়। শ্তামানন্দ রামচরপাখ্যা €কহ কয় ॥” 
জগঘন্ধুবাবুর মতে ইহার! পদ্দকর্তা ছিলেন। সতীশবাবু বলেন যে, জগছন্ধুবাবুর উক্তির স্বপক্ষে 


৩৪) 
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ও বিপক্ষে অন্য প্রমাণের অভাবে আমরাও বলি--তথাস্ত। কিস্তু আমাদের মতে সতীশবাবুর পক্ষে 
এবপ ভাবে 'হাল' ছাড়িয়া না দিয়া একটু চেষ্টা করিয়া দেখা! উচিত ছিল। 

(২) শ্তামদাস কবিরাজ-_-ইনি আচার্ধ) প্রভুর শিশ্য | যথা কর্ণানন্দে-_ 

তবে প্রভূ কৃপা কৈলা শ্যামদান কবিরাজে | ধাহার ভজন ব্যক্ত জগতের মাঝে ॥* 

(৩) শ্যামদাস চট্ট--আচার্ধ্য প্রভৃর শিষ্ক । কর্ণানন্দে যথা-_ 

“তবে প্রভূ কৃপা কৈল। শ্যামদাস প্রতি । চট্টবংশে ধন্য ভিহো পরম ভকতি ॥* 
প্রেমবিলাসেও ইহার নাম আছে । 

(৪) শ্রীনিবাম আচার্যোর প্রশিষ্ব এবং মিজ্জীপুরবাসী পরমভাগবত গোপীমোহন দাসের শি 
খড়গ্রামনিবাসী এক শ্তাম্দানের নাম কর্ণানন্দে আছে । 

(৫) বনবিষুপুরবাসী ব্যাস চক্রবর্ত' রাজা বীরহাম্বীরের সভাপপ্ডিত ছিলেন। শ্রীনিবাস আচাধ্য 
তাহাকে দীক্ষা দিয়! আচাধ্য উপাধি দিয়াছিলেন। তাহার পুত্র শ্যামদাসও শ্রীনিবাস আচার্যের শি 
ছিলেন। যথা প্রেমবিলাসে-_ 

“বনবিষ্ণপুরবাসী ব্যাস চক্রবর্তী । নিজ প্রভুর কৃপায় পায় আচার্য্য খেয়াতি ॥ 
তার পত্রী শিল্পা! হয় ইন্দুমুখী নাম । আর শাখা তার পুত্র শ্ামদাস অভিধান ॥” 

(৬) শ্ঠাম্দাস ঠাকুর--ইনি নরোত্ম ঠাকুরের শিধ্ু ছিলেন । যথা নরোত্বমবিলাসে-_ 

“জয় শ্রীঠাকুর শ্যামদাস সদ। স্থখী। ছুঃখিগণ ভাসে প্রেম।নন্দে ধারে দেখি ॥” 
ইহাদিগের মধ্যে কেহ পদ্দকর্ত। ছিলেন কি না, জানা যায় নাই। 

সন্কর্ষণ। গৌরপদতরঙ্গিণীতে “নহ্বর্ষণ-ভণিতাযুক্ত ৯টী পদ উদ্ধৃত হইয়!ছে। পদকর্তা 
সন্কর্যণের নাম পূর্বে কখন শুনিতে পাওয়| যায় নাই বলিয়। এই পদগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে জগছন্ধুবাবুর 
পন্দেহ হয়। সেই জন্য তিনি এ পদগুলি গৌরপদতরঙ্গিণীতে প্রকাশ করিয়া, একটা পদের পাদটাকার 
লেখেন,_“জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত বাসস্তিয়াগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রকাস্তদাম মহাপাত্র মহাশয় 
সন্বর্ষণ কবির কয়েকটা পদ পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন, “কবি সন্কর্ষণ একজন প্রাচীন পদকর্ত। এবং পদগ্রপিও 
প্রাচীন । তাই আমর] ইহাদ্দিগকে বন্তমান সংগ্রহে স্থান দিলাম ।” 

শ্রীকান্তদাস মহাপাত্রের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জগছ্বন্ধুবাবু পদগুপি প্রকাশ করিলেন 
বটে, তবে পদকর্তার পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই । কাক্সেই উপক্রমণিকার শেষে ইহ।ই 
বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, বহু চেষ্টায়ও নয় জন পদ্কর্তার কোন পরিচয় পান নাই, ইহাদের মধ্যে 
সঙ্বর্ষণদাস অন্যতম | ৰ 

'গোৌরপদতরঙ্গিণী' প্রকাশিত হইবার কয়েক মাঁস পরে ত্রিপুরা! জেলার “সাচার'গ্রামবাসী শ্রীধুক্ত 
বিরাজমোহন গোন্বামী মহাশয় জগঘ্বন্ধুবাবুকে লেখেন যে, তাহাদের ঘরে 'সঙ্গীত-রসার্ণৰ নামক 
একখান মুদ্রিত পদশ-গ্রস্থ আছে। গ্রস্থথানি ক্ষুত্, ৮ পেজি আকারের ১০ ফণ্মা, মোট ৭৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত । 
ইহার মোট পদ-সংখ্য। ২৪৭ তন্মধো গৌরলীলাবিষয়ক ২৫টা। প্রত্যেক পদ “সক্কর্ষণ'-ভণিতাযুক্ত। 
এতত্যতীত গ্রস্থারস্তে পয়ার-ছন্দে একটী বিস্তৃত প্রস্তাবনা! রহিয়াছে । ইহাতে গ্রস্থকর্তা এইরূপে 
আত্মপরিচয় দিয়াছেন £_ 


'রসিক-ভক্ত সমীপে করি নিবেদন । দোষ ত্যজি পদ-রস কর আত্মাদন ॥ 
ব্রজভাষা, সাধুভাষা, গোঁড়ীয় ভাষায়। রচনা করেছি মন-সম্তোষ আশায় ॥ 
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প্রাচীন রসিক পদ-কর্তা-সমাজে। এ দীনের পদগুলি হবে কোন কাজে ॥ 
সঙ্গীত-শাস্ত্রের আর দেখেছি প্রমাণ । আধুনিক শ্লেচ্ছা্দির পদের বিধান ॥ 
রাধারু্ণ উদ্দেশেতে পদের বর্ণন | এই গুণে হোতে পারে সাধুর গ্রহণ ॥ 


আধুনিক পদ-দোষ,_-ইথে নাহি ভয়। রসাভাষ হোলে তাতে আছয়ে সংশয় 
শ্রমের সাফল্য হবে করিলে গ্রহণ । রসিক-ভক্ত সমীপে এই নিবেদন ॥ 
ভূধর শ্রহলধর প্রসাদে বর্ণন। কলিকাতা শুড়া-গ্রামে হোল সম্পূরণ | 

গোস্বামী মহাশয় আরও প্রকাশ করেন যে, “দঙ্গীত-রসার্ণব' গ্রস্থের মুখপত্রে লিখিত আছে: 
"সন্কর্ণণ ভোগ অর্থাৎ পুপ্পিকায় স্বীয় মন-সন্তোষার্থে শ্রঞ্জন়েজয় মিত্র কক রচিত এবং প্রকাশিত 
হইল । কলিকাতা শুড়।। কলিকাতা বাহির-ম্জাপুর ১৩ সংখ্যক ভবনে সুচাক্ষ-যন্ত্রে গ্রীলালচাদ 
বিশ্বাস এক কোং দ্বারা মুদ্রিত। কাবা! ১৭৮২ ।” 

গ্রন্থের কুত্রাপি কবি স্বীয় পিতার নামের উল্লেখ করেন নাই : তবে গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের প্র!রস্তে 
এইরূপে কবি স্বীয় পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ₹__ 

“ম্পিতামহ শ্রীবৃন্দাবন-বাসী ভদ্রজোভিলাধী ও ভক্তি-সিদ্ধান্তাভাসী ৬মহারাজ পীতাম্বর 
মিত্র বাহাহুর কুত ত্রজ্ভাষায় ও এতর্দেশীয় ভাষায় রচিত কবিতা! ও পর্দ-সকলের মধ্যে কয়েকটা এতদ্‌ 
গন্থারস্তে মঙগলাচরণ।রথে এই স্থানে উদ্ধত করিলাম ৮ 

এই পত্র পাইয়! জগদ্বন্ধুবাবু ১৩১১ সালের ১€৫ই ভাদ্র তারিখের শ্রীষ্ীবিধ্প্রিয়। ও আনন্দবাজার 
পত্রিকায় “কবি সন্কর্ষণ শীর্ক একটা প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে প্রগুক্ত বিষয়গুলি বিবৃত করিয়া, 
ভদ্র মহাশয় শেষে লেখেন, “ভরসা করি, কোন পাঠক শুড়া গরমের পরিচয় এবং তৎসঙ্গে জন্মেজয় মিত্র 
মহাশয়ের ও তদীয় বংশের যত দুর সাধ্য পরিচয় এই পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন।” কিন্ত প্রায় 
৩০ বৎসরেব মধ্যে এই সম্বন্ধে কেহ কিছু প্রকাশ করেন নাই । 

সম্প্রতি গৌরপদতরঙ্গিণার দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনের ভার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে 
আমাদের উপর অর্পিত হএরায় ন্বর্গায় জগদ্বন্ধুবাবু এবং তাহার গ্রস্থগ প্রবন্ধাণি সন্থন্ধে অনুসন্ধান 
করিতে যাইয়! অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে উক্ত প্রবন্ধটা আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তপন অনুসন্ধান 
করিয়া আমরা জানিতে পারি, কলিকাতার পূর্ব-সহরতলীতে শুঁড়া বলিয়া একটা স্থান আছে এবং 
এখানে স্থবিখ্যাত ৬রাজ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়দিগের বাটা। এই সুত্র ধরিয়া “বিশ্বকোষ 
অভিধান হইতে নিম্নলিখিত বিবরণটা সংগৃহীত হইল £__ 

কলিকাতার পূর্ব উপকণ্ঠস্থিত ২৪ পরগণার অন্তর্গত শুড়। গ্রামের স্ুপ্রাসদ্ধ মিত্রবংশে রাজেন্দ্রলাল 
জন্মগ্রহণ করেন। ত্তাহার পিতামহ পীতাম্বর মিত্র দিল্লির দরবারে 'অযোধ্যার নবাব-উজীরের পক্ষে 
উকিল থাকেন। পরে সম্ত্রাটের অধীনে কার্যযভার গ্রহণ করিয়া 'রাজাবাহাছুর' উপাধি ও তিন হাজারী 
মন্সবদারের পদ প্রাপ্ত হন। এই সম্মান-রক্ষার্থে তিনি সম্রাটের নিকট হইতে দোয়ারের অন্তর্গত 
কড়াগ্রদেশ জায়গীর-স্বক্ষপ প্রাপ্ত হন । ১৭৮৭-৮৮ খুঃ অব্দের মধ্যে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া- 
ছিলেন। এই সময় বৈষ্বধশ্মে তাহার বিশেষ অনুরাগ জন্মায় এবং কলিকাতায় আসিবার পরই 
বৈষ্ণবধন্ম গ্রহণ করেন। রাজা গীতার কলিকাতায় আসিবার সময় দিল্লি গ্রভৃতি স্থান হইতে সংগৃহীত 
কতকগুলি সংস্কৃত ও পারসী পুথি লইয়া আসেন। 

কলিকাত। মেছুয়াবাজারে গীতাম্বরের পৈতৃক বাটী ছিল। দিল্লি রা কলিকাতায় আনিবার 
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কিছু দিন পরে তিনি এই বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া শুড়ায় তাহাদের যে উদ্ান-বাটিকা ছিল, সেখানে 
যাইয়! বাস করেন, এবং তদবধি এই স্থানেই তীহার বংশাবলী বান করিয়া আসিতেছেন। ১৮০৬ 
খুষ্টাব্বে তিনি পরলোকগত হইবার পর, তাহার পুত্র বৃন্দাবন মিত্র পিতার ধনরত্ব, বিষয়-সম্পত্তি ও 
উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু যথেচ্ছাচারিতার ফলে তিনি পৈতৃক সম্পত্তি, নগদ অর্থার্দি। এমন কি, 
মেছুয়াবাজারের পৈতৃক বাসভবন পর্যান্ত হারাইয়াছিলেন ; শেষে সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য কটক 
কলেক্টারীর দেওয়ানীপদ গ্রহণ করিতে বাধা হয়েন। 

বৃন্দাবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও রাজ! রাজেন্দ্র মিত্রের পিতাই পদকর্তা জন্মেজয় মিত্র । তিনিই 
'সন্কর্ষণ'-ভণিতা দিয়া পদ-রচনা করেন। পরে “সংগীত-রসার্ণব' নাম দিয়া গ্বরচিত পদাবলী গ্রস্থাকারে 
মুদ্রিত করেন। তিনি আপন পিতামহ রাজ| পীতাম্বরের গুণগ্রাম বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু স্বীয় 
পিতা বুন্দাবনের নাম পব্যস্তও “সংগীত-রসার্ণব গ্রস্থে উল্লেখ করেন নাই। বুন্দাবন মিত্র 
স্বীয় বংশের নাম ও মানরক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়। মনে হয়। 

জন্সেজয় মিত্র পৈতৃক সম্পত্তির মধো গুঁড়ার বাগান-বাড়ি এবং পিতামহ রাজা পীতাম্বরের 
সংগৃহীত সংস্কত ও পারমিক পুথিগুলি পাইয়াছিলেন। এই সকল পুথি পাঠ করিয়। তিনি স্বীয় 
জ্ঞানোন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হন । ইনি পিতামহের প্রিয় ছিলেন এবং তাহার নিকট বৈষ্ণবধন্ম শিক্ষ। 
ও বৈষ্ণব-পদাবলী রচনা করিতে অভ্যাস করেন। 

স্বরূপ । গৌরপদতরঙ্গিণীতে স্বরূপ" ভণিতার তিনটা ও “ম্বরূপদাস* ভণিতার একটী পদ আছে । 
তিন জন স্বরূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । যথা-_ 

(১) 'সব্ধত্র মহামহিমান্থিত" শ্রীনিবাসাচাধ্যের শিষ্য 'সর্বাংশে প্রধান? শ্রাবিশ্বাচাধ্য । বিশ্বাচাযোর 
শিষ্য পরম্বিগ্াবান্‌: পুরুষোত্তম আচাধ্য। পুরুষোত্তম আচাধ্যের শিষ্য “মহাধীর' বিলাসাচাধা। 
বিলাসাচার্যের শিষ্ “গভীরচরিত" শ্রীম্বরূপ আচাধ্য। ভক্তিরত্বকরের এই পরিচয়ে জানা গেল, 
স্বরূপাচার্যা শ্ীনিবাসের এক উপশাখ। | কেহ কেহ ইহাকেই পদকর্তী স্বরূপদাঁস বলিয়া অন্থমান করেন। 

(২) এক ম্বরূপদাসের নৃত্য নরোত্তমবিলাসে বর্ণিত আছে । ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের অসংগা 
পরিকরমধ্যে অন্যতম | 

(৩) স্বরূপ চক্রবর্তী । ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য । যথ! নরোত্তমবিলাসে-_ 

্রীস্বরূপ চক্রবর্তী বিজ্ঞ সর্বমতে । প্রাগোবিন্ন সেবা--বাস হুসেনপুরেতে ॥” 

সতীশবাবু লিখিয়াছেন যে, স্বরূপাচার্ধ্য শ্রানিবাসাচা্যের শিষ্-পরম্পরায় চতুর্থ স্থানীয় বটে, 
কিন্তু পুরুষ-গণনায় যেমন সাধারণতঃ তিন পুরুষে এক শতক ধরা হয়, শিধা-গণনায় ঠিক সেই নিয় 
খাটে না। কেন না, অনেক সময়ে শিষ্ের বয়ঃক্রম গুরু অপেক্ষা বেশী হইতে দেখা যায়। পুরুধ- 
গণনায় বৈষ্বদাসের গুরু রাধামোহন ঠাকুর শ্রীনিবাসাচার্ধ্যকে ধরিয়া গণনায় অধস্তন পঞ্চম পুরুষ ; 
সেই হিসাবে এই স্বরূপ চার্যাও প্রায় শ্রীনিবাসের সমসাময়িকই হুইবেন। দ্বিতীয় স্বরূপদান যে কোন্‌ 
ময়ের লোক, তাহা জগদঘ্বন্ুবাবু স্পষ্ট লিখেন নাই । তবে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকর ছিলেন বলিয়া 
নরোত্বমবিলামে উল্লিখিত হওয়ায়, তিনি মহাপ্রভুর লমসাময়িক বলিয়াই মনে হয়। ইনি পদকর্তা 
ছিলেন কি না, জানা যায় নাই। প্রথম শ্বর্ূপদাস সম্বন্ধে জগঘন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “কেহ কেহ ইহাকেই 
পদ-কর্ত। স্বর্ূপদাস অন্গমান করেন ।, কিন্তু এই সম্বন্ধে কোন প্রমাণ তিনি দিতে পারেন নাই। হ্বরূপ 
চক্রবর্ভীও পদকর্তা ছিলেন বলিয়া জানা যায় না। 
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হরিদ্াস। বৈষ্ঞব-সাহিত্যে “হরিদাস, নামের অন্ভাব নাই। ইহার মধ্যে ছয় জনের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ নিয়ে ইহাদিগের পরিচয় দ্রিতেছি £-- 

(১) ও (২) ছোট ও বড় হরিধাস। ইহারা মহাপ্রস্থুর গণত্ুক্ত ; নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকটে 
থাকিয়া তাহাকে কীর্তন শুনাইতেন, এবং গোবিন্দের সঙ্গে প্রস্থর সেবা করিতেন। যথা চৈ: চঃ, 
আদি, দশমে-- 

“বড় হরিদাস, আর ছোট হরিদাস। ছুই কীর্তনীয়া,__রহে মহাপ্রভু পাশ ॥” 
পুনশ্চ মধা, দশমে-_ 
“ছোট বড় কীর্ততনীয়__ছুই হরিদাস । রামাই নন্বাই রহে গোবিন্দের পাশ ॥ 
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভূর সেবন। গোবিন্দের ভাগ্যসীমা ন। যায় বর্ণন ॥৮ 

বড় হরিদাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে সম্ভবত তিনি বঙ্গবাসী ও গৃহত্যাগী 
বৈষব ছিলেন। ছোট হরিদাস ছিলেন নবন্বীপবাসী ও গৃহত্যাগী টৈষ্ণব। স্থকঠ ও সরল-চিত্ত 
বলিয়া তিনি প্রভুর অতি প্রিয় ছিলেন, এবং প্রন তাভাকে সঙ্গ-ছাড়া করিতেন না। এ হেন প্রিয় 
হরিদাসকে প্রভূ লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিয়াছিলেন। [ইহার বিস্তৃত বিবরণ “মাধবা দাস প্রবন্ধে জষ্টবা]। 

(৩) হরিদাস ঠাকুর--ইনি “যবন হরিদাস" বলিয়াও জানিত। কুষ্ণদাস কবিরাঙ্গ অল্প কথায় 
ঈহার বেশ পরিচয় দিয়াছেন । যথা চৈঃ চঃ, আদি, দশমে-- 

প্হরিদাস ঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত । তিন লক্ষ নাম তেঁহো৷ লয়েন অপতিত । 
তাহার অনন্ত গুণ, _কহি দিজ্মাত্র। আচার্ধা গোসাঞ্জী ধারে ভৃষ্ধয় শ্রান্ধপাত্র ॥ 
প্রহলাদ সমান তার গুণের তরঙ্গ | যবন-তাড়নে ধার নহিল ভ্রভঙ্গ ॥ 

তেঁহে। সিদ্ধি পাইলে, তার দেহ লঞ্! কোলে । নাচিলা চৈভন্থপ্রতু মহাকুতুহলে ॥” 

ইঙ্ঠার জীবনে অনেক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল । শ্রীচৈতন্ত-ভাগবতে ও শ্রীচৈতন্ত- 
চরতাম্বতে তাহা বিশেষ ভাবে বাঁণত হইয়াছে । হরিদাসের নিধ্যাণ-কাহিনী অতিশয় হ্ৃণয়-গ্রাহী। 
কষ্দাস কবিরাজ মহাশয় ইহা! স্বন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন । 

হরিদাস ঠ'কুর কোন্‌ কুলে জন্সগ্রহণ করেন, তৎসম্বদ্ধে মতভেদ আছে । কেহ বলেন, তিনি 
যবন-গুরসজাত। আবার কাহারও মতে তিনি ব্রাহ্মণ-সম্ভতান, অতি অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন 
হওয়ায় জনৈক যবন-দম্পতি তাহাকে লালন-প!লন করেন। বড় হইয়া টবষ্ণবধর্ম্নে তাহার অশ্নরাগ 
জন্মায়, এবং তিনি দারপরিগ্রহ না করিয়! গৃহের বাহির হন। ঠচতন্তভাগবত, চৈতন্তচরিতাম্বত 
প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ঞবগ্রন্থে তাহার জন্ম-কথার কোন উল্লেখ নাই। এই সকল গ্রন্থে তাহার যে 
পরিচয় আছে, তাহ! পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি ঘবন পিতামাতার ওুঁরস ও গর্ভজাত সম্তান। 
কিন্ত নিত্যানন্দ্দাস তাহার প্রেমবিলাসে লিখিয়াছেন__ 


*বুঢ়নে হইল জন্ম ব্রা্ষণের বংশে । যবনত্ব প্রাপ্তি তার যবনান্দোষে ॥ 
শৈশবে তাহার মাতাপিতার মৃত্যু হেল। যবন আসিয়া! তারে নিজগৃহে নিল ॥ 
অন্থুয়ার অধিকারী মলয়া-কাজি নাম। তাহার পালিত হৈয়া তার অন্ন খান ॥” 


এখানে দেখিতেছি, হরিদাস ব্রাঙ্ষণবংশে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্ত তীহার পিতামাতার নাম, 
বাসস্থান, বংশের পরিচয় ইহাতে নাই। আছে কেবল, তিনি অন্বুয়ার অধিকারী মলয়া-কাজির 
পালকপুত্র ছিলেন। জয়ানন্দের ঠচতন্তমঙ্গল নামক একখানি পুথি কয়েক বৎসর পূর্বে বঙ্গীয়- 
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সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের উল্লেখ আছে। 
তৎ্পরবর্ভী কোন গ্রস্থের নাম ইহাতে নাই। এই জন্য এবং অন্তান্ত কারণে কেহ কেহ বলেন, 
চৈতন্তভাগবত রচিত হইবার অব্যবহিত পরে জয়ানন্দ তাহার চৈতন্যমঙ্গজল রচনা করেন। 
তাহা হইলে ধরিগ্বা লওয়া যাইতে পারে যে, প্রেমবিলাস রচিত হইবার অন্ততঃ ২৫ বৎসর পূর্বে 
জয়ানন্দ উহার গ্রন্থ রচন! করেন। জয়ানন্দের এই গ্রন্থে আছে যে, স্থুরনদীতীরে ভাটকলাগাছি 
গ্রামে, হীন কুলে হরিদাসের জন্ম হয়। তাহার মাতার নাম উজ্জলা এবং পিতার নাম মনোহর | 
জয়ানন্দের চৈতগ্ামঙ্গল যদি এ সময় রচিত হইয়া থাকে, তবে প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ- 
দাসের পক্ষে উহা1! অবগত থাকা সম্ভবপর | অথচ নিত্যানন্দদাস জয়ানন্দের নাম পধ্যন্ত উল্লেখ 
করেন নাই, এবং হরিদাসের জন্ম-বিবরণ সম্বন্ধে এক নূতন কথা বলিয়াছেন। আবার ইহার প্রায় 
চারি শত বৎসর পরে, অপর এক বাক্তি আবিষ্কার করিলেন যে, হরিদাস ব্রাহ্ষণ-বংশ-সম্ভৃত, এবং তাহার 
পিতার নাম “ম্থমৃতি ঠাকুর” ও মাতার নাম «গৌরী দেবী । এই সকল দেখিয়া মনে হয়, হরিদাস 
যবন-কুল-সম্ভৃত ছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ একজন যবনকে মহাপ্রভু ও তাহার গণ এত সন্মান দেখাইলেন, 
_ইহা সাধারণের মনঃপৃত না হওয়ায়, তাহাকে প্রথম নীচবংশীয় হিন্দু, এবং শেষে ব্র[হ্ষণবংমীয় বলিয়া 
প্রচার করা হইয়াছে । আধুনিক সাহিতাকদিগের মধো এখনও কেহ কেহ হরিদাসকে যবন-সন্ত'ন 
বলিয়া বিশ্বাম করেন। সতীশবাবু তাহাকে “ববন-কুল-জাত* বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

(৪) দ্বিজ্জ হরিদাসাচাধ্য-_ইনি মহাপ্রভৃর শাখা । নিবাস ছিল মুশিদাবাদের টেঞা বৈগ্যপুরের 
নিকট কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে । মহাপ্রভু অপ্রকট হইলে তাহার বিরহে দ্বিজ হরিদাস দেহত্যাগ 
করিবেন স্থির করিলেন। কিন্ত মৃহাপ্রভূ তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া আত্মহতা। করিতে নিষেধ 
করেন এবং বুন্দাবনে যাইয়া সাধনভজন করিতে আদেশ করেন। তদন্থুপারে তিনি বুন্দাবনে যাইয়। 
বাস করেন। সেখানে শ্রীনিবাসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হ্য়। শাহরি অনুরোধক্রমে শ্রীনিবাস 
হরিদাসের পুত্রদ্বপ্ন গোকুলানন্দ ও শ্রীনাসকে দীক্ষা প্রদান করেন। ্রীনিবম শেষ বার বৃন্দাবনে 
যাইবার সমর পথে শুনিলেন, তৎপূর্ব মা মাসের রুষ্ণ। একাদশীতে হরিদাস সঙ্গেপন হইয়াছেন । 

(৫) হরিদাস পণ্ডিত-বুন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবার অধাক্ষ ছিলেন। গদাধর পণ্ডিতের 
শিত্ত অনন্ভ আচার্য । এই অনন্ত আচার্যের প্রিয়শিত্ব পণ্ডিত হরিদাস। ইহার সম্বন্ধে কবিরাজ 
গোস্বামী চৈতন্তচরি তামৃতের আদি, অষ্টমে লিখিয়াছেন--- 


“স্থশীল সহিষু শান্ত বদান্য গম্ভীর । মধুর বচন, মধুর চেষ্টা, অতি ধীর ॥ 
সবার সম্মান-কর্তা, করেন সবার হিত। কৌটিলা মাৎসর্ধ্য হিংসা--না জানে তার চিত॥ 
কৃষ্ণের যে নাধারণ সদগ্তণ পঞ্চাশ । সেই সব ইহার শরীরে পরকাশ ॥” 


(৬) হরিদাস ব্রক্ষচারী_ইনি গদাধর পগ্ডিতের শাখাতৃক্ত। অদ্বৈতাচার্য্যের গণেও ইঠার নাম 
আছে। জগদ্বগ্ধবাবু নিত্যাণন্দ-শাখাতৃক্ত এক হরিদাস ব্রক্ষচারীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন । ইহা 
তাহার ভুল ॥ কারণ, নিত্যানন্দ-গণে কোন হরিদাস ত্রক্ষচারীর নাম পাওয়া যায় না। 

জগদ্বন্ুবাবু ইহাদের মধ্যে বড় হরিদাস, ছোট হরিদাস ও ছিজ হরিদাসকে পদকর্তা বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। সতীশবাবু কিন্তু দ্বিজ হরিদাঁসকে পদকর্ত। বলিয়! গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। 
তাহার মতে বরং গোবিন্দদেবের সেবাইত পণ্ডিত হরিদাসের পদকর্ত। হওয়া অধিক সম্ভাবনা । 
তিনি লিখিয়াছেন, *শ্রকষ্ণের সাধারণ সব্গুণের ঘষে নাম বূপগোস্বামীর উজ্জ্ল-নীলমণিতে প্রদত্ত 
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হইয়ছে, উহাতে “হ্থধীত্ব,, প্রতিভা, “বিদগ্ধতা, “বাগ্সিতাঃ প্রন্বতি কাব্য-রচনার উপযোগী গুণ- 
সমূহের প্রাধান্য দেখা যায়। কবিরাজ গোস্বামীর ম্ভায় নিরপেক্ষ ব্যক্তি ধাহার মধ্যে এই সব 
গুণের সন্ভতাব দেখিয়াছেন, সেই বাঙ্গালী পণ্ডিত হরিদাসকে জগপ্বন্ধুবানু কি জন্য পদ-কর্তা বলিয়া 
অন্থমান করিতে কুষ্টিত হইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই পণ্ডিত হরিদাস, 
কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামত্ত গ্রন্থ রচনারও একজন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন । যথা--- 
তি'হ বড় রূপা করি আজ্ঞ। দিল মোরে । গৌরাঙ্গের শেষলীল1 বধিবার তরে ॥” 

সতীশবাবু শেষে বলিয়াছেন, “পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত “হরিদাস'-ভণিতার ৩০১৪ সংখ্যক 
'নাচিতে না জানি তমু, নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি” ইতাদি প্রার্থনার পদটা বোধ হয়, তুলবশতঃ জগপ্ন্ধ- 
বাবুর গৌরপদতরক্দিণীতে উদ্ধৃত হয় নাই এবং সে জন্যই উহার ভণিভার প্রতি তাহার দৃষ্টি 
পড়ে নাই। নতুব। তিনি নিশ্চিতই শ্রনিবাস-শিষ্য অষ্টম হরিদাসের পরিচয় সংগ্রহ করিতে যত্ব- 
পরায়ণ হইতেন।” কিন্তু ইহা জগঘন্ধুবাবুর ভূল নহে, সতীশবাবুর দৃষ্টি ঠিক স্থানে পড়ে নাই। 
কারণ, গোৌরপদতরঙ্গিণীতে এই পদটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তবে ভণিতায় অন্য পদকর্কার নান আছে। 
পদকল্পতরুতে এঁ পদের শেষ চরণঘ্বয় এইরূপ আছে £_- 

“অস্তে শ্রীনিবাস-পদ, সেবাযুক্ত যে সম্পদ, সে সম্পদের সম্পদী যে হয়। 
তার তুক্ত-গ্রাস-শেষে, কিবা গৌড-ব্রঙ্গ-বাসে, দত্তে ভূণ হরিদাস কয় ॥” 

আর, গৌরপদতরজিণীতে উল্লিখিত চরণছয় ঠিক এরূপই আছে, কেবল শেষ চরণ 
“স্তে তৃণ হরিদাস কয়” স্থানে পরমানন্দ এই ভিক্ষা চায়' আছে। কাজেই জগদ্বন্ধুবাবু অষ্টম 
হরিদাসের অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকত। অন্থভব করেন নাই । 

হরিবল্পভ দাস। ইনি বিশ্বনাথ চক্রবত্তী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। নদীয়া জেলার 
অন্তর্গত দেবগ্রামে রাটীশ্রেণীয় ব্রাহ্ষণবংশে বিশ্বনাথ জন্মগ্রহণ করেন । অল্প বয়সেই তাহার মনে 
বৈরাগ্যভাবের উদয় হয়। এই জন্য সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য তাহার পিতা তাহার বিবাহ 
পিয়াছিলেন, এবং গৃহে পণ্ডিত রাখিয়! শ্রীমন্তাগবতাদি পড়াইয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ 
পাঠে তাহার বৈরাগা আরও বৃদ্ধি পাইল। শেষে তিনি পিতামাতা ও সুন্দরী ভাধ্যা পরিত্যাগ 
করিয়। শ্রীবুন্দাবনে গমন করেন এবং পরে রাধাকুগ্ডতীরে কৃষ্ণা কবিরাজের কুটারে তাহার শিষা 
সুন্দরীদাসের সহিত বাস করেন। ইহার পূর্বে তিনি মুশিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদনিবাসী 
রুষ্ণচচরণ চক্রবস্ভীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, গুরুগৃহে সম্ভবতঃ কিছু কাল বাস করিয়াছিলেন। 
কারণ, নিয়লিখিত শ্লোকে তিনি আপনাকে সৈয়দাবাদবাসী বলিয়! পরিচয় দিয়াছেন; যথা-- 
“সৈয়দাবাদ নিবাসিশ্রীবিশ্বনাথশন্মণা । চক্রবর্তীতি নায়েয়ং কৃত। টাকা স্থবোধিনী ॥” কিন্তু 'ক্ষণদা- 
গীতচিন্তামণি'র স্থবিজ্ঞ সম্পাদক কৃষ্ণপদদাস বাবাজী মহাশয়ের মতে রাধারমণ চক্রবত্তী ইহার 
গুরু ছিলেন। 

বিশ্বনাথ অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ ও টীক রচনা! করেন। যথা--(১) সারার্থদর্শিনী নামক 
ভাগবতের সম্পূর্ণ টাকা, (২) সারার্থবধিণী নামক গীতার টীকা, (৩) স্থবোধিনী নামক অলঙ্কার- 
কৌস্তভের টাকা, (৪) স্ৃখব্তিনী নামক আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর টীকা, (৫) বিদগ্ধমাধবের টীকা, (৬) 
চৈতন্তচরিতাম্বতের সংস্কৃত টাকা, (৭) আনন্চন্দ্রিকা নামক উজ্জবল-নীলমণির টীকা, (৮) গোপাল- 
তাপিনীর টীকা, (৯) ভাবনামৃত নামক শ্রীচৈতন্ত-লীলা-বর্ণনাত্মক মহাকাব্য, (১) গৌরাঙ্গলীলাম্বত, 
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(১১) স্বপ্রবিলাসাম্ৃতি নামক কাব্য, (১২) মাধুর্ধ্যকাদদ্িনী, (১৩) অঁশবধ্যকাদস্থিনী, (১৪) চম্ৎকার- 
চন্দ্রিকা, (১৫) গৌরগণ-চক্র্িকা, (১৬) স্তবাম্ৃত-লহরী, (১৭) প্রেম-সম্পুট, (১৮) সন্বক্প-কয়্রম। 
ইহার মধ্যে টীকা গ্রস্থ ৮খানি ও কাব্যাদি ১০ খানি । এতত্ডিন্ন আরও ৫ খানি গ্রন্থ ইনি রচনা করেন 
বলিয়া প্রকাশ । 

বিশ্বনাথ শেষ-জীবনে রাধাকুণ্ডে শ্রগোকুলানন্দ বিগ্রহ স্থাপন করিয়! সেবা করিতেন । 
কখনও কখনও রঘুনাথদাস গোম্বামীর গোবর্ধন শিলা আনিয়াও সেবা করিতেন। এই শিলা 
শঙ্করানন্দ সরম্বতী মহাপ্রভুকে প্রদান করেন। তিনি ইহা রঘুনাথদাসকে দিয়াছিলেন। তাহার 
অস্তর্ধানের পর প্রথমে কুষ্ণদাস কবিরাজ ও তৎপরে তাহার শিষ্য মুকুন্দদাসের উপর ইহার সেবা- 
ভার পতিত হয়। ঠাকুর মহাশয়ের প্রধান ও প্রিয় শিষ্য গঙ্জানারায়ণ চক্রবস্তীর কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া 
দেবী রাধাকুগুতীরে আনিয়া যখন বাস করেন, তখন এই শিলার সেবাভার তিনি গ্রহণ করেন। 
গোকুলানন্দ বিগ্রহের মন্দিরে এই স্কবিখ্যাত শিলা এক্ষণে বিরাজ করিতেছেন । 

বিখা।ত এতিহাসিক কবি ঘনশ্তাম ওরফে নরহরি চক্রবর্তীর পিতা মুশিদাবাদ-জঙ্গীপুরের 
সন্নিকটস্থ রেঞাপুরবালী জগন্নাথ শন্ম| বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর বহু শিষ্যের মধ্যে অন্যতম 

বিশ্বনাথ কবে যে “হরিবল্লভদাস” নাম গ্রহণ করেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে 
তাহার বাঙ্গাল পদগুলি “হরিবল্পভঃ” পহরিবল্পভদাস,” কিংবা শুধু “বল্লভ”-ভণিতা দিয়। রচিত। 
“হরিবল্পভ* নামে তিনি “ক্ষণদা-গীত-চিস্তামণি” নামক একখানা পদ্‌-সংগ্রহ গ্রস্থের সঙ্কলন করিয়! 
গিয়াছেন। ইহাতে তাহার নিজের রচিত “হরিবল্পভ* ও “্বল্লভ* ভণিতারও কতকগুলি পদ 
সংগৃহীত হইয়াছে। কোন্‌ শকে তিনি ইহার সঙ্কলন করেন, তাহা ঠিক জান! যায় না। তবে 
১৬২৬ শকে তাহার শেষ গ্রন্থ ভাগবতের টীক। সমাপ্ত হয়। তৎ্পরে তিনি অন্পদিন মাত্র জীবিত 
ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময় এই গ্রস্থ সঙ্কলিত হয়। কারণ, গ্রন্থের প্রত্যেক ক্ষণদার নীচেই 
রহিয়াছে--”ইতি শ্রীগীতচিস্তামণৌ পূর্ববিভাগে” ইত্যাদি । ইহা দ্বার মনে হয়, ইহার একখানি “উত্তর- 
বিভাগ'-সঙ্কলন করা তাহার ইচ্ছ! ছিল, কিন্তু হঠাৎ পরলোকগত হওয়ায় তাহ! পূরণ হর নাই । 

গৌরপদতরঙ্গিণীতে হরিবল্পভের যে ছুইটা মাত্র পদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহ! পাঠ করিলেও 
তাহার পদরচনার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। সঙ্গীতশাস্ত্রেও যে ইনি বিশেষ পারদশী 
ছিলেন, “ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি” গ্রস্থ তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ । কেহ কেহ বলেন, বিশ্বনাথের গুরু 
কৃষ্চরণ চক্রবর্তীর নামাস্তর “হরিবল্লভ', এবং বিশ্বনাথ নিজে পদ রচনা করিয়। গুরুর নামে ভণিতা 
দরিয়াছেন। তবে ইহার প্রম।ণ কিছু পাওয়া যায় না। 

হরিরাম আচার্য । ইনি রাটীশ্রেণীর ত্রাঙ্ষণ। পিতার নাম শিবাই আচার্য, বাড়ী গঙ্গা ও 
পদ্মার সঙ্গমস্থলে গোয়াস নামক গ্রামে । তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম রামকৃষ্ণ । হবরিরাম পরম পণ্ডিত 
ছিলেন। একদিন নরোত্বম ঠাকুর ও রামচন্দ্র কবিরাজ একসঙ্গে নানাবিধ শান্ত্রালাপ করিতে 
করিতে ধীরে ধীরে পদ্মায় নান করিতে ঘাইতেছিলেন। সেই পথে ছুইটি ব্রাঙ্গণকুমার ছাগ-মেযাদি 
সঙ্গে লইয়া আমিতেছিলেন। ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্রের শাস্্ালাপ শুনিয়া! সেই ব্রাঙ্ষণযুবকঘ্বয় 
অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, “লোকমূখে শুনিন্থ মহিমা দূর হৈতে। আজি 
সুপ্রভাত হৈল দেখিহু সাক্ষাতে ॥* এই কগ্লা বলিয়! ছাগাদি দুরে রাখিয়া, তাহারা অতিশয় সশঙ্কিত 
হইয়! নরোত্তম ও রামচন্দ্রের নিকটে আসিলেন। তীহাদিগকে দেখিয়া নরোত্বম ঠাকুর স্বমধুর 


[ ২৬১ ] 


বাক্যে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞানা করিলেন । শুনি বিপ্র কহে--"মোর নাম হরিরাম । আমার কনিষ্ঠ 
এই রামক্ণ নাম ॥” 
“ছাগাদি কিনিতে হেথা আইন শুভক্ষণে।  ঘুচিল অজ্ঞানতম এ পদ দর্শনে ॥ 
এবে এই বিপ্রাধমে কর অঙ্গীকার । ঘুযুক জগতে যশ তোমা! দৌোহাকার ॥” 
এই কথা বলিয়! তাহারা ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন । 
তাহাদের দশ]! দেখিয়। নরোত্বম ও রামচন্দ্রের করুণার উদয় হইল এবং নরোত্বম রামকুঞজকে ও রামচক্জ 
হরিরামকে আলিঙ্গন করিয়৷ শান্ত করিলেন। শেষে পদ্মাবতীতে ন্্ান করিয়া, তাহাদিগকে লইয়া 
মূনের উল্লাসে শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দিরস্থ প্রীগণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সে দিবস শাস্্রমতে সর্বব- 
স্থমঙ্গল ছিল, এবং মনেও অত্যান্ত অন্রাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্থৃতরাং তিলা্থও বিলম্ব না করিয় 
সেই দিনই হরিরামকে রামচন্দ্র কবিরাজ ও রামকৃঞ্জকে নরোত্তম ঠাকুর মন্ত্রদীক্ষা দিলেন । তখন-_ 
*লোটাইয় পড়ে দেহে প্রোহার চরণে । দ্োহে মহাশক্তি সঞ্চারিল। দুই জনে ॥ 
রাধাকষ্ণ চৈতন্তচরণে সমর্পিয়া । জানাইলা শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত হর্য হৈয়া ॥” 
এখানে কিছুর্দিন থাকিয়া ভ্রাতৃদ্বয় বৈষ্ণব শাস্্রাদি অধায়ন করিলেন); তৎপরে বিজয়াদশমীর 
পর দিবস গৃহে ফিরিলেন। পিতা প্রথমে পুন্রদ্য়ের উপর অতিশয় ক্রোধান্িত হইগ়্াছিলেন। শেষে 
তাহাদ্দিগের নিকট টবঞ্চবধর্ঘের শেষ্টত্ব বুঝিতে পাইয়া ক্রমে নিজেও নরোত্তমের চরণাশ্রয় করিলেন । 
হরিরাম শ্রীমস্ভাগবতের স্বন্দর আবৃত্তি ও ব্যাখা করিতেন এবং নানা স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তি 
প্রচার করিতেন । শেষে “কুষ্ণরায়” নামক বিগ্রহের সেবা গ্রহণ করেন। যথা ভক্তিরত্বাকরে-_ 
দ্রীরামচন্দ্রের শিষ্য হরিরামাচাধ্য । সর্বত্র বিদিত অলৌকিক সর্বব কাধ ॥ 
শ্রীকষ্ণচৈতন্ত প্রেমভক্তি বিলাইয়া। জীবের কল্মষ নাশে উল্লসিত হৈয়া ॥” 
অন্যত্র--*শ্র/মস্ভাগবতাদিক গ্রস্থ কথন, অন্থপম বৈষ্ণব অম্বতধার । 
উত্ীকষ্ণরায় স্ীবন, ভণব কি হরি হরি মহিমা অপার ॥” 
তাহার পর নিজেদের পরিচয় দিয়া বলিলেন; যথ! প্রেমবিলাসে-_ 
“হরিরাম আচার্য-শাখা পরম পণ্ডিত। রাটীশ্রেণী বিপ্র ইহ জগত বিদিত ॥ 
গজা-পল্মার সঙ্গম সের! স্থান হয়। তথায় গোয়াসগ্রামে তাহার আলয় ॥” 
হরিরামের পিতা শাক্ত ছিলেন। হরিরাম ও তাহার ভ্রাতা রামরুঞ্চও সেই ভাবে ভাবান্বিত 
ছিলেন । কি প্রকারে তাহারা বৈষ্ণবধন্ম গ্রহণ করেন, তাহা নরোত্তমবিলাসে বিবৃত আছে ; এই 
বিবরণ তাহ। হইতে গৃহীত হইল। 


শ্ীগৌরপদ-তরজিণী। 


প্রথম তরঙ্গ ৷ 
প্রথগ উচ্ছাস 


(নান্দী ব। পুর্বাভাস | ) 


১ম পদ। 

শিপুধনে ছুভ' জনে চৌপ্েকে সখীগণে 
শুতিমচছে রমের আলসে। 

শিশিণেষে বিধুমুখী উঠিলেন স্বপ্ন দেখি 
কাঁদি কাঁদি কহে বধু পাশে ॥ 

উঠ উঠ 'প্রাণনাথ কি দেখিলাম অক্মাৎ 
এক যুব! গৌউর বরণ। 

চকিব। ভর রপঠাম ধ্রিনি কত কোটি কাম 
রসরাজ রসের সদন ॥ 

'ঘঞ্ কম্প পুলকাদি ভাব তম! নিননবধি 
ন।চে গার মহ। মনত হৈঞা | 

'অঙ্গপম গপ দেখি জুড়াইণ মোর আখি 
মন ধায় তাভারে দেখিয়া ॥ 

নব জদধরব্ূপ রমমম রসকুপ 
ইহা বৈ না দেখি নয়নে । 

»*বে কেন বিপরীত হেন তেল 'আচগিত 
কহ নাথ ইহার কারণে ॥ 

চতুতূ্জ আর্দি কত বনের দেবত। যত 
দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে | 

ভাহে তিরপিত মন না হইল কদাচন 
( এই ) গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে ॥ 

এতেক কহিতে ধনী মুচ্ছাপ্রায় ভেল জানি 
বিদগধ রসিক নাগর। 

কোলেতে করিয়। বেড়ি মুখ চুদ্বে কত বেরি 
হেরিয়। জগদানন্দ ভোর ॥ 


২য় পদ। 

শুনইতে রাই 
বিদগধ রদমর কান। 

আপনাক ভাবে ভ!ব প্রকাশিতে 
ধনী অনুমতি ভেল জান ॥ 
সুন্দরি যে কহিলে গৌর স্বরূপ । 

কোই নাভি জানয়ে কেবল তুয়। প্রেম বিনা 
মেহে করবি হেন কপ ॥প্ত॥ 

কৈডন তুর প্রে। কৈছুন মধুরিম! 
কৈছন স্থথে তু ভোর। 

এ ছিল নাঞ্চিত ধন ব্রজে নহিল পূরণ 
কি কহব ন| পাইয়। ওর ॥ 

ভাবিয়। দেখি মনে ভোহাপি স্বপপ বিনে 
এস্থগ আদাদ কভু নয়। 

তুয়। ভান কান্তি ধরি তুয়। প্রেম গুরু করি 
নদীগাতে করব উদয় ॥ 

সাব মনের সাধা ঘুচাব মনের বাধ 
জগতে বিলাব প্রেমধন। 

বলপাম দাসে কয় প্র মোর দয়াময় 
ন। ভিন মুঞ্ি নরাণম ॥ 


বচন এধর।ম্বৃত 


৩য় পদ । 
বধু হে শুনইতে কাপই দেহা। 
তু ব্রজ্জজীবন তুয়। বিন কৈছন 
্রঙ্গপুর বাধব থেহ1॥ 


জল বিন মীন 
তেজয়ে আপন পরাণ। 

তিল আধ তুহারি দরশ বিহু তৈছন 
ব্রজপুর গতি তুহ্ছ জান ॥ 

সকল সমাধি কোন সিধি সাধবি 
পাওবি কোনহি সুথ। 

কিয়ে আন জন তুয়! মরমহি জানব 
ইথে লাগি বিদরয়ে বুক ॥ 

বন্দাবন কু নিকুঞ্জহি নিবসয়ি 
তুঙ্ছ বর নাগর কান। 

অহনাশি তুহারি দরশ বিশ্ক ঝুরব 
তেজব মবছ পরাণ ॥ 

অগ্রজ সঙ্গে রঙ্গে যমুনাতটে 
সখ! সঞ্েঃ করবি বিলাস । 

পরিহরি মুঝে কিয়ে প্রেম প্রকাশৰি 
নাবুঝয়ে বলরাম দাস | 


৪র্ঘ পদ। 


শুনহ সুন্দরি মনু অভিলাষ । 
ব্রজপুর প্রেম করব পরকাশ ॥ 
গোপ গোপাল সব জন মেলি। 
নদীয়া নগর পরে করব কেলি ॥ 
তন্ন তচ্গ মেলি হোই এক ঠাম। 
অবিরত বদনে বোলব তব নাম ॥ 
ব্রজপুর পরিহরি কবন' ন1 যাঁব। 
ত্রজ বিচ প্রেম ন| হোয়ব লাভ ॥ 
ব্রঙ্গপুর ভাবে পূরব মন কাম। 
অন্গভব জানল দাস বলরাম ॥ 


৫ম পদ। 


ফণী মণি বিন্ধ 


এত শুনি বিধুমুখী মনে হয়ে অতি স্থুপী 
কহে শুন প্রাণনাথ তুমি । 

কহিলে নকল তত্ব বুঝি স্বপন সত্য 
সেই রূপ দেখিব হে আমি॥ 

আমারে যে লঙ্গে লবে দুই দেহ এক হবে 
অসম্ভব হইবে কেমনে । 


শা টা 0০০০৫ এ ঢাক পাও ড় সস্পসস্পর সপপরউ স্য ক কস স্পা পা জ সদ জপরশ এস | পর ও 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


চূড়াধরা! কোথা থোবে বাণী কোথ! লুকাইবে 
কাল গৌর হইবে কেমনে ॥ 

এত শুনি কৃফচন্ত্ কৌন্বভের প্রতিবিদ্বে 
দেখাওল শ্রারাধার মঙ্গ। 

আপনি তাহে প্রবেশিল। দুই দেহ এক হৈলা। 
ভাবপ্রেমময় সব অঙ্গ ॥ 

নিধুবনে এই কয়ে দুহ' তথ এক হয়ে 
নদীয়াতে হইল! উদয়। 

মঙ্গেতে যে ভক্তগণে হরিনাম সংকীর্তনে 
প্রেমবন্তায় জগত ভাপায় ॥ 

বাহিরে জীব উদ্ধারণ অন্তরে রস আস্বাদন 
ব্রজবাপী সখ! সগী সঙ্গে । 

বৈষ্ণন দাসের মন হেরি রাঙ্গা শুচরণ 
ন। ভামিলাম সে সুখতরগে ॥ 


দ্বিতীয় উচ্ছাস। 


( মঙ্গলাচরণ ) 
১ম পদ। গৌরীরাগ। 


জয় নন্দনন্দন গোগীজনবল্লভ 
রাধানায়ক নাগর শ্বাম। 
সে শচীনন্ন নদীয়।-পুরন্দর 
স্থরমুনিগণ১-মনোমোহন ধাম ॥ 
জয় নিজকাস্ত। কান্তি কলেবর 
জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ ।* 
য় ব্র্জ-সহচরী- লোচন-মঞ্জল 
জয় নদীয়া-বধৃ-নয়ন-আমোদ ॥ 


জয় জয় শ্রাদাম স্থদাম নুবলাঙ্ন 
প্রেমবর্ধন নবঘন রূপ! 
জয় রামাদি সুন্দর প্রিয় সহচর 


জয় জগমোহন গৌর অন্ধুপ ॥ 





১ সুর-রমণী পাঠাস্তর | 
* জী প্ররাধিকার ভাব ও কাস্সি মঙ্গীকার করিয়া গো বাগ 


কপ ধারণ করেন। 


1 রামকৃক সুদদর্াননদ প্রস্থৃতি। 


শ্রাগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


জয় অতিবল বল- রাম প্রিয়া 
জয় জয় গ্রানিত্যানম্ম আনন্দ । 
জয় জয় পঙ্জন- গণ-ভয়ভগ্রণ 


গোবিন্দ দাস আশ অনুবন্ধ ॥ 


২য় পদ। সুহই | 


জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত নাম। 
কলিমদ-মথন নিত্যানন্দ ধাম ॥ 
অপরূপ হেম কলপতরু জোর । 
প্রেষ-রতন ফল ধরল উ্জোর ॥ 
অযাচিত বিতরই কাহে না উপেদি। 
এছন সদয়জ্দয় নাহি দেখি ॥ 

যে নাচিতে নাচয়ে বধির জড় অন্ধ । 
কাদিতে অখিল তৃবনজন কান্দ ॥ 
তেই অন্ুমানিয়ে দু" পরমেশ। 

প্রতি দরপণে জঙ্ রবির আবেশ ॥" 
ইহ রসে যাহার নাহিক বিশোয়ান। 
মলিন মুকুরে১ নাহি বিহৎ বিকাশ ॥ 
গোবিন' দাসিয়া কহে তাহে কি বিচার, 
কোটি কলপ তার নাহিক নিস্তার ॥ ৭ 


৩য় পদ। তিরোতা। 


জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন । 

ঝ্রিভুবনে করে ধার চরণ বন্খন ॥ 
নীলাচলে শঙ্গ-চক্র-গদ| পদ্মধর । 

নদীয়া নগরে দণ্ড-কমগুলু-কর ॥ 

কেহ বলে পূরবে রাবণ বধিল। 
গোলোকের বিওব লীলা প্রকাশ করিল! ॥ 


_ * পরমেস্বর এক ও অস্থিতীয়, তিনি ছুই মুক্তিতে গৌরাঙ্গ ও 
শিভানন্দরপে কিরূপে হইতে পারেন, এই প্রশ্নের মীমাংসা জন্য কবি 
কহিতেছেন, সুর্য এক হইলেও যেমন ভিন্ন ভিন্ন দর্পণে প্রতিফলিত 
ইইয়। শত শত নূর্যযরূপে প্রতীয়মান হয়েন, ইহাও তদ্্রপ। 

১ মঞ্জুরি পাঠাস্তর। ২ আধারে পাঠীস্তর। 

1 মলিন দর্পণে যেমন সৌরকিরণ প্রতিভাত হয় না, তেমনি 
পাস্তিকের মলিন হাদয়ে প্রীগৌরাঙ্গের গুগবন্ধে বিশ্বাস স্থান পাঁর না। 
থে হতভাগ্য এই সহজ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়া অনায়াসে উদ্ধার লাভ 
সা করিল, তাহাকে লইয়া আর বিচার কি? কুতর্বগর্ভে সে কোটি 
ক পড়িয়া! থাকিবে, তাহার আর নিস্তার নাই। 





৩ বিন পাঠান্তর । 


শ্লীরাধার ভাবে এবে গোর! অবতার । 
হরে কৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার | 
বান্দেব ঘোষ কহে করি জোড় হাত। 
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ ॥ 


৪র্থ পদ । কেদার বা মঙ্গল। 


জয় রে জয় রেগোরা গশচীনন্দন 
মঙ্গল নটন সুঠান রে। 

কীঙন আনন্দে শ্ীবাম রামানন্দে 
মুকুন্দ বানু গুণ গান রে। 

প্রাংদ্রাং দৃদি দৃমি মাদদল বাজত 
মধুর মন্দিরা রসাল রে। 

শঙ্খ করতাল ঘণ্টারব ভাল 
মিলন পদতলে তাল “র ॥ 

কোই দেই অঙ্গে স্বগদ্ধি চন্দন 
কোই দেই মালতীমাল রে। 

পিরীতি ফুলশরে মরম তের্দল 
ভাবে সহচর ভোর রে ॥ 

কেহ বোলে গোরা জানকীবল্লভ 
রাধার প্রিয় পাচবাণ রে। 

নয়নাননেোর মনে আন নাহি জানে 
আমার গদাধরের প্রাণ রে ॥ 


৫ম পদ। তুড়ি। 
জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌরচন্্র। 
জয় জয় বিশ্বস্তর করুণার সিন্ধু | 
জয় শচীস্থত জয় পণ্ডিত নিমাই । 
জয় মিশ্র পুরন্দর জয় শচী মাই ॥ 


জয় জয় নবন্ধীপ জয় স্থরধুনী। 

জয় লক্ষ্মী বিধুঃপ্রয়। প্রভুর ঘরণী ॥ 
অয় জয় নবন্ধীপবাসী ভক্তগণ। 

জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ ॥ 
নিত্যানন্দ-পদঘন্থ সদা করি আখ। 
নাম সংকীর্তন গায় দীন কৃষ্ণনান ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


৬ষ্ঠ পদ। গৌরী । 
জয় কৃষচৈতন্ত নিত্যানন্দচন্জ | 
অদ্বৈত আচাধ্য জয় গৌর-ভক্তবুন্দ ॥ 
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ যমুন। বৃন্দাবন । 
শ্রীচৈতন্ঠ নিত্যানন্দ রূপ সনাতন ॥ 
রূপ সনাতন মে'র প্রাথসনাতন | 
কৃপা করি দেহ মোরে যুগল চর: ॥ 
রাধেকৃষ্ণ রট মন রাধেকুষণ রট। 
বৃন্দাবন যমুনাপুণিন বংশীবট | 
রাধেকৃণ বট মন রাধেকৃষ্ণ রট। 
ব্রজভুমে বাস কর যমুনা নিকট ॥ 
রাধেকুষণ রাধেকষ রাধেকুফণ রট রে । 
নবদীপে গোরাচাদ পাতিয়াছে হাট রে॥ 
রাধেকুষ্ণ রাধেকৃষ রাধে রট প্নে। 
শচীর নন্দন গোরা কীর্তনে লম্পট রে॥ 
রাধেকষ্ণ রাধেকষ রাধেগোবিন্দ | 
শ্রীরাধারমণ বন্দে এ পরমানন্দ ॥ 


৭ম পদ। ধানশী। 


জয় শচীস্ৃত গৌর হরি। 

ওয় পাবন হয় নদীয়াবিহারী ॥ 
জয় চাপাল গোপাল-মুক্তিকাগী। 
জয় জগাই-মাধাই-ঢুস্কৃতিহারী ॥ 
জয় অধিল ভূবন ত্রাণকারী । 
জয় দণ্ড কমগ্ুলু করোয়াধারী ॥ 
জয় মুগলকিশোররূপধারী। 

জয় দাস মনোহর হৃদয়বিহারী ॥ 


৮ম পদ। কামোদ। 

জয় রেজয় রে মোর গৌরাঙ্গ রায়। 
জয় নিত্যানন্দ চন জয় গৌরভকতবৃদ্দ 

সীতানাথে দেহ পদছায় ॥ প্র॥ 
জয় জয় মোর, আচার্য্য ঠাকুর, অগতি পতিত অতি। 
করুণা করিয়া) হ্বচরণে রাখ, এ মোর পাপিষ্ঠ মতি ॥ 
তোমার চরণে ভরসা কেবল, ন। দেখি আর উপায়ি। 
মোর ছুট মনে, রাঁখু প্রচরণে, এই মাগো! তুয়! পায় ॥ 


সদ মনোগথ) যে কিছু আমার, সকল জানহ তুমি। 
কহে বংশীদাস, পুর সব আশ, কি আর কহিব আমি ॥ 


৯ম পদ। স্ৃহই। 


জয় জয় শ্রীকফ চৈতন্য দরাসিন্ধু। 
পতিত উদ্ধার হেতু জয় দীনবন্ধু ॥ 

জয় প্রেমভক্তিদাতা৷ দয়! কর মোরে। 
দস্তে তুণ ধরি ডাকে এ দাস পামরে ॥ 
পূর্বেতে সাক্ষাত যত পাতকী তারিল!। 
সে বিচিত্র নহে। যাতে অবতার কৈলা ॥ 
মে। হেন পাপিষ্ঠ এবে করহ উদ্ধার। 
আশ্চধ্য দয়াল গুণ ঘুষুক সংসার ॥ 
বিচার করিতে মুখ নহে দয়াপাত্র। 
আপন স্বভাব গুণে করহ কৃতার্থ ॥ 
বিশেষ প্রতিজা শুনি এই কলিধুগে। 
এই ভরসার রাধামোহন পাপী মাগে ॥ 


১ম পদ। মসুহই। 


জয় জয় শ্রীকুষ্ণচৈতন্তনাম সার । 
অপরূপ কলপবিরিখ অবতার ॥ 
অযাচিতে বিভরই দুর্লভ প্রেমফল। 
বঞ্চিত না ভেল পামর সকল ॥ 
চিস্তামণি নহে সেই ফলের সমান। 
আচগ্ডাল আদি করি তাহ। কৈল৷ দান 
হেন গ্রতু ন| সেবিলে কোন কাজ নয়। 
এ রাধাযোহন মাগে চরণে আশুয়॥ 


১১শ পদ। বসস্ত। 


জয় জয় শচীর নন্দনবর রঙ্গ । 

বিধিধ বিনোদ, কল কত কৌতুক, করতছি প্রেমতরঙ্গ ॥এ। 
বিপুল পুলককুল, সঞ্চরু সব তনু, নয়নহি আনম্ধনীর। 
ভাবহি কহত, জিতল মধু সখীকুল, গুন শুন গোকুলবীর ॥ 
মু মু হাসি, চলত কত ভঙ্গিম, করে জঙ্ন খেলন যগ্্র। 
যুগলকিশোর, বসম্তহি যৈছন, বিতানিত মনসিজ তন্ত্র ॥ 
যো ইহ অপরূপ, বিহয়ে শবদ্ধীপ) জগদানন্দন বিলাসী । 
রাধামোহন দাস, মু়ুচিত সোই, তার নিজগুগণ পরকাশি ॥ 


গ্রীগীরপদ-রঙ্গিণী ৫ 


১২শ পদ। বিভাস। 
শ্রীকফ্ণচৈতন্ত জয় পতিতপাবন! 
প্রকাশিলা কলিকালে নামসংকীত্ন ॥ 
জগ নিতাযানন্দ জয় অধমতারণ | 
দয়। বিতরিলে দেখি দীনহীন জন ॥ 
জয় অদ্বৈতচন্্র ভক্তের জীবন। 
আনিলেন গোৌরচন্দ্রে করি আকর্ষণ ॥ 
জয় জয় ভক্তবুন্দ পারিষদগণ । 
অধমে তারিলে এবে তার সন্কর্ষণ ॥ 
১৩শ পদ। মঙ্গলরাগ। 
জগ জয় শ্রীগুরু, প্রেমকলপ্তঞ্ষ, অদ্ুত যাক প্রকাশ। 
হিম অগেয়ান, তিমির বর জ্ঞান, হচন্্রকিরণে করু নাশ ॥ 
ইহ লোচন আনন্দ ধাম। 
অযাচিত এহেন পতিত হেরি যে! পু 
যাচি দেয়ল হরিনাম ॥ ধর ॥ 
ছুরগতি অগতি অসতমতি খে! জন 
নাহি সুতি লবলেশ। 
শপৃন্ধাবন যুগল ভঙ্জনধন 
তাহে করত উপদেশ ॥ 
নিরমল গৌর-প্রেমরস সিঞ্চনে, পরল সব মন আশ। 
সে। চরণাস্ধুজে, রতি নাহি হো'অল, রোঅত বৈষ্ণব দম ॥ 
১৪শ পদ। মঙ্গলরাগ। 


শ্রাপদকমলম্ধারস পানে। 
শ্রীবিগ্রহ-গুণগণ করু গানে ॥ 
শ্রীমুখবচন শ্রবণ১ অশুঙ্গী। 
অনুভবি কত ভেল্‌ প্রেমতরঙ্গী ॥ 
রে মন কাহে করনি অন্ুভাপ। 
পক প্রভাপ-মন্ত্র কর জাপ॥ ধ্রু॥ 
যো কিছু বিচারি যনোরথে চড়বি। 
গছক চরণযুগ সারথি করবি ॥ 

রথ বাহন করু প্রাণ তুরঙ্গ। 
আশাপাশ যোরি নহ ভঙ্গ ॥ 
লীলা-জলধিতীরে চলু ধাই। 

গ্রেম তরঙ্গে অঙ্গ অবগাই। 

২। রঙ্গে গাঠাস্তর। 


সিরা 


১। স্ধারস। 


রঙ্গতরঙ্গী সঙ্গী হরিদাল। 
রতিমণি দেই পূরব অভিশ্লাষ ॥ 
সে! রদ-জলধি মাঝে মণিগেহ। 
উহি রহু গোরি স্থশ্থামর দেহ ॥ 
সারখি লেই মিলাঅব তায়। 
গোবিন্দ দাস গৌরগুণ গায় ॥ 


১৫শ পদ যথারাগ। 


জয় রে জগ রে মোর গৌরাঙ্গমুন্দর, জয় নিত্যানন্ধ রাম্ন। 
জম্ম সীতানাথ গৌর ভকতগণ, সবে দেহ পরছায় ॥ 

জয় জয় মোর আচার্ধ। ঠাকুর, অগতি পতিত গতি। 
করুণ! করিয়া স্বচরণে রাখ এ মোর পাপিষ্ঠ মতি ॥ 
ভোমার চরণ ভরসা কেবল, না দেখি আর উপায়। 

মোর ছুষ্ট মনে, রাখ শ্রাচরণে, এই মাগো তয় ঠা ॥ 

মনে মন মনোরথ যে কিছু আমার সকল জানহ তুম। 
পূর সব আশ, করি পরকাশ,কি আর কহিব আমি ॥ 


১৬শ পদ । কামোদ। 


জয় জর শ্রনবদ্ধীপ-সথধাকর প্রভু বিশ্বন্তর দেব। 

জয় পন্মাবততীনন্ধন পু মনু জয় বন্ধু জাহ্নবী সেব॥ 

ভয় অল্প শ্রীঅন্ৈত সীতাপতি স্থথদ শান্তিপুরচন্দ । 

জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত রসময় আনন্দকন্দ ॥ 

জয় মালিনীপতি সদয়হদয় অতি পণ্ডিত শ্রীবাপ উদার । 
গৌরভকত জয়, গরম দয়াময়, শিরে ধরি চরণ সবার ॥ 
ইহ সব ভুবনে, প্রেমরসসিধনে, পূরল অগজন আশ। 

আপন কগমদৌষে বঞ্চিত ভেল ছুরমতি বৈষ্বদাস ॥ 


১৭শ পদ। মুহই। 


শ্রীকফচৈতন্ত* গোর! শচীর ছুলাল। 

এই যে পুরবে ছিল গোকুজের গোপাল ॥ 
কেহ কহে জানকীবল্পভ ছিল রাম। 

কেহ বলে নন্দলাল নবঘনস্টাম ॥ 

পৃরবে কালিয়া ছিল গোপীপ্রেমে ভোরা। 
ভাবিয়া রাধার বরণ এবে ঠহল গোর! ॥ 


% সন্নযাসগ্রহণের পর ্রীগৌরাঙ্গ এই নাম ধারণ করেন 


ছল ছল অরুণনয়ন অঙ্থরাগী। 

না পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরাগী ॥ 
সন্নযাসী বৈরাগী হৈয়! ভ্রমে দেশে দেশে। 
তবু ন1! পাইল রাধাপ্রেমের উদ্দেশে |* 
গোবিন্দদাসিয়৷ কয় কিশোরী-কিশোর! | 
স্ববূুপ রামের সনে সেই রসে ভোরা ॥৭ 


১৮শ পদ । 


ব্রজেন্ত্রনন্মন যেই শচীস্ৃত 'হৈল সেই 
বলরাম ঠৈল নিতাই | 

দীনহীন যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল 
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥ 

হেন প্রতুর শ্রীচরণে রতি ন! জন্মিল কেনে 
না ভজিলাম হেন অবতার । 

দারুণ বিষয়-বিষে সতত মজিয়া রইন্ 
মুখে দিলে জগস্ত অঙ্গার। 
হরি হরি বড় দুখ রহল মরমে। 

গৌরকীর্তনরসে জগজন মাতল, 
বঞ্চিত মো হেন অধমে ॥ | 

এমন দয়াল দাতা আর না পাইব কোখা 
পাইয়া হেলায় হারাইু। 

গোবিন্দদাসিয়া কয় .অনলে পড়িন্ু নয় 
সহজেই আঘাত পাই ॥ 


১৯শ পদ। পাহিড়া। 


শ্রকষচৈতন্ত বলরাম নিত্যানন্দ 


পারিষদ সঙ্গে অবতার । 
গোলোকের প্রেমধন সবারে যাচিএ। দিল 
না লইন্গ যুঞ্ি ছুরাচার। 
আরে পামর মন, মরমে রহল বড় শেল। 
ংকীর্ভন প্রেম-বাদলে সব হিয়া! ডূবল 
মোহে বিধি বফিত কেল।॥ ঞ॥ 


* "বৈফবের অবশেষে (মধুর রস) তাহা রৈল পূর্ববদেশে 
( বৃন্দাবনে ) প্রড়ু তার না পাইল উদ্দেশ।” ইতি প্রাচীন পদ । 


+ অন্তরে কিশোরা (কু) বাহিরে কিশোরী (রাধ1) অর্থনং 
প্রগৌ্কাঙ্গ স্বরূপ ও রায় রামানন্দের সহিত দেই মধুর রদ-আলোচনাতে 


বিভোর। 


শ্রীগোরপদ-তরজিণী। 


শ্রীপুর বৈষবপদ কল্পতরু-ছায়৷ পাঞ 
সব জীব তাপ পাশরিল। 

মুঝ্ঝি অভাগিয়া বিষ. বিষয়ে মাতিয়া রইস 
হেন যুগে নিস্তার না হৈল॥ 

আগুনে পুরিয়া মরে জলে পরবেশ কর্ে। 
বিষ খাঞ্। মরে মে। পাপিয়া | 

এই মত করি যদি মরণ ন! করে বিধি 
প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়। ॥ 

এহেন গৌরাঙ্গ গুণ না করিছু অবণ 
হায় হায় করি হা ছুতাশ। 

হরেক মহামন্ত মুখ ভরি ন। লইলাঘ 
জীবন্ম ত গোবিনাদাস ॥ 


২*শ পদ। সিন্ধুড়া। 


কলি-তিমিরাকুল অখিল লোক দেখি 
বদনচাদ পরকাশ ।* 
পোচনে প্রেম- 
জগজনতাঁপবিনাশ ॥ 
গৌর করুণাসিম্ধু অবতার । 
নি নাম গাথিয়। নাম চিনতাম 
জগতে পরাণল হার ॥ ধু ॥ 
ভকত-কলপতরু, অন্তরে অস্তরু, রোপয়ে ঠামহি ঠাম। 
তছু পদতলে, অবলম্বন পথিক, পুরয়ে নিজ নিজ কাম ॥ 
ভাব গজেন্ধে চড়াওল অকিঞ্চনে, এছন পক বিলান। 
সংসার কালকুট বিষে দগধল একলি গোবিন্দ দাস ॥ 


স্থধারস বরিখয়ে 


২১শ পদ। সিন্ধুড়া বা বসম্ত। 


পদতলে ভকত-কলপতর' সঞ্চরু। সিঞ্চিত পদ-মকরন্দ। 
যাকর ছায় স্থ্রাস্থর নরবর পরমানন্দ নিরবন্ধ ॥ 

পেখলু গৌরচন্ত্র নটরাজ। 
জঙ্গম হেম ধরাধর উদ্নল, কিয়ে নবীপ মাঝ ॥ ধ। 


* কলিরপ অধ্ধকারে জীবসকলকে আচ্ছন্ন দেখিয়৷ ঞগৌরাঙ্গের 
বদনরূপ চক্রোদয় হইয়াছে । 


1 প্রীগৌরাঙ্গ স্থানে স্থানে ভক্তরূপ কল্পবৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন, 
সংসারমরুর পর্যাটকের়। সেই সকল পাদপের ছায়ায় হবশীতম হয় । 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। ৭ 


নয়ননীর জনিত মন্দাকিনী, ভূবন ভরল তরজে। 
নিত্যানন্ন চন্দ্র, গৌর দিনমণি, ভ্রমই প্রদক্ষিণ রসরঙ্গে ॥* 
যাকর চরণ সমাধিয়ে শঙ্কর, চতুরানন কর আশ । 

সো পন পতিত কোরে করি বীদয়ে, কি কহুব গোবিন্দদাস 


২২শ পদ । ভাটিয়ারি। 


কলিযুগে শ্রচৈতত্ত অবনী করিল! ধন্য 
পতিতপাবন যার বাণ! । 

পূরবে রাণার ভাবে গৌরাঙ্গ হুইল! এবে 
নিজরূপ ধরি কাচ। সোণ! ॥ 
গৌরাঙ্গ পতিতপাবন অবতারি | 

কলি-ভুূজঙ্গম দেখি হরিনামে জীব রাখি 
আপনি হইলা ধ্বস্তুরি ॥ এ ॥ 

গদাধর আদি যত মহা! মহা ভাগবত 
তার! মব গোরাগুণ গায়। 

অখিল ভ্রবনপতি গোলোকে যাহার স্থিতি 
হরি বলি অবনী লোটায় ॥ 

সোঙরি পৃরব ৭ মূরছয় পুনঃ পুনঃ 
পরশে পরণী উলমিত। 

চবণ-কমণ কিব। নগর উন্োব খোভ। 
গোবিন্দদান সে বঞ্চিত ॥ 


২৩শ পদ। স্ুহই । 
কলি কবলিত, কলুষ জড়িত, দেখিয়া জীবের দুখ । 
করল উদয়, হইয়। সদয়, ছাড়িয়। গোকুলস্থখ ॥ 
দেখ গৌরগুণের নাহি সীম । 
দীনহীন পাঞা, বিলায় যাচিঞা, বিরিঞ্িবাঞ্ছিত প্রেম ॥৪॥ 
জাতি ন| বিচারে) আচগ্ডালে ভারে, করুণাসাগর গোরা। 
ভাব ভরে সদ| অঙ্গ টলমল, গমনে ভূবন ভোরা ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে কত, করুণা করয়ে, গরজে গভীর নাদে। 
অধম দেখিয়া, আকুল হইয়া, ধরিয়৷ ধরিয়া কাদে ॥ 
চরণ কমল, অতি স্থকোমল, রাঁতা উৎপল রীত। 
বদন কমলে, গদ গদ শ্বরে, গাওয়ে রসময় গীত ॥ 


* প্রীগৌরাঙ্গরূপ শৃরধ্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ঞ্রীনিত্যানন্দরূপ চঙ্ত্র 
বারংবার পরিভ্রমণ করিতেছেন । অর্থাৎ মহাপ্রভুর চতুদ্দিকে 


খীনিভযানন প্রদ় নৃত্য করিতেছেন। কি হুর বৈজ্ঞানিক ভাব । 


হাহাকার করি, ভুজযুগ তুলি, বলে হরি হরি বোল । 

রাখা রাধ| বলি, কাদে উচ্চ করি, রহি গদাধর কোল। 

মূরলী মূরলী, ক্ষণে ক্ষণে বলি, স্বরূপমুখ নেহারে | 
গোবিন্দ দামিয়।, সে ভাব দেখিয়া, তাহা কি কহিতে পারে। 


২৪শ পদ। কেদার। 


প্রেমে ঢল ঢল, গোর! কলেবর, নটন রসে ভেল ভোর। 
এ দিন যামিনী, আবেশে অবশ, প্রিয় গদাধর কোর ॥ 
গোরা পু করুণাময় অবতার । 
যে গুণ কীর্ভনে পতিত দুর্গত জনে, বে পাওল নিস্তার ॥ধ। 
হরি হরি বলি, হুঙ্গযুগ তুলি পুলকে পূরয়ে তন । 
অরুণ দিঠি জলে, অবনী ভাদয়ে, স্থরধুনীধার! বহে জনু ॥ 
গুপত প্রেমধন, জগ ভরি বিলাওল, পূরল সবক আশ। 
সে। প্রেমদিন্ধু, বিন্দু নাহি পাওল,পামরি গোবিন। দাস। 


২৫শ পদ । শ্রীরাগ। 


পতিতপাবন, প্রভুর চরণ, শরণ লইল ষে। 

ইহ পরলোকে স্থুথের সে লীলা, দেখিতে পাওল সে ॥ 
শুন শুন শুন নুজন ভাই, ভাঙ্গল সকল ধন্দ | 

ননের 'আধার, সব দুরে গেল, ভাবিতে নে মুখচন্দ ॥ 
সে রূপ লাবণি, সে দিঠি চাহনি, সে মন্দ মধুর হাসি। 
সে ভুরুভগ্গিম, অধর রঙ্গিম, উগরে পীযৃষরাশি ॥ 

সে পদ স্থন্দর, নধর চাদে, বিলাসে উড্ভুপগণে। 

পিবিধ বিলাস, বিনোদ বিলামী, গোবিন্দদাস সে জানে 


২৬শ পদ | ম্ুৃহই। 


দেখ ভাই আগম নিগমে। 
চৈত্তন্ধ নিতাই বিনে দয়ার ঠাকুর নাই 
পাপী লোক তাহা নাহি জানে ॥ ধ॥ 
মত্য ত্রেতা দ্বাপর সত্যযুগের ঈশ্বর 
ধান যজ্ঞ পূজা প্রকাশিল।। 
সেই বৃন্ধাবন টাদ ধরি নটবর ছাদ 
সে যুগে গোপীরে প্রেম দিল! ॥ 
মেজন গোকুলনাথ  কংসকেশী কৈলা পাত 
যারে কহে যশোদাকুমার। 


৮ শ্রীগৌরপদ-তরঙিণী 


নবধ্ীপে অবতরি সেই হৈল গৌর হরি যে বাশরি করি গান বধিলে গে।পীর প্রাণ 
পাতকীরে করিতে উদ্ধার ॥ সে বাশরি কোথ। গৌরহরি ॥ 
তাঙ্ভার অগ্রজ নাম রোহিণীনন্দন রাম নাহি সে বাকা নয়ন এবে হেরি স্থুলোচন 
আর যত পারিষদ মিলে । নাই সে ভঙ্গিম। বাকা নাই। 
নিনাম প্রেমগ্ডণে পতিত চগ্ডান জনে যদি দিলে দরশন এ রূপে ভুলে না মন 
ভাসাইল। প্রেম আখি জলে ॥ তুমি সেই ব্রঙ্গের কানাই ॥ 
যে মুঢ় পণ্ডিত মানি পড়ুয়। তার্কিক জান কহে নরহরি দাম যার নাই বিশ্বাস 
পূরবে অস্থর হৈয়া ছিল। সে আসিয়া দেখুক নয়নে । 
থিজ মাধব দাসে বলে সেই অপরাধ ফলে সেনের যেই কথ! বলিতে ম৭মে ব্যথ। 
এ যুগে বঞ্চত বুঝি হৈল ॥ যে হইল উভয় মিলনে ॥* 
২৭শ পদ । পাহিড়া । 
্ ৰ ২৯শ পদ। পাহিড়া। 
গৌরলীল। দরখনে ইচ্ছ] বড় হয় মনে 
রসে তন্ত চর ঢর গৌরকিশোরবর 
ভাষ।য় লিখিয| সব রাখি। 
ট্রে এবে নাম শ্রীকষ্ণটৈতন্ত। 
সি, ত অতি অব্ম পিখিতে ন। জানি কম 
ৃ সে সব নিগুঢ কথা কহিতে 'ন্তরে ব্যথ। 
কেমন করিয়। তাহ। লিখি ॥ 
| ভক্ত বিন। নাঠি জানে অন্য ॥ 
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনো জন্মে নাই সে 
ৃ ঘ্বাপর যুগেতে শ্যাম কলিতে চৈতগ্ নান 
জন্সিতে বিলম্ব মাছে বহু। ক ৰ 
টরানরার চিরিক ররর গর্ণবাক্য ভাগবতে লিখি। 
ভাষায় রচন! হৈলে বুঝিবে লোক নকলে ৃ 
হি চিতে করি অন্তমান স্যাম হৈল গৌখাঙ 
কবে বাঞ্চ! পূরাধেন পন্থ' ॥ ৃ 
| রাখাকষ্ণতন্ত ভার সাথী ॥ 
গৌর গদ।ধরলীলা আব্রব করয়ে শিল। ্‌ রর 
| 'স্থরেতে শ্যামত বাহিরে গৌরাধ অষ্ট 
কার সাধা কারবে বর্ণন | 
রন, অুত গৌরাঙ্গলীল!। 
সারদা লিখেন যদি নিরস্কর নিএবধি ু এ রর 
রাই সঙ্গে খেলাইতে কু্বন বিলাপিতে 
আর সদাশিব পঞ্চানন ॥ .. 
ৃ ট অন্র॥াগে গৌরঙছ চৈল1 ॥ 
কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি টিন 
কচিবার কণ! নয় কহিলে কি জানি হয় 
প্রকাশ করয়ে প্রভূলীলা। 
রা ন। কহিলে মনে বড় ভাপ । 
নরহরি পাবে সখ 'গুচিবে মনের ছুগ ৃ 
রি মনে মঙ্গুমান করি গৌরাধ হৃদয়ে দরি 
গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা ॥ 
হি নরহরি করয়ে বিগাপ ॥ 
২৮শ পদ। পাহিড়।। 
এ নী ৩০শ পদ। বিভাষ। 
ব্রঙ্জভূম ক নদীঘা অবতীর্ণ 
রঃ টা গৌরাপ্ নহিত। তবে কি হইত, কেমনে ধরিত দে । 
8 ধার মহিমা) প্রেমরসসীমা, জগতে জানাত কে 
রাধার মহিমা) প্রেমরসসীমা, জগত 
দুঃখ দিয়া নিরস্তর বর্ণ করি ভাবাস্তর «এ 05 | 
পুনঃ বাঢ়াও বিরহ জঞ্জাল ॥ মধুর বৃন্দা-বিপিন-মাধুরি-প্রবেশ চাতুরি সার। 
2? বা! 
ৰ তী, ভাবের ভ কতি হইত কার? 
নাহি শিথিপুচ্ছূড়া নাই সেই লীতধড়া নিন কাটি কাদির 


করে নাই সে মোহন বাঁশরি । *নহাণভু ও অভিরাম গোপালের মিলনে । 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিনী। 


গাঁও পুনঃ পুনঃ, গৌরাঙ্গের গুণ, সরন হইয়। মন। 
এ ভবসগরে, এমন দয়াল, ন। দেখি যে একজন ॥ 


হাস বিলাস ছাড়ি “কেন পহ?,১ কাদে। 
ন| জানি ঠেকিল গোর! কার প্রেমফাদে ॥ 


গৌরাঙ্গ বলিয়' ন! গেছ গপিয়া, কেমনে ধরিম্ধ দে। 


নরহরি হিয়া, পাষাণ দিয়া, কেমনে গড়িঘ়াছে ॥ 


৩১শ পদ। বিভাখ। 


জম জগন্নাথ শচী- 
অয় নিতযানন প্রেমধাম। 
জগত ঢুঃখিত ৪দখি 
উদ্ধারিল! দিয়। হরিনাম ॥ 
ৈকুঠ-নায়ক হরি 
সংকীর্কন কপ্দিলা প্রচার । 
ধন্য হুরধুনীতীরে 
সাঙ্গোপাঙগ করিল। বিহার ॥ 
এমন করুণ সিল্ক 
পাগী পাঁমগ্ডী মাহি জানে । 
শ্রীরুঘ' চৈহন্য 
বনধাবন দাস গুণ গানে ॥ 


৩২শ পদ। শ্রীরাগ। 


'অবন্ভার সার, গোরা অবতার, কেন ন! চিশিল তাবে। 
করি নীরে বাস, গেল না তিয়াগ, আপন করম ফেরে ॥ 
ককের তরু, সেবিলি সদাই, অমৃত ফলের আশে । 
প্রেমকল্পতরু। গৌরাঙ্গ আমার, তাহারে ভাবিলি বিষে ॥ 
মৌরভের আশে, পলাশ শ্ুকিলি, নাসায় পশিল কীট। 


ইঞ্ষুধণ্ড বলি, কাঠ চুষিলি, কেমনে লাগিবে মিঠ॥ 
51 বলিয়া, গলায় পরিলি, শমন-কিস্কর-সাপ। 


শীতল বলিয়া. আগুনি পোহালি, পাইলি বজর-তভাপ ॥ 
সংসার ভজজিলি। গোর! ন| ভজিয়া, ন। শুনিলি মোর কথ|। 


ইহ পরকাল, উভয় খোয়ালি, খাইলি লোচন মাথা। 


৩তশ পদ । পঠমঞ্জরী। 


গোলোক ছাড়িগ। গ্রতু কেন ব। অবনী। 
কাল রূপ কেন হৈল গোরাবরণথানি ॥ 
৮ 


নন্দন গৌরাঙ্গ গন" 
হৈয়া মকরুণ আখি 
দ্বিজঞলে অবভার 

ধন্ত নবধ্ধীপপুরে 
শ্রচেতন্ত প্রাগবনধু 


ঠাকুন নিত্যানন। 


ক্ষণে কৃষ্ণ রুষ বলি 'কাপে?২ ঘন ঘন। 
খনে সখী সখী বলি করয়ে রোদন ॥ 
মথুর! মথুরা বলি করয় বিলাপ। 

ক্ষণে বা অক্রুর বলি করে অঙ্গভাগ ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে বলে ছিয়ে চাদ চন । 
“ধূলায় লোটায়ে কাদে ধত নিজগণ॥”৩ 
ছার পরাণ কুল্বভীর ন৷ যায়। 

কহিতে আকুল পু ধূরায় গোটা ॥ 
গদাধর কাঁদে প্প্াণনাখ লৈয়া”৪ কোলে। 
রায় রামানন্দ কাদে প্রণয় বিকলে ॥ 
স্বরূপ শ্রী্প কাদে দোঙরি৬ বিলাম। 
ন] বুঝিয়! কাদে নয়নানন্দ দান ॥* 


৩৪শ পদ। শ্্রীরাগ। 


নিতাই চৈতন্য দোহে বড় অবতার । 
এমন দয়াল দাত ন! হইবে আর ॥ 
য়েচ্ছ চণ্ডাল নিন্দুক পাষগ্ডাদি যত। 
করুণাময় উদ্ধার করিলা কত খশভ॥ 
হেন অবতারে মোর কিছুই না হৈল। 
হায় রে দারুণ প্রাণ কি সুখে রহিল । 
যত্ত যত অবতার হইল ভুবনে । 

হেন অবভার ভাই না হয় কখনে ॥ 
হেন প্রভুর পাদপদ্ম না করি ভজন। 
€1তে তুলি মুখে বিষ করিমু ভক্ষণ ॥ 
গৌর-কীত্ন-রসে জগত ডুবিল। 

হায় রে অভাগার বিন্বু পরশ নহিল ॥ 
কানে কৃষ্দাস কেশ ছিড়ি নিজ করে! 
ধিক ধিক অভাগিয়া কেন নাহি মরে ॥ 

(১) গোরা কেন। (২) কাদে। (৩) হেরইভে এছন লাগাযে 
দহন । (৪) গৌরাঙ্গ করি। (৫) প্রবোধ। (৬) বলিয়া বা বুঝিয়-- 
ইতি পাঠাস্তর। 

৮. প্রাচীন কাবাসংশ্রহে মত্প্রচারিত গরোবিন্দদাসের পদাবলী 
মধ্যে এই পদদটী প্রচারিত হইয়াছিল, এবং ইহার ভণিত! ছিল “না 


বুবিয়াকাদি মরু গোবিন্দ দাদ।” পদকলপতরুর মতে নয়নানন্দ 
দাসের পদ বদিয়! গৃহীত হইল। 


১ শ্রীগৌরপদ-তরঙিনী। . 


৩৫শ পদ। ধানশী। 
আরে রে নিম্ুক ভাই তোর কিরে বোধ নাই 
বৃথাই ধরিল! দোন জখি। 
সব অবঙারসার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার 
তুমি তাহে রৈয়াছ উপেখি ॥ 
স্থরাপান অত্যাচার ভ্রণহতা। ব্যভিচার 


তন্ত্রধঙ্মে ভারত ব্যাপিল। 

যক্ষ রঙ্গ বিষস্করি নান। উপহার করি 
জীব সবে পৃজিতে লাগিল ॥ 

দেখিয়| জীবের দৈন্য প্রভু মোর গ্রচৈতনথ 
নবদ্ধীপে গ্রকট হইল! । 

ভারক ব্রঙ্গ হরিনাম যাচি সবে করি দান 
ধর্মের সে গ্লানি ঘুচাইল] ॥ 

ন্গাই মাধাই আদি ছুফতের “নরবপি 
হরিনামে করিল! উদ্ধার । 

্রাঙ্ষণ যবনে মিলি করাইল1 কোলাকুলি 
পরতেকে দেখ একবার ॥ 

নান্তিকে করিল! ভক্ত খঞ্জে কৈল। গতিখ- 
অন্ষের করিল চক্ষদান। 

কহে দীন রুষ্ণদাস নহিলে ইথে বিশ্বাস 
তোর আর নাহি পরিভ্রাণ ॥ 


৩৬শ পদ। মুহই। 


শাস্তিপুরের বুড়। মালী বৈকুঞ্ বাগান খালি 
করিয়। আনিল এক চার! । 

নিতাই মাশীরে পাঞ চারা তার হাতে দিয়। 
যতনে রোপিতে কৈল “নাড়া” ॥ 

নর্দীয়। উত্তম স্থান তাহাতে করি উদ্চান 
রোগিল চৈতন্ত-তরু মালী। 

বাটে তরু দিনে দিনে শাখাপত্ত অগণনে 
গজাইল যত্বে জল ঢালি॥ 

পাইয়া! ভকতি-জল নাম প্রেম ছুই ফল 
প্রসবিল সে তরু স্থন্মর। 

সেই ছুই ফলের আশে জীব-পাখী নিত্য আসে 
কোলাহল করে নিরস্তর ॥ 


আনন্দ নিভাই মালী নইয়! মাথায় ডালি 
দুই ফল সবারে বিলায়। 

নাই দ্াতি-ভেদাভেদ সবার মিটিল খেদ 
ফলাস্বাদ সকলেতে পায় ॥ 

ধর লও লও বলি 'আনন্দে নিতাই মালী 
আচগ্ডালে ফল বিলাইল। 

যেই চায় সেই পান্ন যে ন। চাহে সেও পায় 
যবনেও ফল আন্বাদিল ॥ 

কি মোর করম ফেরে না হেরিস্থ সে তক্রে 
না চিনিন্ত সে মালী দ়াল। 

কধ্ণদাস ছুরাশয় দন্ত ড়ণ ধরি কয 
পিক ধিক এ পোড়। কপাল ॥ 


৩৭শ পদ | ধানশী বা কামোদ । 


কীন্তন রসময় 
কেবল আনন্দকণ। 

অখিল লোকগতি ভকতগ্রাণপত্তি 
জয় গৌর নিত্যাননচন্দ ॥ 

হেরি পতিতগণ করুণাবলোকন 
অগ ভরি করল অপার। 


আগম অগোচর 


ভব-ভয় ভঞ্জন ছুবিত-নিবা৭ণ 
ধন্ত শ্রীচৈতন্ত অবতার । 

হরিসংকীর্তনে মঞ্জিল জগজন 
স্বর নর নাগ পশ্ড গাখী। 

সকল বেদ-সার প্রেম জ্ধ।ধা? 
দেঁয়ল কাহু না উপেখি ॥ 

ভিভ্তবন-মঙ্গল নামগ্রেমবলে 
দুর গেল কলি আধিয়ার। 

শমনভবনপথ সবে এক রোধল 


বঞ্চত রামানন্দ ছুরাঢার ॥ 


৩৮শ পদ বাল।। 


্ানের গৌরবরণ এক দেহ। 
পার জন ইথে করই সন্দেহ ॥ 
সৌরভে আগোর মৃরতি রস সার। 
পাকল ভেল যৈছে ফল সহকার ॥ 


চপ 


শ্রীগৌরপদ-তরলিনী । ১১ 


গোপজনম পুন: দ্বিজ অবতার । 
নিগম না পায়ই নিগুঢ় বিহার ॥ 
প্রকট করল হরিনাম বাখান। 
নারী পুরুখ মুখে না শুনিয়ে আন 
করি গৌরচরণ-কমল-মধুপান। 
সরস সঙ্গীত মাধবী দাগ ভাগ ॥* 


৩৯শ পদ। স্ুৃহই। 


পূর্বে যেই গোপীনাথ শ্রীমতী রাখিকা সাথ 
সে স্থখ ভাবিয়া এবে দীন । 

যে করে মুরলী বায় দণ্ড কমওলু তায় 
কটিতটে এ ডোর কৌপীন ॥ 

অধরে মুরলী পৃরি ্র্গবধূর মন চুরি 
কণি সুখ বাড়য়ে তাহার। 

নয়নকটাক্ষবাণে মরমে পশিয়া হানে 
সে মারণে বহে অশ্রধার । 

যমুনীর বনে বনে গোদন রাখাল সনে 
নটবেশে বিজয়ী বাখানে। 

নাহি জানি সেহ এবে  কিজানি কাভার ভাবে 
বিলাসয়ে সংকীত্তন স্থানে ॥ 

শাবিতে সে সব সখ দ্বিগুণ বাঢ়ুয় দুখ 
বিরহ অনলে জরি জরি। 

এ শিবাননের হিয়। গড়িল গাষাণ দিয়া 
না! দরবে সে সুখ সোঙরি। 


৪০শ পদ কামোদ। 


গোরা অব্তারে যার ন। হৈল ওকতিগস 
আর তার না দেখি উপায়। 

রবির কিরণে যার আখি পরসঞ্জ নৈল 
বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায় । 
ভঙ্গ গোরাঠাদের চরণ। 

এ তিন ভূবনে ভাই দয়ার ঠাকুর নাই 
গোর! বড় পতিতপাবন ॥&। 





* পদকল্পভরতে শেষ পত কবর এইরূপ :প্ীরঘুনন্দনচরণ করি 
র। ছু কবিশেখর গতি নাহি আর॥ 


হেম জলদ কিয়ে প্রেম মরোবর 
করুণা-সিদ্ধু অবতার । 
পাইয়। যে জন ন1 হয় শাতল 


কি জানি কেমন মন তার । 

ভব তরিবারে হরি- নাম-মন্ত্র ভেল! করি 
আপনি গৌরাঙ্গ করে পার। 

তধে যে ডুবিয়া মরে. কেবা উদ্ধারিবে তারে 
পরমানন্দের পরিহার ॥ 


৭১শ পদ। ম্ুৃহই। 


কে গো অই গৌরবরণ বাক] তুগ্ণ বাকা নয়ন 
চিন চিন চিন যেন করি। 

এই ন| দে নন্দের গোপাল যশোদার জীখন-দুল্লাল 
আইল করি গোপীর মন চুরি। 

শিরে ছিল মোহন-চুড়া এবে মাথ। কৈল নেড়। 
কৌগীন পরিল ধড়া ছাড়ি। 

গোপীমন মোহনের তরে মোহনবাশী ছিপ করে 
এবে সে হইল দগ্ডধাগী ॥ 

শীপত্রু-মূলে গিয়া 'অধরে মুরলী লৈয়! 
রাধানাম করিত সাধন। 

এবে স্ধুনী-তীরে বাহু ছুটী উচ্চ ক'রে 
সদাই করয়ে সংকীন্তন ॥ 

নবীন নাগর সাজে গোপী সহ কুগ্জমাঝে 
করিত যে বিবিধ বিলাস। 

এবে পারিষ। সঙ্গে নাম যাচে দীনবেশে 
সেই এই কহে কানুদাস ॥ 


৪২শ পদ। কেদার। 
দেখ দেখ সই মুরতিময় লেহ। 
কাঞ্চন কাতি স্থধা গিনি মধুরিম 


নয়নচষক ভরি লেহ্‌ ॥ঞ| 


হামবরণ মধুরস ওঁষধি পূরবে গোকুল মাহ। 


উপজ্জল জগত যুবতী উনমতায়ল, যো সৌরভ পরবাহ্‌। 


যে রস ধবরজ গোরিকুচমণ্ডল বর করি রাখি। ূ 
তে ভেল গৌর, গৌড় এবে আওল, গ্রকট প্রেমন্থর শাখী । 


১৩ 


সকল ভূবনস্থখ কীর্তন সমপদ মত্ত রহল দিন রাতি। 
ভবদব লোকন কোন কলিবল্মষ যাহ! হরিবল্পভ তভাতি ॥ 


৪৩শ পদ। সুহই। 


স্যামের তন্থ অব গৌরবরণ। 

গোকুল ছোড়ি অব নদীয়। আওল 
বংশী ছোড়ি কীরতন ॥ প্র 

কালিন্দীতট ছোড়ি স্থর-দরিত তটে 
অব করত বিলাগ। 

অরুণবরণ ডোরকৌগীন অব 
ছোড়ি পীতধড়। বাস ॥ 

বামে নহত অব রাই স্থদামুখী 
বজবধূ নহত নিয়ড়ে। 

গদাধর পণ্ডিত ফিরত বামে অব 
সদ] সঞ্জে ভকত বিহরে ॥ 

ছোড়ি মোহন্চুড়। শিরে শিখা রাখল 
মুখে কহত রারা রার]া। 

কচ হরিবল্লভ তের্ছ চাহনি ছোড়ি 
দুন্মনে গলত ধারা ॥ 


৪8শ পদ । শ্রারাগ। 


গুথমে বন্দিয়। গাহ গৌরাঙ্গ গোসাঞ্ি। 
অদ্বৈত নিত্যানন্দ কিনে আর গতি নাই ॥ 
করুণানয়নকোণে একবার দেখ। 

আপন জনের জন করি মোরে লিখ ॥ 
গায় ধরি, দয়া করি, তারে হেন নাই । 
পরিহার পতিত দেখিয়ে সব ঠাই ॥ 
যেব৷ জন পণ করি লইল শরণ। 

স্বপনে নয়নে মনে নাহি দরশন 

দয়াময় কথ! কয় হেন কেবা আছে। 
মুখর" পাপী নিবেদিয়া কয় পহ' পাছে । 
ঠাতে ঘাস করে! আশয় মোর হঃয়ে। 
বললভদাসিয়! কয় বৈষবের পায়ে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


৪৫শ পদ। ধানশী। 
চৈতন্ত বল্পতরু অছৈত যে শাখাগুরু 
কার্তন-কুস্থম পরকাশ। 
ভকত-ভ্রমরগণ ম্ধুলোভে অনুক্থণ 
হরি বলি ফিরে চারি পাশ ॥ 
গদাধর মহাপাত্র শীতল অভয় ছএ 


গোলোক অধিক স্থথ তায়। 
তিন যুগে জীবযত প্রেম বিচ তাপিত 
তার তণে বগিয়া জুড়ায়। 
নিত্যানন্দ নাম ফল গ্রেমরসে ঢল ঢল 
খাইতে অধিক লাগে মিঠ। 
শ্রাগুকদেবের মনে মরম ফলে জানে 
উদ্ধব দাস তার কীট ॥ 


৪৬শ পদ। বিভাস। 
বন্ধে বিশ্বগ্রপদকমঙলগং| খগ্ডিভকলিযুগগ্জনদণসম্জং ॥ 
সৌরভ ধিঙনিজজনমধুপং | বরণাবগিতবিরহবিতাগং 
নাশিত হদগতমায়াছিমিরং| ধরনিজ্বাস্ত্য। জগতামচিরং 
সততবিরাজিতনিরপমশে(ভং। রাধামোহনকলিত বিলো 


৪৭শ পদ। গ্ান্গার। 

পূর্বে বাধল চড়া এবে কেশহীন। 
মটবরবেশ ছাড়ি পরিলা কৌগীন ॥ 
গাভী-দোহ্‌ন ভাও ছিল বাম ধরে। 
করঙ্গ ধরিল৷ গোরা সেই অনুসারে ॥ 
ভ্রেতায় ধরিল ধন দ্বাপরেতে বীশী। 
কলিযুগে দণুধারী হইজ1 সন্ন্যাসী ॥ 
বলরাম কহে শুন নদীয়ানিবাসী। 
বলরাম অবধূত কানাই সম্ন]াসী ॥৯ 


৪৮শ পদ কেদার। 


গোপীগণ-কুচ-কুস্কমে রঞ্জিত, অরুণ বসন শোভে অঙ্গে। 
কাঞ্চনকান্তি বিনিনি'ত কলেবর, রাই পরশ রস বে | 


* একথানি হস্তলিখিত গ্রন্থে এই গদটা বাদুঘোষের বলিয়া 
উদ্ধত হইয়াছে। পাদকল্পতরুতেও তাই। 


শ্ীগৌরপদ-তরিণী | 


দেখ দেখ অপরূপ গৌরবিলাস। 

প্লাখ যুবতি রতি যে! গুরু লম্পট, সো অব করল সন্ন্যাস ॥ধ। 
যো ব্রজ-বধৃগণ, দৃঢ়হু্জ-বন্ধন, অবিরত রহত আগোর। 

সে। তন্থু গুলকে পুরিত অব ঢর ঢর 

নয়ানে গলয়ে প্রেমণোর ॥ 
যে! ন্টবর ঘনশ্বাম কলেবর, বৃন্ধাবিপিন-বিহারা । 
কহ্‌য়ে বরাম নটবর সেো। অব, 
অকিঞ্চন ঘরে ঘরে প্রেমভিখারা ॥ 
৪৯শ পদ। বরাড়ী। 


দেখ দেখ জীব গৌরাছ চাদের লীল। 
লাখে লাখে গোপী নিমিখে ভূলাইয়া, 
কি লাগি সন্ব্যাসী হৈগা ॥ধ। 

গীত্তবসন ছাড়ি, ডোরকৌগীন পরি, বাকুয়। করিল দণ্ড । 
কালিন্দীর তারে, সুখ পরিহপি, সিন্ধুতীরে পরচণ্ড ॥ 
বাম অবতার, ধনুক ধরিয়া, গাকুলে পূরিলা বাণা। 
এবে জীব লাগি, করুণা করিয়া, দও ধরিয়া সয্নযাসী ॥ 
ধর নবদণ্ড, লইয়া! করঙ্গ, সিন্ধুতীরে কৈলা থান । 
গামাদনা কমু, সক্ন্যাসীর বেশ নয়, পাযগুদলন বীরবানা ॥ 


৫১শ পদ। শ্ত্রীরাগ। 


হরি হরি! এ বড় বিশ্ময় লাগে মনে । 

নি নব জলধর পূর্বের ধার কলেবর 
সে এবে গৌরাঙ্গ ভেল কেনে । প্রু॥ 

শিখিপুচ্ছ গুগ্তাবেড়া মনোহর ধার চড়া 
সে মস্তক কেশশুন্ত দেখি। 

যাগ বাকা চাইনিতে মোহে রাধিকার চিতে 
এবে প্রেমে ছল ছল আখি ॥ 

সদ| গোপী সঙ্গে রহে নান! রঙ্গে কথ। কহে 
এবে নারীনাম না শ্বনয়ে। 

হু্জযুগে বংশী ধরি আবর্ষয়ে ব্রজনারী 
সেই হজে দও কেন লর়ে॥ 

'পঙ্গল পাটের ধুতি শোভ! করে যাগ কটি 
তাহে কেন অরুণ ব্ন। 

ন] পাইয়া! ভাবের ওর বলরাম দাসে তোর 
বিষাদ ভাঁবরে মনে মন ॥ 


৫২শ পদ। সিম্ধুড়া। 


৫*শ পদ। সিন্ধুড়।। 


এপ কোটি কামজিনি বিদগধ'শিরোমণি 
গোলোকে বিহরে ঝুতৃহলে। 

ব্রজরাজ নন্দন গোপিকার গ্রাণধন 
কি লাগি লোটায় ভূমিতলে ॥ 

হর হরি ! কি শেল রহিল মোর বুকে। 

কিলাগি রদিকরাজ কাদে সংকীর্ভন-মাঝ 
ন। বুঝিয়৷ মন্ধু মনোদুখে ॥ প্র ॥ 

সঙ্গে বিলসিত যার রাধা চন্দ্রাবলী আর 
কত শত বরজকিশোরী। 

এবে পহু' বুকে বুক ন! দেখেন নারীমুখ 
কি লাগি সন্্যাসী দগুধারী | 

ছাড়ি নাগরালিবেশ ভ্রমে পছ দেশ দেশ 
পতিত চাহিয়া ঘরে ঘরে। 

চিন্তামণি নিজগুণ উদ্ধারিল! জগজ্জনে 
বলরাম দাস বছদুরে ॥ 


নটখর €সিবা রম্ণীমনোমোহন কত শত বস বিগাল। 
শ্বামবরণ পর, গৌর কলেবর, অখিল ভুবন পরকাশ ॥ 
দেশ দেখ অদভূত পই'ক বিলাস। 
রচিণী-জঙ্গ এঙ্বরস রঙ্গিত হেন ভন করিল সম্গ্যাস॥ ধর ॥ 
নায়রী কুচতট বুঙ্কুম মণ্ডিত বসন বেশ ধরত সাধে। 
গোরীক গোরী-বধন-বিধু-চুষ্বন হৃদয় গহন উনমাদে | 
তাকর গাঢ় আলিঙ্গন সঙ্গম পুলকিত অতিশয় সাধে। 
মনমিজজর সময়ে পরাভব অস্তরে আত করই বিষাঁধে ॥ 
মরবত-বরণ রস্তন-মণিভূষণ তেজি অব তরুতলে বাস। 
লম্পটগুরুবর কোন সিদ্ধি সাঁধয়ে না বুঝই বলরাম দাঁস। 
৫৩শ পদ। শ্রীরাগ। 


শচীর নন্দন জগজীবনসার | 
জীবনে মরণে গোরা ঠাকুর আমার ॥ ফ্রু। 
আসিয়া গোলোকনাথ পারিষদগণ সাথ 
নবন্ধীপে অবতীর্ণ হৈঞা। 
স্থাপিয় যুগের কণ্ম নিজ সংকীর্তন ধম্ম, 
বুঝাইল! নাচিয্া গাইয়া ॥ 


১৪ শ্ীগৌরপদ-তরজিণী 


ধরি রূপ হেম গৌর পরিলা কৌপীন ভোর 
অরুণকিরণ বহিবাঁস। 

করে কমগলু দণ্ড ধরিলা গোৌরাঙ্চ্ 
ছাড়ি বিষ্ুপ্রিয়া৷ অভিলাষ ॥ 

অত্র গুরু হরি ভারতীরে গুরু করি 
মন্ত্র নম করিলা গ্রহণ। 

নিশ্দুক পাষণ্ড ছিল বহু নিন্দা পূর্বেধ কৈল 
ভঙ্গিল বলিয়া নারায়ণ ॥ 

যাইয়া উৎকল দেশে নাম কৈলা উপদেশে 
ষড়ভূজ করিয়া প্রকাশ । 

অনস্ত আচায্যে কয় সঙ্গে সব মহাশয় 
লৈরা কৈলা নীলাচলে বাস ॥ 


৫৪শ পদ। স্ুৃহই। 


অবনীতে অবতরি শ্রীচৈতন্ত নাম ধরি 
বঙ্গ-সন্্যা সিচড়ামণি। 

সঙ্গে শিশু নিত্যানন্দ ভুবনে আনন্দ কন 
মুকুতির দেখাইল সরণী ॥ 

সধন্ত নদীয়া! গ্রাম যাহাছে ট৩ন্য নাম 
জন্দবীপসার নবদ্ধীপ। 

কলি ঘোর অন্ধকারে চৈতন্ট যে নাম ধরে 
প্রকাশিত হরি জন্মদ্বীপ ॥ 

নদীয়। নগরে ঘর 
ধন্য ধন্য শচী ঠাকুরাণী। 

ত্রিতৃবনে অবতংস ইইয়া মিহির অংশ 
ত্রাণ কৈল! অখিল পরাণী ॥ 

সার্বভৌম সান্দীগনি ভট্টাচাধ্য শিক়োমণি 
ষড়তূজ দেখি কৈলা স্ততি। 

প্রেমভরে কল্পতর অখিল তান্ত্রর গুরু 
গুরু কৈল! কেশব ভাবতী । 

কপটে সন্ন্যাস বেশ ভ্রমিয়া অশেষ দেশ 
সঙ্গে পারিষদ পূর্ণশালী। 

রামরুষ গদাধর 
মুকুন্দ মুরারি বনমালী ॥ 


ধন্ত মিএ পুরন্ণর 


ধন্ত মিশ্র পুরনীর 


স্থতগ্ত কাঞ্চন গৌর ভূনলোচন চৌর 
ডোর-কৌপীন-দণ্ধারী। 

কগটে লোচন চোর গলে দোলে নাম ডোর 
সতত বোলান হরি হরি ॥ 

রূপাময় অবতার কলিযুগে কেবা আর 
পাষগুদলন বীরবান!। 


জগাই মাধাই আদি অশেষ পাপের নিধি 
হরি ভজে দৃট় করি মন1॥ 
মহামিএ জগন্নাথ হদয় মিশরের তাত 


কবিচনু হৃদয়-ননান। 
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই 
খিরচিল শ্রীকবিকস্কণ ॥ 


শ্রীরাগ। 

বল কশ্কাপ 'ভুজগাধিপ বলে বলে 
কবল কয়ল সব দেশ। 

অহশিশি বিময়- বিধম-বিষ পরবশ 
ন পরশ ভুজগ-দমন-রসলেশ ॥ 
জয় জয় সদয়-জর্দয় অবতার | 

দুরগত দেখি অব- নীতলে অব 
হরইতে ভুবি ভুবনতর ভার প্র ॥ 

দরখন দানে হরিত দশ দখনখ- 
দংশনদাহ দূরে বিনি আর। 

শীতল স্ুলেহ মেহ সব বিতরণে 
উল[সত ভোগেল অখিল সংসার ॥ 

ভুঁভার হরণে ফুকরি সব পরিকর 
কর হগ্নাম মন্ত্র পরচার | 

নিজ নিজ কেতনে সবে ভেল চেতন 
অচেতন জগতে জগতে দুরাচার ॥ 


৫৫ পদ । 


৫৬শ পদ। ভ্রীরাগ। 


পাপে পুধল পুথিবী পরিসর পেখি পরম দয়াল । 
প্রেমময় পরিপূর্ণ পয়োনিধি প্রকট প্রণতপাল ॥ 

পন পতিতপাবন নাম। 
পশুপ প্রেয়সী পীরিতি পররস প্রণয় পীযূষ ধাম ॥ এ ॥ 


শ্রীগৌরপদ 'তরঙ্গিনী 5৫ 


প্রণতপালক পদবী পালই পূরব পরিকর মেলি। 
প্রচুর পাতকিপাপ পরিহরি পাদ পরিণত কেলি ॥ 
পৃজই পণুপতি পল্স-আমন পাদ পদ্কজ-দন্ৰ। 

পর পঞ্চ পথে পড়ি পেখি না পেখল জগদানন্দ অন্ধ ॥ 


৫৭শ পদ । ধানশী। 


করজোড়ে নবদ্ধীপে বন্দিব শিমাই। 
অধম জনার বন্ধু ভিহ বিশ্ব নাই ॥ 
অদ্বৈত গোসাঞ্জি বন্দিব সাথধানে | 
প্রকাশিল। যেহ হরিনাম দয়াবানে ॥ 
বন্দে! বীরভদ্রপিত| নিত্যানন্দ নাঘ। 
প্রেম হেন দানে যেই পুর্ণ কেল। কাম 
বন্দো রূপ সনাতন রায় রামানন্দ । 
সারঙগ গোলাঞ্ি বনে। পরম সানন্দ। ॥ 
সার্বভৌম বন্দো সর্ববশান্ধে বিশা বদ, 
প্রভুর সহিত ধার হেল বদাবদ ॥ 
ষ$্কজ দেখাঞ। প্রভু ণিল! দরশন | 
গোপাল বলে গ্রবোধ হৈল সার্বভৌমমন ॥ 


৫৮শ পদ । যথা রাগ। 


অগেয়ান-্ধ্বাস্ত ছুরন্ত নিমগন, অখিল লোক নেহারি | 
কোন বিহি নবদীপ দেওল, উচ্জার দীপক জারি ॥ 
সব দিগ দরশন ভেল। 

(করণে ঝগমল, বাহির অন্তর, তিমির সব দরে গেল ॥ ফ॥ 
ঝুপথ পরিহরি, সাধুপস্থক পথিক পরিচয় রঙ্গ । 
নাম-হেমক দাম পহিরল প্রেমমণিখনি মশ | 
ছল সম্পদে দীন ছুরগত, জগত ভরি পরিপুর । 
জনম আ্ীণল, একলি রহ হাস, জগত বাহির দূর ॥ 


৫৯ম পদ। যথা রাগ। 


নরহ'র নাম অন্তরে অছু ভাবহ হবে ভবসাগরে পার। 
ধর রে শ্রবণে নর হরিনাম সাদরে চিস্তামণি উহ সার । 
যদ্দি কৃতপাপী আদরে কু মন্ত্রকরাজ শ্রবণে করে পান। 
শ্রকফচৈতন্ত বলে হয় তু ছুর্গম পাপতাপ সহ ত্রাণ। 
করহ গৌর গুরু, বৈষ্ণৰ আশ্রপ্ন লহ, নরনরি নাম হার। 
সংসারে নাম লই স্থুকৃতি হইম্নতৈ রে আপামর ছুরাচার ॥ 


ইথে কৃত বিষয় ভূষণ প্ধ নামহার। যে। ধারণে শরম তার। 
কুতৃষ্ণ-জগদানন্দ কৃতকল্াষ কুমতি রহল কারাগার ॥ 


৬ম পদ যথা রাগ। 


এমন শচীর নন্দন বিনে । 
প্রেম বলি নাম অতি অদ্ভুত, শ্রুত হৈত কার কাণে? 
শীকষঃ নামের দ্বগুণ মহিম| কেবা জানাইত মার? 
বৃন্দ। বিপিনের মহ। মধুিম!, প্রবেণ হইত কার? 
কেবা জানাইত রাধার মাধুর্য, রস যশ চমংকার 1 
তার অন্গভখ সাত্বিক বিকার, গোচর ছিল বা কার? 
্রন্ে যে বিলাগ, রাস মহারাস, প্রেম পরকীয় তত্ব। 
গোপীর মহিম।, ব্যভিচ।রী সীম!, কার অবগতি ছিল এত্ত ॥ 
ধন্য কলি ধন্য, নিতাই চৈতন্ত, পরম করুণ। করি। 
বিধি-অগোচর যে প্রেমবিকার, প্রকাশে জগত ভরি ॥ 
উত্তম অধম, কিছু ন। বাছিল, যাচিয়া দিলেক কোল। 
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙগ, অন্তরে ধরিয়া দোল ॥ 


৬১ পদ। স্ুৃহই। 


বর্গ মাত! হগবান ধারে সর্ধশাস্তে গান 
দেব-দেবীর চরণবনদন। 

যোগী যতি মদ] ধ্যায় তবু ধারে নাহি পায় 
বন্দে। সেই শচীর নন'ন ॥ 

নিজ ভক্তি আস্বাদন সর্ববন্ম সংস্থাপন 
সাধুত্রাণ পাবগুদলন। 

ইত]াদি কাধোর তরে শচী-জগণাখ-খরে 
নবদ্ধীপে লভিল জনম ॥ 

কৌ । 

জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌরচন্জর। 

জয় বিশ্বস্তর জয় করুণার সিন্ধু ॥ 

জয় শচীন্থত জয় পণ্ডিত নিমাঞ্ি। 

জয় মি পুরন্দব জয় শচী মাই । 

জয় জয় নবন্ীপবা স-ভ্ত গণ। 

জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ ॥ 


নিত্যানন্দপদদবন্থ সদ! করি আশ । 
নামসংকীর্তন গাইল কষ্ণদাস ॥ 


৬২ পদ। 


৬৩ পদ। স্ুহই | 


বিশ্বস্তরচরণে আমার নমক্কার | 

নবঘন পীতাদ্বর বদন যাহার ॥ 

শচীর নন্দনপায়ে মোর নমস্ক|র | 
নবগুধা শিখিপুচ্ছ ভূষণ ধাহার ॥ 
গঙ্গাদাসশিষ্যপায়ে মোর নমস্কার | 
বনমাল! করে দঘি ওদন যাহার ॥ 
জগগ্নাথপুত্রপায়ে মোর নমস্কার | 
কোটি চন্দ্র জিনি রূপ বদন যাহার ॥ 
শিঙ্গ। বেত্র বেণু চিহ্ন ভূষণ ধাহার। 
সেই তুমি ভোমার চরণে নমস্কার ॥ 
চারি বেদে যারে ঘোষে নন্দের ফুমাথ। 
সেই তুমি তোমার চরণে নমঞ্চার ॥ 
তুমি বিষু তুমি কৃষ্ণ তুমি যজ্ঞেখর | 
তোমার চরণযুগে গঙ্গাতীথবর ॥ 
জানকী-জীবন তুমি তুমি নরপিংহ। 
'অন্গ-ভব-আধি তব চরণের ভূঙ্গ ॥ 
তুমি সে বেদাস্ত বেন তুমি নারা়ণ। 
তুমি সে ছলিল। বলি হইয়। বামন ॥ 
তুমি হয়গ্রীব তুমি জগত-জীবন। 
তুমি নীলাচলচন্্র জগত-কারণ ॥ 
আজি মোর সকল ছুঃণের হেল নাশ । 
আজি মোর দি+স হইল পরকাশ। 
আজি মোর জন্ম কর্ম সকল সফল। 
আজি মোর উদয় হইল সু মঙ্গল ॥ 
আজ্জি মোর পিতৃকুল হইল উদ্দার। 
'ম।জি সে বসতি ধন্ত হৈল নধীয়ার ॥ 
আজি মোর নয়ন-ভাগ্যের নাহি সীমা 
তাহ] দেখি যাহার চরণ সেরে রম! ॥ 
বলিতে আবিষ্ট হৈল পণ্ডিত শ্রুবাস। 
টচৈতন্ডবন্দন। গাস্স বৃন্ধাবনদাস ॥ 


৬৪ পদ । গুর্জরী। 


য় জয় সর্ধপ্রাণন'থ বিশ্বগুর | 
জয় জয় গৌরচন্্র করুণাসাগর ॥ 


শীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


জয় জয় ভকতবচনসত্যকারী | 

জয় জয় মহাগ্রভু মহা অবতারী ॥ 

জয় জয় সিনধুন্বতা-পতিমনোরম। 

জয় জয় শ্রাবৎস কৌস্বভবিভূষণ ॥ 

জয় জয় হরেকৃষণ মন্ত্রের প্রকাশ । 

জয় জয় নিজভক্তি গ্রহণ বিলাস 

জয় জয় মহাপ্রভু অনস্তশয়ন । 

জয় জয় জয় সর্ববজীবের শরণ ॥ 

তুমি বিষণ ভুমি কৃষ্ণ তুমি নারায়ণ । 
তুমি মৎস্য তুমি কৃশ্ম তুমি সনাতন ॥ 
তুমি সে বরাহ প্রভু তুমি সে বামন । 
তুমি কর যুগে যুগে দেবের পালন ॥ 
ভূমি রক্ষঃফুলহন্ত। জানকীজ্জীবন। 
তুমি প্রভূ বরদাত। অহল্য|-মোচন ॥ 
তুমি সে প্রহলাদ লাগি হলা অবতার । 
হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম যার ॥ 
সর্ববদেব-চুড়ামণি তুমি দ্িজরাঞ্জ | 

তুমি সে ভোজনকারী নীলাচল মাঝ ॥ 
প্ীঞষ্চচৈতন্ত নিত্যানন্দটাদ জান । 
বুন্দাবনধাস তছু পদযুগে গান ॥ 


৬৫ পদ । গুর্জরী। 


জয় আদি হেনু জয় জনক সবর । 
অয় ড'য় সংকীর্তনারস্ত অবতার ॥ 
জয় জয় বেদ-দম্ম-সাধুজন প্রাণ । 
জয় জয় আব্রদ্দস্তহ্গের দূল স্থান ॥ 
জয় জয় পতিতপাবন দীনবন্ধু । 

জয় জয় পরম শরণ রুপাপিন্ধু ॥ 

জর জয় ক্ষীরসিন্ধু মধ্যে গোপবসী 
স্বয় জয় ভক্ত হেতু প্রকট বিলাসী । 
জয় জয় অচিন্ত্য অগম্য আদিতত্ব। 
জয় জয় পরম কোমল শুদ্ধসত্ব ॥ 
জয় জয় বিপ্রকুল-পাবন-ভূষণ। 
জয় বেদ ধর্ম আদি সবার জীবন ॥ 


জয় জয় অজামিল পতিতপাবন । 
জয় জয় পৃতনা ছুষ্কতি-বিমোচন ॥ 
শ্রীকঞ্চচৈতন্য নিত্যানন্্চাদ জান। 
বন্দাবনদাস তু পদযুগে গান ॥ 


৬৬ পদ । গুর্জরী ৷ 


স্রাহি ত্রাহি রুপাসিন্ধ সর্ধদেবনাথ । 
মুঞ্ি পাতকীরে কর শুভ দৃষ্টিপাত ॥ 
ত্রাহি ত্রাহি শ্বতন্ত্রবিহারী কৃপাসিঙ্ধু। 
রাহি ত্রাহি শ্ররুষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু ॥ 
ত্রাহি ত্রাহি সর্ধদেব-বন্দা রমাকাস্ত। 
ত্রাহি ত্রাহি ভক্তঙগনবল্লভ একান্ত ॥ 
ত্রাহি ত্রাহি মহাশ্ুদ্ধসত্ব-রূপধারী । 
স্রাহি ত্রাহি সংকীর্তনলম্পট মুরারি ॥ 
ত্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাত-তত্বগুণ নাম। 
ত্রাহি ত্রাহি পরম কোমলগুণ-ধাম ॥ 
ত্রাহি ত্রাহি অজ ভব বন্দ শ্রীচরণ। 
ত্রাহি ভ্রাহি সন্লাসধর্মের বিভূষণ ॥ 
ত্রাহি ত্রাহি শ্রগৌরহুন্দর মহাপ্রভ়। 
এই রূপ! কর নাথ ন! ছাড়িব। কু ॥ 
শ্রীরুষ্চৈতন্ত নিত্যানন্দঠাদ জান। 
বৃন্দাবনদাস তছু পদযূগে গান ॥ 


৬৭ পদ। গুর্ভরী। 


জয় জয় জয় শ্রীগৌর স্বন্দর | 

জয় জগন্নাথ প্রভ মহামহেশ্বর ॥ 
জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন। 
জয় জয় অদ্ৈতাদি ভক্তের শরণ ॥ 
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্ত্র । 
জয় জয় শ্রীবাসবিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥ 
জয় জয় মহাপ্রভু জনক সবার । 
জয় জয় সংকীর্তন হেতু অবতার ॥ 
জয় জয় বেদ-ধর্দ-সাধু-বিপ্রপাল। 
জয় জয় অভক্ত-শমন মহাকাল ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙিণী 


১৭ 


জয় জয় সর্বসত্যময় কলেবর । 

জয় জয় ইচ্ছাময় মহামহেশ্বর ॥ 
জয় জয় মহামহেশ্বর গৌরচন্ত্র। 
জয় জয় বিশ্বস্তর প্রিয় ভক্তবৃন্দ ॥ 
জয় জগন্নাথ শচীপুত্র সর্ব প্রাণ। 
কুপাদৃষ্টে কর প্রতু সর্ব জীবে ত্রাণ ॥ 
জয় জয় কৃপাসিন্ধু শ্রগৌরস্ন্দর | 
জয় শচী-জগন্প।থ-গৃহ-শশধর ॥ 

জয় জয় নিত্যানন্বশ্বরূপের প্রাণ। 
জয় জয় সংকীর্তন ধশ্বের বিধান ॥ 
জয় জয় শ্রাকৃষ্ণচৈতন্য কপাসিন্ধু । 
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু ॥ 
জয় অদ্বৈতচন্দ্রের জীবন ধন প্রাণ। 
জয় গ্রনিবাস গদাধরের নিধান ॥ 
শ্রীকষ্চৈতন্ত নিত্যানন্চাদ জান। 
বন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ 


৬৮ পদ । গুর্জরী। 


জয় জয় দ্বিজ্রকুলদীপ গৌরচন্দ্র। 

জয় জয় ভক্তগোা-হদয়”আনন্দ ॥ 
জয় জয় শ্রীগোপাণ গোবিন্দের নাথ । 
জীব প্রতি কর প্রতু শুভ দৃষ্টিপাত ॥ 
জয় অধ্যাপকশিরোরত্ব দ্বিজরাজ। 
জয় জয় চৈতন্তের ভকতসমাজ ॥ 

জয় জয় প্রীগ্রদ্ান্ন মিশ্রের জীবন । 
জয় শ্রপরমানন্দ পুরীর প্রাণধন ॥ 
জয় জয় দীনবন্ধু শ্রাগৌরক্থন্দর। 

জয় জয় লক্ষ্মীকাস্ত সবার ঈশ্বর ॥ 

জয় জয় ভক্তরক্ষা হেতু অবতার । 
জয় সর্ধকালসত্য কীর্তন বিহার ॥ 
জয় গৌরচন্ত্র ধর্মসেতু মহাবীর । 
জয় সংকীর্তনময় স্ন্দর শরীর ॥ 

জয় নিত্যানন্দের বাদ্ধব ধন প্রাণ। 
জয় গদাধর অন্বৈতের প্রেমধাম ॥ 


১৮ শীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


জয় শ্রীজগদানন্দ প্রিয় অতিশয়। 
জয় বক্রেশ্বর কাশীশ্বরের হাদয় ॥ 
জয় জয় ভ্রবাসাদি প্রিয়বন্ধু নাথ। 
জীব প্রতি কর প্রত শুভ দৃঠিপাত ॥ 


তৃতীয় উচ্ছান। 


( গৌরাব্তারের এই্বর্য ও মাধুধা ) 


১ম পদ কামোদ। 


কলিষুগ মত্ত মতন্গজ মরদনে কুমতি করিণী দূরে গেল। 
পামর ছুরগত২ নাঁম মোতিম শত দাম ক ভরি দেল ॥ 

অপরূপ গৌর বিরাজ । 
শ্রীনবন্ধীপ নগর গিরিকন্দরে উঅল কেশরীরাজ ॥ প্র॥ 
সংকীর্ভন ঘনত ছও-্কতি শ্তনইতে, দুরিত-দ্বীপিগণ ভাগ । 
ভয়ে আকুল, অণিমাধি মুগীকুল, পুনবত গরব৪ তেয়াগ ॥ 
ত্যাগ যাগ যম, তিরিথি বরত সম, শশ জম্বুকী জরিজাতি। 
বলরাম দাস* কহ, অতএ সে অগমাহ 

হরি হরি শবদ খেয়াতি ॥ 


২য় পদ। কামোদ। 

শচীন্থৃত গৌরহরি নবদ্বীপে অবতরি 
করিলেন বিবিধ বিলাস। 

সঙ্গে লৈয়। প্রিযগণ প্রকাশিদ্না সংকীর্তন 
বাঢ়াইলা সবার উল্লাস ॥ 

কিবা সে মন্ন্যাস বেশে ত্রমি গ্রতু দেশে দেশে 
নীলাচলে আসিয়! রহিল।। 

রাধিকার প্রেমে মাতি ন। জানি দিবারাতি 
মে প্রেমে জগত মাতাইলা ॥ 

(১) মতঙ্গ গরজনে। 


(২) দুরন। 
(৩) ধল। 18) সব ভীতি করল। 
* গ্রস্থীস্তরে রায় অনন্ত । 


নিত্যানন্দ বলরাম অদ্বৈত গুণের ধাম 
গদাধর শ্রীবাসাদদি যত। 

দেখি দে অদ্ভুত রীতি কেহ না ধরয়ে ধৃতি 
প্রেমায় বিহ্বল অবিরত ॥ 

দেবের ছুর্লভ রদ মিলাইণ! করি যত্ব 
কপার বালাই লৈয়! মরি। 

কৈলা কলিযুগ ধন্য প্রত কৃষচৈতন্ত 
যশ গায় দাস নরহরি ॥ 


ধানশী। 


দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গবিলাস। 

গুন গিরিধারণ পৃরব লীলাক্রম 
নবদ্ীপে করিল! প্রকাশ ॥ ঞ্র॥ 

গুদ্ধভক্তি গোবদ্ধন পূজ] কর জগজ্জন 
এই বিধি দিল! কলি মাঝে। 

শ্রবণাদি নব অঙ্গ৬ কম্পতরুময় গল 
পঞ্চরস ফলে তাহ! সাজে ॥ 

পুলক অস্কুর শোভা অশ্রু জনমনোলোড। 
মন্দ বায়ু বেপথু সুন্দর ৮ 

নিজেন্িয় উপচারে পূজ সেই গিগিবরে 
প্রেমমণি পাবে ইষ্ট ৰর ॥ 

দেখিয়া লোকের গতি কলি-যুগ-স্থরপতি 
কোপে ভন্ কম্পিত হইল। 


৩য় পদ । 


অধরম এরাবতে কুমতি ইন্দ্রাণী সাথে 
সসৈন্তেতে সাজিয়। আইল ॥ 
কামমে-বরিষণে ক্রোধবভ্র-নি ক্ষেপণে 
লোকের হইল বড় ডর। 
লোভমোহ-শিলাঘাতে মাৎসর্ধ্যাদি খরবাতে 
ধৈর্য্যধর্ধ উড়ে নিরস্তর ॥ 
(৫) শুদ্ধভক্তিরগ গোবর্ধন। 


(৬) শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদমেবন, অর্চন, বন্দন, দীস্ত, সামা, 


আত্মনিব্দেন। মতীস্তরে সথ্য স্বলে ধ্যান, অচ্চন। স্থলে পুজন, এই 
নবধ! বিঞুভক্তি। 


(৭) শাস্ত, দাস্ত, সামা, বাৎসল্য, মধুর--এই পঞ্চ রস। 
(৮) স্তস্ত, প্রলয়, রোমাঞ্চ, স্বেদ. বৈবর্ণা, বেপধু, ক্র ও শ্বরভঙ্গ, 


এই অষ্ট সাত্বিক ভাব। 


শ্বীগৌরপদ-তরঙ্িণী 


জানিয়া জীবের দায় শ্রীগৌরাঙগ দয্বাময় 
উপায় চিত্তিল মনে মনে। 

ভক্তভাব সারোদ্ধার নিজে করি অঙ্গীকার 
ভক্তি-গিরি করিল! ধারণে ॥ 

তাহার আশ্রয়ে লোক পাসরিল ছুঃখশোক 
কলিভয় খঙ্ডিল সকলে। 

তবে কলিদেবরাজ পেয়ে পরাভব লাজ 
স্বতি করে চরণকমলে ॥ 

অপরাধ ক্ষমাইয়। কহে কিছু দীন হৈয়া 
যত জীব প্রভুর আশ্রয়। 

যেবা তব গুণ গার তাহে মোর নাহি দায় 
এই সত্য করিষ্ু নিশ্চয় ॥ 

প্রভু তাহে দয়! কৈল ধন্য কলি নাম হৈল 
অদ্যাপিও ঘোষয়ে সংসারে । 

ঠৈতন্যদাসেতে বলে গোবদ্ধন লীল্লাছলে 
যুগে যুগে জবের উদ্ধারে ॥* 


₹1 পদক! অতি আশ্ষ্যরূপে গোবদ্ধনলীলীর রূপকচ্ছালে মহা 
প্রঠর পাঁতকি-উদ্ধার-বৃত্বান্ত বর্ণন করিয়াছেন। সংক্ষেপে রূপকটা 
£ই £- মহাপ্রভু জীবগণকে কহিলেন, পাব ইন্্াদি এশ্বধ্যশালী দেবতার 
গজ] করিতে হইবে না। ভগবানের মাধুযোর উপাসনা ভিন্ন উদ্ধারের 
উপায় নাই । শ্রবণাদি নবধা অঙ্গে ও শাস্তদাস্তাদিরপ পঞ্চ ফলে, 
মাস্তথিকভাবাদি উপকরণে, স্বীয় ইন্দরিয়গ্রাম বলিদানপূর্ধক শুদ্ধভক্তিনপ 
গোবদনগিরির পুক্াা' কর: অর্থাৎ শুদ্ধতক্তির পথই ভগবতগ্রাপ্তির 
একমাত্র পথ। এঁগিরির পূর্ত করিলে প্রেমমণিরপ ইঠ্টবর লাভ 
করিধে। ইহাতে কলিরপ ইন্দ্র কুপিত হইয়া কুমতিরূপা! শচীসহ অধর্খ- 
প ধরাতে আরোহণপূর্বক কামরূপ মেঘবষণ, ক্রোধরূপ বজনিক্ষেপ 
ও লৌভরূপ শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । মদমাৎসধ্ারূপ প্রবল ঝড় 
উষ্থিত হইল। তাহাতে লোকের ধৈধ্যরূপ ধর্ম উড়িয়া যাইতে অর্থাং 
বিদুরিত হইতে লীগিল। বস্তুত: কলির প্রভাবে যড় রিপুর প্রাবল্যে 
লোকের ধর্চতি হইতে লাগিল। জীবের ছুর্গতি দেখিয়া, ভগবান্‌ 
চেতহাদেব স্বয়ং তক্তভাব অন্থীকার কগিয়। ভক্তিরপ গোবদ্ধন ধারণ- 
পূর্বক, অর্থাৎ গুদ্বভক্তির শ্রেষ্ঠত| জগতে প্রচার করিয়া! জীব সকলকে 
রঙ্গা করিলেন। জীব ভক্তি-শৈলের আশ্রয়ে নিরাপদ হইল; অর্থাৎ 
ভক্তির পথ অবলম্বন করিয়া নিষ্পাপ হইল। কলি-ইন্ত্র পরাতৃত ও 
লঙ্ঘিত হইয়া প্রতিজ্ঞ! করিল যে, “যে ্রীকৃষ্চৈতন্যের গুণ গান করিবে, 
ঈ্াীর উপর আমার অধিকার থাকিবে না।” তথন মহাপ্রভু তাহার 
উপর সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে পন্য কলি” উপাধি প্রদান করিলেন। 
এইক্ষণ জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, মহা প্রভু ভক্তভাঁব অঙ্গীকার করিলেন 
কেন? উত্তর, তিনি নররূপে যখন অবতীর্ণ, তখন সামান্থ মানবের 
হায় আচরণ করিয়া ভক্তি শিক্ষ] দানই তাহার পক্ষে উচিত। কারণ, 
নিজে ভক্ত না হইলে, স্থচারুরূগে অন্তকে ভক্তির সাধন শিক্ষা দেওয়া যায 
শা; এই জন্থাই চরিতামৃতকার কহিয্াছেন, "আপনি আচরি ধর্ম জীবের 


১৯ 


৪র্ঘথ পদ। যথা রাগ। 


এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাহি আর। 
হেন অবতার হবে কি, হয়েছে হেন প্রেম পরচার ॥ ঞ্॥ 
ছুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী, প্রাণে না মারিল কারে। 
হরিনাম দিয়া হ্বদয় শুধিল যাচিঞা যে ঘরে ঘরে । 
ভৰবিরিঞ্চবাঞ্ছিত যে ছুল্লভ প্রেম, দগত ফেলিল ডালি 
কাঙ্গালে পাইয়।, খাইয়া নাচিয়া, বাজাইল করতালি ॥ 
হাসিয়া কাদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ । 
চগ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি ববে ব1 ছিল এ রঙ্গ ॥ 
ডাকিয়৷ হাকিয়! খোল করতালে, গাইয়! ধাইয়া ফিরে । 
দেখিয়া শমন তরাস পাইয়া কপাট হানিল দ্বারে ॥ 
এ তিন ভুবন আনন্দে ভরিল উঠিল মঙ্গল সোর। 
কহে প্রেমানন্দ এমন গৌরাঙ্গে রতি না জন্মিল মোর ॥ 


৫ম পদ। বরাড়ী। 


অন্থপম গোর! অবতার। 
নধধ 'ভকতি রসে বিস্তাবিয়। সব দেশে 
না৷ করিল জাতির বিচার ॥ ঞ্র॥ 
এমন ঠাকুর ভ দূর কর সব কাজ 
ছাড় সব মিছা অভিলাষ । 
চৈতন্ষ্ঠাদের গুণে আলো করে ভ্রিছুবনে 
অনায়াসে হৈল পরকাশ ॥ 
চৈতন্ত কল্পতরু অখিল জীবের গুরু 
গোলোক-বৈভব সব সঙ্গে । 
জীবেরে মলিন দেখি ইইয়! করুণ-আথি 
হরিনাম বিলাইল রঙ্গে ॥ 
যজ্জ জপ ধ্যান পূজা অন্য যুগে যত পূজা 
সাধিলেক অতি বড় দুখে । 
এই যে কলির ঘোরে নরে যত পাপ করে 
নাম লৈঞা। তরি যায় স্থখে 
শিখায়।" কলিকে ধনা বলিবার তাৎপধ্য কি? কারণ, নামগ্রহণরূপ 
সহজ সীধন কেবল এই কলিকালের অল্লপ্রাণ জীবের জন্য । একবার 
বদন ভরিয়! “হরে কৃষ্ণ” নাম উচ্চারণ কর,আর শমনের ভয় থাকিবে না,। 
জন্ম-জম্মাঙ্জিত পাপরাশি তৃণের ন্যায় ভন্দীভূত হইবে। আহা! 


“একবার হরিনামে যত পাপহরে। পাপীর কি সাঁধা বল তত পাপ 
করে?” সুতরাং কলিকাল যথার্থ ই ধনা, কলির জীবও ধন্য। 


২০ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


করুণা-বিগ্রহ-সার তুলনা কি দিব আর 
পতিতের পূরাইল আশ। 

কিছু ন! বুঝিয়া চিত্তে কাদিয়। কাদিয়া পথে 
গুণ গায় নরহরি দাস ॥ 


৬ষ্ঠ পদ। ধানশ্রী। 


গৌরাঙ্গ কে জানে মহিম। তোমার। 
কলিযুগ উদ্ধারিতে পতিতপাবন অবতার ॥ ঞ্চ॥ 
শ্রাম মহোদধি কেমনে বিধাতা, মথিয়া সে করতাল। 
কত স্ধারস তাহে নিরমিয়া উপজিল গৌরাঙ্গ রসাল । 
ভ্রিভূবনে প্রেম বাদর হইল, গৌরপ্রেম-বরিষণে। 
দীন হীন জন, ও রসে মগন, নরহরি গুণ গানে ॥ 


ণম পদ। বিভাষ। 


পাসরা ন] যায় আমার গোরাচার্দের লীলা! । 
ধার গুণে পশুপাখী ঝুরয়ে, গড়িয়া! পড়য় শিলা ॥ ঞ॥ 
বাহার নামের লাগি মহেশ হইল! যোগী 
বিরিঞ্ি ভাবয়ে অন্ুক্ষণে। 


্রদ্ধার ছুন্নভ নাম সুলভ করিয়া পছ 
যাচিঞ। দেওল ত্রিভৃবনে ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গ অঙ্গে শোভে পুলক কদন্ব তাহে 


অপরূপ শ্রীঅঙ্গের শোভা । 
আনন্দে বিভোর অতি নরহুরি দাস তথি 
দেখিয়া সে কনকের আভা ॥* 


৮ম পদ। 


গোরা মোর শুধই কাচা সোণ]। 
যতনে করহ লাভ ধনী হইবার যার 
মরমেতে আছয়ে বাসন ॥ প্র ॥ 


গান্ধার। 


ছেল নিকষিত হেম তুবনে না মিলে আর 
অতুলন গোর। দ্বিজমণি। 
সাতটা রাজার ধন একেক মাণিক নাকি 


এ মাণিকের মূলা নাহি জানি ॥ 


* গ্রস্থাস্তরে ইহ1 বৃষ্ধদীসের পদ বলিল গৃহীত ও ইহার ভণিত! 
এইরূপ £--“আনন্দ সলিলে ভাসে. এই দীন কৃফদ [সে ।'। 


গোলোক বৈকুপুরে এ ধন গোপন ছিল 
শ্রীরাধার প্রেমকোটিরায়। 

জীবের নিস্তার হেতু শাস্তিপুরনাথ তাহে 
হুঙ্কারে আনিল নদীয়ায়॥ 

নরহরি দাস ভণে জীবের কপাল গুণে 
হইল গৌরাঙ্গ অবতার। 


বিনামূলে গোরাধন যদি কর আকিঞ্চন 
আয় নিতাইর প্রেমের বাজার ॥ 
৯ম পদ। শ্রীগান্ধার। 


নিদারুণ দারুণ সংসার । 

শুনিয়৷ বৈষ্ণব মুখে দেখি আখি পরতেকে 
না ভজিমু গোরা অবতার ॥ ঞ্রু॥ 

আপনে ঈশ্বর হেয় দৈন্থ ভাব প্রকাশিয়া 
রোদন করিয়া আর্তনাদে । 

বুঝাইল অন্ুক্ষণ না বুঝে পামর মন 
মন্থু মনু দারুণ বিষাদে । 

ভাবিতে সে সব স্থখ অন্তরে পরম ছুখ 
অন্ন জল খাও কোন্‌ লাজে । 

ও রসে না হৈল রতি অভিমানে খাই মতি 
কি শেল রহল হৃদি মাঝে ॥ 

কে আছে এমন হেন উদ্ধারে পাতকী১ জন 
পরছুঃখে দুঃখিত হ্ইয়া। 

চিন্তায় আকুল মন নরহরি অন্ক্ষণ 
সে সিদ্ধুর উদ্দেশ না পাইয়। ॥ 


আীরাগ। 


পুলকে চরিত গায় স্থখে গড়াগড়ি যায় 
দেখ রে চৈতন্ত অবতার । 
বৈকু্-নায়ক হরি দ্বিজরূপে অবতরি 
ংকীর্ভনে করেন বিহার ॥ 
কনক জিনিয়। কাস্তি শ্রবিগ্রহ শোভা ভাস্তি 
আঝানুলগিত ভজ সাজে । 
সম্্যালীর রূপ ধরি আপন রসে বিহ্বল 
না জানি কেমন সুখে নাচে ॥ 


০ পর পল চি জি পা | রো 2র তত 


১ টি পতিত---পাঠাস্তর। 


১০ম পদ । 
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জয় প্রীগৌরসথন্দর করুণার সিষ্কুময় 
জয় বৃন্দাবনরায় রে। 

নবদ্ধীপ পুরন্দর বৃন্দাবন পামরে 
চরণকমলে দেহ ছায় রে ॥ 
১১শ পদ। ধানশী। 

গোৌর-গোবিন্দগণ শুন হে রসিক জন 
বিষু মহাবিষ্ণ পর পহ' । 

ধার পদনখছুযুতি পরম ত্রদ্ষের স্থিতি 
স্থর-মুনি প্রাণের গণ তু ॥ 

অন্তরে বরণ ভিন্ন বাহিরে গৌরাঙ্গ চিহ্ন 
শ্ররাধার অঙ্গকাস্তি রাজে। 

শতদল কমল হেমকণিকার মাঝে 
বিহরই চারি দ্বারী সাজে ॥ 


গোলোক বৈকু* আর শ্বেতদ্বীপ নামে সার 
আনন্দ অপার এক নাম। 

বাস্থদেব সম্ধধণে প্রন্ায়ানিরুদ্ধ সনে 
চারি দিকে সাজে চারি ধাম॥ 

্গীরোদসাগরজলে ভুজঙ্গরাজের কোলে 
যোগনিদ্রা অবলম্থিত লীল!। 

তাহে সব অবতরি শ্বেতদ্বীপ অধিকারী 
অনন্ত নিত্যানন্দ পেল৷ ॥ 

সহশ্র সহশ্র কাণে লোলিয়া লোলিয়া পড়ে মুখে । 

হুজি ছুই জিহবায় গোৌরচন্দ্র-গুণ গায় 
পাদপদ্ম মহালক্ষমী বুকে ॥ ঞ্ন॥ 

দশশত ফণি মণি মুকুটের সানি 
শ্বেত অঙ্গে ধরে নানা জ্যোতি। 

কত কত পারিষদ সনক সনাতনানন্দে 
দেব খধষিগণে করে স্ততি। 

যার এক লোমকুপে কতেক ব্রহ্ধন্বরূপে 
নানামতে স্যজে সব প্রজ। | 

রাম আদি অবতার অংশে পরকাশ ধার 
সে সব ব্রহ্ষাণ্ডের যেহে৷ রাজা ' 

এ হেন অনস্ত লীল। মায়ায় কত স্থজিলা 
শ্রীরাধার কটাক্ষবাণ তুণে। 


্রন্ষাণড উপরি ধাম প্রবৃন্দাবন নাম 
গুণগান করে বৃন্দাবনে ॥ 
১২শ পদ। শ্রীরাগ। 


কে যাবে কে যাবে ভাই ভবসিন্ধু পার। 
ধন্য কলি যুগের চৈতন্ত অবতার । 
আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে আদান খেয়ায়। 
জড় অন্ধ বধির অবধি পার হয় ॥ 
হরিনামের নৌকাথানি শ্রীগুর কাণ্ডারী। 
সংকীর্তন কেরোয়াল ছু বাহু পসারি ॥ 

মব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাসে । 
পড়িয়া রহিল লোচন আপনার দোষে ॥ 


১৩শ পদ । ধানশী। 


জীবের ভাগ্যে অবনী বিহরে দোন ভাই। 
ভূবনমোহন গোরাচাদ নিতাই ॥ 
কলিযুগে জীব যত ছিল অচেতন । 
হরি-নামামৃত দিয়া করিলা চেতন ॥ 
হেন অবতার ভাই কু শুনি নাই। 
পাতকী উদ্ধার কল! ঘরে ঘরে যাই ॥ 
হেন অবতার ভাই নাই কোন যুগে। 
কোন্‌ অবতারে সে পাপীর পাপ মাগে ॥ 
রুধির পড়িল অঙ্গে খাইয়। প্রহার। 
যাচি প্রেম দিয়া তারে করিল! উদ্ধার ॥ 
নাম-প্রেম-হধাতে ভরিল ত্রিকৃবন । 
একল! বঞ্চিত ভেল এ দান লোচন ॥ 


১৪শ পদ। শ্রীরাগ । 


পরম করুণ, পহ' ছুই জন, নিতাই গৌরচন্ত্র। 

সব অবতার, সার শিরোমণি, কেবল আনন্দ কন্দ ॥ 
ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য নিতাই, সুদৃঢ় বিশ্বাস করি 
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মিয়া, মুখে বল বল হরি ॥ 
দেখ অরে ভাই, ভ্রিভূুবনে নাই, এমন দয়াল দাতা।। 
শুক পাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে, শুনি ধার গুণ গাথা ॥ 
সংসারে মজিয়া, রহিল পড়িয়া, সে পদে নহিল আশ. 
আপন করম, ভূঞ্জায় শমন, কহয়ে লোচন দাস। 
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১৫শ পদ। ধানশী। 


গোর] মোর গুণের সাগর । 

প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে নিরস্তর ॥ 
গোরা মোর অকলঙ্ক শশী। 
হরিনামস্থধা তাহে ক্ষরে দিবানিশি ॥ 
গে।রা মোর হিমান্দ্রিশেখর | 

তাহা হৈতে প্রেম-গঙ্গ! বহে নিরস্তর ॥ 
গোরা মোর প্রেম-কল্পত্রু। 

ধার পদচ্ছায়ে জীব সুখে বাস করু॥ 
গোর1 মোর নবজলধর। 

বরষি শীতল যাহে করে নারীনর ॥ 
গোর। মোর আনন্দের খনি । 
নয়নানন্দের প্রাণ যাহার নিছনি | 


১৬শ পদ। ধানশী। 


কিন! সে স্থখের সরোবরে। 
প্রেমের তরঙ্গ উথলিয়া পড়ে ধাঁরে | 
নাচত পছ' বিশ্বস্তরে । 

প্রেমভরে পদধরে ধরণী ন| ধরে ॥ 
বয়ান কনয়াঠাদ ছাদে। 

কত স্থধা বরিষয়ে থির নাহি বাধে ॥ 
রাজহংস প্রিয় সহচর। 

কেহ ভেল মধুকর কেহ বা চকোর । 
নব নব নটন লহরী। 

প্রেম লছিমা নাচে নদীয়া-নাগরী ॥ 
নব নব ভকতি রতনে। 

অযতনে পাইল সব দীনহীন জনে ॥ 
নয়নানন্দ কহে সুখ সারে। 

সেই বৃন্দাবন ভেল নদীয়। নগরে । 


১৭শ পদ। বাল! ধানশী। 


আওত পিরীতি মুরতিময় সাগর 
অপরূপ পছ ছ্বিজরাজ। 
নব নব ভকত নব রস যাবত 


নব তন রতন সমাজ ॥ 


ভালি ভালি নদীয়াবিহার। 


সকল বৈকুঞ বুন্নাবন সম্পদ সকল সুখের স্থখ সার ॥ প্র 


ধনি ধনি অতি ধনি অব ভেল স্থরধুনী 


আনন্দে বহে রসধার। 

স্নান পান অবগাহ আলিঙ্গন সঙ্গম 
কত কত বার॥ 

প্রতিপুর মন্দির প্রতি তরুকুলতল 
ফুল বিপিন বিলাস। 

কহে নয়নানন্দ প্রেমে বিশ্বস্তর 
সবাকার পৃরাইল আঁশ ॥ 

১৮শ পদ। স্ৃহই। 
কলি ঘোর তিমিরে গরাসল জগজন 


ধরম করম রহ দূর। 
অসাঁধনে চিস্তামণি বিধি মিলাগল আনি 
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর ॥ 
ভাই রে ভাই গোরা-গণ কহনে না যায়। 
কত করি-বদন কত চতুরানন 
বরণিয়। ওর না পার ॥ধ। 
চারি বেদ ষড় দরশন পড়িয়াছে 
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে। 
কিব। তার অধ্যয়ন লোচন বিহীন ধেন 
দরপণে অদ্ধে কিব। কাজে ॥ 
বেদ বিদ্যা দুই কিছুই ন| জানত 
সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার। 
নয়নানন্দ ভণে সেই মে সকল জানে 
সর্বনিদ্ধি করতলে তার | 


১৯শ পদ। ধানশী। 
প্রেমসিঙ্কু গোরারায় নিতাই তরঙ্গ তায় 
করুণ! বাতাস চারি পাশে। 
প্রেম উথলিয়! পড়ে জগত হাকাল ছাড়ে 
তাপ তৃষ্ণ| সবাকার নাশে ॥ 
দেখ দেখ নিতাই চৈতত্ত দয়াময়। 
ভক্ত হংস চন্ত্রমাকে পিবি পিবি বলি ডাকে 
পাইয়! বঞ্চিত কেন হয় ॥ প্র ॥ 
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ডুবি রূপ সনাতন তোলে নান! রত্ব ধন 
যতনে গীথিয়। তার মালা । 

ভক্তি-লতা! হুত্র করি লেহ জীব কঠে ভরি 
দুরে যাবে আপনার জাল! ॥ 


লীল! রম সংকীর্তন বিকশিত পন্মবন 
জগত ভবিল যার বাসে। 
ফুটিল কুহ্থম-বন মাতিল ভ্রমরগণ 
পাইয়। বঞ্চিত কৃষ্ণ দাসে ॥ 
২০শ পদ। স্ুহই। 
রুফলীলামূত সার তার শত শত ধার 


দশ দিকে বহে যাহ। হতে । 

সে চৈতন্ুলীলা হয় সরোবর অক্ষয় 
মনোহংস চড়াও তাহাতে ॥ 
ভক্তগণ শুন মোর দৈন্তবচন। 

তোম। সবার শ্রীচরণ করি অঙ্গ-বিভৃষণ 
করে| কিছু এই নিবেদন । ধু॥ 


রুফভক্তি দিদ্ধাস্তগণ প্রফুল্লিত পদ্মবন 
তার মধু কর আম্বাদন। 
প্রেমরস কুমুদবনে প্রফুল্লিত রাত্র দিনে 


তাতে চরাহ মনোভূজগণ ॥ 

নানাভাবে ভক্তগণ হংস চক্রবাকগণ 
যাতে সবে করেন বিহার। 

ক₹্ণকেলি মৃণাল যাহা পাই সর্বকাল 
ভক্ত করয়ে আহার ॥ 

সেই সরোবরে যাঁঞা হংস-চক্রবাক হৈঞ| 
সদা তাতে করহ বিলান। 


খণ্তবে সকল ছুঃখ পাইবে পরম স্থখ 
অনায়াসে কহে রুষ্দাস। 
২১শ পদ। স্মুহই। 

গৌরামৃত অন্ুক্ষণ সাধু মহাস্ত মেঘগণ 


বিশ্বোধযানে করে বরিষণ। 
তাতে ফলে প্রেমফল ভক্ত খায় নিরন্তর 
তার প্রেমে জীধে জগজ্জন ॥ 


চৈতন্তলীলা মৃতপুর রু্লীল৷ কপূর 
ছুই মিলি হয় যে মাধুর্ধ্য। 

সাধু-গুরু-প্রপাদে তাতে যার মন বাধে 
সেই রানে মাধুধ্য-প্রাচর্য্য ॥ 

সেই লীলামৃত বিনে খায় যদি অন্নপানে 
তবু তক্তের দুর্বল জীবন। 

যার এক বিন্দু পানে প্রফুল্লিত তন্থ মনে 
হাসে গায় করয়ে নততন ॥ 

এ অমৃত কর পান যাহা! বিনা নাহি আন 
চিত্তে কর শু বিশ্বাম। 

ন। পড় কুতর্ক-গর্তে অমেধ্য কর্কশাবর্তে 
যাহাতে পড়িলে সর্বনাশ ॥ 

শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ অদ্বৈত আর ভ্তবৃন্দ 
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ। 

তোম। সবার শ্রীচরণ শিরে করি ভূষণ 
যাহা হৈতে অভীষ্ট পুরণ।॥ 

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন রঘুনাথ শ্রীচরণ 
শিরে ধরি করি তার আশ। 

কৃষ্ণপীলামৃতান্বিত চৈতন্ত-চরিতামূত 
গায় কিছু দীন কুষ্ণনাস ॥ 


২২শ পদ। ধানশী। 
নদীয়ার ঘাটে ভাই কি অদ্ভুত তরী । 
নিতাই গলুইয়া তাতে চৈতন্য কাণ্ডারী ॥ 
ছুই রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল শ্রীর্ষপ সনাতন । 
পারের নৌকায় এরা দাড়ি ছয় জন ॥ 
কে যাবি ভাই ভবপারে বলি নিতাই ডাকে । 
খেয়ার কড়ি বিনা পার করে যাকে তাকে ॥ 
আতরে কাতর বিনা কে পার করে ভাই। 
কিন্তু পার করে সভে চৈতন্য নিতাই ॥ 
রুষ্ণদাস বলে ভাই বল হরি হরি। 
নিতাই চৈতন্তের ঘাটে নাহি লাগে কড়ি । 


২৩শ পদ। ম্ুহই। 


গ্রীগৌরাঙ্গ শ্ীনরোত্তম শ্রীত্রীনিবাস আর । 
হেন অবতার হবে কি হৈয়াছে যাঁর প্রেমপরচার ॥ 


১৪ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


ছুরমতি অতি পতিত পাষপ্তী প্রাণে ন! মারিল কারে। 
হরিনাম দিয়া হৃদয় শোধিল যাচিঞ1 যাচিঞ। ঘরে ॥ 
ভব বিরিঞ্চির বাঞ্চিত যে পদ জগতে ফেলিল ডালি। 
কাঙ্গালে পাইয়। খাইয়৷ নাচয় বাজাইয়! করতালি ॥ 
হাসিয়। কাদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিত অঙ্গ । 
চঙা'লে ব্রাঙ্ধণে প্রেমে কোলাকুলি কবে ব! ছিল এ রঙ্গ 
ডাকিয়৷ হাকিয়া খোল করতালে গাইয়া ধাইয়৷ ফিরে | 
দেখিয়! শমন তরাস পাইয়া কপাট হানিল হারে | 

এ তিন তৃবন আনন্দে মাতিল উঠিল মঙ্গল সোর। 
কহে প্রেমদাস হেন অবতারে রতি না জন্মিল মোর ॥ 


ফান্তন-পুর্ণিম! তিথি মেঘের জনম তথি 
সেই মেঘে করল বাদর। 

উচা নীচ যত ছিল প্রেমজলে ভাসাওল 
গোর। বড় দয়ার সাগর ॥ 

জীবেরে করিয়া যন্ত্র হরিনাম মহা মন্ত্র 
হাতে হাতে প্রেমের অঞ্চলি। 

অধম দুঃখধিত১ যত তার! হৈল ভাগবত 


বাট়িল গৌরাগ-ঠাকুরালি ॥ 
জগাই মাধাই ছিল তার! প্রেমে উদ্ধারিল 
হেন জীবে বিলাওল ময়! । 


২৪শ পদ | কামোদ। 


ইহ কলিষুগ হন্ত নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্ 
পতিত লাগিয়া! অবতার । 

দেখি জীব বড় ছুখী হৈয়! নকরুণ আখি 
হরিনাম গাথি দিল হার ॥ 

নিজগুণ প্রেমধন দিল! গোরা জনে জন 
পতিতেরে আগে দান করে। 

নিজ ভক্ত সঙ্গে করি ফিরে প্রভু গৌর হরি 
যাচিয়! যাচিছ্1! ঘরে ঘরে ॥ 

জড় পঙ্গু অন্ধ যত পশু পাখী আর কত 
কাদায়ল নিজ প্রেম দিয়া । 

প্রেমে সব মত্ত হৈয়া অন্ন জল তেয়াগিয়। 
ফিরে তার! নাচিয়া গাইয়। ॥ 

হেন প্রভু ন! ভিন জনমিয়া না মরি 
হারাইন্ নিত্যানন্দ নিধি। 

কহে হরিদাস ছার কোন গতি নাহি আর 
হেন যুগে বঞ্চিত কৈলা বিধি ॥ 


২৫শ পদ মঙ্গল। 


অখিল ভুবন ভরি হরি রস বাদর 
বরিখয়ে চৈতন্ত-মেঘে। 

ভকত চাতক যত পিবি পিবি অবিরত 
অনুখন প্রেমজল মাগে॥ 


দাস শিবানন্দ বলে কেন রস মায়াভোলে 
প্রভু মোরে দেহ পাছায়া ॥ 


১৬শ পদ । সুহই | 


গোর! দয়ার অবধি গুণনিধি। 

স্থরধুনীতীরে, নদীয়া নগরে, গৌরাঙ্গ বিহরে নিরবধি ।£ 
তুজ্যুগ আরোপিয়া৷ ভকতের কাধে । 

চলি যাইতে ন! পারে গোরাটাদ হরি বলি কাদে ॥ 
প্রেমে ছল ছল, নয়ন-ধুগল, কত নদী বহে ধারে। 
পুলকে পুরিল, গোরাকলেবর, ধরণী ধরিতে নারে ॥ 
সঙ্গে পারিষদ, ফিরে নিরস্তর, হরি হরি বোল বোলে। 
প্রিয়সথার কাধে, তুজযুগ দিয়া, হেলিতে ছুলিতে চলে । 
ভূবন ভরিয়৷ প্রেমে উত্বরোল পতিতপাবন নাম। 
শুনিয়! ভরস1 পরমানন্দের মনেতে না লয় আন ॥ 


১৭শ পদ। ধানশী। 


উদয় নদীয়াপুরে 
তিমির ন। রহে ত্রিতৃবনে। 
অবনীতে অধিল জীবের শোক নাশল 
নিগমনিগুঢ় প্রেমদানে | 
আরে মোর গৌরাঙ্গ স্থম্দর রায়। 
ভকতত-হৃদয়-কুমুদ পরকাশল অকিঞ্চন জীবের উপায় ॥ & 
শেষ শঙ্কর, নারদ চতুরানন, নিরবধি ধার গুণ গায়। 


অপরূপ চাদ 


সো! পথ নিরূপম, নিজগুণ শুনইতে। আনন্দে ধরণী লোটায় 
88758587575 


১। ছুর্গতি। 


শ্রীগৌরপদ-তরজিণী 


অরুণ নয়ানে, বরণ-আলয়, বহরে প্রেমনধা-জল। 
যুনাধদাস বলে। জীবের করমফলে, প্রসবে নে। মুক্তার ফর। 


২৮শ পদ। কামোদ। 


গৌরবরণ তম, ুন্দর স্থধাময়, মদয় হৃদয় রসালয়ে। 
কুন্দকরবীর. গথন থর থর, দোলনি বনি বনমালয়ে ॥ 
গৌর বামে বর, প্রিয় গদাধর, নিগুঢ় রম পরকাশয়ে। 
র্সমণ্ডল এঁছে, ভাসল প্রেমে, গদ গদ ভাসয়ে ॥ 

নদীয়। নগরে, চাদ কত কত, দূরে গেও আবিয়ারে। 
কতিহ্থ উ্নল, দীপ নিরমল, ইবেহ' নামই ন। পাররে ॥ 
গৌর গদাধর, প্রেম মরোবর, উলি মহীতল পুররে । 
দাস যদুনাখে। বিধি বিড়দ্িত, পরখ ন! পাইখ। ঝুররে ॥ 


২৯শ পদ। ম্ুৃহই | 
আমার গৌরাঞ্গ জানে প্রেমের মরম। 
ভাবিতে ভাবিতে হইল রাধাব বরণ । 
র| বোল বলিতে পূর্ণিত কলের । 
ধা বোল বলিতে বহে নয়ণের দল । 
ধাব। ধরণী লঘনে বহিয়! যায়| 
পুলকে পুরিত তন জপে নাম সায় । 
মন নিমগন গৌরী ভাবের গ্রধাশে। 
এক মুখে কি কহিব যদুনাধ দাসে॥ 


৩০শ পদ। ধানশী। 


কে যায় রে নবীন সম্নাসী। 

কোন বিধি নিরমিল দিয়া সধারাশি ॥ 
হেন রূপ হেন বেশ বড় ভালবাসি। 
অস্থরে পরাণ কাদে দেখি মুখশশী ॥ 
সঙ্গের ভকতগণ সমান বয়সী | 

হরি হরি বলি কাদে পরম উদাসী । 
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে কাদে ক্ষণে মুখে হাসি। 
করঙ্গ কৌপীন দণ্ড ভাবে পড়ে পসি ॥ 
নন্দরাম দাসে কহে মনে অভিলাষী। 
কাঁছায়ে কান্দাইল গোরা ত্রিতুবনবাশী ॥ 


৩১শ পদ। বিভাষ লোফা 


গৌরুঙ্গ দার নিধি গুণ অগণন | 
তুলন। দিবার আর নাহি অন্ব স্থান ॥ 
করত অভিনাব করয়ে পূরণ । 

যে জন গাহার স্থানে করয়ে যাচন ॥ 
সিদ্ধ বিন্দু দে তথ। করিলে গমন । 
উন্দু করে এক পক্ষ কিরণ বধণ ॥ 
পাজ্াপাত্র নাহি আনে গৌরাঙ্গ রহন। 
সময় বিচার তেঁহ ন| করে কখন ॥ 
যাচিঞ অমূল্য ধন করে বিতরণ | 
একধ। বঞ্চিত কেবল দাস স্ধর্ণণ | 


৩২শ পদ গান্ধার। 


ভব সাগর বর ঢুরতর দুবগহ, ছুম্তর গতি সুবিথান। 
শিখগন গগন, পতিত নব আবুল, কোই ন। পাওল পা ॥ 


জয় জগ্ন নিতাই গৌর অবতার । 


হরিনাম প্রধল তরণী অবলম্বয়ে করুণায় করল উদ্ধার ॥ধা 
অজ ওব আদিব্যাস শুক নারদ, অন্ট ন| গায়ই ধার। 
এন প্রেম পতিত করনে বিতরই, কে। শঙ্ছু কক্ষণ। অপার ॥ 
হেন অবতার আর কিয়ে হোয়ব, রণিক ভকতগণ মেল। 
দন ঘনশ্থ!ম *মাওরি ভেল জবজর হ্ৃদিমাহ| রঠি গেল শেল।॥ 


৩৩শ পদ কেদার। 


গীর গধাপর দুহ' তন সুন্দর 


অপদণ পরম বিথার। 


দু দু হবষে পরশে যখ বিললয়ে 


অমিঞ; বরিখে অনিবার | 
দেখ দেন অপরূপ দুছু জন লেহ। 


কে। অছু ভাব প্রেমময় চতুরাপি 


মলজিয়। পাব সেহ ॥ ফ॥ 


করে কৰে নয়নে যোই মাধুরা 


সে! সব কি বুঝব হাম। 


অপরূপ রূপ হেরি তু চমকাইত ' 


অখিল ভুবনে অস্থপাম ॥ 


২৬ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


আঁমএ।পুতলি কিয়ে রসময় মুরতি 
কিয়ে দু প্রেম আকার। 
হেএইতে জগজন তন্থ মন ভুলায় 


যু কিয়ে পাওব পার ॥ 


৩৪শ পদ | মঙ্গল। 

জলের জীব কাদয়ে দেখিয়। গ্রতিবিখ 
কাননে কাদয়ে পণুপাখী | 

তরুয়া পুলকিত পাধাণ দরবিত 


শুনিয়। অন্ধ কাদে হাকি ভাকি॥ 
অপরূপ গোরাচাদের দেহ। 


অলীম অনুভব এক মুখে কি কহব 
মনে বা মুখে ন। আইসে সেহ ॥। 

কুলের কুলবধূ ফুকরি ফুকরি কাদে 
বধির জড় কাদে ধাদে। 

মায়ের স্তন ছাড়ি দুধের বালক 
নাজানি কিব! লাগি কাদে ॥ 

এমন অবতার বেক নাহি আর 
কেবল করুণার দিদ্ধু। 

পতিত মুঢ় জড় অজড় উদ্ধারিত 


কেবল বঞ্চিত ভেল যছু ॥ 


৩৫শ পদ। ধানশী। 


দাস গদাধর প্রাণ গোরা । পূর্ব চরিতে ভেল ভোর! 


বিচ্ছুরী বরণ তন্থু চোরা । কমল-নয়নে বহে লোর; । 
কনক-কমল মুখকাঁতি । হাপিতে খলয়ে মণি মোতি ॥ 
বিপুল পুলক ভরে কম্প। হরি হরি বলি দেই ঝম্প। 
না জানে অহনিশি নিজ রসে। সঘনে চিকুর চীর খসে 
ঘন ঘন মহী পড়ি যায়। হেমগিরি ধরণী লোটায় ॥ 
ভাসল ভূবন প্রেমরসে। যছু এড়াইল কখদোষে ॥ 


৩৬শ পদ। শ্রীরাগ। 
বড় অবতার ভাই বড় অবতার । 
পতিতেরে বিলা গল প্রেমের ভাগ্ডার । 
অপরূপ গোরাটাদের লীল। ৷ 
রাজ হেয়! কাদ্ধে করে বৈষবের দোলা | 


হেন অবতারের উপম। দিতে নারি। 
সংকীর্কনের মাঝে নাচে কুলের বৌহারী ॥ 
সর্বলোক ছাড়ে যারে অপরশ বলি। 
দেখগণ মাগে আগে তার পদধূলি ॥ 
যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম। 

হেন অবতারে সে বঞ্চিত বলরাম ॥ 


৩৭শ পদ। ভাটিয়ারি। 


যত যত অবতার সার। 

ঘুষিতে রহিল আমার গোর! অবতার ॥ধ 
্রদ্ধার দুর্লভ কষণপ্রেম নাম ধন। 
আাচগু'লে দিয়। প্রভূ ভরিলা ভূবন ॥ 
শ্নেচ্ছ পাষণ্ড আদি প্রেমের বন্তায় | 

ডুবিয়। সকল লোক নাচে গান গায়। 
পণু-পন্গী ব্যাপ্র মুগ জলচরগণে। 

হাসে কাদে নাচে গায় করে রীর্তনে | 
স্বর্গ মণ্ড পাতাল ডুবিল সব গ্রামে । 
বঞ্চিত হইল এক দান বলরামে ॥ 


৩৮শ পদ। নুহই। 


বরণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন 
কার কোন দোষ নাহি মানে। 

শিব খিরিঞি অগোচর গেমধন 
যাচিঞ। বিল।য় জগজনে ॥ 

কণার সাগর গৌর অবতার 
নিছ'ন লইয়া! মরি। 

কে জানে কিবা সে খাধুরী, প্রাণ 
কাদে পাসরিতে নারি ॥ 

পামর পাষণ্ড আদি দীন হীন খল জাতি 
গুণ শুনি কাদে জগজ্জন। 

অগেয়ান পণ্ড পাখী তার৷ কাদে ঝরে আখি 
কি দিয়া বাধিল সবার মন॥ 

রাজ। ছাড়ে রাজভোগ যোগী ছাড়ে ধানযোগ 
জ্ঞানী কাদে ছাড়ি জানরসে। 

কেবা বলরাম হিয়া গড়িলা পাষাণ দিয়। 
হুন রস না কৈল পরণে ॥ 


শ্রীগোরপদ-তরজিণী। 


৩৯শ পদ। শ্্রীরাগ। 
সব অবতার সার গোরা অবতার । 
এমন করুণা কড় ন! দেখিয়ে আর । 
দীন হীন অধম পতিত জনে জনে। 
যাচিঞা যাচিঞা প্রত দিল! প্রেমধনে ॥ 
এমন নয়াননিধি যেব। না ভজিল। 
আপনার হাতে তুলি গরল খাইল ॥ 
যে জন বঞ্চিত হৈল হেন অবতারে। 
কোটি কলপে তার নাহিক উদ্ধারে ॥ 
মুঞ্ি সে অধম হেন গ্রন্থ না ভজিয়া | 
কহে বলরাম এবে মরিশ্তু পড়িয়া । 


৪*শ পদ। কামোদ। 
নবদ্বীপ-গগনে উয়ল দিন রাতি। 
খন রসে সিটল স্থলচর জাতি । 
দেখ দেখ গৌর-জললদ অবতার । 
বরিখয়ে প্রেমে অমিঞ| অনিবার | 
তদবধি জগ ভরি দুরদিন ভোর। 
হরিরসে ডগমগ জগজন ভোর ॥ 
নাচত উনমত ভকত-ময়র | 
অভকত-ভেক রোয়ত জলে বুর॥ 
'ভকতি-লতা তিন ভুবন বেয়াপ। 
উত্তম অধম সব প্রেমফল পাব ॥ 
কীর্তন কুলিশ “রোগ বনচারী*১। 
জ্ঞানসে ঘন গরজে বিদারি ॥ 
চিত বিলোপি কষিল২ং করম ভূজঙ্গ। 
নিরমিল কলিমদ-দহন তরঙ্গ ॥ 
তাপিত চাতক তিরপিত ভেল। 
দশ দিক সল্হ' নদী রহি গেল। 
ডুবল অবনী কাহে! নাহি ঠাম। 
সংসারের অচলে৩ রহুলু বলরাম ॥ 


৪১শগ পদ। মঙ্গল। 
আপাদ-মস্তক প্রেমধারা বরিখত 
চৌদিকে ঝলকত কিরণে। 


ধোগ, বলজারি। ২। বিল নিকধিল। ৩। বাচলে। 


মত্ত গজেন্্র জিনি 
চাদ উদয় করু চরণে ॥ 

কেমন বিধাতা সে গৌরাঙ্গ টাদেরে যে 
গড়েল আপন তনু ধরিয়া। 

কেমন কেমন ভার কাষ্ঠ পাষাণ হিয়া 
তখনি ন। গেল কেন গিয়া ॥ 

আমর গৌরাঙ্গের গুণে দার পাষাণ কিব! 
গলিয়া গলিয়! পড়ে অবনী। 

অরণ্যের মুগ পাখী ঝুরিয়৷ ঝুরিয়া কাদে 
নাহি কাদে হেন নাহি পরাণী ॥ 

যেষন তেমন কুলে জনম হউক মোর 
যেমন তেমন দেহ পাঞা। 

অনন্থ দাসের মন ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ 
দেশে দেশে ফিরি যেন গঞা ॥ 


৪২শ পদ । শ্রীরাগ বা কামোদ। 


দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ নিতাই । 

অখিল-দীবের ভাগো অবনী বিহরে গে। 
পতিতপাবন দোন ভাই ॥ধ। 

যারে দেখে ভার ঠামে. যাচিএা বিলাদু প্রেমে 
উত্তম অধম নাহি মানে। 

এতিন ভুবনের লোক নাহি জরা মৃত্যু খোক 
প্রেম-অমুত করি পানে ॥ 

কল্পবিরিক্ষি সিন্ধু ন! যাঁচয়ে এক বিন্দু 
ছিছু কিয়ে তাহাতে উপম৷ 

পতিত দেখিয়া কাদে দেহ থির নাহি বাধে 
যাচয়ে অমূল্য ভক্তি গ্রেমা । 

এমন দয়াল দুহু যেন! ভজে হেন গু 
সে ছারের জীবনে কি আশ। 

সন্ন্যাসী বিগ্র হেল ইহ অন্থুর গণন সেহ 
অনস্তদাসের এই ভাষ ॥ 


৪৩শ পদ । মঙ্গল। 


নিতাই চৈতন্য ছুই ভাই দয়ার অব'ধ। 
রক্ষার দুলভ প্রেম যাচে নিরবধি ॥ 


গষ্জপ্হলাবণি 


২৮ শ্রীগৌরপদ-তরজিণী। 


% 


শ্রী 


চ1।8: বেদে অগেেময়ে ষে প্রেম পাইতে । 
হেন প্রেম দুই ভাই ষাচে অবিরতে ॥ 
পতিত ছুর্গত পাপী কলিহত যার|। 
নিতাই চৈতন্য বলি নাচে গায় তার|। 
ভবনমঙ্গল ভেল সংকীঙন রসে। 

রায় অনস্ত কাদে না পাইয়া লেশে ॥ 


৪৪শ পদ। সুহই। 


গৌর-নবঘন প্রেমধ।র| বরিখিল। 
ভূষিত তাপিত জীব তিরূপিত ভেল ॥ 
দুশ্দতি কঠিন মাটি ভক্তিচাষে চুর। 
উপঙ্জিল জীণ-হৃদে প্রেমের অন্কুপ | 
সে অস্করে ভক্তিবারি নিতাই মেচিগ। 
দিনে দিনে প্রেমতকু বাট়িয়া উঠিল ॥ 
ধরন গেমের ফল সব জীব তরে। 
অনস্ত বঞ্চিত ভেল নিজ কণ্ধমফেরে ॥ 


৪৫শ পদ। গান্ধার। 


সনকাদি মুনিগণে চাহি বুলে দেবগণে 
বিরিঞ্ি দেয়ানে নাহি পায়। 
দিগন্বর পশুপৃতি ভ্রমি বুলে দিবারাতি 


পঞ্চ মুখে যার গুণ গায় ॥ 
যার পদ ধোঁত হৈতে শুচি কৈল ভ্রিঙ্জগতে 
হরশিরে জটার ভূষণ । 


সো গু নদীয়াপুরে অবন্তরি শচীঘরে 
সঙ্গে লৈয়৷ পারিষদগণ ॥ 

দেখি শচীনন্দন জীব সব অচেতন 
প্রকাশিলা নাম সংবীর্তন। 

বিষয়ী যবন যত তারা হৈন উনমত 
না হইল গড়ুয়া অধম ॥ 

প্লেমজল মহাবস্া পুথিবী করিপ ঘন্ত/ 
ভিদুবন চলিল বাহিয়]। 

ভাঞ্ষিক পাষণ্ড যত পলাইল হৈয়া ভীত 


অভিমান-নৌকায় চড়িয়। ॥ 


শ্রীচেতগ্ত নিত্য।নন্দ তার পদ-মকরন্দ 


যে জন করছে তার আশ! 


তাহার চরণ-ধৃলি তাহে মোর স্নানকেলি 


ছুখিয়! শেখর তার দাস ॥ 


৪৬শ পদ। ধানশী। 


গৌরাঙ্গ রসের নদী প্রেমের তরঙ্গ । 
উথলিয়। যাইছে দারা কু নহে ভঙ্গ ॥ 
অভিরাম সারন্গ তায় তট ছুইখানি। 
অচ্যুতানন্দ তাহে প্রেমের ঘুরণি॥ 
নত বহি যায় তাহে শ্রীঅদ্বৈতচন্ত্র। 
ডূবারি কাণ্ডারি তাহে প্রত শিত]াননদ | 
প্রেম জলচর শ্রীবাসাি সহচর । 

স্বরূপ শ্রীরূপ শেল প্রেমের খবর ॥ 
থাকুক ডুবিবার কাঙ্গ পরশ ন। গাহয়।। 
দুঃ খিয। শেখর কাদে যুকার করিয়। | 


দ৭শ পদ। তুঁড়ী। 
বশ্বন্টগ গাছ তার কাতুরি গদাধর। 
নিত্াযানন্দ জাঠি ার ফিরে নিবস্তর ॥ 
অভিরাম সারঙ্গ তায় বলদ একজুড়ি। 
চাপায় সরকার ঠাকুর হানি প্রেমনড়ি ॥ 
ওণ বাধা গায়েন বায়েন সব ফিরে। 
হরিনাম ইক্ষ,রস দরদরাইঙে পড়ে 
যেপায় সেখায় রস কেহ না আলয়। 
যত তত খায় তবু পেট না ভরয়॥ 
রূপ সনাতন তাহে রসের বাড়ৈ। 
নান। মতে করে পাক যার যে রুচই ॥ 
গৌরীদাস পণ্ডিত হৈলা প্রেমের ভাগারী । 
বিন] মূলে দেয় রস গাগরি গাগরি ॥ 
পাপিয়া শেখর তাহে রসের কাঙজাল। 
মাগিয়া! যাচিএা শালে খায় সর্বকাল ॥ 


৪৮শ পদ। ধানশী। 


জগনাথ মিশ্রের স্ুকৃতি বীজ হৈতে। 
জনমিল গৌর কল্পতরু নদীয়াতে ॥ 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী ১৯ 


যতনে নিতাই মালী সে তরু সেবিল। 
নান। শাখ। উপশাখ। তাহার হইল ॥ 
ধরিল তাহাতে অদ্ভূত প্রেমফল। 

রসে পরিপূর্ণ তাহ। মাদক কেবল ॥ 
আনন্দে নিতাই মালী সে ফল পাড়িয়া। 
দীন দুঃখী জনে দেয় দুহাতে বিলাঞা। 
সে ফলের রম যেন স্ধাকরনুধা। 

যে রন চৃষিয়! খায় যায় তার ক্ষুধ! ॥ 
আপনি সে ফল গাইয়। নিতাই মালী ! 
উনযত হৈয়া নাচে মাথে করি ডালি ॥ 
ধর নেও নেও ধলি সে ফল বিলাম্। 
কেবল বঞ্চিত তাহে এ শেখর রাক্ন ॥ 


৪৯ পদ। বরাড়ী। 
ম)বেরে এমন দস কোথা ৭ ন। দেখি 
নামর চৈ গ্রহ । 
দীন হন জনে 
নাহি দেখি কটু॥ 
যুগপন্ম লাগিয়। বৈগাগে শ্রমিষ 
(ফিবেন দেশে দেশে । 
পাহসু। অকিঞ্চন যাঁচিঞ। প্রোমধণ 
বিলায় করুণ|-নাবেশে | 
নিজ নাম সংকীগ্ডন পরম নিগুঢ় পন 
করুণায় গড়ল কায়া। 
ধীর অধীর জড় 
সবারে সমান দয়] ॥ 
তিন তাপে তাপিত দেখিয়া তিজগত 
নয়ন ভরল গ্রেমজলে। 
শীতল করিতে ছেরিয়! কপাদিঠি 
বরিখয়ে কাছুদাসে বলে। 


এমন করুণ। আগ 


পঙ্গু অন্ধ আতুর 


৫* পদ। মল্লার। 


গোরাগুণ গাঁও গাও গুনি। 
অনেক পুণ্যের ফলে সে! পছ মিলায়ল 
প্রেমপরশ-রস-মণি ॥ প্র ॥ 


অখিল জীবের 
শোষয়ে নয়াননিমিষে। 


ও প্রেম লব লেশ পরশ ন। পাইলে 
পরাণ জুড়াইবে কিসে ॥ 

অরুণ-নয়নে বরুণ আলয় 
করুণাময় নিরিখণে। 

মপুদ আলা।পনে আখরে আখথরে 
গাজরে পাতির। লিখনে ॥ 

প্রেমে ৩৭ ঢল পুলকে পূরল 


আপাদ যন্থক তনু। 
বান্ুদেব কছে 
হমের সিঞিত জঙ্গ | 


সহল ধার খহে 


€১ পদ শ্ত্রীরাগ। 


পু মোর গৌরাঙ্গ রায়। 
শিব শু+ বিরিঞ্ি যার মহিমা গুণ গাছ ॥ ধা) 
কমল। ধাহার ভাবে সদাই আকুলি। 
সেহ পন বাহু তুলি কাদে হরি বলি ॥ 
যে অঙ্গ হেরি হেরি অনঙ্গ ডেল কাম। 
সো অব কীর্তন ধূলি ধৃমর অবিরাম ॥ 
খেনে বারা বাধ! বলি উঠে চমকিয়।। 
গদাধর নরহরি পহে মুখ চাঞা ॥ 
পরব নিবিড় প্রেম পুলকিত অঙ্গ । 
রামচন্জর কহে কেনা বুঝে ও ন। রজ ॥ 


৫২ পদ। বিভাষ। 


ক্ষীরনিধ জলমাঝে। আছিল! শয়ন শেজে 
নিতানন্দ গদাণর সঙ্গে। 

অধবৈত পিরীতি বশে আইল। কীতন রসে 
হরিভক্তি বিলাইতে রঙ্গে ॥ 

অবতরি রখুকুলে সিদ্ধু বাধি গিরিমূলে 
দশকদ্ধ করিল। সংহার। 

বধিল। রাক্ষসকুলে আপনার বাহুবলে ' 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ অবত।র ॥ 


শত্রীগৌরপদ-তরজিণী |. 


যদুসিংহখিতারে গোকুল মথুরাপুরে 
কত কত করিল বিহা'র। 

মোহিয়া গোপীর মন বিলাইলা প্রেমধন 
কানাই বলাই অবতার ॥ 

সব যুগ অবশেষে কলি যুগ পরবেশে 
ধন্য ধন্ত নবদ্ধীপ স্থান। 

জয় জয় মঙ্গলধ্বনি ত্রিভৃবন ভরি শুনি 
করিবারে পতিতেরে ত্রাণ ॥ 

যুগে যুগে অবতার হরিতে ক্ষিতির ভার 
পাগী পাযত্ী নাহি মানে । 

শীকফ্চৈতন্া ঠাকুর নিত্যানন্দ 
বৃন্দাবন দাস গুণগানে ॥ 


৫৩ পদ । শ্রীরাগ ৷ 


শিব বিরিঞ্চি যারে ধ্যানে নাহি পায়। 
সহম্র আননে শেষ যার গুণ গায় ॥ 

যার পাদপঞ্মা লী করয়ে সেবন । 
দেবেন মুনীন্দ্র যারে করয়ে চিন্তন । 
ভ্রেতায় জনম যার দশরথ ঘরে। 

যাহার বিলাস সদ। গোবুল নগরে ॥ 
(গাপীগণ ঠেকিল যার প্রেম ফাদে। 
পাত্ততের গলা ধরি সেব1 কেন কাদে ॥১ 
অপরূপ এবে নবদ্বীপের বিলাস ।২ 
হেরিয়া মুগন ভেল বৃন্দাবন দাস। 


৫৪8 পদ মল্লার। 


হেব দেখ অপর্প গোরাটাদের চিত 
কে ভাহে উপম| দিবে । 


গ্রেমে ছল ছল নয়ানযুগল 
ভকতি যাচয়ে সব জীবে ॥ 
সথষেরু জিনিয়া অঙ্গ গমন মাত 


রূপ জিনি কত কোটি কাম। 
না৷ জানি কি ভাবে আপাদ মস্তক 
পুলকে জপয়ে শ্বাম শ্যাম ॥ 
১7 নমরীপ-গগনে উদদিল সেই টাদে। 
২। শচীর নৃতিকণ ঘরে পনর বিলাস--ইতি পাঠাস্তর | 


সের 


গৌর বরণ হুধাময় তনু 
ক্ষরণ ঠামহি ঠাম। 
ভকত হেরি হেরি 
যাচত মধুর হরিনাম ॥ 
গোবিন্ধ দাসক চিত উনমত 
দেখিয়! ও যুখচাদে | |] 
মায়ের স্তন ছাড়ি দুধের বালক 
গোরা গোরা বলি কাদে ॥ 


৫৫ পদ। ধানশী। 


গোৌবাঙ্গের ছুটী পদ বার ধন সম্পদ 
সেজানে ভকতি-রস সার। 

গৌরাঙ্গ মধুর লীলা যার কর্ণে প্রণেশিল! 
হৃদয় নিশ্মল ভেল তার ॥ 

যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয প্রমোদয় 
তার মুগ্ি যাও বলিহারি। 

গৌরাঙগ-গুণেতে ঝুরে. নিত্/লীল! তারে ক্্ররে 
সেজন ভকতি অধিকারী ॥ 

গৌরাঙের সঙ্গিগণে নিত্য সি করি মানে 
[স যায় ত্রদে স্রস্থত পাশ। 

ীগো়মগ্ডল ভূমি যেবা জানে চিস্তামণি 
তার হয়ে ত্রভূমে বাস ॥ 

গৌর প্রেম-রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেব। ডুবে 
সে রাধামাধব-অস্তর্ঙ্গ। 

গৃহে বা বনেতে খাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে 
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ। 


৫৬ পদ। ভাটিয়ারি। 


নাহি নাহি রে গৌরাঙ্গ বিনে 
দয়ার ঠ'কুর নাহি আর। 

কপাময় গুণনিধি সব যনোরথ সিছ্ছি 
পূর্ণ পূর্ণ অবতার ॥ ধর ॥ 

রাম আদি অবতারে ক্রোধে নান। অস্ত্র ধরে 
অস্থরেরে করিলা সংহার। 

এবে অস্ত্র না ধরিল। কারু প্রাণে না মাঁরিল! 
মন শুদ্ধি করিল! সভায় ॥ 


সমান দয়। করি 


গৌরপদ-ওরজিণী। ৩5 


কলি-কবলিত যত জীব সর মূরছিত 
নাহি আর উধধি তন্্। . 





তগ্ু অতি ক্ষীণগ্রাণী দৌধি মৃতগপ্্রীবনী 
প্রকাশিল! হরিনাম মন্ ॥ 
এহেন করুণ। তার পাষাণ হৃদয় যার 
সেন! হৈল মণির সোশর। 
দৈবকীনন্দন ভণে হেন প্রভূ থেনা মানে 
সে ভাড়িয়! গড়িয়া শুকর ॥ 
৫৭ পদ। সুহই । 


ন|জানি কি জানি মোর ভেল। 
ভাবিভে গৌরাঙ্গ-গুণ তন্ত মোর গেল ॥ 
গোর] গুণ সোঙরিয়। কাদে বৃক্ষলত]। 
গুণ সোঙরিয়। কাদে বনের দেবতা! ॥ 
গোর। গুণ সোঙরিয়। গলয় পাথরে। 
গুণ সোউরিয়। কেহ নাহি রয় ঘরে । 
বাস্থদেব ঘোষ গুণ সোঙরিয়া কাদে | 
পণ্ড পাথী কাদে গুণে স্থির নাহি বাধে । 
৫৮ পদ। বরাড়ী। 


আরে মোর রসময় গৌর কিশোর । 

এ তিন ভূবনে নাই এমন নাগর ॥ 
কুলবতী সতী রূপ দেখিয়া মোহিত । 
গুণ শুনি তরুলতা হয় পুলকিত ॥ 
শিলা তরু গলি যায় খগ মুগ কাদে। 
নগরের নাগরী বুক স্থির নাহি বাধে । 
সুর সিদ্ধ মুনির মন করে উচাটন। 
বান্থঘোষ কহে গোর। পতিত-পাবন ॥ 


৫৯ পদ। সুই । 

পতিত হেরিয়া কাদে স্থির নাহি বাধে 
করুণ নয়ানে চায়। 

নিরপম হেম জিনি উল্লোর গোরাতনু 
অবনী ঘন গড়ি যায় ॥ 

গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়! মরি । 

ও বূপ মাধুরি পিরীতি চাতুরি 

তিল আধ পাসরিতে নারি ॥ঞ&॥ 


এছন সদয় হদ জিন 
গৌর ছেল পরকার্শ্ 

প্রেম ধনের ধনী কয়ল অবনী 
বঞ্চিত গোবিন দাস। 


৬০ পদ। মুহই। 
কুনন কনয়া কলেবর কাতি। 
প্রতি অঙ্গে অবিরল পুলকক পাতি ! 
প্রেমভরে ঝর ঝর লোচনে চার । 
কত" মন্দাকিনী উহি বহি যায় ॥ 
দেখ দেখ গোরা গুণমণি | 
করুণায় কে! বিহি নিলায়ল আনি ॥ 
জপিয়। পায়ে মধুর নিজ নাম। 
গাইয়। গাওয়ায়ে আপন গণ গান ॥ 
নাচিয়। নাচাওয়ে বধির জড় অদ্ধ। 
কতিহ না পেখলু এছন পরবন্ধ ॥ 
'আপছি ভোরি ভুবন করু ভোর। 
নিজ পর নাহি সবারে দেই কোর ॥ 
ভালল প্রেমে অখিল নরনারী । 
গোবিন্দ দান কহে যাও বলিহারি ॥ 


৬১ পদ গঙ্ধার। 


জান্ুনদতন্ু, বদন অদ্থুজ। সঘনে হরি হরি বোল। 
নয়ান অন্থুজে, বহই স্ুরধুনী, কু কন্ধরে দোল ॥ 
দেখ দেখ গৌরবর দ্বিজরাজ। 

সঙ্গে সহচর, স্থ্ঘড় শেখর উয়ল নবদ্বীপ মাঝ ॥ গ্রু। 
তরুণ গ্রেমভরে দিন রজনী নাচত অরুণ চরণ অথির | 
করুণ দিঠি-জলে এ মহী ভামল নিলয় বরণ গভীর ॥ 
কবন নাচত কব গাওত কবছ' গদ গদ ভাষ। 
অখিল জগঞ্গনে প্রেমে পুরল বঞ্চিত গোবিন্দ দাস। 


৬২ পদ । 


পতিত ছুর্গত দেখি তথি যুগল রে কত ধার! বহে প্রেমজলে। 
হরেক মহামন্ত্র উপদেশ করাইয়া, 
তুমি আমার আমি তোমার বলে 


৩ 


১ শুনিতে প্রাণ কাদে। 
তাপিত 'অন্থগত গ্রেমজলে দিঞ্িিত, 
শীতল করল গোরাাদে ॥ধ॥ 
খোল করতাল, পঞ্চম রপাল, অবনী করল ধনি। 


গেগোক গোকুল বৈভব লইয়া, আইল। পরশমণি ॥ 


৬৩ পদ। রামকেলি। 


গৌর সুন্দর প্‌ নদীয়! উদয় করি 
ভূবন ভরিয়া প্রেমদান। 
প|মর পাষণ্ড আদি দীন হীন ক্গীণ জাতি 
উদ্ধারিল দিয়া হরিনাম ॥ 
ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ শুনিতে পরাণ কাদে । 
'অগেয়ান যত জন দেখিয়] অথির মন 
হরিবোল বলি মন বাদ্ধে ॥ প্র ॥ 
গদার দেখি কাদে পু থির নাহি বাধে 
করে ধরি স্বরণ রামানন্দ । 
পছ' মোর শ্রীপাদ বলি লোটায় ধরণী ধূণি 
কোলে করি কাদে নিত্যাননা ॥ 
অদ্ধ বধির যং গে|রা-গুণে উনমত 
দিগ বিদিগ নাহি জানে । 
বাহ তুলি হরি বোলে পতিত লইয়া কোলে 
গে।রা-প্রেমে জগজ্ন ভাসে। 
উত্তম অধম হত তার। হেল ভাগবত 
বঞ্চিত বলরাম দাসে ॥ 


৬৪ পদ। বরাড়ী। 


আপনার গুণ শুনি আপন। পাসরে। 

অরুণ অগ্ধর খসে তাহা না সম্বরে ॥ 

নাছ দিগ বিদ্িগ নাহি নিজ পর। 

ধরিয়! ধরিয়া কাদে পতিত পামর ॥ 

শ্রীপাদ বলিয়। পছ' ডাকে উচ্চস্বরে । 

কত শত ধার! বহে নয়ান কমলে ॥ 

কাদিয়া কাদিয়। পছ' মাগে পদধূলি। 

ভূমে গড়ি কাদে নিতাই ভায়য। ভায়্যা বলি ॥ 
প্রিয় গদাধর কাদে রাফ রামানন্দে। * 
দেখিয়। গৌরাদসুখ থির নাহি বাধে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরজিণী 


কাঠ বাহ শ্রীনিবাস মুকুন্দ মূরারি। 
আন. লয়ে যত বালবৃদধ নারী ॥ 
হেন অবার ভাই কোথাও ন! দেখি। 
ভূবন মগন সথথে কাদে পশ্ত পাখী ॥ 
অন্ধ বধির জড় সবে আনন্দিত। 
বলরাম দাগ সবে এ রে বঞ্চিত ॥ 


৬৫ পদ। শ্্রীরাগ। 


পন মোর করুণাপাগর গোর। | 

ভাবের ভরে অগ্গ টলমণ 
গমনে ভবন ভোর ॥ ধ॥ 

সণে সণে কত করুণ। করয়ে 
গরজে গভীর নাদে। 

অধম দেখিয়| 
ধরিয়! পরিয়। কাদে ॥ 

চরণ-কমল অতি স্চধ্ন 
রাত। উভপল রীত। 

বদনকখলে গদ গর ধরে 
গাওয়ে বসময় গীত ॥ 

হাহাকার করি ভু্গধুগ তুপি 
বোণে হবি হরি বোল। 

রাধা রাধ। বলি ডাকে উচ্চ করি 
গদাদর করি কোল।॥ 

মুরণী মুরলী খেনে খেনে বলি 
স্বরূপ-মুণ নেহারে । 

শিখিপিঞ্ক বলি কি ভাব উঠয়ে 
কে তাহ। বলিতে পারে ॥ 


আএুল হইয়া 


৬৬ পদ । কামোদ। 


দেখ দেখ অপরূপ গৌর-চরিত। 
সে। গোকুলপতি অব পরকাশল 
গুন কিয়ে বামন রীত ॥ ঞ্র॥ 
নিরথি প্রতাপ প্রতাপ কুদ্্র বলী 
তঙ্গমন সরবস দেল। 


প্রীগোরপদ-তরঙ্গিণী 


লিজ কেল। হেমপদ্ম জিনি ছুই মুখ ছট! 
হ্‌। তাহে পরকাশল প্রেমঘটা ॥ 
নিত্যানন্দ গিরীখ দেই আনল, রায় হিমাচল মাহ ॥ ঘন চন্দনে দু অঙ্গ ভরি । 
যছু অবগাহনে ন্সখিল ভকতগণে বিলসই প্রেম আনন্দ । তৃ্ষযুগ তুলি দোহে বল হরি ॥ 
পামর পতিত পরম দয়! পায়স বঞ্চিত বলবাম মন্দ ॥ 





৬৭ পদ। বরাড়ী। 


কি কহিব শত শত তুয়া অবতার । 
একল! গৌরাঙ্গঠাদ পরাণ আমার ॥ 
বিষণ অবতারে তুমি প্রেমের ভিথারী। 
শিব শুক নারদ লইয়! জন1 চারি ॥ 
সিন্ধু বন্ধ কৈল। তৃমি রাম অবতারে । 
এবে সে তোমার যশ ঘুষিবে সংসারে ॥ 
কলিষুগে কীর্তন করিল। সেতৃবদ্ধ । 
হ্থখে পার হউক পঙ্থু জড় অন্ধ ॥ 

কিব! গুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারী। 
গোরা গুণে মাতিল ভূবন দশ চারি ॥ 
ন। জানিয়ে জপ তপ বেদ বিচার। 
কহে বাস্থ গৌরাঙ্গ মোরে কর পার ॥ 


৬৮ পদ । যথারাগ। 


অবতার কল বড় বড়। 

এমন কক্ণণ। কোন যুগে নাহি আর ॥ 
প্রতি ঘরে ঘরে শুনি প্রেমের কাদনা । 
কলিষুগে হরি নাম রহিল ঘোষণা ॥ 
স্থণ-সায়রের ঘাটে দিয়। প্রেমের ভরা । 
ভাল হাট পাঞ্াছ গৌর প্রেমের পসর।॥ 
জগাই মাঁধাই তার ছিল দুই ভাই। 
হরিনামে উদ্ধারিল! চৈতন্য গোসাঞ্ডি | 
বাস্থদেব ঘোষে কহে না হবে এমন। 
কলি যুগে ধন্য নাম চৈতন্যরতন ॥ 


৬৯ পদ। ভাটিয়ারি। 


অবনীক মাঝে দেখ দোন ভাই | 
অপরূপ রূপ গোরাাদ নিতাই ॥ 


নাম সংকীর্তন করল প্রকাশ । 
গুণ গ। ওয়ে বৃন্দাবন দান ॥ 


৭০ পদ। ভাটিয়ারি। 
কলধৌত কলেবর গৌরতন্থ। 
তছু সঙ্গ তরঙ্গ নিতাই জচ্চ ॥ 
কোটি কাম গ্লিনি কিয়ে অঙ্গহট। | 
অরধৌত বিরাজিত চন্দরঘট| ॥ 
শচীনন্দন কণ্ঠে সুরঙ্গ মাঁল।। 
তাহে রোহিণীনন্দন দিগ আল। ॥ 
গজরাজ জিনি দোন ভাই চলে। 
মকরাকৃতি কুগুন গণ্ডে দোলে ॥ 
মুনি ধ্যান ভুলে সতীধন্ম টলে। 
জগতারণ কারণ বিন্দু বলে ॥ 
৭১ পদ । ধানশী। 
একপিন মনে আনন্দ বাঢ়ল 
নিতাই গৌর রায়। 
হাসিতে হাসিতে কেহ নাহি সাথে 
বাজারে চলিয়া যায় ॥ 
পথে হেল দেখ। রূপ নাহি লেখ| 
দিঠি ফেলাইল গোর! গায়। 
এহেন সময়ে যঘতেক নাগরী 
জল ভরিবার যায় ॥ 
কেহ বোলে ইথে গোকুল হইতে 
নাটুয়। আইসাছে গার! । 
চল দেখিবারে নাচিবে বাজারে 
মরুক মরুক জল ভরা 1 
বাহে বাহে ছান্দা জাহুবী স্বকান্দা 
ভরিল যতেক নারী । 
হেরি গোর! পানে ভরিল নয়ানে 
কহয়ে দান যুরারী ॥ 






সহ. ৭২পদ। তুড়ী 
হাটের পত্তন *. শ্রীশচীনন্দন 
করল পাইয়। স্থখ। 
হাটের ঠাকুর নিতাই সুন্দর 
খগ্ডিল জীবের দুখ ॥ 
দেখ হাট মনোহর রঙ্গ । 
নরহরি দাস হাটের বিশ্বাস 


শ্রীনিবাস তার সঙ্গ ॥ধ। 

আর অন্ভূত ঠাকুর অদ্বৈত 
মুনসি হাটের মাঝ। 

হরিদাস আদি ফিরে হাট সাধি 
রামানন্দ সতারাঁজ ॥ 

করতাঙ্গ যত বাদ্য বানে কত 
মুদঙ্গ কাহাল চোল। 

হাট কলরব নত্য গীত সব 
ঘন ঘন হরিবোল ॥ 


* নরোত্ধম ঠীকুরের হাট পত্বনের অন্তকরণে রায়শেখরের 
এই পরদটা। উত্তয়ে কেবল রূপকের সাদৃশ্ত, কিন্তু উভয়ে 
ভাবের ও বৃত্তীস্তের বিস্তর গ্রভেদ। অথচ উভয়ই যারপর 
নাই হুন্দর। ঠাকুর মহাশয়ের পদের অবিকল অনুকরণে 
মদগ্রজ গোলোৌকগত শ্রীনন্দকূমার ভদ্র একটা নুন্দর পদ রচন। 
করিয়াছিলেন তাহার যতটুকু স্মরণ আছে, নিয়ে দ্ধ ত করিতেছি £_ 


ভাল নিতাই হাট বনালে জীব তরাইতে | 
সে হাটের মূল মহাজন আপনি নিত্যানন্দ । 
সঙ্গে মুচ্ছদ্দি হইল তার মুরারি মুকুন্দ ॥ 
হাট বৈসে গৌরীদাস আছে ফাঁড়ি ধৈরে। 
মার যত ইচ্ছ] প্রেমধন দিচ্ছে ওজন কৈরে। 
সংকীর্তন মদ বিকায় দোকানে দোকানে । 
তাহ। প্রেমরম্ণী নরহরি বিলায় জনে জনে ॥ 
কলসে কলসে সে প্রেম হরিদাস কিনিল। 


মে যে আপনি খেয়ে মাতাল হৈয়া জগত মাতাইল ॥ 
হরিরলুট গানে সচরাচর একটা পদ গীত হইয়। থাকে, তাহণও বড় 
হুঙগর়। যথা £_- 
তোর] কে নিবি লুট লুটে নে। নিতাইঠাদের প্রেমের বাজারে । 
হাটের রাঙ্ত] নিঙাানন্দ পাত্র হৈল গ্রীচৈতন্য 
মুন্সিগিরি দিল অগ্বৈতেরে। 
তাতে হরিদাস খাজাঞ্চি হৈয়া, লুট বিলাইল সবারে। 
প্রেমবাতান। ভক্তি চিনি ভাবের মোড রসের ধফেণি 
দোকানে দোকানে খরে খরে ॥ 
রূপ সনাতন প্ীজীব ময়রা, দেয় সবে ওজন কৈরে। 


গ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী* 


টা প্রমার নৈয়! গদাধর 


ক সঙ্গে পদারির গণ। 
রায় রামান$ঃ মুরারি মুকুন্দ 
বাসদের স্থলোচন ॥ 


সনাতন রূপ পণ্ডিত স্বরূপ 
দামোদর যার নাম। 
বহু রামানন্দ সেন শিবানন্দ 
বক্রেশ্বর গুণধাম ॥ 
পণ্ডিত শঙ্কর আর কাশীশ্বর 
মুকুন্দ মাধব দাস। 
রঘুনাথ আদি গুণের অবধি 
পূরল মনের আশ ॥ 


কত নাম নিব পসারি এ সব 
পসার লইয়া কাছে। 

পসার ভূষণ পুলক রোদন 
মহাভাব আদি আছে ॥ 


হাটের হাটুয়া ভকত নাটুয়। 
পসারি মহিম। জানি । 

বৈন্ত দান দিয় সে প্রেম আনিয়া 
সদ। করে বিকি কিনি ॥ 


হাটের কোটাল ঠাকুর গোপাল 
দানঘাটা গোপীনাথ। 
হাটের পালন শ্রীরঘুনন্দন 
করেন স্বন্দর সাথ ॥ 
দিবা রাতি নাই বাজার সদাই 
যেযায় সে প্রেম পায়। 
প্রেমের পসার করল বিথার 
শচীর দুলাল রায় ॥ 
ভাঙ্গিল আকাল মাতিল কাঙ্গাল 
খাইয়। ভরল পেট। 
দেখিয়। শমন করয়ে ভাবন 
বদন করিয়া! হেট ॥ 
জর! মৃত্যু নাই আনন্দ সদাই 
শোক ভয় নাহি হয়। ? 


গৌরপদ-ওরঙ্গিণী ৩৫ 


পীরে 
আশা ঝুলি করি শেখর £ নারী দেবধি নারদ নাচে রহিচ। তষ্ট কাছে 
বাজারে মাগিয়া চঠ নয়নেডে বহে প্ররে ও 
৭৩ পদ। রাগ) পাইয়া শের সীমা কোথা ব| রহিল বীণ 
গোরা হেন জলদ-অবতার। দখনে বরিখে জলধার ॥ ন! জানয়ে আলন্দে বিহ্বল 
নিষ্জ গুণে করিয়! বাদল। গভীর নাদে দিক টলমল ॥ চৈতসতের প্রিয় ভূত কি 
করুণা-বিজুরী দিন রাতি বরিখরে আরতি পিরীতি ॥ শক্তির মহিমা স্বক জানে। 
স্খপন্ধ করি ক্ষিতিতলে। প্রেম ফলাইল নানা ফুলে ॥ লোটাইরা গড়ে দুম অগাই মাধাই বনি 
এক ফলে নব রস ঝরে। ভাব তার কে কহিতে পারে ॥ রন যত 
নামগুণ কর্মচিস্তামণি। কহে বাস অদ্ভূত বাণী । ০০০০৮ মহাবীর বজপধর 
০ আপনারে করে অনুতাপ । 
৭8 পদ। শ্রীরাগ । সহস্র নয়নে যার অবিরত বহে ধার 
নাচ ধশ্শরাজ ছাড়িয়া সদ কাঙ্গ সফল হইল ত্রহ্ধশাপ ॥ 
বারের পাজাদে আনা, প্রভুর মহিম দেখি ইন্্রদেব বড় স্ৃখী 
সোডরিয়া ভীচৈতন্ত বলেন পন্থু ধন্য গড়াগড়ি ধায় পরবশ। 
হিডিভারিলভিযানা। কোথা গেল বজ্জ তার. কোথায় কিরীট হার 
হুঙ্কার গরজন পুলকিত মহাপ্রেম ইহারে সে বলি কুফরস॥ 
যমের ভাবের অন্ত নাই। চন্দ্র মধ্য পবন কুষের বহ্ছি বরুণ 
বিঙ্বল হইয়া যম 94 নাচে যত সব লোকপাল। 
সোডরিয়া গৌরাঙ্ গোসাঞি ॥ সবেই কুফের তৃত্য কুফরসে করে নৃত্য 
মের যতেক গণ দেখিয়া যমের প্রেম দেখিয়া কের ঠাকুরাল। 
আনন পড়িয়! গড়ি যায়|, ছয় জয় শ্ররীচৈতন্ সংসার করিলা ধন্য 
চিন্রগুগু মহাভাগ কষে বড় অনুরাগ পতিতপাবন ধন্তবান রে। 
মালসাট পুরি পুরি ধায়। শ্রীরধটেতন্চ্র জান নিত্যাননাচ্র 
নাচে প্রভূ শঙ্কর হইয়া দিগন্থর বৃন্দাবনদাস রস গান রে ॥ 
কুষ্কাবেশে বসন না জানে। 
বৈষবের অগ্রগণ্য জগত করিল ধনু 
কহিয়া তারক রাম-নামে ॥ ৭? পর্দ। শ্রীরাগ। 
মহেশ নাচে আনন্দে কটা নাহিক বাধে নাচে সব গেবষে উল্লীসিত মন হর্ষে 
দেখি নিজ প্রতুর মহিমা । ছোট বড় না জানে ইরিষে। 
কাষ্ঠিক গণেশ নাচে মহেশের পাছে পাছে বড় হয় ঠেলাঠেলি তবু সবে কুতুহলী 
সোঙরিয়! কারুণে)ের সীমা । নৃতাসথখে কের আবেশে ॥ 
নাচয়ে চতুর়ানন ভক্তি যার প্রাণধন নাচে প্রভু ভগবান অনস্ত যাহার নাম 
লইয়া সফল পরিবার। বিনভানন্দন করি সঙ্গে । 
কণ্তুপ বর্দাম দক্ষ মন ভূ মহামুখা সকল বৈষ্ঞবরাঞজ পালন ধাহার কাঙ্জ 


পাছে নাচে সফল ব্রদ্ধার ॥ আদিদেব সেহ নাচে রঙ্গে ॥ 


ম্ুকেহ হাসে দেখি মহ! পরকাঁশে 

কে মৃচ্ছ। পায় সেই ঠাঞ্ি রে। 

কেহ কহে ভাল ভাল গৌরচন্ত্র ঠাকুরাল 
ধন্ঠ পাগী জগাই মাধাই রে ॥ 

নৃত্াযাগীত কোলাহলে কষ্ণযশ সমল 
পূর্ণ হুল সকল আকাশ রে। 

মহ জয় জয় ধ্বনি অনত্ত ব্রহ্াণ্ডে শুনি 
অমঙ্গল সব হৈল নাশ রে 

সতালোক আদি জিনি উঠিল মঙ্গলধ্বনি 
স্বর্গ মর্ত পুরিয়া পাতাল রে। 

্রন্ষদৈত্য উদ্ধার বহি নাহি শুনি আর 
প্রকট গৌরাঙ্গ ঠাকুরাল রে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরজিণী, 


কষ্ণরসে &%ন মতে যত মহাভাগবতে 
'উঘ্াবেশে চলিলেন পুরে রে। 

গৌরাঙ্গচন্ত্রেত্,শ বিনা আর কোন রস 
কাই, বদনে নাহি ম্ফুরে রে। 

জয় জয় জগদিক্ প্রত শ্রীগৌরচন্্ 
জয় সর্ব-জীব-লোকনাথ রে। 

করুণ! যে প্রকাশিলা ্রক্ষদৈতা উদ্ধারিলা 
সব| প্রতি কর দৃষ্টিপাত রে ॥ 

জয় জয় গ্রাচৈতন্থ ংসার করিল! ধন্য 
পতিতপাবন ধন্তবান রে। 

প্রীকষ্ধচৈতন্তচন্ত্র জান নিত্যানন্দচ্জ' 
বৃন্দাবনদাস রস গান রে ॥ 


দ্বিতীয় তরঙ্গ | 


প্রথম উচ্ছাস 


( জন্মলীলা ) 
১ম পদ। ভাটিয়ারি। 


ফাঁন্তন-পৃথিম! তিথি শুভগ সকলি। 
জনম লভিবে গোরা পড়ে হুলাহুলি | 
অস্বরে অমর সবে (ভল উনমুখ। 
ণরভিবে জনম গোর। যাঁবে সব দুখ ॥ 
শঙ্খ ছুন্ুভি বাজে পরম হরিষে। 
জয়ধ্বনি সুরকুল কুসুম বরিষে ॥ 
জগ ভরি হরিধ্বনি উঠে ঘন ঘন। 
আবাল বনিত৷ আদি নরনারীগণ ॥ 
শুভক্ষণে জানি গোরা জনম লভিল।। 
পূণিমার চন্দ্র যেন প্রকাশ করিল! । 
সেই কালে চন্ত্রে রাছ করিল গ্রহণ । 
হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়! ভূবন । 

" স্লীন হীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ । 
দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথদাস ॥ 


২য় পদ। তুড়ী বা করুণ।। 


অয় জয় কলরব নদীয়া নগরে। 

জনম লভিল! গোরা শটীর উদরে ॥ 
ফাস্কন-পৃণিম। তিথি নক্ষত্র ফন্জুনী | 
শুভন্দণে জনমিল] গোরা দ্বিজমণি ॥ 
পৃণিমাঁর চন্ধ জিনি কিরণ প্রকাশ । 
দুরে গেল অন্ধকার পাইয়। নৈরাশ ॥ 
বাপরে নন্দের থরে কৃষ্ণ অবতার। 
যশোদ1] উদরে জন্ম বিদিত সংসার ॥ 
শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে। 
কলিষুগের জীব সধ নিস্তার করিতে ॥ 
বাস্থদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা। 
গৌরপাদঘন্দ মনে করিয়। ভরস। ॥ 


৩য় পদ। কল্যাণ। 


নদীয়া-আকাশে আসি উদ্দিন গৌরাঙ্গশশী 
ভালিল সকলে কুতৃহলে। 

লাজেতে গগনশশী মাখিল বদনে মসি 
কাল গেয়ে গ্রহণের ছলে ॥ 


ঁগৌরপদ-তরঙিণী। 


বামাগণ উচ্চস্বরে জয় জয় (নি করে 


ঘরে ঘরে বাজে ঘণ্ট। শাহ) 
দামামা দগড় কালি সান; নদ বাণী 


তুরী ভেরী আর জয় | 

মিশর জগন্নাথ মন মহানন্দে নিমগণ 
শচীর স্থখেয় লীম। নাই। 

দেখিয়৷ নিমাই-মুখ ভুলিল! প্রসবদুখ 
অনিমিথে পুত্র-মুখ চাই। 

গ্রহণের অন্ধকারে কেহ ন। চিহ্নয়ে কারে 
দেব'নরে হৈল মিশামিশি | 

নদীয়।-নাগরী সঙ্গে দেবনারী আসি রে 
হেরিছে গৌরাঙ্গ-বূপরাশি ॥ 

পুত্রের বদন দেখি জগন্নাথ মহাস্থখী 
করে দান দরিদ্র সকলে। 

ভবন আমন্দময় গৌরবিধু সমুদয় 
বাস কহে জীব-তাগ্যফলে ! 


৪র্থ পদ। বিভাষ বা তুড়ী। 


হের দেখপিয়! নয়ান ভরিয়া কি আর পুছদি আনে। 
নদীয়া-নগরে শচীর মন্দিরে টাদের উদয় দিনে । 
কিয়ে লাখবাণ কধিল কাঞ্চন রূপের নিছনি গোরা । 
শচীর উদর জলদে নিকসিল স্থির বিজুরী পারা ॥ 
কত বিধুবর বদন উজোর নিশি দিশি সম শোভে: 
নয়ানভ্রমর শ্রুতি-সরোরুহে ধায় মকরন্দলোভে ॥ 
আজাহুলদিত ভূজ সৃবলিত নাভি হেম সরোবর । 
কটি করি-অরি উরু হেমগিরি এ লোচন মনোহর ॥ 


৫ম পদ। শ্রহিনী বা পঠমঞ্জরী। 


গ্রকাশ হইল! গৌরচন্ত্র। দশদিকে বাঁড়িল আনন্দ ॥ 
রগ কোটি মদন জিনিয়া । হাসে নিজ কীর্ডন শুনিয়া 
অতি ছুমধুর মুখ আখি। মহারাঁজচিহ সব দেখি। 
চরণে ধ্বজবজ শোহে। সব অঙ্গে জগ-মন মোহে। 
দুরে গেল সকল আপদ। ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ ॥ 
শুঠৈতন্তনিত্যানন্দ জান। বৃন্দাবন তছু পদে গান ॥ 


৩৭ 


৬ষ্ঠ পদ। ধানশী। 


জয় জয় রব ভেল নদীয়!লর্গারে। 
জন্মিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ জগন্নাথ ঘরে ॥ 
জগন্নাত1 শচীদেবী মিশ্র জগন্নাথ। 
মহানন্দে গগন পাওল জঙ্গ হাত ॥ 
গ্রহণ সময়ে পছ আইল! অবনী। 
শহ্খন|দ হরিধ্বনি চারি ভিতে শুনি ॥ 
নদীয়া-নাগরীগণ দেয় জয়কার। 
হলুধবনি হরিধ্বনি আনন্দ অপার ॥ 
গাপ রাহু অবনী করিয়াছিল গ্রাস। 
পূর্শশশী গৌরপন্থ তে ভেল প্রকাশ। 
গৌরচন্ত্র-চন্ত্র প্রেম-অমৃত সিঞ্িবে। 
বুন্দাবনদাস কহে পাপতম যাবে ॥ 


৭ম পদ | মঙ্গল, নটরাগ বা জয়জয়ন্তী | 


ইচতন্ত অবতার শুনি লৌক নদীয়ার 
সকল উঠিপ পরম-মঙ্গল রে। 

সকল তাপহ্র শ্রমুখচন্ত্র দেখি১ 
আনন্দে হইল বিহ্বল রে২ ॥ 

অনন্ত ব্রহ্মা শিব আদি করি যত 'ধব 
সবেই নররূপ ধরি রে। 

গায়েন হরি হরি গ্রহণ ছল করি 
লখিতে কেই নাহি পারি রে॥ 

কেহ বরে স্তৃতি কারে হাতে ছাতি 
কেহ চামর ঢুলায় রে। 

পরম হরিষে কেহ পুষ্প বরিষে 
কেহ আনন্দে নাচে গায় রেও॥ 

দশ দিকে ধায় লোক নদীয়া 
বলিয়৷ উচ্চ হরি হরি রে৪। 

মানুষ দেবে মিপি এক ঠাই করে কেলি 
আনন্দে নবদ্ধীপ-পুরী রে ॥ 


১। সুঙায়। ১.। দেখিয়া হইল বিভ্বোকক রে! ৩। নাচে কেহ! গায় 
বায় রে। ৪। করিয়া! উচ্চ হরিধ্বনি রে। 


শ্রীগোরপদ-তরজি৭ 


সকল দেবগণে 
্রণী' হইয়া পড়িল রে। 
গ্রহণ অন্ধকারে লখিতে কেহ নারে 
দুজেগপ চৈতন্তখেলা রে ॥ 
সকল সঙ্গে করি আইল গৌরহরি২ 
পাষওী কিছুই ন! জানে রে। 
শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন' মোর প্রতু আনন্দ কন্দ 
বৃন্দাবনদাস গান রে॥ 
৮ম পদ । মঙ্গল বা নটরাগ। 
ছুন্দুভি ডিগ্ডিম ম্গল মুহুরিও 
জয়ধ্বনি গায় মধুর রসাল রে৪। 
বেদের অগোচর ভেটিব গৌরবর 
বিলম্বে নাহি আর কাজ রে ॥ 
আনন্দে ইন্্রপুর মঙ্গল কোলাহল 
সাজ সাজ বলিসাজ রে। 
বু পুণাভাগ্যে ঠচতন্ত প্রকাশ 
পাঁওল নবদ্বীপ মাঝ রে ॥ 
অন্টোন্তে আলিঙ্গন চৃম্বন ঘন ঘন 
লাজ কেহ নাহি মান রে। 
নদীয়া-পুরবাসী জন্ম উল্লাসি 
আপন পর নাহি জান রে। 
এঁছন কৌতুকে দেবতা নবদ্দীপে 
আল শুনি হরিনাম রে। 
পাইয়া গৌররসে বিভোর পরবশে 
চৈতন্য জয় জয় গান রে ॥ 
দেখিল শচীগৃহে চৈতন্ত পরকাশে 
একত্রে যৈছে কোটি চাদ রে। 
মান্ুযব্ূগ ধরি গ্রহণ ছল করি 
খোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে ॥ 
মকল শক্তি সঙ্গে আইলা গোৌরাঙ্গে 
পাষণ্ী কিছুই না! জান রে। 
চৈত্তন্ত নিত্যানন্দ অইৈতাদি ভন্তবৃন্দ 
বুন্দাবনদাস রস গান রে॥ 


হারার 7557 জিত 
১। প্রণত। ২। সফল শত্তি-সঙ্গ, আইলা গৌরাজ । ৩। মরি জয়ধমি । 


৪। গাওয়ে মধুর বিশাল রে । পাকজতরূতে এই সব পাঠাস্তর দৃষ্ট হয়। 


৯ম পদ। ধানশী। 


১কর প্রীঅঙ্গ সুন্দর 
$" হেরই না পারি। 


আয়ত লোচন', 
পা বিচারি ॥ 


আজি বিজয়ে ১ গৌরাঙ্গ অবনীমণ্ডলে 
চৌদিকে শুনায় উল্লাস। 

এক হরিধ্বনি আব্রদ্গ ভরি শুনি 
গৌরাঞঠাদের পরকাশ ॥ 

চন্দনে উজ্জল বক্ষ পরিসর 
দোলনি যেছে বনমাল। 

চাদ স্থশীতল শ্মুখম্ল 
আজানু বাহ বিশাল ॥ 

দেখিয়া চৈতত্থ ধন্য *ন্তা ধন্য 
জয় জয় উঠয়ে নাদ। 

কোই নাচত কোই গাও 
কলির হৈল হাঁরযে বিষাদ ॥ 

চারি বেদ শির মুকুট গৌরাঙ্গ 
পরম মুঢ় নাঠি জানে । 

শ্রচৈতন্ট নিতাই বড় ঠাঝুর 
বৃন্ধাবনদাস রস গানে । 





ঈষৎ বন্ধিম 


১০ম পদ। ধানশী। 


বাহু উগারল ইন্দু প্রকাশ নাম সিন্ধু 
কলিমর্দন বারে বানা । 
পু ভেল গ্রকাশ ভূবন চতুর্দশ 


জয় জয় পড়িল ঘোষণ| ॥ 
মো মাই দেখত গৌরচন্ত্র। 


নদায়ার লোক শোক সব নাশন 
দিনে দিনে বাঢ়য়ে আনন্দ ॥ ধর ॥ 
দুক্দুতি বাজে শত শঙ্খ গাজে 


বাজে বেণু বিষাণ। 
শ্রচৈতন্ত নিত্যানন্দ মোর পন রসনানন্দ 
বন্দাবনদাস গান ॥ 


ঞুগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


১১শ পদ। ধানশী। 44 


ফাল্গন-পূর্ণিমা তিথি নদী ফন্ধনী। 

প্রতিপদ সন্ধি পাঞা রান্ধদূর্মাইলেক ধা 
গরাসিল উজ্জল নি্শমিণি॥ ফু 

নে চন্ত্গ্রহণ হেরি & নদদীয়ার নরনারী 
হুলুধবনি হরিধ'ন করে। 

হেন কালে শচীগৃহে জনমিল। গৌরচনধ 
জয় জয় জগন্নাপ ঘরে ॥ 

চক্রবর্তী নীরাঘর হইল। হরিষান্তর 
শুভ ক্ষণ শুভ লগ্ন দেখি। 

বুন্দাবনদাসে কয় হেরিয়! জননলীল। 
স্বর নর হইলেক স্তুখী ॥ 






১২শ পদ । বেলোয়ার। 


এচীগর্ভ-সিদ্ধু মাঝে গৌরাঙ্গ-রতন রাজে 
প্রকট হইল! অবনীতে। 

হেরি সে রতন-আভা জগত হইন লোভ। 
পাপ তম লুকাইল তুরিতে ॥ 
আয় দেখি গিয়৷ গোরাঠাদে। 

এ চাদবদনের আগে গগনের চাদ কি লাগে 
চাদ হেরি চাদ লাজে কাদে ॥ ধু। 


পীয়িলে চার সুধা দূরে নাকি যায় ক্ষুধা 
তাই তারে বলে সুধাকর। 
এদের নাম ম্থধা পানে যায় ভবক্ষুধা 


হয় জীব অঙ্জর অমর | 
গোরা-মুখ-স্ধাকরে হরিনাম জভূধা ঝরে 


জানদাসে সে অমৃত চাকি। 

এড়াবে সংমারশঙ্থা গরোরানামে মারি ডঙ্ক। 
শমনকি্করে দিবে ফাকি ॥ 
১৩গ পদ। কল্যাণ । 

নদীয়! উদয়-গিরি পূ্ণচন্্র গৌরহরি 
কুপা করি হইল! উদয়। 

পাপতম হৈল নাশ ভ্রিজগতের উল্লাস 


২ জগ ভরি হরিধ্বনি হয় ॥ 


হেন কালে নিজালয়ে যব য়ে 
নতা করে আননিডুনৈ 

ইরিদাসে লৈয়া সঙ্গে এপ হৃম্কার কীর্তন) রঙ্গে 
কেনে নাঁচে কেহ নাহি জানে ॥ 


দেখি উপস্“াঁ শশী শীপ্র গঙ্গাথাটে আসি 
আনন্দে করিল গঙ্গাঙ্গান। 
পাঞা। উপরাগ ছলে আপনার মনোবলে 


ব্রাঙ্গণেরে দিল৩ নান। দান ॥ 

জগত আনন্দময় দেখি মনে বিশ্য় 
ঠারে ঠোরে কহে হরিদান। 

তোমার এছন বঙ্গ মোর মন পরসন্প 
জানি৪ কিছু কাধ্যে আছে ভাষ৫ ॥ 

মাচাধারই শ্রীবাস হৈল মনে লুখো্াদ 
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে। 

আনন্দে বিহ্বল মন করে হরিসঙ্গী্ধন 
নান1 দান কল মনোবলে ॥ 

ব্রাহ্মণ সঙ্জন নারী নানা রড থা'ল ভরি 
আইল সবে যৌতুক লইঞ্চা। 

যেন কাচা সোনা জ্যোতি দেখি বালকের মুটি 
আশীর্বাদ করে সুখ পাঞ্া॥ 

সাবিত্রী গৌরী সরম্বতী শচী রস্ত। অরুন্ধতী 
আর যত দেবনারীগণ। 

নান! দ্রবো পাত্র ভরি ্রহ্ষণীর বেশ ধরি 
আসি সবে করে দরশন ॥ 

অস্তরীক্ষে দেবগণ গন্ধর্ঘ খষি চারণ 
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত। 

ন্ভউক বাদক ভাট নবদ্ীপে যার নাট 
আগি সবে নাচে পাঞ্া প্রীত ॥ 

কেবা আসে কেবা যায় কেব! নাচে কেণ গায় 
সম্ভালিতে নারি কারো বোল। 

ধপ্ডিলেক ছুঃখ শোক প্রমোদপৃণিত লোক 
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বোল ॥ 


১। গর্জন । ২। রীশি। ৩।'করে। ৪। বুঝি। ৫ ভাস 
ইতি পাঠীস্তর । 


৩৯ 


স্ীগৌরপদ-তরজিদী, 


শ্রিবাস জগব্নাথ মিশ্র পাশ 
৯. 
আস তারে করে সাবধান। 

করাইল জাতকর্ম যে আছিল বিধিধর্ধ 


তবে মিশ্র করে নানা দান ॥ 
যৌতুক পাইল যত ঘরে ধা্খীুছিল যত 
সব ধন বিপ্রে কৈল দান। 


যত নর্তক গায়ন ভাট অকিঞ্চন জন 
ধন দিয়! কৈল সবার মান ॥ 
প্রবাসের ত্রান্ষণী নাম তাঁর মালিনী 


আচাধ্যরত্বের পন্ধী সঙ্গে। 

সিন্দুর হরিপ্রজল খই কলা নান। ফল 
দিয়। পূজে নারীগণ রঙ্গে । 

শীচৈতন্ত নিত্যানন্দ আচার্ধ্য অদ্ৈতচন্তর 
্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস। 

ইহ। সবার শ্রীচরণ শিরে ধরি নিজ জন 
জন্মলীল! গাইল কৃষ্ণণাস ॥? 


১৪শ পদ কল্যাণ। 


অদ্বৈভ-আচাধ্যভার্য্যা জগতবন্দিত আর্য 
নাম তার সীত। ঠাকুরাণী। 

আচার্যের আজ্ঞ! পাঞা চলে উপহার লঞর। 
দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥ 

সুবর্ণের কড়ি বৌলি রজত-পত্র পাশুলি 
স্থবর্ণের অঙদ কম্কণ। 


ছু বাহুতে দিব্য শঙ্ রজতের মূল বঙ্ক 
স্ব্ণমু্া নান। হারগণ ॥ 
বাঘনখ হেম-জড়ি কটি পট্ন্জ্জ ডোরি 


হস্ত পদের যত আভরণ। 

চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী ভূনি দোগজ। পষ্রপাড়ি 
বর্ণ রৌপা মুদ্রা বছ ধন। 

দুর্ববা ধান্য গোরোচন ইরিদ্রা কুক্কুম চন্দন 
মঙ্গলদ্রব্য পাত্র ভরিয়া । 

বন্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি সঙ্গে লৈয়া দাদী চেড়ী 
বন্তালঙ্কারে পেটারি পুরিয়া ॥ 


ভক্ষা তেষগ উপহার সঙ্গে লৈল বহু ভার 
কীগৃহে হৈল উপনীত। 

দেখিয়। বালক টম সাক্ষাতে গোকুল কান 
বর্ণঘ,ৰ দেখে বিপরীত ॥ 

সর্ব অঙ্গ স্থনিষ্ধাণ ।, ন্রবর্ণ-প্রতিম! ভাগ 
সর্ব অঙ্গ ডলক্ষণময়। 

বালকের দিব্যমুগতি দেখি পাইল বহু গ্রীতি 


বাৎসল্যতে দ্রবিল হৃদয় ॥ 

দূর্বধ! ধান দিল শীর্ষে কৈল বহু আশীষে 
চিরজীবী হও ছুই ভাই। 

ড।কিনী শাকিনী হৈতে  শঙ্ক। উপজিল চিতে 
ভয়ে নাম থুইল নিমাই ॥ * 


1+ নিম (নিম্ব ) তি, হ্ৃতরাং নিমাই না রাখিল, তিক্ত বলিয়া 
ডাকিনী শঙ্থিনীগণ শ্রীমহা প্রভুর অনিষ্ট করিতে পারিবে না, এই ভীবিষ: 
মীত। ঠাকুরাণী “নিমাই” নাম রাখিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, 
নিশ্বৃক্ষমূলে প্রীগৌরাঙ্গের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া! "নিমাই" নাম রাগ 
হইয়াছিল; এই অনুমানের পোষকতায় নিক্ললিধিত প্রাচীন পদা“ 
উদ্ধত কর1 যাইতে পারে । যথা,_-“যখনে জন্মিল। নিমাই নিমতরুভাল। 
তুমি হৈ কেন না মরিলা, আমি না লইভাম কোলে ॥” চিরস্ু 
প্রধানুসারে পুত্রের নাম রাখিবার সময় পিতার নামের সহিত শব্দগত বা 
অর্থগত মিল থাকা আবম্তক। যখাহরমৌহনের পুর হরনাথ 
বাঁ শিবনীথ। “জগন্নাথ” নামের প্রথমাংশের অর্থ "বিশ"; 
হ্ৃতরাং মিশ্র মহাশয়ের প্রথম পুত্রের নাম বিশ্ব, দ্বিতীয় 
পুত্রের নাম বিশ্বস্তর। অথবা! নিমাই বিশের ভার সহিত 
আসিয়াছিলেন বলিয়! তীহার নাম বিশ্বস্তর। মহাপ্রভুর অন্য শীস্তীং 
নীম, গৌরাঙ্গ, গৌরদীপ্তাঙ্গ,শচীন্ত, গৌরচন্জ, নাদগন্তীর, স্বনামামৃত 
লালদ, ঞীকৃফটৈতন্ত, গৌরহরি ও গৌরনুন্দর। তম্মধো গৌরাঙ্গ, 
গৌরদীপ্তীঙ্গ, গৌরচন্ত্র, শীরীরিক সৌন্দধ্যবশত: ও শচীস্কৃত জন্মবশতঃ। 
সন্ীর্ভনসময়ে গম্ভীর হঙ্কার করিতেন বলিয়া নীম “নাদগন্তীর''। 
গৌরবর্ণবিশিষ্ট ও কলিকলুষহারী বলিয়া নাম “গৌরহরি” | ইনি স্বয়ং 
কৃষ্ণ হইয়! কৃষ্ণনামামুতপাঁনে মত্ত বলিয়৷ নাম “ববনামামৃতলালদ' । 
পীবল্পঙ ব। অনুপ ইঠ্ীর নাম রাখিয়াছিলেন---“গোৌরহন্দর" ৷ কেন না, 
ইমি গৌরবর্ণ ও নুন্দর ছিলেন। সঙ্ল্যাসগ্রহণের পর ইঠার নাম হয 
“ভ্রীকষ্ষচৈতন্ত” ৷ বেদমতে “কৃ” শঝের অর্থ 'বক্গণ এবং “চৈতন্' শবের 
অর্থ 'চিৎস্বরূপ? বা 'পরমায্সা । সুতরাং কৃষ্চৈতন্য অর্থ চিৎস্বরাপ বা 
পরমাস্বা। এই জন্য একটি পদে প্রেমদাস মহীপ্রভুকে ব্রন্ধ আগ্লা 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন। শাস্ত্রীর প্রমাণ যখা,-_ 


“কৃষিভূধাটকঃ শব্ধে] গশ্চ নিবৃত্ধিবাচকঃ। 
তয়োর়ৈক্যং পর ব্রদ্ধ কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে |” 


* গরবন্তী পদ ছুটাও এই পদের অংশ । অতি দীর্ঘ বলিয়া তিন 


তথা, “চৈতনাং পরমাণ,না প্রধানস্তাপি নেবাতে । 
অংশে বিভক্ত কর। হইয়াছে। 


জানক্তিয়ে অগৎকর্তে। দৃষ্ততে চেতনাশুয়ে ॥” রর 


পুত্রমাত| মান দিনে দিল ব% 
পুত্র সহ মিশ্রেরে সন্গানি 
শচী-মিশ্র পূজা! লৈয়া ্ ইরিয 
ঘরে আইল গীতা ঠাকুষ। 
্লীচেতন্ত নিত্যানন্দ ধনাচার্ধা 
স্বরূপ রূপ রঘুন দাস। 
ইহা সবার শ্রীচরণ শিলে বপন 
জন্মলীল! গাইল রষ্ণদাস ॥ 


কব গে! 


কলাণ। 

এঁছে শচী জগন্নাথ গুর পাঞা লক্ষীনাণ 
পূর্ণ কৈ সকল বাঞ্ছিত। 

ধনে ধানে ভরে ঘর লোকমান্ত কলেবর 
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥ 

মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত অপম্পট শুদ্ধ দাস্ত 
ধনভোগে নাহি অভিমান । 

পুত্রের প্রভাবে যত ধন আনি মিলে তত 
বিষু্রীতে দিজে দেন দান 

লগ্স গণি হর্যমতি নীলাম্বর চক্রবত্তী 
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে । 

নহাপুরুষের চিহ* লগ্নে অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন 
দেখি এই তারিবে সংসারে ॥ 

ধছে প্রত শচীঘরে রুপায় কৈল অবতারে 
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ। 

গৌর প্রভু দয়াময় তারে হয়েন সদয় 
সেই পায় তাহার চরণ ॥ 


১৫শ পদ । 


: মহাপুরুমের লক্ষণ সামু কণান্ত্রমতে যথা, 
পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চদুঙ্গঃ সপ্তরঞ্তং যড়,ভ্রতং | 
ত্রিঃশ্বপৃথুগস্তীরে দবাত্রিংশল্লক্ষণো মহান 
গিগৌরাঙ্গের নাসিকা, বাহ, হনু, চক্ষু ও জানু, এই পঞ্চ দীর্ঘ 
ছিপ। ত্বকৃ, কেশ, অঙ্গুদীগ্রস্থি, দন্ত ও রোম, এই পঞ্চ সুগম ছিপ। 
৮ গাঁতল, করতল, তালু, অধর, ওঠ ও নখ, এই সপ্তাঙ্গ রক্তবর্ণ 
চিল। বন্ধ, দধধ, নখ, নালা, কটি ও মুখ, এই বডঙ্গ উন্নত ডিল। 
রা, জঙ্খ! ও মেছন, এই ভিন অঙ্গ হৃম্ব চিল। কটি, ললাট ও বঙ্গঃ, 
এই ভির্ন অঙ্গ বিস্তৃত ছিল। নাভি, দ্বর ও সন্ব, এই সিন গঙ্গ গতীর 


শীরপদ-তরজিণী 


তে তে নারে গে। 


ও এরি 


শপ রা গর্তগানী 
রন । কেন নাহি মৈল॥ 
পতযানন আচার্য অদৈতচন্তর 
স্বরূপ দপ রঘুন।থদাম। 
ইহ! সবার গ্রীচরণ শিরে ধরি নিজজন 
জন্মলীল! গাইল কুষ্ণদাস। 


৪১শ পদ 
নদীয়ার ফ্তর 


১৬শ পদ। ধানশী। 


ভাগাবান্‌ শচী জগন্নাথ। পুত্রন্ধপে পাইল জগন্নাথ ॥ 

ফান্নে গ্রাসিল্‌ রা চাদ । শচীকোলে শোভে নবটাদ 
লভি মিশ্র যোগারাধা ধন। দীন জনে দিল কত ধন । 
জন্মগৃহ দীপ্ত বিন। দীপে। মহানন্দ আজি নবদ্বীগে ॥ 
একত্র মিলিত সুর নর ! নাচে গায় গন্ধর্বব কিন্নর | 

আইলা প্রত হরিতে ভূভার। অতুলন আনন্দ সভার ॥ 
গোরাগ্রেমে ভইয়া উদাস । সে আনন্দে ভাসে প্রেমদাস 


১৭শ পদ। স্ুহই। 


ফাস্ন-পুণিম| নিশি শচী-অঙ্কাকাশে আসি 
গৌরচন্দ্র হইল উদয়। 

সে শশীর মহচর ভক্ত-তারকানিকর 
চারি দিকে প্রকাশিত হয় ॥ 

পাপ ঘোর অন্ধকার সর্বত্র ছিল বিস্তার 
বিধৃদয়ে প্রস্থান করিল। 

জীবের ভাগ্য-কুমুদ হেরি শশী মনোমদ 
প্রেমানন্দে হাসিতে লাগিল ॥ 

পাপ অমানিশি ভোর হরিষে ভক্ত-চকোর 
তুলিল আনন কোলাহল। 

প্রেম-কৌমুদীর স্থধা গীয়ে দূর কৈল ক্ষুধা 
সবাই হইল স্থশীতল। 

সে প্রেম স্ুধার কণা পাঞা তৃষ্ট সর্ধ জন। 
জীবকুল ডেল আনন্দিত। 

আপন্করম দোষে না পাইয়া! লব লেশে 
প্রেমদাস ধূলায় লুণ্ঠিত ॥ 


৬৪ 


লোচন কছিছে পু সর্বলোকপতি। 
করুণা প্রকা শিখ্র়াকের কৈল শুদ্ধমতি ॥ 


নিস উই 


গোরা গেল! পুবর্দেশ নিজগ 
বিলাপয়ে কত পরকার। 

কাদে দেবী লক্ষমীপ্রিয়া শুনিতে বিদবে ঠিয়। 
দিবসে মানয়ে অন্ধকার ॥ 

হরি হরি গৌরাঙ্গবিচ্ছেদ নাহি সহে । 

পুনঃ সেই গোরামুখ দেখিয়। ঘুচিবে দুখ 
এখন পরাণ যদি রহে ॥ ফ। 

শচীর করুণা শুনি কাদয়ে অখিল প্রাণী 
মালিনী গ্রবোধ করে তায়। 

নদীয়া-নাগরীগণ কাদে তার। অনুগ্গণ 
বসন ভূষণ নাহি ভায় ॥ 

নুরধুনীনতীবে যাইতে দেখিব গৌরাঙ্গ পথে 
কত দিনে হবে শুভ দিন। 

টাদমুখের বাণী শুনি জুড়াবে তাপিত প্রাণী 
গোবিন্দ ঘোষের দেহ ক্ষীণ ॥ 


ধানশী। 


পতিত্রত। লক্ত্মীদেবী পতিগত প্রাণ । 
আনন্দে শচীর সেব! করয় বিধান ॥ 
দেবতার সঙ্জ করে গৃহ সম্মার্জন । 
ধৃপ দীপ নৈবেগ্াদি মালা চন্দন ॥ 
গব সংস্করি দেয় দেবতার ঘরে। 

বসুর শীলতায় শচী আপন পাসরে ॥ 
এইরূপে আছে শচী লক্ষ্মীর সহিতে। 
দৈবনিয়োজিত কর্ম ন৷ হয় খণ্ডিতে ॥ 
গৌরান্ব-বিরহে লক্্মী কাতর অস্তর। 
অঙ্গরাগে বিরহে ব্যাকুন কলেবর ॥ 
বিরহ হইল মৃর্ঠিমস্ত সর্পাকার। 
দেখিয় লক্ষ্মীর মনে হৈল চমৎকার ॥ * 
দংশিলেক সেই সর্প লক্ষ্মীর চরণে। 
লক্ষ্মীর ত্বরগপ্রাপ্তি এ লোচন ভণে॥ 


৩৩শ পদ । 


উ)/ 
ও] পর হ 


৮, ৯1০৭ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


৩৪শ পদ । ধানশী। 


লঙ্গী স্গে শচীদেবী কীদিয়। ছুঃখিতা | 
ধ্যা কাদে সরীগণ-বেছ্টিত। ॥ 
নরনে গলযেখনীর ভিজে হিয়াবাস। 
শিরে কর হাঁছ্‌ ছাড়ে দীঘল নিশ্বাস ॥ 
সবব গুণে শী হ'লক্ী লক্ষ্মী সম| | 
নদীয় “ীস্বারে উপম। ॥ 
কেমনে র্‌ সী আমি। 
কির 'মোরেইীপনহ হী খল তুমি ॥ 
দিন আরাধন। সজ্জ। রহিল ডি 
আমার শুশ্বধা কেন গেলা মা ছাড়িয়।॥ ॥ ২৭ 
আরে রে পাপিষ্ঠ সর্প কোণ। ছিল! তুমি। 
আমারে খাইতে মোর জীত বধৃণ।নি ॥ 
মোর মেব। করিতে বধুরে নিয়েজিয়। । 
বিদেশেতে গেল পু নিশ্চিন্ত হইয়। ॥ 
কেমনে তাহার মুখ চ।হিবে অভাগী । 
কি করিব প্রাণ তার বধূকে না দেখি ॥ 
একেক বিলাপ দেখি কহে স্থুলোচন। 
ন! ফাঁদ জননি শোক কর মন্বরণ ॥ 





ধানশী। 


ঘরেরে আইল! প্রভু ধন রত্ব লৈঞ। 
মাতৃস্থ।নে দিল ধন হরধিত হৈঞা ॥ 
নমণ্ার করি প্রভু নেহারে বদন। 
বিরস বদন শচী না কছে বচন ॥ 

গ্রন্থ কহে কেন মাত। বিরস বদন । 
তোমারে মলিন দেখি পোড়ে মোর মন 
এ বোল শুনিয়া খচী গদগদ ভাষ। 
বরয়ে আখির নীর ভিজে হিয়া-বাস ॥ 
কহিতে ন! পারে কিছু সকরুণ কণ্ঠ। 
কহিল! আমার বধূ চলিল! বৈকুঠ ॥ 
গ্রভু কছে শোক তেজি গুন মোর মাত! 
নির্ববন্ধ ন1 ঘুচে সেই লিখন বিধাতা ॥ 


৩৫শ পদ। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। ৬৫ 


পুঞ্রের বচন শচী শুনি সাবধানে । 
শোক না করিল কিছু না করিল মনে 
কহয়ে লোচনদাস শুনহ চরিত্র। 

লক্ষ্মী স্বর্গে আরোহণ বিশ্বস্তর সঙ্গীত ॥ 


টা 
চু 
্" (৭ সদা 


্ বু ১৪০ 
১ম পদ। কামোদ 

নদীয়।-নগরে হৈল ধ্বনি । 
করিব বিবাহ পুনঃ গোর! গুণমণি 
সনাতন মিশ্র ভাগ্যবান । 
করিবেন নিমাইঠাদেরে কন্তাদান ॥ 
বিষুণপ্রয়। নাম সে' কন্যার । 
রূপে গুণে ভুবনে তুলনা নাহি তার। 
কালি হবে শুভ অধিবাস। 
দেখিব নয়ন ভরি বিবাহবিপাম ॥ 
কতক্ষণে নিশি পোহাইব। 
শ্রীশচী ভবনে পানি সাইতে যাইব ॥ 
নরহরি কহে হেন বাসি। 
তো! মভার অন্রাগে পোহাইল নিশি ॥ 


সম 


২য় পদ। তোড়ী। 


নিশি পরভাতে নিভৃত নিকেতে 
কুলবধূকুল বিলসে রঙ্গে । 

কেহ কারু প্রতি কহে ইতি উতি 
মৌরত ভরল অলস অঙ্গে ॥ 

শুনি রসাবেশে ভগে নিশি শেষে 
স্বপনে সে নব-নদীয়া-বিধু। 

তেরছ নয়ানে চাহি আম! পানে 
হাসি মিশে যেন বরিষে মধু ॥ 

ধীরে ধীরে কহে মোর এ বিবাহে 
জল সাইবারে আসিবে প্রাতে। 


এত কি করে ধরি বারে বারে 
আলিঙ্গিয়ে কত কৌতুক তাতে ॥ 
সে তন্ন সৌরভ »প্গ পরশে এসব 
তো সা-ধহিয়ে নিলজী হৈয়া। 
অধিধাস ভু বেগে চল সাজি 
ক? নাথে মিলহ গিয়। ॥ 


৩য় পদ। তোড়ী। 


গৌর ধরজকিশোর বর, অন্গরাগে নব নব নারী। 
বিপুল পুলকিত গাত গরগর, বিরঞ্জ ধরই না পারি ॥ 
বেগি বিরিচি স্ববেশ কাজরে, আজি কঞ্জনয়ান। 
মুখর কর গহি পেখি কুগ্কুম সে, মাজি মঞ্ু বয়ান ॥ 
গমন সময় বিচারি গুরুজন-চরণ বন্দন কেল। 
শ্রশচী গৃহ গমনে সে। সধ উলসে অনুমতি দেল ॥ 
পরশ পররস বরষে ঘন ঘন, ভবন তেজি তুরস্ত। 
এণত নরহরি পন্থগত কত্ত, যুথ গণই ন অন্ত ॥ 


5র্থ পদ। বেলাবলী। 


রজনী প্রভাত সময়ে সব স্থন্দরী 
চলত ললিতগতি অতি রুচিকারী। 

অপরূপ বেশ সরস রসনা মণি- 
নৃপুর-রব মুনিজনমনোহারী ॥ 

অন্গভব নহই কৌনে সিরজিল প্রতি 
অঙ্গকিরণে করু ভূবন উজ্োর। 


মনমথ শত শত মুরছে হেরিয়া তঙ্গ 
সৌর্ভে মধুপ ধায়ত চু তোর ॥ 
হরষ পরম্পর পরম রঙ্গ উর 


তুরিভহি রুচির গেহ মধি গেল। 
অঙ্গন সুখবর সরসি তাহি নব 
কমলবৃন্দ জঙ্থু প্রফলিত ভেল ॥ 


আইক নিয়ড়ে যাবছ যতনহি 
যুখ যৃথ সবই করু পরণাম। 
চম্পক-কলি অগ্রলি অঞ্লি ভরি 


বিহি পৃজত পদ বুঝি ভণ ঘনশ্তাম ॥ 


৬৬ প্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


৫ম পদ। বেলাবলী। 

যুবতি-যুখ মতি গতি অতি অদভূত 
করত ৪০ রুচিকারী। 

নয়ত মতন জগ .২কনক-লতা শব 
কুহ্থমসমূহ ভার গত ভী,, 

সথরুচির চরণ উপাস্ত ধর খত ২, 
শিথিল সরোরুহ অসিত স্থর্কাতি। 

ভূমি পতিত জন বিজুরী পুগ্ধ সহ 
সজল জলদ কির চর তচু ভাতি ॥ 

লঘু লঘু করপ- ললব করু প্রেরণ 
ছন্পভ রেণু গ্রহণে চিত চাহ। 

ঝলকত নখ মরি- যাদ হেতু জঙ্গ 
ভেটত মণিগণ অন্ুপ উচছ্ভাহ্‌। 

অধ্ুজ বদনে ঝাপি বসনাঞ্চল 
হাসত মৃদু মু কিরণ প্রকাশ। 

নব মকরম্দ ছানি জন্গ ঘতনহি 


সিঞ্চিত ঘন ভণ নরহরি দাস ॥ 


৬ষ্ঠ পদ । 


শচী জগতজননী জন-নীতবিদ, 

বিদিত স্থুচারু-চরিত-বীতি। 
নিজ প্রাণের অধিক বধসম মান, 

সবাকারে করে পরম গ্রীতি ॥ 
গ্াতি জনে জনে পুছি মঙ্গল শিরেতে 

কর ধরি করে আশীষ বন্ৃ। 
সদ। বাঢ়ক সম্পদ, পতি আদি সব, 

চিরপ্রীবী হৈয়। কুশলে রহ ॥ 
ইহ! শুনি বধৃগণ মনে মনে হাসি, 

স্থথে ভাসি কছ্ছে মধুর কথ! । 
আগ। এ শুভ চরণ দরশনে বলে 

কি লাগি অশ্তভ রহিব এথ| ॥ 
অতি সম্কচিত চিতে কিঞ্চিৎ কি, 

কর জোড়ি সদ! ধাড়াএ] রহে 
নরহরি প্রাণপতি ম|ত| তা দেখিয়া, 

আখি ছল ছল বিবশ গেছে। 


৭ম পদ। যথারাগ। 


নব নদীয়া-নাঁগরী গোরি ভোরি বয় 
থোরি কি চরিত বুঝিব আনে 
অতি অলগিত পিয়া পানে চাহি, 
থরহরি কাপে মদনবাণে ॥ 


কেছু, ভাবি মনে মনেঁডুণে আজু বুঝি, 
উনি 


নিলু ই সবার পাশে। 
কেছ, কারু পরি ৃ সু রঃ ১ সঘরিতে 
১৯ চা নল $.ডানে ॥ 
কেছ, কনর ধরি, ধীরে বীরে রী 

অধিক আনন্দে উমড়ে হি 

হু, কারু প্রতি কহে পীরিতি কাহিনী, 

অলপ ঘুউটে ঘুউট দিয়] ॥ 
কেহ, কারু প্রতি করে করেতে মন্কেত, 

কত কত কথা উপজে মনে । 
কেন, কার মতি থির করে কত ভয়, 

দেখাইয়। চারু নয়ান-:কাণে ॥ 
কেহ, নিজ ধৈর্য জানাইতে কারু মুখ, 

মুছে পটাঞ্চল যতনে লৈঞা। 
কেহু, করি কাণাকাণি জানি বিপরীত, 

এক ভিতে থাকে গুপত হৈএ] ॥ 
এইকূপে যভ কুল্সবতী সতী গৌরপ্রেম" 

রস।র৭ণবে সবে মগন হৈল|। 
নরহরি কি কহিব প্রাণনাথে 
প্রাণ জীবন যৌবন হু পিয়। দিলা ॥ 





৮মপদ। যথারাগ। 


গোরা-রসে ভান, হাসি হাসি লু ল্থ 
কুলবতীকুল উলসিত বনু 
পানি সাইবারে, সাঙ্জে শচীদেবী, 

আদেশেতে কিবা কৌতুক চিতে। 
নব্য-মধ্য-পূর্ণ-যৌবন সুন্দরী 
যুথে যুথে গতি অতি নুমাধুরী 
চঞ্চল চারু দৃগধল চাহনি 

ভঙ্গী নান! নাহি উপম। দিতে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী ৬৭ 


পরিধেয় কত ভাতি স্থবসন 
প্রতি অঙ্গে হেম মণি আভরণ 
ঝলকয় মুখে ঘুঙট অতুল 
স্থললিত বেণী পিঠেতে দোলে । 
কারু কারু করে গশুভময় দ্র 
কাকু কারু করে সরদিজ ব্য 
কারু শিরে ভাল! রসি 
বাসে 3 সি ভালে 
চলিতেই বাহু; ১৯৮ কাক % 
ধণি বি বিণ ঝিনিনি নি নি নি, 
৭ রু্ু বু রুহ 
| রুম্থু ছু তু রবে রপয়ে এত 
আগে আগে চলে বালক আনন্দে, 
বাজায়ে যে বাছা স্বমধুর ছনে 
ধাধা ধিং নিং নিং ধে! ধিকি ধিকতাপেন 
নানা বাদো হরয়ে ধুতি ॥ 
অলখিত স্থুরনারীগণ রঙ্গে 
মিশাইয়া নদীয়ার বধূ সঙ্গে 
পানি সাই সবে প্রবেশে ভুবনে 
ধনি ধনি ধনি কবা না কহে 
তৈল হবিদ্রাদি বিলাইয়া ঘত 
নী-আচান্ তাই! কে কহিবে কত 
সে সুখ-পাথারে কেনা মাতারয়ে 
নরহরিপছ নিছনি ভাহে ॥ 


৯ম পদ। যথারাগ। 


শচী দেবী উলসিত হৈঞ1। 

গদ। পৃজিবারে যায় গঙ্গাতী্ে 
আয়ো স্য়োগণ সঙ্জেতে লৈঞ1॥ প্র! 

নান৷ পুষ্প গন্ধ- চন্দনাদি দিয়া 
পৃদ্ে জাহ্বীরে যতন করি। 

উ ছলয়ে সথর- ধুনী অনিবার 
শচীনুত-পদ হৃদয়ে ধরি ॥ 


বাজে বাগ্চ ভাল ষঠা থলে চলে 
পূজে যঠি কত সামগ্রী দিয়া। 

যা থে ভাসি ৮? প্রশংসে আপনা 
গোয্ীদ-গুণে উথলে হিয়। ॥ 

কত.ধু!ধে বধৃগণ গৃহে গতি অতি 
উল্লাস সে সবার চিতে। 

আসি নিজ ঘরে করে শুভ ক্রিয়া 
নরহরি নারে তুলন! দিতে । 


১০ম পদ। যথারাগ। 


গোরা বিধু অবিবাম স্থখেকেলা বৈসে 
প্রবেশিয়! ভূবন মাঝে । 


গোরা-প্রিফ্কাগণ নিত নব নব 
নিপুণতা! অধিবাসের কাজে ॥ 

মাল! চন্দনাদি দেই জনে জনে 
সেই অতি কৌতুক কে কত কবে। 

সভামাধা বিল- সয়ে শচী-স্থৃত 
ধেন পুরন্দর বেষ্টিত দেবে ॥ 

[মশ্র সনাতন গন সহ শুভ 
ক্ষণে আনি নান। সামগ্রী লৈয়! | 

ছোমাইয়৷ গন্ধ গোর! মুখ পানে 
অনিমিষ আখে রহয়ে চাহিয়া ॥ 

বিপ্রে বেদধবনি করে, নারী জত- 
কার, চারু রঙ্গ ভাটেতে ভণে। 

গায় নরহরি অধিবাস-রস 


বায় নানা বাছা বাদকগণণে॥ 


১১শপদ। যথারাগ। 


হোত শুভ অধিবাস শুভক্ষণে, গগনে স্বরগণ মগন গণ মনে 
পরম্পর বহু চরিত ভণি অনিবার মুদমতি গতি নয়ী। 

গৌরব সময় রসিক শেখর সরস আসনে বিলসে রুচির 
কর কনক-দরপণ দরপ ভর হর, মুদল তচ্ছু মনমথজদী | 


৬৮ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | 


বদন বিধু বিধু-গর ব-ভগ্গীন, হাস মৃহ মৃছু হৃদয়-রঞন 
মঞ্জ দিঠিযুগ কঙজ বগকত, ভালে তিলক শোহয়ে। 

ভূজ্গগ ভূজবর বক্ষ পরিসর, সী কটি প্রতি অঙ্গ স্থুরুচির, 
চিকণ চাচর চিকুর নিরুপম ভবঈ' ২ম্মমন মোহয়ে ॥ 

এঁছে মাধুরী হেরি গুণিগণ, মানি নুকুতি+ইহে ঘন ঘন, 
বিবিধ রাগ আলাপি গায়ত বীণ গহি শ্রুতি সরস ৭3 ভু, 

স্থঘড় বাদক-বৃন্দ ভায়ত, মধুর মৃদঙ্গ মুরজ বায়ত, 
খোজ থোঙ্ক ণ ঝিকিকু ঝাক্ছিট ঠিটঠি টনন নন নায়ে। 

নটত নর্তক হস্ত অভিনয়, ললিত ভঙ্গী বিথারি অতিশয়, 
বদত তক তক খৈত খৈতত ধাধিলি লিলিলি লললঈ। 

নিয়ত জয় জয় শবদ ভুবি ভক্ষ, ভুরি ভূস্থর বেদধ্বনি কর, 
দেত উলু লুলু নারীগণ ঘনস্ঠাম হিয়া স্থথে উথলঈ ॥ 


১২শ পদ। যথারাগ। 


মিএ সনাতন হরধমনে। 

করয়ে কন্তার অধিবাস শুভক্ষণে ॥ 
বিপ্রগণ আই গৃহ হৈতে। 
অধিবাসসজ্জ লৈঞা৷ আইলা তুরিতে 
নদীয়ার ত্রাঙ্ষণ সঙ্জন। 
রাজপগ্ডিতের ঘরে সবার গমন ॥ 
মিশ্র মহা আদর করিয়া । 

বসান সবারে মালাচন্দনাদি দিয়া ॥ 
কি অপূর্ব স্থযমা অঙ্গনে । 

বৈসয়ে সকলে চারু ম্গ্ডুলবন্ধানে ॥ 
সখী সহ মিশ্রের ঘরণী। 

করয় মঙ্গল যত কহিতে ন! জানি ॥ 
চকিত চাহিয়। চারি ভিতে। 
বিষ্ণুপ্রিয়া বাহির হইল ঘর হৈতে ॥ 
মভামধ্যে বৈসে সিংহাসনে । 
অনিমিষ ত্বাখে শোভ। দেখে সর্বজনে ॥ 
বসন ভূষণ সাজে ভালো । 

প্রতি অঙ্জছছটায় ভূবন করে আলো! | 
উপম! কি কনক বিজুরী। 

টাদের গরব হরে মুখের মাধুরী ॥ 


যত শোভা কে কহিতে পারে। 
ছোয়াইয়! গন্ধ সবে আশীর্বাদ করে 
নারীগণে দেই জয়কার। 

বিপ্রগণে বেদধ্বনি করে অনিবার ॥ 
ভাটগণে ভণে স্থুচরিত। 

বাজে নান! বাণ্ঘ,গুণী জনে গায় গীত 


ী ঘর | 


নরহরিএ* ফু” নি খের লায়গে 


নে ৮৮, সস 
র্‌. 
পি যা, 
চি 1, 


শপদ। যথারাগ 


অধিবাস দিবসের পরে। 

বাঢ়য়ে আনন্দ নব নদীয়া নগরে 

চারি দিকে ফিরে লোক বাঞ1। 
নিমাইর বিবাহ আজি এই কথা ঠকঞগ 
ভুবন ভরিয়! জয় জয়। 

বিবাহ দেখিতে সাপ কার ব ন! হয় ॥ 
শিব সুখে পার্ধতী সহিতে। 

ছাড়িয়া কৈলাস আসে বিবাহ দেখিতে 
অনস্ত আপন গণ লৈএএ। 

বিবাহ দেখিতে রহে অলন্দিত হৈএগ ॥ 
বৈকুের যত পরিকর । 

বিবাহ দেখিব বলি অপীর অন্তর ॥ 
চতুমুখ নিজপ্রিয়া সনে । 

দেখিতে বিবাহ কত সাধ ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
হরপতি শচী সঙ্গে লৈঞা। 

বিবাহ দেখিতে সাজে মহাহর্ম ৫হঞ] ॥ 
উৎসাহে ভণয়ে দেবগণে। 

দেখিব বিবাহ রহি প্রভুর ভবনে ॥ 
দেবনারী বিচারিল চিতে। 

মাঁতিব বিবাহে নদীয়ার বধূ সাতে ॥ 
গ্ধর্ব কিন্নর করে মনে। 

গীতবাদ্যে মিশিব বিবাহে গুণী সনে ॥ 
ইঞন্জের নর্তকীগণ কহে। 

নদীয়া-নর্তকী সহ সাজিব বিবাহে ॥ 


শীগৌরপদ-ওরঙ্গিণী ৬৯ 


দেব খধি উলনিতচিতে। 
কত অভিলাষ-করে বিবাহ দেখিতে ॥ 
উথলয়ে যমূন! জাহবী । 
বিবাহকৌতুকরসে প্রফুল্ল পৃথিবী ॥ 
ব্রাহ্মণ সঙ্জন নদীয়ার । 
বিবাহে নিমাইর গৃহে গমন সবার ॥ 
শচীর নন্দন গৌরহ/+ 
বৈসে স্থখে বি. ক শুুকিরি। 
মুখ ৭ ১%: ঢায 
কহে, 'হিউনা ধরিতে পাট 

.ক্র্ে মঙ্গল যত যত। 

_ একমুখে নরহরি কহিবে ত| কত। 


১৪শ পদ। যথারাগ। 


গোরা রসময় সুখের আলয় 
বিলাসে বিবাহধিহিত স্নানে । 

কুলবধুকুল উলু উলু দিয়া 
চাহে চারু চাদমুখের পানে ॥ 

কেহ কেহ সেনা অঙ্গের বাতাসে 
কাপে ঘন ঘন বিজ্ুরী জিতি । 

কেহ পরশের- সাধে গন্ধহরি 
দ্রাদি মাখাইতে না ধরে ধূতি ॥ 

কেহ মুললিত কুস্তলেতে তৈল 
দিতে কত রঙ্গ উপন্গে চিতে। 

কেহ অভিষেক করে গঙ্গাজলে 
ভঙ্গী নান! নাহি উপমা দিতে ॥ 

কেহ আধ হাসি ভাসে রসে তন 
পোছে পানিতোলা লইয়! হাতে । 

রক্তগ্রাস্ত শু বাস পিধায়এ 
নরহরি অতি কৌতুক তাতে। 

১৫শ পদ যথারাগ। 


কি আনন্দ শচীর ভবনে । 

করয়ে মঙ্গলকম্ম আইহ হুইহগণে ॥ 
বিবাহবিহিত সান করি। 

বৈসেন অপূর্ব্ষ সিংহাসনে গৌরহরি ॥ 


রূপের ছটায় মন মোহে। 

টাচর চিকণ কেশ পিঠে ভাল শোহে ॥ 
গোর] পাশে আসে প্রিয়গণ। 

বারেক চাঁঠ+নারে ফিরাতে নয়ন । 
ক্তুন। শীঁনন্দে সবে মাতি। 
[ববাহবিহিত বেশ রচে নান! ভাতি ॥ 
কহিতে কি জানে নরহরি। 

নিরুপম বেশের বালাই লৈয় মরি ॥ 


১৬শ পদ । যথারাগ। 


নদীয়ার শশী রপিক-শেখর শোভে ভাল শুভ বিবাহ-বেশে। 

চর্চিতাঙ্গ চারু চন্দনতিলক অর্দচন্ত্রাকতি ললাটদেশে ॥ 

নান। পুষ্পময় বিচিত্র মুকুট শিরে, সেনা ছাদে কে নাহি ভুলে। 
খ কাজরের রেখ! নব কুলবতী সতীগণে ন! রাখে কুলে ॥ 

লে মণি-মকর কুগুল, ঝলকয়ে কিবা গণ্ডের ছট। | 

মধুরষ্ীসিমাথ মুখখানি নিছনি পূর্ণিম-টাদের ঘটা ॥ 

স্তরে বীধা ধান্য দূর্ববাদি সুন্দর হেমদরপণ দক্ষিণ করে। 

নরহরি ভণে ভূষণে ভূষিত প্রতি অঙ্গ হেরি কে ধুতি ধরে ॥ 


১৭শ পদ যথারাগ। 


গোর ধিধুবর বরজঙ্থন্দর, জননীপদধূলি পরত শিরপব, 
করত বিজন বিবাহে তৃক্থরবুন্দ বলিত স্থশোহয়ে । 

চট়ত চৌদোল, নাহি ঝলকত, অঙ্গে কিরণ-সমুদ্র উদ্ছলত, 
মদন-মদভর-হরণ সরস, শঙ্গার জনমন মোহয়ে ॥ 

বিপুল কলরব কহি না আয়ত, নারী পুরুষ অসংখ্য ধায়ত, 
পশ্থ বিপন্থ নাহি মানি কাহ্ুক। গেহ গমন ন রহ স্বৃতি। 
তেজি অলখিত দেবগণ দিবি, ব্যাপি সব নদীয়৷ নগর ভুবি, 
ভ্রমই পহ'ক বিবাহে গতি অবলোকি কোউ ন ধর ধৃতি ॥ 
বাদ্য ছুন্নুভি ভেরী তিত্তিরি। শৃঙ্গিক কবিলাস কংসারি, 
ঢোল ঢোলক ডুমুর ডিগ্িম মগ্ত কুগুলী বারুণা। 

বীণ পণব পিনাক কাহল) মুর চঙ্গ উপাঙ্গ মাঁদল, 
বাজতহি তকথোঙ্গ থোর্গিনতক থবিকু তক্‌ তক্‌ থন।॥ 
মধুর স্থর গুণিগণ গানে নিমগন, নটত নর্তক নর্তকীগণ, 
উঘটি ধি ধি কট ধ| ধিনি নি নি নি দৃষ্কৃতা দৃমিত কথঈ। 
ভাট ভণ নব চরিত রসময়, বিবিধ মঙ্গল নিত অতিশয়, 
হোত জয় জয়কার ঘন ঘনশ্টামহিয় উমতাঅঈ | 


১৮শ পদ। যথারাগ। 


গৌর রসিক-শেখরবর, বেষ্টিত প্রিয় বিগ্রনিকর, 
হরযিত স্ুুবিবাহ করব, ইথে চলু চটি চৌদোলে। 
ততঘন আনদ্ধ শুধির, বাগ চডু-ক্ধ সুরত চির, 
বাজত বহু ভাঁতি শবদ ভরল গগন মণ্ডলে ॥ 

সর্বব বছ্য শোভন নব, মর্দল মুদবর্ধন রন, 

বো ধো ধিগি তগ ধিলঙ্গ, ধা ধা নি নি নিধিয়া। 
অলখিত স্থুর-নর্ভকীগণ, নর্তকী মহ লান্য সঘণ, 

ভণ তক তক থৈ থৈ থৈ, আই অতিনিনিনিতিয়।॥ 
গায়কগণে মিলি উলসিত, গামত গন্ধবর্ব ললিত, 
শ্রতিন্ুমপুর গ্রামাদি বিবিণ কৌতুক পরকাশয়ে। 
দশশত মুখ বিহি মহেশ, গণসহ হুরপতি গণেশ, 
গিরিজাদিক ধূতি কি ধরব নুখশ্পায়রে ভাসয়ে ॥ 

হয় গঞ্জ বহু অস্ত্রধারী, প্রকটত গণ হাস্যকারী, 

লসত শত পতাকাদিক ভীড়ে গথ রোকঈ। 

নদীয়াপুর ভরমি ভরমি, সুরধুনী-তীরে বিরমি বিরমি, 
মিশ্রগৃহ সমীপ নরহরি শোভা অবলোকন । 


১৯শ পদ । যথারাগ। 


গোরা্ঠাদের বিবাহ দেখিবারে। 

কত না মনের সাধে সাজয়ে কুলের বধু 
ধৈরজ ধরিতে কেউ নারে ॥ ফ॥ 

রসের আবেশে জাখে অঞ্জন রঙয় কিবা 
বঙ্কিম চাহনি বস্ক ভূরু। 

চিকণ চিকুর বেণী পিঠেতে লোটায় কিবা 
কনকনির্মিত ঝাপা চারু ॥ 

কপালে সিন্দুর বিন্দু চন্দন শোভয়ে কিব 
ঝলমল করে আভরণে। 

মণি মুকুতার মাল! গলায় দোলয়ে কিবা 
গঙ্ধরাজ টাপ। দেই কাণে॥ 

পরিয়৷ পাটের শাড়ী ছাড়িয়া ভবন কিবা 
চলি চায় গজেন্জ্-গমনে | 

নরহরি নাথে নির- খিয়। হিয়া উৎয়ে 
কেউ কিছু কহে কারু কাণে॥ 


শ্ীগৌরপদ-তরজিনী 


২০শ পদ যথারাগ। 


সই অই দেখ নদীয়ার টাদে। 
ভূবনমোহন ওন! রূপের নিছনি গেঞা 
কত শত মদন চরণে পড়ি কাদে ॥ প্র ॥ 
রসে ডুবু ডূবু টা নয়ান চাহনি, বিধি 
মিরজিল যুবতী বধিতে হেন বাসি। 
বধপসেছেন শাভা চাদের গরব হরে 
হাসি: 'বষে রাশি রাশি ॥ 
আহামার" শ মনের সাধে 
""বা বনাইল এন। বিবাহের শ। 
পর» উজ্জল অত বিচিত্র মুকুট », ৪. 
ঝাপিয়াছে চিকণ চাচর চারু কেশ । সং 
মঙ্গল বিহিত পীত সত দৃবাদল কৰে 
নিরুপম কনক-দর্পণ ভাল শোহে। 
পরিধেয় বদন ভূষণ সুমধুর 
গ্রতি অঙ্গের ভঙ্গীতে নরহরি-ম্ন মোহে ॥ 


২১শ পদ । যথারাগ। 


আহ। মরি কি মধুর রীতি। 

নদটয়া, নাগরী গোরা্াদে হেরি, ধরতে নারয়ে ধূতি ॥ 
কেহ ধরি ধীরি, কেহ ভঙ্গী করি,কি কাজ কুলের লাগে৷ 
নিশি দিশি গোরা সহ বিলগিব, রাখিব বুকের মাজে ॥ 
বেহ কহে এবে সে রসে মাতিয়া, দেখিব বিবাহ-রঙ্গ। 
সামায়! রসের ঘরে ছল করি, ছুইব সোণার অঙ্গ | 

এই মত কত মনোরথ তাহা কহিতে না! আইসে মুখে। 
নরহরি সহ সন!তন মিএ-ভবনে প্রনেশে সুখে ॥ 


২-শপদ। যথারাগ। 
সনাতন মিশরের ভবনে । 
যে মঙ্গল ক্রিয়া তা কহিতে কেবা জানে ॥ 
বাজে নান। বাগ শোভাময়। 
উথলে আনন্দ-কোলাহল অতিশয় ॥ 
বন্ধুগণ সনে সনাতন। 
আগুসরি আমে নিতে জামাতা-রতন ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


জামাতা কি মনোহর সাজে । 

ঝলমল করে দিব্য চতুর্দোল মাঝে ॥ 
চতুর্দিকে ত্রাঙ্ষণ সঙ্জন । 

অনংখ্য লোকের ভীড়ে না যায় গণন 
কারু হাতে হাত দিয় অন্ধ । 

দাড়াইয়। রহয়ে যে দিকে গৌরচন্ত্র ॥ 
প্গুগণ রাজপথে আপ+৯, _.. ৯৮ 
দেখয়ে মনের সা”: শি ॥ 
যেবা কেউ ॥ পাসে, 
ধরিয়. এ$ পথে আইসে ধীরে ধা 
রি গোরাগ্ুণ গায়। 

না৷ জানয়ে কত সখ বাঁঢ়য়ে হিয়ায় ॥ 
নান। বাছ্ বাজে নানা ছাদে । 

নাচে বাল বৃদ্ধ কেউ থির নাহি বাধে ॥ 
কত শত মহাদীপ জলে । 

ধরণী ছাইল আলে! গগনম গুলে ॥ 

কেহ কুল-রঙ্গ প্রকাশয়। 

ব্যাপায়ে সকল মহীতলে যাহা হয় ॥ 
মি মহা উল্ললিত মনে । 

জাম।তা লইয়া কোলে গ্রবেশে ভবনে ॥ 
অপুবর্ব আসনে বসাইয়া । 

করে পুষ্পবুষ্টি টাদমুখ পানে চাঞা ॥ 
জয় জয় ধ্বনি অনিবার। 

বাধাবাদি বায় বাছ্ বাদক ফ্রোহার ॥ 
মিশ্র করে জামাতা বরণ। 

নরহরি তাহ। দেখি জুড়ার নয়ন ॥ 


২৩শ পদ । যথারাগ। 


নদীয়ার শশী বিলসয়ে ৮ারু 
ছোড়খাতে কিবা মধুর ছাদে। 

কনক নবনী জিনি তনু নব 
ভঙ্জিমাতে কেবা ধেরজ বাধে ॥ 

বারে বারে ৰিষু- প্রিয়ার জননী 
অনিমিখ আখে নিরখে ছলে। 


কত ন! আনন্দে উলয়ে হিয়া 
না পরশে পদ ধরণীতলে ॥ 

আইহ সৃহই সহ হুবেশে আইসে 
মঙ্গল বিধানে নিপুণ অতি। 

ধান্ত দৃব্বাদল সুললিত মাথে 
দেই আশীবরশাদ অতুল রীতি । 

হাতে দীপ সপ প্রদক্ষিণ কবে 


বরে উরথিয়! যাইতে ঘরে । 
নরহরি নাথে চাহে পালটি ন। 
চলে পদ আধ নেহের ভরে ॥ 


২৪শ পদ যথারাগ। 


সনাতন মিশরের ঘরণী | 

কুরে লোকাচার যত কহিতে না! জানি ॥ 
সংস্ম্ৰুয়ে সখের পাথারে। 
কন্তায় ভাবত করে নান অলগ্কারে ॥ 
দেখি বিষ্ুপ্রিয়ার সুবেশ। 
বাঢ়য়ে সবাঁর মনে উল্লাদ অশেষ | 
মিশ্র মহাশয় শুভক্ষণে। 
কন্ঠায় আনিতে নিদেশিল প্রিয়গণে ॥ 
মিশ্লের ভবন মনোহর । 
ঝলমল করয়ে অঙ্গন পরিসর ॥ 
ছোড়ল! শোভয়ে সেইখানে । 
আনিলেন বন্যা বসাইয়! সিংহাসনে ॥ 
যে কিছু আছয়ে লোকাচার। 
তাহাও করেন ভাহে কৌতুক অপার ॥ 
প্রথমেই দেবী বিষ্ুপ্রিয়া । 
আত্ম সমর্পিশ প্রভৃ-পদে মাল! দিয়া ॥ 
ঈষৎ হাসিয়া গোরারায়। 
দিল পুষ্পমাঁল! বিষুঃপ্রিয়ার গলায় ॥ 
পুষ্প ফেলাফেলি ছুই জনে । 
দোহার মনের কথা দোহে ভাল জানে ॥ 
তিলে তিলে বাঢ়য়ে আনন্দ । 
বিষুপ্রিয়া মহ বিহাসয়ে গৌরচন্ত্র ॥ 
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কি নব শোভার নাহি পার । 

চারি দিকে নারীগণ দেয় জয়কার ॥ 
করে কোলাহল সব্ব'জন। 

বাজে নান! বাদ্যধ্বনি ভেদয়ে গগন ॥ 
সনাতন মিশ্র ভাগ্যবান । 

বসিলেন উল্লাসে করিতে কন্ঠাদান ॥ 
বেদাদিবিহিত ক্রিয়৷ করি। 

সমর্পিল কণ্ঠ। বিশ্বষ্টর-করে ধরি ॥ 
দিলেন যৌতুক স্থথে ভামি। 

দিব্য ধেনু ধন ভূমি শয্য। দাস দাসী। 
সর্বশেষে হোমকম্শ করে। 
বিশ্বস্তর-বামে বসাইয়! দুহিতারে ॥ 
কি অদ্ভুভ দোহার মাধুরী। 

কহিতে কি প্দোহার নিছনি নরহরি ॥ 


২৫শ পদ। যখারাগ' বে" 


দেখি পু'ক বিবাহ মাধুরী কোই ধরই ন| খেহ। 
শেষ শিব বিহি ইন্দ্র গণপতি আদি পুলকিত দেহ ॥ 
ভীড় অভিশয় গগনপথ বহু রোকি দেববিমান । 
হোভ জয় জয় শবদ সুমধুর ভঙ্গী ভণই ন জান॥ 
ভূরি কৌতুক পরম্পর বর সরস চরিত উচারি | 
করত কুস্থুম স্থবুষ্টি অলখিত ললিত রঙ্গ বিথারি | 
দ্বিজ সনাতন ভাগ ভর পরশংপি পরম বিথোর। 
দাস নরহরি আশ ইহ স্থখে মাতব কি মতি মোর ॥ 


২৬শ পদ । যথারাগ। 


দেব-রমণীবুন্দ বিরচি বেশ বিবিধ ভাতি । 
রাজত থর মাহি অতুল ঝলকে কনক কাতি ॥ 
ভ্রম্ত গগন পথ অগণিত যুথ হিয় উৎসাহ। 
মানত দিঠি সকল নিরখি গৌরবর নিবাহ্‌ ॥ 
মিশ্রভবন রীত রুচির উচরি পুলক গাত। 

নব নব অভিলাষ করহ ধৃতি ধরই ন জাত ॥ 
নিরুপম প্‌ প্রেয়লী ছবি লোচন ভরি মেত। 
নরহরি কত ভাখব সভে প্রাণ নিছনি দেত ॥ 


২৭শ পদ | যথারাগ। 
আহা মরি মরি স্রনারীগণ 
নদীয়াঠাদের বিবাহ দেখি । 
সে শোভাসায়রে সাতারিয়া সভে 
তিরপিত করে তৃষিত আথি ॥ 
কেহ কারু প্রতি কহে দেখ মিশ্র- 
লাভ "না ধরে হিয়।। 
কৃষে ক ' করি কত সাধে 
“২ কত ন।-।  *দিয়া ॥ 
কে--কহে জামা- তাগ *মে কন্ত| 
_... বসাইয় ধন্ত আপন। মানে। 
করে হোমক্রিয়া তাহ নাহি মন 
চাহি রহে চাদমুখের পানে ॥ 
কেহ কহে দেখ মিশ্রের ঘরণী 
উনমত পার! বিবাহ ধূমে। 
নরহবিনাথে দেখে কত ছলে 


উলমিত পদ ন! পড়ে ভূমে ॥ 
২৮শ পদ । যথারাগ। 


দেণ দেব রমণী উল্লাসে। 

বিবাহ-গ্রসঙ্গ সবে কহে মৃদুভাষে ॥ 
ভাগ্যবস্ত লোক নদীয়ার। 

হইল বিবাহ দেখি উল্লাম সভার ॥ 
রূপবতী কন্তা যার ঘরে। 

সে সকল বিপ্র মনে মহাখেদ করে ॥ 
এহেন বরেরে কন্ত। দিতে । 

না পারিল হেন স্থখ নাহিক ভাগ্যেতে ॥ 
এই মত কেহ কত কয়। 

সকলেই সনাতন মিশ্রে গ্রশংসয় ॥ 
সনাতন মিশ্র ভাগ্যবান । 

হোমকন্ধ আদি সব কৈল সমাধান ॥ 
কন্ত। জামাতায় নিরখিয়]। 

তিলে তিলে বাড়ে সুখ উথলয়ে হিয়া] ॥ 
কহিতে কে জানে লোকাচার। 

ঘন ঘন নারীগণ দেই ওয়কার । 
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বিষুঃপ্রিয়া দেবী গোরাচার্দে। 

লইতে বানর ঘরে কেব! থির বাধে ॥ 
নরহরি পু গোরারায়। 

চলে বাসর ঘরে কত কৌতুক হিয়ায় ॥ 


২৯শ পদ। যথারাগ। 


নদীয়া-বিন্৯৯গোর। 
প্রবেশে বাঁসর থরে নব নঃ কপরাণ-চোরা॥ কু 
কুলবধূগণ মনের উদ!" শয লৈয়। | 
সুমধুর ছাদে ক খ।সরে অনিমিখ অ।... ও মুখ চাঞ্া। 
কেহ পরুণে সাধে হানি হাসি সুগন্ধি চন্দন মী চর অঙ্গে। 
“নাইয়া তাথুল-বাঁটিক] স-্পুট স্মুখে রাখয়ে টপ ॥ 


কেছ করে কত কৌতুক ছলেতে ঢগি পড়ি গায় পুলক 1, । 


নরহরিনাথ মাগে রহে কেহ ভঙ্গীতে কুহ্নম অগলি দিয়! ॥ 


৩০শ পদ। যথারাগ। 
বাসর ঘরেতে গোরারায়। রূপে কোটি মদন খাতায় ॥ 
ফুলবধূগণ মননে । সোপয়ে নয়ন চাদখুগে ॥ 


ঘু$টে ঘুঙট কেহ দিয়া। কহে কিবা ঈষৎ হাসিয়া ॥ 
পুলকে ভরয় সব গ|। ঝাপয়ে বদন দিয়া ত|॥ 
কেউ দাড়াইয়। কা% পাশে । কাপে গে ন। রসের আবেশে ॥ 
কেহ অতি অথির হিয়ায়। নিছয়ে জীবন রাঙ্গা পায় ॥| 
বাসর ঘরেতে রঙ্গ ঘত। তাহা কেবা কহিবেক কত ॥ 
নরহৰি মনে বড় আঁশ । দেখিব কি এ সব বিলান। 


৩১শ পদ। যথারাগ। 
বাপর ঘরেতে গোরারায়। 
বিুঃপ্রিয়। সহ হুথে রজনী! গোডায় ॥ 
কহিতে কৌতুক নাহি ওর। 
গোষী সহ সনাতন আনন্দে বিভোর । 
রজনী প্রভাতে গৌরহরি। 
হৈল। হ্য কুশপ্ডিকা আদি কণ্ম করি ॥ 
গমন করিব নিজালয়ে। 
সনাতন মিশর মহাশয়ে নিবেদয়ে ॥ 
সনাতন জামাতা-রতনে। 
করিতে বিদায় পৈধ্য ধরয়ে যতনে ॥ 
টপ 


কন্যায় কত না৷ প্রবোধিয়া। 

দিল বিশ্বতর-কর ধরি সমর্পিয়] ॥ 
গৌরহরি গমন সময়ে। 

মান্তগণে পরম উল্লাসে প্রণময়ে ॥ 
করিতে কি সে ভার সান। 

খানয দূর্বা দিয়ে শিরে করে আশীর্বাদ । 
মিশর-প্রিয়া কন্তা-জামাতারে। 

বিদায় করিতে ধধর্ধয ধরিতে ন| পারে ॥ 
গোরা গৃহে গমন করিতে । 

বিপ্রগণ বেধধ্বণি করে চারি ভিতে ॥ 
মারীগণ দেয় জয়কার। 

নান! বাগ বাজে ভাটে গড়ে কাম্বার ॥ 
নরহরিনাথে নিরখিয়। 

গমন উচিত সভে করে শুভক্রিয়] ॥ 


র্‌ ৩২শ পদ যথারাগ। 


বরজ-ভুষণ শৌইবিধুবর, করি বিবাহ বিনোদগতি পর, 
প্রেন্সসী সহ চলই নিজ ঘর, পরম অদ্ভুত শোহয়ে। 

চঢ়ল চৌদোল মাহি ঝলকত, রূপ অমিয় প্রবাহ উছলত, 
বলিত নয়ন শিঙ্গার অন্থপম, শিখিল জনমন মোহয়ে ॥ 
হোত জয় জয় শব্ধ অবিরত, নারী পুরুখ অসংখ্য নিরধত, 
পরম্পর ভণ লখিমী লখিমীক নাথ ছু'ছু বিলসত জন্কু। 
বন্দিগণ মন মোদ অতিএয়,উচরিত নব নব চরিত মধুময়। 
ভূরি তৃম্থর করত ঘন ঘন, বেদধ্বনি পুলকিত তনু ॥ 

বাণ বহুবিধ মুরঞ্জ মরদল, ত্রিণরি কুগুলি পটহ পুক্ধল, 
কুকুস্থভ চুমু নুধা, বিবিধ বায়ত মধুর বাদক ঘট|। 
নটত নর্তকী নর্তকাবলী, উঘটি তাধিক ধিকিতা ধিনি, 
নিধি ধেক্না ধিকি তক ভাল ধরু, পগভদ্গী চমকত তন্ুছট। ॥ 
জাতিশ্রুতি স্বর-গ্রাম মুরছন, তান নব নব নব আলাণন, 
শুনত কানন ত্যজি মুগ, গুণিবৃন্দ নিকটহি ধায়এ। 

'ভবন চু দ্রিশ বিপুল কল কল, দস নরহরি হৃদয় উছলল, 
সময় গোধূলি ললিত হ্থরধুনী-তীরে বিরমি ঘরে আ4এ। 


৩৩শ পদ যথারাগ। 


গোরাঠাদ বিবাহ করিয়। 
আইসেন ঘরে অতি উলসিত হৈয়। | 


॥ 
ম 
মী মূ 
৫ 


৭8 


অলখিত হৈয়! দেবগণ। 

করয়ে সকল পথে পুষ্প বরিষণ ॥ 
স্থখের পাথার নদীয়ায়। 

বিবাহ-প্রসঙ্গ কেউ কহে শচীমায় ॥ 
শুনি মহাবাগ্য কোলাহল। 

শচীদদেবী হইলেন আনন্দে বিহ্বোল ॥ 
বাড়ীর বাহির শচী আই। 

নিছিয়া ফেলয়ে ঘত ভ্রব্য লেখা নাই ॥ 
স্বেহে টাদ-বদন চুম্বিয়! | 

গ্রবেশে ভবনে পুত্রবধূ পুদ্ধে লৈয়। ॥ 
বিষুঃপ্রয়া সহ বিশ্বস্তর | 

ঠবসে সিংহাসনে দেখে যত পরিকর ॥ 
উলু লুলু দেই নারীগণ। 

হইল মঙ্গলময় সকল ভবন ॥ 

ভাটগণে পড়ে কায়বার । 

বিগ্রগণ বেদধ্বনি করে অনিবার 'ব₹" 
নান! বাগ্ঠ বায় সবে স্থখে। 
নরহরি কত বা কহিব একমুখে ॥ 


৩৪শ পদ। যথারাগ। 


গোরা গুণমণি সুঘড়শেখর পরম মুদিত হিয়ায়। 

লোক বহুত বিবাহে আতুল তাহে দেয়ই বিদায়। 

ভাট নট গীতজ্ঞ বাদক ভিক্ষু ভূঙ্থুর ভূরি। 

দেত সবে বহু বস্ত্র ভূষণ ধন মনোরথ পুরি ॥ 

অতিহি সুমধুর বচনে স্থনিপুণ পরিতোষ করই সভায়। 
চলল নিজ নিজ গেহে সবে মিলি গৌরহরিযশ গায় ॥ 
ভ্রীণচী সব নারী জনে জনে কয়ল কত সম্মান। 

ভণত নরহরি সে। নকল মুখে গেহে কয়ল পয়ান ॥ 


৩৫শ পদ। বরাড়ী। 


হা&মনে বিশ্বস্তর গেল! পণ্ডিতের ঘর 
দ্বিজবর আনন্দ পাথার। 

পাদ্য অর্থ্য লৈঞা করে গেল! বর আনিবারে 
ধন্ঠ ধন্য শচীর কোঙর ॥ 


স্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | 


তবে গাদ্য অর্ধ্য দিয়া বিশ্বস্তর খুইল লঞ 
ঈাড়াইয়া ছাওল! ভিতর । 
সর্ধলোকে হরি বোলে শত শত দীপ জলে 


তাহে জিনে গোর! কলেবর ॥ 


উল্লসিত আয়োগণ হুলাহুলি ঘন ঘন 
শঙ্খ ছুন্দৃতি বাদ্য বাজে। 

আয়ো আয়োগণ পি সবে পাটশাড়ী পরি 
রর তত লাছে॥ 

নিম্মঞ্চন ৮ করে গণ আগুসারে 

. " আগুসরি কন্তার জননী। : 

৬ ভমি ন। পড়ে পা উলদিত স 
দেখি বিশ্বন্তর গুণমণি 

একে আয়োরূপে জলে রতণ-প্রদীপ করে 
তাহে গ্রন্ড অঙ্গের কিরণে। 

সেই শ্রুমঙ্গ গন্ধে আয়োগণ উদ্মাদে 
হিয়া রাখে অনেক যতনে ॥ 


সাত প্রদক্ষিণ হঞ। বিশ্বস্তর উরথিয়! 
দধি ঢালে চরণারবিন্দে। 

ঘরে চলিবার বেলে গৌরমুখ নেহলে 
পালটিতে নারে অঙ্গগন্ধে । 

তবে সেই সনাতন মিএ ছিজ-রতন 
কন্ত। আনিবারে আজ্ত। দিলা । 

রত্রসিংহাসনে বাস ত্রেলক্য গিনি রূপদ 
অগ্রছট! বিদ্বুরি পড়িল। ॥ 

প্রনথুর নিকটে আনি জগ-মনোমোহিনী 
বিষুপ্রিয়া মহালক্্মী নাম! । 

তরল নয়ন বঙ্ধ হেরি মুখ গৌরাঙ্গ 
মন্দ মন্দ হাসি অঙ্থুপম! ॥ 

প্রত প্রদক্ষিণ করি সাত বার চৌদিকে ফিরি 
করযোড়ে করি নমস্কার । 


অঙ্গপট ঘুচাইল চারি চক্ষে দেখাইল 
দৌোহে করে কুস্থমবিহার ॥ 
উঠিল আনন্দ রোল সবে বোলে হরিবোল 


ছাউনি নাড়িল কণ্ঠাবর। 


শ্রীগৈরপদ-তরঙিণী 


সবে বোলে ধনি ধনি জিনি চন্দ্র রোহিণী 
কেহ বলে পার্বতী আর হর ॥ 

তবে বিশ্বস্তর পন্থ মুচকি হাসিয়! লঙছ 
বলিলা উত্তম সিংহাসনে । 

সনাতন দ্বিজবরে কন্ত। সম্প্রদান করে 
পদাঘুজে কৈল সমর্পণে ॥ 

যথাবিধি যেআছিল +%২নানা দ্রবা দান দ্দিল 
একত্রে বি 

[বিবাহ অন্তর ছে. ', নিজ গৃহে 

৫ . গৃহে বসিলা তোঙ্জনে ॥ : 


৩৬শ পদ যথারাগ। 


উলসিত আযোগণ যুক্তি করে মনে মন 
করে করি কপুর তাম্ুল। 

দেখিবে নয়ন ভরি গোরাটাদ-মুখ ভেরি 
বাসর ঘরে বসিলা ঠাকুর ! 

পিশ্বস্তর বিষুপ্রিয়া বাসর ঘরে বসিল গিয়া 
আয়োগণ করে অনুমান । 

এই লক্ষ্মী বিষুপ্রিয়া বিষ বিশ্বস্তর হৈএগ 
পৃথিবীতে কৈল অবধান ॥ 

নানাবিধ জানে কলা করে করি দিব্য মালা 
তুলি দেই সেই গোরা-গলে। 

হিয়ার ভাব্যাস পেলে যে আছিল অস্তরে 
মনকথ। বিকাইন্গ তোরে ॥ 

বিবিধ গন্ধ চন্দন অঙ্কে করে বিজেপন 
পরশিতে বাঁ উনমাদ । 

করি আন পরসঙ্গে লোলিয়া পড়য়ে অঙ্গে 
প্রাইল জনমের সাধ ॥ 

পরম হুন্রী যত সবে হৈল উনমত 
বেক কহে মরমের কথা। 

রসের আবেশে হাসে. ঢলি পড়ে গৌন পাশে 
গরগর ভাবে উনমত্তা। 

বাট! ভরি তাম্থুলে দেই প্রভু-পদমূলে 
করে দেই কুস্থম অঞ্জলি। 


৭৫ 


তার মনকথা এই জন্ম জন্ম প্রত তুই 
আত্ম সমপয়ে ইহা বলি ॥ 

এই ভাবে এ রজনী গোডঙাইল গুণমণি 
আয়োগণ ভাগের প্রকাশে । 

প্রভাতে উঠিয়া বিধি কৈল প্রত গুণনিধি 
কুশপ্ডিকা কশ্বম যে দিবসে ॥ 


৩৭শ পদ । তথারাগ। 


তার পরদিন পছ মুচকি হাদিয়া লু 
ঘরেরে চলিতে বলে বাণী। 

পরিজন পূজা করে যার যেই দ্রব্য ছলে 
জয় জয় হৈল্স শঙ্খধ্বনি ॥ 

গুাক চন্দন মালা করি হাতে দৌহে গেগা 
সনাতন তাহার ব্রাঙ্ষণী। 

শিগে ও ৯ দুর্ববাধান করি শুভ কল্যাণ 
| সীবী আশীর্ববাদবাণী ॥ 

তবে দেবী বিষুগ্রিয়া তরল হইল হিয়া 
দেখি পাশে জনক-জননী। 

নকরুণ বঃ?স্বরে আত্মনিবেদন করে 
অনুনয় সবিনয় বাণী ॥ 

সনাতন খিজবর বলে হিয়া সকাতর 
তোরে আমি কি বলিতে জানি। 

আপনার নিজগ্রণে লইল মোর কন্তাদানে 
তোর যোগ্য কিবা দিব আমি ॥ 

আর নিবেদি এক কথা তুমি মোর জামাত 
ধন্য আমি আমার আলয়। 

ধন্য মোর বিষ্ুপ্রিয়া তোর ও পদ পাইয়৷ 
ইহা বলি গদগদ হয়।॥ 

বাম্প ছলছল আখি অরুণ বরণ দেখি 
গদগদ আধ মাধ বোল। 

বিুঃপ্রিযাকর লৈঞা প্রভু বিশ্বস্তণে দিয়া 
ঢর চর নয়নের লোর ॥ 

তবে গহু শুভক্ষণে চলিল মন্থষা-যানে 
সর্বজন অন্তর উল্লাল। 


ণ৬ 


নানাবিধ বাদা বাজে শঙ্খ মৃদজ গাজে 
হরিধবনি পরশে আকাশ ॥ 

সম্মুখে নাটুয়া নাচে যার যেবা গুণ আছে 
সেইখানে করে পরকাশ | 

প্রভূ যায় চতুদ্দোলে সব জন হরিবোলে 
উত্তরিল আঁপন আবাস ॥ 
৩৮শ পদ তথারাগ। 

শচী হরধিত হৈঞা নির্পগ্চন-সঙ্জ লঞ 
আয়োগণ সঙ্গেতে করিয়। । 

জয় জয় মল পড়ে সব জন হরিবোলে 
দ্রব্য ফেলে দোহারে নিছিয়া ॥ 


সম্মুথে মঙ্গল ঘট রায়বার পড়ে ভাট 
বেদধবনি করয়ে ভ্রাহ্মণ। 
বিষুঃ্রিয়াকর ধরি বিশ্বর শ্রীহরি 


গৃহে প্রবেশিল৷ শুভক্ষণ ॥ . 

শচী প্রেমে গরগর কোলে.” বসব 
চম্ব দেই সে চাদবদ-& | 

আনন্দে বিহ্বল হিয়া আয়োগণ মাঝে গিয়। 
বধূ কোলে শচীর নাচনে ॥ 

আপন] না ধরে স্বখে নানা দ্রব্য দেয় লোকে 
তুষ্ট হৈয়! যত সণ জন। 

বিশ্বগুর বিষ্ঃ প্রিয়া এক মেলি দেখিয়। 
গুণ গায় দাস জ্িলোচন ॥ 
৩৯শ পদ । ধানশী। 


বিষুপ্রীতে কাম্য করি বিষুপ্রিয়াপিভা। 
প্রভুর শ্রীহন্তে সমপিলেন ছুহিতা | 

তবে দিব্য ধেস্ছ ভূমি শয্যা দাসী দাস। 
অনেক যৌতুক দিয়া করিল! উল্লাস । 
লক্ষী বসাইলেন প্রভুর বাম পাশে। 
হোমকম্ম করিতে লাগিল তবে শেষে । 
ভোজন করিয়! শুভ রাত্র সমঙগলে। 
লক্ষী কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতুহলে। 
সনাতন পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে। 

ষে স্থখ হইল তাহা কে পারে কহিতে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


তবে রাত্রিপ্রভাতে যে ছিল লোকাচার, 
সকল করিপা সর্ব-ভুবনের সার ॥ 
অপরাহ্রে গুহে আসিবার হৈল কাল। 
বাছা-নৃত্য-গীত হৈতে লাগিল বিশাল ॥ 
তবে প্রভু নমস্করি সব্বমান্তগণে | 
পত্বী সনে দোলায় করিল] আরোহণে ॥ 
হরি হরি বলিজহ করে জয়ধ্বনি । 
চলিলেন 1 -কুলমণি ॥ 
পথে যত ৮৭ স্বাসিতে। 
ধন্য ধ) “বই প্রশংসে ভালন, 'গ | 
শিণে দেখিয়া বলে এই ভাগ্যবতী | * 


4 টি 
কত জন্ম সেবিলেন কমল! পাব্দতী ॥ 


কেহ বলে বুঝি হেন এই হরগৌরী । 
কেহ বলে হেন জানি কমলা গ্রুহরি ॥ 
কেহ বলে এই দুই কামদেব রতি। 
কেহ বলে ইন্ছ্র শচী হেন লয় মতি ॥ 
কেহ বলে হেন বুঝি রামচন্দ্র সীত|। 
এই মত বলে সব স্থুকৃতি বনিতা ॥ 
লক্মী-নারায়ণের মঙ্গল-দৃষ্টিপাতে। 
স্থখময় সর্বলোক হৈল নদীয়াতে ॥ 
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাদ পহু জান। 
বৃন্দাবন দাস তু পদ্ণগে গান ॥ 
৭০শ পদ। তথারাগ। 
নত্য-গীত বাদ্য পুষ্প বধিতে বয়িতে। 
পরম আনন্দে পহ আইলা সর্ব পথে ॥ 
তবে শুভন্গণে পন সকল মঙ্গলে। 
আইলেন গৃহে লক্ষ্মী কৃষঃ কুতৃহলে ॥ 
তবে আই পতিব্রতাগণে সঙ্গে লৈএখ। 
পুত্রবধূ গৃহে আনিলেন হষ্ট হৈঞা ॥ 
গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী নাঁরায়ণ। 
জয়ধ্বনিময় হৈল সকল ভবন ॥ 
কি আনন্দ হৈল সেই অকথ্য কথন। 
সে মহিমা কোন জনে করিবে বর্ণন ॥ 
প্ীচেতন্ত নিত্যানন্দ চাদ পছ' জান। 
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ 


তৃতীয় তরঙ্গ 


প্রথম উচ্ছণস। 
[ রূপ], 
১মপদ।)। নাশ্চ। 
গোরারগে, 
উপমা, 'যে কযিল বাণ সে।. 


চোরধের বিজুরী নহে বূপের উপাম | 
তুলন। নহিল ূপে চম্পকের দাম] 
তুলনা নহিল স্বর্ণকেতকীর দল। 
তুলন। নহিল গোরোচন৷ নিরমল । 
কুষ্ধম জিনিয়া অঙ্গগন্ধ মনোহর! । 
বাস কহে কি দিয় গড়িল বিধি গোর। 


২য় পদ। শ্রীরাগ। 


(কোথায় আছিল গোরা এমন সুন্খর 
ও রুপে মুগধ কৈল নদীয়া নগর ॥ 
বাধিয়া চিকণ কেশ দিয়! নান ফুলে। 
রঙ্গন মালতী যুথী পারুলী বকুলে। 
মধু লোভে মধুকর ত'হে কত উড়ে। 
ও রূপ দে'খতে প্রাণ নাহি থাকে ধড়ে। 
মণি-মুকুতার হার ঝলমল বুকে। 
গ্রতি অঙ্গে আভরণ বিজ্রী চমকে ॥ 
কুক্কুমে লেপিত অঙ্গ চন্দন মিশালে। 
আজাহু-লদ্থিত তুজ বনমালা গলে ॥ 
মন্থর চলনি গতি ছুদিকে হেলানি। 
অগিয়! উলে কিবা গ্রীবার দোলনি ॥ 
চলিতে মধুর নাদে নুপুর বাঁজে পায়। 
বলরাম দাস বলে নিছনি যাঙ তায় ॥ 


৩য় পদ । 


বিহরে আজি রসিকরাজ। গৌরচন্দ্র নদীয়! মাঝ, 
কুগ্তকেশর পুঞ্জ উদ্জোর, কনকরুচির কাতিয়া। 


১। অমিয়া। ২। বিজুরী। ৩। কেবা। 


কোটি কাম রূপ ধাম, ভুবনমোহন লাবণি ঠাম) 
হেপুত জগত-যুবতী উমতী ধৈরম্র পরম তেজিয়া! 
অসীম পুনিম শরদচন্ন, কিরণ মদন বদন ছন্দ, 
কুণ'কুন্থম নিন্দি সুষম, মগ্তু সদন পাতিয়া। 
বিশ্ব-অধরে মধুর হাসি, বমই কতহি অমিয়! রাশি, 
স্থধই সীধু নিকর ঝিকর বচন এছন ভখতিয়া॥ 

মধুর বরজবিপিনকুপ্, মধুর পিরীতি আরতি পুণ, 
মোওঙরি সোঙরি অধিক অবশ, মুগধ দিবস রাতিয়া। 
আবেশে অবশ অলসবন্দ, চলত চলত খলত মন্দ, 
পতিত কোর পড়ত ভোর, নিবিড় আনন্দে মাতিয়! ॥ 
* *য়ানে করুণ চাই, সঘনে জপয়ে রাই রাই, 
মটত উম স্বটত ভ্রমত ফুটত মরম ছাতিয়া। 

উত্তম মধ্যম অধসস্ঞপ্র, সবহূ" প্রেম অমিএা গীব, 
ভহি বলরাম বঞ্চিত একলে সাধু ঠামে অপরাধিয়! । 


৪র্থ পদ। কল্যাণী। 


অযৃত১ মিয়া কেব। নবনী তুলিল গে৷ 
তাহাতে গড়িল গোরাদেহ | 

৬গৃত ছানিয়া কেবা রস নিঙগড়িল গে 
এক কৈল লুধই সুলেহ ॥ 

অথ পীযূষং ধারা কোথাও আউটিল গোরা 
সোনার বরণ হেল চিনি । 

মে চিনি মারিয়া কেবা ফেনি তুলিল গো 

হন বামো গোরা অঙ্গথানি ॥ 

অনুরাগের দধি প্রেমের সাচন! দিয় 
কে না পাতিয়াছে আখি ছুটী। 

ত1হাতে অধিক মহন লহ ছু কথাখানি 
হাসিয়। কহয়ে গুটি গুটি ॥ 


০০0 


৭৮ 


বিস্কুরী বাটিয়া কেবা গথানি মাজিল গে৷ 
চাদ মাজিল মুখখানি । 

লাবণ্য বাটিয়৷ কেবা চিত নিরমাণ কৈল 
অপরূপ রূপের বলনি ॥ 

সকল পূর্ণিমার চাদে আকুল হইয়। কাদে 
কর-পদ-পছুমের গন্ধে । 

এমন বিনোদিয়া কোথায় দেখি যে নাই 
অপরূপ প্রেমের বিনোদে ॥ 

কুড়িটী নখের ছটায় জগত আলো! কৈল গে! 
আখি পাইল জনমের অন্ধে। 

পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কানদিয়। আকুল গো 
নারী বা কেমনে প্রাণ বান্ধে। 

সকল রসের সার বিশাল হৃদয়খানি 
কে না গড়াইল রঙ্গ দিয়া । 

রদন বাটিয়। কেব। বদন গড়িল গো 
বিনি ভাবে স্থ সলু কাদিয়া॥ , 

ইঞ্জের ধন্থক আনি গোরার ধলে গো 
কেবা দিল চম্দানখদ। ধা । 

ওরূপ দ্বরূপা যত কুলের কামিনী ছিল 
দু হাতে করিতে চায় পাখা । 

রঙ্গের মন্দির খানি নান! বদ্ধ দিয়! গো 
গড়াইল বড় অনুবন্ধে। 

লীল। বিনোদ কণা ভাবে অভিলাষী গে! 
মদন বেদন ভাবি কাদে ॥ 

না চায় ভ্াখির কোণে সদাই সবার মনে 
দেখিবারে আখি পাখা ধায় 

আখির তিয়াস দেখ স্থখের লালস গে! 
আলসল জর জর গায় ॥ 

কুলবতী কুল ছাড়ে পন্গু পায় উশ্ুরড়ে 
গুণ গায় অনুর পাষণ্ড। 

ধূলায় লোটায়ে কাদে. কেহ খির নাহি বাধে 


গোরাগ্ুণ অমিয় অখণ্ড | 
ধাওরে ধাওরে বলি গ্রেমানন্দে কোলাকুলি 
কেহ নাচে অট্ট অ্ হাসে। ্ 


১ । কেহ নাহি কেশবাদ্ধে। 


স্রীগৌরপদ-তরঙিণী 


শীলা কুলের বউ সে বলে সকল যাউ 
গোরাগুগ-রূপের বাতাসে ॥ 

নদীয়ানগর-বধূ হেরি গোরা মুখবিধু 
ঝর ঝর নয়ান সদাই। 

অন্রাগে বুক ভরে পুলকিত কলেবরে 
মনমাঝে সদাই জাগাই ॥ 

যোগীন্ মুনীন্ত্র কিবা ৭ মনে গণে রাত্র দিবা 
গোর” ' গেল ধান্দা। 

অথিল-তুবনপণ ৯ সপ খলোটায় ক্ষিতি 


; ,& সোঙরে রাধা স। 
লখিমী রস ছাড়ি প্রেম অভিলাষ গে 
৪. অঙ্রাগে রা দুটি আখি। 


ধার ধেয়ানে হয়! বাহির ন। হয় গে। 
«ই গোরাতন্ তার সাথী ॥ 
দেখ রে দেখ রে লোক হেন প্রেম! অপরূপ 
ভিজগতনাথ নাথ হৈয়া। 
অকিঞনের সনে কি নাই কি ধন মা?গ 
কিনা স্থথে বুলয়ে নাচিয়া ॥ 
জয়রে জয়রে জয় হেন প্রেম-রসালয় 
ভাঙ্গি বিলাইল গোরারায়। 
নিজ্ঞাঁবে জীবন পাইল পঙ্গু গিরি ডিগাইল 


আনন্দে লোচন্দাস গায় ॥ 


(মু পদ। ধানশী। 


সয় কাকালি ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহে তন্তুস্থখ বসন পরে ॥ 
কৌচার শোভায় মদন দুলে । যুবতীজীবন ঘুরিয়া বুলে। 
শচীর দুলাল গৌরাঙ্গটাদে। বাদ্ধল রজিণী তূরুর ফাদে ॥ 
আখির বিলোল মুচকি হাসি। কুলবতী ব্রত নাশিল বাঁশী ॥ 
লবঙ্গ ছুলালটাপার ফুলে। কি দিয়! বান্ধল বুস্তপমূলে | 
ঠাচর কেশের লোটন দেখি । কোন ধনী নিগ বৈরজ রাখি । 
কপালে চন্দন ফোটার ছট|। রিয়া যুবতী কুলের কাটা ॥ 
নিতত্বমগ্ুলে কাম সে রহি। ইছিয়! নিছিয়া পরাণ দি। 
----” গোবিন্দ দাসের সরম জাগে। তাহে কোন ছার যৌবন লাগে। 


শ্রীগোরপদ-তরঙ্গিণী ৭৯ 


৬ষ্ঠ পদ। ভাটিয়ারি। 


রসিয়! রমণী যে। 

মদনমোহন, গৌরাঙ্গবদন, দেখিয়া! জীয়ে কি সে॥ 
যে ধনী রঙ্গিণী হয়। 

ও ভাঙ ধঙগমা মদনবাণে, তার কি পরাণ রয় ॥ 
যে জানে পিস 'ছ বেথা । 

সেহ কি ধৈরজ ধরিতে * সখের কথা । 
বি সনে ছু, 

'আজামু-লঘ্যি, খা হেরি কান্দে, পরিস* *গারাবুক। 

“. কতকামিনী কামনা করে| 

গুরুর! নিতগব, বিলাস বসন, পরশ পাবার তরে ॥ 
গোবিন্দ দাসের চিতে । 

গৌবাখটাদের, চরণ-নথর। তাহার মাধুরী পীতে ॥ 


৭ম পদ। তুড়ী বা মায়ুর। 


বিনোদ কুলের বিনোদ মাল! বিনোদ গলে দোলে। 

কোন বিনোদিনী গাখিল মালা বিনোদ বিনোদ ফুলে ॥ধ॥ 
বিনোদ কেশ১ বিনোদ বেশং বিনোদ বরণখানি। 
বিনোদ মাল! গলায় আল! বিনোদ দোলনি ॥ 

বিনোদ বন্ধনও বিনোদ চিকুর৪ বিনোদ মালায় বেড়া । 
বিনোদ নয়ানে বিনোদ চাহনি বিনোদ আখির তার। ॥ 
বিনোদ বুক বিনোদ মুখ বিনোদ শোভ। করে। 

বিনোদ নগরে বিনোদ নাগর বিনোদ বিহরে ॥ 

বিনোদ বলন বিনোদ চলন বিনোদ সঙগিয়া সঙ্গে । 
লোচন বলে বিনোদ্িনীর বিনোদ গৌরাঙ্গে ॥ 


৮ম পদ। বিহাগড়া। 


লীথবাণ কাচা কাঞ্চন আনিয়া মিলিয়। বিজ্রীসমহে। 
বিহি অভিবিদগব) মামিয়ার সাচে ভরি; 

নিরমিল গৌরম্রদেহে ॥ 
সঙ্জনি, ইহ অপরূপ গোর! রাজে। 
রগময় জলধি মাঝে নিতি মাজল, সাঞ্জল লাবণি সাজে ॥&। 


১। গৌর। ২। শরীর । ৩। বাধা। ৪1 কেশ--পাঠীন্তয়। 


কোটি কোটি কিয়ে, শরদন্থধাকর, নিরমঞ্ছন মুখাদে। 
জগমনমথন, সঘন রতিনায়ক, নাগর হেরি হেরি কাদে ॥ 
ঝলমল অঙ্গকিরণ মর্ণিদরপণ, দীপ দীপতি করু শোভা । 
মতএ সে নিতি নিতি গোবিন্দদাসমনে, লাগল 
লোচনলো5! ॥ 


৯ম পদ। ধানশী। 


গৌরবূপ সদাই পড়িছে মোর মনে | 
নিরবধি থুইয়া বুকে সে রস ধাধস সুখে 
অনিমিষে দেখহ নয়নে ॥ ধর ॥ 
পরিম। পাটের ক্গোড় বাঁধিয়া চিকুর ওর 
তাহে নান! ফুলের মাজনি। 
পারলর হিয়। ঘন লেপিয়াছে চন্দন 
দেখিয়। জীউ করিল নিছনি ॥ 
হু *চন্দন কুঙ্কুম চতুঃসম 
শেয়া কে দিল ভালে ফৌোট।। 
আছুক অন্যের বীজ মদন মুগণ ভেল 
রহল যুবতীকুলের খোটা ॥ 
প্রাণ সরবস দেহ অবশ সকল সেহ 
না পালটে মোর আখি পাপ। 
ঠিয়ায় গৌরাঙ্গরূপ কেশর লেপিয়।৷ গো 
ঘুচাইব যত মনের তাগ॥ 
কামিনী হইয়া কামন| করিম 
কাম-সায়রে মবি। 
কহয়ে তবে গে 
দুখের সাগরে তরি । 


গোবিন্দ দাস 


১ম পদ। ধানশী। 
দেখ 'দখ নাগর গৌর সধাকর 
জগত আহলাদনকারী। 
নদীয়া পুরবর রমণী মণ্ডল 
মগ্ডন গুণমণিধারী ॥ 
সহজ্ই রসময় সহচর উড় গণ 
মাঝে বিরান্ধিত নাগররাজ । 


৮৩ 


মদন পরাতব বদন-হাস দেখি 
বিবসয় রঙ্গিণীগণ ভয় লাজ । 
ভকত-বুন্দচিত কৈরব ফুল্লিত 


নিশিদিশি উদিত হিয়াক বিলাসে। 
রলিয়া রমণীচিত রোহিণী নায়ক 
অন্ুক্ষণ পূরল ন1 রহে হ্রাসে ॥ 


এঁছে বিলাস গ্রকাশ বিনোধই 
বিলসই উলসই ভাবিনী ভাব । 
পদপঙ্থজ পর গোবিন্দ দাস চিত 


ভ্রমরী কি পাওবি মাধুরী লাভ। 


১১শ পদ। তৃপালী। 


ও ত্থ সুন্দর গৌরকিশোর | 
হেরইতে নয়নে বহয়ে প্রেম-লে।র ॥ 
আজামু-লগিত ভূজ তাহে বনমাল |... 
তহি অলি গুপই শবদ রসাল, ॥ ধা 
লোল বিলোকন নয়... | 
রসবতী-হৃদয়ে খান্ধল প্রেমডোর ॥ 
পুলকপটল বলয়িত ছিরি অঙ্গ। 
প্রেমবতী আলিঙ্গিতে লহরী তরঞর ॥ 
গোবিন্দ দাস আশ করু ভায়। 
গৌর-চরণ-নখর-কিরণ ঘটায় ॥ 


১২শ পদ। কল্যাণী। 


শারদ কোটি চাদ সঞ্জে সুন্দর 
স্থখময় গৌরকিশে।র বিরাজ । 

হেরইতে যুবতী পিরীতি রসে মাতল 
ভাগল গুরুজন গৌরব লাজ ॥ 


সজনি কিয়ে আহ পেখলু গোর! । 

মনমথ-মথন অরুণ নয়নাঞ্চল 
চাহনি ভে গেঁলু ভোর! ॥ প্র॥ 

সুদ মৃদু মধুর মধুর শ্মিত শোভিত 
লোহিত অধর বিনোদ । 

কত কুলকামিনী বাসর যামিনী 
ভেল অঙ্থরাগিণী পরশ আমোদ ॥ 


রর 


জ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


কেশরি-শাবক জিনি ভঙ্গুর মাজ! খিনি 


তাহে বিলসে মনমোহন বাস। 

হেরি কুলবতীগণ নিধুবন-গত মন 
মুগধে মাতল কত করু অভিলাষ । 

কুটিপ নুকেশ কুন্থমময় লোটন 
মোটন রসবতী রম পরিণাম। 

গোবিন দাস কহে «.. এছে বর রমিয়া 
ন: য়ে গুণগান। 


১৩শ),এ। বেলোয়।স “্পর্তাল | 
লাখর্রণ"কনক কষিল কলেবর 
মোহন মেরু জিনিয়। সবঠান। 
গ॥ গদ নীর থির নাহি পাও 
ভুবনমোহন কিয়ে নয়ানসন্ধান ॥ 
দেখ রে মাই স্থন্দর শঠীনন্দনা। 
'মাজাল-লঙ্গিত ভূজ বাত সৃখলনা ॥ ফ॥ 
ময়মত্ত হাতী ভাতি গতি চলন।। 


কিয়ে রে মালতীর মাল। গোর! অঙ্গে ধোলন। । 


“রদ-ইন্দু জিনি সুন্দরবয়না। 

প্রেম আনন্দে পরিপুরিত নয়ন] ॥ 

পদ ছুই চারি চলত ডগমগিয়।। 

থির নাহি বাধে পড়ত পন চলিয়া ॥ 
গোবিন্দ দাস কহে গোর! বড় বঙ্গিয়া। 
বলিহারি যাউ মুঞ্ি। সঙ্গের অনসঙ্গিয়। ॥ 


১৪শ পদ। আড়ানি। 
মনোমোহণিয়। গোর! ভুবনমোহনিয়া। 
হাসির ছট। চাদের ঘটা বরিখে অমিয়] ॥ 
রূপের ছট। যুবতী ঘট! বুক ভরিতে চায়। 
মন গরবের মানের গড় ভাঙ্গিলে মদন রায় ॥ 


রঙ্গিল পাটের ডোর ছুই দিগে সোনার নৃগুর গায়। 


ঝুনর ঝুনর বাজিয়াছে ঠমকে ভায় ॥ 
মালতীফুলে ভ্রমর বুলে নব লোটনের দামে। 
কুল্নকামিনীর কুল মজিল গীম “দালনীর ঠামে ॥ 


আখির ঠারে গ্রাণেতে মারে কহিতে সহিতে নারি 


রাধাবল্পভ দাসে কয় মন করিলে চুরি ॥ 


জ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। ৮১ 


রী ১৫শ পর্দ। গান্ধার। 





দেখ দেখ গোর নটরায়। 

বদন শরদ-শশী তাহে মন্দ মন্দ হাসি 

কুলবতী হেরি মুরছায়॥ ধ্ু॥ 

চাচর চিকুর মাথে চম্পককলিক1 তাতে 
যুবতীর মন মধুকর। 

শ্রতিপদ্বধুগমূলে . ,. বরুনককুণ্ডদ দোলে 
পাকা বি | রি বার টম 

কন্ঠে মদে “ ঈন্চীতরদ্গখ।নি 
হরি-রসে জগত ডুবায় 

করিবর-কর জিনি বাহযুগ হবি 
অঙ্গদ বলয়! শোতে তায়। 

বক্ষ হেম-ধরাধর নাভি-পদ্ম সরোবর 
মধ্য হেরি কেশরী পলায়। 

অরুণ বসন সাজে চরণে নৃপুর বাঙ্গে 


বানু ঘোষ গোরাগুণ গায়॥ 


১৬শ পদ বোলায়ার। 


মহজই কাঞ্চন- কান্তি কৰেবর 
হেরইতে জগছন-মনোমোহনিয়।। 

তাহে কত কোটি মদন মূরছাওল 
অরুণকিরণহর অন্বর বনিয়| ॥ 

রাই প্রেম ভরে গমন সুমন্থর 
অন্তর গর গর পড়ই ধরণীয়! 

স্বেদ কম্প ঘন ঘন পুলকাবলী 
ঘন হুহুঙ্ধার করত গরজনিয়! ॥ 

ডগমগ দেহ থেহ নাহি বাদ্ধই 
দুহু দিঠি মেহ সঘনে বরখনিয়|। 

ও রসে ভোর ওর নাহি পাওই 
পতিত কোরে ধরি লোর সিচনিয়া ॥ 

হরি হরি বলি রোই কত বিলপই 
আনন্দে উনমত দিবস রজনিয়1। 

হরি হরি রব শুনি জগত তরিয়! গেল 
বঞ্চিত বলরাম দাঁস পামরিয়া। ॥ 


৯৯ 


১৭শ পদ। সিন্ধুড়া। 


কনয়া-কষিল মুখশোভ1। হেরইতে জগমনলোভা! ॥ 
বিনি হাসে গোর! মুখ হান। পরিধান পীত পটবাস ॥ 
অঙ্গের মৌরভ লোভ পাইয়। । নবীন ভ্রমরী আইল ধাইয়]॥ 
ঘুরি ঘুরি বুলে পদতলে | গুনগুন শবদ রসালে ॥ 
গোবিন্দ ঘোষের মনে জাগে । গোরা না দেখিলে বিষ লাগে। 


১৮শ পদ। তুড়ী। 


আজাহু-লদ্দিত বাহ্যুগল কনকপুতলী দেহা। 
অরুণ-অন্বর শোভিত কলেবর উপম! দেওব কাহ্‌। 
হাস বিমল বয়ান-কমল পীন হৃদয় সাজে। 

আনত গীম পিংহ জিনিয়! উদার বিগ্রহ রাজে 
রঃ ল্্র উজ্বোর শশধর কনয়া মঞ্জীর শোহে। 
হেরিয়া। ৯ থি আপনা! নিছিয়। রূগ জগমন মোহে। 
কলিযুগে অব? টীচুহ্ত্ নিতাই পাপ পাপী নাহি মানে 
শ্রীকৃষ্*টচতন্ত ঠাকুর নিশ্তীস্ভুনদাবনদাস গুণগানে ॥ 






১৯খএ পদ। সুহই। 


গৌরবরণ হেরিয়। বিুরী 
গগনে বসতি কেল। 

ত্রিভুবনে যত শোভার বিততি১ 
হারি পরাজিত ভেল॥ 
দেখ দেখ মদনমোহন রূপ। 


মাজার শোভায় গরব তেজিয়া 
পলায়ন গিরিভূপ ॥ প্রু॥ 

শুনি করিবর গমন সঞ্চার 
চরণ সৌপিয়া গেল। 

ভয় পাঞা মনে কুরঙ্গি ণীগণে 
লোচন তঙ্গিম। দেল ॥ 

কেশের শোভায় চামরীর গণে 
নিজ অহঙ্কার ছাড়ি। 

| সামশ্রী--পাঠাস্তর 


৮২ স্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


বনে প্রবেশিয়া লজ্জিত হইয়া মন্দ মধুর মৃদু হাঁস। কুন্দ-কুন্ুম-পরকাশ ॥ 
অভিমানে রহে পড়ি ॥ আজাঙলম্থিত ভুজদণ্ড। জিতল করিবর সণ ॥ 

যুবতী গরব তেজিতে গৌরব অহনিশি ভাবে বিভোর । কুল-কামিনী-চিত-চোর 
নদীয়। নগর মাঝে। মদন-মস্থর গতি ভাতি। মুরছিত মনম্থ-হাতী। 

টশেধর কহয়ে বঞ্জর পড়িল যুবতী লাজে ॥ সো পদপস্কজ বায়। কহ কবিশেখর রায় ॥ 


২০শ পদ। বরাড়ী। 


সজনি এ দেখ শচীর নন্দন। ২৩শ পি আনন্দ-কৌমদী। 


॥ টা 
যেবা জন দেখে তার স্থির নহে মন গৌর বরণ অর ৩:পার হৃখময় সদয় হা রসাল রে। 


অসীম গুণের নিধি অপার মহিমা । কুন্দ-করবুঁদ গাথন থরে থর দোলনী বনি বনমাল রে 
এ তিন তুবনে নাহি রূপে দিতে সীমা। গৌর খামে বর প্রিয় গদাধর, নিগৃঢ় রস পরকাশ রে। 
ধরার জা জরি কারে। ৫ পৃমগ্ডল ছে ভাস প্রেমে গদগদ ভাষ রে। 
পে গুণে কুলবতী বু নাহি বাধে ॥ নদীয়া-নগরে টাদ কত কত দূরে গেও আদ্ধিয়ার রে। 
র্ধার ছুন্'ভ নাম জনে জনে দিয়া । কতহু উয়ল দীপ নিরমল ইথেছ নামই না পার রে ॥ 
বাস্ছদেব বোলে গোর] লইল তরিয়া !. গৌর-গদাধর প্রেম-সরোবর উথলি মহীতল পুর রে। 
টি দাস যছুনাথ, বিধি-বিড়ন্িত, পরশ ন1 পাইয়। ঝুর রে 
২১শ পদ "খান, ॥।গ | 
সখি হে, এ+ধ্থ গোরা-কলেবরে। 
কত টাদ জিনি মুখ সন্ার অধরে | ২৪শপদ। নক্গল। 
করিবর-কর জিনি বাহু স্থবলনী । 
খন জিনির। গোরার নয়ন চাহনি ॥ গ্রফুল্লিত কনক- কমল মুখমগুল 
চন্দন-তিলক শোভে স্থচার কপালে। নয়ন খঞ্ন তাহে সাজে। 
আঙানুলছ্িত চারু নব নব মালে ॥ দীঘল ললাট মাঝে শ্রাহরিমন্দির সাজে 
কম্মুক পীন পরিসর হিয়া মাঝে । করজ কৌপীন কটিমাঝে। 
চন্দনে শোভিত কত রত্বৃহার সাজে । অয় জয় গোরা্টাদ কলুষবিনাশ । 
রামরস্ত। জিনি উরু অরুণ চরণ। পতিতপাবন জগ- তারণ-কারণ 
নখমণি জিনি ইন্দপূর্ণ দরপণ ॥ ংকীর্তন পরকাশ ॥ প্রু॥ 
বাস্থ ঘোষ বোলে গোরা কোথা না আছিল। আঙজাম্ুলহ্বিত ভুজ- দগ্ড বিরাজিত 
যুবতী বধিতে রূপ বিধি সিরজিল ॥ গলে দোলে মালতী দাম। 
ভুবনমনোহর দীর্ঘ কলেবর 
২২শ পদ। স্ৃহই। পুলক কদস্ব অন্ধুপাম ॥ 
কি পেখিলু ১ গৌর-কিশোর । সুরধুনীতীরে উজ্জোর ॥ ভিডি রি শীপদপরব 
অভেদ অদৈত নিত্যানন্দ। 


সুঘড় ভকতগণ সঙ্গ । করতহি' কত মত রঙ্গ । 
বিজয়ানন্দ দাসে আনন্দলায়রে ভাসে 


১। হেরেধু। চরণকমল-মকরন্দ ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী। 


২৫শ পদ মঙ্গল। 


দেখ দেখ গোরারূপছট!1। 


হরিত্্। হরিতাল হেম কমলদল 
কিবা থির বিভ্ভুরীর ঘটা ॥ধ। 

কুঞ্চিত বুস্তলে চড়। মালতী মল্লিক! বেড়া 
ভালে উদ্ব তিলক ক্ঠাম। 

আঁকর্ণ নয়ান-বাণ 'ার। রুপ সন্ধান 
হেরিয়া মূরছে কোটি কীট 


হেমচন্্র গণ্ডস্থল শতিমুশেু গুল 
দোলে যেন মকর আকারে। ্ ূ 
বিগ অধর ভাতি দশন মুকুতাপাতি 


আধ হাঁসি অমিয়া উগারে | 

সিংহগ্রীব গজস্বদ্ধ কণ্ঠে মণিহার বন্ধ 
ভুজযুগ কনক অগল। 

নুরাতুল করতল জিনি রক্ত উৎপল 
নখচন্দ্র করে ঝলমল ॥ 

প্রিসর হিয়া মাঝে মালতীর মাল] সাজে 
সুল্ম যজ্ঞন্ত্র স্ৃঙ্ঠঠর | 

না সরোবর জিনি পোমাবলী ভুজঙ্গিনী 
কামদণ্ড কিয়ে মনোহর ॥ 

হরি জিনি কটিতটে কনক কিন্বণী রটে 
রক্তপ্রান্ত বসনে বেছ্টিত। 

হেমরস্ত। জিনি উরু চরণ নাটের গুরু 
তাহে মণিমপ্তীর শোভিত ॥ 

সু্ষরক্তপদ্মাদল- শ্রেণ অঙ্গ মনোহর 
তাহে জিনি কৌোচার বলনী। 

চরণ উপরে দোলে হেরি মুনি-মন ভোলে 
আধগতি গজবর জিনি ॥ 


কিবা তাহে পদাঙ্গুলি কনক চম্পককলি 
অপরূপ নখচন্ত্রপাতি। 

তার তলে কোকনদ ভূবনমোহন পদ্‌ 
তছুচিত অলি রহ মাতি॥ 


চর 


চা 


নি 


২৬শ পদ। ধানশী। 
গ্রতপ্ন নির্শল স্বর্ণ- পুঞ্ঠগঞ্জি গৌরবর্ণ 
সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপধাম। 
জিনি রক্তপদ্মাদল শ্রীপাদযুগলতল 


দশান্কুলি শোভে অনুপাম ॥ 
শরদ-শশীর ঘটা নিন্দি দশনখ-ছট' 
তুঙগ গুল্ক জজ্ঘ। মনোহর । 
স্থবর্ণ সম্পুটাকার জানুযুগ্ বূপাধার 
রস্তারুচি উরু চারুস্থল ॥ 


প্রসর নিতম্ব স্থল তাহে শুরু পট্টাঙ্বর 
কাকালি কেশরী জিনি ক্ষীণ। 
অশ্বখপত্রের হেন উদর বনিয়াছেন 
বক্ষোদেশ তৃঙ্গ অতি পীন ॥ 
জা বিলম্বিত হেমার্গল স্থুবলিত 
৯৯ দ্যা অঙদ-তূষিত । 


করতল স্ুরাতুল* “২১৫৬ জিনিয়া বার ফুল 
মাধুরীতে ভুবন মৌবিইিত ॥ 


দশনথচন্্র আগে শুক্ুবর্ণ মুলভাগে 
দএ অদ্ধচন্দ্রের আকার। 

সিংহ্প্রীব তিন রেখা তাহাতে দিয়াছে দেখ। 
অধর বন্ধুক-পুম্পাকার ॥ 

স্বর্ণ দর্পণ জিতি গগুস্থল যুগাকৃতি 
মুক্তাপাতি জিনি দস্তাবলী। 

নাসা তিলপুষ্প জচ তুরুযুগ কামধু 
সায়ক হুন্দরালিক স্থলী ॥ 

অমঙ্গ কমল আখি তার! যেন ভূঙ্গপাখী 
অন্থরাগে অরুণ সঙ্গ । 

কামের কামানগুণ শতিযুগ হুগঠন 
তাছে শোভে মকর-কুগুল ॥ 

সিদ্ধ হক্ম বক্র শ্াম কুগুল লাবণাযধাম 
নান। ফুল মঞ্জুল সাজনি। 

বদন-কমলে ভাস কোটি কলানিধি ভাষ, 
কুম্দবৃন্দ করিয়া নিছনি | 


৮৪ শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


ভূবনমোহন অঙ্গ তাহে নটবর ভঙ্গ 
নৃত্যরত্য ভৃত্য গান কলা । 


দুবাহ্ন তুলিয়া যবে ভাবভরে ফিরে তৰে 
উঠে যেন অনস্ত চপল! | 

এই রূপ দেখে যেই ধর্মাধন্ধ ছাড়ে সেই 
গ্রবেশয়ে পরম আনন্দে। 

প্রেমদাস জীব দেহ ধশ্মাধন্ম ছাড়ে সেহ 
গুণ শুনি গৌরপদদন্দে ॥ 

২৭শ পদ। যথারাগ। 
একে সে কনয়া কষিল তম্থু। শশিনি কলঙ্ক দমন জন্গ | 


তাহাতে লোচন ঠাচর কেখে। মাতায়ে রঙ্গিণী সম! লেশে। 
কিবা! অপরূপ গোরান্গশোভ1। এ তিন তুবন রঙ্গিণী লোভা 
অরুণ পাটের বসন ছলে। তরুণী-হৃদয়-রাঁগ উছলে ॥ 
বাহু উঠাইয়। মোড়য়ে তম্থ। ছটায় বিজুরী ঝলকে « 
পিছলে লোচন চাহিলে অঙ্গ । তন্থুতে তে ধরঙ॥ 


কেশর কুস্থম স্থযম দাম। যছু কান, “৭ ভাঙ্গল মান ॥ 


টা 
২৮ পদ 'তথারাগ | 

বিকচ কনয়া কসল কীতি। বদন পূর্ণিমাটাদের ভাতি ॥ 
দশন শিকর নিকর পাতি। অধর অরুণ বান্ধুলী অতি ॥ 
মধুর মধুর গৌরাঙ্গশোভা। এ তিন ভুবনে নয়নে লোভ! । 
কি জানি কি রসেসতত মাতি। গমন মন্থর গজেন্ত্র ভাতি। 
অরুণ নয়নে ঝরয়ে লোর1। আসিয়া বসে কিচকোর জোরা। 
সোঙরি কান্দর়ে পুরব লেহ। ধৈছন গরজে নবীন মেহ ॥ 
কোথ। গদাধর বলিয়া! ডাকে । যছু কহে পু ঠেকিল। পাকে । 


২৯ পদ। কানড়া। 

অকলঙ্ক পূর্ণচাদে কামিনী মোহন ফাদে 
বদনে মদনগর্বচূর্ণ। 

মুদধ মু আধ ভাষ। ঈষত উন্নত নাসা 
দাড়িম্ব কুহ্থম জিনি কর্ণ ॥ 

বরে নয়নারবিনে বাম্পকণ। মকরন্দে 
তারবস্ভ্রমর হরযিত। 

গভীর গর্জন কত কতু বলে হাহা গ্রতৃ 
আপার্ঘমস্তক পুলকিত ॥ 


প্রেমে না দেখয়ে বাট ক্ষণে মারে মালসাট 
ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে বোলে রাধা। 

নাচয়ে গৌরাঙ্জরায় সবে দেখিবার ধায় 
কন্মবন্ধে পড়ি গেল বাঁধা ।॥ 

পাই হেন প্রেমধন নাচয়ে বৈষণবগণ 
আনন্দসায়রে নাহি ওর। 

দেখিয়! মেঘের মেলি চাতক করিছে কেলি 
টাদ % ' যৈছন চকোর। 

প্রেমে মা »। গোরা জগত করিল! ভোরা 

এ্হল সব জীব আশ । 
জড় এএন্ধ মুকমান সবে ভেল প্রেমপাত্র 
০... বঞ্চিত সে বুন্দাবনদাস ॥ 


৩০্শ পদ। কামোদ। 


কে] কহে অপরূপ প্রেমস্থধানিধি 
কোই কহত রস সেহ। 

কোই কহত ইহ মোই কলপত্তরু 
মঝু মনে হোত সন্দেহ ॥ 
পেখলু গৌরচন্ত্র অন্ুপাম। 

যাচত যাক মূল নাহি তিতুবনে 
এছে রতন হরিনাম ॥ প্ন। 

যো এক সিন্ধু বিন্দু নাহি যাচত 
পরবশ জলদসকার। 


মানস অবধি বহুত কলপতরু 
কে অছু করুণা অপার ॥ 

যছু চরিতামূত শ্রুতি-পথে সঞ্চর 
হদয়-সরোবর-পূর । 

উমড়ই নয়ন অধম-মরুভূমহি 
হোয়ত পুলক-অস্কুর ॥ 

নামহি ধাক তাপ শব মেটয়ে 
তাহে কি চাদ-উপাম। 

ভণ ঘনশ্াম দাস নাহি হোয়ত 
কোটি কোটি একু ঠাম। 


শ্ীগৌরপদ-5রঙ্গিদী ৮৫ 


৩১শখ পদ কেদার। 


অপরূপ গোর নটরাজ। 
প্রকট প্রেম বিনোদ নব নাগর, বিহরই নবন্ধীপ মাঝ ॥ঞ। 
কুটিল-কুস্তল-গন্ধ পরিমল, চন্দনতিলক ললাট। 
হেরি কুলবতী লাজ মন্দির-দুয়ারে দেওল কপাট ॥ 
অধর বান্ধুলী বন্ধু বন্ধুর মধুর বচন রসাল। 
কুন্-হীস প্রকাশ সুন্দর, ইন্দুমুখ উজিয়ার । 
করিকর গিনি বাছুর স্থবলনি, দের! *জমতিহার। 
বমেক-শেখর উপরে বৈছন১ বহই হুণুটরী ধার। 
রাতুল* চরণযুগল গেখলুঃ নখর বিধুমণি জে 
সৌরভে আকুল মত্ত অলিকুল, গোবিন্দদাঁস মন তের ॥ 


৩২শ পদ। কল্যাণী। 
দেখ দেখ সখি গোরাবর ছিজমণিয়া। 
নিরুপম রূপ, বিধি নিরমিল, কেমনে ধৈরজ ধরিয়া ॥ ধর ॥ 
আঙজামুলদ্বিত স্থবাহ্যুগল, বরণ কাঞ্চন জিনি41। 
কিয়ে সে কেতকী, কনক-অন্থু, কিয়ে বা চম্পক মণিয়া ॥ 
কিয়ে গোরোচোনা) কুস্কমবরণ| জিনি অঙ্গ ঝলমলিয়!। 
নধুর বচনে, অমিয় ঘরিখে, ত্রিজগত মন ভুলিয়া । 
কত কোটি চাদ, বদন নিছনি, নখচাদে গড়ে গলিয়া। 
বাস্থ থোষে কহে, গৌরাঙ্গবদন, কে দেখি আসিবে চলিয়। ॥ 


৩৩শ পদ। বরাড়ী। 


ও না কে বলগে! সজনি। 
কত চাদ জিনি, নুন্বর মুখানি) বরণ কাঞ্চন মণি ॥ধর 
করিবরকর জিনি,বাহুর স্থুবলনী,আজানুলদ্বিত সাজে । 
নখকরপদ, বিধু কোকনদ, হেরি লুকাইল লাজে ॥ 


৩৪শ পদ। কামোদ। 
দেখহ নাগর নদীয়ায় | 

গঞজবর-গতি জিনি গমন স্থমাধুরী 
অপরূপ গোর! ছিজরায় ॥ প্র ॥ 

চরণ-কমল্প যেন ভকত-ভ্রমরগণ 
পরিমলে চৌদিকে ধায়। 

মধুমদে মাতল সব মহীমগ্ুল 
দিগবিদিগ নাহি পায়। 

রসভরে গর গর অধর মনোহর 
ঈষৎ হাসিয়। ঘন চাঁয়। 

অপাঙ্গ ইঙ্গিতবর নয়ান কোণের শর 
কত কোটি কাম মূরছায় ॥ 


আভরণ বহু মণি বসন অরুণ জিনি 
ষ্ট বাজন-নৃপুর রাঙ্গা পায়। 


এ খ্বুজয়ধবনি জয় গোরা দিজমণি 
ইন্দেব ঘোষে গুণ গায় ! 
৩৫লটিছু। মঙ্গল। 
নিরমল কাঁঞচন জিতল ইল্চ হিট | 
স্থগন্ধি চন্দন, তাহাতে লেপন, মদনমোহন আভ] । 
উর পরিসর, নান মণিহার, মকর কুগুল কাণে। 
মধুর হাসনি, তেরছ চাহনি, হানয়ে মরমে বাণে ॥ 
বিনোদ বন্ধন, দুলিছে লোটন, মল্লিক! মালতী বেড়! । 
নদীয়ানগরে, নাগরীগণের, ধৈরজ ধরম ছাড়া ॥ 
মদন মন্থর, গতি মনোহর, করি সরমিত তায়। 
এমন কমল, চরণযুগল, দ্রখিয়া শেখর রায় ॥ 


৩৬শ পদ। ভাটিয়ারী ৷ 


ভাঙ যুগবর, দেখিতে সুন্দর, মদন তেজয়ে ধন্থু। 
তেরছ চাহিয়া, হাসি মিশাইয়া, হানয়ে সভার তন্ন ॥ 
কটিতে বসন, অরুণ বরণ, গলে দোলে বনমালা। 
বাস্থ ঘোষ ভণে, হও সাবধানে, জগত করেছে আলা ॥ 


১। সুমের শিখরে যৈছন ঝাপিয়াঁ-পাঠাস্তর। 


'গ্রস্থাস্তরে যা-রাতুল অতুল চরণধুগল নখমণি বিধু উজোর 
ভকত ভ্রমরা কত সৌরতে উমমত বানুদেব মন রহ ভোর! 


অতি অপরূপ, রূপ মনোহর, তাহা না কহিবে কে। 
সথরধুনীতীরে, নদীয়ানগরে, দেখিয়া আইলু সে। 
পিরীতি পরশ, অঙ্গের ঠাম, ললিত লাবণা কল । 
নদীয়ানাগরী, করিতে পাগলী, না জানি কোথা না ছি 
সোণার বান্ধল, মণির পদক) উরে ঝলমল করে। 

ও চাদের মুখের মাধুরী হেরিতে তরুণী হিয়া না! ধরে। 
যৌবনতরঙ্গে, রূপের পাথারে, পড়িয়া অঙ্গেতে ভাসে 
শিখরের গছ' বৈভব কো কহ তৃবন ডুবিল যশে 


৮৬ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্জিনী 


৩৭শ পদ। কামোদ। 
নিরুপম কাঞ্চনরুচির কলেবর, লাবণি বরণি ন। হোয়। 
নিরমল বদন, বচন অমিয়াসব, লাজে সধাকর রোয় ॥ 
হেরলু রে সখি রসময় গৌর । 

বেশবিলাসে মদন ভেল ভোর ॥ ধর ॥ 
লোল অলকাকুল, তিলক স্থরঞ্জিত, নাসা খগপতি তৃণ। 
ভাঙ কামান, বাণ দৃগঞল, চন্দনরেখা তাহে গুণ । 
কম্বকণে মণি-হাঁর বিরাজিত, কামকলঙ্কিতশোভা]। 
চরণ অলঙ্কৃত, মঞ্জীর বন্ত। রায় শেখর মনলোভ! ॥ 


৬৮শ পদ । স্ৃহই। 
কুন্দন কনক-কমলরুচিনিন্দিত, সুরধুনী-তীর-বিহারী। 
কুঞ্চিত ব&, ললিত কুনুমাকুল, কুলকামিনী-মনোহারী । 
জয় জয় জগঙ্গীবন যশধীর। | 
জাহুবী যমুনা! যেন জল বাধন 
এছে নয়ানে বহে রা ঞ॥ 


পছুমিনী পুরুব এ ০” “* পিরীতি পুলকাইত 
পাঁরজন প্রেম পসারি। 

পহিরণ পীত- পট নিপতিতাঞ্চল 
পদপন্জ পরচারী ॥ 

রসবততী রম্ণী- রপ্ধন রচিরানন 
রতিপতি রঙ্গিত তায়। 

রসিক রসায়ন রসময় ভাষণ 


রচয়তি শেখর রায় ॥ 


৩৯শ পদ । জয়জয়ন্থী। 


মুদির মাধুরী, মধুর মূরতি, মুছুল মোহন ছাদ। 
মৌলী মালতী-মালে মধুকর, মোহিত মনমথ ফাদ ॥ 
গৌরন্ুন্দর, স্থ্ঘড় শ্রেখর, শরদ শশধর হাস। 

সঙ্গে সাজক, স্থুঘড় ভাবক সতত স্থখময় ভাষ॥ 

চীন টাচর, চিকুর চুদ্ধিত, চার চন্দ্রিক মাল। 
চকিতে চাহিতে, চপল চমকিত, চিত চোরলভাল 
গান গুর্জরী) গৌরী গান্ধার, গমক গরজন তায়। 
গমন গজপতি, গরব গঞ্জিত, গাওয়ে শেখর রায় ॥ 


৪০শ পদ গান্ধার। 


দেখ দেখ আতৃত সুন্দর শচীন্ৃত 
অপরূপ বিহি নিরমাণ। 
ডগমগ হিরণ- কিরণ গিনি তন্ুরুচি 
হরি হরি বোলত বয়ান ॥ 
তাঁলহি মলয়জ- বিন্দু বিরাজিত 
তছুপর অঙ্পকা-হিলোল। 
কনক সরে চাদ জঙ্গু উদ্লোর 
/2 বেড়ি অলিকুল দোল । 
অরূপ কমলদলগঞ্জন 
খঞ্জন জিনিয়া চকোর। 
” যৈছন শিথিল গাথল যোতি ফল 
তৈছে বহত ঘন লোর। 
নিজ গণ নাম গান-রস-মা়রে 
জগজন নিমগন কেল। 
দীন হীন রামা- নন্দ তহি বঞ্চিত 
কিঞ্চিত পরশ ন1 ভেল ॥ 


৪১ম পদ। তুড়ী। 
দেখত বেকত গৌর অদ়ত উজোর হুরধুনীভীর | 
জামবনদ তঙ, বসন জিনিয়া ভানু, স্থন্ধর স্থঘড় স্থুধীর। 
বজলাপাগ্চণ, সোঙরি সোঙরি খন, রহই না পারই থির। 
পুলকে পুরল তন্চ। ফুটল কদন্ব জঙ্গ) ঝর ঝর নয়নক নীর: 
অবিরত ভকত, গানরসে উনমত, কম্থুক£ ঘন দোল। 
পুলকে পূরল জীব,শুনি পুন নাচত) সঘনে বোলয়ে ইরিবোল। 
দেব দেব অবিদেব জনবল্লভ, পতিতপাবন অবতার। 
কলিষুগ কাল-ব্যাল-ভয়ে কাতর, রামানন্দে কর পার । 


৪২শ পদ। ভুড়ি। 


কুত্থমে থচিত, রতনে রচিত, চিকণ চিকুরবন্ধ | 
মধুতে মৃগধ, মৌরভে লুবধ, ক্ষুবধ মধুপবৃন্দ। 
ললাটফলক পটির তিলক, কুটিল অলকা সাজে । 
তাগুবে পগ্ডিত। কুগুলে মগ্ডিত, গণ্ডমণ্ডল রাজে। 
ও রূপ দেখিয়।, সতী কুলবতী, ছাড়ল কুলের লাজ। 
ধরম ফরম, সরম ভরম, মাথাতে পড়িল বাজ ॥ 


স্ীগৌরপদ-তরজিণী ৮৭ 


অপাঙ্গ ইঙ্গিত, ভাঙর ভঙ্গিত, অনঙ্গরঙ্গিত সঙ্গ । 
মদন কদন, হোয়লু সদন, জগতযুবতী অঙ্গ । 

অধর বন্ধক মাধ্বিক অধিক, আধ মধুর হাদি। 
বোলনি অলসে, কলমে কলসে, বময়ে অমিয়ারাশি 
হুনদদাঁম ঠামহি ঠাম কুসুম হষম পাতি । 

ততহি লোলুগ, মধুপী মধুপ, উড়িয়া! পড়য়ে মাতি॥ 
হিরণ হীর, বিজুরী থীর। খোহন মোহন দেহে। 
অরুণ কিরণ-হরণ বসন, বরণে যুবতী “মাহে ॥ 
কাম চমক, ঠাম ঠমক, কুন্দন কনকাঁধ।! 
মন্ততা সিদ্ধুর, গমন মন্থর, হেরিয়! ভুবন ৫১২ 
কঞ্ক চরণ, ঞ্নগঞ্ণনঃ মঞ্ত মীর ভাষ। 
ইন্দুনিন্দন, নগরচ্ছন্দন বলি বলরাম দাস ॥ 


৪৩শ পদ। কামাদ। 


কাঞ্চন দরপণ- বরণ স্থগোরা রে 
বর বিধু জিনিয়] বয়ান। 
ছুটি আখি নিমিথ মুরুখবর বিধি রে 


না দিলে অধিক নয়ান ॥ 
হরি হরি কেনে বা জনম হৈল মোর । 
কনক মুকুরজিনি গোরা অঙ্গ হুবলনী 
হেরিয়। না কেনে হৈলাম ভোর ॥ ঞ্র॥ 


আজানুলন্বিত ভুজ বনমাঁলা বিরাজিত 
মালতী-কুন্্ম স্থরঙ্গ | 
হেরি গোর! মূরতি কত শত কুলরতী 
হানত মদনতরঙ্গ ॥ 
অঙ্গক্ষণ প্রেমভরে (সরাঙ্গ৷ নয়ন ঝরে 
ন। জানি কিজপে নিরবধি । 
বিষয়ে আবেশ মন না ভি সে চরণ 
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥ 


নদীয়ানগরী সেহ ভেল ব্র্পুরী 


প্রিয় গদাধর বাম পাশ। 
মোহে নাথ অঙ্গী করু বাঞ্ছাকলপতরু 
কহে দীন নরোত্তম দাস। 


৪৪শ পদ। তিরোতা ধানশী। 


কাচ। সে সোণার ত্ছ ভগমগি অঙ্গ। 

টাদবদনে হাসি অমিয়া তরঙ্গ ॥ 

অবনী বিলদ্িত বনি বনমাল। 

সৌরভে বেঢ়ল মধুকরজাল ॥ 

উভ্ভ্বয় তূজপর খর সর চাপ। 

হেরইতে খপুগণ থরহরি কাপ ॥ 

দূর বাদল তুল নখবিধু সাজ । 

মণিময় ক্ষণ বলয় বিরাজ ॥ 

তদধ'হ' দ্র কর জলধরস্ঠাম। 

তহি' শোভে মোহন মুরলী অন্ুপাঁম ॥ 

নখমণি বিধু জিনি তলহি সুরঙ্গ । 

তাহে মণি আভরণ মূরছে অনঙ্গ॥ 

তদধহি করহি কমগ্লু দণ্ড। 
₹২স্াহে কলিকলুষ পাষণ্ড খণ্ড ॥ 

টা.. ২৬ উরে মণি মোতি বিলোল। 

শ্রবৎসা*-শীম্বত দোল। 

মলয়জময় উর পরিসর 

নাভি গভীর কটি কেশরিঙ্গীণ ॥ 

বসন সুরক্ব চরণ পরিযন্ত। 

পদনখ নিছনি দাম অনন্ত ॥ 


৪৫শ পদ । অুহই। 


লাখবাণ কাঞ্চন জিনি। 

রসে ঢর ঢর গোরা স্থ্যাঙ নিছনি ॥ 

কি কাজ শারদ কোটি শশী। 

জগত করয়ে আলো! গোর! মুখের হাঁসি 
দেখিয়! রঙ্গ মধুর কাতি। 

মনত অনুরোধে এ বড় যুবতী ॥ 

সুদর্শন শিখর মূরতি। 

মূরমে ভরম জাগে পিরীতি ॥১ 

ভাঙ গঞ্জে যদন ধানুকী। 

কুলবতী উনমতি কৈল ছুট আখি ॥ 


আরতি । 


৮৮ 


অলক! তিলক। ভালে শোভে। 
রঙ্গিণীর রঙ্গ বাঢ়ে এই লোভে ॥ 

টাচর চিকুর কবরি। 

নানা ফুল সাজে তাহে হেরি হেরি ॥১ 
চন্দন-কেশরমাথা তঙগ। 

রঙ্গিণীর প্রাণ বাটি লইয়াছে জগ ॥ 
মদনবিজয়ী দোলে মাল! । 

ইথে কি গরাণে জীয়ে কামিনী অবল!। 
রাঙ্গা প্রান্ত গীত পটবাস। 

পহিরণ নিতদ্বিনী রস অভিলাষ । 

অরুণ চরণে নখ-টাদ । 

গামরী গোবিন্দদাসে রচিত বাধ! ফাদ ॥ 


৪৬শ পদ। ধানশী। 


গোরাাদ, কিবা তোমার বদনমণ্ডলু,' 
কনক-কমলা কিয়ে শান্তুপ্এণম-শশী 
নিশি দিশি করে ব্রন: 
তোমার বরণ ভু”. হরিতাল জিনি কিয়ে 
থির বিজুরী জিনিয়|। 
কিয়ে নব গোরোচনা কিয়ে দশবাণ সোণা 
মনম্থ-মনোমোহনিয়। ॥ 
থগপতি জিনি নাসা অমিম্ন মধুর ভাষ। 
তুলনা! না হয় ত্রিস্ুবনে। 
আকর্ণ নয়ন-বাণ ভুরু ধন সন্ধ!ন 
কটাক্ষ হানয়ে নারী-মনে ॥ 
আজানুলঘিত তৃজ বিলেপিত মলয়জ 
অঙ্গুরী বলয়া তাতে সাজে। 
নিংহ জিনি মধ্য সরু হেমরস্ত। জিনি উরু 
চরণে নৃপুর বস্ক রাজে ॥ 
জিনি মদমত্ত হাতী কিয়ে হংস রিনি গতি 
দেখিয়া এহেন রূপরাশি। 
কহয়ে গোবিন্দদাস মোর মনে সস্তোষ 
নিছনি যাইয়ে হেন বাদি।  » 


হে রি মরি--পাঠান্ধর 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


৪৭শ পদ। স্ুৃহই। 


সহজই কাঞ্চন গোর1। 

মদনমনোহর বয়সে কিশোর! ॥ ধু ॥ 
তাহে ধু নটবর বেশ। 

গ্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত ভাব আবেশ 
নাচত নবধীগচন্ধ । 

জগমন নিমগন প্রেম আনন্দ | 
বিপুল/৮”- অবলম্বে। 

এ ভেল তহি ভাবকদদ্ধে ॥ 
্র্নে গলয় ঘন লোর। 

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাদে ভকতহি কোর ॥ 
রপসভরে গদগদ বোল। 

চরণ-পরশে মহী আনন্দ-হিল্লোল ॥ 
পুরল জগমন আশ। 

বঞ্চিত ভেল তহি গোবিনদাঁপ ॥ 







শী 


:৪৮শ পদ । ধানশী। 
কাঞ্চন-কমল-কান্তি-কলেবর বিহরই স্থরধুনীতীর। 
তরুণ তরুণ তরু তরু হেরি তোড়য়ে কুন্দ কুন্থম করবীর 
সমবয় সকল সখাগণ সঙ্গহি সরস রভস-রমে ভোর। 
গজবর-গমন-গঞ্জি-গতি মস্থর গোপনে গদাধর কোর ॥ 
অপরূপ গৌরাঙ্গ রঙ্গ । 
পুরব-প্রেম প্রেমানন্দে পূরিত, পুলক-পটলময় অঙ্গ ॥ এ । 
নিরুপম নদীয়ানগর পর নিতি নিতি নব নব করত বিলা। 
দীনে দয়! করু, ছুরিত দুঃখ হর, কহতহি গোবিনদদাস। 


৪৯শ পদ সারঙ। 


চম্পক শোণ কুন্থুম কনকাচল জিতল গৌরতগ্গ লাবণি রে। 
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব জগমনোমোহন ভাঙনি রে। 
জয় শচীনন্দন ত্রিতুবন-বন্দন। 
কলিযুগ-কালভূজগভয়খণ্ডন ॥ ক ॥ 
বিপুল পুলক কুল আকুল কলেবর 
গর গর অন্তর প্রেমভরে। 
লহ লহ হাসনি গদ গদ ভাষণি 
কত মন্দাকিনী নয়নে বরে। 


শত্রাগোরপদ-ভরঙ্গিদী ৮৯ 


নিজ রনে নাচত নয়ন ঢুলায়ত আপাদ-মস্তক পূর্ণ পুলকেতে প্রেমে ছল ছল আখি। 
গায়ত কত কত ভকত মেলি। আপন গুণ শুনি আপহি রোয়ত, হেরি কাদয়ে পশু পাখী 
যে রনে ভামি অবশ মৃহীমগ্ডল চন্তর-চন্দ্রিকা, কুমুদ-মল্লিকা, জিনিয়া মধুর মৃদুহাস। 
গোবিন্দদান তহি পরশ না ভেলি॥ মধুর বচনে, অমিঞ। সিঞ্চনে, নিছনি গোবিন্দ দাস ॥ 
৫০ পদ। কামোদ। ৫৩পদ। টোরী। 


দেখত বেকত গৌরচন্ত্র, বেঢল ভকত-নখত-বৃন্দ 
অখিল ভূবন উজ্োরকারী কুন্দ-কনক-কীতিয়]। 
অগতি-পতিত-কুমুদবন্ধু, হেরি উছল রসকি সিন্ধু 
হ্বদয়-কুহর-তিমিরহারী, উদিত দিনছ রাতিয়। ॥ 

সহজে সুন্দর মধুর দেহ, আনন্দে আনন্দে না বাধে থেহ 
ঢুলি ঢুলি ঢুলি চলত খলত মত্ত-করিবর-ভাতিয়] ৷ 
লটন ঘটন ভৈ গেল ভোর, মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল 
 রোয়ত হসত ধরণী খসত, শোহত পুলক-পাতিয়া॥ 

দম মহিমা কো কমু ওর, নিজ পর ধরি করয়ে কোর 


গোর-বরণ তম্থ শোহন মোহন স্থন্দর মধুর স্থঠান। 
অনুপম অকুণ-কিরণ জি?ন অন্বর সুন্দর চারু বয়ান ॥ 
পেখলু গৌরাঙ্গচন্্র বিভোয় ! 
কলিযুগ-কলুষ-তিমির-ঘোর-নাশক, নবছ ঘুচঙটাদ উজোর।ঞর। 
ভাঁবহি ভোর ঘোর ছুহ্ব লোচন, মোচন-ভব-ী | 
নব মব প্রেমভর বর-তন্ত হুন্দর, উল ভকতভগণ সছ ॥ 
লহু লু হাস ভাষ মুছু বৌল্ত শোহত গতি অতি মন্দ, 
দীন জনে নিজ বীজ দেই ভারল, বঞ্চিত দাস গোবিন্দ ॥ 


৫১ পদ। বিভাদ। প্রেম **হ্রখি বরখি তরখিত মহি মাতিয়া। 
পুলকে বলিত অতি ললিত হেমতন্গ যো রসে উত্ত*২২*ম ভাস, বঞ্চিত একলি গোবিন্ধ দাস 
অন্খন নটন-বিভোর । কো জানে কি খনে বৈ ৮৮৮ কাঠ-কঠিন ছাতিয়া ॥ 
কত অঙ্ভাব অবধি নাহি পাইয়ে দিম কানাডা 


প্রেমসিস্ধু বহ নয়নক লোর। 
জয় জয় ভুধনমঙ্গল অবতার। 
ধলিমুগ-বারণ-মদ-বিনিবারণ, হরিধ্বনি জগত বিথার ॥ধ॥ 


নিরুপম হেমজ্যোতি জিনি বরণ। 
সঙ্গীতে রঙ্গিত রঞ্জিত চরণ ॥ 
নাচত গৌরচন্ত্র গুণমণিয় ৷ 


শিঙ্জ রসে ভাসি হাসি ক্ষণে রোমই চৌদিকে হরি হরি ধ্বনি, ধনি ধনিয়] ॥ 
আকুল গদ গদ বোল। শরদ-ইন্দু নিন্দি১ নুন্দর বয়না। 

প্রেমভরে গর গর না চিনে আপন পর অহনিশি প্রেম নিঝোরে ঝরে নয়ন? ॥ 
পতিত জনেরে দেই কোল ॥ বিপুল পুলক-পরিপূরিত২ দেহ! । 

ইহ স্থধ'-সায়রে মগন সুরাস্থ্র 


নিজ রসে ভাসি ন। পায়ই থেহ! ॥ 
জগ ভরি পূরল এহেনও আনন্দ। 
মহিমাহ19 বঞ্চিত দাস গোবিন্দ ॥ 


দিন রজনী নাহি জানি। 
গোবিন্দ দাস বিন্বু লাগি রোয়ই, শ্ীবল্লভ পরমাণি ॥ 





৫২ পদ। ধানশ্রী। ৫৫ পদ। বেলোয়ার। 
তপত-কাঞ্চন-কাস্তি কলেবর, উন্নত ভাঙর ভঙ্গী | স্থরধুনীতীরে তীর মাহ! বিলসই সমবয় বালক সঙ্গ । 
করিবর-কর জিনি, বাহুর স্থবলনি, বিহি সে গঢল বহ্রক্সী ॥ করতল্-তাল-বলিত হরি হরি ধ্বনি নাচত নটবর-ভঙ্গ । 

গোর়ারূপ জগমনোহারী। | জজজিনি, (1 পুনকাবলী পুরি, 5) প্রেম দাদি 


আপন বৈদগধি,বিধাত। প্রকাশন, বধিতে কুলবতী নারী ॥&। পাঠীস্তর। 
১৭ 


৯০ 


জয় শচী-নদন, ত্রিভৃবন-বন্দন, পূর্ণ পূর্ণ অবতার ।* 
জগ-অন্ুরঞজন, ভবভয়ভঞ্জন, সংকীর্তন পরচার ॥ প্রু॥ 
চম্পক-গৌর, গ্রেমভরে কম্পই, বম্পই সহচর কোর। 
অঙ্গহি অন্গ পুলকাকুল আকুল, কঞ্জী-নয়নে ঝরে লোর। 
ধনি ধনি ভাবিনী চতুর-শিরোমণি বিদগধ জীবন জীব। 
গোবিন্দ দাস এহেন রসে বঞ্চিত অবহু শ্রবণে নাহি পীব 


৫৬ পদ । ম্ৃহই। 


অপরূপ হেম-মণি-ভান। অখিল তৃবনে পরকাশ । 
চৌদিকে পারিষদ তারা । দূরে করু কলি-শ্রাধিয়ারা। 
অভিনব গে।র! দ্বিজরাজ 1** উয়ল নবদ্বীপ মাঝ ॥ 
পুলকিত স্থির-চর-জাতি। প্রেম-অমিয়|-রসে মাতি ॥ 
কেহ কেহ ভকত চকোর। নারী পুরুখে দেই কোর১ 
গোবিন্দ দাস চকোর। রুচি-লব লাগি বিভোর ' 


৫৭ পদ । টোরী |” 


চি 

চিতচোর গৌর অঙ্গ . '২/&%ণফরত ভকত সঙ্গ 
-$81£ন ছানুয়!। 

হেম-বরণ-হরণ দেহ পুরল করুণ বরুণ মেহ 
তপত-জগত-নধয়া ॥ 


৮ পপ শীশি জপাস্পা শশী কজিসশীশি কি পদ কপ শাসিত | ৮৮৩ পপ শশী পপ পিস শন শ মত শপ শপ আঃ ওত 


« কথিত আছে থে, শ্রীগৌরাঙ্গের অবভীরত্ব লইয়। নদীয়া-রাঁজসভায় 
তুমুল আন্দোলন হয়। পগ্ডিতষগুলী নিমাইকে ভগবানের অবতার 
বলিয়া! কিছুতেই স্বীকার করেন ন!। জনৈক তান্ত্রিক পঞ্ডি নথদর্পণে 
“গৌরাঙ্গে। ভগবস্তক্তো ন চ পুর্ণো ন চাংশক£” বচনের উদ্ধার করেন। 
নদীয়া-রাজ-পণ্ডিত সেই বচনের কুটার্থ করিয্না প্রতিপন্ন-করেন যে, 
“গৌরাঙ্গ পূর্ণাবতার বা অংশাবতাঁর নহেন, কেবল ভগবানের ভন্ড” । 
বোধ হয়, এ ঘটনার প্রতি লক্গয করিয়া ভক্তকবি গোবিন্দ দাস দৃঢ়তা- 
সহকারে সেই ব্যাখা! সম্পূর্ণ অগ্রাহাপূর্বক বলিতেছেন, “আমার 
প্রীগৌরাঙ্গ ভগবন্তল্ত নহেন বা অংশাবভার নহেন। কিন্তু তিনি পূর্ণ 
পূর্ণ অবতার” ৷ ইহাই & বচনের হজ ও সরল অর্থ। পৃজ্যপাদ 
্মার্ডচুড়ামণি শ্রীন্রীগ্রসন্নকুমীর বিদা।রত্ব মহাশয়ের অন্যয় ও অর্থই 
এ বিষয়ের উদ্্বলতম প্রমাণ, যথা_-"গৌরাঙ্গে। ভগবস্তুভে। ন অংশকে! 
নস এব পূর্ণঃ।” অর্থাৎ গৌরাঙ্গ ভগবানের ভক্ত নহেন, ভঠাবানের 
অংশ নছেন, তিনিই পূর্ণ, অর্থাৎ পূর্ণবর্গ প্রীভগবান্‌॥ ইতি গৌরাঙ্গতন্ব, 
১০৭ পৃষ্ঠা । ** স্থাবর ও জঙ্গম। ১। লাহি ওর--পাঠাস্তর | 


শ্রীগৌরপদ-্তরঙ্গিণী 


ভাবে অবশ দিবস রাতি নীপ-কুস্থম পুলক-পাতি 
বদন শারদ ইন্দুয়!। 
মধনে রোদন সঘনে হাস আনহি বয়ন বিরস ভা 


নিবিড় প্রেম) মন্ধুয়া ॥ 

অমিএ| জিতল মধুর বোল অরুণ চরণে মঞ্জীর রোগ 
চলতং মন্দ মন্দুয়া। 

অখিল ভূবন প্রেমেঃভান আশ করত গোবন্দ দা* 
প্রেম-সিদ্ধু-বিন্দুয়া ॥ 


€ি ৮ পদ । ধানভ্রী। 


জাধ নদচয়ুর্ধাচির গঞ্ধয় ঝলমল কলেবর-বাঁতি। 
চন্দনে শচ্চত, বাহু মগ্ডিত, গজেন্দ্-গু ক ভাতি ॥ 
পু গৌর কিশোর নট নায়র হেরইতে আনন্দ ওর। 
তাবে ভোর তশ্ঠ, অন্তর গর গর, কে গদ গদ বোল। 
নদীয়াপুর ভরি, অশেষ কৌতুক করি, নাচত রলিক স্থজান। 
বিপির বৈদগধি) বিনোদ পরিপাটি, দিন রজনী নাহি আশ 
স্রধুনী-পুলিনে। তরুণ তরুুলে, বৈঠে নিজ পরকাশে। 
বাস্থদেব ঘোষ গায়,পাওপ প্রেমদানে,সিঞ্চিল সব নিজ দীছে 
ধানশ্রী। 
নবদ্বীপে উদর করিল দ্বিজরাজ। 
কলি-তিমির-খে।র গোরচাদের উজোর 
পাব্ষদ-তারাগণ মাঝ ॥ ঞ॥ 
কীর্তনে ঢর ঢর অঙ্গ ধুলিধৃসর 
হানত ভাব-তরঙ্গে | 


করে করতাল ধরি বোলত হরি রি 
ক্ষণে ক্ষণে রহই জিভঙ্গে ॥ 

বামে প্রিয় গদাধর কাধের উপরে তার 
স্ুবলিত বাছ আজানে। 


সোঙরি বৃন্দাবন আকুল অন্পক্ষণ 
ধার] বহে অরুণ নয়ানে ॥ 

আখিযুগ ঝর ঝর যেন নব জলধর 
দশন বিজুরী জিনি ছটা | 

বাস্থদেব ঘোষ গীতে কলি-জীব উদ্ধারিতে 
বরিখল হরিনাম ঘটা ॥ 


৫৯ পদ। 


নয়নসলিল, ২ | নাচত, ৩। আনন্দে--ইতি গীহচন্দ্রোগয়ে পাঠাত্বব। 


শ্রীগৈরপদ-তরঙ্গিণী | 


৬০ পদ। টোরী। 


চিতচোর গৌর মোর, প্রেমে মত্ত মগন ভোর 

অকিঞ্চন জন করই কোর, পতিত অধম বন্যা । 
ভ্রবন-তারণ-কারণ নাম, জীব লাগিয়া তেজল ধাম* 
প্রকট হইল! নদীয়ানগর যৈছে শারদ ইন্দুয়া ॥ 

অমীম মহিম! কো করু ওর, যুবতী-জীবন করয় চোর, 
বিপি নিরমিল কি দিয়! গৌর, বড়ই রসের সিদ্ধুয়া। 
দেখিতে দেখিতে লাগয়ে সখ, হরল নকল মনের ছুখ, 
বাস্থ ঘোষ কহে কিব! সে রূপ, নিরখি চিত সানন্দুয়া॥ 


৬১ পদ। স্বৃহই। ৯০, 


মদনমোহন তম গৌরাঙ্গস্থন্দর | 
ললাটে ভিলকশোভা উর্ধে মনোহর ॥ 
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুস্তল। 
প্রাকৃত নয়ন দুই পরম চঞ্চল ॥ 
শুরুবজ্ঞন্ত শোভে বেড়িয়! শরীরে 
সুক্মরূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে ॥ 
অধরে তাণ্ুল হাসে অধর চাপিয়|। 
যাও বৃুন্দাবনদাস সে রূপ নিছিয়। ॥ 


৬ পদ। কেদার। 
বিশ্বস্তর-মুন্তি ষেন মদন সমান। 
দিবা গন্ধ মাল্য দিব্য বাস পরিধান ॥ 
কি ছার কনক-জ্যোতি সে দেহের আগে। 
সে বদন দেখিতে চাদের সাধ লাগে। 
সে দত্তের কাছে কোথা মুকুতার দাম। 
সে কেশ দেখিয়া মেঘ ভৈগেল মৈলান ॥ 


৯১ 


ললাটে বিচিত্র উর্ধ-তিলক মুন্দর। 
আভরণ বিন! সর্ব অঙ্গ মনোহর ॥ 
কিবা হয় কোটি মণি সে নখ চাহিতে। 
সে হাস দেখিতে কিবা করিয়ে অমুতে ॥ 
শ্রকষ্চৈতন্ত নিত্যানন্দটাদ জান । 
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ 


৬৩ পদ। ধানগ্রী। 


বিমল-হেম জিনি তন্থ অঙ্গপাম রে 
তাহে শোভে নানা ফুলদাম। 

কদম্বকেশর জিনি একটি পুলক রে 
তার ম|ঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম ॥ 

রিনি মদমন্ত হাতী গমন মন্থর গতি 
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়। 

€.*ব্সন ছবি যেন প্রভাতের রবি 

'»২*স-অঙ্গে লহরি খেলায় ॥ 

চলিতে নাহিক 7২: .. গোরাটাদ হেলে পড়ে 
বলিতে না পাবে আধ 

ভাবেতে আবেশ হৈয়া হরি হরি বোলাইয়া 
আচগ্ডালে ধার দেয় কোল ॥ 

এ সুখসম্পদ কালে গোরা না ভজিলাঙ হেলে 
হেন পদে না কন্গিলাঙ আশ | 

শ্রীকষ্ণচৈতন্ ঠাকুর নিত্যানন্ধ 
গণ গান বৃন্দাবনদাস॥ 


৬৭ পদ। ভুড়ী। 


পপির গার হারার গা তল জর পরপর জি ০ সস 


* কলির জীবের উদ্ধার জন্য গোলোকধাম যিনি ত্যাগ করিলেন। 


দেখিয়। আয়ত দুই কমল-নয়ান। 
আর কি কমল আছে হেন হয় জান ॥ 
সে আজাহু ভুজ ছুই অতিহ্থ সুন্দর | 
সে ভূ দেখিয়! লাজ পায় করিকর ॥ 
প্রশস্ত গগন মত হৃদয় স্থগীন। 
ছায়া-পণ যজ্ঞনুত্র তাহে অতি ক্ষীণ ॥ 


শপ ০ 


জা্ুণস্িত বাহুযুগল কনকপুতলি দেহ]! 

অরুণ অন্বর-শোভিত কলেবর উপম1 দেওব কাহা ॥ 

হাস বিমল, বয়ান কমল, পীন হৃদয় সাজে । 

উন্নত গীম দিংহ জিনিয়া! উদার বিগ্রহ রাজে ॥ 

চরণ-নখর উজোর শশধর কনয়! মগ্রী শোছে। 

ছেনিয়! দিনমণি আপন] নিছিয়ে রূপে জগ-মন মোহে ॥ 
কলিষুগ-অবতার চৈতন্ত-নিতাই,পাপী গাষণ্ডী নাহি মানে। 
শ্ীকষটচৈতন্ত ঠাকুর নিত্যানন্দ বৃদ্ধাবনদান ণ গানে ॥ 


৯২ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


৬৫ পদ। সিন্ধুড়।। 
নদীয়াবিনোদ যেন গোরাটাদ, কেলি কুতৃহলি ভোর]। 
কামের কামান, তৃরু নিরমাণ, বাণ তাহে নয়নতার। ॥ 
বয়ন্তের সঙ্গে রহস্য বিলাস, লীলারসময় তন্ু। 
বিনা মেঘময়ী, থির বিজুরী তহি, সাগন কুসুম-ধছু ॥ 
বয়স্তের স্বন্ধে কর অবলম্বী পুথি করি বাম হাতে! 
দিবসের অস্তে, রমা রাজপথে, স্থুরধুনী-তট তাতে । 
স্থগন্ধি চন্দন, অঙ্গেতে লেপন, বিনোদ বিনোদ ফোট।। 
তাহার সৌরভে, মদন মোহিল, আকুল যুবতী ঘট। ॥ 
টাচর কেশের বেশ কি কব, হেরিয়া কে ধরে চিত। 
কৌচার শোভায় লোভায় রমণী, না মাঁনে গুরুর ভীত ॥ 
নদীয়ানাগর রসের সাগর, আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে। 
বিশ্বস্তর-লীলা দেখিয়! তুলিল! ছাড়িলা আপন ব!সে 
এ লোচন কহে গৌরাঙ্গটাদের বঙ্কিম তাখি-কটাশে 
লাঞ্জের মন্দিরে দুয়ার ভেজাঞ্চে, ঢলি পে? ক লক্ষে ॥ 
৬৬ পদ। রাযু.প | 
আমার (ক হন্দর (কিবা! )॥ ফ্র। 
ধবল পাটের জোড় পরেছে রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়াছে 
চরণ উপর ছুলি যাইছে কোচ] । 
বাক-মল সোণার নৃপুর বাজাইছে১ মধুর মধুর 
রূপ দেখিতে২ ভুবন মূরছ। ॥ 
দীঘল দীঘল টাচর চুল তায় দিয়াছেও চাপাড়ুল 
কুন্দ মালতীর মাল] বেড়া ঝুটা৪। 
চন্দন মাখা! গোর। গায় বাহু দোলাঞা চলে যায় 
ললাট উপর৫ ভুবনমোহন ফোট। ॥ 
মধুর মধুর কয় কথা শ্রবণ-মনের ঘুচায় ব্যথা 
ঠাদে যেন উগারয়ে সুধা। 
বাহুর হেলন দে'লন দেখি করীর শু কিসে লেখি 
নয়ান বয়ান যেন কুদে কৌদা ॥ 
এমন কেউ ব্যথিত থাকে কথার ছলে খানিক রাখে 
নয়ান ভৈরে দেখি বূপখানি | 
লোচনদাসে বলে কেনে নয়ান দিলি উহার পানে 
কুল মঙ্জালি আপন! আপনি ॥ * 


১। বেজে যাচ্ছে, 
৫ কপাল মাঝে--পাঠান্তর | 


২। দেখিলে, ৩। গুঁজেছে, ৪। ঝোটা, 


৬৭ পদ। ধাঁনশ্রী। 
হেম-বরণ বর স্থন্দর বিগ্রহ স্থর-তরুবর পরকাশ। 
পুলক পত্র নব প্রেম পক ফল, কুহ্থম মন্দ মুছু হাস ॥ ঞ॥ 
নাচত গৌর মনোহর অদ্ভূত রঞ্চিত স্থরধুনী-ধার | 
ত্রিজগত-লোক ওক ভরি পাওল, ভকতি-রতন-মণিহার । 
ভাব-বিভবময় রসরূপ অনুভব স্থুবলিত রলময় অঙ্গ । 
দ্বিরদ-মত্-গতি অতি স্থুমনোহর, মুরছিত লাখ অনন্ধ ॥ 
ধনি ক্ষিতিমগ্ডল, ধনি নদদীয়াপুর, ধনি ধনি ইহ কলিকাল 
ধনি অবতার ধনি রে ধনি কার্তন জ্ঞানদাস নহ পার ॥ 


এ ৬৮ পদ। যথারাগ। 
ছে” ভূবনমোহন গোর! নদীয়ানগরে । 


1/ . 
'ধপের ছটায় দশ দিশ আলে। করে ॥ক্॥ 


কনকভৃধর-গরবভঞ্জন ঝণকত ভালি রে ॥ 

অতনথধন্গ দুরে দরপ তৃরুদিঠি, তঙ্গী কি মধুর ভাতিয়া' 
হাস-মিলিত ময়ঙ্ক মুখ লস, দশন মোতিম পাতিয়া ॥ 
চারু শ্রুতি অবতংস সুন্দর, গণ্ডমণ্ডল শোহয়ে। 

নাসিক শুকচঞ্চুজিত, সতী যুবতগণ মন মোহয়ে॥ 

জানু লম্বিত লগত ভূজযুগ, গঞ্জি তূজগ মুণাল রে। 
বক্ষ পরিসর পরম গঠন, কণ্ঠে মালতী মাল রে॥ 
ভ্রিবলী বলিত স্ুনাভি সরসিজ্ঞ, শ্রমর তনুকুহ বাজয়ে । 
সিংহ জিনি কটিদেশ কখ ঘন অংশু অংশ্তক ভাজয়ে। 
মদনমদ দলি কদলি উরু গুরু, পর্ব অতি অন্থপাম রে। 
,বূণতল থলকমল, নখমণি নিছনি ঘনশ্তাম রে॥ 


৬৯ পদ। শ্রীরাগ। 
চম্পককুমসুম কনক নব কুস্কুম 
ভড়িতপুগ্ত জিনি বরণ উজোর। 
ঝলমল মুখচাদ মনমথ ফাদ 
মধুরিম অধরে হাস অতি থোর ॥ 
জয় জয় গৌর নটন জনরঞ্জন। 
বলিকলিকালগরবভরভর্জন ॥ গর ॥ 
মঞ্জু গুলককুলঝলিত কলেবর 
গর গর নিরত তরল লহ থির। 
গদ গদ ভাষ অবশ নিশি বাসর 
ঝর ঝর কঞ্জনয়নে ঝরে শীর ॥ 


শ্ীগৌরপদ-ঠরজিনী ! ৯৩ 


নিরুপম চারু চরিত করুণাময় 
পতিত-বন্ধু যশ বিশদ বিথার। 
ভণ ঘনশ্তাম ভাগ ভূয়স রস 
বিতরণ লাগি ললিত অবতার ॥ 


৭* পদ। কর্ণাট। 


নাঁচত ভূবনমনোমোহন 
চম্পক-কনক-কপ্ণ জিনি বরণ! । 
নৃুবলিত তন্থু মু মলয়জ-রঞ্তিত 
পহিরণ চীনবসন ঘন কিরণ] ॥ 
হিমকরনিকরনিন্দি মধুরানন 
হাঁসত মধুব স্থধা মঙ্গ ঝরই | 
তুরুমুগ ভঙ্গ পাতি লস লোচন 
ডগমগ অরুণকিরণভর হরই 1 
দোলত মণিময় ভার হরত ধুতি 
টলমল কুগ্ডুল ঝলকত শ্রবণে ! 
টাচর চিকুর ভঙ্গী ভার ভরে 


বিলুলিত হালত তিমির তার জন্ক পবনে ॥ 


অভিনয় ললিত কলিত করকিশলয়ে 
কত শত তাল ধরত পগ ধরণে। 
নরহরি পরম উলস যশ গায়ত 
শোভা! বিপুল কৌনক ধিবরণে॥ 


৭১ পদ কামোদ। 


আহ মরি মরি দেখ আখি ভরি ভৃবনমোহন রূপ । 
অদ্বৈত আনন্দ কন্দ নিত্যানন্দ চৈতন্য রসের ভূপ॥ 
জিনি বিধুঘটা বদনের ছটা মদন-গরব হারে। 


লহ লু হাসি, স্থধ! রাশি রাশি, বরষে রসের ভারে ॥ 


করে ঝলমল তিলক উজ্জল ললিত লোচন তৃরু। 


£কব। বাহ-শোভা মুনি-মনোলোভা বক্ষ পরিসর চারু ॥ 
গলে শোভে ভাল নান! ফুলযাল সুবেশ বসন সাজে। 


অরুণ চরণ বিলসয়ে ঘনস্ঠামের হদয় মাঝে ॥ 
৭২ পদ। কামোদ। 


নদীয়ার মাঝারে নাচয়ে গোরাচাদ। 
অখিল জনার মন বাধিবার ফাদ ॥ 


কনক কেশর তন্থ অন্গপম ছট।। 
দেখিতে মোহিত নব যুবতীর ঘটা। 
শরদের ঠাদ কি মধুর মুখখানি । 
অমিয়ার ধার। বাণী তাগীয়! জুড়ানি ॥ 
ঈষৎ মিশাল হাসি অধর উজ্জল । 
দশন মুকুতাপাতি করে ঝলমল ॥ 
নয়নমুগল অনুরাগের আলয়। 
চানিতে ভূবন-পরাণ হরি লয় ॥ 
কামের ধন্ুক মদ ভা'ঙ্গবার তরে ! 
কেবা গঢ়াইল ভুরু কত রঙ্গ ধরে । 
ঠাচর কেশের ঝুট! চমকিয়া বাকে। 
মালতীবলিত অলি ফিরে ঝাকে ঝাকে 
কে ধরে ধেরজ হেরি নুচারু কপাল। 
চননের বিশ্ব ইন্দ-গরবের কাল ॥ 
২৯ ভূবনবিজয়ী মাল! দোলায় হিয়ায়। 
ধ.; ক নিরখি তাখি সদাই ধিয়ায় ॥ 
কিবা গেছ তৃক্জঘুগের বলনী। 
কত ভাতি তঙী শব দূণনি । 
সরুয়া কাকালি কিবা খে নী 
বিনি মূলে কিনে মন নয়ন জুড়ায় ॥ 
চরণ-কমলতল অতি অন্ুপাম। 
নখরনিকরে কত মুরছয়ে কাম ॥ 
কহে নরহরি কি নাজানে বঙ্গ তার। 
গোকুলনাগর ও রসের পাথার ॥ 


এটি 


৭৩ পদ। সোমরাগ। 


কুরধুনীতীরে গৌর নটনাগর, পরিকর সঙ্গে রঙ্গে বিহরে। 
নিরুপম বিবিধ নৃতা নব মাধুরী নিখিল ভূবনজন-নয়ন হরে। 
কনক-ধরাধর-গরবহারী তনু ঝলমল বিপুল পুলকনিকরে । 
কুত্ররকর-মদহর ভূঞ্জভঙ্গিম নিন্দই কত শত কুহুম-শরে ॥ 
কুন্দদশনছ্যুতি দমকত মঞ্জন মিলিত সুহাস মধুর অধরে । 
ডগমগ বদন বদত ঘন হরি হরি শুনইতে কো আছু ধিরজ ধরে ॥ 
উমড়ই হৃদয় গদাধরে হেরইতে শাঙন-ঘন সম নয়ান ররে। 
নরহরি ভণত ধরণী করু টলমল স্থলগিত চঞ্চল চরণ-ভরে ॥ 


৯৪ প্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


৭৪ পদ। নুহ । 


ও রূপ সুন্দর গৌরকিশোর | * 
হেরইতে নয়নে আরতি নাহি ওর ॥ 
কর পদ'স্থন্দর অধর সুরাগ। 

নব অন্বসারিণী নব অনুরাগ ॥ 

লোল বিলোচন লোলত লোর। 
রসবতী হ্বদয়ে বাধিল প্রেমভোর ॥ 
পরতেক প্রেম কিয়ে মনমথরাজ। 
কাঞ্চ-গিরি কিয়ে কুম্ুম-সমাজ | 
অছু প্রেম-লম্পট গৌরাঙ্গ রায়। 
শিব-শু ক-অনন্ত ধেয়ানে নাহি পায় । 
পুলক পটল বলইত সব অঙ্গ । 
প্রেমবতী আলিঙ্গয়ে লহরী তরঙ্গ ॥ 


তছু পদপস্কজ অলি সহকার। ্ 
কয়ল নয়নানন্দচিত বিহার ॥ 
এ+ 
লি পা. | 
বধ 


৭৫ পদু%্ট১৮ ভেরব একতাল 


সো পৃ গৌরনুন্দর 
নাগর বনোয়াগী । 

নদীয়া ইন্দু করুণা সিন্ধু 
ভক্ত বৎসলকারী ॥ ঞ॥ 

বান চন অধর কন নয়নে গলত প্রেমতরঙ 


চন্দ্র কোটি ভাঙ্ কোটি মুখশোভা বিছুয়ারী। 
কুস্থমশোভিত ঠাচর চিকুর ললাট তিলক নাসিকা উপর 
দশন মোতিম অমিয় হাঁস দামিনী ঘনয়ারী। 


মকরকুণ্ডল ঝলকে গণ্ড মণি-কৌস্তভ-দীপ্ত ক 
অরুণ বসন করুণ বচন শোভ1 অতি ভারি। 
মালাচন্দন-চর্চিত অঙ্গ লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ 
চন্দন বলয়! রতন নূপুর যজ্ুত্রধারী ॥ 
ধারত গা গত ভকতবুন্দ কমলাসেবিত পাদঘন্দ 

ঠমকে চলত মন্দ মন্দ যাউ বলিহারি। 
কহত দীন কৃষ্দাস গৌর-চরণে কর আশ 


পতিতপাবন নিতাইচ'দ প্রেমদানকারী ॥ 


৭৬ পদ। গান্ধার। 


দেখ দেখ শচীন্থৃত স্থন্দর অদতুৃত অপরূপ বিহি নিরমাণ। 
ডগমগ হিরণ-কিরণ গ্রিনি তন্গুরুচি হরি হরি বোলত বয়ান 
ভালহি মলয়জ বিন্দু বিশ্দু বিরাজিত তছু পর অলকা-হিলোল। 
কনক-সরোজ-টাদ জিনি উজ্বোর তহি বেড়ি অলিকুল দোল। 
দুনয়ন অরুণ কমলদল গঞ্জন খঞ্ন জিনিয়া চকোর। 

যৈছন শিখিল গাঁথা মোতিম ফল তৈছে বহয়ে ঘন লোর ॥ 
নিজগুণ মান গান-রস-সায়রে জগজন নিমগন কেল। 
দীনহীন কত তারণ রামানন্দ তহি বঞ্চিত পরশ না ভেল ॥ 


৭৭পদ তুড়ী। 


খত বেকত গৌর অদ্ভূত উজোর স্থুরধুনীতীর। 
জান্বনদতম্থ বসন জিনিয়া! ভা সথন্দর ঘড় শরীর ॥ 
ব্রলীপা গুণ সোঙরি সোঙরি ঘন রহই ন! পারই থির। 
পুলকে পূরল তন্থ ফুটল কদদ্ব জঙ্গ ঝর ঝর নয়নক নীর ॥ 
অবিরত ভক্তগণ রসে উনমত মন কন্বুকঠ ঘন ঘন দোল। 
পুলকে পূরল জীব শ্ুনিয়! পুন নাচত 
সথনে বোলয়ে হরিবোল ॥ 

দেব দেব অধিদেব জনবল্লভ পতিতপাবন অবতার। 
কণিযুগ-কাল-ব্যাল-ভয়ে কাতর রামাণন্দে কর পার ॥ 


৭৮ পদ। বিভাস। 


পরশমণির সঙ্গে কি দিব তুলন!। 

পরশ ছোয়াইলে হয় নাকি মোন! ॥ 

আমার গৌরাঙ্গের গুণে, 

নাচিয়। গাইয়া রে রতন হইল কত জন] ॥ 
শচীর নন্দন বনমালী | 

এ তিন তূবনে যার তুলন! দিবার নাই, 

গোর। মোর পরাণপুভলি ॥ প্র ॥ 

গৌরাটাদের ছাদে চাদ কলঙ্কী রে, 

এমন হইতে নারে আর। 

অকলঙ্থ পূর্ণচন্্র উদয় নদীয়াপুরে, 

দ্বরে গেল মনের আধার ॥ 


প্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী ৯৫ 


এ গুণে সুরভি স্থুরতরু সম নহে রে, 
মাগিলে সে পায় কোন জন। 

ন1 মাগিতে অখিল ভূবন ভরি জনে জনে, 
যাচিঞ। দেওল প্রেমধন ॥ 

গোরাচাদের তুলন1 কেবল গোরার সহ, 
বিচাঁর করিয়া! দেখ সবে । 

পরমানন্দের মনে এ বড় আকুতি রে, 
গোৌরাঙ্গের দয়া কবে হবে। 


৭৯ পদ | কামোদ। 


দেখ গোরা-রঙ্গ সই দেখ গোর'-রঙ্গ 
নদীয়ানগবে যায় কনয়া-শনঙ্গ | 
হেমমণি-দরপণ জিনিয়। লাবণি। 
অরুণ-চরণে আলে! করিল অবনী ॥ 
পূর্ণিমা্টাদের ঘট] ধবিয়াছে মুখ । 
৮টায় গগন আলে দিশা নারীনথ ॥ 
হুরু-ধন্ত আখি-বাণ বঙ্কিম সন্ধান । 
বরজ-মদন হেন সকল বন্ধান ॥ 
চান্ুবিণদ্িত বাহু পরিসর বুক। 
দরশনে কে না পায় পরশন সুখ ॥ 
গতি মন্ত্র গঙ্পতি জিনি কমনিয়।। 
মজিল তরুণী ও না চায় ফিরিয়া ॥ 
যু কহে ও না সেই গোকুলন্ুনদর | 
জানিয়! না জান তুমি তেঞ্ি লাগে ডর । 


৮০ পদ। মায়ুর। 


গৌরাঞগস্রন্দর নট-পুরন্দর প্রকট প্রেমের তনু । 
কিয়ে নবঘন পুরট মদন সুধায় গরল জন্ম ॥ 

ভাল নাচে গৌরাঙ্গ আনন্নসিন্ধু। 

বদন-মাধুরী হাস-চাতুরী নিছয়ে শারদ ইন্দু ॥ঞ&। 
কিবা সে নয়ন জিনিয়া খপ্তন ভাঙ-ভর্গম শোভা। 
অরুণ বরুণ যুগল চরণ এ যছুনন্দন লোভা ॥ 


৮১ পদ । মঙগল। 


প্রফুল্পিত কনক-কমল মুখমণ্ডল, 
নয়ন খঞ্জন তাহে সাজে । 


দীর্ঘ লঙ্গাট মাঝে হরিমন্দিব১ সাজ্জে 

করঙ্গ-কৌপীন কটি মাজে ॥ 

জয় জয় গোরা্টাদ কলুষ-বিনাশ। 
পতিভপাবন জন-তারণ-কারণ সংকীর্তন পরকাশ ॥ফ। 
আজান্লম্বিত ভূজদণ্ড বিরাজিত গলে দোলে মালতী-দাঁম। 
ভুবনমনোহর দীর্ঘ কলেবর, পুলক কদম্ব অন্ধপাম ॥ 
প্রাতর-অরুণ রুচি। শ্রীপাদপল্লব, অভেদ অদ্বৈত-নিত্যানন্ন | 
এ যছুনন্ধন দাসে আনন্দ-সায়রে ভাসে, চরণ কমল-মকরন্দ ॥ 


৮২ পদ। ভৈরকী। 
পঞ্ঠ শচীস্থৃতমস্থপমরূপং ৷ খণ্ডিতানৃতরসনিরুপমকূপম্‌ ॥ 
কুষ্ণরাগরুভমাণসতাপং। লীলাপ্রকটি তরুদ্র প্লতাপম্‌ ॥ 


প্রকলিত-পুরুষোভমন্থবিধাদং । কমলা করকমগাঞ্িতপাদম্‌ ॥ 


০তবদনতিরোহিতভানং । রাধামোহনকতচরণাশম্‌ ॥ 
বস, 

: ২৬৮৩ পদ। গুর্জরী। 
নধুকররপ্লিতমানী-৮--দিতঘনকঞ্চিতকেশম্‌ । 
ত্কবিনিন্দিত-শশধররূপবুদ রবেশম্‌॥ 

সথি কলয় গৌরমুদারং | বি 
নিন্দিভহাটককান্তিকলেবরগর্ব্বিতমারকমারম্‌ ॥ এ ॥ 
মধুমপুরন্মিতলোভিততন্থভূতমন্থপমভাবাবলাসম্‌। 
নিধুবননাগরীমোহিতমানসবিকখিতগদগদ ভাষম্‌ ॥ 
পরমাকিঞ্চন-কিঞ্চননরগণ-করুণাবিতরণশীলম্‌। 
ক্ষোভি ত-ছুশ্মতি-রাধামোহননামক নিরুপমলীলম্‌ ॥ 





৮৪ পদ । কামোদ। 


দেখ গৌরচন্ত্র বড় রঙ্গী। 

কামিনী কাম মনহি মন সঞ্চর, 
তৈছন ললিত ত্রিভঙ্গী ॥ ধর ॥ 
ম্মিতযুত-বদনকমল অতি সুন্দর 
শোভা বরণি না হোয়। 

কত কত চাদ মলিন ভেল রূপ হেরি 
কোটি মদন পুন রোয় ॥ 


। “নাসিকামুূলপর্যান্ত: তিলকং হরিমন্দিরে ।” 


৯৬ শ্রীগৌরপদ-তরিণী 


চামরী-চামর লাজে স্কুঞ্চিত কুঞ্চিত কেশক বন্ধ। হিরণহীর বিজুরী ধাঁ শোহন মোহন দেহে। 
পন্থহি পম্থ চলত অতি মন্থর, মদ-গজদমনক ছন্দ ॥ অরুণ-কিরণ-হুরণ বসন, বরণে যুবতী মোহে ।! 
আন উপদেশে, বলত করি চাতুরি, মধুর মধুর পরিহাস। কাম চমক ঠাম ঠমক, কুন্দন কনক গোরা । 
নিজ অভিযোগ করত পুরব মত, ভণ রাধামোহনদাস ॥ করুণাসিম্ধুর গমন মন্থর, হেরিগ! ভুবন ভোর! । 


কণ্ত চরণ খঞ্জন-গঞ্ন, মগ্ডু মপ্রীর ভাষ । 
৮৫ পদ। কন্দর্প দশকোশি। ইন্দ্ুনিন্দন নখরচন্দন, বলি বলরাম দাস ॥ 
দেখ দেখ গৌর পরম অঙ্ুপাম । 

শৈশব তারুণ লখই ন! পারিয়ে ৮৭ পদ। ভুড়ি। 
তবহু জিতল কোটি কাম ॥ ধু । 


. গৌর মনোহর নাগর-শেধর । 
স্থরধুনীতীরে সবহু' সখা মিলি 


হেরইতে যুরছই অসীম কুসৃমশর 


বিহরই কৌতক রঙ্গী। 
্ রি টা ক কাঞ্চনরূচিতর, রচিত কলেবর | 
তি ॥ 
২ কর্ণ মুখ হেরি রোয়ত শরদ স্থধাকর ॥ 
নিন্দিত-গজগতিভঙ্গী। বি জি র-গতি অতি মগ্থর 
ৰ | জনি মত্ত-কুঞঙ্জর- ৃ 
থখির নয়নে ক্ষণে ভোরি নেহারই কর চ 


অধর-স্থধাব্দ মধুর হপিত ঝর । 
নিজ নাম মন্তর জপয়ে নিরন্তর 
ভাবে অবশ তনু গর গর অন্তর ॥ 
হেরি গদাধঃমুখ অতি কাতর । 
রাই রাই করি পড়ই ধরণী পর॥ 
লোচন-জলধর বরিথয়ে ঝর ঝর । 
রোয়ত করে ধরি পতিত নীস্তর ॥ 
ও রস-সায়রে মগন স্রাস্থর | 
বিন্দু না পরশ বলরাম পর ॥ 


ক্ষণে পুন কুটিল কটাখ। 
কবছ খৈরজ ধরি রহই মৌন ১.৫ 
কবহ কহই লাখে লা... 
রাধাযোহ ধর সতি সতি 
 পা”» হ্হার্নৰ বয়সে বিলাস। 
যছু লাগি কলি যুগে প্রকট শশীন্থত 
সোই ভাব পরকাশ ॥ 


৮৬ পদ। তুড়ী। 
কুস্বমে খচিত, রতনে রচিত, চিকণ চিকুর-বন্ধ | ৮৮ পদ। আড়ানি। 
মধুতে মুগধ, সৌরভে লুবধ, ক্ষুবধ মধুপবুন্দ ॥ 
ললাটফলক, পীবর তিলক, কুটিল অলকা সাজে । মনোমোহনিয়৷ গোরা ভূংনমোহপিয়। 
তাগ্বে পণ্ডিত, গুলকে মণ্ডিত, গণ্ডমগুল রাজে ॥ হাসির ছটা! চাদের ঘট! বরিখে অমিয় ॥ 
ও রূপ দেখিয়া, সতী কুলবতী, ছাড়ল কুলের লাজ । রূপের ছটা! যুবতী ঘট। বুক ভরিতে ঘায়। 
ধরম করম সরম ভরম, মাথাতে পড়ল বাজ ॥ মন গরবের মান-ঘর ভাজ মদনরায় ॥ 
অপারগ ইঙ্গিত, ভাঙর ভঙ্গিত, অনঙগ-রঙ্গিত সঙ্গ । রঙ্গন পাটের ডোর ছুদিগে পোনার নুপুর পায়, 
মদন কদন, হোয়ল সদন, জগত-যুবতী অঙ্গ ॥ ঝুনর ঝুনর বাজে কাম ঠমকিতে তায় ॥ 
অধর বন্ধক মাধ্বীক অধিক, আধ মধুর হাসি। মালতী ফুলে ভ্রমর বুলে নব লোটনের দাম। 
বোলনি অলসে, কলসে কলসে, বময়ে অমিঞারাশি ॥ কুলকামিনীর কুল মজিল গীম-দোলনীর ঠাম ॥ 
কুন্দ-দাম ঠামহি ঠাম, কুহ্ছম-স্থধম।-পাতি | * আখির ঠারে প্রাণে মারে কহিতে সহিতে নারি 


ততহি লোলুপ, মধুপী-মধুপ, উড়িয়া! পড়য়ে মাতি ॥ রাধাবল্লভ দাসে কয় মন করিলা চুরি ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


৮৯ পদ। ধানশ্ী। 
কাঁচা সে সোনার তঙ্গ ডগমগি অন্গ। 
চাদথ্দনে হাসি অমিয়াতরঙ্গ ॥ 
অবনী-বিপঞ্গিত বনমাল। 
সৌরতে বেঢ়ুল মধুকরজাল ॥ 
উতদ্বয় ইজপর খরণর চাপ। 
হেরইতে রিপুগণ খরহুরি কাপ ॥ 
দূরবাদল তুপ নখবিধু সাজ। 
মণিময় কঞ্ণণ বলয় বিরাজ ॥ 
তরি ছুহ' জল'র শ্থাম। 
ভহি শোভে মোহন এুরলী অগগপাম ॥ 
নথমণি বিধু জিনি তলহি হরঙ্গ । 
মণি অভরণ তাহে মূরছে অনপ্ধ ॥ 
তদধহি করছি কমগুলু দণ্ড। 
যাহে কপিকলুষ পাষণ্ড খণ্ড ॥ 
গিরি সঞে। উরে মণি মোতি বিলোল 
শ্রীবব্গাঙ্কিত কৌন্ভ দোল ॥ 
মম্য়ঙ্জময় উর পরিসর পীন। 
নাভি গভীর কটি কেশরিক্ষীণ ॥ 
বসন স্থরঙ্গ চরণ পথ্যন্ত । 
পদনখ শিছুনি দাস অনস্ত ॥ 


৯০ পদ । 
মাত নগরে নাগর গৌর হেরি মৃন্তি মদন ভোর 
যৈছন তড়িৎ রুচির অঙ্গ তপ্গ নটবর শোভিনী। 
কান কামান ভূরুক জোর করতহি কেলি শ্রবণ ওর 
গম খোহত রতনপধ্ক জগজন-মনোমোহিনী ॥ 
বু্থমে রচিত চিকুরপুর্ধ চোিকে ভ্রমর! ভ্রমরী গু& 

পীঠে দোলয়ে লোটন তার শ্রধণে কুগডল দোলনী। 
মাহ্যি দধি রুচির বাস হৃদয়ে জাগত রাসবিলাস 
জিতল পুলক কদম্কোরক অন্থথন মন ভোলনী 
গঞ্জপতি জিনি গমন ভীতি প্রেমে বরষ দিবস রাতি 
হেরি গদাধর রোগ়ত হাসত গদ গদ আধ বোলনী। 
অঞ্ণ নয়ন চরণ কঞ্জ তহি নখমণি মপ্রীর রর 
নটনে বাঁজন ঝনর ঝনন শুনি মুনিমন-লোলনী ॥ 


১৩ 


কানড। 


৭৭ 


বদন চৌদিকে শোহত ঘাম কনককমলে মুকুতাদাম 
অমিয়! ঝরণ মধুর বচন কত রম পরকাশনী। 
মহাভাব কূপ রসিকরাজ১ শোহত সকল ভকত মাঝ 
পিরীতি মূরতি এছন চরিত রায়শেখর ভাষণি।॥ 
৯৯ প্দ। করুণ বাকামোদ। 


মধুর মধুর গৌরকিশোর, মধুর মধুর নাট। 
মধুর মধুর সব সহচর, মধুর মধুর হাট ॥ 
মধুর মধুর মুদর্গ বাজত, মধুর মধুর তান। 
মধুর রসে মাতল ভক্ভ, গাওত মপুর গান ॥ 
মধুর হেলন মধুর দোলন, মধুর মধুর গতি। 
মধুর শধুর বচন হ্থন্দর, মধুর মধুর ভাতি ॥ 
নধুৰ অধরে জিশি শশপর, মধুর মধুর হাস। 
নধর আরতি মধুর পিরীতি, মধুর মধুর ভাষ। 
ক. যুগল নয়ান রাতুপ, মধুর ইঙ্গিতে চায়। 
মধুর ৬ €খুর মধুর খাদর, বঞ্চিত শেখর রায়। 


৯২" কামোদ। 


হন্দর হুর গৌরাধনন্দর, জুনীর €-ঞ। 

ইন্দর পিরীতি বাজোর যেমতি হুদড় সুন্দর ভু 
হুন্দর বদনে সুর হালনি, স্ন্দর সুন্দর শোভা। 

সুন্দর নয়ানে স্ন্দর চাহনি, সুন্দর মানস-গোভা ॥ 

সুন্দর নামাতে স্বন্দর তিলক, সুন্দর দেখিতে অতি। 
স্বন্দর আবণে স্থন্দর কুন্তুল, সুন্দর তাহার জ্যোতি ॥ 


১। আকুফের নান “রসিকরাজ” বা পমবাক্গ । বশীশিক্ষান যথা, 
"রদরাদছ বুধ সদা শঙ্ভিনান্‌। পুরুষ রসরূপ ভগবান্‌॥” যে কৃ, সেই 
গৌরাঙ্গ, গতরাং গৌরাঙ্গও রসরাজ । এ বংশাশিক্গাৰ অন্য স্থানে 
যথা।-“আনন্দ চিন্ময় রমে যার নিত্য শোঠ]। সেই রসরাজ সব্বজন- 
মনোলোভা। 7” "পরদীর সহ তার ছুই ত লীলায়।” ইত্যাদি ছুই 
নীণা__বুধলীল] ও চৈতন্যলীল]। উভয় লীলাই রসরাঁজের | এ স্থলে 
রসরাজ শবে এগৌরাঙ্গকেই বুঝিতে হইবে, কেন না, কবি তাহাকে 
মহাভাবপপ বলিতেচ্ছেন। প্রেমের পরিপাক ভাব, ভাবের পরিপাক 
মহাভাব এবং মতা রাধিকাই সেই মহাভাবরূপ! | শ্রীচেতনাচরিতামুতে 
যথা”-“মহাভাবরাপা সেই রাধা ঠাকুরাণ1”৮ পুনশ্চ বংশীশিক্ষায় 
যথ--“গোপিকার মুখা একা প্রীমতী রাধিকা । মহাভাবশ্বরপিণ 
এগাসরসিক11” গৌরাঙ্গ নেই রাধাতাব-কাস্তি অঙ্গীকার করিয়া- 
ছেন বলিয়া পদকর্তী তাহাকে মহাভাবরূপ বলিয়াছেন। কবিরাজ 
গোস্বামী চরিতীম্ততের মধ্যের অষ্টমে এ্রগৌরাঙ্গকে মহাভাবর?া 
রসরাজও বলিয়াছেন। বধা,_"তবে তারে দেখাইল! ছুই স্বরূপ। 
রসরাজ, মহাভাব, এই ছুই রূপ” 


৯৮ শ্রীগৌরপদ-ওরঙ্গিণী 


স্থনদর মন্তকে হুন্দর কুস্তল, সুন্দর মেঘের পারা। 
স্থন্দর গীমেতে সুন্দর দোলয়ে, সুন্দর কুমার! ॥ 
সুন্দর নদীয়ানগরে বিহার, স্ন্দর চৈতন্তটাদ | 
সুন্দর লীল| সৌন্দর্য্য না বুঝে, শেখর জনমন্ত্রাধ ॥ 


৯৩ পদ। কামোদ। 
অতুল অতুল গৌরাঙ্গের রূপ, অতুল ভাহার আভা। 
অতুল অতুল শশাস্ক-বয়ানে, অতুল হাসির শোভা! ॥ 
অতুন্ন যজ্ঞহুত্রের গোছাটী, অতুল গীমেতে দোলে । 
অতুল রজত-সরিৎ জঙ্গ অতুল হিমাদ্রি-কোলে ॥ 
অতুল অতুল শ্ুকচণ্চতুল অতুল নাসিক! খোহে। 
অতুল অতুল সফরী-নয়ানে অতুল চটুল চাহে। 
অতুল অতুল পক বিশ্বকন, জিনি ওষ্ঠ ছুটী তার। 


অতুল অতুল দশনের রুচি, জঙ্গ মুকুতার হার ॥ র্‌ 


অতুল হেলন অতুল দোলন, অতুল চলন ৮৮ 
অতুন কূপেতে বাতুল সব, বির খর রায়॥ 
৭৭ 10৯৮ 


৫ শে ” মঙ্গল । 


এ "পু কাঞ্চন জিভল বরণ, বলন-ভূষণ শোভা । 


সুগন্ধি চন্দন ত।হাতে দেপন, মদনমোহন আভ| ॥ 
উরি পর নান। গণিহার। মকর-কুগুল কাণে। 
নধুর হাসনি তেরছ চাহনি, হানয়ে যরম বাণে ॥ 
বিনোদ বঞ্চন ছুলিছে লোটন মলিক! মালতীবেড়া। 
নদীয়ানগরে নাগরীগণের। ারজ ধরম ঢাড়া ॥ 

মদন মন্থর গতি মনোহর, করী সরমিত ভাগ। 
এমন কমল চরণমুগল, ছুখিয়। শেখর রায় ॥ 





৯৫ পদ । ভা 
ওহে গৌর বসিয়া থাকহ নিজ ঘরে। 
দেখিয়া! ও রূপ ঠাম মোহে কত খত কাম 
যুবতী ধৈরজ কিয়ে ধরে ॥ ধ্রু॥ 
হেরিয়া বধন-ছ।দ উদয় ন। করে চাদ 
লাজে যায় মেঘের ভিতরে। 
সৌদামিনী চমকিল চম্পক নুখাঞ্া গেল 


লাজে কেহ সোনা নাহি পরে॥ 


ভাঙ ধনু ভঙ্গিমায় ইন্ধন লাঁজ পায় 
দশনে মুকুতা নাহি গণে। 

দেখিয়া চাচর কেশ চামরী ছাড়িল দেশ 
চঞ্চল জন্দ আন ভাগে ॥ 

সুণাল শুখায়ে লাজে দেখিয়। যুগল গুঁজে 
রঙ্গভূমি ছিনিল হিয়ায়। 

হরি হেরি মধ্যদেশে কন্দরেতে পরবেশে 
উরুতে কি রামরগ্ত। ভায়॥ 

স্থলপঞ্ম আদি যত তরুতে শ্ুগায় কত 
না তোলায় হেরি পর্দপাণি। 

শুন গৌরম্ন্দর এই তোমার কপেবর 
ভূবনবিয়ী অহ্ুমানি ॥ 


৯৬ পদ। বরাড়ী। 


শিঞ্গম সুন্দর গোর-কলেবর, মুখজিত-খারদ-চান। 

কুন্দ করগ বাজ, মিন্দি সুশোভিত, অতিশয় দন্ত সুদ ॥ 
বুঝলু কাম পুনঃ সাধে । 

অমিয়।ক সার, ছানি ণিরমাঘ়ণ, গিহি পিরজন ভেল বাধে 

অকপঞ্চ টাদ ভালে বিধুখদ, ধাঅই পরশ পাগি। 

শিকটহি যাই, হেবি তছু মাধুরী তছু কর ভয়ে পুন গাগি 

প্রতিযোগী আদি, নাএপোয শতগুণ, ভেলহি যাক ধেয়ানে 

সেই চরণপ্রণ, কলিযুগশবশ, কর রাধাযোহন গনে ॥ 


৯৭ পদ। শ্রীর!গ। 


সুন্দর গৌর নটরাজ | 
কাঞ্চনকলপতর নবদ্ীপ মাঝ ॥ 
হামকি ঝরয়ে আনয়া মকরন্দ। 
হারকি তারক দ্যোভির ছশ ॥ 
পদতল অলকি কমল ঘনরাগ। 
তাহে কলংংস!ক নূপুর জাগ ॥ 
গোবিন্দ দাস কহয়ে মতিমস্ত | 
তুলল যাহে দিজরা্ বসন্ত ॥ 


শ্রীগোরপদ-তরঙ্গিণী ৯৯ 


৯৮ পদ। বরাড়ী। 
কেশের বেশে ভুলিল দেখ, তাহে রসময় হাসি। 
ন্য়নতরঙ্গে বিকল করল, বিশেষে নদীয়া বাশী ॥ 
গৌরস্থনর নাচে। 
নিগম-নিথুঢ প্রেম ভকতি। বারে তারে পু খাচে ॥র 
ভাবে অরুণ গৌনবরণ, তৃপনা-রহিত শোভা। 
চলনি মন্থর অতি মনোহর হেরি জগমনোলোভ। ॥ 
কম্প স্বেদ ভেদ বাণি গদ গদ কত ভাব পরকাশে। 
মে অদভগ্গিম রপতরদিম তুলনা দিব সে কিসে ॥ 
সঙ্গে সহচর অতি সুচতুর গ।৪ত পুরবলীল]। 
প্রসাদ কহে পে গ্রণ শুনিতে দরবয়ে দার-শিল| ॥ 


৯৭ পদ । আরঙ্গ | 

কমল জিনিস আগি, শোভ। করে মুখশশা 
করুণার সব। পানে চায়। 

বাহু পম|রিয়। বোলে 'আইম মাস বরি কোলে 
প্রেমখন সবারে বিলার ॥ 

ৰাচনি কটির বেশ শোডিছে চাচর কেশ 
বাধে চড়। অতি মনোহর 

নাটয়া ঠমকে চলে বুক বাহি পছে লোরে 
জাবের ত্িবিধ তাপ১হব ॥ 

ইসি হরি বোল বলে ভাহিন বামে অঙ্গ দোলে 
রাম২ গৌরীদাসের গলা ধরি। 

মধুমাথা মুখ্াদ নিমাই গেমে ফাদ 
ভবসিন্ধু উছশে লঃগি ॥ 

নিমাই করুণাগিন্ধু পতিতজনান বধ 
করুণায় জগত ডূখিল। 

মদনমদেতে অন্ধ গসাদ হই ধন্দ 
গৌরাধধ ভখিতে না পারল ॥ 


১ । অধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আঁধ্যাস্িক । ২. | রামানন্দ রায় 


০৩ পদ। বেলোয়ার। 

দেখ রে দেখ রে সুন্দর শচীনন্দন।। 
আজানুলগিত ভূজ বাহু স্থবলনা ॥ 

মদ্নমত্ত হাতী ভাতি চলনা 
কিম্নে মালতীর মাল! গোর! অঙ্গে দোলন! 
শরদচন্্র জিনি সুন্দরধদন। | 
প্রেমে আনন্ববারিপূুরিতনয়ন] ॥ 
সহচর লেই সঙ্গে অভথন খলনা। 
নবদীপে মাঝে গোরা হরি হরি খোপ্ন। ॥ 
অভয় চরশারবিন্দে মকরন্দ লোনন|। 
কয়ে শঙ্কর ঘোষ অখিল লোকতরাণ। ॥ 


১০১ পদ। গৌরী । 


সর্প না লে! নদায়ার মাঝারে এ না দূপ। 
সো". ১€গীরাঙ্গ নাচে অতি অপরূপ ধরা 
'অলকা তিএ-া্মাভে মুখের পরিপাটী । 
রন রি বু করে রাগ হত খিছুটা ॥ 


হ-. 


ঈশৎ হাঁ মধুর কথ। কর। নি 
রর র ভঙ্গি! দেখি পরাণ কোথ| পু ॥ 

হিয়ার দোলনে দোলে রঙ্গণ ফুলের মাল! । 
কত রসলীল। জানে কত রলকন। ॥ 
চন্দনে চচ্চিত অঙ্গ বিনোদিয়া কোচা। 
চর ঠিকুরে শোভে গন্ধবাজ চাগা ॥ 
দেধকীনন্দন বলে শুন লে। আঙুুলী। 
তুমি কি জান গোর! নাগর : নমাশী ॥ 


১০২ পদ। ধানশ্রী। 
বনকবরামরমদহর দেহ। 
মদনপরাভব স্বরণ গেহ্‌ ॥ 
হের দেখ অপরূপ গৌরকিশোর | 
কৈছন ভাব নহত কিছু ওর ॥ ঞ্| 
ঘন পুলকাবলী দিঠি জলধার। 
উরষ নেহারি বড়ই চমৎকার ॥ 


শ্রীগৌরপদ-শরঙ্গিণী 


নিরূপষ নিরজন রাসবিলাস। 
অচল স্থুচঞ্চল গদ গদ ভাষ॥ 
কিয়ে বর মাধুরী বাশী নিশান। 
ইহ বলি সঘনে পাতে নিজকাণ ॥ 
হাজন ত্যর্জি তব চলত একান্ত । 
মিলব অব জনি কিয়ে রামকাস্ত ॥ 


১০৩ পদ। কামোদ। 


অভিন্ন মদন ভু গৌরাঙ্গের গৌরতন্ু 
অতন্থ অতন্থ হৈল লাজে। 
স্বর্ণের সুবর্ণ সেও ডেল বিবর্ণ 


খেদে দঞ্ধ অনলের মাঝে ॥ 
গৌররূপের তুলনা কি দিব। 
নিরজনে বসি বিধি গড়িল গৌরাঙ্গ নিধি 
নিরবধি বাপন। হেরিব ॥ ধু ॥ 
গোরাঁর তুলনা স্থল অতসী 
কীঁটে তারে করিল বি 


দামিনী চঞ্চল ভেল শখ আড়ে লুকাওল 
পতল গোরাবপ ॥ 







লুপ দাসে কয় গোরার তুলন! নয় 
ভ্রিতুবনে যে কিছু বাখানি। 
যেন মোর লয় মনে কালি দিয় কুলমানে 


যাঈ লৈঞা। ও বূপনিছনি ॥ 


১০৪ পদ। স্মৃহই । 
সঙ্গে পরিকর গৌরবর সুন্দর 
যাওত সুরধুনীতীর । 
ও রূপ নেহারি চিত উমতাওল 


রম ভরম গেও হইনু অথির ॥ 
সজনি গোরারূপের কতই মাধুরি | 


সতী কুলবতী হাম এছন বেয়াকুল 
নিমিখেতে হইল বাউরি ॥ শর ॥ 

অতঙ্গকুস্থমশরে অস্তর জর জর 
দুরে গেও লোকগপরিবাদ। 

গৌররূপ-সায়রে জীবন যৌবন ডারব 
ইহ মঝু মনে সাধ ॥ 


যত গুরু গরবিত সব হাম তেজব 
না করব কুলের বিচার । 
গোকুলানন্দের হিয়। রূপের সায়র মাঝে 


ডুবল না জানি সাতার 
১০৫ পদ। বিভাস-_দশকুশি। 


নিশি পরভাত সময়ে কিয়ে পেখলু, রসময় গৌসকিশোর। 
কুস্কুম চন্দন, অঞ্হি গুসর ভূষণ পরম উ“জার ॥ 

রস ভরে রজনী জাগি করু কীর্তন, নর্তনে নিশি করু ভোর। 
পুলকাবলিত লণিত তঙ্থমীধুরী, চাতুরি চরিত উর ॥ 
নির্ঈহি লোলে লোলদিঠি লোচন, তহি অতি অরুণ ভেল। 
পলকহি পলকে পীরিত পুন উঠই, ঈষৎ হাসি পুন গেল। 
গৌর্চপিত পীত কি কহব সম্প্রীত, বুঝইতে বুঝই না পারি। 
মনমখ ভণ, করি দলন ধম়্ার্গব, ছুর্লভ নদীয়াবিহারা ॥ 


১০৬ পদ | ধানশ্রী--সমতাল। 


সোনার গৌরাপ রূপের কিবা শোভ| গো। 
সহত্ মদন সনি মনোলোভা গে ॥ 
মুখশোভ] তুল্য নহে শশিকর গো। 

কামের কামান ভুরু চাহনি শর গে। ॥ 
কমলনয়ান বিশ্বএ্ঠাধর গে। | 

স্থবিশাল বঙ্গ£হুল কর পদ্ম গো ॥ 

পীন উরু শ্গীণ কটি বায়ে দোলে গে। । 
রামবস্ত। জিনি উরু মন হরে গো ॥ 
কমলচরণ ভক্তঞ্রাণধন গো। 

সে পদ সতত বাঞ্ছে সন্ধমণ গো ॥ 


১৭ পদ । গান্ধার- সমতাল। 


কিবা রূপ গৌরকিশোর । 
দেখিলে সে বূপ নারী হয় €প্রমে ভোর ॥ প্র ॥ 
শগী নিশি শোভা করে শোভে দিব। গ্রভাকরে 
গোরারূপে উভয় উজ্োর | 
চন্ত্র হাসবুদ্ধি ধরে পূর্ণ দয়! গোরা করে 
উত্তমে অধমে দেয় কোর ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরজিণী। 


কত সতী যতি মত কুলত্রত হৈল হত 
দেখিয়া! জগতচিতচোর। 

অনুরাগে হরি বলে তার এক কণ! হৈলে 
সঙ্কর্ষণের সুখের নাহি ওর |* 


১০৮ পদ। শ্রীরাগ। 

টাদ নিঙ্গাড়ি কেবা অমিঞা ছানল রে 
তাহে মাগল গোরামুগ। 

মোতিম দরপণ 
হেরইতে কতই সুখ ॥ 
ভূতলে কি উদল চাঁদ। 

মুদন-বেয়াব কি নারী-হরিণী-রা 
পাতল নদীয়ামে ফাদ ॥ ধ॥ 

গেও মঝু ধরম গেএ মঝু রম 
গেও মনু কুল শীল মান। 

গেও মঝু লাজ ভয় গুরুগঞ্জন। চায় 
গোরা বিন অথির পরাণ ॥ 

গৌরগীরিতে হম ভেঙ্গ গরবিভ 
কুল মানে আনল ভেজাই । 

সগদানন্দ কহ পশি ধনি তুয়। লেহ 
মরি যাও লইয়া বালাই ॥ 


শীরাগ। 


তঙ্গ গোরচন গরব বিমোহন লোচন কুবলয়কাতি। 
অতুলন সো মুখ বিকচ সরোরুহ অধরহি পান্ধুশিপি 
আহ্ু গৌরক দরশন বেণি। 
মাই রি দিঠে ভারি মাধুরী পিবইতে 
লাজ বৈরিণী দুঃখ দেলি ॥ ধ:॥ 


সিন্দুরে মাগল 


১০৯ পদ । 


নাস! (তিলফুল দশন মুকুতা! ফল 
ভাল মল অটমিক চন্দ । 
তুরুযুগ চপল ভূজগ যুগ গঞ্জই 


রঞ্ধই কুলবতীবুন্দ ॥ 


* জেল] মেদিনীপুরের অন্তর্গত বাসন্তিয়া গ্রা্নিবাসী শ্রীযুক্ত 
শ্রীকান্ত দাস মহাঁপাত্র মহাশয় সন্কর্ষণ কবির কয়েকটা পদ পাঠাইয়। 
লিখিয়াছিলেন, “কবি মন্ক্ষণ একটা প্রাচীন পদকর্তী। এবং এই পদগুলিও 
প্রাচীন ।" তাই আমরা ইহাদিগকে বর্তমান সংগ্রহে স্থান দিলাম । 


১০১ 


গ্তীর জলধি অবণি বুধি গুণনিগি 
কি কয়ল নিরমাণ। 
জগদানন্দ ভণই নবরঙ্গিণী ভেল তুয়া 


অমিঞ| সিনান ॥ 


১০ পদ । কামোদ--কনদপতাল। 


দামিনী-দান-দমন রুচি দরখনে) দূরে গেও দরপকি দাপ। 
শোণ কুস্থম ভাজে, কোল গণিয়ে রে প্রাতর-অরুণদস্তাপ | 
গোরারূপের যাঁও বলিহারি। 

হেরি স্ধাকর। মুরছি চরণতপে পড়ি দশনখপপধারী ॥ প্র ॥ 
স্থবর॥ বরণ “হরি নিজ কুনরণ জানি আপন মন তাপে। 

নিজ তন জারি ভসম পম করইতে, পৈঠল আনল সন্তাপে ॥ 
যে! সম বিধি অধিক নাহি মঙ্থভব, তুলন। দিবার নাহি ঠোর 
জগ্দানন্দ কত, "হু ক তুশন। পু, নিকপম গৌরকিশোব ॥ 


রঃ ১৬. পদ! এক্ররাগ। 


চাচর ১. "কির চড়হি চঞ্চল চম্পকমাল। 

মারুত-চালিত ভালে -" নল, জগ উগিত অলিঙ্গাল॥ 
মাই রি কে পুন শিখ টা 
সুরধুনতীরে দীরে চলি আয়ত থির বিজুরী সম 
ঢল ঢল গগ্মণ্ডল মণিমণ্ডিত ঝলমল কুগুল টিকাশ। 
বারিজ-বদনে বধিহসি বিলোকনে বরবধূ-বরত বিনাশ ॥ 
কটি অত ক্ষীণ গীন তঠি চীন্জ নীম বনন উদ্জোর। 
জগদানন্দ ভণ, প্রীণচীনন্দন, সতীকুলবতী-মতি-চোর | 
১১২ পদ। শ্রীরাগ। 
শারধ ইন্দু বুন্দ নব বন্ধক ইন্দীবরবর নিন্দ। 
যাকর বধন বদনাবণী ছদন১, নয়ন২ পদ অববিন্ধ ॥ 
দেখ শচীনন্ধমন সোই। 

যছু গুণকেতন তনু হেরি চেতন হীন মীনকেতন হোই ॥ঞ॥ 
হেরইতে যাক চিকুররুচি বিগলিত কুলবতীহ্ৃদয়-দুকুল। 
সো কিয়ে পামরী চামর ঝামর৪ চামর সমতৃল মূল ॥ 
নীরখত নয়ন নহত পুন তিরপিত, অপরূপ রূপ অতিরূপ। 
জগদানন্দ ভণই সতী ভাবিনী সে। আসেচনকংন্বরূপ 


১। বদন দশন রদছদ | ২। লোচন। ৩। হেরই যাকর। 
৪ | কামর । ৫। শৌঁয়াদে চমক--পাঠান্তর | 


১০২ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | 


১১৩ পদ। যথারাগ। গগনহি ভগন রণ নিজ পরিজন 
গৌরকলের মৌপি মনোহর চিকুর এঁছে নেহারি। রর রি ৬? রি 
জঙ্কু, হেমমহীধর-শিখরে চামর দেই উরপর ডারি ॥ যাহা তোর এ বহন 
গীন উর উপনীত কৃত উপবীত, সীতিম রঙ্গ । 505 

জগদানন্দ ভণ তাহা কি শির ধর 


জঙ্গু, কনয়া তুর, বেটি বিলসই, স্থরতরা্ণী গধ ॥ 
আধ অন্থর আধ সন্বর আধ অঙ্গ হগোর। 
জন্গ,জলদ লঞ্চে, অতি ব।ণরবি-চ্ছবি, 
নিকসে অধিক উজোর ॥ 
গত আনন গই'খ পদনখ, লখই এছন ছন্দ । শশখধর-যশোহর নদিন-মাশনকর "য়ন ন্রণ ছুভ ভোর! 
জনন, মীনকেতন, করু নির্শঞছন, চরণে দেই দশ চন্দ. দ্বরুণ অরুণ ছিনি বমন দখনমণি মো তমজ্যোতি উদ্দ্োর | 
চিতচোর গৌর তৃভ ভাল। 
দ্িতলি শীতল কিরণে হিরণমুণি দগিত ললিত হরিত।স॥4! 
১১৪ পদ। যথারাগ পদকর শরদরিন্মট নিন্দা নখণর নপতরপাতি। 
বসন! রসায়ন বধনছদন ঠেরি মোতিম রোহিতকাতি ॥ 
স্থখ মুখ ছুরগতি ধরণী ধরাণ নহ বিপিক আঁক নিম!ণ । 
অতএব তেঙ্জি কুলযুবত। উমতি ভেগ অগত জগতে 
ঠোর ॥ ভাতার 


কহল রিল? 

দিজকুলটরিক সৌরভ চৌর সদৃশ ভেল মোহ ॥এ॥ ১১৭ গদ। আরাগ। 

পারতে চাহি, নহত পুন বিসরণ, স্বৃতি-পথ-গত মুখ-চন্দ | 
করে ধরি কতএ, যতন করি রাখব, অবিরত বিধি নিরবন্ধ। 
দৈরজ আদি পহিলে দূর ভাঙ্গল, হেতু কি বুঝিএ ন। পারি ॥ 
ভগদনন। সব, অব সমুঝাধব, রহ দিন ছুই তিন চারি ॥ 


দিঙ্জবরকুলজকুমাগী ॥ 


১১৬ পদ। শ্রীরাগ | 


নিরখিতে তরমে সরমে ময় পৈঠল যব সঞ্জে গো৫ 121 
ভব সঞ্জে কোন কি কর্ধি কাহা আছিএ ক্্গ।ব নহ পুন 


নীরধ নয়ানে নবঘন১ সিঞ্চনে পুরলং মুবুল অবলন্ব। 

হেদ মফরন্দ, বিন্দু বিন্দু চুয়ত, বিকশিত ভাখকদনধ ॥ 
পেখ নটবর গৌরকিনোর 

অভিনব হেমকলপত্রু সঞ্চর সরপুনীতীরে উঞ্জোর ॥ এ 

চঞ্চল চরণ কমলতলে বন্ধু ভকতভরমরগণ ভোর । 

পগিমলে লুবণ শ্ুরাহ্র ধাদই অহৃনিশি হত অগোর ॥ 


১১৫ পদ। শ্রীরাগ। 
অবিরত প্রেমরতন-ফ"বিতরখে অগিল মনোরথ পুর । 


সহজই মধুর মধুর যছু মাধুরী তাকর চত্রণে দীনহীন বঞ্চিত গোবিন্দ দাস বহু দূর ॥ 
ভ্রিভূবনজন-মনোহারী | ূ 
জলজ কি স্থলজ চলাচল জগ ভরি নিহত ভিন 
সবহ্থ বিমোহনকারী । আহ] ধরি গোরারপের কি দিব তুলন! 
মাই রি অপরূপ গোরাতন্থাতি। উপমা নহিল যে কষিশ বাণ মোন! ॥ 
নিরথি জগতে ধর দামিনী কামিনী মেঘের বিজ্ুরী নহে রূপের উপাম। 
চঞ্চল চণল খেয়াতি ॥ফা তুলন! নিল রূপে চম্পকের দাম ॥ 
হারকি ছলকিয়ে তাকর বিলসই 


উরপরিযস্কে নিহারি। ১। নীর। ২ । পুলক--পাঠাস্তর । 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী ১০৩ 


তুলনা নহিল স্বর্ণকেতকীর দল । 

তুলনা নহিল গোরোচন! নিরমল ॥ 

কুঙ্কম জিনিয়া! অন্গগন্ধ মনোহর । 

বান্থ কহে কি দিয়! গড়িল বিধি গোরা ॥ 


১১৯ পদ। নটরাগ। 


বিহ্রত হ্র-সরিত্তী গৌর তরুণ বয়ম থিন্র 
তডিতকনক-কুক্কুম-নদমর্দন তন্তর্কীতি । 
খদন-বদন বদনচন্ত্র নিখিল তরুণী নয়ান-ফন্দ 
হসভ লসত দশনধুন্ধ কুন্দকুলুমপ।তি ॥ 
অগ্রন-খন-পুঞ্জবরণ কুঞ্চিত কচ ধৈধাহরণ 
বেশ বিল অলকাকু: রাজত অনপাম। 
তাণতিলক ঝনকত অতি ভাও ভুজগ গঞুলগতি 
চঞ্চল দিঠে অঞ্চল রনরগিত ছবিধাম ॥ 
ুগুলশ্রুতি গণ্ড কলিত কঠহি বনমাল ব'লত 
বাহু বিপুল বশয়া কর-কোমল বলিহারি। 
পরিধর বর বক্ষ অতুল নাশত কত কুলপণকুল 
ললিত কটি সুখ কেশরি-গরব-খরবকারী ॥ 
৬গমগ হুজ লাঙ্গ তরুণ অরুণালী কিরণ চরণ 
কমল মধুব মৌরভভরে ভকত ভ্রমর ভোর । 
বরুণ ঘন ভুবনা'বদিত প্রেম অমিঞা বরষভ নিত 
নএহরিমাত মন্দ কমহু পরশত নাহি থোর । 


১২০ পদ। যথারাগ। 


মই গো গোর।ূণ অমুত-পাথার । 

ডুবিল তরুণীর মন না জানে শাতার॥ 
সখি রে কিবা ব্রত কৈপ বিষুওপ্রিয়। | 
অগা অখল তার হিয়। ॥ 

সেই রূপ ভেরি হেরি কাদে । 

কোন্‌ বিধি গড়গ গে! হেন গোরাাদে ॥ 
গোরারূপ পাপরা ন। যায় । 

গোরা বিশ আন নাহি ভায়॥ 

দিবানিশি আর নাহি ম্ফুরে। 
লোচনদামের মন দিবানিশি ঝুরি ॥ 


১২১ পদ কামোদ। 


মনমথ কোটি কোটি জিনিয়া! গৌরাপতন্থ 
সর্ব অন্দে লাবণা অপার । 

অবিরত বদনে কি জপতহু নিরবধি 
নিরুপম নটন-সকার ॥ 

মধুর গৌরা্গরপ ঝুরিয়া প্রাণ কাদে । 

নব গোরোচন। কান্তি ধুলায় লোটায় গো 
ক্ষিতিতলে পূিমার চাদে ॥ গ্র॥ 

আজাহুলখিত গোরার স্থবাহ যুগল গে। 
উভ করি রহে ক্ষণে ক্ষণে । 

ঙগমগ অরুণ কমল রিনি ঘ্আাখি গো 
কেন সদা রাপা রাধ। ভথে॥ 

সোনার বরণখানি শোণকুস্থন জিনি 
কেন বা কাজর গম ভেল। 

ক.স্য লোচনদাস ন। বুঝি গৌরানরীত 

, পরহি গেল হৃদি মাঝে খেল ॥ 


শ্রকতি ৬ ৬ 


১২২ পদ .এমু্ই। 


চার চির চাক্চ ভালে। বেটিয়! মালতীর ৯, 
তাহে দিয় ময়ূরের পাখা । পত্রের সহিত ফুল শাখা ॥ 
কধিল কাঞ্চন জিনি অঙ্গ । কটি মাঝে বসন স্থরঙ্গ ॥ 
চ'্দনতিলক শোভে ভালে । আসান্নৰিত বননালে ॥ 
নটবর বেশ গোরাাদে। রম্ণীঞুলের কিব। ফাদে ॥ 
তা দেখিয়৷ বাঙ্ছদেব কাদে । প্রাণ মোর গ্থির নাহি বাধে 


১২৩ পদ। মায়ুর। 


নাচে পু অবধুত গোঁরা। 

মুখ তছু অবিকল পূর্ণ বিবুমণ্ডল 
নিরবধি মন্ত্র রসে ভোরা ॥ ধ ॥ 

অরুণ কমল পাখী জিনি রাঙ্গা ছুটা আখি 
ভ্রমরযুগল ছুটা তারা। 

মোনার ভূধরে যৈছে স্থরনদী বহে তৈছে 
বুক বাহি পড়ে প্রেমধার! ॥ 

কেশরীর কটি জিনি তাহাতে কৌপীনখানিং 
অরুণ বসন বহির্বাস। 


১০৪ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | 


গলায় দোনার মালা ভূষণ করিয়! আলা 
নাস! তিলগ্রহ্থন বিকাশ ॥ 

কনক মুণালযুগ সুবলিত ছুটা তৃঙ্গ 
করযুগ কুগ্তর বিনাম। 

রাতা উৎপল ফুল পঞ্ম নহে সমহূল 
পরখনে মহীর উল্লাম ॥ 

আপাদ মস্তক গায় পুলকে পুরিত তায় 


যৈছে নীগ ফুল অতি শোভা । 
প্রভাতে কদলি জঙ্গ থনে কম্পিত তন্ক 
মাধব ঘোষের মনোলোভ|॥ 
১২৪ পদ। বোলায়র ॥ 


স্ববলিত বলিত ললিভ পুলকাইত 
মুবতী গীরিতিময় কাঞ্চন-কাতি | 
শরদাদ চা মুমণ্ডল, 
লীলাগতি রতিপতিক ভাতি ॥ 
গৌর মোহনিয়! বলি নাচে। রর 
অরুণ চরণে মণিমপ্্রীর রঞ্জিত 
গা ্টত কাচাল কাচে॥ ধ 
নি 
গদ 25৯4৭ হাস রমে রোয়ত, 
অরুণ নয়নে কত ঢরকত নোর। 
নটন রঙ্গে কত অঙ্গ বিভঙ্গিম 
আনন্দে মগন ঘন হরি বোল ॥ 
বনি বনমাল লাল উর পর, 
কনয়্াশিখরে কিরথাবলী ভাতি। 
জ্ঞান দাস আশ অই অহনিশি 
গাওই, গৌরপগুণ ইহা দিন রাতি ॥ 


১২৫ পদ । ভাটিয়ারি। 


নাচে শচীনম্ধন দুলালিয়] । 

সকল রসের সিন্ধু গধাধর প্রাণবন্ধু 
নিরবধি বিনোদ রপ্দিয়। ॥ প্র ॥ 

কস্তবরি তিলক মাঝে মোহন চূড়াটী সাজে 
অলকাবলিত বন্ড শোভা । 

কনক বদনশশী অমিঞ মধুর হাসি 
নবীন নাগরী-মনোলোভ। ॥ 






গোর! গলে বনমালা অতিঅপব্ষপ লীল৷ 
কনক অঙ্গুরি অঙ্গ ভুক্গে। 
পিঙ্গল বসন জোড়া অখিল মরম-চোর। 


মজে নয়নানন্দ পদাসুজে ॥ 


১২৬ পদ। ধানশ্রী। 


মুখখানি পূর্ণিমার শশী কিব। মন্ত্র ্পে। 
বিশ্ববিড়খিত অধর সদাই কেন কাপে ॥ 
গোর! নাচে নটন রঙ্গিয়। | 

আঁখল জীবের মন বাধে প্রেম পিয়।॥ কু ॥ 
চাদ কাদয়ে মুখছাদ দেখিয়া। 

তপন কাদে আ্বাখি জলদ হেরিয়| ॥ 

কাঁচ। কাঞ্চন জিনি নব রসের গোর।। 

বুক বাহি পড়ে প্রেম পরশের দারা ॥ 
কহয়ে নয়নানন্দ মনের উল্লামে। 

পুনঃ কি দেখিব গোর। গদাপর পাশে ॥ 


১২৭ পদ। শ্রীরাগ-_দশকুশি। 


কি হেরিলাম অপনূপ গোরা গুণনিনি | 
কতই চন্দ্র নিড়িঘা যেন নিরমিল বিধি ॥ 
উগারই স্থধা জগ গোরামুখের হ।সি। 
নিরখিছে গোরারূপ হৃদয়ে রেল পশি ॥ 
খাখি পালটিতে কত নূগ হেন মাশি। 
হিয়ার মাঝে থোব গোরারূপখানি ॥ 

মনে অভিলাষ ক্ষমা] নাহি কণ মোর। 
গোবিন্ধ দাস কহে মুঞ্জি ভেল ভোর ॥ 


১২৮ পদ । বল্পরী। 


কিজানি কি ভাবে ভাবিত অন্তর, অরুণ যুগল আখি। 
গদাবর করে ধরি কি কহয়ে, না জানি কি মধু মাখি। 
অধর বান্ধুলি ফুল স্থললিত, দামিনী দশন-ছটা। 
হাসির মিশালে, ঢালে স্ধারাশি। বদনচাদের ঘট! | 
নাগরালি কাচে নাচয়ে নদীয়ানাগরীপরাণচোর|। 
নরহরি কহে, তুমি কি ন। জান, গোকুলমোহুন গোরা ॥ 


শীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


যথারাগ । 


দেখ দেখ অগে। ভূষনমোহন গৌরাজরূপের ছট|। 
কিয়ে ধরাধর তেঙ্জিয়৷ ধরণী উপরে বিজুরী ঘটা ॥ 
কিয়ে নিরমল মঙ্বর কনক-কমপকলিকারাশি। 
কিয়ে অতিশয় মদ্দিত বিমল চারু গোরোচনারাশি ॥ 
কিয়ে ব্রক্জ-নব-যুবতী-কুচের নবীন কুস্কম ভার । 
কিয়ে নবন্বীপনাগরীগণের গলার চম্পক্চার ॥ 

মনে হয় হেন সতত ইহারে হিয়ার মাঝারে রাখি। 
নিরথিতে আখি নহে ভিরপিত, ইথে নরহ্রি সাথী ॥ 


১২৯ পদ । 


১৩০ পদ। য্থারাগ। 


দেখ দেখ মগে। গোরাগচাদের ভুসনমোহন বেশ | 
আউপ্লায়! পড়িছে কুন্দকলি “বেড়া স্ব5'রু টাচব কেশ 
স্থললিত ভালে তিলক কুদীঘ চন্দন বিন্দু সুসাঙ্জে। 
যেন উদ্ভুপতি উদয় হয়েছে কনক গগন মায়ে ॥ 
আবণে কুগুল ঝলকে উহার উপম। দিবেক কে। 
বুঝিয়ে ধরম রম ভরম সকলি হরিব সে ॥ 
যুবতীমোহন মালা গলে অতি অন্পপম ত্রম ভঙ্গ | 
নয়হরি নাথ দেখিয়ে কিরূপ, ন। বুঝিয়ে কোন রঙ্গ ॥ 


দ্বিতীয় উচ্ছাস 
(নাগরীর পদ) 


ত্রঙ্জলীপায় গোপীদিগের শ্রীকুষ্ণের প্রতি পূর্বরাগ 
ও অন্তরাগের যে সকল পদ আছে, পদকতগিণ তদমুকরণে 
হগৌবাঙ্গলীলার অনেক পদ রচনা করিয়াছেন । ৯ 
নকল পদ বৈষ্বসমাজে নাগরীর পদ বা রসের পদ বলিয়া 
গ্রশিক। এই সকল পদে দেখান হইপ্নাছে যে, লদীয়- 
নাগনাগণ যেন শ্রীগৌরাঙ্গবূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি 
ঈরাগিণী হইয়াছেন। যে সকল গ্রন্থে আমুপূর্বিবক 
শ্রগৌরাঙ্গলীলা বর্ণিত আছে, তাহাতে দেখা যায়, গ্রু 
িশবশতর বাল্যকালে অনেক চাষল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের গ্রতি কখনও কামকটাক্ষ ক্ষেপ দূরে 

১৪ 


১০৫ 


থাকুক. যুবতী স্ত্রীলোকের মুখপানে ভ্রমেও তাকান নাই। 
সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বেই শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ববিষয়ে অতি বিশ্তদ্ 
চরিত্র দেখা যায়। সম্নাসগ্রহণের পর, অন্তরে পরে কা কথা, 
মহাপ্রস্থ স্বীয় ধর্মপত্বী শ্রীমতী বিষ্ুপ্রিয়ার মুখসন্দর্শন 
পর্যন্ত করেন নাই। পরম! তপস্থিনী বৃদ্ধা মাধবী দাসীর 
সহিত দুই একটী কথা কহিয়াছিলেন বলিয়া, গ্রীগৌরাঙ্গ 
স্বীয় বিশ্বস্ত পরমপ্রিয় ভক্ত ছোট হুরিদাপকে বজ্জন 
করিয়াছিলেন। অথচ, এই নাগরীপদসমূহের ভাব দেখিয়া 
অতক্ত পাষণ্ডের। শ্রীগৌরাঞ্গ-চরিত্রে লাম্পট্যদোষের আরোপ 
কবিতে পারে । এখন জিগ্জান্য এই যে, জগানিয়| শুনিয়া 
ভক্ত পদকততৃগিণ, ঈদৃশ ভাবাত্মক পদ কেন রচনা করিলেন? 
এ প্রশ্নের দ্বিবিধ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, 
শ্রীরচ যখন কংসলভায় উপস্থিত হয়েন, তখন তাহাকে 
কেহ শক্রভাবে, কেহ পুত্র, কেহ শ্বামিভাবে, কেহ বা 
নবীন নাগরভাবে অর্থাৎ ধীহার যেমন মনের ভাব 
তিনি সেইভাবে, ই্রীরুষ্কে দর্শন করিয়াছিলেন । এই জন্ত 
প্রচলিত কথায় বলে,-“ক্ষত কেমন ?% “যার মন যেমন। 
এখানেও তদ্রুপ যে নয়নভ্গী, খেল যে [হস্তাদিসঞ্চালন 
দেখিয়া, শ্রীণৌবাঙ্গের প্রেমোন্ম।দ ভাবিয়া ঘট, “হেন 
ব্যাকুল এবং যে ভাব-হঙ্গীকে বামুরোগ সন্দেহ ফি 

স্েইবতী শচীমাতা আকুলা, সেই 'ভাব-ভঙ্গীকে ভাব-ভাঁব 
কামচেষ্টা মনে করিয়া, হাবভাবময়ী নদীয়ার নাগরীগণ যে 
তাহাকে নধ নাগর ভাঁবিবেন, তাহার বিচিত্রতা কি? 
ফল্পতঃ, মহাপ্রভুর নবীন নাগর-রূপ ভক্তের ইচ্ছান্থসারে । 
ধাহার। ব্রজভাবে মাতোয়ারা) মধুর রসের রমিক, রসশেখর 
গ্রীগৌরাঙ্গকে তাহারা আর কোনরূপে দেখিতে 
চাহিবেন? দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রাগৌরাঞ্গ এক ও অভিন্ন 
'্রজেন্্র-নন্দন যেই, শচীস্ৃত ঠহল সেই” তাই রগিক ভক্ত 
পদকর্তুগণ শ্রগৌরাঙ্গকে নাগর সাজাইয়। আপনার! 
নাগরাভাবে, তাহার রূপগ্ুণবর্ণন করিয়াছেন। 

৬ষ্ঠ সংখ/ক শ্রীগৌরবিুপ্রিয্াপাত্রকায় গৌরগত প্রাণ 
শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস মহাশয় নাগরীভাব সম্বন্ধে যাহ! 
লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশও এস্কলে উদ্ধত হইতেছে। 
যথা,--নদীয়ার শ্রানিমাইঠাদ তৃবনমোহন মুন্দর * *' 
তাহার রূপের আলোকে দশ দিক্‌ প্রদীপ্ত * * নিমাই 


১০৬ 


পণ্ডিতের অতুলনীয় রূপমাধূর্য্য নদীয়াবাসী বিমোহিত । 
*** রূপের আকর্ষণ অতি সাহজিক অতি বিষম। 
বিশেষতঃ রমণীমন ম্বতই রূপমুগ্ধ হয়। স্থ্রূপে রমণীর 
মন কেবল তৃলেনা, ভুলিয়া মজে) মজজিয়া রূপবান্কে 
'ভজিবার জন্ত ব্যগ্র হয়। ইহা গ্রমাণিক খাঁটি 
সত্য । এ অবস্থায় রূপাভিলাষিণী সৌন্দর্য্যপ্রিয়া নদীয়া- 
নাগরীগণ শ্রীগৌরাঙ্নরূপে আকৃষ্টা ন। হইয়া কখনই থাকিতে 
পারেন না। নদীয়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমস্ত লোক 
পতিতপাধনী স্থুরধুনীতে ন্গানাবগাহন করেন । তাহারা 
গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া পুকুর কি কূপের জল ব্যবহার 
করিতেম না । কাজেই নাগরীবুন্দ সয় সময় গঙ্গাঘাটে 
আসিতেন, বসিতেন, পরম্পর কথোপকথন করিতেন 
এবং যুখে যুথে গৃহে ফিরিতেন। * * * নিমাইচাদ গঙ্গা- 
স্নানে যাইতেন। তাহা ছাড়া তিনি প্রতিদিন গঙ্গাতীরে 
বেড়াইতেন স্থতরাং নাগরীকুল তাহাকে সাধ পুরাইয় 
দেখিতে পাইতেন। পুর্ববেই বলিয়াছি, রূপাকর্ষণ অতি 
বিষম। রূপমাধুরী অজাতসানুনয়ন টানে__মল হরিয়। 
লয়। নাগরী-চক্ে/ট্ির্ট রচ ্্-হ্ধাপানে গৌরগতপ্রাণ।। 
ঘাটে ॥1:-যাওয়া বাপদেশে গৌরদর্শন সুলভ হইলেও, 
তাঁহা এখন তাহাদের নিত্যকার্ধা মধ্যে গণ্য । গৌরাজ 
না দেখিলে নাগরীদের প্রাণ ছটফট করে, আনচান 
করে; এমন কি, তাহার! সোয়ান্তি পান না। গৌরহরি 
কিন্ত নারীদের পানে অপাঙ্গদৃষ্টিও করেন ন|। নাগরী- 
সমূহ গৌরাঙ্গকে দেখিয়াই ন্ুথী। গৌর নাগরীদের 
পানে চান, আদপে তাহাদের ধনে ভ্রমেও এ বাসনার 
ছায়াপাত হয় নাই। ইহাই নাগরীভাবের গুঢ় রহস্য |] 





১পদ। সুহই। 


কুরধুনীতীরে গৌরাঙ্গ স্ন্বর সিনান করয়ে নিতি। 
কুলবধূগণ নিমগনমন, ডুবিল সতীর মতি । 

গুন গুন মই গোরাচাদের কথা । 

না কহিলে মরি, কহিলে খাকারি, এ বড় মরমে বাথা 1ঞ॥ 
ঢল ঢল কীচা সোনার বরণ লাবণি জলেতে ভাঙে"। 

যুবতী উমতি আউদর কেশে, রই পরশ আশে ॥ 


গৌরপদ-তরঙ্গিণী | 


অলক] তিলকা, সে মুখের শোভ।, কনয়-কুওল কাণে। 
মুখ মনোহর, বুক পরিসর, কে না কৈল নিরমাণে ॥ 
সজল বসন, নিতম্ব লম্বন, আই কি হেরিঙ হে। 
কামের পটে, রতির বিলান, কহি মুরছিল সে 
সিংহের শাবক, জিনির! মাজা, উলটা কদলি উরু । 
গোবিন্দ দাস কহই বিষম কামের কামান ভুরু | 


২ পদ। শ্রীরাগ। 


শচীর কোঙর গৌরাঙ্গসুন্দর দেখিনু আখির কোণে । 
অলথিতে চিত, হরিয়া লইল, অরুণ নয়ান বাণে ॥ 

সই মরম কহিচ্গ তোরে । 
এতেক দিবসে, নদীয়ানগরে) নাগরী না রবে ঘরে ॥ ঞ 
রমণী দেশিয়! হাসিয়। হাসিয়া, রলময় কখা কয় । 
ভাবিয়া! চিন্তিয়া, মন দঢ়াইন্গু, পরাণ রহিবার নয় ॥ 
কোন্‌ পুণবতী যুবতী ইহার, বুঝয়ে রসবিলাস । 
তাহার চরণে, হৃদয় ধরিয়া, কহয়ে গোবিনাদাস ॥ 


৩ পদ। ধানশ্রী। 


মে। মেনে মন্তু মো মেনে মঙ্গু। 
কিখনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া! আইন ॥ 
সাত পাচ সথী যাইতে ঘাটে । 
খচীর দুলাল দেখি আইমু বাটে ॥ 
হাসিয়। রঙ্গিয়। সঙগিয়! সঙ্গে । 
কৈল ঠারাঠার কি রসরম্ধে ॥ 
থির বিজুরী করিয়া একে। 

সে নহে গৌরাঙ্গ অঙ্গের রেখে ॥ 
আখির নাচনি ভাঙর দোল! । 
মোর হিয়! মাঝে কারছে খেলা | 
টাদ ঝলমলি বদন ছাদে। 

দেখিয়! যুবতী ঝুরিয়া কাদে ॥ 
টাচর কেশে ফুলের ঝুট!। 

যুবতী উমতি কুলের খোটা॥ 
তাহে তঙ্গ-হুথ বসন পরে। 
গোবিন্দ দাস তেই সে ঝুরে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী ১০৭ 


৪ পদ। শ্্রীরাগ। 


ঢল চল কাঁচ! অঙ্গের লাবণি, অবনী বহিয়। যাঁয়। 

ঈষৎ হাসিয়! তরঙ্গ হিল্লোল, মদন মূরছা পায় । 

কিব! সে নাগর কিক্ষণে দেখিন্থ, ধৈরজ রহল দুরে। 
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল, কেন ব| সদাই ঝুরে ॥ 
হাসিয়া হানিয়া অঙ্গ দোলা ইয়া, নাচিয়া নাচিয়া যায় । 
নয়ান-কটাক্ষে বিষম বিশিখে, পরাণ বি'ধিতে চায় ॥ 
মালতী ফুলের মালাটী গলে, হিয়ার মাঝারে দোলে । 
উঠিয়া! পড়িয়া মাতল ভ্রমর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে ! 
কপালে চন্দনফোটার ছটা, লাগিল হিয়ার মাঝে । 

ন। জানি কি ব্যাধি মরমে পশল, না কহি লোকের লাজে 
এমন কঠিন নারীর পরাণ বাহির নাহিক হয়। 

ন! জানি কি জানি হয় পরিণামে, দাস গোবিন্দ কয় ॥ 


৫ পদ। ধানগ্রী। 


যতিখনে গোরারূপ আইমু হেরি। 
সাজনমুকুর আনলু ততবেরি ॥ 

সথি হে সব সোই আনল অস্ুপ। 
ইথে লাগি মুকুর হেরল নিজ মুখ | 
তৈখনে হেরইতে ভেল হাম ধন্দ | 
উয়ল দরপণে গোরামুখচন্দ ॥ 

মধু মুখ সোমুখ যব ভেল সঙ্গ | 
কিয়ে কিয়ে বাঢ়ল প্রেমতরঙগ ॥ 
উপজল কম্প নয়নে বহে লোর। 
পুলকিত চমকি চমকি ভেল ভোর ॥ 
করইতে আলিঙ্গন বাহু পসারি। 
অবশে আরশি করে খসঙ্গ হামারি 
বন্ৃত পরশ রস অদরশ কেলি। 
গোবিন্দ দাস শুনি মূরছিত ভেলি ॥ 


৬ পদ। ধানশ্রী। 


বিহির কি রীত, পীরিতি আরতি, গোরারূপে উপজিল 

যাহার এ পতি, মেই পুণ্যবতী, আনে সে ঝুরিয়া মৈল ॥ 
সজনি কাহারে কহিব কথ]। 

নিরবধি গোরাবদন দেখিয়া, ঘুচাব মনের ব্যথা ॥& 


সে৷ গোরা গায়) ধাম কিরণে, নিঙ্খয়ে কতেক চা্দে। 
বাছুর বলনি, অঙ্গের হেলনি, মন্থর চলনি ছাদে ॥ 
গলায় রঙ্গণ কলিকামালা) নারীমন বাধ! ফাদে । 
আছুক আনের কাজ মধন, বিনিয়। বিনিয় কাদে । 
শ্রবণে সোনার মকরকুগুল) রঙ্গিণী পরাণ গিলে। 
গোবিন্দ দাস কহই নাগর, হারাই হারাই তিলে ॥ 


ণপদ ধানগ্র 


গৌরবরণ, মণি-আভরণ, নাটুন্বা মোহন বেশ। 

দেখিতে দেখিতে ভুবন তুলল, ঢলিল সকল দেশ ॥ 

মন্্ মগ সই দেখিয়া গোর! ঠাম। 

বধিতে যুবতী গঢ়ল কো বিধি, কামের উপরে কাম।॥ ধু 

চাপ! নাগেখর মল্লিক! সুন্দর, বিনোদ কেশের সাজ । 

ও রূপ দেখিতে যুবতী উমতি, ধরব ধেরজ লাজ । 

ও রূপ দেখিয়া নদীয়ানাগরী পতি উপেখিয়া কাদে । 

ভালে বলরাম, আপন! নিছিল, গোরাপদনখছাদে | 

৮পদ। উস, ২. 

মদনমোহন গৌরাঙ্গ বধ"... 
রূপ হেরি কিনা হেল মোরে। 

সোনার বরণ তস্থু এই ছিল কালাকাচু 
নহিলে কি মন চুরি করে ॥ 

রসের পরাণ যার কুলে কি কৰিবে তার 
নদীয়। নগরে হেন জনা । 

কি ছার দারুণ মতি মঞ্জিল যুবতী সতী 
ঘরে ঘরে প্রেমের কাদন! ॥ 

নয়ন কমল নব অরুণ পরাভব 
ধার! বহে মুখ বুক বাহিয়।। 

আহা মরি মরি সোই মরম তোমারে কই 
জীব ন| গে! গোর! না দেখিয়া 

হিয়ায় প্রেমের শর তনু কৈল জর জর 
গ্রবোধ না মানে মোর প্রাণি। 

কুরধুনীতীরে যা ভাসাইব কুলকরিয়া 
ভজিব সে গোরা গুণমণি॥ 


১০৮ শ্রীগৌয়পদ-তরঙ্গিণী | 


পৃরুষে গুনিন্ধ যত সেই নয অভিমত 
এবে ভেল কালতঙ্ছ গোর1। 

বাসুদেব ঘোষের বাণী রসিক নাগর জানি 
নহিলে কি গোগীর মনচোরা | 


৯ পদ। ন্ৃহিনী। 


কি কহিব অপরূপ গৌরকিশোর। 

অপাঙ্গ ইঙ্গিতে প্রাণ হরি নিল মোর । 
তেরছ চাহনি তায় বড়ই জগ্াল। 

নগরে উদয় ভেল নাগরীর কাল ॥ 

যে ব! ধনী দেখে তারে পাশরিতে নারে। 
কুল ছাড়ে কুলবতী নাহি রয় ঘরে। 
বাসুদেব ঘোষ কহে শুন মোর কথা। 
গোরার পীরিতিখানি মরমের বাখা ॥ 


১০ পদ । বরাড়ী। 


আর একশীন, গৌরাঙ্গ সুন্দর নাহিতে দেখিলু ঘাটে । 
কোটি ঠাদ জি নর, নেখিয়া পরাণ ফাটে ! 
অঙ্গ 7419, কনক কযিল, অমল কমল আখি। 
রোগে শর) ভাঙ ধনু বর, বিধয়ে কামধাম্থকী ॥ 
কুটিল কুস্কল, ছে বিন্দু জল, মেঘে মুকুতার দাম। 
জঞ্জবিন্দু তল, হেম মোতি জঙ্ু, হেরিয়া মুরছে কাম ॥ 
মোছে সব অধ্ধ, নিঙ্গাড়ি কুস্তল, অরুণ বসন পরে। 
বাস্থ ঘোষ কয়, হেন মনে লয়, রহিতে নারিবে ঘরে ॥ 


১১ পদ । ধানশী। 


এক দিন ঘাটে, জলে গরিয়াছিলাউ, কি রূপ দেখিস গোরা। 
কনক কষিল, অঙ্গ নিরমল, প্রেমরসে পই ভোর] । 

লুন্দর বদন, মদনমোহন, অপাঙ্গ ইঙ্গিত ছটা । 

হ্বচার কপালে, চন্দন তিলক, তার] সনে বিধু ঘটা ॥ 
মধুর অধরে, ঈষৎ হাসিয়া, বলে আধ আধ বাণী। 

হাসিতে খনয়ে, মণি মোতিবর, দেখিতে তৃলয়ে প্রাণী ॥ 
বাস্থ ঘোষ কছে, এমন নাগর দেখি কে ধৈরজ ধরে খ 

ধন্ সে যুবতী, ও রূপ দেখিয়া, কেমনে আছয়ে ঘরে ॥ 


১২ পদ। পঠমঞ্জরি। 
যখন দেখিছু গোরাচাদে । তখনি পড়িলু গ্রেমফাদে ! 
ত্গ মন তাহারে নপিলু ৷ কুলভয়ে তিলাঞলি দিলু ॥ 
গোর! বিহ্থ না রহে জীবন। গৌরাঙ্গ হইল প্রাধধন। 
ধৈরজ ন! বণদে মোর মনে । বাস্থদেব ঘোষ রস জানে॥ 


১৩ পদ। যথারাগ। 


গোরার।প দেখিবারে মনে করি সাধ । 
গৌর-পীরিতিখানি বড় পরমাদ। 

কিবা নিশি কিবা দিশি কিছুই না জানি। 
অন্ুক্ষণ পড়ে মনে গোর! গুণমণি ॥ 

গোর] গোরা করি যোর কি টহল অস্তরে | 
কিবা মন্ত্র কৈল গোর! নয়ানের শরে ॥ 
নিঝোরে ঝরয়ে আখি প্রবোধ ন। মানে। 
বন পরমাদ প্রেম বানু ঘোষ গানে ॥ 


১৪ পদ। শীরাগ। 
আহা মরি মণ সই আহা মরি মরি। 
কিন্গণে দেখিলু' গোর! পাশরিতে নারি ॥ 
গৃহকাজ করিতে তাহে থির নহে মন। 
চল দেখি গিয়া গোরার ও চাদ বদন ॥ 
কুলে দিলু তিলাঞ্খলি ছাড়ি সব আশ। 
তেজিলু সকল সুখ ভোজন বিলাস । 
রজনী দিবস মোর মন ছন ছন। 
বাস কহে গোর বিচ না রহে জীবন ॥ 


১৫ পদ। শ্রীরাগ । 


চল দেখি গিয়া গোর অতি মনোহরে। 
অপরূপ রূপ গোর! নদীয়ানগরে ॥ 

টল ঢল কষিল কাঞ্চন জিনি অঙ্গ। 

কে দেখি ধৈরজ ধরে নয়ান তরঙ্গ ॥ 
আজাচ্লন্বিত ভূজ কনকের ত্ভ। 
অরুণ বসন কটি বিপুল নিত ॥ 
মালতীর মাল! গলে আপাদ দোলনি। 
কহে বানু দিব গিয়া যৌবন নিছনি ॥ 


শ্রীগৌরপদ-হরঙিণী ১০৯ 


১৬ পদ। স্ুুহই বা দেশরাগ । 
কি হেরিম্থ আগো সই বিদগধরাজ 1১ 
ভকত কলপতরু নবদ্বীপ মাঝ ॥ 
পীরিতির শাখা সব অন্করাগ পাঁতে। 
কুহ্ম আরতি তাহে জগত মোহিতে ॥ 
নিরমল প্রেমফল্ ফলে সর্বকাল। 
এক ফলে নব রন ঝরয়ে অপার ॥ 
ভকত চাতক পীক শুক অপি হংদ।৯ 
নিরবধি বিলসয়ে রস পরশংস ॥৩ 
স্থির চর সুরনর যার ছায়। পেসে ! 
বাসুদেব বারঞ্চত আপন কণ্মদোষে ॥৪ 


১৭ পদ । ম্ৃহই | 


নিরবধি খোর মনে গোরারপ লাগিয়াছে 
বল সখি কি করি উপায়। 

ন| দেখিলে গোরাৰপ বিদরিদ। বায় বুল 
পরাণি বাটির হৈতে চায় ॥ 
কহ সখি কি বুদ্ধি করিব 

গৃহপতি গুরুজন ভদ্ নাহ মোর মল 
গোরা! লাগি পরাণ ত্যক্রিব | গর ॥ 

সব সুখ তেয়োগিঙ্ কুলে জলাঞ্জলি ছিন্ন 
গোর! বিশ্থ আর নাহি ভায়। 

অঝোরে ঝরয়ে আখি গুন গে! যরমি সখি 
বানু ঘোষ কি কহিব তায়॥ 


১৮ পদ। শীরাগ। 


গোরারূণ লাগিল নয়নে । 
কিব। নিশি কিব! দিশি শয়নে স্বপনে ॥ 
যে দিকে ফিরাই আখি সেই দিক দেখি। 
পিছলিতে করি নাধ না পিছলে আি। 
কি ক্ষণে দেখিলাম গোর! কি না৷ মোর হৈল। 


চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ । 
বাস ঘোষ বলে গোরা রমণীমোহ্নন | 


১৯ পদ। মুহই'। 


মঙ্জনি লে। গোরারপ জঙু কাচা সোণ।। 
দেখিতে নারীর মন ঘরেতে টিকে না। 
বাক। ভুরু বাক| নয়ন চাহনিতে যায় চেনা । 
৪ রূপে মন দিলে সই কুলমান থাকে না॥ 
নয়নে লেগেছে রূপ না যায় পাশর!। 

যেদিকে চাই দেখিতে পাই শুদই সেই গোর 
ঠিন চিন লাগে কিন্ক চিন্তে ন। যায় পারা। 
বানু কে নাগরি এ গোপীর মনচোরা॥ 


২০ পদ। কামোদ। 

নিরমল গৌন-তঙ্ কযিল কাঞ্চন জগ 
হেরই?ত পড়ি গেণু ভোর । 

ভাও ভুজ্মে, দংশল মঝু মন 
অষ্তর কাপয়ে মোন" 
সন যব হাম পেখলু গ্লোরা। 

অবু'ল দিগ বিদিগ নাহি পাইয়ে 
মদন লালমে মন ভোরা ॥ত্॥ 

অরুণিত লোচনে তেরছ অবলোকনে 
বরিষে কনুম শর সাধে । 

জীবইতে আবনে থেহ নাহি গাব 
জন্নু পড়ু গঙ্গা অগাধে ॥ 

মন্থ মহৌষধি তুহু যদি জাননি 
মু লাগি করহ উপায়। 

বাসুদেব ঘোষে কহে শুন শুন হে সখি 
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায় ॥ 


২১ পদ। বিভাস-দশকুশি। 


নিশিপরভাতে, বধি আঙ্গিনাতে, বিরস বদনখানি । 
গৌরাঙগাদের হেন ব্যবস্থার, এমতি কভু ন। জানি ॥ 

সই এমতি করিল কে? 
গোরা গুণনিধি বিধির অবিধি, তাহারে পাইল সে॥ প্রু॥ 


নিরবধি গোরারূপ নয়নে ল।গিল ॥ 


১। কি কহব রে সথি অগরগ কাজ। ২। বরে অভিলাষ। 
৩) উগজল বহু ভাব ন| পুরল আঁশ। £&। গদকপ্ী খোজে ভকত 
অহিষ্গদে। ছে বান আদভূত এ মহীমগুলে- পাঠান 


১১০ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্জিণী | 


কম্ত,রি চন, করি বরিষণ গঁ।থিয়া ফুলের মাল!। 
বিচিত্র পালক্কে, শেজ বিছাইমু, শুইবে শচীর বালা ॥ 
হে দে গো সজনি, সকল রজনী, জাগিয়া পোহাল বসি 
তিলে তিনবার) দণ্ডে শতবার, মন্দির বাহিরে আপি ॥ 
বানু ঘোষ বলে, গৌরাঙ্গ আইলে, এখনি কহিব তাহে 
হেথা না আয়ল) রজনী বঞ্চল, আছিল কাহার ঘরে ॥ 


২২ পদ। বিভাস 


সো বন্বল্লভ গোর! জগতের মনচোরা 
তবে কেন আমার করিতে চাই এক]। 

হেন ধন অস্তে দিতে পারে বল কার চিতে 
ভাগাভাগি নাহি যায় দেখা ॥ 
সঞ্জনি লো! মনের মরম কই তোরে। 


না হেরি গৌরাঙ্গ-মৃখ বিদরিয়া যায় বুক 
কে চুরি করিল মনচোরে | প্র 
লও কুল লও মান লও শীল লও প্রাণ 


লও মোর জীরুন্রযৌবন। 
দেও/রেপ গোরানিধি . যাহে চাহি নিরবধি 


সেই মোর সরবস ধন ) 

ন তু স্থরধুনীনীরে পশিয়া তেজিব গ্রাণ 
পরাণের পরাণ মোর গোর]। 

বাস্থদেব ঘোষে কয় সে ধন দিবার নয় 
দণ্ডে দণ্ডে তিলে হই ছারা ॥ 


২৩ পদ। ধানশী। 


আজু মুই কি দেখিলু' গোর! নটরায়। 
অসীম মহিমা গোরার কহনে না যায় ॥ 
কেমনে গড়ল বিধি কত রস দিয়া। 

ঢল ঢল গোরাতঙ্গ কাঞ্চন জিনিয়। ॥ 
কত শত চাদ জিনি বদনকমল । 

রমণীর চিত হরে নয়ন যুগল। 

বান্ছদেব ঘোষ কহে হইয়া বিভোর। 
নুরধুনীতীরে গোরাটাদ উজোর। 


২৪ পদ। ধানশী। 


আু মুই কি পেখলু গৌরাঙ্গ সুন্দর। 
এ তিন ভুবনে নাই এমন নাগর ॥ 
কুলল?তী সব রূপ দেখিয়া মোহিত । 
গুণ শুনি তরুলতা। হয় পুলকিত ॥ 
শিল] গলি গলি বহে মুগ পাখী কাদে। 
নগরের নাগরী সব বৃক নাহি বাধে ॥ 
সুরসিদ্ধ-মুনিগণের মন উচাটন। 
বাস্থদেব কহে গোর] মদনমোহন ॥ 


২৫ পদ। ধানশী। 


নিরবধি গোরারপ দেখি । নিঝরে ঝরয়ে দুটা আখি । 

কি কহব কি হবে উপায়। প্রাণ যোর ধরণে না যায় 
নিশি দিশি কিছুই নাজানি। নরমে লাগিল দ্বিদমণি ॥ 
না দেখিয়। গোরা্টাদ মুখ । কহে বাস্থ 1বদরয়ে থক ॥ 


২৬ পদ। ধানশী। 


দেখিয়া আয়লু গোরাটাদে | সেই হৈতে প্রাণ মোর কাদে 
মন মোর করে ছন ছন। ন1 দেখিলে ও চাদ বদন। 
গৃহকাজে নাহি রহে চিত। ন! দেখিয়া! গৌরচরিত ॥ 
অন্থপম গৌরাজ্জ-মহিম1। বান্থদেব ন! পায়েন সীম! ॥ 


২৭পদ ভাটিয়ারি। 


প্রেমের সায়র, বয়ান কমল, লোচন খঞ্জন তারা। 

কিয়ে শুভক্ষণ, সর্ব লক্ষণ) ভেটলু প্রাণ পিয়ার! ॥ 
গোরারূপ দেখিলু মোহন বেশে। 

যার অনুভব, সেই সে জানয়ে। না৷ পায় আন উদ্দেশে | ধর 
রূপের সন) ও চাদ বদন, সক্কয়া বসন রাঙ্গ|। 

রাঙ্গা! করপদ। জিনি কোকনদ, রহে অঙ্গ ভিরিভঙ্গ। ॥ 
ভাবের আবেশে, ভাবিনী লালসে, অন্তর বাহিরে গোর! । 
এ নয়নানন্দ, ভাবে অন্কুবন্ধ, সতত ভাবে বিভোর ॥ 


২৮ পদ। শ্রীরাগ ৷ 


সোই, চল দেখি গিয়া । 
কেমন বন্ধানে নাচে গোর! বিনোদিয়! ॥ 


শ্রীগৌরপদ-্তরঙ্গিনী | 


গীত গীরিতিময় রূপের সা্জনি। 

গীত বসন রাঙ্গা! ভোরের দোলনি ॥ 
সর্বাঙ্গে চন্দন গলে নব বনমালে । 
কত ফুলশর ধায় অলিকুলজালে ॥ 
ভাবের আবেশে পুলকের নাহি ওর । 
অনুরাগে অকুণ নয়ানে বহে লোর ॥ 
সাত পাঁচ করে প্রাণ ধরিতে নারি হিয়া । 
হেন মনে করে সাঁধ পরশি বাইয়া ॥ 
নদীয়ার কুলবধূর গেল কুল-লাজে। 
নিশ্বাস ছাঁড়িতে নাহি সবার সমাজে ' 
কহয়ে নয়নানন্দ আছয়ে উপায়। 
স্থরধুনীতীবে যাই দেখিবে গোরায় ! 


২৯ পদ। বিভাস। 


করিব মুই কি করিব কি? 

গোপত গৌরাঙ্গের প্রেমে ঠেকিয়াছি ॥ ধর ॥ 
দীঘল দীঘল চাচর কেশ রসাল ছুটা আগি। 
রূপে গুণে প্রেমে তচ্থ মাখা জন দেখি ॥ 
আচন্িতে আসিয়া ধরিল মোর বুক। 
স্বপনে দেখিছ আমি গোরাাদের মুখ ' 
বাপের কুলের মুই ঝিয়ারি | 

শবশ্তরকুলের যুগ্ি কুলের বৌহারি ॥ 
পাঁতব্রতা মুই সে আছিন্ন পতির কোলে 
সকল ভানিয়া গে গোরাপ্রেমের জলে ॥ 
কহে নয়নানন্দ বুঝিলাম ইহ1। 

কোন পরকারে এখন নিবারিব হিয়। 


৩* পদ। ধানশী--ধরাতাল। 


গৌবাঙ্গ-লাবণ্য রূপে কি কহব এক মুখে 
আর তাহে কুলের কাচনি। 

চাদ মুখের হাসি জীব না গো! হেন বাসি 
আর পীরিতি চাহনি ॥ 
সই লো। বিহি গড়ল কত ছাদে । 

কেমন কেমন করে মন সব লাগে উচাটন 
পরাণ পুতলি মোর কাদে ॥ ঞ॥ 


১১১ 


বিধিরে বলিব কি করিল কুলের ঝি 
আর তাহে নহি শ্বতস্তরি | 

গেল কুললাজতম পরাণ বাহির নর 
মনের আনলে পুড়ে মরি ॥ 

কহিব কাহার আগে কহিলে গীরিতি ভাঙ্গে 
চিত মোর ধেরজ না বাধে। 

নয়নানন্দের বাণী শুন শুন ঠাকুরাণি 
ঠেকিলা গৌরাঙ্গপ্রেমফাদে |! 

৩১ পদ । মল্লার। 

দেখ নই অপরূপ গৌরাঙগটাদের মুখ 
নয়নে বহয়ে কত ধারা। 

কুন্দ করবীর মালে আছে থরে থরে গলে 
বিনোদিয়া মুনিমনোহর] | 

গৌরাঙ্গের গুণ শুনি পাষাণ হয়ত পাঁনি 
শুক কাদে পিগ্রর ভিতরে । 

কুলের সে কুলবতী হরিনামে পীরিতি 
বিরলে বলিয়া! গুণে ঝুরে ॥ 

গৌরাঙ্গপী'রতি রসে * "ল্ক্রিল বশে 
যবন চণগ্ডাল তরি গেল। রি 

পামর শয়নানন্দ ন। ঘুচিল মনের সন্দ 

মরমে রহল বড় শেল ॥ 


৩২ পদ। মুহই। 


সই দেখিয়া গৌরাঙগটাদে। 

হই পাগলী, আকুল ব্যাকুলি, পড়ি পীরিতি ফাদে ॥ 
সই গৌর যদি হৈত পাখী । 

করিয়! যতন, করিতু পালন, হিয়া-পিধিরায় রাখি ॥ 
সই গৌর যদি হৈত ফুল । 

পরিতাম তবে, খোপার উপরে; ছুলিত কাণেতে ছুল। 
সই গৌর যদ্দি হৈত মোতি। 

হার যে করিতু, গলায় পরিতু, শেভ! যে হইত অতি। 
সই গৌর যদি হৈত কাল। 

অগ্রন করিয়া, রঞ্রিতাম আখি। শোভা যে হইত ভাল॥ 
সই গৌর যদি হৈত মধু। 

জানদাঁম কহে, আশ্বাদ করিয়।, মজিত কুলের বধূ ॥ 


১১২ সত্রীগৌরপদ-তরঙ্সিণী 


৩৩ পদ। কামোদ। 

সখি গোরা গড়িল কে? 
স্থরধুনীতীরে, নদীয়! নগরে, উ়ল রদের দে ॥ 
পীরিতি পরশ, অঙ্গের ঠাম, ললিত লাবখ্যকল]। 
নদীয়! নাগরী, করিতে পাগলী, না জানি কোথা না ছিল! 
সোনায় বাধল, মণির পদক, উর ঝল মল করে। 
ও টাদমুখের, মাধুরী হেরিতে, তরুণী হিয়া না ধরে ॥ 
যৌবন তরঙ্গ, রূপের বাণ, পড়িয়া অঙ্গ যে ভাদে। 
শেখরের পছ, €বভব কে! কহ, ভূবন ভরল যশে ॥ 


৩৪ পদ। ধানশী। 


গৌরান্গ চরিত আলু কি পেখলু মাই। 
রাধ! রা? বলি কাদে ধরিয়। গদাই ॥ 
ধরিতে না পারে হিয়া ধরণী লোটায়। 
ধলা লাগিয়াছে কত গুন! হম গায় ॥ 
সে মুখ চাহিতে হিয়া কি না জানি করে 


কত কলা বাহি পড়ে ॥ 
পুলে কেন গেছ সে পথ বাহিয়া। 
বৈরজ না ধরে চিতে ফাটি যায় হিয়া | 


দেখি দাস গদাধর লহ হু হাসে। 
এ যছুনন্দন কহে ওই হমে ভাসে ॥ 


৩৫ পদ। আশাবরী। 


গৌর বরণ মোনা, ছটক চাদের জোন।। 

তরুণ অরুণ, চরণে ধির, ভাবে বিষ্লাকুলমন। ॥ 

অরুণ নয়ানে ধারা, জঙুনুরধুনী পারা। 

পুলক গহন, নিচদ্ে ঘন, মহ জান ভার ভরা! ॥ 

বদনে ঈষৎ হাসি, তরুণী ধৈরঞজ নাশি। 

খেনে খেনে, গদ গদ হরি বোলে, কাদনে ভূবন ভাসি ॥ 
গদাই ধরিয়া কোলে, মপুর মধুর বোলে। 

আর কি আর কি! করিয়া কাদয়ে, নাজানি কি রসে তুলে 
যেজানে নে জানে হিয়া, সে রসে মজিল ধিয়া। 

এ যছুনন্দন ভণয়ে আজুলি) ওই না৷ গোকুলপিয়। | 


৩৬ পদ। মল্লারিকা। " 


সোই লো! নদদীয়৷ জাহবীকৃলে। 

কো] বিহি কেমনে গঢ়ল ও তন কনয়া শিরীষ ফুলে ॥ ধু । 
কেন ন1 পরতীত যায়। 

বদন কমল, বীধুলি অধর, দশন কুনকি তায়। 
কাহারে কহিব কথ]। 

কিংশ্তক কোরক, নাসক। সুভগ] আখি উতপল রাত ॥ 
কহিতে না জানি মুখে । 

বানু হেমলতা, উপরে পছুম, মল্লিক! ফুটল নখে । 
নয়ান আননাসিন্ধু। 

পদতস থল, রাত উতপল, নখে মোতিফল নিন্দু। 
গীরিতি সৌরভ ধরে। 

ত্রিভ্ুবন জন, মাতল তা! হেরি, পালটি না যায় ঘরে । 
হরি হি হরি বোলে। 

ন| জানি কি লাগি, কাদায়ে গৌরাঙ্গ, দাস গদাধর কোলে 
অতএ লাগয়ে ধন্দ । 

এ যছুনন্দন, কহে কি ন। জানো, ওই ন| গোকুলচন্দ | 


৩৭ পদ। কর্ণাটিকা। 


সজনি সই শুন গোরা-গপক্ষপ গাখা। 

বরঞুবধূর সঙ্গে বিনাস গোপনরঙ্গে 
ভূবন ভাল সেই কথা ॥ ধ্রু। 

অঙ্গের সৌরতে কত মনমথ উনমত 
মধুকর ছণে উড়ি ধায়। 

রণ ফুলের মাল! হিয়ার উপরে খেল 
কুলবতী মতি দুরছায়। 

গৌরবরণ দেখি আর সব সেই শাখী 
বলন গমন অঙ্গছট!। 

গোকুলচাদের ছাদ গরতেকে ভুরুধাদ 
কুপব্তী ছুই কুলে কাটা ॥ 

কে আছে এমন নারী নয়ান-সন্ধান হেরি 
মুখঠাদে হাসির ঘাধুরী। 

দেখিয়! বৈরজ ধরে তবে সে যাইবে ঘরে 
মনমথে ন! করে বাউরী | 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


খেনে রাধা বলি ডাকে নয়ান মুদিয়৷ থাকে 
খেনে হাসে ভাবের আবেশে । 

খেনে কাদে উভরার় পুলকিত সর্বকায় 
এ যছুনন্থন ভালবাসে । 


৩৮ পদ। বরাড়ী। 
গোরাাদে দেখিয়। কি হৈচু। 
গোপত পীরিতি ফাদে মুই দে ঠেকিন্ত ॥ 
ঘরে গুকজন-জাল! সহিতে না পারি। 
অবল! করিল বিহি তাহে কুলনারা ॥ 
গোরার্প মনে হৈলে হইবে পাগলী । 
দেখিয়া শাশুড়ী মোর সদ| পাড়ে গালি ॥ 
রঠিতে নারি ঘরে কি করি উপায়। 
যছু কহে ছাড়িলে ন৷ ছাড়ে গোরারায় ॥ 


৩৯ পদ। কামোদ। 
বেল! অবসানে, ননদিনী সনে, জল আনিবারে গেছ । 
গোৌরাঙ্গঠাদের, রূপ নিরখিয়া, কলসি তাঙ্গিযা এন্স ॥ 
কাঁপে কলেবর, গায় আমে জর, চলিতে ন! চলে পা। 
গৌরাঙ্গটাদের, রূপের পাথারে সাতারে ন! পাই থা। 
দীঘল দীঘল, নয়ান যুগল, বিষম কুমুম-শরে। 
রমণী কেমনে, ধেরজ ধরিবে, মদন কাপয়ে ডরে ॥ 
কহে নরহরি, গৌরাঙ্গ মাধুরী, যাহার অন্তরে জাগে। 
কুল শীল তার, সকলি মিল, গোরাটাদের অনরাগে ॥ 


৪০ পদ। ধানশী। 
শয়নে গৌর, স্বপনে গৌর) গৌর নয়নের তার! । 
জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হার! ॥ 
হিয়ার মাঝারে, গৌরাঙ্গ রাখিয়া, বিরলে বমিয়া রব। 
মনের সাধেতে, সেবপ চাদরে, নয়নে নয়নে ধোব ॥ 
সোই লো৷ কহ ন৷ গোৌরের কথা। 
গোরার সে নাম, অমিয়ার ধাম,পীরিতি মূরতি দাত। ॥ &॥ 
গৌর শবদ, গৌর সম্পদ, সদ! যার হিয়ায় জাগে। 
কহে নরহরি, তাহার চরণে, মতত শরণ মাগে ॥ 


৪১ পদ। ধানশী। 
মে! মেনে ম্গ গোরাটদেরে দেখিয়া |॥ 
অপরূপ রূপ কাচ। কাঞ্চন জিনিয়। ॥ 


১১৩ 


ক্ষণে শীগ্রগতি চলে মারে মালসাট। 
ক্ষণে থির হৈয়া চলে স্থরধুনী পাট ॥ 
অরুণ-নয়ানে ঘন চাহে অনিবার। 
হানিল নয়ান-বাণস্ুৃহিয়ার মাঝার ॥ 
আজামুলম্থিত ভূজ দোলে দুই দিগে। 
যুবতী যৌবন দিতে চাহে অন্থরাগে ॥ 
ক্ষণে মন্দ মন্দ হাসে ক্ষণে উতরোল। 
ন| বুঝিয়৷ নরহরি হইল বিহ্বোল ॥ 


৪২ পদ। ধানশী। 


মুরম কহিব সজনি কায় মরম কহিব কায়। 

উঠিতে বসিতে দিক নিরখিতে, হেরিএ গৌরাঙ্গ রায় ॥ প্র ॥ 
হৃদি সরোবরে, গৌরাঙ্গ পশিল, সকলি গৌরাঙ্গময়। 

এ ছুটি নয়ানে, কত বা হেরিব, লাখ আখি যদি হয়। 
জানিতে গৌরাঙ্গ, ঘুমাতে গৌরাঙ্গ, সদাই গৌরাঙ্গ দেখি। 
ভোজনে গৌরাঙ্গ, গমনে গৌরাঙ্গ, কি হৈল আমারে সখি? 
গগনে চাহিতে, সেখানে গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ হেরিএ সদা । 
নরহরি কহে) গৌরাঙগচরণ, হিয়ায় রহল বাধা ॥ 


৪৩ পদ। ধানশী। এ 
মঙ্জিলু' গৌরপীরিতে সঙ্গনি মিনু, গৌরপীরিতে। 
হেরি গৌররূপ জগতে অনুপ, মিশিয়! রৈয়াছে জগতে ॥ 
আতগী কুম্ম। কিবা! চাপা শোণ, হরিল গৌরাঙ্গরূপ। 
কমলে নয়ন, পলাশে শ্রবণ, তিলফুলে নাসাকৃপ ॥ 
অপরাজিতার, কলিতে আমার, হুরিল গৌরঙ্ তুরু। 
হরে কুন্দকলি, দশন আবলী, কদলি তরুতে উদ ॥ 
সনাল অুষ্জ, হরিল সে ভু) বন্গস্থল পছুমিনী। 
কহে নরহরি, মোর গৌরহরি, সকল তুধনে জাশি॥ 


8৪ পদ। পাহিড়া। 


কে আছে এমন, মনের বেদন, কাহারে কছিব নই 

না কহিলে বুক, বিদরিয়া মরি, তেই সে তোমারে কই 
বেলি অবসানে) ননদিনী সনে, গেন্গ জল ভরিবার || 
দেখিতে গৌরাঙ্গে, কলসি ভাঙ্গিল, সরম হইল সার । 
সঙ্গে ননদিনী, কালতূজঙ্গিনী, কুটিণ কুমতি ভেল 
নয়নের বারি, সঙ্থরিতে নারি, বঙ্গান শুকায়ে গেল ॥ 


১১৪ গ্রগৌরপদ-তরঙ্লিণী 


গৌরকলেধর, করে ঝলমল, শারদ চাদের আলো । 
স্থরধুনীতীরে, দাড়াইয়। আছে, দুকুল করিয়া! আলো! ॥ 
বুক পরিসর, তাহার উপর, চন্দন ফুলের মাল। 

নয়ন ভরিয়!। দেখিতে নারিঙ্, ননদী হইল কাল ॥ 
কহে নরহরি, গৌরাঙ্গ মাধুরী, যাহার হৃদয়ে জাগে। 
কুল শীল ভার, সব ভাসি যায়, গৌরাঙ্গের অনুরাগে । 


৪৫ পদ। শ্রীরাগ-_বড় দশকুশি। 
কি হেরিলাম গোরারূপ ন! যায় পাসর|। 
নয়নে অঞ্জন হৈয়! লাগিয়াছে গোর] ॥ 
জলের ভিতর ষদ্দি ডুবি, জলে দেখি গোরা। 
ত্রিভৃুবনময় গোরাাদ হৈল পার! ॥ 
তেই বলি গোরারূপ অমিঞ1 পাথার। 
ডুবিল তরুণীর মন ন| জানে মাতার ॥ 
নরহরি দাস কয় নব অনুরাগে । 
সোণার বরণ গোরাচাদ হিয়ার মাঝে জাগে ॥* 


৪৬ পদ। ধানশী। 


তরুণা-পরাণ-ছ্েঞঞরণারারূপ, মাধুরী অমিএ/ ধারা। 

ধ এরিক নয়ন কোণেতে পিয়য়ে যার ॥ 
সোই ও কথ! কহিব কাকে । 

পণ্ডিত গদাই, পানে ঘন চাই, রাধিক! বলিয়৷ ডাকে ॥&) 

দাপ গদাধর, করে দিয়। কর) উলনে পুলক গা। 

মৃছু মুদু হাসে, কিবা রদে ভাসে, কিছুই না পাই থা ॥ 

নাগরালি ঠাটে, নদীয়ার বাটে, হেলিতে ছুলিতে যায়। 

নরহরি-মনমোহন ভঙ্গিম! মদন মুরছে তায় ॥ 


৪৭ পদ। সুহই। 


সথি হে ফিরির়। আপন ঘরে যাও। 
জিয়ন্তে মরিয়া যেই আপনারে খাইয়াছে 
তারে তুমি কি আর বুঝাও ।ঞ্। 
নয়ান পুতলি করি লইন্ মোহনরূপ 
হিয়ার মাঝারে করি গ্রাণ। 
পীরিতি-আগুন জালি সকলি পুড়াইয়াছি 
জাতি-কুল-শীল-অভিমান ॥ পু 


ন। জানিয়। মু লোকে কি জানি কি বলে মোকে 
ন। করিয়! বণ গোচরে। 

শ্বোত বিথার জলে এ তঙ্ুটি ভাসয়েছি 
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥ 

যাইতে গুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে 
বন্ধু বিনা আর নাহি ভায়। 

মুরাৰি গুপতে কহে পীরিতি এমতি ঠয় 
ভার গুণ তিন লোকে গায় ॥ 


5৮ পদ | স্ৃহই | 
সখি হে কেন গোরা নিঠরাই মোহে । 


অগতে করিল দয়! দি সেই পদছায়। 
বঞ্চল এ অহভাগিরে কাহে ॥ধ॥ 


গৌবপ্রেমে ন পি প্রাণ জিউ করে আপ্চান 
দ্বির ঠয়| রইতে নারি থবে। 

মাগে যদি জাশিতাম পীরিতি ন। করিতাম 
যাচিঞ| ন! দিতু প্রাণ পরে ॥ 

আমি সরি ঘার তরে সেখদি ন। চায় ফিরে 
এমন গীরিতে কিব। সুখ । 


চাতক সলিল চাহে বজর শেপিলে ভারে 
যায় ফাটি যায় কিনা বুক ॥ 


মুরারি গুপত কয় পী'রতি সহজ নয় 
(বশেষে গৌরাঙঈ-প্রেষের জালা। 

কুল মান সব ছাড় চরণ 'আশয় কর 
তবে সে পাইব শচীর বাল! ॥ 


৪৯ পদ। ধানশী। 


নিরবধি মোর, হেন লয় মনে, ক্ষণে ক্ষণে অনিমিষে । 
নয়ন ভরিয়া, গৌরাঙগবদন হেরিয়া মন হরিষে ॥ 

আই আই কিয়ে, সে রূপমাধুরী, নিরমিল কোন বিধি। 
নদীয়ানাগরী, সোহাগে আগরী, পাইল রদের নিধি ॥ 
অপরূপ রূপ, কেশর করিয়া, ইচ্ছায় হিয়ায় লেপি। 
সোণার বরণ, বসন পরিয়া, জীবন.যৌবন সপি॥ 

চুলের টাপা, ফুল হেন করি, আউলাঞা করিঞ| দেখ] । 
লাজ ভয় ছাড়ি, লোকে উড়ি পড়ি, ছু বাছু করিয়া! পাখ। 
পীরিতি মূরতি) চিত্র বনাইয়া কহিব মনের কথা । 


*। কোন কোন সংগ্রহে এই পদে বানদেব ঘোষের ভণিত| আছে। ভরি বুকে বুকে, রাখি মুখে মুখে, রসিক ঘুচাবে ব্যথ।। 


শ্রীগৌরপদশ্তরঙ্গিণী | ১১৫ 


৫০ পদ। আড়ানি। 


গঙ্গ।র ঘাটে, যাইতে বাটে। ভেটিম্থ নাগর গোর! | 
শৃন্ত দেহে, আইস গেহে, পরাণ হৈয়। হারা ॥ 
তেরছ দিঠি, বচন মিঠি, ঈষৎ হামির ঘট|। 

তা দেখিয়া, পরাণ নিয়, খরে ফিরুবে কেট ॥ 

মন ছন্‌ ছন্‌, প্রাণ ছন্‌ ছন্‌, পরাণ দিয়! পরে । 
আধকপাণে মাথার বিষে রৈতে নারি ঘরে ॥ 

এমন বেদনি, খাকে সজনি, গৌর বৈদো ডাকে । 
পাইলে এথা, মাথার ব্যথ।, কার কতক্ষণ থাকে ॥ 
শুনিতু ব্রজে, গোপীসমাজে, ডাকাতি করিত কাল।। 
সেই নাকি লো) নদ্যার এলে।, হৈয়া শচীর বাল! ॥ 
দিন ছুপুরে, ডাকাতি করে, মুচ.কে হাসি হেসে। 
লয়ান বাণে, বধে প্রাণে, কুল মান যায় ভেসে ॥ 
বধাবল্লভ কয়, আর ছাড়। নয়, যুক্তি শুন দিদি। 
মধনরাজায়, জানাও ত্বপায়, কুল রাখিবে যদি ॥ 


ভাটিয়ারি। 


ইণনমোহন গোর! বীপ নেহারিয়া আঙ্গু 
নয়ান সাথক ভেল মোর। 

ও চাদ মুখের কথ। অমিঞ নমান জন 
শ্রবণে সাথক শ্রতি জোর ॥ 

এ ছুছ' নাসিক। মধু সার্থক হোয়ল সোই 
গৌরগুণমণি-অঙগগন্ধে। 

এ চিত-ভোমর। মঝু অতিহথ সার্থক ভেল 
মধু পিয়ে ও পদারবিন্দে 

এ কাঠ-কঠিন হিয়া সাথক হোয়ব কৰে 
ও নাগরে দৃঢ় আলিঙগিয়।। 

এ কুচ-কমল মস্ত সার্থক হোঁয়ব কবে 
ও তোমরে মকরম্! দিয়া ॥ 

এ গণগুযুগল মধু সাথক হোয়ব কবে 
ও না মুখের চুন লভিয়। 
দেবকীনন্দন শির সার্থক হোয়ব কবে 

নাথের চরণে লুটাইয়া ॥ 


৫১ পদ। 


৫২ পদ। কামোদ। 
ঝি খশে দেখিঙ্থ গোর। . নবীন কামের কোড়। 
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘ্রে। 
কত না করিব ছল কত না ভরিব জল 
কত যাব স্থরধুনীতীরে ॥ 
বিধি তে| বিহু বুঝিতে কেহ নাই। 
থ % গরবিত গঞ্জন বচন কত 
করি কাদিতে নাই ঠাই ॥ ধ॥ 
অক্ণ-নয়নের কোণে চাঞাছিল আম! পানে 
পরাঁণে বড়ষি দিয়! টানে। 
কুণের ধরম মোর ছারখারে যাউক গো 
না জানি কি হবে পরিণামে ॥ 
আপন। আপনি খাইস্থ ঘরের বাহির হেচ্ু 
শুনি খোল-করতাল-নাদ। 
লক্ষমীকাস্তদাসে কয় মরমে যার লাগমন 
কি করিবে কুলপরিবাদ ॥ 
৫৩ পদ । স্ৃহই বা দিন্ধুড়া। 
সঙ্গে সহচর, গৌরাঙ্গ নাগর, দেখিস পথের মাজে । 
৪ রূপ দেখিতে, চিত বেয়াকুল, তূলিঙগ গৃহেগ সঙ্গ ॥ 
সনি গোরারূপে মদন মোহে । |] 
সতী যুবতী এমতি হইল, আর কি ধেরজ রহে॥ ধু ॥ 
মদনধানুকী-ধঙ্থক জিনিয়া, নয়ানে গাথিল বাণ। 
মুখ-শশধর, বাদ্ধুলী অপর, হাসি সুধা-নিরমাণ ॥ 
বসন ভূষণ কতেক ধারণ, রাতুল চরণশোভা। 
গোপালদাস কহ, শচীর নন্দন, মুনির মানস লোভ! ॥ 


৫৪ পদ। কল্যাণ। 


হিরণবরণ দেখিলাম গোরা, ছুলি ছুলি যায় ঠাটে 
তনু মন প্রাণ আপনার নয়, ডুবি তার নাটে ॥ 
অচল পদ গদ গদ বাক্‌ ধেয্াযমদ গেল। 

চেতন হারা, বাউল পারা, আগম দশ] হৈল ॥ 

ভয় করি নয়, ভয় কেন হয়, গা কেনে মোর কাণে। 
নিরখি লোচন, হরল চেতন, দংশল যেন সাপে॥ 
রূপের ছটা, চাদের ঘটা, জটাধারী দেখে ভূলে । 
নৈদার নারীর ধৈর্ধাধ্বংস দাগ রহে ব| কুলে ॥ 


১১৬ শ্বীগৌরপদ-তরঙিদী 


গ্রতি অঙ্গে যদি নয়ান থাকিত, পুরিত মনের সাধ। 
একে কুলবতী, তায় ছুটি ত্বাখি, তার ঘু$ট। বাদ ॥ 
টাচর চুলে, চাপার ফুলে, চারু চঞ্চরি চলে। 

ভাল ঝলমল, হুরুজ লুকায়, তায় অলক! কোপে ॥ 
তুরুত্্োতি হরয়ে মতি শক্রধনূছট। হরে । 

অপাঙ্গ তরঙ্গ টক্ক কুলবতীব ব্রত ভঙ্গ করে॥ 

বদন চাদে মদন কাদে হদে মুকুতার পাতি। 

মহ মৃছ্‌ হাসিরাশি দেখে কেব! ধরে ছাতি। 
্ব্গকপাট হৃদয়তট আজানুলদ্বিত তৃক্ন। 

কোন্‌ ধনী না নয়ানে হেরিয়! দিঠি দি! করে পৃজ! 
জাঙগর বরণ কাচ! সোণ! যেমন সাঁচ| মোচা। 
হেরিলে তার নাচ কেচা না যায় কুল বাচ| ॥ 
স্থলপদ্ম চরণযুগল নখ ইন্দ্ু নিন্দে। 

সরবানন্দ চিত চঞ্চল মু চরণারবিন্দে ॥ 


৫৫ পদ। কামোদ। 


মোর যন ভজিতে ভজিতে গোৌরাঙ্গচরণ চায় গো। 
কি করি উপায় কুলবধূ হৈলাম তায় 
এ বৈরী তায় গো। ঞ॥ 
স্ঞগা্ীকাকন-ঘটা জিনিয়া রূপের ছট' 
চাহিলে চেতন চমকায় গো। 
সথলকমলদল চরণকোম্ল ভাল 
ভ্রমিতে ভ্রমরা ভূলি ধায় গো। 
দীপ্তবাস পরিধান দীর্ঘ কোচ! লগ্বমান 
দেখি হৃদয় ছিগুণ সুখ পায় গে। | 
আজাহুলগিত ভুজ যুবতী না ধরে ধৈধ্য 
উরু হেরি মুনির মন ফিরায় গো। 
লগ্বিত তুলসীমাল! গলে মন্দ মন্দ দোল! 
বদন দেখি মদন মৃরছায় গো। 
শীতল চরণদ্ধয় বুঝি সুধা হৃধাময় 
শ্রবণে সে শ্রবণ জুড়ায় গে ॥ 
লোচনাঞচল চঞ্চল দেখি মন আফুল 
সকলি সে বিষয় খোয়ায় গো। 
তুরুর ভঙ্জিমা ভাল তুজন্লিনী ভূলল 
ছেরি ধৈর্য ধর] নাহি যাগ গে! ॥ 


নাসাশ্রতি যুগ দিজ তে দিজ দাড়িমবীজ 
নিরথি অখিল স্থখ পায় গে৷। 


তিলক ঝলমল ভাল তুবন ভরিল আল 
লাজে দিনমণি দুরে যায় গো॥ 
চাচর চিকুর চারু চামরী চিকুর হার 


যাম যাম জাগয়ে হিয়ায় গো। 
ভণে মন্দ মর্ধ্বানন্দ কি জানি জানে গৌরচন্দ 
মূরছি তার মনমথ চিতায় গো ॥ 


৫৬ পদ। শ্রীরাগ। 


নিন্ধই ইন্দুবদন-রুচি স্থন্দর বদনহি নিন্ধই কুন্দ। 

বদন ছদন রুচি নিন্দ্‌ই সিন্দুর ভূরুযুগ ভূজগগতি নিন্দ ॥ 
আনু কহবি গৌর যুবরায়। 

যুবতী-মতিহর তোহারি কলেবর কুলবতী কি করু উপায় ।ধ! 
নুরধুনীতটগত হরিণনয়নী যত গুরুজন করইতে আধে। 
কত কত গোপত বরত করু অবিরত পড়ি তছু লোচনফাে। 
তুয়। মুখ সদৃশ সৃধাকর নিরজনে নিরখিতে যব কহ মন!। 
কঙ্কণঘাত মাথে দেই কীদই কি করব জগত আনন্দ ॥ 


৫৭পদ শ্রীরাগ। 

দুরূহ নব নব স্বরতরঙ্গিণী সব 
ধৈখনে পেখছু তোয়। 

রূপক কৃপে মগন ভেল তৈখন 


লখই না পারই কোয়॥ 
শুনহ গৌর দ্বিজরাজ। 
তুয়া পরসঙ্গ হোত নিতি ইতি উতি 
অভিনব যুবতী-সমাজ ॥ ঞ্র॥ 
কোই কহ কনক  মুকুর কোই কহ নহ 
কনক কমল কিবা হোই। 
কোই কহ ন€ নহ শরদস্থধাকর 
কোই কহ নহ মুখ সোই॥ 
গুরুজননয়ন প্রহরিগণ চৌদিশে 
নিশি দিশি রহত আগোরি। 
কি করব অবিরত আবেকত রোয়ত 
জগদাননদা কহ তোরি॥ 


শীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | 


৫৮ পদ। শ্রীরাগ। 


নদীয়া পুরে নিজ পয়নে নিরখন্গ নবীন দ্িজ মুবরাজ। 
যতনে কত শত যুবতী রূপ সেবই তেঙ্জি কুল মন পা্জ ॥ 
অব তোহে কি কহব আন। 

মাই রি তছু বদন সমরিতে কি জানি কি কর পরাণ ॥ ধু] 
গীণ কটিতটে চীনভব পট নীরদ কাতি। 

| বিথরি হেম মপ্রির তছুপর ধৈতে দামিনীপাতি ॥ 

চলত মদ মাতয়াল তরুগণ গতি অতি মন্দ । 

সতত মানল মরমী বিলমই কি কক জগত আনন! ॥ 


শীরাগ। 

শমুণ শরদ-ইন্দু সম সুন্দর করিকর সম উক্ণ সাছ্ছে। 

দক্ষযুগ কনকখন্ব সম স্রললিত সরসিক্ম সম কর রাজে। 
চেরইতে কো নাহি ঝুর। 

মাই রি গৌরকলেবর-মাধুরী অহনিশি মনহারা ফর ॥এ। 
চাটকরচিত করাটক সমতুল উর মল মদন-আবাস। 
হেরইতে কোন কলাবভী জগমন্ত শয়নে না করু অভিলাষ । 
অবিবল শোণিফলক সম মনোরম কেশরী সম ক্ষীণ মাঝ 
অতি বসনয়ে রঙ্গ দিগদরশন করু জগদানন্দ আন ॥ 


৫৯ পদ । 


৬০ পদ। শ্রীর।গ 
মখ কিয়ে কমল কমল নহ কিয়ে মুখ মুখ নহ কমল বা হোয়। 
মনমাহ! পরম ভকত উপজায়ত বুঝইতে সংশয় মোয় ॥ 
মাই রি স্ুুরধুনীতীরে নেহারি। 
বারত অলখিত, করত গতাগতি, লোচনমধু পি গোঙারি॥ঞ& 
স্মরণে যাক শিথিল নীবিবন্ধন হোয়ত গুরুজন মাঝ । 
দর্শনে ভাঁক ধিরজ ধরু কো! ধনী, পড়ু কুলবতীকুলে লাজ ॥ 
হদয়-রতন পরিষঙ্ক উপরে চড়ি বৈঠি সতত করু কেলি। 
অগদানন্দ ভগ, এত দিনে দ্বারুণ, দ্বিজকুলগৌরব গেলি ॥ 


৬১ পদ। নাটিক!। 


নদীয়ানাগরী, সারি সারি সারি, চলিল! গঙ্গার ঘাটে। 
হেন রূপছটা, যেন বিধুঘটা) গগন ছাড়িয়। বাটে ॥ 
শচীর নন্দন, করয়ে নর্ভন) সঙ্গে পারিষদ লঞা]। 
দেখিবার তরে, স্ুরধুনীতীরে, আইল! আকুল হৈয়া॥ 


৯০৭ 


কর গণিত অঙ্গর, তাহ। না মঞ্গর, কাহার গলিত বেণী । 
যেন চিত্রের পুতি, রঠে সবে মেলি দেখে গোর! গুণমণি ॥ 
ও দপ মাধুরী, দেখিয়া নগরী, সবাই বিভোর হৈয়া। 

অঙ্গ পরিমলে, হইয়| চঞ্চলে, পড়িতে চাহে উড়িয়া ॥ 

কেহে। ভাবভবে, পড়ে কারু কোরে, নয়ানে বহয়ে ধার! 
কাহার পুলক, অঙ্গে গরতেক, কেহ মুরছিত পার! ॥ 
লোচন কহয়ে গেল কুল ভয়ে, লাঙ্জের মাথায় বাঙ্গ। 

ধৈর্য্য ধর্ম আদি, কল বিনাশি, নাচে গোর। নটরাজ ॥ 


৬২ পদ। পাহিড়। 


গৌরাগ-তরঙে, নয়ন যজিল, কিব। সে করিব সার। 
কলঙ্কের ালি মাথায় ধরিয়া, ঘরে ন| রহিব আর॥ 

সুই এবে সে করিব কি? 

গৌরাঙগটাদের, নিছনি লইয়, গৃহে সমাধান ধি। 

গৃহধম্ম যত, হইল বেকত, গোরা বিনা নাহি জানি । 
আনেরে দেখিয়া, ভরমে ভূলিয়।, গৌরাঙ্গ বলি যে আমি ॥ 
পতির সহিতে। শুতিয়। থাকিতে, গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে। 
আসি তরাতরি, প্রাণগৌরহরি, পতিরে ফেরাঞ। ভূমে ॥ 
আমারে লইয়া, করে উরপরে, বদনে বদন দিয়া । -.. 
আবেশে গৌরাঙ্গ, স্থুধ। উগারয়ে, প্রতি অঙ্গে পড়ে বাইঞ| ॥ 
গৌরাঙ্গ-রতন) করিয়া যতন মৌড়াঞা লইব কোলে। 
তিলাঞ্ছলি দিয়া, মকলি ভাসা, এ দান লোচন বলে। 


৬৩ পদ। কামোদ। 


শ্ুন শুন সই, আর কিছু কই, গৌগাঙ মানুষ নয়। 

ছুবন মাঝারে, শচীর কুমারে উপমা কিসে বা হয় ॥ 
ছাঁড়িতে ন| পারি, সে অবধি হেরি, গৌরাজবদনচাদ। 
সে রূপসায়রে নমান ডূবিল, লাগিল পীরিতি ফাদ ॥ 

ঘাটে মাঠে যাই, হেরি গে! সদাই, কনক-কেশর গোর! । 
কুলের বিচার, ধরম আচার, সকলি করিল ছাড় | 

থাকি গ্ররু মাঝে, হেরি গে। নয়নে, বয়ান পড়িছে মনে। 
নিবারিতে চাই, নাহি নিবারণ, বিকল ক'রল প্রাণে ॥ 
গৌরাঙ্গচাদের নিছনি লইয়৷ মকলি ছাড়িয়া দিব। 
লোচনের মনে, হয় রাত্রিদিনে, হিয়ার মাঝারে থোব। 


১১৮ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


৬৪ পদ। কামোদ। 


হিয়ার ম|ঝারে। গৌরা্গ রাখিয়া, বিরলে বসিয়া রণ | 
মনের সাধে, ও মুখচাদে, নয়নে নয়নে থোব ॥ 

শুনেছি পূরবে, গোকুল নগরে, নন্দের মন্দিরে যে। 
নবদ্বীপ আসি, হৈলা পরকাশি, শটীর মন্দিরে সে ॥ 
লোচনের ধাণী, শুন গে সজনি, কি আর বণিব তোরে। 
হেরিয়! বদন ভুলে গেল মন, পাসরিতে নারি তারে ॥ 


৬৫ পদ। কামোদ। 


গোৌপাঙ্গবদনে, হরিল চেতনে, বড় পরমাদ দেখি। 
পাসগিতে চাই, পাপরা না যায়, উপায় বল গে। সথি। 
গোর পশিল হিয়ার মাঝে । 

নদীয়-ন|গরা, হইল পাগলী, বুঝিস্থ আপন কানে ॥ প্র 
ধখন দেখিন্ু, গৌরাঙ্ঈচরণ, তখনি হরিল মন । 

কুলবতী সতী যুবত্তী যে জন, তাজ নিজ পতিধন ॥ 

না জানি ধরমে, কি জানি করমে, কহিতে বাদি হে লাঙ্গ। 
লোচনদাপের মন বেয়াকুপ, 'এবে সে বুঝিল কাঁজ॥ 


টিলা ৬৬ পদ। শ্রীরাগ। 
গতি শুনেছ আলো সই গোরাভাবের কথা। 


কোণের ভিতর কুলবধূ কাদে আকুল তথা । 
হলুদ বাটিতে গোরী বসিল যতনে । 

হলুদবরণ গোরাচাদ পড়ি গেল মনে ॥ 

মনে প্রাণে মৈল ধনী রূপে মন প্রাণ টানে। 
ছন্ছনানি মনে লে! সই ছটুফটানি প্রাণে। 
কিসের রাধন কিসের বাড়ন, কিসের হলুদ বাট! । 
আখির জলে বুক ভিজিল, ভেসে গেল পাট।। 
উঠিল গৌরাঙ্গভাব দমবরিতে নারে। 
পোহেতে ভিঞ্জিল বাটন গেল ছারেখারে ॥ 
লোচন বলে আলো! সই কি বলিব আর। 

হয় নাই হবার নয় এমন অবতার ॥ 


৭৭ পর্দ। যথারাগ। 


( গৌরের ) রূপ লাগি আখি ঝোরে, গুণে মনণ্ভোর। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 


হিয়ার পরশ লাগি হিয়। মোর কাঁদে। 
পরাণ পুতলী মোর হিয়৷ নাহি বাদে ॥ 
আমি কেন স্থরধুনী গেলাম । (গেলাম ! গেলাম |!) 
কেন গৌরব্পে নয়ন দিলাম ॥ 

আমি কেনই চাইলাম গৌরপানে। 

( গৌর ) আমায় হান্লে দুটা নয়ন-বাণে॥ 
আমার নয়ন বোলে ও রূপ দেখে আসি। 
আমার মন বলে তার হৈগ! দাসী ॥ 

করে নয়ন-পথে আনাগোনা । 

আমার পাঁজর কেটে করুল খান! ॥ 
গৌররূপ-সাগরের পিছল ঘাটে । 

আমার মন গিম্া তায় পড়ল ছুটে ॥ 

একে গৌরবূপ তায় পীরিত মাখ|। 

( তাতে আবার ) ঈষৎ হাসি নয়ন ৰাক। | 
(গৌরের ) যত রূপ ভত বেশ। 

ও! সে! ভাজিতে পাজর শেন ॥ 

( গোৌরের ) বূপ লাগি আখি ঝোরে। 

গুণে মনোভোর করে ॥ 

( গৌবরূপ ) ভিল আদ পাপরিতে নারি। 
কি খনে ( গৌরাঙ্গরূপ ) হিয়ার মাঝে ধরি | 
এ বুক চিরিয়৷ রাখি পরাণেরই মঙ্গ। 

মনে হোলে বাহির করে দেখি মুখচন! ॥ 
গৌররপ হেরি সবার অন্তর উল্লাস । 
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস ॥ 


৬৮ পদ যথারাগ। 


উধঃকালে, সখী মিলে, জল ভরিতে যায়। 

সঙ্গে থা, পথে দেখা, হলে! গোরারাম় ॥ 
মরমে মরি, কলসি ভরি, তুলে নিলাম কাখে। 
থাকিত পারা, চৌউর হারা, বধু দাড়ায়ে দেখে 
ওবা কে, রসের দে, রূপের সীমা নাই। 

কোন বিধি, রসের নিধি, কৈলপ এক ঠাই ॥ 
যুগ তুরু, কামের গুরু, ছাড়ছে ফুলের বাণ। 
কেমন কালি, ধরে তুলি করেছে নির্দাণ ॥ 


ল্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | ১১৯ 


আখির তল, নিরমল, নীল-কমলের দল। 
অরুণতী, ছুটা পাতা, করছে ছলছল ॥ 
তিলফুল, কিসে তুল, এমনি নাগার শোভা। 
কু'দে কাটি, পরিপাটি, কিব। দস্টের আভা ॥ 
হিন্ূল ভালে, হরিতালে, নবনী ধিল তেজে। 
কাচ] সোণা, চাদখানা, রসান দিল মেঙ্জে ॥ 
শাল্ত! ভুলি, ুধে গুলি, কর দিয়াছে ছেনে। 
টাকে আনি, ছানি ছানি, ভায় বমাণে জেনে ॥ 
গলে হার, শোভে ভার, কিবা বাহুর ভাতি। 
গগন হতে জল তুলিতে, নামল সোণার হাতী। 
কটি "মাটি, পরিপাটা, পবল বসন সাজে । 
হললিত, ভুবনজিত, পায়ে নূপুর বাছে ॥ 

ঝপের নাগর, বসের সাগর, উদয় হলো এসে। 
নাগবী লোচনের মন, আইতে গেছো ছেমে ॥ 


৬৯ পদ যথারাগ | 


এচীর গোবা, কামের কোড়!, দেখলাম ঘাটের পুলে 

2চব চলে, বেড়িয়। ভালে, নব-মাঁলতীর মালে ॥ 

নাচ! সোণ।, লাগে দ্বণা, রূপের তুলনা দিছে । 

( £মন) চিতচোরা, মনোহরা। নাঈকো|অবনীতে ॥ 

পি আব বলিছ গে। সই (ভোমায় ) বুঝাব কি? 

( ছাদে ) সানে যেতে, সথার সাথে গৌর দেখেছি ॥ 

( সে) রূপ দেখি, ছুটী আশি, ফিরাইতে নানি 

পুনঃ তারে, দেখবার ভরে, কভে। সাধ করি ॥ 

কি আর বলিছ গে! সই তুমি ত আছ ভাল। 

আমার মরমের কথা মরেই রহিল । 

গাগিতে খুমাইতে সদা গৌর জাগে নে 

লোচন বলে যে দেখেছে, সেই সে উহ্ভা জানে ॥ 
৭০ পর্দ। যথারাগ। 

এব. নাগরী, বলে দিদি, নাইতে যন যাই । 

ঘোম্ট। খুলে, বদন তুলে, দেখেছিলাম তাই । 

রূপ দেখে, চমকে উঠে, ঘরকে এলাম ধেয়ে। 

দুটা নয়ন, বাধা রইল, গৌরপানে চেয়ে ॥ 

গ থর থর, করে আমার, অঙ্গ সকল কাপে। 

নাসার নোলক, ঝলক দিয়ে, মনের ভিতর ঝাপে॥ 


জলের ঘাট, আলে! করেছে, গৌর-অঙ্গের ছট। | 
কূপ দেখিতে, হুড় পড়েছে, নব যুবতীর ঘট।। 
সাদ কৈরে, দেপ তে গেলাম, এমন কেবা জানে । 
অন্রবাগের রি দিয়ে, প্রাণকে বৈরে টানে ॥ 
উড়ু উড় কবে গ্রাণ, র্ঈটভে নারি ঘরে। 
গৌরট।দকে ন। দেখিলে, প্রাণ সে কেমন করে ॥ 
চাইলে নয়ন বাধ। রবে, মনচোরা তার বূপ। 
১[বয়ান, রাঙ্গ। নয়ান, এই না রসের কূপ ॥ 
চাইলে মেনে, মরবি ক্ষেপি, কুল সে রবে নাই । 
টুল শাল রাখবি ঘি, ধাক্গ! বিরল ঠাই ॥ 
ফুল খোধাবিৎ বাউরি হবি। লাগবে রয়ের ঢেট। 
লোচন বলে, রসিক হণে। বুঝতে পারে কেউ । 
৭১ পদ। যথারাগ। 
গোরাদপ। এসের কূপ, সহজেই এত । 
কবে কণল॥ মের ছল।, তবে হয় কত। 
ধধি পাধে, বিনোদ ছাদে, টাচর চিকণ ঠুন। 
ত্রবে সতী, ঞলবতী, প্লাখ তে নারে কুল ॥ 
যাণে দেখে, নয়ন বাকে, তার কি রনে মান। 
ধ্দ যাচে, তবে কি নাচে, রসবতীর প্রাণ |" 
গলায় মাল!) বাহ দোল।, 1দয়ে চলে যামু। 
কমে? রাত, ছাড়ি পতি, ভঙ্গে গোরার পায়! 
বুক ভরা, গোরা মোরা। দেখলে ভরে বুক। 
কোলে হেন, করি ধেন, স্থখের উপ সখ ॥ 
হাসির ধারা, স্ধাপার।, শীতল কর! প্রাণ 
রসবশ (সব্বন্ব) সরবস, সাধের স্বরূপখান ॥ 
শুন প্রাণ-প্রিয়সখি) কি কহিবে। আর। 
লোচন বলে, এবার আমি, গোরা করেছি সার ॥ 


৭২ পদ. যথারাগ। 
গৌপ-পতন, করে যতন, রাখ.ব হিয়ার মাঝে। 
গৌর-বরণ, ভূষণ পরুবে।, যেখানে যেমন সাজে ॥ 
গৌরবরণ, ফলের ঝাপায়, লোটন বাংবে। চুলে । 
গৌর বৈণে, গৌরব কৈরে, পথে যাব চ'লে॥ 
গৌরবরণ গেরোচনায় গৌর লিখবো গায়। 
গোঁর বৈলে, কূপ যৌবন, মমপ্পিবে। পায় ॥ 


১২৫ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


কুলের মূল, উপাড়িয়ে, ভাসাব গঙ্গার জলে | 
লাজের মুখে আগুন দিয়া, বেড়াবো গৌর বলে ॥ 
গৌরটাদ রসের ফাদ পেতেছে ঘরে ঘরে । 

সতী, পতি ছাড়ি, দেহ দিতে সাধ করে॥ 

( তোমর! ) কিছুই বলো, রূপসাগরে, সকলি গেল ভেসে । 
লোচন বলে কুতৃহলে দেখবে বৈসে বৈসে ॥ 


৭৩ পদ । যথারাগ। 


নয়নে নয়ন দিয়ে কি গ্রণ করিল প্র্রিয়ে । 
( ওঝা-রাজ গুণীর শিরোমণি ॥ ফ্র॥) 
এটি আখি ছল্ছলায়ে এক নাগরী বলে। 
গৌরলেহের কি বা জানি, রসে অঙ্গ ঢলে ॥ 
অনেক দিনের সাধ ছিল মোর, অধররস পিভে। 
মনের দুখে, ভাবনা করে, শুয়েছিলাদ রেতে ॥ 
যখন আমি মাঝ নিশিতে, ঘুমে হয়েছি ভোর! । 
তখন আমি দেখছি যেন, বুকের উপর গোবা১ ॥ 
নবকিশোর) গাখানি তার, কাচ। ননী হেন। 
ভুজলতার, বেঁধে কথা কয়, ছেড়ে দিব কেন ॥ 
তে, মন ডুবিয়ে, ঠেক্লাম সখের দুখে । 
বদন ঢলে, অধর-রস, পড়লো আমার মুখে ॥ 
অধররস খেয়ে তাপিত প্রাণ যে শীতল হলো । 
বিলাসান্তে, সময় মতে নিশি পোহাইলো। ॥ 
হায় হায় হায় বলি, উঠলাম চমকিছে। 
হায় রে বিধি, রসের নিধি, নিলি কেন দিয়ে ॥ 
প্রাণ ছন্ছন্‌ করে আমার, মন ছন্ছন্‌ করে। 
আধ-কপালে, মাথার বিষে রৈতে নারি ঘরে ॥ 
লোচন বলে, কাদছিম্‌ কেনে, ঢোক আপনার ঘর। 
হিয়ার মাঝে, গোরাাদে, মন ডুবায়ে ধর ॥ 


৭৪ পদ। যথারাগ। 


হেই গো হেই গো, গোরা কেনে ন! যায় পাসর| | 
গোরারূপে, মন মজিলো, বাউল হৈল পার! ॥ 
নয়নে লাগিল গোর! কি করিব সই। 

গুপ ত কথা, ব্যক্ত হলো, দিন ছুই চার বৈ॥ 
(১) চেয়ে দেখি, ধুকের উপর, শচীর দুলাল গোর।- পাঠাস্তর 


শয়নে স্বপনে গোরা, হিয়ার উপরে। 

নিজপতি কোরে থাকি। কি আর বলে! মোরে ॥ 
তৈল খুরি, লৈয়| যদি গিনান্‌ বারে যাই। 
গোরারূপ মনে পড়ে, পড়ি সেই ঠাই । 


গ। থর্‌ থর্‌ অঙ্গ কাপে, কিছু বল্তে নারি ॥ 

নিশি দিশি হিয়ায় জাগে, কি বল্ব ত| বলে। 

লোচন বলেঃ বল্গ! কেনে প1 গ্যালো পিছলে ॥ 
৭৫ পদ। যথারাগ। 

এক নাগরী, হেসে বলে, গুন্গে। যরম সই। 

মরম্‌ জানিম্‌, রসিক বটিস্‌ তেই সে তোরে কই॥ 

তে। বিনে গো, রসের কথা, কইবে! কার ঠাই । 

এমন রলের, মাঙষ মোরা) কত দেখি নাই ॥ 

কিবা] জলদ, ঝলক মতি, নাশায় নোলক দোলে। 

স্থির হৈতে নারি গোরার হাসির হিল্লোপে ॥ 

হঠাৎকারে দেখতে গেপাম, এমন কে তা জ্বানে। 

অঙ্গগাগের ডুরি দিয়ে, মন্‌কে ধেরে টানে ॥ 

অধ্রঘটা, রূপের ছট।, পথে চলে যায়। 

গৌরবূপের ঠমক দেখে) চমক লাগে গায় ॥ 

গ! থব্‌ থরু করে মোর, অঙ্গ মকল কাপে। 

নাসার নোলক রূপের ছটা, হিয়ার মাঝে ঝ'পে॥ 

আড় নয়নে থোমট। দিয়।, দেখেছিলাম চেয়ে। 

রসের নেটো, নেচে যায়, নদের বাজার দিয়ে ॥ 

তোর! খুব, খুব রসে ডুব, ডুব রসকাঙ্গালি মোরা 

রসের ডালি, রসে পেলি, নবকিশোর গোর! ॥ 

আর এক নাগরী বলে এদেশে না রবেো। 

রসের মাল! গলায় দিয়ে দেশান্তরি হবে! ॥ 

এদেশে তো, কপাট দিলে, মে দেশ তো পাই। 

বাঞ্র গায়ে) কাম নাই, চলো ভিতর গীয়ে যাই ॥ 

সাপের মণি, বার্‌ করিলে হারাই যদি মণি। 

মণি হারাইলে তবে, ন! বাচয়ে ফণী ॥ 

যতন করে রতন রাখা, বাহির কর! নয়। 

প্রাণের ধনকে, বার কৰিলে, চৌকি দিতে হয় ॥ 

লোন বলে ভাবিস্‌ কেন, ঢোক আপনার ঘর। 

হিয়ার মাঝে গোরাটাদে মন ডুবায়ে ধর ॥ 


্রীগৌরপদ-তরঙ্গিমী ৫ 


১৬ পদ যথারাগ। 


মামার গৌরাঙ্গ নাচে হেমকিরণিয়। | 

ছেমের গাছে ৫প্রমের রস, পড় ছে চুমাইয়া 
ঠার ঠম্ক।, কাকাল বাঁকা, মধুরমাখ। হাসি |, 
রূপ দেখিতে জাতিকুল, হারাই হারাই বাসি ॥ 
অদভূত নাঁটের ঠাম গোরা-অঙ্গের ছট।। 

রূপ দেখিতে হুড় পড়েছে, নব-যুবতীর ঘট ॥ 
মন মজিল কুল ডুবিল, বৈছে প্রেমের বান। 
লোচন বলে ষ্দন ভোলে, আর কি আছে আন 


৭৭ পর্দ। যথারাগ। 


কিব| সে লাবণ্য রূপ বয়সে উত্থান । 
চাহিতে গৌরাঙ্গ পানে পিছলে নয়ান ॥ 
প্রতি অঙ্গ নিরুপম কি দিব তুলন|। 
হিয়ার আরতি মাত্র করিয়ে যোটনা ॥ 
কেশের লাবণ্া দেখে না রহে পরাণ । 
ভুরু-ধনু কামের উন্নত নাস! বাণ ॥ 
লোল দীঘল আখি যার পানে চায়। 

ন! দিয়ে নিছনি কুল কেবা ঘরে যায় ॥ 
জলের ভিতর ডুবি তবু দেখি গোরা । 
ভ্রিভুবনময় গোরাাদ হৈল পারা ॥ 
চিতের আকুতে দি মুদি ছুটি আখি। 
হিয়ার মাঝারে তবু গৌররূপ দেখি ॥ 
করিস্গু জিনি কিয়ে বাহুর হেল! দোল] । 
হিয়ার দোলনে দোলে মালতীর মাল। 
মনে করি নৈদ্দে যুড়ি এ বুক বিছাই। 
তাহার উপরে আমি গৌয়াঙ্গ নাচাই ॥ 
মনে করি নৈদে যুড়ি হোক মোর হিয়]। 
বেড়ান গৌরাঙ্গ তাতে পদ পসারিয়া ॥ 
বলুক বলুক সকল লোকে গৌরকলঙ্কিনী । 
ধিক যার] কুল রাখে কুলের কামিনী 
নদীয়ানগরে গৌরটাদ চলে যায়। 

চঞ্চল নয়ন করি ছুই দিকে চায় ॥ 
নাগরীদের নেত্র যেন ভ্রমরার পাতি । 
গৌর-মুখ-পন্মমধু পিউ মাতি মাতি ॥ 


১৬ 


পঞ্পমধু পানে তাদের দেখিয়া উল্লাম। 
গৌরগুণ গায় সুখে এ লোচন দাঁদ ॥ 


৭৮ পদ । যথরাগ। 


এহেন স্থন্দর গোর! কোথ। বা আছিন গে। 
কে আনিল নদীয়ানগরে ৷ 

নিরখিতে গোররূপ হৃদয়ে পশিল গে! 
তঙ্ কাপে পুলকের ভরে ॥ 

ভাবের আবেশে ওল! এলায়ে পড়েছে গে! 
প্রেমে ছল ছল দুটি আখি। 

দেখিতে দেখিতে আমার হেন মনে হয় গে। 
পরাণপুতলি করি রাখি ॥ 

বিধি কি আননানিধি মথি নিরমিল গো 
কিবা সে গড়িল কারিকরে । 

পীরিতি কুদের কুদে উহারে কুদিল গে 
(উহার) নয়ান কু'দিল কামশরে ॥ 

গোকুল-নেটোর কাণ বঙ্কিম আছিল গো 
কালিয়ে ঝুটিল যার হিয়া। 

রাধার পীরিতি উহায় সমান করেছে গে। 
সেই এই বিহ্‌রে নদীয়া ॥ 

মনের মরম কথ! কাহারে কহিব গে। 
চিত যেন চুরি ৫কল চোরে। 

লোচন পিয়াসে মরে ও রূপ দেখিয়া গে। 
বিধাতা বঞ্চিত কৈল মোরে ॥ 


৭৯ পদ্দ। যথারাগ। 


শারদচন্দ্রিক' ন্বর্ণ ধিকু চম্পকের বর্ণ 
শোণ-কুস্থম গোরোচন!। 

হরিতাল সে কোন ছার বিকার সে মৃত্িকার 
সেকি গোরারূপের তৃলনা ॥ 

ধিক্‌ চন্দ্রকাস্তমণি তার বর্ণ কিসে গণি 
ফণি-মণি, সৌদ।মিনী আর । 

ও সব প্রপঞ্করূপ অপ্রপঞ্চ রসভূপ 
তুলনা কি দিব আমি তার ॥ 


১২২ 


যত দেখ বর্ণন অহ্থসারে উদ্দীপন 
গৌররূপ বর্ণন কে করে। 

জান ন1 যে সেই গোরা ধরারূপে মঙ্গধর 
দরশে ধৈরজ দূর করে ॥ 

শুন ওগো প্রাণ সই জগতে তুলনা কই 
তবে সে তুলন! দিব কিসে। 

জগতে তুলনা নাই ধার তুলন! তার ঠাই 
অমিয়! মিশাব কেন বিষে । 

কেবা তার গুণ গায় গুণের কে ওর পায় 
কেবা করে বূপনিরণণ। 


রূপ নিরূপিতে নারে গুণ কে কহিতে পারে 
ভাবিয়া বাউল হৈল মন ॥ 
পদ্দী ধেন আকাশের কিছুই না পা টের 


ঘত দূর শক্তি উড়ি যায়। 
সেইরূপ গৌরাঙ্গের রূপের ন। পায় টের 
অন্নুসারে এ লোচন গায় 


৮০ পদ যথারাগ। 


৮৮ 
আনন্দ নদীয়াপুরে টগমল প্রেনভরে 
শৃচীর দুলাল গোর! নাচে। 
জয় জয় মঙ্গল দেখ শুনি চমকল 

মদন-মোহন নটরাজে ॥ 
অরুণ কমল-আখি তারক! ভ্রমর পাঁধী 
ডুবু ডুবু করুণ|-মকরন্দে। 


বদন পূর্ণিমা্টাদে ছট| হেরি প্রাণ কাদে 
কত মধু মাধুধ্যান্গবন্ধে ॥ 
পুলক ভরল গায় ঘণ্ম বিশ্বু বিন্দু তায় 


লোমচক্র পোণার কদদ্ধে। 

প্রেমের আরস্তে তন্গ যেন প্রভাতের ভা 
আধবাণী কহে কদুগ্রীবে ॥ 

গ্রপদকমলগন্ধে বেড়ি দশনখ-ঠাদে 
উপরে কনক-বক্ষ রাজে। 

যখন ভাতিয়া চলে বিজুলী ঝলমল করে 
চমকিত অমর সমাজে । 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


সপ্তদ্বীপ মহী মাঝে তাহে নবন্ধীপ সাপ্ডে 
তাহে নব প্রেমের প্রকাশে । 
তাহে নব গৌরহরি নাম সংকীর্তন করি 


আনন্দিত এ ভূমি আকাশে ॥ 

সিংহের শাবক যেন স্থগভীর গঞ্জন 
প্রেমসিন্ু-হস্কার হিষ্লোলে। 

হরি হরি বোল বলে জগত পড়িল ভোলে 
কুলবধূ খাইল ছু কুলে ॥ 

কি দিব উপম| তার বিগ্রহে করুণসার 
হেন বূপ মোর গৌররায়। 

গ্রেমা॥ নদীয়ার লোকে দিবা নিশি ন।হি দেখে 
আনন্দে লেচনদাস গায় ॥ 


৮১ পদ যথারাগ। 


( হেই গে। হেই গে। ) সই তোরে বিরল পেয়ে কই। 


স্বপনে শচীর গোরা দেখিলাম শুই ॥ 

গল! আলা মাগতীনাল। সঞ%্ পৈত। কাধে । 
অমিম্ন| পারা কত ধার] বইছে মুখচাদে । 

হাসি হাসি কাছে আপি, গলায় দেয় মাল।। 
তার কাদ কৈতে লাগ, কত জানে ছলা ॥ 
আপন বাসে, মুখানি মোছে, চেয়ে থাকে পুন। 
হাতে ধরে আদর কৈরে, মনের মত যেন ॥ 
গোরাপ্রেম যেন হেম পাণগ্তে নারি। 

লোচন বলে বস্‌ বিরলে, আমন ছুখে মরি ॥ 


৮২ পদ। যথারাগ। 


হের আয় গে। মনের কথ। বিরল পেয়ে কই। 
শচীর রার, বিকাল বেলায়, দেখে এলাম সই ॥ 
চন্দন মাথ! চাদে ও সই ! চন্দন মাথ! চাদে।. 
কপালে চন্দনফোটা মন বাধিবার ফাদে ॥ 

ভরম সরম করি অমূনি আপনা সম্বরি। 

দীঘল আখি, দেখে সখি, আঁর কি আস্তে পারি। 
গৌররূপ দেখে হদে হইয়! উল্লান। 

আনন্ব-্বদয়ে কহে এ লোচন দাস ॥ 


শীগৌরপদ-তরজিণী ১২৩ 


৮৩ পদ। যথারাগ। 


মুখ ঝলমল, বদন-কমল, দীঘল আ'খি ছুটি। 
দেখে লাজে, মন:খেদে, খগ্জন কোটি কোটি ॥ 
চরণতলে, অরুণ খেলে, কমল শোভে তাঁয়। 
চলে চলে, ঢলে ঢলে, পড়ছে সখার গাম ॥ 
আম! পানে, নয়নকোণে, চাইল একবার। 
মন-হুরিণী বাঁধা গেল, তুরুপাশে তার ॥ 
গৌররূপ, রসের কৃপ, সহজেই এত। 

করুণে কলা, রসের ছল!, তবে হয় কত ॥ 

যদি বাধে, বিনোদ ছাদে টাচর চিকণ চুল। 
তবে সতী, কুলবতী, রাখতে নারে কুল ॥ 
যারে ডাকে, নয়ন বাকে, তার কি রহে মান। 
যদি যাঁচে, তবে কি বীচে, রসবতীর প্রাণ ॥ 
যদি হাসে, কতই আসে, রাশি রাশি হীরে। 
নয়ন মন, প্রাণধন, কে নিশি আয় ফিরে ॥ 
গলায় মাল! বাহু দোল! দিয়! চলে যায়। 
কামের রতি ছেড়ে পি, ভজে গোরার পাস ॥ 
কঠোর তপ, করে জপ, কত জন্ম ফিরে । 
হিয়ামু খুয়ে, পরাণ দিয়ে, দেখি নয়ন ভরে ॥ 
লো5চন বলে, ভাবিস্‌ কেন, থাক আপনার ঘর। 
হিয়ার মাঝে, গোর! নাগর, আটক করে ধর ॥ 


৮৪ পদ। যথারাগ। 


নিরবধি গোরাবূপ (মোর) মনে জাগিয়াছে গে। 
কহ সখি কি করি উপায়। 
ন| দেখিলে গোরাক্ধপ বিদ্রিয়া যায় বুক 
পরাণ বাহির হৈতে চায় ॥ 
সখি হে কি বুদ্ধি করিব। 
গৃহ-পতি গুরুজনে ভয় নাই মোর মনে 
গোর। লাগি গ্রাণ ভেয়াগিব ॥ঞ। 
গব স্থখ তেয়াগিব কুলে তিলাঞজলি দিব 
গোর! বিন্ু আর নাহি ভায়। 
নিঝোরে ঝরয়ে আখি গন হে মরম সখি 
লোচন দাস কি বলিব তায় 


৮৫ পদ। যথারাগ। 


নবদীপনাগরী আগরি গোরারসে। 
কহিতে গৌরাঙ্গ কথ। প্রেমজলে ভালে ॥ 
ভাবভরে ভাবিনী পুলকভরে ভোরা। 
শ্রবণে নয়নে মনে গোরা গোরা গোরা ॥ 
গোরা-রূপগ্তণ-অবতংস পরে কাণে। 
দিবানিশি গোর! বিনা আর নাহি জানে ॥ 
গোরোচন! নিবিড় করিয়া মাখে গায়। 
যতন করিয়া! গোরানাম লেখে তায় ॥ 
গোরোচন] হরিদ্রার পুতলী করিয়া! । 
পুজয়ে চক্ষের জলে প্রাণফুল দিয়] ॥ 
গ্রেমনেহে প্রেমজল ঝোরে ছু নম্গনে। 
তায় অভিসিঞ্চে গোরার রাঙ্গ! ছু চরণে ॥ 
পীৰিতি নৈবেছ্য তাহে বচন তামুল। 
পরিচধ্যা করে ভাব সময় অনুকূল ॥ 
অশ্নধান্তি-প্রদীপে করয়ে আরান্বিকে। 
ক্ণখবদে ঘণ্ট।। আনন্দ অধিকে ॥ 
অঙ্গগন্ধ ধৃপ ধূন! রহে অন্থরাগে। 

পৃজ| করি দরশ-পরশ-রস মাগে ॥ 

দিনে দ্রিনে অন্গগাগ বাড়িতে লাগিল। 
লোচন বলে এত দিনে জ্ঞানশেল গেল ॥ 


৮৬ পদ । যথারাগ। 


গীরিতি-মুরতি শচীর ছুলাল-কীরিতি জগত ভরি । 

হেন জন নাহি না ভূলে বারেক, ও রূপমাধুরী হেরি ॥ 
অতি অপরূপ রমিকতা কিছু না বুঝি কি গু আছে। 
গৌরহরি প্রতি, পীরিতি না করি, ভবনে কেহ না বাচে ॥ 
তায় এ নদীয়ানাগরীগণের গৌরাজে যেরগ লেহ। 

সে কথা কহিতে গুনিতে ধৈরজ ধরয়ে এমন কেহ ॥ 
গোরা জপ তপ, ধিয়ান ভাবনা, মনে না জানয়ে আনে । 
তিল আধ গোরাার-অদরশে সব শূন্য করি মানে । 
গোরা প্রাণ ধন জীবন জাতি সে গোর নয়নের তার] । 
শয়নে স্বপনে গোরা বলি বলি হইলা পাগলী পারা ॥ 
ধৈরজ ধরম লাজকুল-ভয়, দিল তিলাগ্ুলি তায়। ' 
গোরামুখে ছুথ বায়ে সতত দাস নরহরি গায়॥ 


১২৪ প্রগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


৮৭ পদ | যথারাগ। 


মরি মরি হেন নদীয়ানাগরীগণের বালাই লৈয়!। 
আজুক রজনী গোঙাইল! সবে অধিক আতুর হৈয় | 
কেহ কেহ গোরাাদের চরিত পাইয়! জাগিলা নিশি । 
কেহ কেহ স্থৃথে শুতিয়। স্বপনে পাইল। গৌরশশ্ী ॥ 
পুনঃ সে শয়ন ত্যজিয়। উঠিল! নিশিপরভাতকালে। 

এ ঘর সে ঘর হইতে বাহির হইল! কাজের ছলে ॥ 
পরম চতুর! নাগরীচরিত কিছু না বুঝিতে পারি। 
গুরুজন সুখ যে কাঙ্গে সে কাজ করয়ে যতন করি 

তা সবার অনুমতি মতে গতাগতি কি কহিব আর । 
নিতি নিতি রীতি যেরূপে সেরূপে সখের নাহিক পার ॥ 
অলখিত অতি নিভৃতে বসি যুবতী জগত লোভা।। 
ক্রমে ক্রমে সবে মিলে তথা নরহরি নিরথয়ে শোভা ॥ 


৮৮ পদ । যথারাগ। 


কি কব যুবতী জনের যেরূপ গীরিতি পরস্পরে। 

ভঙ্গ ভিন মন এক এ লেহ কে বুঝিতে শকতি ধরে ॥ 
কোন রসিকিনী হাসিয়! হাসিয়া ধরয়ে কাহার গলা। 
কেহ কাকু প্রতি করে উপহাস করিয়া! কতেক ছল! ॥ 
কেহ কহে তেজি কপট কহ গে! কালিকার কথা শুনি । 
কার ব! কেমন বাধা কে কিরূপে দেখিলা গৌরমণি 
কেহ কহে অগেো! আজুক রজনী কিরূপে বঞ্চিলে বল। 
নরহরি কহে এ সব কাহিনী বিস্তারি কহিলে ভাল 


৮৯ পদ । যথারাগ। 


কি পুছহ সখি কালিকার কথা কহিতে উপজে হাসি। 
লাঙ্গ তেয়াগিয়৷ ঝলিএ যেরূপে দেখিল নগ্যার শশী ॥ 
দিবা অবসানে শাশুড়ী ননদ আর বা! কতেক জনা । 
তা সবার পাশে বসিয়৷ আছিচু জানাঞ স্থজনপন ॥ 
হেনই সময়ে আমাদের পথে আইলা! পরাণ-পতি। 
গুনিয়া চকিত চৌদিকে চাহিয়। হইন্ছ অধির-মতি ॥ 
বিষম সঙ্কটে পড়ি বিচার কিছু না মনেতে ফুরে | 
আনচান করে গ্রাণ কি করিব নিয়ত নয়ন ঝুৰে ॥ 
আমারে বিমন! দেখিয়া শাশুড়ী কহয়ে মধুর কথা। 


এ বোল বলিতে বলিচ্ছু তাহারে গ। মোর কেমন করে। 
এতেক শুনিয়। অশ্গমতি দিল শুতিয়৷! থাকহ ঘরে ॥ 
শয়নের ছলে তুরিতে বাড়ীর বাহিরে দাড়া গিয়া" 
ও মুখমাধুরী, বারেক নিরখি, জুড়ান নয়ন হিয়! ॥ 
কেহ ন! লখিতে পারিল আমার আনন্দে ভরিল দে। 
নরহরি কহে রপিক জনার চাতুরী বুঝিবে কে। 


৯০ পদ যথারাগ। 


কালিকার কথ কি কব সজনি কহিতে পরাণ কাদে। 
দেখিয়া দেখিতে না পাইন্থ প্রাণ জীবন নদ্যার চাদে । 
শুন সে কাহিনী একাকিনী অতি বিরলে বসিয়৷ ছিন্ু। 
আচম্বিতে লোকগণ মুখে গৌরগমন শুনিতে পাই ॥ 
তুরিত যাইয়! দেখিন্থ সে নিন পরিকরগণ মাথে। 
বিদ্যুতের মত চমকি চলিয়া গেলেন আপন পথে ॥ 
বিকল হইনু লাজ তেয়াগিয়। বারেক ও মুখ হেরি। 
গুরুজন ডরে ঘরে তরাতরি আইন্গু পরাণে মরি ॥ 

ন! জানিয়ে কেব। কহিয়া দিলেক সে কথ! শাশুড়ী পাশে 
শুনি সে বিকটবদনে মো৷ পানে ধাইয়। আইল রোষে ॥ 
কত কটু বাণী কহিল তা৷ শুনি ভয়েতে কাপিল গ!। 

ন! দেখিয়া বলি শপথ খাইয়া ছুইন তাহার পা॥ 

কত কত মিছ কহিয় স্বজন হন সে প্রত্যয় গেণ। 
নরহরি কহে ইথে দোষ, ইহা না মান এ নহে ভাল ॥ 


যথারাগ। 


নিলজি হইয়! বলি যে সনি শুন হে আমার-কথা। 
নিকরুণ বিধি গত দিন মোরে দিলেক দারুণ ব্যথ। ॥ 
অনেক দিনের পরেতে মাসৈস আইল! আমার বাড়ী। 
মনের উলাসে তার পাশে গিয়৷ বসিস্থ সকল ছাড়ি॥ 
হেনই সময়ে গৌরনাগরের গমন গুনিতে পাই । 

ছুয়ার বাহিরে যাইবার লাগি অধিক আতুর হৈ ॥ 

যদি বা উঠিতে মনে করি ওগে! সে পুনঃ মে। গানে চাঞা 
আচরে ধরিয়া বসায় যতনে মাথার শপথ দিয়! ॥ 

এসব কিছু না বুঝিয়ে তাহার কপটরহিত চিত। 

কত কত মতে যতন করিয়৷ পুছয়ে ঘরের রীত ॥ 

মোর প্রাণ আনচান করে তাহা শুনিয়া না শুনি কাণে। 


৯১ পদ । 


কি লাগিয়া বাছা এমন না জানি হেয়াছে কোন বা বাথা ॥। কি কথা কহিতে কিবা কহি ভাল মন্দ না থাকয়ে মনে । 
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সে করে পীরিতি যণ্োোচিত মোরে লাগয়ে বিষের গ্রায়। 
বাহিরে প্রকাশ ন। করি সঙ্কোচে অন্তর হিয়া যায় ॥ 
বিষম সন্কট জানি মনে হেন শরীর ছাঁড়িয়। দি। 

নরহরি কহে না জান চাতুরী মাসৈসে ভূলাতে কি॥ 


৯২ পদ যথারাগ। 


গুন গে! সজনি স্থরধুনীঘাট হইতে আসিয়ে এক|। 
নদীয়াচাদের সহিত আমার পথেতে হইল দেখা ॥ 
কিব1 অপক্ধপ মাধুরী মধুর গমন কুপ্নর জিনি। 

ন। জানিয়ে কেব| গড়িল কিরূপে গীরিতি মৃবতিধানি ॥ 
উপম! কি দিব মনে হেন নব বেশের সহিতে গোর] । 
হিয়ার মাঝারে রাখিয়। অথব। করিএ অআাখির তার। ॥ 

ও মুখ হেরিতে ধৈরজ ধরম নরম রহিল দূর । 

কাখের কলনি ভূমিতে পড়িয়! হইল খতেক চুর ॥ 

কি করিন প্রাণপিয়ারে জীবন যৌবন সপিয়া খে । 
গুরুজন ভয়ে ঘরেত আপিঙা ধসিন্ু মনের দুখে ॥ 
কলসিভগ্তনকথ। ন| ্গানি কে ননদে কহিয়া দিল। 
দাবানল সম বিষম কোরধ-আবেখে ধাইয়। আইল ॥ 
কিছু ছল নাহি চলয়ে তাহার বিকট স্বরূপ দেখি। 

ছুটী হাত মাথে ধরিয়।৷ অধিক ফাদিয়! ফুলান্থ আখি ॥ 
বিপরীত মোর কাদন নিরখি তাহার কোর গেল। 
স্থির হৈয়! পুনঃ পুছে বারে বারে তাহে ন! উত্তর দিল॥ 
খানিক থাকিয়া মনেতে বিচার করিয়! ধরিয়া করে। 
পীরে ধীরে কহে কিসের লাগিয়! না বোল মরম মোরে ॥ 
অনেক যতনে গদগদ ভাষে তা সনে কহিনু কথা । 
মনের দুঃধেতে কীদিয়া এ নব কি লাগি পুছহ বৃথা | 


কি করিলি তৈল ফেলালি, বলয়ে শাশুড়ী ॥ 

ধা মবারে তুমি প্রাথসম জান সে করে দারুণ কাজ। 

ঘাটে মাঠে পথে নিন্দয়ে তোমারে শুনিয়া পাই যে লাজ ॥ 
নে করি গলে কলি বাঁধিয়া! পশিব গঙ্গার জলে। 

তাহা না করিতে পারিয়ে পাছে ব৷ কলঙ্ক রটয়ে কুলে ॥ 

কি করিব আমি ত1 সবার সনে করিতে নারিএ ঘ্বন্ব। 

যত অপষশ পাইল সে সব শুনিয়! হই ধন্দ ॥ 

কাহারে করিব সাথী সেখ! কেহ না ছিল আমার সাথে। 

তা সবার প্রতি কোরধ করিয়া কলনি ভাঙ্গিঙ পথে । 


এত শুনি চিতে হরধিত অতি পীরিতি করিয়া মোরে 
কত কত মতে বুঝাইয়! মুখ মুছিল আপন করে॥ 
এইরূপে কালি বিষম সন্কট এড়ান্ু সাহস করি। 
নরহরি কহে তুয়া চাতুরীর বালাই লইয়। মরি ॥ 


৯৩ পদ। যথারাগ। 


কি কব সঙ্গনি ননদের কথ।, কহিতে উপঞ্জে হাঁসি। 
তেহ্‌ পতিত্রত। তার লেখে মব অসতী নদীয়াবামী ॥ 
আর বিপরীত কারু মনে কথ! কহিতে না দেয় মোরে। 
সতত তর্জন করে এক| কোথ| যাইতে নারিএ ডরে ॥ 
মনোছুে দিন রজনী মরি এ শুনিয় নিন্দনভাষ। 

বিধি প্রতি করি প্রার্থনা ইহার দরপ হউক নাশ॥ 

না জানিয়ে কোন্‌ গুণে নিবেদন শুনিল সদয় বিধি। 
মনেতে করিঙ্ু যাহ! তাহা যেন তুরিতে হইল দিধি ॥ 
শুন গে সে কথ! গত দিন তেহ চলিল! কলদি লঞ|। 
তার পাছে পাছে চলিম্থ মো পুনি তার অন্থমতি পাঞা ॥ 
নুরধুনী-ঘাট যাইতে আমরা দুজনে যাই যে পথে। 

সেই পথে গোরা দাড়াঞা আছেন প্রিয়-পারিষদ সাথে ॥ 
ও রূপমাধুরী হেরিয়৷ নদী ধৈরজ ধরিতে নারে । 
হইল বিষম নরহরি তস্থ কাপয়ে মদন ভরে ॥ 

কাখের কলন ভূমেতে পড়ল আউলাইল মাথার কেশ। 
অঙ্কের বসন খসে অনায়াসে স্বৃতির নাহিক লেশ ॥ 
কতেক যতনে ধৈরজ ধরিল অধিক লজ্জিত হঞা । 

ছুই করে ধরি ধীরে ধীরে কহে মোর মুখ পানে চাঞা ॥ 
নিশ্চয় জানিহ গুণবতী বধূ পরাণ-অধিক তুমি। 
কহিয়াছি কত দোষ না লইবে তোমার অধীন আমি। 
যখন যে কাজ কর তাহা! মোরে কবে নিঃসন্কোচ হঞ1। 
গ্রাণধন দিয়া সহায় করিব বলিএ শপথ খাঞা ॥ 

আনে না কহিও সে সব কাহিনী রাখিহ গোপন করি। 
ঠেকিছু এ রসে কি কব পাগলী করিল গৌরহরি ॥ 
এইরূপ বহু কহিল শুনিয়! বাড়িল অশেষ স্থখ। 

পূরবের কথা বিচার করিতে উঠিল অনেক দুখ ॥ 
মনেতে হইল এ সকল কথা বেকত করিলে কাজ । 
নরহরি কহে সাধুরীতি যার সে রাখে পরের লাজ। 


১৯২৬ 


৯৪ পদ । যথারাগ। 


শুন শুন অগো পরাণ সই। 
বেখিত জানিয়া তোমারে কই ॥ 
দেশের বাহির ঘরের রীত। 

সে কথ৷ কহিতে কাদয়ে চিত ॥ 
গোরা বলি ষদি নিশ্বাস ছাড়ি । 
শুনিয়া কোরধে জলয়ে বুড়ী ॥ 
ননদী বিষম বিষের প্রায়। 
তার গুণে প্রাণ দহিয়! যায় । 
পড়সি কেবল কুলের কাট! 
দিবস রজনী দেয় যে খোট। ॥ 
কারে দিব অগে! ইহার সাধী। 
ঘরে থাকি যেন পিঞ্চরে পাখী ॥ 
সে সব কাহিনী কি কব আর। 
কহিতে দুখের নাহিক পার ॥ 
গত দিন বিধি সদয় মোরে । 
আকাশের চাদ দিলেক করে ॥ 
দিবা অবদানে গৌররায়। 
আমাদের পথে চলিয়া যায় ॥ 
তরাতরি গিয়া! গবাক্ষদঘবারে। 
অলখিত হৈয়! দেখিঙ্গু তারে ॥ 
কিব! সে মধুর বদনচাদ। 
তরুণীগণের হৃদয়ফাদ ॥ 
ভূরুযুগ বড় ভঙ্গিম ছাদে । 

কে আছে এমন ধেরজ বাধে ॥ 
খঞ্জন জিনিয়! নয়ান নাচে। 
বুবিন্ন তাহাতে কেহ না বাচে ॥ 
গলায় দোলয়ে কুন্থমদাম। 

ত1 হেরি মূরছে কতেক কাম ॥ 
শোভা অপরূপ কি কব আর। 
ভূবনমোহন গমন তার | 
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৯৫ পদ। যথারাগ। 


কি বলিব অগো ঘরের কথা। 
সে সব শুনিলে পাইবে বেথা ॥ 
কালি স্থ গ্রভাত হইল নিশি । 
বিরলে দেখিস গৌরশশী ॥ 
মরুক এখন লালে কি করে। 
সে কাহিনী কিছু কহি তোমারে ॥ 
আমারে রাখিয়া! ননদী স্থানে 
শাশুড়ী গেলেন সে পাড়া পানে ॥ 
এখ| ননদিনী করিল ঘন্ব । 
কহিল আমারে অনেক মন্দ ॥ 
নিজ জিত লাগি সকল ছাড়ি 
রুধিয়া গেলেন পরের বাড়ী ॥ 
একাকিনী মুই রহ ঘরে । 
বশিন্গ যাইয়! গবাক্ষঘারে ॥ 
গৌরকরূপগুণ ভাবিয়! মনে। 
টাহিয়। রহিন পথের পানে ॥ 
হেনই সময়ে গৌরাঙ্গসখা । 
আমাদের পথে দিলেন দেখা ॥ 
অলখিত লখি ও চাদমুখ। 
বিসরিচ্ধ কিছু হিয়ার ছুখ ॥ 
তুরিতে মলিন কুমুদকলি। 
গবাক্ষের পথে দিলাম ফেলি ॥ 
তা! দেখিয়া! গোরা চতুর অতি। 
করে লৈয়! কহে কুমুদ প্রতি | 
চিন্ত। নাহি শশী উদয় হবে। 
দিনকর-তাপ দূরেতে যাবে | 
এত কহি হাসি নয়ান কোণে। 
বারেক চ।হিল আমার পানে ॥ 
অমনি অবশ হইল তনু। 

বিষম সাপেতে দংশিল জন্গু ॥ 


তিলেক দেখিতে পাইন সেথা । 
বাড়িল দ্বিগুণ হিয়ার ব্যথ। 
নরহুরি কহে ছুখ না রবে। 
মনের মতন সকলি হবে ॥ 


* নাগরী সন্কেত করিলেন, তুমি গৌরশশী আমার হৃদয়ে উদয় না 
হওয়াতে আমার চিত্রকুমুদ মলিন। হুচতুর গ্রীগৌরাঙ্গ সন্কেতে উ৭ 
করিলেন,হে নাগরীরপ কুমুদ! তোমার চিত্ত পাপ-হুধাতাপে 
তাঁপিত, আমি হরিনামগ্রচার আয়ন্ত করিলে, ঘখন তোমার হদরে 
জানচন্দ্রেরঃউদয় হইবে, তখন মলিনতা। শোক-তাঁপ সধল দুর হইবে। 
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যতনে ধৈরজ ধরিতে নারি । 
মনে হয় গরিয়। পরশ করি ॥ 


ঘন ঘন কাপি ঘামিল গ!। 
উঠিয়! চলিতে না! চলে পা॥ 


কি কহিৰ চিতে প্রবোধ দিয়! । 
রিলাম অতি আতুর হৈয়া ॥ 


হেন কালে ঘরে শাশুড়ী আইল]। 
মোরে পুছে কেন এমন ঠহল। ॥ 


মে। অতি কাতরে কহিন্ধ তারে। 
নলদী রহিতে না দিবে ঘরে ॥ 


আপনি রহিলে কিছু ন। বলে। 
অনলের সম অন্তর জলে ॥ 


তুমি গেল৷ ঘর ছাড়িয়া! সেথ|। 
মো সনে কোন্দন করিল হেথ। ॥ 
সে কথ কহিতে নাহিক ওর । 
ইথে কিছু দোষ না ছিল মোর ॥ 
যদি মনে কোন সন্দেহ থাকে । 
তবে পুছ এই পড়সি লোকে ॥ 
কি কহিব একা রাখিয়া মোরে। 
ননদিয়া গেল। পরের ঘরে ॥ 
তার বুদ্ধি যত ইহাতে জান। 
মো কেনে এমন সে কথ! শুন ॥ 
একে এক। ভয় হৃদয় মাঝ । 
আর তাহে ভাবি ঘরের কাজ ॥ 
কি করি শ্রম অনেক হৈল। 
তাহাতেই ভ্রমি হইয়াছিল | 
গদগদ বাণী শুনয়। স্বেহে। 
নিজ কর দিল আমার মাথে ॥ 
আপন বপনে পবন করি । 
বুঝাইল কত করেতে ধরি ॥ 
ননদে ডাকিয়া তর্জন ঠকল। 
ত। শুনিয়। মোর আনন্দ হইল ॥ 
নরহরি কছে তুমি সে ধন্য । 
এরূপ চাতুরী জানে কে অন্ত ॥ 


১২৭ 


৯৬ পদ যথারাগ। 


শুন গে! সঙ্গনি বলিএ তোরে । 
ন1 জজানিএ কিবা হইল মোরে ॥ 
তুরিতে পরিয়া নবীন সাড়ী। 
একাকী চলিনু ভাইয়ের বাড়ী ॥ 
পথে গোরা সনে হইল দেখ । 
কি কব রূপের নাহিক লেখ! ॥ 
বারেক চাহিয়া আমার পানে । 
না] জানি কি কৈল নক্কন-কোণে ॥ 
৫ধরজ ধরম সরম যত। 

তা মেনে তখনি হইল হত ॥ 
কেমন কেমন করয়ে হিয়া । 
সথরিতে নারি প্রবোধ দিয়! ॥ 
চলিতে অধীর ন1 চলে প1। 
কাপিয়া কাপিয়া উঠয়ে গা ॥ 
সঘনে অঙ্কের বসন খসে। 

এ সব হেরিয়! সে পুনঃ হাসে ॥ 
কি করিব গুরুজনের ডরে। 
ধরমে ধরমে আইন ঘরে ॥ 
পুনঃ আন্চান্‌ করয়ে তনু । 

সে গৌরহুন্দর দরশ বিশু ॥ 
হেনই সময়ে শাশুড়ী আসি । 
পুছয়ে আমার নিকটে বসি ॥ 
আজ্ব কি লাগিয়া এমন দেখি । 
জলে টলমল করয়ে আখি ॥ 
কাতর হইয়া কহিছ কথা । 

ন। জানিএ কিবা হয়েছে ব্যথা ॥ 
এতেক শুনিয়। কহিনু তারে। 
গিয়াছিহ্গ মুই বাহির দ্বারে ॥ 
তথাতে দেখি বিষম সাপ। 
অন্তর কাপিল মিটিল দাপ॥ 
সে পুনঃ যাইয়া সাধাল খালে। 
মুবাচঙ্গ তুয়া চরণবলে ॥ 


১২৮ শ্রীগীরপদ-তরঙ্গিণী 


ইহা শুনি অতি বিকল হৈলা। 
চোকে মুখে জল আপনি দিল! ॥ 
'নরহরি কহে কিছু নামান। 
শাশুড়ী তূলাতে তুমি সে জান ॥ 


৯৭ পদ। যথারাগ। 


ননদী বিচার করিয়! গরবে পরিয়! নবীন সাড়ী। 

জল আনিবারে গেলেন আমারে ঘরেতে একাকী ছাড়ি ॥ 
মনের হরিষে অতি তরাতরি ননদী যে পথে যায়| 

সেই পথে নিজ পরিকর সনে আইসে গৌররায় ॥ 

ও রূপ-মাধুরী হেরি বারে বারে ননদী পাগলী হৈলা। 
মনের যতেক মনোরথ তাহা সকলি তুলিয়া! গেল! ॥ 

সে পথে শাশুড়ী আসি নিরধিতে নিকটে দেখয়ে তারে । 
কলসী কাকেতে করিয়! গৌরাঙটাদের পাছেতে ফিরে ॥ 
ভাল ভাল বলি অধিক কোরধে কপনি কাড়ি! নিল। 
কারে কি কহিবে নন্দী অমনি মরমে মরিয়া গেল ॥ 
এথা মুই প্রাণগৌরাঙ্গহুন্দরে, আপন পথেতে পাঞ | 
হিয়ার বেধনা মিটাইনু মেন ও চাদবদন চাঞা | 
কতক্ষণে আসি শাশুড়ী অনেক প্রশংসা! করয়ে মোরে । 
ননদের লাঙ্গ কি কহিব ষেন থাকি ন| থাকয়ে ঘরে ॥ 
নরহরি কহে মুরখ হইলে কিছু ন। দেখিতে পায়। 
আপনার দোষ আঁচলে বাধিয়৷ পরকে ছুধিতে চায় ॥ 


৯৮ প্দ । যথারাগ। 


কি বলিব সখি কখন সফল ন! ছেল মনের সাধা। 

ছুখ ভূীইতে বিধি নিকরুণ করিল অনেক বাধা ॥ 
গত দিন মেন আমাদের পথে আইল পরাণপিয় | 
লোকমুখে শুনি সাহসে উপর দালানে দাড়ান গিয় । 
ও রূপমাধুরী হেরিয়া আমার মজিল যুগল সআ্বাখি। 
মণেতে হইল নিকটে উড়িয়া যাইএ হইয়। পাখী । 
ললিত অর্জের দৌরভ আসিয়! নাগায় পশিল মোর। 
অধিক অধীর হইনছু কি কব নুখের নাহিক ওর । 
গোরা মোর পানে ফিরিয়া চাহিল হেনই সময়ে বুড়ী। 
ঘন ঘন ডাকে কাপিল অন্তর আই সে সুখ ছাড়ি ॥ 
অনুমতি দিল জলকে যাইতে ভাসিনু আনন্দ-জলে। 
নরহরি কহে এমন শাশুড়ী অনেক ভাগ্যেতে মিলে । 


৯৯ পদ। যথারাগ। 


সজনি, কত না কহিব আমার ছুখের কাহিনী কথা। 
তাহে গত দিন সকরুণ বিধি ঘুচাইল কিঞ্চিৎ বাথ! ॥ 
আমাকে রন্ধনে রাখিয়া! শাশুড়ী বাড়ীর বাহিরে ছিল|। 
গৌরগমন শুনিয়! তুরিতে আমার নিকটে আইলা ॥ 
আম! পানে পুনঃ চাহিয়া! ঘরের দুয়ারে কপাট দিয়া। 
আঙ্গিনার মাঝে বসিয়া! চকিত চৌদিকে রহিলা চাঞা ॥ 
এখ| মোর প্রাণ আন্চান্‌ করে কিছু না উপায় দেখি। 
অলপ গবাক্ষ আছিল তাহাতে সপিহ্ন যুগল আখি ॥ 
পরিকর মাঝে রসিকশেখর কে বুঝে তাহার রীতি। 
অতি অলখিত চারি ভিতে চাহি চলয়ে কুপ্তরগতি। 
সে রূপ-মাধুরী বারেক নিরখি নয়ানে নয়ান দিয়া । 
আমার যেরূপ দশ! তাহা ধেন জানান ইঙ্গিত পাঞ| | 
মোর পাশে আস ঈষৎ হাসিয়া বলিল! চতুরমণি। 

মে! পুন রন্ধনে বসিশ্থ কপাট খুণিল শাশুড়ী কাণী। 
তেরছ হইয়। বাম আখে মোরে দেখিয়া স্থস্থির হৈল। 
নরহরি কহে ও আখি-আপদ্‌ গেলেই হইল ভাল ॥ 


১০০ পদ । যথারাগ। 


একদিন আমি শাশুড়ী ননদী বসিয়াছি আঙ্গিনায়। 
খেড়কীর পথে চাহিয়া দেখি যাইছে গৌরাঙ্গরায় | 
সুজনের মত ঘোঙট। টানিয়া আমি রহিলাম বসি। 
পহিল| ননদী ম্দনে মাতিয়া ঈাড়াইল হাসি হাসি॥ 
গবাক্ষের পথে চাহিয়া চাহিয়। দেখিতে লাগিল গোর! । 
অঙ্গের বদন শিথিল দেখিয়া! শাশুড়ী দিলেন তাড়া ॥ 
বিবশ ননদী গোরারূপ হেরি সে ভাড়| না শুনিল। 
দেখিতে দেখিতে সর্বাঙ্গ উল্গ বসন পড়িয়া গেল ॥ 

ত1 দেখিয়! আমি হামিতে হাসিতে বন্ত্র পরাইতে গেলাম। 
বন্ত্রপরাব কি গৌররূগ হেরি নিজেই উলঙ্গ হৈলাম। 
দুহারে শাসিতে কোঁধ করিয় শাগুড়ী নিকটে গেল। 
বিধির কি কাজ গৌরাঙ্গ দেখিতে বুড়িও উলঙ্গ হৈল।॥ 
উলঙ্গ হুইয়। তিন জন মোর। দেখিতে লাগিস্থ গোর! । 
দেখিতে দেখিতে আধল করিয়া চলি গেল আখিতারা ॥ 
তখন সম্বিত হইল তিনের মাঝে দিভ কাটি সবে। 
শাশুড়ী কহিল! আড্ুকার লাজ বধূ কারে না কছিবে॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙিণী। ১২৯ 


নরহরি কহে কেবা কি কহিবে তিনের দশ। সমান | 
চুপ করি থাক ঘতনেতে ঢাক চুল দিয়! কাট! কাণ ॥ 


১০১ পদ। যথারাগ। 


কি কব সঙ্গনি আঙ্গিনার মাঝে বলিয়া! আছিন্ু মোর|। 
গুনিষ্থ বাড়ীর নিকটে আইল! শচীর ছুল।ল গোরা ॥ 
সেথা যাইবার তরে তরাতরি সারস্থ ঘরের কারঞ্জ। 
অধিক আতুর হইন্থ তপন কিছু ন। রহিল লাগ 
বুঝিনা শাশুড়ী দিলেক দাবুড়ি ভরেতে কাপিল গ। | 
মাথায় ভাঙ্গিয়। বজর পড়িল বাড়াতে নারিঙ্ু প| ॥ 
কাতর হইয়া অমনি রহিম মুখে ন| সরল কথ|। 
নরহরি কঙ্চে শাশুড়ী থাকিতে ন1 যাবে হিয়ার পাথ! ॥ 


১০২ পদ। যথারাগ। 


শুন শুন সই কালিকার কথা কি আর বলিব তোরে। 
কুণবতী সভী ধরম শাশুড়ী শিখাতে বলিল থোরে ॥ 
হেনঈ সময়ে অতি অপরূপ উঠিল কীর্রনধ্বনি। 
পাগপীর পার! হইল। শাশুড়ী খোলের শবদ শুনি ॥ 
হাজি নিজ কাজ তরাতরি সেথা যাইতে অথির পথে 
আতুর হইয়। মোর প্রত বে ১লহ শ্মামার সাথে ॥ 
থে। পুনঃ কহিন্ গৃহকাঞ্গ সব পড়ি! আছয়ে এখ|। 
অর ত1হে মুই কুলবধূ বলি কিরূপে যাইব মেখা॥ 
এতেক শুনিয়া কহে গৃহকাঞজ করিয়া নিতুই মর । 
বারেক ও টাদবদন নিরথি জনম সফল কর॥ 

উহ শুনি সুখে তুরিজে ঘাইগ্না দেখিস নয়ান তরি। 
নরহংরি কহে তুয়৷ শাশুড়ীর বালাই লইয়া মরি ॥ 


১০৩ পদ যথারাগ। 


শুন শুন সই পিবা অবপানে অধিক সানন্দ হৈয়া । 

গৌরগনন শুনিয়া বাহির দুয়ারে দাড়ানু গিয়া ॥ 

বিধি বিড়ন্বিল তথ। সে শ্বশুর মহিত হইল দেখা । 

কাল যতেক কটুবাণী ও গে! নাহিক তাহার লেখা ॥ 

মধিক কোরধে কহয়ে এখন ছাড়িব নষ্ঠার বাস। 

সে বথ। শুনিয়া পরাণ উড়িল মিটিল সকল আশ । 

কাতর হইয়া! রহিন্ন ব্যথিত কে আছে বুঝাতে পারে। 

শরহরি কহে কিসের ভাবন! নগ্য। কে ছাড়িতে পারে ॥ 
১৭ 


১০৪ পদ যথারাগ। 


স্টন শ্তন অগো মনে ছিল আখ] রঞ্িব পরম স্থে। 
কণ্টকের বনে বিহি বসাইল সতত মরি এ ছুখে ॥ 
আমার শ্বশুর গুণের ঠাকুর মে দেয় অধিক বাথা। 
শাশুড়ী মোর অতি সুজন তারে শিখায় কঠিন কথা ॥ 
নিভৃতে বপিয়! ধীরে ধীরে কহে ঘরেতে থাকত তুমি। 
সেখানে যাইয়| কাজ সমাধিয়ে তুরিতে আমিব আমি ॥ 
নদীয়! পাগল করিতে অখনি বাজিবে নিমাইর খোল। 
বধুগণ যাবে ধাইয়! কেহ না মানিব কাহার বোল ॥ 
তাহাতে বাড়ীর বাহিরে কপাট দেওল ভুরিতে যাঞ্া। 
এইবূপ কত কহয়ে আমর! শুনিয়া লজ্জিত হৈএা ॥ 
ইহাতে কিরূপে দেখবি তাহারে বিষণ হইল ঘর। 
নরহরি কহে যে জন চতুর তার কি ইহাতে ডর। 


১০৫ পদ । যথারাগ। 


দুখের কাহিনী কি কব সঙ্গনি আর ন! সহিতে পারি। 
পাড়। পড়সীর গঞ্জন-আনল তাহাতে পুড়িয়। মরি | 
শাশুড়ী ননদ যেরূপ আমারে তাহা কি না জান সই। 
শ্বশুরের গুণ কহিতে ন। হয় তথনি তোমারে কই। 
ঘরে বসি থাকে চলিতে শকতি নাহিক নিপট কুঁজ]। 
নান। দ্রব্য লৈঞা বিবিধ বিধানে করয়ে শিবের পূজ। | 
গলায় বসন দিয়া ছুই কর যুড়িয়া মাগয়ে বর। 

থির হৈয়া রহে বধূগণ বেন তিণেক না ছাড়ে ঘর ॥ 
এইবূণ কত প্রারথনা করিয়া মাধয়ে আপন কাজ । 
আঠালে থাকিয়া শুনিএ সে সব পাইয়া অধিক লাজ ॥ 
আর শুন যেই সময়ে কীর্তন করয়ে গুণের মণি । 

মে সময় বুড়া অতি মচকিত খোলের শবদ শুনি ॥ 
ডাগর নয়ানে চাহে চারি পানে দেখিতে লাগে ভয়। 
(বিকট বদন করিয়া সবারে কঠোর বচন কয় ॥ 
আমাদের গতি বুঝিয়। সে করে বাহির দুয়ারে থান।। 
নরহরি কহে খিড়কির পথে যাইতে কে করে মানা ॥ 


১০৬ পদ। যথারাগ। 
শুন গে। সজ্নি শ্বশুরের কিছু চরিত্র কহিয়ে তোরে। 
বিরলে অনেক বুঝাইয়া! পুনঃ যতনে কহম়ে মোরে ॥ 


১৩৫ শ্রগৌরপদ-তরক্সিণী 


এক মোর বহু ভ্রম আর তুমি ভাল মানুষের বী। 

চরণ ছুইয়! বলহ দুর্দিগ রাখিব না হলে কি॥ 

এত শ্তনি কত শপথ খাইয়া ঘুচাইস্থ তার দ্বিধা । 

হেন কালে মোর শ্রবণে পশিল মুদঙ্ব-শবদ-নুধ! ॥ 
অমনি ধাইয়| চলিন্থ যেখানে বিলসে গৌরাঙ্গরায় । 
মোর এ চরিত শুনিয়। শ্বশুর হইল! আনলপ্রায় ॥ 
মোর পাছে পাছে ধাইয়া৷ আইল! বিষম লগ্ুড় লৈয়া। 
কি করিব মোর পরাণ উড়িল শ্বশুরের পানে চাঞা ॥ 
কোরধ-নয়ানে সে পুনঃ বারেক হেরি গৌরাটাদে। 
আখি ফিরাইতে নারিল অমনি পড়িল প্রেমের ফাদে ॥ 
পরম হরষ হইয়! হাতের লগুড় ফেলাঞা দিল] । 

হরি হরি বলি তুলিয়া ছু বাহু নাচিয়া বিহ্বল হৈলা। 
এইরূপ কত কৌতুক দেখিয়া মে! পুনঃ চলিম্থু ঘরে । 
কতক্ষণে তেঁই যাইয়া কতেক প্রশংসা করিল মোরে । 
মোর করে ধরি আপনার দোষ কহিতে আতুর হৈলা। 
দেখি বেয়াকুল চরণ বন্দিস্থ তাহাতে আনন্দ পাইল| | 
নরহরি কহে এতদ্দিনে যেন সকল লস্কোচ গেল। 

তুয়া রুপাবলে বুড়ার বিষম হৃদয় হইল ভাল । 


১০৭ পদ যথারাগ। 


রজনী দিবস কখন ম্বপনে ন। জানি সের পরেশ । 
ভাবিতে ভাবতে হিয়া! জর জর শরীর হইল শেষ॥ 
যি বল আশা পৃরিল সবার কি লাগি তোমার নন্থ। 
মে কথা কি কব করমের দোষে হৈয়াছি কোণের বহু ॥ 
বাড়ীর বাহির যাইতে শাশুড়ী পাড়য়ে কতেক গালি। 
মতী অসতী পতিমতিহীন সে দেখে চোখের বালি ॥ 
যদি কোন দিন স্থুরধুনীঘাটে যাইয়৷ সিনান কালে। 
আনেরে না করে প্রতীত দারুণ ননদী সঙ্গেতে চলে ॥ 
কোন ছলে যদি কাহাকে বারেক দেখিতে বাসন! করি। 
বিকট দাপটে কাপে ঙ্গ ঘন ঘুঙট ঘুচাইতে নারি ॥ 
সে অতি চতুর! তার কাছে ছল করিতে লাগয়ে ডর। 
পরাণ কেমন করয়ে অমনি সিনাঞা আসিয়ে ঘর ॥ 
নরহরি কহে তু বড় আজুলি ননদীরে কিবা! ভয়? 
চোরের উপরে করি বাটপাড়ি চোখে ধূল দিতে হয় ॥ 


১০৮ পদ। যথারাগ। 


কি কব সঞ্গনি মনের বেদন কলঙ্কে পূরিল দেশ। 

যদিও আমার কোন পরকারে নাহি কিছু দোষলেশ ॥ 
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ শুনি লোকমুখে না জানি কিরূপ সে। 
আমি কুলবধ্‌ গৃহকোণে থাকি আমারে ন! জানে কে॥ 
গৌরাজস্ুন্দর কিরূপ কখন ন! দেখি নয়ানকোণে। 

শপথ থাইয়। নিবেদি তোমারে সে নাহি আমারে চিনে ॥ 
মরমে মরিয়া থাকিয়ে কখন ন! যাই পরের ঘরে। 

তথাপি এ পাড়া-পড়সী আমার কলঙ্ক গাইয়া মরে । 

মিছ। অপবাদ শুনিতে শুনিতে জলয়ে দ্বিগুণ আগি। 
কারে কি কহিব যুবক সময় কেবল দোষের ভাগী। 
নরহরি কহে যে বল সে বল এ কথা কানে ন| ধরে। 
কিছু ন। থাকিপে মিছামিছ কেহ কারে !ক কহিতে পারে 


১০৯ পদ যথারাগ। 


রমণীরমণ ভুবনমোহন গৌরাঙ্গ রতন সই | 

তাহার পীরিতে জগত মাতিল দোষী কেন আমি হই । 
বালক শিরধ যুবক যুবতী গৌরাঙ্গ দেখিয়া ঝুরে। 
আমি কেন তবে একাকী কলঙ্কী বচন মুখে না স্ফুরে ॥ 
জগত আনন্দ দেই গৌরচন্ত্র বাই আনন্দে ভামে। 
মোর নিরানন্দ চোকে ঝরে জল বুঝিবা করমদোষে ॥ 
নর্ভন কীর্তন থে দেখে যে শুনে সেই হয় মাতোয়ার1। 
কি ক্ষতি কাহার যদি দেখি শুনি আনি হই জ্ঞানহার]। 
নদীয়াবলতি আর ন! করিব ডুবিয়া মরিব জলে । 
জীবনে মরণে ন। ছাড়িবে গৌর দান নরহরি বোলে ॥ 


১১০ পদ । যথারাগ। 


বিধাতার মনে না জানি কি আছে মানুষ-জনম দিয়।। 
কি কব দারুণ ছুখ-দাবানলে সতত দহিছে হিয়া] ॥ 
প্রাণধন গোরাটাদেরে দেখিতে সেখানে গেছিন্থ কাইল। 
সে কথা শুনিয়। পতি মতিহীন দিলে কত শত গাইল 
দেবর আছিল নিকটে মে মোর বিরস দেখিতে নারে। 
নিন্দ। কুবচন শুনিয়া তখনি কত নিরগিল তারে ॥ 

বল বল অগো! ইহাতে কেমনে পৃরিবে মনের আশ। 
নরহরি কহে ন। ভাবিহ আর কুমতি হইবে নাশ | 


শ্রীগৌরপদ-তরঙিনী ১৩১ 


১১১ পদ। বিভাস। 


কি কহিব রে সখি আজুক ভাব। 
অযতনে মোহে হোয়ল বনু লাভ ॥ 
একি আছিম্গ আমি বনাইতে বেশ । 
মুকুরে নিরখি মুখ বাধল কেশ ॥ 
তৈখনে মিলিল গোরানটরাজ । 
ধৈরজ ভাঙ্গল কুলবতীলাজ ॥ 

দরশনে পুলকে পূরল তন মোর । 
বাস্থদেব ঘোষ কহে করলহি কোর ॥ 


১১২ পদ । বিভাস। 


নিশি শেষে ছিহ্থ ঘুমের ঘোরে । 
গৌর নাগর পরিরভ্িল মোরে ॥ 
গণ্ডে কয়ল পোই চন্বন দান। 
কয়ল অধরে অধররস পান ॥ 
ভাঙ্গল নিদ নাগর চলি গেল। 
অচেতনে ছিহু চেতন ভেল ॥ 
লাজে তেয়াগিন্স শয়নগেভ। 
বাস্থ কহে তুয়া কপট লেহ ॥ 


১১৩ পদ। ভূপাল। 


শয়নমন্দিরে হাম শুতিয়া আছিল] । 
নিশির স্বপনে আজি গৌরাঙ্গ দেখিল] ॥ 
সেই হৈতে প্রাণ পোড়ে শুন গো সজনি। 
গোরারূপ মনে পড়ে দিবল রজনী ॥ 
গোর! গোর! করি কি £হল অন্তরে । 
বসন ভিজ্িল মোর নয়নের লোরে ॥ 
অলসে অবশ গা ধরণে না যায়। 
গোরাভাব মনে করি বাস্থু ঘোষ গায় ॥ 


১১৪ পদ। ধানশী। 


কি কহব রে সখি রজনীক বাত। 
শুতিয়। আছছ হাম গুরুজন সাথ ॥ 
আধ-রজ্জনী যব পৃলল চন্দ! । 
স্থমূলয়-পবন বহয়ে অতি মন্দ! ॥ 


গৌরক প্রেম ভরুল মঝু দেহা। 
আকুল জীবন না বান্ধই থেহা ॥ 
গৌরগরব করি উঠল রোই। 
জাগল গুরুজন কাছে! পুনরাই ॥ 
গৌর নাম সব শুনল কাণে। 
গুরুজন তবহি করল চিত আনে ॥ 
চৌর চৌর করি উঠায়ল ভাষ। 
বাস্থদেব ঘোষ কহে এঁছে বিলাস ॥ 


১১৫ পদ। ধানশী। 


আজুক প্রেম কহনে নাহি যায়। 
শুতি রহল হাম শেজ বিছ্ায় ॥ 
রুন্চ খুন ঝুঁচ ঝুছু নূর পায়। 
পেখলু গৌরাঙ্গ বর নটরায় 
আচলে রাখনু আচল ছাপাই। 
বিদগধ নাগর চৌদিকে চাই ॥ 
বহু স্থখ পায়ল গোরা নটরায় । 
বাসুদেব কহে রস কহনে না যায় ॥ 


১১৬ পদ। ম্ৃহই । 


গোরাপদে, স্থৃধাহৃদে, মন ডুবায়ে থাকি। 
কপাট খুলে, নয়ন মেলে গোরাটাদে দেখি । 


আই গে। মাই। 


এমন গোরা, রসে ভোরা, কোথাও দেখি নাই ॥ঞ॥ 
নৈদে মাঝে, ভক্ত দাজে, আইল রসের বেশে । 
রাধারূপে মাঁখ। গোরা, ভাল ভূলাচ্ছে রসে ॥ 
রূপের ছটা, বিজ্ঞুরী বাটা, রূপে ভুবন ভোলে। 
গোরারূপ, ভূবন-ভূপ, পাশরা যে নারে ॥ 

ঘীর শান্ত, রসে দান্তু, হেরলে নয়ন কোণে। 
লোচন বলে, কুতুহলে, গোরা ভাব মনে ॥ 


১১৭ পদ। স্ুহই। 
সোই আমার গোরাচাদ। 
আমার মানস চকোর ধরিতে 


পেতেছ পিরীতিফাদ ॥্র 


১৩২ শ্রীগৌরপদ-্তরঙ্গিণী | 


মোই আমার গৌরাঙ্গ সেহ। 
চাতক হইয় তার প্রেমবারি 

পিয়া! সে করিব লেহ ॥ 

মই আমার গৌরাঙ্গ সোণ!। 
প্রেমে গলাইয়া বেশর বনাইয়! 

নাকে করিব দোলন1॥ 

সই আমার গৌরাঙ্গ ফুল। 

গোছাটী করিয়া খোপায় পরিব 
শোভিবে মাথার চুল ॥ 
সই আমার গৌরাঙ্গ ননি। 


সোহাগে ছানিয়। অঙ্গেতে মাখিব 
জ্ঞানদাস কবে ধনি ॥ 
১১৮ পদ। ধানশী। 


গৌরাঙ্গ আমার ধরম করম, গৌরাঙ্গ আমার জাতি। 
গৌরাঙ্গ আমার কুল শীল মান, গৌরাঙ্গ আমার গতি ॥ 
গৌরার্ধ আমার পরাণ-গুতলী, গৌরাঙ্গ আমার স্বাসী। 
গৌরাঙ্গ আমার সরবস ধন তাহার দাসী যে আমি ॥ 
হরিনাম রবে কুল মঙ্জাইল, পাগল করিল মোরে । 
যখন সে রব করয়ে বন্ধুরা, রহিতে ন। পারি ঘরে ॥ 
গুরুজন নোল কাণে না করিব কুল শীল তেয়াগিব। 
জ্ঞানদাস কহে, বিনি মূলে সেই গৌরপদে বিকাইব ॥ 
১১৯ পদ। ললিত। 


ঘুমক-ঘোরে ভোর শচীনন্দন 
কে সমুঝব ভু প্রেমবিলাল। 
পূরব-নিকুঞ্জে শয়নে জন্গু নিমগন 
বোলত এছন মধুর মৃদু ভাষ ॥ 
জাগ জাগ রমণীশিরোমণি হন্দরি 
কতহি ঘুমায়সি রজনীক শেষ । 
তব বচনামূত-সঙ্গীত পান বিশ্ 
চঞ্চল শ্রবণ, রহিত স্ুখলেশ ॥ 
মুদ্রিত তাজি তরল-নয়নাঞ্চলে 
ললিত ভঙ্গী করি মন মান। 

মন মন বন্ধ নিশঙ্ক কহই 

তোছে হাঁসি রভস মোহে দেহ দান। 


মঝু অভিলাষ, সমুঝি উঠি টৈঠহ 
নিজকরে বেশ বিরচব তোহারি ॥ 
ইহ বিধি কহত, নরহরি পছ' বহুরি 
নিগদত কখন বিশারি | 

১২০ পদ। যথারাগ। 


শুন স্তন ওগে। পরাণ সঙ্গজনি কহিএ তোমার গ্রতি। 
শ্বগ্তর শাশুড়ী না জানি কি গুণে, করয়ে অধিক গ্রীতি | 
নন্দী আমারে, গ্রাথনম জানে, কখন ন| দেয় গাইল। 
তেঁই পিসৈসের সনে গিয়াছিছ আইয়ের বাড়ীতে কাইল: 
আই মেরে স্সেহ করিল অনেক কি কব দে সব কথ|। 
গৌরাঙ্গচাদেরে, ন। দেখি অস্থরে। বাড়িল দ্বিগুণ ব্যথ| 
খানিক থাকিগা, বিদায় হইয়া, চলিম্থ মনের দুখে 
দেখিলু মেপাড়াবাসী বধুগণ আছয়ে পরমন্তথে ॥ 
মনেতে হইল যর্দি এ পাড়াতে হইত সবার বাস। 

তবে অনায়াসে সফল হইত যে ছিল মনেতে আশ ॥ 
তুরিত গমনে ঘর পানে ওগো যে পথে আলিএ মোর। 
সেই পথে প্রিয়া গরিকর নংথে দাড়ায়ে আছেন গোরা 
পিসৈন নিকটে সঙ্কটে পড়িন্ত্ মুখে ন। নিঃসরে বাণা। 
অন্গপ ঘুউট ঘুচাএগ দেখিন্গ ও টাদবদনখানি। 

অঙ্গের বসন খপিয়। পড়য়ে কাপিয়। উঠয়ে গা। 

ধরমে ধরমে ধার ধীর করি বাড়াইতে লাগিশ্থ পা ॥ 
ফিরিয়া ফিরিয়! হেরিয়ে হৃদয় অধিক বাকুল হৈল। 
লাজ কুলভন্ন ধরম কিছু না রহিবে নিশ্চয় কৈল॥ 

সে পথে পিদৈস দাড়াইল হেরি ধরিতে নারয়ে থে। 
নরহৃরি কহে ও রূপ হেরিয়া না ভুলে এমন কে॥ 


১১১ পদ যথারাগ। 


কি বলিব ওগে! ননদ আমার, কেবল বিষের ফল। 
পরম চতুর! তার কাছে মোর] করিতে নারিএ ছল।॥ 
তোমাদের প্রতি অধিক বিশ্বাস কপট ন! যায় আন|। 
বিহান বিকাল রজনী এখাতে আসিতে না করে মান1॥ 
এই ছলে যেন গিয়াছিন্থ কাইল দেখিতে গৌরাঙ্গটাদে। 
কে আছে এমন যুবতী তাহারে হেরিয়! ধৈরজ বাধে। 
কিব। মে পীঠের উপরে ছুলিছে চাচর চিকুর ভার। 
কিবা সে কপালে অলক! তিলক কি দিব উপম৷ তার। 


শীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


কিবা সে তুরুর ভঙ্গিম! চাহনি কিবা সে আখির ঠার!। 
কিবা সে মুখের হাসি অপন্ূপ বচন অমিঞাারা ॥ 

কিব। মে কাণের কুগুল দোলনি কিবা সেগণ্ডের শোভা । 
কিবা সে নাসার মুকুতা কিবা সে কচির চিৰুক-আভ। ॥ 
কিবা সে ভৃঙ্গের বলনি কিব! সে গলায় ফুলের ভার|। 
কিবা সে সক্ষয়া মাজাখানি উরু উলট-কদলী পরা ॥ 
[কিবা সে স্ুচারু চরণ-নখর-কিরণে পঞ্গাণ হরে । 

নরহগরি কহে ও রূপ হেরিয়া কিরূপে আইল! ঘরে ॥ 


১২২ পদ যথারাগ। 


শুন শুন ওগে। পরাণ সজনি নিবেদি তোমার অগে। 
দিবস রজনী ভাবিয়। মরিএ ঘর পর সম লাগে ॥ 
ননদী কঠিন দে কথ! কি কব কহিতে বাসিএ দুখ । 
পরের বেদন কিছু ন। জানে সে জানয়ে আপন সখ ॥ 
যি কার মুখে শুনয়ে গৌরাঙ্গ আইল। কাহার বাড়ী। 
তবে কত ছল করয়ে ভাহ। না বুঝয়ে ঘরের বুড়ী॥ 
ধাঞ] যায় তথ! এ বড় বিষম আমারে করয়ে মানা । 
নরহরি কহে ইহাতে কি দোষ জানায় ননদ-পন1 | 


১২৩ পদ। যথারাগ। 


সজণি তে। সবে দেখে স্থখ পাই তেই মে এথায় আসি। 
কাপিকার কথা পুছই আমারে ইহাতে উপজে হাসি ॥ 
বল বল দেখি কিরূপে আমারে সাজিবে এ সব কথ|। 
জানিয়। শুনিয়। এরূপ বলহ ইহাতে পাইএ ব্যথ] ॥ 
নরহরি কহে যে বল সে বল এ কথ কাণে না ধরে। 
কিছু না থাকিলে মিছামিছি কেহ কারে কি কহিতে গারে 


১২৪ পদ যথারাগ। 


মোর পতি অতি সুজন সঙজনি গুন লো তাহার রীতি। 
গত দিন তেই বিরলে বলিয়া কহয়ে পিতার প্রতি ॥ 
নদীয়ানগরে নিমাই পণ্ডিত ঈশ্বর-শকতি তার। 

কেব! পদিরজিল ন! জানি এ রূপ গুণের নাহিক পার ॥ 
হেন গ্রিতেন্দ্রিয় ধার্মিক কখন না দেখি আপন ত্াখে। 
দুর্মতি-জনের প্রতি অতি দয়! ভাসরে কীর্ভনস্থখে ॥ 
তাহে বলি নিজ বধৃগণে কতু তুলি না নিষেধ তুমি। 
তার দরশনে অগ্তভ বিনাশে নিশ্চয় জানিয়ে আমি ॥ 


১৩৩ 


ভাগ্যবতী সব বহু কি কহব অধিক করিতে নারি । 
তাহে ধন্ত এই নারী-জনমের বালাই লইয়! মরি ॥ 
মিছা! অভিমানে মাতি রাতি দিন রহিএ অন্ধের পারা। 
নদীয়ার মাঝে হেন অপরূপ চিনিতে নারিয়ে মোর! ॥ 
্রজে ব্রজনাথে দবিক্ধে না জানিল পাইল দিজের নারী। 
সেইপূপ এথা ইথে না সন্দেহ বুঝিনু বিচার করি ॥ 
এইবূপ পিতাপুত্র ছুহে কথা কহয়ে অনেক মতে। 
আড়ে থাকি তাহা শুনিয়। শুনিয়া! হন্ু উলসিত চিতে ॥ 
মূনে হেল হেনবেলে যদি গোরাাদেরে দেখিতে পাতু। 
নয়নের কোণে এ সব কাহিনী তাহারে কহিয়ে দিতু ॥ 
এই কালে পাড়া পানে খন ঘন উঠিল আনন্দ-ধ্বনি। 
তরাতরি পথে দাড়াইনু গিয়। গৌরগমন জানি ॥ 

দূরে থাকি আখি ভার নিরখিলু কিবা অপরূপ শোভা। 
ঝলমল করে চারি দিকে হেন 1জনিয়া অর্গের আভ|॥ 
তার বামে গদাধর নিত্যানন্দ দক্ষিণে আনন্রাশি। 
চারি পাশে আর পরিকর ভারা নিরথে ও মুখশশা ॥ 
নিজগণ সঞ্জে রমিকশেখর আইসে রমের ভরে। 

সে চাহনি চার হেরিয়। এমন কে আছে পরাণ ধরে ॥ 
হাসি হাসি কথা-ছলে স্ধারাশি বরিখে নদ্যার চাদ। 
অঙ্গ-ভঙ্গী ভারি ভুলালে ভূবন যেন সে মধনফাদ ॥ 
গ্রাণনাথ গতি জানি পাড়াবাসী যুবতী আসিবে ধাঞা। 
তা সবার শাশুড়ী ননদী দারুণ নিবারি অনেক কৈঞা ॥ 
মোরে কেহ নাহি নিবারিল মুই পূরালু মনের সাধা। 
ন্রহরি কহে যার পতি অতি প্রসন্ন তার কি বাধা ॥ 


১২৫ পদ। যথারাগ। 
শুন শুন সই বিধি অরসিক বুঝিস কাজের গতি । 
নহিলে এমন দুঃখ কি কারণে দিবেক দিবা রাতি॥ 
যদি গৌর-পরিকর মাঝে কারু বসতি করাইত এখ|। 
তবে এ পাড়াতে নদীয়ার শশী আমিয়া ঘুচাইত ব্যথা | 
তাহে বলি ওগে! কালিকার কথা গৃহেতে সকল ছাড়ি । 
মাসৈসের সনে গেলাম সে পাড়া মুরারি গ্তপ্থের বাড়ী ॥ 
তথা বধূগণ উলনিত অতি সুখের নাহিক পার। 
প্রাণপিয়৷ লাগি ঘষয়ে চন্দন গীথয়ে কুহ্মহার 


১৩৪ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


তা নবার মুখে শুনিতে পাইন গৌরাঙ্গ আমিয়ে হেখ|। 
কাজ সমাধিয়। আইল মাসৈন রহিতে ন! পাইনু তথা ॥ 
ভাঁবিতে ভাবিতে কত দরে আমি চাহিলু: পথের পানে। 
নদীয়ার নব-যুবরাজ সাজি আইসে স্বগণ সনে ॥ 

কিবা! অপরূপ অধরের শোতা দশন-মুকুতাছট। | 

হাসি স্ধারাশি বরিষয়ে মুখ শরদ-শশীর ঘটা ॥ 

কিবা তুরুভঙ্গী বন্ধিম-লোচন চাহনি অনেক ভাতি। 
কপালে চন্দন চারু হেরইতে মজায় যুবতী জাতি ॥ 

গলে দোলে হেম মণিমাল! আল! করয়ে ভূবন ভালে। 
মনে'হর ছাদে গতি তাহা দেখি জগতে কে বা না ভুলে ॥ 
সে রূপ-সায়রে সিনাইনু সুখে রহিয়। মাসৈম কাছে। 
ফিরিয়৷ দেখলু পড়ুয়ার সহ ভান্ুর আইসে পাছে ॥ 

ভাগ ভাল তেঁহ মোরে ন! দেখিল ছিল গোর! পানে চাঞা 
ঘুওটে মুখ ঢাকিয়া আখি সন্বরি চলিলু যতনে ধাঞ|। 
নরহরি কহে ভাস্থরে যে লাজ তাহা কি না জানি আমি। 
সে সকল কথা বেকত করিলে দেশে ন। থাকিবে তুমি॥ 


১২৬ পদ। যথারাগ। 


গুন শুন সই নিশির কাহিনী যতনে কহিয়ে তোরে । 
সাজের বেলাতে কাজ সমাপিয়া বসিয়া আছিলু ঘরে ॥ 
গোরারপগ্ুণ ভাবিতে ভাবিতে ন। জানি ক হৈল মনে। 
ব্বাস পণ্ডিত ঠাকুরের বাড়ী গেলাম শাশুড়ী সনে ॥ 
তথ, নিরুপম পরিকর মাঝে বসিয়া আছেন গোরা । 
কুলবতী মতী যুবতী জনের ধৈরজ-রতনচোরা ॥ 

ঝলমল হেমতন্্ু তাহে মাখ। সুচারু চন্দনরাশি | 

নুমের পর্বরত লেপিয়াছে জন্থ বাটিয়। শারদ শশী। 
মালভীর মাল! গলে দোলে যেন ভূবনমোহন ফাদ । 

কত কত শত মদন মূরছে নিরখি বদনছাদ। 

হাসিয়া হাদিয়। গদাধর সনে কহয়ে মধুর কথ|। 

বরধিয়। সুধা রাশি রাশি দূর করয়ে শ্রবণব্যথ| ॥ 

মরি মরি যেন সে শে।ভ] হেরিতে পরাণ কেমন করে। 
কি কব ক্ষণেক ছুটী আখি ভরি দেখিতে না পালু তারে 
মুই অভাগ্িনী কি করিব বিধি কৈল পরবশ নারী। 
শাশুড়ীর ভয়ে কহিতে নারিলু আইলু পরাণে মরি ॥ 


মনের ছুঃখেতে শুতিলু ননদ নুধাইলে কলু তারে। 

ক্ষুধা নাহি মোর মোরে না জাগাবে গা মোর কেমন করে ॥ 
সে অতি সরলা ফিরি গেল মুই রহিলু ব্যাকুল চিতে। 
তন্গ আনছান করে ওগে| নিট আইল অনেক রাতে ॥ 
স্বপনে শ্রীবাস ঠাকুরের বাড়ী যাইয়। দেখিলু তায়। 

কত মন সাধে স্থগদ্ধি চন্দন মাথাইলু গোরা গায় 

বিবিধ ফুলের নব নব মাল যতনে দিলাম গলে। 

নরহরি প্রাণ রসিকশেখর আলিঙ্গন কৈল ছলে 


যথারাগ। 


শুন শুন ওহে পরাণ সঙ্গনি কহিয়ে তোমার ঠাই। 
আছুক যেন্ধপ স্বপন এমন কখন দেখিএ নাই ॥ 
নিকুগ্তভবনে বসিয়া আছিলু' কিয়া বিবিধ বেশ। 
ভাবিতে ভাবিতে দেহ ক্ষীণ মোর না৷ ছিল সখের লেশ ॥ 
চঞ্চল-নয়ানে চাহি চারি পানে না জানি ফি হেল মোরে। 
তথ। আচগ্থিতে দেখি জনেক গাইল বাহির ঘ্বারে। 
কিনা অপরূপ বয়স কিশোর রসের মুরতি জনগ। 

নাগর গরিমা কি কব তাহার মেঘের বরণ তন্থু | 

অরুণ জিনিয়া করপদতল নখরনিচয় চাদ। 

অলক তিলক ভালে শোভে যেন ভুবনমোহন ফাঁদ ॥ 
চূড়ার টাল্গনি চারু নিরুপম উভয়ে মমূরপাথা | 

তাই স্বু্থম-সৌরভে ভ্রমর ভ্রময়ে নাহিক লেখা ॥ 
অধরের অধঃ ধরিয়া যুরলি রহিয়! রহিয়! পুরে । 

জগতের মাঝে কে আছে এমন শুনিয়৷ ধৈরজ ধরে। 
গলায় দোখরি মুকুতার মালা স্থরধুনীধ।র! প্রায় । 

চলিতে কিন্ধিণী কটিতটে বাজে সুন্দর নৃপুর পায় ॥ 
ভুরুযুগবর ভঙ্গী করি মোর নিকটে আসিয়। সে। 

কত কত ছলে করে পরিহাস তাহ! বা বুঝিবে কে ॥ 
হাসিয়! হাসিয়া আম! পানে চাঞ্া ঠারয়ে আবির কোণে। 
ঘুচয়ে ঘুঙট কপটে কি করে পরাণ সহিত টানে ॥ 

আর অপরূপ দেখিতে দেখিতে সে শ্তাম হৈল গোর]। 
কি দিব উপম! কত কত সতী যুবতী-পরাণচোরা । 

ধীর ধীর করি নিকট আসিয়া বসিয়। আমার পাশে। 
মধুর মধুর বচনে তোষয়ে অঙ্গের পরশ-আশে ॥ 


১২৭ পদ । 


মিছা! ক্রোধে মুই মুখ ফিরাইলু সুখের নাহিক ওর। ১৩০ পদ। যথারাগ। 
ক্ষম অপরাধ বণিয়৷ সে পুনঃ আচরে ধরল মোর ॥ 
অঙ্গ পরশিতে অবশ হইয়৷ মিলু উহার সনে । 
নরহরি-গ্রাণপতি স্বুরগিক কৈল যে আছিল মনে ॥ 


শুন শুন ওগো তোমারে বলিএ নিশির স্বপনকথ|। 
প্রবাস পণ্ডিত ঠাকুরের বাঁড়ী গেলাম গৌরাঙ্গ যথা ॥ 
কিব!| সে শ্রাবাস-অন্ধনের শোভ। দেখিয়! জুড়াল আখি 


১২৮ পদ। যথারাগ। মনের হরিষে নিভৃতে দাড়ালু' ধৈরজে ধরম রাখি ॥ 
আজুক রজনী হখমর স্বপন দেখি সই। তথা পরিকরগণ মনস্থখে খোল করতাল লৈয়।। |] 
তোমর| পরম্পন্া ভগমাঝে শ্ুনহ সে কথ! কই ॥ গায়য়ে মধুর স্থুর হুধাময় অতি উনমত ঠয়া | 
নিজ নিজ বেশ বিরচি চঞ্চল তোমর1 বিরলে বসি। মে মগ্ডণি মাঝে সাঙ্গে শচীস্থৃত কিবা অদহুত বেশ। 
গোরাগুণ গান গাইয়! গাইয়। গোঙালা প্রহর নিশি ॥ নানাজাতি ফুলে রচিত রুচির চিক্টণ চাচর কেশ। 
সময় জানিয়া তি পাঠাইল! গোবিন্দ আছেন যথ|। শ্রতিমূপে দোলে কুগ্ডন ললিত অতুল গণ্ডের ছটা। 


সে অতি তৃরিতে যাইয়া গৌরাঙ্গে কহিল সকল কণা ॥ ভালে সুচণ্ণন বিন্দু বিন্দু থেন শারদ শশীর ঘট ॥ 

পুন সে তুরিতে তোমাদের পাশে আইলা আতুর হৈয়া। মুদ্ধতর পরিসর উরঃপরি তরল বিবিপ হথার। 

প্রাণপ্রির কথ! তার দুখে শুনি চলিল সকলে ধাঞা । পহিরণ নব ভূষণ লসয়ে কি দিব উপম। তার ॥ 

দুরে থাকি গোরারূপের মাধুরী হেরিয়। মোহিত হৈলা। ভুজতঙ্গী করি নাচে স্থচতুর চরণ চালনি চারু। 
নিরুগ্-ভবনে প্রবেশিয়। প্রাণনাথের নিকটে গেলা । হরি হরি বোল বলে তাহা শুনি ধৈরজ না রহে কারু ॥ 
দে অতি আদর করি বসাইল ধরিয়। সবার করে। না জানিয়ে তার কি ভাব উঠিল নঘনে কাপয়ে ভঙ্গ । 


হাসিয়া হাপিয়। কত পরিহাস করিল! পরশ পরে । ছু নয়নে ধারা বহে নিরন্তর নদীর প্রবাহ জন্ন। 
গোর। স্থচভ্ুর নয়নের কোণে হাণিল বিষম বাণ। নিবিড় নিশ্বাস ছাড়ি বিয়াকুল ভূমিতে পড়িল সেহ। 


তাহাতে বিবশ হইয়! রাখিতে নারিলা যৌবন মান ॥ সোণার কমল সম গড়ি যায় ধরিতে নারয়ে কেহ ॥ 
তাহা দেখি মোর কাপিল অন্তর পাজে তিলাঞ্জলি দিন্ু | 
কি হৈল কি হৈশ্গ বলি উচ্চ করি কাদিয়া বিকল হনু ॥ 
হেন কালে নি? ভাঙ্গিল জাগিয়! বসি শয়ন ষথা। 
কি কি বলি সবে ধাইয়া আইল পুছয়ে রোদন-কথ! ॥ 
কারে কি কহিব পুনঃ মনোদুখে ঘুমাহু চাতকীপারা। 
ফিরিয়! স্বপন দেখিনু আমার অঙ্গনে আইলা গোরা ॥ 
আইস আইস বন্ধু বলিয়া! তুরিতে বগা পালক্কপরি। 
শরম জানি নিঞ্জ আচরে বাতাস করি যতন করি ॥ 
শুন শুন সই স্বপনে দেখিস্থ নিকুর্ঘচাননে গোরা । সাজাই! নব তামুল সাজিয়া দিলাম সে টাদমুখে। 
তয়! পথ পানে নিরথি কাতরে ঝরয়ে লোচনলোরা ॥ নরহরি গ্রাপনাথেরে লইয়া বসি মনের স্থে ॥ 
মোর মুখে তুয়। গমন শুনিয়। কত ন। সাধিল মোরে। 

অতি তরাঁতরি হেরি তার দশা আপিয়! কহিষ্থ তোরে ॥ ১৩১ প্দ। যথারাগ। 

শুনিয়। উলনে বেশ বনাইয়। ভেটিল নিকুপ্ত মাঝ । শুন শুন ওগে। রজনি-স্বপন কহিয়ে আছিয়ে মনে। 
দুরেতে আদরি ধরি করে কোরে করিল রদিকরাপজ ॥ জগতের লোক পাগল হইল গৌরাঙগটাদের গুণে । 
উপজ্জিন কত কৌতুক ছলেতে মানিনী হইল! তুমি। কুমৃতি কুটিল কপটা নিন্দুক আদি ঘত ত ছিল। 
নরহুরি পন করয়ে মিনতি জাগি বিয়াকুল আমি ॥ ছাঁড়ি বিপরীত শ্বভাব সকলে গৌর-অনুগত হৈল ॥ 


সোম! সবাকার তুরু-তুক্ঙ্গমে সঘনে দংশন কৈল। 
নদীঘ়াটাদ্দের যে ছিল ধৈরঞজ তা৷ মেন তখশি গেল ॥ 
দু বাহু পসারি করে আলিঙ্গন অতুল উঠার লেহ। 
স্ুবহু হরষে ঠারিস্থ বুঝিয়৷ অধিক মাতিল সেহ ॥ 
তোমাদের মনে যে ছিল সে সাধ পূরিল রসিকরাজ। 
নরহছরি কহে নিজ কথা “কন কহিতে বাঁসহ লাজ ॥ 


১২৯ পদ । যথারাগ। 


১৩৬ শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


এইরূপ কত দেখিতে দেখিতে বারেক জাগিঙ্থ সই। 
পুনঃ ঘুমাইতে আর অপরূপ দেখিঙ্গ সে সব কই ॥ 
যমুনাপুলিনে রাস-বিলাসাদি যেরূপ করিল শ্যাম । 
সেইরূপ গোর! ্বরধুনীতীরে রচিন্ন রসের ধাম ॥ 
লাজকুলভয় সব তেয়াগিয়! নদীয়া-নাগরী যত। 
ঘনোরথে চড়ি চলে যুথে যুথে এড়ায়ে কণ্টক শত ॥ 
গৃহকাজ ত্যজি মু বড় চঞ্চল তথা যাইবার তরে। 
আচদ্ধিতে পতি আসিয়া তূরিতে কপাট দিলেক ঘরে। 
পড়িনু সঙ্কটে কারে কি কহিব অধিক বিকল হৈনু। 
মনে হেন প্রাণ না রবে পিয়ারে পুনহ' দেখিতে পাইন ॥ 
সে সময়ে ছলে কপাট খুলিল চতুর আমার জা। 

ধরমে ধরমে ধীরে ধীরে গৃহ-ব।হিরে বাড়ান পা ॥ 
প্রফুলিত হৈয়। ধাইনু কাহার পানে না পালটি আখি। 
লোহার পিঞ্জর হইতে যেমন পালায় নবীন পাখী ॥ 
যাইয়! তুরিতে নয়ান ভরিয়! দেখি গৌররায়। 
যুবভীমগুলী মাঝে সাজে ভাল কি দিব উপমা তায় ॥ 
নানাজাতি যন্ত্র বাজে চারি দিকে স্থখের নাহিক পার । 
গাওয়ে মধুর স্থরনারীগণ ধরিষে অমিয়ধার 

ও মুখ-কমল-মধুপানে মাতি মে! পুনঃ নাচিনু সৃথে। 
নরহরিনাথ তা দেখি হাসিয়া! আমারে করিল বুকে ॥ 


১৩২ পদ । যথারাগ। 


রজনী-ম্বপন শুন গো সজনি বলি যে নিলজী হৈয়া। 

ধীরে ধীরে গোরা মন্দিরে গ্রবেশে চকিত চৌদিকে চাঞ্া ॥ 
হাসিয়া হাসয়া বপিয়া বসিয়া আপিয়! শিথান পাশে । 
নিজকরে মোর অধর পরশি সুখের সায়রে ভাসে ॥ 

হুমধুর বাণী ভণে নান। জাতি মাতিয়৷ কৌতুক ছলে। 
ভূজে ভূজ দিয়! হিয়া মাঝে রাখি ভিজয়ে আখির জলে ॥ 
আপনার মনে মানে পাইন্গ নিধি তিলেক ছাড়াতে ভার। 
নরহ্রি-প্রাণ-পিয়! পীরিতের মুরতি কি কব আর। 


১৩৩ পদ যথারাগ। 


শুন শুন নিশি-স্বপন সই। 

লাজ তিয়াগিয়। তোখারে কই॥ 
গ্রভাত সময়ে স্থচার বেশে 
আইলেন গৌর আমার পাশে ॥ 


সে চন্দ্রব্দন গানেতে চাঞ । 
বলিঙ্ক কি কাঙ্জে আইলে ধাঞ্া ॥ 
স্থথে গোডাইলে রজনী যথা। 
তুরিত যাইয়া যিলহ তথা॥ 
গুপত না রহে বেকত রীতি। 
তা সহ জাগিয়৷ পোহালে রাতি ॥ 
. শুনি কত শত শপথ করে। 
পরশের আশে সাধয়ে মোরে ॥ 
হেন কালে নি ভাঙ্গিয়া গেল। 
নরহরি জানে যে দশ! হৈল ॥ 


বথারাগ । 


শুন শুন ওগো সজনি রঙজনী-ম্বপন বলিয়ে তোরে 
অনেক যতনে নদীয়ার শশী আসিয়৷ খিলিল থরে ॥ 

হেন কালে মোর দারুণ ননদী দুয়ারে দীড়ায়া কয়। 
পর-পুরুধের সনে বিলসহ ইথে না বাসহ ভয় ॥ 

ভাল ভাল আইলে প্রভাতে এসব জানাঞ| তারে। 
আপনার লাজ লইয়া যাইব না রব এ পাঁপ-ঘবে ॥ 

ইহা শুনি মনে বিচারিম্ ভয় পাঞা] পোহাইলে নিশি । 
ন। জানি পতি কি খিপরীত ক্রিয়া করিবে গৃ1£তে আ।সি 
মোরে সবে কত গঞ্জন। করিবে তাহে না পাইব ব'থ!। 
পাপ লোক পাছে প্রাণ-পিয়ারে বা কহয়ে কলঙ্ককথ|॥ 
যাঁদ বিছি ইহা বেকত করয় তবে ত বিষম হব। 
আনমের মত নদীয়া-চাদেরে আর না দেখিতে পাব ॥ 

এ পাড়ার পানে না আসিবে কছু মোরে ন। করিব মনে 
মুই অভাগিনী জানি নিশ্চয় নহিলে এমন কেনে ॥ 
এত বলি কীি বেঝুল হইনু সঘনে সে নাম শৈয়|। 
নরহি জানে প্রাণ বাচাই তুরিতে চেতন পাইয়া ॥ 


১৩৫ পদ | যথারাগ। 


সঙ্জনি রজনী-স্থপন শুনহ এ বড় হাসির কথ|। 

মোরে আগুলিতে শুতিল! ননদী আমার শয়ন যথ| ॥ 
নদীয়ার শশী আসি গ্রবেশিল মথির আনন্দভরে। 
আমার ভরমে বসিল! ননদিনীর পালন্ক উপরে ॥ 

ধীরে ধীরে করপল্বে চিবুক পরশে হরিষ হৈয়। 

ননদী চেতন পাইয়া! উঠে ঘন চমকি চৌদিকে চাঞ। 


১৩৪ পদ । 


শ্ীগোরপদ-তরঙ্গিণী 


রে কহে জাগ জাগং তুরিতে ঘরে সামাইল চোর! । 
হা শুনি ভয়ে পালাইল দূরে দীড়াঞ্া৷ রহিল! গোরা ॥ 
চর পাছে পাছে দারুণ নন্দী ধাইল ধমক দিয়া । 

£ত দূর যাই পাইল পলাইতে নারিল পরাণ-পিয়া ॥ 
'যীবন-গৌরবে মাতি অতিশয় ধরিয়! ছুখানি করে। 
₹ত কটু বাণী কহি রহি রহি লইয়া আইসে ঘরে । 
কশোর বয়স রসময় গোর! চাহিয়। ননদী পানে । 

[ীধি ভূজপাশে করি পরাজয় কৈল যে আছিল মনে। 
'মারে না দেখিতে পাঞ্গ গুণমণি বিমন হইয়া! গেলা। 
শবশ হইয়া ননদিনী পুন: আমার নিকট আইলা! ॥ 
টাহি তার পানে পুছিচ্ছ এব! কি আছহ হরিষচিতে । 
তই অধোমুখে কহয়ে ঠেকিন্ু বিষম চোরের হাতে ॥ 
রাখিব গোপনে নহে পরভাতে হইবে কলঙ্ক-ধুম। 
নরহরি সাথী তাহে আশ্বাসিতে ভাঙ্গিল আখির ঘুম । 


১৩৬ পদ । যথারাগ। 


স্বপনের কথ! শুন গো সনি পরাণ-রসিকবায়। 
অলখিত ঘরে প্রবেশিল কালি কথল উড়িয়া গায় ॥ 
তাহ! দেখি মৃদু হাসিয়া পুছিন্ু এ সাজ সাজিলে কেনে । 
পিয়। কহে তুয়া ননদিনী কালি পাছে ব। আমারে চিনে ॥ 
এইরূপ কত কহিল তা শুনি বসন ঝাপিয়। মুখে । 
স্বরুচর করে ধরি প্রাণনাথে পালস্কে বসান্ধ স্থখে ॥ 

স সময়ে মুখ-মাধুরি অধিক কি কব মনেতে বাদি। 
ালিন্দীর জলে প্রফুল্লিত যেন কনক-কমলরাশি । 

চাহ। হেরি ধরি ধৃতি সে কম্বল খসাঞা ফেলিনু মেন। 
[রদের শশী ঘনঘট! হৈতে বাহির হইল যেন ॥ 

হনই সময়ে শাশুড়ী পুছয়ে ঘরেতে কিসের আলো । 
তাহা শুনি তন্থু কাপিল অমনি পরাণ উড়িয়া গেল ॥ 
উরাতরি গিয়া দাড়াঞা দুয়ারে চাহিয়া! সভয়মনে | 
পাহসে চাতুরী বচন কহিতে লাগিন তাহার সনে ॥ 
ব্রত মোর নিয়ম জানহ করিয়ে যতন পাইয়া । 

চপা করি তেই দেখা দিল আজি পূজায় গ্রসয় হৈয়া ॥ 
ধর দিতে চান কি বর মাগিব কিছু না জানিয়ে আমি। 
মাপনি যে কহ তাহা লেই তাহে এখা না আসিও তুমি। 

১৮ 


১৩৭ 


ইঙ্া শুনি ধীরে ধীরে কহে কত যতনে আনন্দ পাইয়া। 
সম্পদ আমু বৃদ্ধি শুভ সবার এতেক লেয়হ চাহিয়া ॥ 
ইহ! শুনি শীঘ্র ঘরে সামাইল অতি আনন্দবেশে। 
বসন-অঞ্চলে অঙ্গ মুছাইন্থু বসিয়। পিয়ার পাশে ॥ 
নরহরি-প্রাণনাথ মোরে কত আদরে করিল কোলে । 
ঠেনকালে নিঈ ভাঙ্গিল বিচ্ছেদে ভাগিঠ আখির জলে ॥ 


১৩৭ পদ | যথারাগ। 


শুন স্তন ওগে! বলিয়ে তোমাবে স্বপনে নগ্ভার শশী । 
হাসি মোর পাণে আসিয়া বিল! যেন গেমান্ুজবাশি ॥ 
মোরে কহে আছু নিঙ্জ করে "মার বেশ বনাঅহ তুমি। 
শুনি মে চাতুরী-বচন যে শ্ুথ তাহ। কি কহিব আমি । 
বাড়িল কৌতুক নদীয়ার নবযুবতী ভূলয়ে চুলে। 

নান। গন্ধতৈল দিয় নানা ছাদে বীধিন্ন সাজায়ে ফুলে ॥ 
লপাটে রচিল্গ রুচির চন্দন বিশু স্চন্ের প্রায়। 
শ্রুতিমূলে দিন কুগুল ঝলকে ভান কি উপম! তায়। 
হাসিমাখ। মুখ-কমল মুছ্ছাঞ| দেখি তৃক তূঙ্গপাতি। 
আখে আখি দিয়! নাসায় মতা পরাহ্থ আনন্দে মাতি। 
হুললিত তূঁজ গজগুণ্ড জিনি ধেরজ ধরম হরে। 

তাহে নান। ভৃষ। দিয়! পুনঃ সাধে বলয় পি করে ॥ 
পরিণর উরে হার সাজাই অতুল উদর-শোভা | 
কিছ্কিণী কটিতটে পিধাইনু লসয়ে জান্ুর আচ1। 
নরহরি-প্রিয়-চরণে নৃপুর পরান্থ যতন করি। 
হেনকালে নি ভাঙ্গিল দেখিতে না পান নয়ন ভরি ॥ 


১৩৮ পদ । যথারাগ। 


শুন শুন ওগো! পরাণ-মই | 
তোমা সবার পাশে নিলজি হইয়। নিশির স্বপন কই ॥ ঞ্রু॥ 
হাগি হাসি স্বখে ভাসি সে রঙ্গিয়া কত না আদরে মোরে। 
ছু খাছ পসারি করি কত ভঙ্গী তুরিতে করয়ে কোরে। 
থির &থে নারে থর থর তনু কাপয়ে বিজুরী ভাতি। 
নুবধ মধুপ সম মঝু মুখ চুম্ব় আনন্দে মাতি ॥ 
সে চাদবদন কাতরে কুস্কুম সিন্ুরে সচার সাজ। 
তাহারে করি পরিহাস শুনি বন্ধুয়। পাইল লাঙ্জ। 


১৩৮ স্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


মনসাধে পুনঃ সে টাদবদন মুছাইয়। ঈষৎ হাসি। 
হেন কালে মোর ছুয়ারে দারুণ ননদী দেখিল আসি । 
উড়িল পরাণ কি করিব প্রাণবন্ধুয়া লুকালে! ডরে 
হেন কালে নিঈ ভাঙগিল জাগিয়৷ হিয়! ধক ধক করে ॥ 
পুনঃ ঘুমাইতে সে নবনাগর রচয়ে আমার বেশ। 
পিথির সিন্দুর সাজায়ে কত সে যতনে বীধিয়! কেশ ॥ 
উরজে কাচলি দিতে মু কহিন্ কাচলি পরাহ কেনে । 
পিয়৷ কহে হাসি পুরুষের বেশ নাহি কি তোমার মনে 
আর কি বলিব নাসায় বেশর দিতে সুচঞ্চল হৈয়।। 
অমনি শুতয়ে মোরে পরিসর বুকের উপরে লৈয়া ॥ 
কত ভাতি রসকাহিনী কহয়ে অমিঞ ঢালয়ে যেন। 
নরহরিনাথ পীরিতি-মূরতি যুবতীমোহন মেন ॥ 

১৩৯ পদ। যথারাগ। 


কি কবন্বপনে কত পরিহাস করে গো 
রসিকশেখর মোর গোর! । 

কিবা সে নয়ান বাকা চাহনি বিষম গো 
জীবন-যৌবন্ধন-চোর! । 

মধুর মধুর হাসি ভাসি কত স্থখে গো 
মুখে মুখ দিয়া করে কোলে। 

পুলকিত অঙ্গ অতি মদন-তরঙ্গে গে। 
কত না রসের কথ! তোলে । 

সাধে সাধে নাসার বেশর দোলাইয়। গে। 
ন|জানি কি রসে হয় ঠোর। 

নরহরি-প্রাণপিয় কি নিলজ গে। 
যুবতী-ধরম-ব্রত-চোর ॥ 


১৪০ পদ । যথারাগ ! 


স্বপনে বন্ধুয়া মোর পালস্কে বসিল গে! 
বারেক চাহি আখি কোণে । 

পীরিতি-মূরতি গোরা কত আদরিয়! গো 
আপনা অধীন করি মানে। 

সেচাদবদনে মোরে বারে বারে কয় গে! 
পরাণ অধিক মোর তুমি । 

ইহা! বলি কোলেতে করিয়! সুখে ভাসে গো 
লাজেতে মরিয়া যাই আমি ॥ 


সাঁজয়ে তাম্থল মোর বদনে সপিয়া গো 
হরষে বিভোর হঞা চায়। 

সে করপল্নবে পুনঃ অধর পরশি গে৷ 
পরাণ নিছিয়া দেয় তায় ॥ 

মধুর মধুর হাসি অমিয়! বরষে গে! 
কিবা বা সে স্থুরসিকপনা। 

নরহরি-প্রাথপিয়া হিয়ার পুতলি গে৷ 
যুবতী মোহিতে একজন! ॥ 


১৪১ পদ। যথারাগ। 


শুনয়ে পন আমা পানে চাঞ্| চাঞা গে। 
যুবতীপরাণচোর। গোরা । 

জিনিয়৷ খন বুগ নয়ন নাচায় গে। 
না জানি কি রসে হৈয়া ভোরা ॥ 

হাসিয়! হাসিয়া আমি নিকটে বসিয়। গে। 

ঘুঙট ঘুচায় নিজ করে। 

আহা মরি মরি বলি চিবুক পরশি গে! 
বদন নেহারে বারে বারে ॥ 

কিব! সে গীরিতি তার মনে এই হয় গে! 
গলায় পরিয়৷ করি হার। 

অঙ্গে অঙ্গে পরশিতে কত রঙ্গ বাড়ে গো 
নবীন মদন সাথী তার ॥ 

অপরে অধর দিতে যত রসিকত! গে! 
ফি কব না শুনি কতু কাণে। 

নরহরি প্রাণপিয়। কোথায় শিপিল গে! 
এত না রসের কথা জানে ॥ 


১৪২ পদ। যথারাগ। 


ওগে! সই রসের ভ্রমর মোর গোরা । 


কে জানে মরম নব নব যুবতীর গে 
বদনকমল-মধুচোর। ॥ ঞ॥ 
স্বপনে আসিয়া! মোর নিকটে বসিয়া 


হাসিয়! হাসিয়। কয় কথ।। 
না! জানি কেমন সে অমিয় রস ঢালে গে। 
ঘুচায় শ্রবণমনোব্যথা ॥ 


প্ীগৌরপদ-তরঙ্িণী ১৩৯ 


কত না আদরে মোঃ চিবুক পরশি গো 
কিবা সে ভঙ্গিম! করে ছলে । 

অধরে অদূর রাখি স্বাথি না পালটে গো 
বদন ঝাপয়ে করতলে ॥ 

হিয়ায় ধরয়ে হিয়া কিআর বলিব গে 
সঘনে কাপর়ে হেমদেহ] | 

নরহরি পরাণ- বন্ধুয়া কিবা! জানে গে৷ 
স্থখের গাথার তার লেহ! ॥ 


১৪৩ পদ | যথারাগ। 


স্বপনের কথ! কহিতে কহিতে উঠিল প্রেমের ঢেউ। 
অতি অনুপম প্রীতি রীতি ধুতি ধরিতে নারয়ে কেউ ॥ 
কেহ বলে ওগো! ছুখ হুপ্তাইতে বিধাত| করিল নারা। 
হেন গোরাচাদে কখন দেখিতে না পান্থু নয়ন ভরি ॥ 
কেহ বলে ওগে। রমণী হইলে না পৃরে মনের আশ। 
বিবিপ চাতুরি করি ঘুচাইব এ গুরুজনের ত্রাস 

“কহ বলে মরুক এ গুরুজনের করিব কিসের ডর। 
প্রাধন গৌরনুন্দর লাগিয়া! নিশ্চয় তেজিব ঘর। 

কেহ বলে ওগে। নদীয়ার লোক বড়ই বিষম হয়। 
প্রাণনাথে কতু ন। দেখি তথাপি কত কুচবন কয়। 

.কহ বলে ওগো নদীয়ানগরে হইবে কলঙ্ককথা। 

তাহা না মানিয়! পিয়া হিয়। মাঝে রাখিয়া ঘুচাব বাথ। | 
কেহ বলে ওগে। দ্রিবস রজনী এই যে বাসনা মনে। 
মোর পরিবাধ হউক নিশ্চয় শ্রীশচীনন্দন সনে ॥ 

কেহ বলে ওগে৷ যে বল দে বল আর না রহিতে পাগি। 
তা বিস্থ পরাণ আনছান করে বল কি উপায় করি ॥ 
কেহ বলে ওগে। এ কুললাজের কপালে আগুনি দিয়া । 
চল চল প্রাণপতিরে তুরিতে মিলি এখনি গিয়া 

কেহ বলে দেখ একি ঠহল ওগো! নাচয়ে এ বাম আখি। 
নগহরি কহে ভাব কি লাগিয়া এ সব শুভের সাথী ॥ 


১৪৪ পদ। যথারাগ। 


রজনীপ্রভাতে অনেক মঙ্গল দেখিয়া যুবতীগণে। 
বিসরিল কিছু হিয়ার বেদন! আনন্দ বাড়িল মনে 


কেহ বলে ওগো! বুঝিলাম আজি গ্রসন্ন হইল বিধি। 
যেবা অভিলাষ আছয়ে সভার সে সব হইবে সিধি 
কেহ বলে ওগে৷ নিতি নিতি এই জাহুবী পৃজিএ আমি। 
তার বরে প্রাণনাথেরে পাইব নিশ্চয় জানিহ তুমি। 
কেহ বলে ওগো অনেক যতনে গৌরী আরাধিয়ে নিতি। 
তরে দুঃখ দুর করিব মিলায়ে গৌরাঙ পরাপপতি। 

কেহ বলে ওগো ভান্বু আরাধন! করিয়ে বিবিধ মতে । 
তার কৃপাবরে জুড়াইব হিয়া চিন্তা না করিহ চিতে॥ 
কেহ বলে যদি আবরোধে আজু দেখিএ পরাণপিয়] 
তবে বুড়াশিবে পৃজিব যতনে নানা উপহার দিয়] ॥ 

কেহ বলে মোর মনে লয় হেন এখনি মিলিব তারে। 
এইপ্প কত প্রেমের আবেশে কহয়ে পরস্পরে ॥ 
শ্রগৌরন্ন্দর-দঃশন হেতু সবার চঞ্চল হিয়!। 

নরহরি কঙ্জে মরি মরি হেন প্রেমের বালাই লৈয়। ॥ 


যথারাগ। 


রজনী প্রভাতে আজু নব নব নদীয়৷ নাগরা যত। 
প্রাণপ্রিয় গৌরদরশন-আশে রচয়ে যুকতি কত ॥ 

পরম চতুর! রসিকিনী সব রস-সায়রেতে ভাসি । 

কেহ নান। ছল যোজনা করয়ে কেহ বা খগ্ডয়ে হাসি ॥ 
কেহ নানা শঙ্কা নিবারিয়ে চিতে, চিন্তরে শাশুড়ীরীত। 
এথ! ছার শুভ দৈবজ্ঞবচনে হৈয়াছে অধিক প্রীত ॥ 
মনের সথখেতে শুতিয়াছে বুড়ী ঘরের কগাট খুলি। 
চমকি চমকি উঠে ক্ষণে ক্ষণে রজনী পোহালে! বলি ॥ 
জাগিয়া দেখয়ে পূরব দিশাতে অরুণ উদয় হৈল!। 

শয়ন ত্যজিয়া তরাতরি বধৃগণের নিকটে আইলা । 
মধুর বচনে পুছে বাছ। সব কি কর বসির! এখা। 

কেহ বলে ওগো লক্ষমীপূজ! লাগি শিখিয়ে লক্ষ্মীর কথা ॥ 
এতেক শুনয়া ভাল ভাল বলি প্রশংমে কতেক বার । 
নরহরি কহে ধনের বামনা জগতে নাহিক আর॥ 


১৪৫ পদ । 


১৪৬ পদ যথারাগ। 


গুন শুন বধূ এত দিনে বিধি প্রসন্ন হইল মোরে 
গত দিন দিনগ্রহর সময়ে দৈবজ্ঞ আইল ঘরে ॥ 


১৪ শ্রীগোরপদ-তরঙ্গিদী 


কি কহিব তার গুণগণ মেন এমন না দেখি এথা। 

যেবা যা পুছয়ে তাহা! কহে সব জানয়ে মনের কথা ॥ 
কিরূপে মঙ্গল হবে বলি মুই ধরিস্থু তাহার পা। 
আমারে আতুর দেখি কহে কিছু চিন্তা না করিহ মা ॥ 
তোমাদের গ্রামে শচীদেবী বৈসে না! জান মহিম! তার। 
পরম পৃজিতা জগতের মাঝে বিদিত চরিত ধার । 

অতি স্থুলভ ভার পদরজ যে জন ধরএ শিরে। 

ধনজন হবে এ কি বড় কথা তুরিতে ত্রিভাপ হরে ॥ 
রজনীপ্রভাতে উঠিয়া যে জন দেখয়ে তাহার মৃখ। 
জনমে জনমে সে স্থুগে ভাসয়ে কতু না জানয়ে দুখ ॥ 
শচীমারে যেব! নিনদয়ে সে দুখ-আনলে পুড়িয়৷ মরে 
নিশ্চয় জানিহ উগ্রচগ্ড। দেবী তাহারে সংহার করে।॥ 
তাহে উপদেশ দিয়! বধৃগণে মনের কপট ছাড়ি। 
নিশিপরভাতে যতনে পাঠাবে শ্রীশচীদেবীর বাড়ী ॥ 
তেহ কূপ। করি করিবে আশীষ পুরিবে মনের আশ। 
বাড়িবে সম্পদ সদা স্থখ বন্ধ বিপদ হইধে নাশ ॥ 
পরছুঃখে ছুঃখী নিতান্ত জানিহ নিমাইচাদের মায়! 
এইরূপ কত কহি অন্ত বানী গেলেন দৈবজ্ঞরায় | 

এ সকল কথ শুনিয়া! আমার বড়ই আনন্দ হৈল। 

মনে অন্গভব কৈনু হেন যেন সব অমঙ্গল গেল ॥ 
তাহাতে তোমরা যাও শীদ্র করি সে হয় আমার খর। 
দিদি বলি মোরে আদর করে সে কর না জানয়ে পর ॥ 
তথা গিয়া! তারে প্রণাম করিয়! কহিয়ে বিনয়-বাণী। 
তাহার কৃপায় হবে সব গ্ুথ ইহা ত নিশ্চয় জানি ॥ 
তোম! সব গ্রাতি তেঁহ কহিবেন এ বেলা থাকহ এখা । 


তাহে কোন ছলে আসিবে সকালে আমি যে যাইব সেথা ॥ 


শাস্তড়ীর অতি আতুর বচন শুনিয়৷ অধিক সৃখে। 
আদর লাগিয়! ধীরে ধীরে কহে বসন ঝাপিয় মুখে । 
প্রভাত সময়ে কেমনে ছাড়িয়া যাইব ঘরের কাজ । 
নরহরি কহে আসিয়। করিব! এখন না সহে ব্যাজ ॥ 


১৪৭ পদ । যথারাগ। 


সখী সহ সুখে শ্রীশচীদেবীর অঙ্গনে ধ্াড়াব গিয়।। * 
অলখিতে তারে বারেক নিরথি জুড়াব নয়ন হিয়। ॥ 


সে পুনঃ মে! পানে চাহিবে তাহার বিষম আখির ঠারে। 
ধৈরজ ধরম কিছু না থাকিবে কাপিব মদনশরে ॥ 
ঘামেতে তিতিবে তন্থু ঘন ঘন আউলাবে মাথার কেশ। 
থসিবে বসন বারে বারে আর না রবে লাজের লেশ ॥ 
গৌরাঙাদেরে আলিঙ্গন দিতে অধিক উদ্যত হব। 
চড়ে ধরিয়। রাখিবেক সখী তাহার কথায় রব ॥ 

মোরে এইরূপ হেরি আনে আনে করিব কতেক হাসি। 
সে সব বুঝিয়৷ থির হব চিতে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বাসি । 
বিমুখী হইয়। দাড়াইব পুনঃ বসন ঝাপিয়। মুখে। 
নরহরি-প্রাণনাথে তাহ! দেখি হাসিবে মনের স্থখে | 


১৪৮ পদ। যথারাগ। 


সইয়ের সমীপে দীড়াইব পুনঃ সইয়ের ইঙ্গিত পাইয়।। 
গৌরনাগরের পানে না হেরিব রহিব বিযুখী হৈয়া ॥ 
মোর মুখ নিরখিতে ন1 পাইয়া! অধিক ব্যাকুল হবে। 
অলখিত মোর সথী প্রতি হেরি নয়ন-কোণেতে কবে ॥ 
কিছু ন! বুঝিয়ে কি লাগিয়া এত হৈয়াছে দারুণ রোষ। 
ক্ষমা করহ আপন জনের কেহ ও না লয় দোষ। 
বারেক খুউট ঘুচাইতে বল আমার শপথ দিয়া। 

ও মুখমাধুরী নিরখিয়৷ মোর জুড়াক নয়ন হিয়া ॥ 
এতেক বুঝিয়া সখী মোরে পুনঃ কহিবে বিনয় করি। 
মুখের বসন ঘুচায়ে ঈাড়াহ দেখুক গৌরহরি ॥ 

এ কথা শুনি ন! শুনিব সে পুনঃ ঘুচাবে আপন করে। 
তাহে নিবারিয়া অধিক কোরধে দাড়াব যাইয়া দুরে ॥ 
উহা! নিরখিয়! নয়নের জলে ভামিবে গৌরাঙ্গরায়। 
তাহ! দেখি সখী আতুর হইয়া! ধরিবে আমার পায় ॥ 
তখন হানিয়! ঘুঙট ঘুচাঞা৷ তেরছ নয়নে চাব। 
নরহরি-গ্রাণপতি বদ্ধুয়ারে পরম আনন্দ দিব ॥ 


১৪৯ পদ। যথারাগ। 


গৌরনাগর রসের সাগর হেরিয়া তাহার পানে । 
মুচকি হাসিয়া রসের কাহিনী কহিব সইয়ের সনে | 
মোর অপরূপ ভঙ্গী নিরখিয়া সে পুনঃ ভামিবে স্থখে। 
ঈষৎ ঈষৎ হাসিয়া! হাসিয়। ঠারিব বঙ্কিম আখে 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। ১৪১ 


তাহা বুঝি মুই দশনে অধর দাবিয়! ঘুঙট দিব। 
অলখিতে তুরু-সন্ধানে বন্ধুর ধৈরজ হরিয়া নিব ॥ 
মোরে আলিঙ্গন করিতে আতুর হইবে রসিকরাঙ্। 
নরহরি তাহে যতনে রাখিবে বুঝায়ে লোকের জাজ। 


১৫৪ পদ । যথারাগ। 


সইয়ের নিকটে দ্রাড়াব ঘুঙটে ঝাপিয়া বদন আধ। 
অলপ অলপ চাহি অলখিত পূরাব মনের সাধ । 
বন্ধুয়া যখন আধ আপ হাসি চাহিবে আমার পানে। 
বুঝিয়৷ তখনি আখি ফিরাইয়৷ হেরিয়া রহিব আনে ॥ 
প্রাণপিয়া লাজে লোচন নঙ্কৌচ করিবে মধুর ছাদে । 
তাহা হেরি পুনঃ আড়-নয়নেতে হেরিব বদনচাদে ॥ 
আখে আখি দিতে না পারে চঞ্চল তা হেরি রহিব চাঞা। 
নরহরি পছ' ভাসিবেন স্থখে নয়নে নয়ন দিয়া ॥ 

১৫১ পদ। ঘযথারাগ। 


সাই “মারে বহু যতন করিবে ন। রব আইয়ের কাছে। 
অতি অলখিত হইয়া দাড়াব আপন সইয়ের পাছে। 
পরমানন্দিত হইয়! মিটাব অনেক দিনের ক্ষুধা । 
নয়ানচকোরে পান করাব সে বদনচাদের সুধা ॥ 


আমি ত দেখিব আখি ভরি তেঁহ মোরে ন| দেখিতে পাবে, 


আতুর হইয়া! মোর সথী প্রতি নয়ান-ইন্সিতে কৰে। 
একাকিনী তুমি আইলে তোমার সঙ্গিনী রহিল কোখা | 
হুয়া দুই জনে একত্র ন। দেখি অন্তরে পাই ব্যথা ॥ 
ইহ বুঝি সখী ধরি করে মোরে আপন সম্মুখে নিব। 
মিছ! ক্রোধ করি ঈষৎ হাসিয়। আমি না আগেতে যাব ॥ 
তখাপি আমার সখী আপনার সম্মুখে রাখিবে ধরি। 
1নজ করে মোর ঘুঙট ঘুচাবে কত পরিহাস করি ॥ 
শয়ন-ইঙ্জিতে বধু প্রতি কবে দেখহ আপন জনে । 

আমা পানে চাঞ। রসিকশেখর কহিবে নয়ানকোণে। 
ভাল ভাল ওহে এ সব চাতুরি কোথাতে শিখিলে তুমি । 
বল বল দেখি তোমা না দেখিয়া 'করূপে বাচিব আমি ॥ 
এইরূপ বু জানাবে বুঝিয়! মানিব আপন দোষ । 
রসিকশেখর গোরা মোর প্রতি তথাপি করব রোষ ॥ 
নরহরি তাহে মানাব আনিয়া দেখাব গলার হার । 

ঈষৎ হাদিয়া কহেন এরূপ কতৃ না করিহ আর ॥ 


১৫২ পদ যথারাগ। 


গৌরাঙ্গটাদের পানে নিরখিতে পড়িব বিষম ভোলে । 
হইব অবশ খসিবে কুগুল লোটাবে ধরণীতলে ॥ 
তুরিত অঞ্চলে কাপিল তাহাতে হাতের চালনি হবে। 
ঝণঝনকর কম্কণশবদ শুনি সে আনন্দ পাবে ॥ 

তেরছ নয়ানকোণেতে জানাব গৌরাঙ্গ ভুবনলোভা | 
বারেক বসন ঘুচাও নিরখি কিরূপ কেশের শোভা ॥ 
ইহা বুঝি মৃই ঈষৎ হাসিয়া ঘুউটে ঢাকিব মুখ । 

লজ্জিত দেখিয়! সী প্রতি পুন: জানাবে পাইয়। সুখ ॥ 
সখী চতুর! আমারে কহিবে দাড়াহ্‌ বিমুখ হৈয়া। 
নহিলে অধিক অথির হইব। গৌরাঙ্গ পানেতে চাঞা ॥ 
এতেক বচনে গোরাপানে কিছু করিয়। দাড়াব তুলি। 
নিজকরে সখী শীঘ্র মোর শিরে বসন দিখেক ফেলি ॥ 
সে সময়ে গোরা রসের আবেশে অধিক অবশ হৈয়া। 
কিছু না থাকিবে স্থতি অনিমিখ-নয়নে রহিব চা ॥ 
মু অতি সক্কোচে তরাতরি মাখে বসন দিব যে তুলি। 
বাহিরে কোরধ করিয়৷ সইয়েতে ভত্ণসব নিলজী বলি।॥ 
সধীর মমীপ হইতে'কিঞ্চিৎ দূরেতে দীড়াব গিয়া! । 
নিজ দোষ মানি টানিয়া রাখিবে মাথার শপথ দিয়া ॥ 
আমার এ রঙ্গ হো পুনঃ রঙ্গে ভাসিবে গৌরাঙ্গ রঙ্গী। 
মনের মানসে হাসিবেক নরহরি বন্ধুয়ার সঙ্গী ॥ 


১৫৩ পদ | যথারাগ। 


গৌরাঙগচাদেরে নিরখি সখীরে ঠারিয়। তেরছ আাখে। 
মধুর মধুর হাসিয়া মধুর কাহিনী কহিৰ স্থখে ॥ 

রসভরে শির চালন করিতে আউলাবে চুলের খোপা । 
মধুর মধুর ছুলিবে নাসার বেশর কাণের চাপা ॥ 

গীঠের উপর বাঁপার দোলনি তাহা ন। দোঁখতে পাবে। 
নয়নের কোণে ঠারিয়া নাগর ঈষৎ হাসিতে কবে ॥ 
কোন ছলে বাম করেতে বসন তুঁলিয়৷ দেখাৰ তায়। 
অমনি অবশ হবে নরহরি-পরাণ রসিকরায়॥ 


১৫৪ পদ। যথারাগ। 


আইয়ের অঙ্গনে যতনে ্রাড়াব ধরিয়া! সইয়ের করে। 
গোরা গুণমণি মে! পানে চাহিয়। কহিবে আখের ঠারে ॥ 


১৪২ প্রীগৌরপদ-তরঙিণী 


মুখের বনন বারেক ঘুচাঞ। ঘুচাহ মনের দুখ । 

এ কথ! বুঝিয়। লঙ্জিত হইয়! অমনি ফিরাব মুখ ॥ 
সখী মোর অতি চতুর! বুঝিয়৷ পসারি আপন কর। 
ইকি ইকি বলি মুখের বসন ঘুচাবে দেখাঞ। ডর । 
ইহা দেখি মুখ বসনে ঝাপিয়! হাসিবে রসিকরায়। 
দাস নরহরি সে হাসি দেখিয়। হবে পুলকিত কায়॥ 


যথারাগ। 


সইয়ের সমীপে দীড়াৰ নাগর না চাবে আমার পানে । 
হাসিয়। হাপিয়। স্থখে ঠারাঠারি করিবে সইয়ের সনে ॥ 
কিছু না বুঝিতে পরিয়। পুছিব ধরির। সইয়ের করে। 
কি দোষ আমার দেখিগ্না তোমরা হাসহ পরস্পনে ॥ 
এতেক শুনিয়! কহিবেন সখী আছয়ে তোমার দোষ । 
মুখানি দেখিতে চাহয়ে নাগর তাহাতে করহ রোষ ॥ 
ইহ! শুনি কব সঙ্কেত করিয়। হাসিব অমিয়পারা । 
নরহরি থির করিতে নারিবে অধীর হইবে গোরা ! 


১৫৫ পদ । 


১৫৬ পদ । যথারাগ। 
গৌগাঙ্গচাদের হাসিমাখ। মুখ দেখিয়। রসের ভগে। 
গলায় বসন দিয়া কর জোড়ি কহিব আখির ঠাণে ॥ 
ভাল ভাল ওহে রসিকশেখগ কি লাগি কপট কর। 
ন। জানিয়ে ইহ! কোথায় শিখিল। এত বা ভাড়াতে পার ॥ 
আর কিবা হবে বারেক আসিয়া দেখাটি ন! দেহ পথে। 
বিধাতা! করিলে নারী তেই ছুখ নহিলে রহিতু সাথে ॥ 
এতেক শুনিয়া নরহরি-প্রাণবন্ধুয়া লঙ্ছিত হবে ! 
অবশ্ঠ যাইব বলিয়া নয়ন-কোণেতে শপণ খাবে ॥ 


১৫৭ পদ । বথারাগ। 


সখার সমাজে রহিয়া বারেক চাহিয়া ও মুখপানে । 

বিরস বদন হইয়। নাগরে কহিব নয়ানকোণে ॥ 

ভাল ভাল ওহে পীরিতি মরম কখন না জান তুমি। 

এ পাড়! সে পাড়। বেড়াইতে পার কেবল বঞ্চিত আমি ॥ 
তৃমি ত রসিকশেখর সতত আনন্দে খাকহ ভোর | 

মুই অভাগিনী তোমার লাগিয়া কিবা না হৈয়াছে মোর ॥ 
গুরুজন প্রাণ অধিক বাসিত তারা বিষ সম বাসে ।* 
যারে দেখি হাসি করিতু এখন সে মোরে দেখিয়া হাসে ॥ 


ইহাতেও যদি আপন জানিয়া প্রসম্ম থাকিতা তুমি। 
তবে এ সকল কলঙ্ক তৃণের অধিক গপিতু আমি ॥ 
একে এদিবস রজনী দারুণ জাল! ন। শরীরে সয়। 
আর তাহে তুমি নিদয় ইহাতে কিরূপে পরাণ রয় ॥ 
তাহে মোর মন সন্দেহ ঘুচাও কি লাগি হয়াছে রোষ। 
এরূপ তোমার শ্বভাব অথবা পাঞ্াছ কোন বা দোষ ॥ 
এতেক বুঝিয়া রসাবেশ হৈয়। চাহিয়া! আমার পানে । 
অলখিত করযুগল জুড়িয়! কহিবে নয়নকোণে ॥ 

মরুক আমার ম্বভাৰ সকল দোষেতে দূষিত আমি। 
অন্থখন মনে জানিয়ে কেবল পরাণ অধিক তুমি ॥ 

উহ] বুঝি মুই মুচকি হাসিয়া ঠারিৰ সইয়ের প্রতি । 
নরহরি পিয়! হিয়া থির হবে দেখিয়। হরঘ অতি ॥ 


১৫৮ পদ । যথারাগ। 


শুন শুন ওগে! প্রাণসম তুমি কহিয়ে তোমার কাণে। 

তুমি যে বিচার করিয়াছ তাহা হৈয়াছে আমার মনে ॥ 

কেমন কেমন লাগে আজু বেন দেখহ চতুর তুমি। 

রসের 'বাবেশে অবশ এমন কভু ন! দেখিয়ে আমি ॥ 

ধ্দি কোন দিন দেখিয়ে তথাপি কিছু না লখিতে পারি । 

বল বল দেখি গৌধাঙ্গচাদের মন কে করিল চুরি ॥ 

নরহরি-চাদ নাগর বটেন বুঝিতে পারিএ কাজে। 

তবু দড় করি কার কাছে উহা কঠিতে নারিএ লা্জে ॥ 
১৫৯ পদ। যথারাগ। 

ক বলিব ওগে। অনুভবি ভাল নিশ্চয় করিলা তুমি । 

গোরাঙ্গ চাদের নাগরালি যত সকলি জানিএ আমি ॥ 

তোমা সবা কাছে সে সব কাহিনী কঠিতে সঙ্কোচ বাসি 

তাহে গৌরাঙ্গের চরিত হেরিয়। অন্তরে উপজে হাসি ॥ 

ইঞে। আপনাকে সতত বাসয়ে আমি সে চতুররাজ। 

গুপত আমার অবতার আর গুপত সকল কাজ । 

গুপত চলন বোলন গুপত গুপত নটন ভঙ্গ । 

গুপত নদীয়ানাগরীর সনে গুপত পীরিতি রঙ্গ | 

গুপত করিয়া নাগরালী ইহ! কেহ ন। লখিতে পারে। 

এইরূপ রহ মনে দিনকর কিরণ ঝাপয়ে করে ॥ 

চতুর উপরে চতুর যে জন তাহে কি চাতুরি রয়। 

ইহা! ন] বুঝিয়া৷ নরহরিপন্থ কাহারে করয় ভয়। 


স্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী না 


১৬০ পদ। যথারাগ। 


গৌরাঙ্গচাদের এইরূপ সব থে না বালিহ দুপ। 
বেকত বিষয়ে বিষাঁদ ঘটয়ে গুপতে অধিক সখ ॥ 
পরাণ অধিক গ্ুপত করয়ে পাইয়া অলপ ধনে। 
যদি বল ইহ! অপস্ভব ভাতে দেখহ ক্সগত-জনে ॥ 
গীরিতি পরম রতন ই্ারে গুপত করিলে কাঙ্গ। 
বেকত হইলে রমিক জনার অন্তরে উপজ্ধে লাজ। 
নরহরি পু স্ঘডশেখর জানে কি এমন জন|| 
গুপত-নিহার করে অবিরত জানায় সুঘডপন। ॥ 


১৬১ পদ । যথারাগ। 


যেবল সে বল পীরিতি গুপত করিতে অধিক ভার। 
গীরিতি গুপত ন। থাকে কখন বেকত স্বভাব তার ॥ 
দিনকর সম করে আচরণ ইহ! কি গুপত যানি । 
গ্ুপত গুপত তোমর| জানহ আমি ত বেকত জানি ॥ 
নদীয়ানগরে রসিকশেখর শচীর ছুলাল গোরা । 

যত কুলবতী যুবতী সবাঁর ধৈরজ-রতন-চোর! ॥ 
জগতের মাঝে দেখিন্থ এমন নাগর কোথাও নাই। 
নিশ্চয় জানিহ কেহ এড়াইতে না রে ইহার ঠাই ॥ 
যদি কোন ধনী ধৈেরজ ধরিয়া ধরম রাখিতে চায় । 
(বষম নয়ান কোণে নিরখিয়। মোহিত করয় তায় ॥ 
নিশিদিন নবনাগরী সহিত অশেষ বিলাস করে। 
নরহরিনাথ নাগরী-বল্লভ নাগর লাগিয়া ঝরে ॥ 


১৬২ পদ । যথারাগ। 


খন শুন ওগে। নিশ্চয় বলিএ অপিক অবোধ মোরা। 
বুঝিতে নারিএ হেন নাগরালি নছ্যাতে করয়ে গোর। ॥ 
বাহিরে যেরূপ দেখিএ ইহার পরম উদারপন|। 

সেইরূপ মোর! জানিএ অন্তরে কি আছে ন]| থায় জান। ॥ 
ধন্য ধন্য যেন তোমরা পরম রফিকিনী স্থরপুরে । 

এ সব বিহার তোম। সব! বিন! আনে কি বুঝতে পারে। 
যেহৌক সে হৌক এত দিনে যেন মনের আধার গেল। 
নরহরিপন্থ সুবতী অনীন জগতে গ্রকট হৈল। 


১৬৩ পদ। যথারাগ। 
গোরাচাদের নাগরালি ষত। 
কহয়ে সকলে কত কত মত ॥ 
যেন বরিষয়ে অমিয়ার দার । 
নাজানি কিলুথ অন্তরে সবাব 
আর এক নব মৃথের রমণী । 
আমাইলেন তথ] শ্তনিয়া এ বাণী ॥ 
নরহবি তার রীতি না জানয়ে। 
এ সবার প্রতি সাহসে ভণয়ে ॥ 


১৬৪ পদ। যথারাগ। 


কি বলিব এগে! তোমাদের প্রতি মুই সে পড়িন ধর্দে। 
কি লাগিয়। এত নিন্দহ এমন সুজন নগ্যার চন্দ ॥ 
পরম পঞ্চিত জগন্নাথ মিশ্র কেব। ন! জানয়ে ভায়। 
তার নিরমল কুলের প্রদীপ জগতে যাহার। গায় । 
থে দিখ্বিজয়িজয়ী নদীয়ার পণ্ডিত অধীন যার। 

সদ। ধর্মপথে রত বেদাদিক বিনা না জানয়ে আর । 
প্রকৃতি প্রসঙ্গ কু না গুনয়ে শুনিতে বাসয়ে দুখ । 
$লিয়া কখন না! দেখয়ে পর রমণীগণের মুখ ॥ 

যদি কু স্থুরপুনীল্লানে নাবী বসন ঠেকগে গায়। 
তখনি উচিত করে পরাচিত তবু না স্থিত পায়॥ 
তাহে সাপ করি মিছা অপবাদ দিলে অপরাধ হবে। 
নরহার পাখী শিখাই সবারে এ কথা ক না কবে। 


১৬৫ পদ যথারাগ। 


ঠের আইস ওগে! ও সব সহিতে কি লাগি করিছ ছন্দ। 
নুরপুরে মিছা প্রপঞ্চ ঘটিল ইথে না বাসহ ধন্দ ॥ 

বত সদাচার সব গেল দূরে কেছ না কাহুক মানে । 
এবন্ড বিষম কিসে কিবা হয় তাহ! না কিছুই জানে। 
দোষযুক্ত জনে দৃষিতে নিষেধ এ কথা সকলে কয়। 
দোষস্থীন জনে যে দৃষে অবশ্য সে দোষা জগতে হয়। 
পরম সুজন শচীস্থত উহ] বিদিত ভুবন মাঝে। , 
কারু পানে কতু চাহিবে থাকুক বদন ন! তোলে লাজে ॥ 


১৪৪ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


কখন যে পরপ্রকৃতিগণের ছায়া না পরশে পায়। 

ন! বুঝিয়ে কিছু অঙ্গ-পরশাদি কিরূপে সম্ভবে তায় ॥ 
নুরধুনাঘাটে যুবতীর ঘট! জানি না যায়েন তথা। 
সরোবরে গিয়। করয়ে সিনান দেখয়ে নিভৃত থ| ॥ 
নহে নিজ ঘরে সারে ক্রীড়া হিয়া] কাপয়ে কলঙ্ক ডরে। 
মহাজিভেভ্দিয় প্রিয় সবাকার কেব! ন! প্রশংা করে ॥ 
হায় হায় তেন জনে হেন কথ। কহয়ে কিরূপ করি। 
অনুপম যার যশ রসায়ন রৈয়াছে জগত ভরি ॥ 

তাহে হেন কথ কে যাবে প্রতীত ইহাতে বাসিএ লাজ। 
নুজন জানে কি সৃজন নিনয়ে কুজন জনের কাজ। 
তথাপ বলিএ সহবাসী জানি মানিবে বচন সার। 
তুলিয়া কখন নরহরিনাথে কেহ না নিশিহ আর ॥ 


যথারাগ। 


ভাল ভাল ওগে। এ সব কথাতে ভয় না বাসিএ মোরা । 
যেরূপ স্ুঙ্জন তুমি সেইরূপ স্থজন তোমার গোরা ॥ 
আহ] মরি মরি কিছু না জানয়ে ন! দেখি এমন জন]। 
অতি গ্রিতেন্দরি় মুনীন্দ্র সদৃশ বিদিত ধান্মিকপনা। 
গ্রকৃতিগ্রদঙ্গ না শুনে এ যশঃ প্রসিদ্ধ জগত মাঝে । 
নিজ গৃহ ছাড়ি কারু বাড়ী কভু না যান কোনই কাজে ॥ 
এইরূপ বন্ধ গুণ অন্গুপম তুমি বা কহিব। কত। 

বাহিরে প্রকট ন! করয়ে আর স্তরে আছয়ে যত ॥ 
তাহে বলি শুন সে গুণ জানিতে আনের শকতি নয়। 
কেবল এ নব যুবতী-কটাক্ষ-ছটায়ে প্রকট হয়। 
তোমাদের আখি পাখী সম দেখি না দেখে রজনীচাদ। 
আনে কি জানিবে নরহরিনাথ রমণীমোহনফাদ ॥ 


১৬৬ পদ | 


যথারাগ। 


হের আইল প্রাণ সনি ইহাতে স্থুখ না উপজ্জে মনে। 
এ সব নিগুঢ় রসকথা বৃখ! কিছ উহার সনে ॥ 

রমিকিনী বিনা বুঝিতে পারে কি রসিক জনের হিয়।। 
তাহে এহ অতি সরল। কখন না চলে এ পথ দিয়। ॥ 
মৃত তত তুমি বুঝাহ তাহাতে নাহিক উহার দায়। 
নিরাকারে যার আরতি ভারে কি 'নাকার কখন ভায় ॥ 


১৬৭ পদ । 


যি অকপটে কখন করয়ে ছুলহ তোদের সঙ্গ । 

তবে সে বুঝিতে পারিবে নবীয়া্াদের যেরূপ রঙ | 

এ সকল কথা থাকুক এখন বারেক স্তধাহ তারে : 
অতি জিতেক্দডরিয় হইয়! কেমন এপ বিলাস করে ॥ 

যে জন কিছু নাজানে যার নাহি কোনই স্থখের লেশ। 
সে কেনে নদীয়ানগরের মাঝে ধরে নাগরালি বেশ । 
ইহা! কোনখানে না শুনি উদার জনের কি হেন কাজ। 
অন্দের সৌরভে নারীনভ্রমরীর ভাঙ্গয়ে ভরম লাজ ॥ 
অতি ধার ষেহ তার কি এ ক্রিয়। কিরূপে মনেতে তাম। 
পুরুষবদন হেরি নারী মুখ ভরমে মূরছ। যায় ॥ 

এ বড় বিষম বহু লাজ যার তার কি এমন কাম। 
সতের সমাজে নাচে অবিরত লইয়! নারীর নাম ॥ 
প্ররৃতি-প্রসঙ্গ যে জন কখন ন1 গুনে আপন কানে । 
সে জন কেমন করিয়া সতত প্রকৃতি জপয়ে মনে ॥ 
যেহ জগতের মাঝে অতিশয় অনন্যধান্মিক বড়। 

সে নিজ ভবনে কি কারণে এত যুবতী করয়ে জড়। 
নরহরিণহ এই রীতি ইথে বলহ উত্তর দিতে। 

হেন জনে হেন প্রত্/য় কিরূপে হৈয়াছে উদার চিতে ॥ 


যথারাগ। 


শুন শুন ওগে। সকল বুঝি ইহার নাহিক দোষ । 
বিচার করিতে তোমা সব! প্রতি হইছে আমার রোঘ॥ 
যদি না বুঝিয়! কেহ কিছু কহে তাহে কি করিএ হাসি । 
যেরূপে বুঝিতে পারয়ে সেরূপ বুঝালে স্ুবুদ্ধি বাসি ॥ 
এহ স্থচরিত আহা! মরি হেন জনে না বুঝাইতে জান। 
থাকহ নীরব হুইয়। এখন আমি যে কি ত৷ শুন। 

হের আইস ওহে সুজন সুন্দরি মনে না বাসিহ ছুখ। 
তোমার বচন শুনি মোর মনে হৈয়াছে পরম সখ ॥ 

তুমি বল গোর! পরপ্রককৃতি না দেখে নয়ানকোণে। 

এ নকল কথা কিরূপে প্রত্যয় হইবে আমার মনে ॥ 
যেরূপ প্রশংসা কর তার যদি কিঞ্চিৎ দেখিতে পাই । 
নিশ্চয় বলিয়া! শপথ থাইয়া তথাপি প্রত্যয় যাই ॥ 
নদীয়ানগরে নাগরালি যত নাহিক তাহার লেখ! । 
আনের কথাতে যে হৌক সে হউক ইহা ত আমার দেখ! ॥ 


১৬৮ পদ | 


শ্রীগৌরপদ-তরজিণী 


ধদি বল এই অবতারে ইহ। সম্ভব কিরূপে হয়। 

আছয়ে তাহার কারণ প্রসিদ্ধ সকল লোকেতে কয় ॥ 
থার ষে স্বভাব থাকে তাহ! কেহ কত না ছাড়িতে পারে। 
স্বভাবান্রূপ করে ক্রিয়া কারু নিষেধে কিছু না করে ॥ 
যদি মনে কর এরূপ ইহার স্বভাব কোথা ও ন! দেখি। 
তাহাতে তোমারে নিবেদিএ শুন ইহাতে জগচ সাখী॥ 
এই শচীন্ৃত যশদানন্দন তাহ! কি না জান তুমি। 
বৃন্দাবনে যত নিগুঢ় বিলাস তাহ! কি জানাব আমি ॥ 
গোপিকার লাগি গোচারণ গিরিধারণ আ দক যত। 
গোপিক। সহিত যেখানে যে লীলা তাহা ব! কহিব কত॥ 
ত৷ সবার অতি অধিক তিলেক ন! দেখি কলপ বাসে। 
কত ছল করি ফিরে অন্রখন অঙ্গের পরশ-আশে ॥ 
মাননতী কেহ মান করি কান্-পানে না ফিরিয়া চায়। 
ভার মান অবদানের কারণে ধরেন সখীর পায় ॥ 
কান্ধেতে করিয়া বহে আপনার পরম সৌভাগ্য মানি । 
বেদস্্-ত হতে পরম আনন্দ শু€নয়। ভৎসন বাণী | 
যুবতী লাগিয়া জগতে বিষম কলঙ্ক ন। গণে যেহ। 

বল বল দেখি এরূপ স্বভাব কিরূপে ছাড়িবে তেহ॥ 
ইহাতে নিশ্চয় জানিহ তোমরা বিচার করিয়া! চিতে। 
স্বভাবে করয়ে এ নকল ক্রিয়া! বুঝিবা আপন। হৈতে ॥ 
নরহরিপন্থ রসিকশেখর উপমা নাহিক যার। 

এ সব চরিত কেবা নাহি জানে ইথে কি সন্দেহ আর ॥ 


১৬৯ পদ যথারাগ। 


ব্রজপুরে রসবিলাস বিশেষ 
সে নকল কেব! কহিতে পারে। 
গুপতে রাখিহ দিহ চিত যাহ! 
কহিয়! আপন। জানিয়! তোরে ॥ 
এই সেই সেই এই সেই সব 
প্রিয়পরিকর সঙ্গেতে লৈয়। 
বিহরয়ে সদ নদীয়ানগরে 
নিজগুণগানে মগন হৈয়া। 
অপরূপ রূপমাধুরী-অমিয়! 
পিয়াইয়া আগে আপন জনে । 
১৯ 


; ধর্র 


উনমত মত মতি গতি করু 
তাহে তারা কেহ কিছু না গণে॥ 
নব নব কুলপতী কুল কুল- 

কলঙ্গ লাজে তিগাঞ্চলি দিয়া । 
নরহরি সাখী সার কৈল সবে 
সুখময় গোর! পরাণপিয়া ॥ 


১৭০ পদ। য্থারাগ। 


গৌরাঙ্গচাদের স্থুচাু চরিত 
শুনি শুন ধনী পরমলুখী | 
ধৈরজ ধরিতে নারে বারে বারে 
প্রেমনীরে ভবে মুগল আখি ॥ 
যুড়ি করে কর করিয়া প্রণাম 
কহে পুনঃ মুছু মধুর কথা। 
নিজ জন জানি এত দিনে যেন 
ঘুচাইলে »ব হিয়ার বাথা ॥ 
নিবেদিয়ে এই নদীয়া'নগরে 
বারেক বসতি কিরুপে পাব 
আর নব নব রঙ্গিণীগণের 
সঙ্গিনী হইয়া কিরূপে রব ॥ 
নরহরি প্রাণশিয়। হিয়া মাঝে 
রাখিয়। থুচাব দারুণ বাধ|। 
কহ কহ ওগো! উপায় কিরূপে 
সফল হবে এ সকল সাধা॥ 


১৭১ পদ যথারাগ। 


স্বরপুর মাঝে বসতি করিয়! 

এত অহঙ্কার করিছ কেনে। 
নদীয়ার নারীগণে পরিবাদ 

দিতে ভয় কিছু না হয় মনে॥ 
হায় হায় হেন বিপরীত বাণী 
শুনিয়। কি আমি সহিতে পারি 
না জানিয়ে তোম! সবার কি দোষ 
করিলে এ সব নগ্যার নারী ॥ 


১৪৬ 


নিঙ্গ নিজ রীতিমত জান আনে 
না জান আনের মরম কথা। 

না বুঝন্ু কিছু কিসে কিবা হয় 
তেই বলি দেহ ধরিলে বৃথা ॥ 
যেরূপ কহ সে সম্ভব কেবল 
ব্রজপুরে নব রমণীগণে। 
নদীয়ার যত যুবতী অতি নু 
পতিব্রত। জানে জগত জনে ॥ 
পরপতি মুখ না দেখে স্বপনে 
না চলে কত কুপথ দিয়া । 

ন] জানে চাতুরি কপট শঠতা 
সতত সবার সরল হিয়া ॥ 
ধৈর্ধ্যব'তী কার্যো বিচক্ষণ চারু 
প্রবুত্তি পরম ধরম পথে । 
অতুলিত কুল-লাঞ্জ-ভয় কতু 
ভূলি না বৈসয়ে ফুজন সাথে | 
গুরুজন প্রাণসম বাসে সবে 
শুভ রাশি গুণ গণিতে নারি । 
মোর মনে এই এ সবারে সদ! 
ত্রাথে মাঝে রাখি ঘতন করি ॥ 
তাহে কহি সহ্বাসী জানি বাণী 
মানিবে নিশ্চয় ন। কহি আনে। 
পরের কলঙ্ক গায় যেই সেই 
কলঙ্কী এ নরহরি তা জানে ॥ 


১৭২ পদ। যথারাগ। 


ভাল ভাল ইহ! শিখাতে হবে ন৷ 
এ সকল কথ। জানিএ আমি । 
অবনীতে নৈদানারী পতিব্রতা 
স্থরপুর মাঝে কেবল তুমি ॥ 
অনুখন পর করম্ক গাইয়। 
কলঞ্কিনী মোরা সকলে হুব। 
ইহ। চিত্ত! তুমি না করিহ তোমা 
ইহার ভাগী না করিতে যাব ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরস্িদী 


তাহে তুমি অভি চতুর রমণী 
একা স্থরপুরে কিরূপে রবে । 
অনতীর সহ বনতি করিলে 
অনায়াসে তুমি অসতী হবে ॥ 
তাই বলি এই নদীয়ানগরে 
যাহ নিজ ধর্ম লজ্জাদি লৈয়া। 
নরহুরি ইথে সখী সদ] সাব- 
ধানে থাক সতী সংহতি হেয়! ॥ 


১৭৩ পদ। যথারাগ। 


হের আইস গে পতিত্রতা সহ 
কি লাগি কহিব এ সকল কথ] । 
সমানে সমানে সুখ উপজয় 
অসমান মনে বাড়য়ে ব্যথা ॥ 
হ্বরনারী হৈলে সবে কি লুখড় 
ইহা কখন না করিহ মনে। 
ভা্কর যেছে না হেরে উনুক 
এপ জানিহ অনেক জনে ॥ 
নদীয়ার যত যুবতী নবানা 
প্রবীণা কে সম ভূবন মাঝে । 
তা সবার অতি গুপত কাহিনী 
বেকত করিতে নারিএ লাঞ্জে ॥ 
এই দেখ দেখ আমাদের প্রাণ- 
জীবন সুন্দর স্থভন গোর] 

মুখ তুলি কথা না কহে কারে 
অপরূপ রীতি পরম ভোর] ॥ 
ধরম-পথেতে সদ সাবধান কি কব 
এসব কিছু না জানে। 

হেন নরহরিনাথে ভুলাইল 
ঠারাঠারি করি আখির কোণে ॥ 


১৭৪ পদ | যথারাগ। 


কি বলিব ওগো! নদীয়ার নব- 
যুবতীগণের যেরূপ রীতি । 


শ্ীগৌরপদ-তরঙিণী 


অস্তরের কথ! না করে বেকত 
বাহিরেতে সদা উদার অতি।॥ 
শাশুড়ী ননদ ত] সবার পাশে 
থাকয়ে সতত সুজন হৈয়া। 
যে বিষয়ে সবে প্রশংসয়ে তাহা 
করয়ে অনেক যতন পাইয়া ॥ 
কত কত মতে সাধে নিজ কা 
কেহ কোন দিন লখিতে নারে। 
নদীয়ার চাদে অধীন করিতে 
অধিক গুপত হইয়া ফিরে ॥ 
আপনার আখে দেখিন্নু সে দিন 
কত ভঙ্গী করি মোহিত কৈল। 
কেব। নিবারিবে নারীগণে নর- 
হরি গৌরাঙ্গের সে না ছিল ॥ 
১৭৫ পদ য্থারাগ। 
নদীয়াতে কত কত এ কৌতুক 
তাহে তাহ| কত কহিবে তৃমি। 
যেরূপ এ ধত যুবতী সভী সু 
পতিত্রত1 তাঠা জানিএ আমি ॥ 
সে দিবস নিজ আ্াখে নিরখিনু 


১৪৭ 


যুবতীর ভয়ে কাপয়ে সতত 
স্থজন সুন্দর নৈদার শশী ॥ 

ন। জানি সে দিন কিবা কাজে একা 
চলিল। কুঞ্জর-গননে গোরা । 
কারু পানে নাহি নিরখে বারেক 
অতিশয় মুছু পরম ভোর। | 

সেই পথে পতিব্রতা নারীগণে 
রহিয়৷ চাহয়ে গৌরাঙ্গ পানে । 
অনখিত খরতর শর পুনঃ 
হানয়ে 5ঞ্চল নয়ন কোণে ॥ 
কেহ স্থদাড়িম্ব ফল লৈয়! করে 
কহে এ অপূর্ব কাহারে দিব। 
কেহ কহে নব হেমতঙ্গ যার 
অযাচিত তেঁহ আপনি নিব ॥ 
এইরূপ বাণী ভণে আনে আনে 
তাহা শুনি থির কেবা বা রহে। 
নরহরিপনু ধূতি ধরি লাজে 
কাজ সারি শীঘ্র গেলেন গৃহে ॥ 


১৭৭ পদ যথারাগ। 


কি বলিব ইহ সবারে নিরখি কহিল কত কি সহিত্তে পারি। 


গুহিয়! নবীন কদম্ঘ তলে । নদীয়ার নারীগণের যে রীত রহিয়াছে ভাহা জগত ভরি ॥ 


মুরারি গুঞ্চের পাড়। পানে গোর! 
এক] চলি যায় বিকাল বেলে ॥ 
সে সময় পতিব্রতাগণ আসে 
বিষম শাশুড়ী ননদ সাথে। 
তবু সে দাড়ায় ভঙ্গী করিংছলে 
গোরা্টাদে পাঞ। নিকট পথে ॥ 
ঠারি বারে বারে তারে ভূলাইয়। 
আধ পটাঞ্চল না রাখি উরে। 
নরহরিনাথ লাজে অধোমুখ 

এক ভিত হুইয়! রহয়ে দূরে ॥ 


১৭৬ পদ। যথারাগ। 


কি কহিব ওগো এ সকল কথা 
কহিতে অধিক সঙ্কোচ বাদি । 


যা সবারে সদা শাশুড়ী ননদ পতি আদি সব পাড়য়ে গালি। 
প্রতিদিন বুড়াশিবে পুজে কত আদরে কলম্ক হইবে বলি ॥ 
অনুখন ঘরে রাখযে যতনে বাহির হইতে ন! দেয় পথে । 

যদি স্থরধুনী গিনাইতে চাহে তবে সে ননদী চলয়ে সাথে ॥ 
পড়সিনী অনিবার নিবারয়ে কেহ না প্রতায় করয় কাজে । 
আর কব কি সে গঞ্জন! শুনিয়। নরহরি নিতি মরয়ে লাজে ॥ 


১৭৮ পদ । যথারাগ। 


হৃরপুরে কেবা না জানে নদীয়া- 
নাগরীগণের ষেক্ূপ রীতি। 
তাহাতে এরূপ বৃথা ক্রোধ কেন 
করিছ তোমর!1 ইহার প্রতি ॥ 
কি বলিব ইহ যে কিছু কহিল 
সে অতি গৃঢ় ত! কেহ নাজানে। 


১৪৮ 


ধৈরজ ধরিয়া থাকহ সকলে 

আমি যে কঠি তাগুন যতনে ॥ 
এইরূপ ।নঙ্জগণে নির খিয়া 

ধরিয়া তুরিতে তাহার করে। 
কত কত মতে প্রশংস' করিয়া 
কহে যৃছু মুহু রসের ভরে । 
নদীয়ার যত যুবতী তাদের 

ভঙ্গী কেবা কত কহিতে পাঁরে। 
কত দিন কত কৌতুক আপন 
আথে দেখি তাহ! ন৷ কহি কারে | 
সে কথ! থাকুক কেন নিজ কর- 
কন্কণ ন! দেখে দর্পণ ধিয়া। 

এই দেখ আই ভবনের মণি 
প্রা্ঃকালে আইল কি লাগি ধাঞা 
যদ্দি বল শুভ দৈবজবচনে 

নিজ কাজে আইল! আইয়ের কাছে। 
তবে কেন অনিমিখ আখে গোরা- 
পানে ভ্র নাচাঞ। চাহিয়। আছে ॥ 
আর ঘন ঘন কাপে তন্থু বাম 

ভূষণ থসিছ্ধে চুলের খোপা! 
পুলকের ঘট খরম ছু*ছে 

সঘনে দুলিছে কাণের চাপ ॥ 
একাজ কে করে বল বল ইহা 
কারু ব! প্রতায় ন। হবে কেনে। 
নরহরিপ্ছ' পতি সবাকার 

ইথে না সন্দেহ করিহ মনে ॥ 


১৭৯ পদ । যথারাগ। 


শুন শুন এই কালিকার কথা কছিএ তোমারে নিলজী টয়] | 
অনেক যুব তী অতিশয় স্থখে করয়ে যুকতি যতন পাঞা ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিদী। 


কেহ কহে ওগো! না কর বিল কলসি লইয়া জলকে চল। 
নদীয়ার শশী হুরধুনীঘাটে আসিবে আসিতে সময় হৈল। 
কেহ কহে কেন এরূপে যাইব বেশ বিরচহ বিবিধ ভাতি। 
যার ছটালেশে সে নব-কিশোর যেন তিলআধ ন1 ধরে ধুছি। 
কেহ কহে কেশ-বেণী বনাইয়া বিবিধ কুম্ুম সাজাও শিরে। 
যার সুগন্ধিতে যেন প্িতেন্ত্িয় বারেক নাসা ন। ফিরাতে পারে ' 
কেহ কহে মুখ মাজহ্‌ কুঙ্কুমে কাজরে উজোর করহ আখি । 
যেন গৌরাঙ্গের নয়ন তুলায়ে স্বললিত নব-ভঙ্গিম৷ দেখি ॥ 
কেহ কহে নান! মণিময়-মাল! গলে পর চাকু ফাদের পার! 
যেন অনায়াসে বন্দী হয় ইথে নদীয়ার শশী সুন্দর গোর1॥ 
কেহ কহে ম্ণি নৃপুর কিন্ধিণী মুখরিত দেখি পরহ আনি। 
যেন নরহরিনাথ-শ্রুতিধুগ মুগধে মধুর শবদ গু9নি॥ 


১৮ পদ। যথারাগ। 


নান। কথ! কহি আনে আনে সবে সাজিলেন সাজ উস হৈয়া। 
প্রতি জনে জনে দরপণে মুখ নিরথয়ে ত্বর! তাল খাঞ। 
বিচিত্র বলন পরি সবে অতি চঞ্চল কলসি লইয়া কাথে। 

এ ঘর সে ঘর হইতে ধাহির হইল কত ন মনের সুখে | 
হাসিয়া হাদিয়া সমবর£ নব বসিয়া সে পতিব্রতার ঘট|। 
সুরধুনী-তীর আলে! করি চলে কিব! অপরূপ রূপের ছট| । 
রসের আবেশে কর ধরাধরি ঈষৎ ঈষৎ ভঙ্গীতে চাঞা। 

কত ছলে রস-কাহিনী কহয়ে পথমাঝে গৌর দরশ পাঞা। 
তাহে গৌরবর পরম প্ডত নতশিরে রহে বৈরজ ধরি। 
অতি বিপরীত ক্রিয়। অন্ুমানি বারেক চাহিল ত1 পানে ফিরি ॥ 
সে সময় মব সঘন কটাক্ষ-বাণ বরিষয়ে নয়ান-কোণে। 
অমনি লজ্জিত গুণমণি পুনঃ কলঙ্কের ভয় ভাবয়ে মনে ॥ 
নাগরী সকলে গৌরা্গ-মৃরতি হিয়ায় রাখিয়! ঠেমে পৃঁজিল 
নরহরি কহে নদীয়া-নগরে নাগরী-নাগর-মিলন হৈল॥ 


প্রথম উচ্ছীস। 
(অভিষেক ও অধিবাদ ) 


১ পদ । ভৈরবী । 


আছু শচীনন্দন-নব-অভিষেক | 
আনন্দকন্দ নয়ন ভণ্র দেখ ॥ 
নিত্যানন্দ অছৈত থিলি রঙ্গে । 
গাওত উনমত ভকতহি সঙ্গে ॥ 
হেরইতে নিরুপম কাঞ্চনদেহ]| 
বরিষয়ে সব নয়নে ঘন মেঠা ॥ 
পুনঃ পুনঃ নিরখতে গোরামুখ- ইন্দু 
উছবলল প্রেম-সুধাবসসিন্ধু ॥ 

জগ ভরি পূরণ প্রেমতরঙে | 
বঞ্চিত গোধিন্দদাস পরসঙ্গে ॥ 


২পদ। ভৈরবী। 


শ্রীবাস পত্তিত বিগ্রহ গেহে। 
রত্বপিংহাসনে শ্রীগৌর শোহে ॥ 
বপু সঞ্জে জোতি নিকসয়ে কত। 
জন্ু উদয় ভেল ভান শত শত ॥ 
ত। হেরিয়! সীতাপতি নিতাই | 
করু অভিষেক আনন্দে অবগাই ॥ 
কলসি ভরি ন্ুবধুনী-বারি। 
আনি বসাওল করি সারি সারি ॥ 
ঝারি ভরি অদ্বৈত মন আনন্দে 
স্নান করাওল শ্রীগৌরচন্দে ॥ 
গোবিন্দদাস অতি মতি মন্দ। 

না হেরল সো অভষেক আনন্দ ॥ 


চতুর্থ তরঙ্গ 


৩ পদ। ভৈরবী । 
অদ্বৈত আচাধ্য গৌরাঙ্গশরে | 
ঢা জাহবীবারি ধীরে ধীরে | 
সান সমাপন যব তছু ভেল। 
নিতাই হেম-অঙ্গ মুদ্বাগুল ॥ 
পট্ট-বসন লেই শ্রীবাস পণ্ডিত । 
গৌরকলেবরে করল শ্ষ্টিত ॥ 
1 চন্দন তব আনি গদাই। 
গোর! অঙ্গে লেপে স্বখে অবগাই ॥ 
গৌরীদাস শিরে ধরল ছত্র। 
নরহরি ব্যঙ্নে বাজয়ে গাত্র ! 
তাদভুত আনন গ্রুবাস গেহে। 
গোবিনদাস বঞ্চিত ভেল তাহে ॥ 


৪ পদ। ধানশী। 


স্থরধুনী-বারি ঝারি ভরি ভারত পুন ভরি পুন ভরি ডাঁরি। 
কো জানে কাহে লাগি আধ (সিঞ্চই লীগ] বুঝনই না পারি ॥ 
ভেরই মনু মনে লাগি রুহ সীতাপতি অদ্বৈত গু | 

নব নব তুলসী মগ্তুল মঞ্জরী, তাহে দে হাসি হাসি ॥ 

কবছু গৌরাসিত, শ্যামের লোহিত, কে। জানে কত 


মুরতি পরকাশি ॥ 


ডাহিনে রহ পুরুষোভম পণ্ডিত বামদের রহু বাম। 
অপরূপ চরিত হেরি সব চকিত গোবিন্দদাল গুণগান ॥ 


৫ পদ। ম্ুহই | 


আনন্দে ভকতগণ দেই জয় রব। 
শ্রীবাস পণ্ডিত ঘরে মহামহোৎসব ॥ 
পঞ্চগগব্য১ পঞ্চামুত২ শত ঘট জলে । 
গৌরাঙ্জের অভিষেক করে কুতুহুলে ॥ 


১। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, গোমুত্র ৷ ২। দি, দুগ্ধ; ঘুত, মধু, চিনি । 


৯৫০ 


রতন বেদীর পর বমি গোরাাদ । 
অপরূপ রূপ সে রমণীমনফাদ | 
শান্তিপুরনাথ আর নিত্যানন্দ রায়। 
হেরিয়া গোৌরাঙ্গমুখ প্রেমে ভানি যায় ॥ 
মুকুন্দ মুরারি আদি সুমধুর গায় । 

হরি বলি হরিদাস নাচিয়। বেড়ায় ॥ 
কহে কঞ্*দাস গোরাাদের অভিষেক । 
নদীয়ার নরনারী দেখে পরতেক। 


৬পদ। ভূপালী। 


শঙ্গ ছুন্ুভি বামে স্থুম্বরে। 
গোরাটাদের অভিষেক করে সহচরে ॥ 
গন্ধ চন্দন শিলা ধুপ দীপ জালি। 
নগরের নারীগণ আনে অর্থ্যথালি ॥ 
নদীয়ার লোক যত দেখে আনন্দিত। 
ঘন জয় জয় দিয়া সবে গায় গীত ॥ 
গোরাাদের মূখ সবে করে নিরিখনে। 
গোরা অভিষেকরস বাস্থঘোষ ভণে। 


৭পদ বরাড়ী 


তৈল হরিদর আর বুস্কৃম কল্ত রি। 
গোরা-অঙ্গে লেপন করে নব নব নারী 
স্থবাসিত জল আনি কলি পুরিয়ু। | 
স্থগন্ধি চন্দন আনি তাহে মিশাইয়া ॥ 
জয় জয় ধ্বনি দিয়া ঢালে গোরাগায়। 
শ্ীজঙ্গ মুছাঞা কেহ বসন পরায়। 
সিনান মণ্ডপে দেখ গোরা নটরায়। 
মনের ইরিধে বাস্থদেব ঘোঁষ গায় ॥ 


৮পদ। বরাড়ী--দশকুশি। 


বলিল! গৌরাঙ্গঠাদ রত্ুসিংহাসনে | 
শ্রীধাস পণ্ডিত অঙ্গে লেপয়ে চন্দনে ॥ 
গদাধর দিল গলে মালতীর মালা। 
রূপের ছটায় দশধিক হৈল আলা ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী 


বছ উপহার যত মিষ্টাল্ন পক্কানন। 
নিত্যানন্দ সহ বসি করিল! ভোজন | 
তাঘুল ভক্ষণ করি বসিলা আসনে । 
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে ॥ 
পঞ্চদীপ জালি তেহ আরতি করিলা । 
নীরাজন করি শিরে ধান্ত দুর্ববা দিলা ॥ 
ভক্তগণ করি সবে পুষ্প বরিষণ। 
অদ্বৈত আচাধ্য দেই তুলসী চন্দন ॥ 
দেখিতে আইসে দেবনরে একসঙ্গে | 
নিত্যানন্দ ডাহিনে বসিয়৷ দেখে রঙ্গে | 
গোরা-অভিষেক এই অপরূপ লীল!। 
গোবিন্দ মাধব বাহু প্রেমেতে ভাসিলা 


৯ পদ। মঙ্গল। 


নান করি শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন দিব।াসনে 
ডাইনে বাঁমে নিতাই গদাই 
অদ্বেত সম্মুখে বমি মিষ্টান্ন গায়স করে 
শ্রীবাস যোগায় ধাই ধাউ ॥ 
আহা মরি মরি কিবা 'অভিষেকানন্দ। 


নিতাই গাই সঙ্ ভোজনে বদিলা গোর! 
আননো নেহারে ভক্তবুন ॥ প্র ॥ 
ভোজন সমাপি গোরা করিলেন আচমন 


অৈত ভাবল দিল যুখে। 

নরহরি পাশে থাকি তিনরূপ নিরখিছে 
চামর চুলায় জঙ্গে সুখে ॥ 

সচন্দন তুলসী পত্র গোরার চরণে দিয়া 
আচার্য কষ্ণায় নম£ বলে। 

কহে এ গোবিন্দ ঘোষ হরিধ্বশি ঘন ঘন 
করিতে লাগিল বুতৃহুলে ॥ 


১০ পদ ধান্ণী। 


জয় জয় ধ্বনি উঠে নদীয়ানগরে। 
গোরা-অভিষেক আজি পণ্ডিতের ঘরে ॥ 
“এনেছি, এনেছি” বলে হঘ্বৈত গোসাঞ্ী । 
মহা হুঙ্কার ছাড়ে বাহ্জান নাই ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


বাহ তুলি নাচে “নাড়া” তাধিয়। তাধিয়]। 
পাছে পাছে হরিদাম ফিরেন নাচিগ্জ। ॥ 
প্রীবাস শ্রীপতি আর গ্রনিধি শ্রীরাম । 
হর্ষভরে নৃতা করে নয়নাভিরাম ॥ 

জয় রে গৌরাঙ্গ জয় অদ্বৈত নিতাই । 

বলি ভক্তগণ আসে করি ধাওয়াধাই ॥ 
কেহ প্রেমে নাচে গায় কেহ প্রেমে হাসে। 
গোরা-অভিষেক-লীল গায় বাস্থঘোষে ॥ 


১১ পদ। ধানশী। 


গোরা-অভিষেক কথা অন্ভুত কথন । 
শুনিয়া পণ্ডিত ঘরে ধায় ভক্তগণ ॥ 
ধাওয়াধাই করি আসি নাচি কুতৃহলে। 
ঢুবাহু তুলিয়। জয় গোরাচাদ বলে ॥ 
টাদ নাচে সুর্য্য নাচে নাচে তারাগণ। 
্রন্মা নাচে বায়ু নাচে সহম্রলোচন ॥ 
অরুণ বরুণ নাচে সব স্থরগণ। 
পাতালে বাস্থকি নাচে নাচে নাগগণ ॥ 
স্বর্গ নাচে মন্ত্য নাচে নাচয়ে পাতাল। 
পরম আনন্দে নাচে দশ দিকৃপাল ॥, 
আনন্দে ভকতগণ করে হুহুঙ্কার | 

এ বাস্থু ঘোষের মনে আনন্দ অপার ॥ 


১২ পদ। বরাড়ী। 


দেখ ছুই ভাই গৌর নিতাই বমিগা বেদীর উপরে । 
গগন ত্যজিয্া নামিয়। আসিয়া যেন নিশ! ধিবাকরে ॥ 
হেরি হরধিত ঠাকুর পণ্ডিত নিজগণ লইয়। সাথে । 

জল হুবাসিত ঘট ভরি কত ঢালয়ে ছু হার মাথে ॥ 
শঙ্খ ঘণ্ট1 কাশি বেণু বীণ। বাশী খোল করতাল বায়। 
জয় জয় রোল হরি হরি বোল চৌর্দিগে ভকত গায় ॥ 
সিনান করাঞ্! বসন পরাঞা বসাইল। সিংহাসনে । 
ধৃপ দীপ জালি লৈয়া৷ অর্ধ্য-থালি পৃজ। ঠকল ছুই জনে 
উপহারগণ করাএশ ভোজন তাস্থুল চন্দন শেষে । 
ফুলহার দিয়! আরতি করিয়। প্রণমিল কষ্দীসে ॥ 


১৫১ 
১৩ পদ। ম্ৃহই। 


অভিষেকে গোরাষ্ঠাদের আনন্দ অপার। 
কহয়ে ভকতগণে পূরব বিহ্বার ॥ 

গুলকে পৃত্রল তন্ন আপাদ মস্তক । 
সোনার কেশর জিনে কদখকোরক ॥ 
ভাবে ভরল মন গদ্ গদ ভাষ। 

অনেক যতনে বিধি পূরারল আশ ॥ 
শচীর নন্দন গোরা জাতি গ্রাণধন। 
শুনি ঠাদ-মুখের কথা সুঁড়াইল মন ॥ 
গোরাটাদের লীলায় যার হইল বিশ্বাস। 
দুঃখী কুষ্ণদাস তার দাস অম্দাস॥ 


১৪ পদ। স্ুহই বা মায়ুর। 


আদ অভিষেক সুখের অবধি 
বৈসে সিংহাসনে গোরা গুণনিধি) 
নিরপম শোতা ভঙ্কিমাতে কেউ 
ধৈরজ না ধরে ধরণীতলে। 
চিকণ ঠাচর কেশ শিরে শোহে 
লোটায়ে এ গীঠে ছট। মন মোহে, 
হেমবরাধর-শিখরেতে থেন 
যমুনা প্রবাহ বহয়ে ভালে ॥ 
নিরমল অঙ্গ ঝলমল করে, 
কত শত মনঘথমদ হরে, 
কেব! না বিভোল হয় হানিমাখা 
মুখখশী পানে বারেক চাঞ!। 
অিষেকমন্ত্র পড়ি বারে বারে, 
নিত্যানন্দাঘৈত উল্লাস অন্তরে, 
প্রীবানাদি পথ শিরে স্থবাদিত 
জল ঢালে করে কলমি লৈয়া ॥ 
জগদীশ বাসুদেব নারায়ণ, 
মুকুন্দ মাধব গানে বিচক্ষণ, 
আত জাতি ম্বরভেদ নান। তানে, 
গায় অভিষেক অমিঞ৷ পার।। 
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ থোল বায়, 
ধ! ধা ধিক ধিক ধেন্ন ন। না তায়, 


১৫৭ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


নাচে বক্রেশ্বর হুমধুর ছাদে, 

কারু নেত্রে বহে আনন্দধার! | 
স্থরগণ গণ সহ অলক্ষিত, 
অভিষেকস্থখে হৈয়া বিমোহিত, 
বরষে কুস্থম থরে থরে করে 

“ জয় জয় ধন পুলক অঞ্গে। 

পতিব্রত। নারীগণ ঘন ঘন, 
দেই জয়কার অতি রসায়ন, 
মঙ্গল রীতি কি নব নব নর- 

হরি হেরি হিয়। উলে রঙ্গে ॥ 


১৫ পদ। ধানশী। 


কি আনন্দ শ্রীবাসভবনে | 

করয়ে প্রতৃব অভিষেক গ্রিয়গণে ॥ 
সর্ণীমংহাসনে বসাইয়। | 

আনে স্বাসিত জল উলমিত ঠ্হয়! ! 
অভিষেকমন্্ পাঠ করি ! 

প্রভুর মন্তকে জল ঢালে ঘট ভরি 
উলুলুলু দেই নারীগণ। 

বাজে নান বাছধ্বনি ভেদয়ে গগন | 
অভিষেক-গীত সবে গায়। 

ভাসায়ে নিয়ত নেত্র আনন্দধারায় ॥ 
দেবগণ জয় জয় দিয়া । 

নাচে কত সাধে অভিষেক নিরখিয়া 
অভিষেক-শোভ। মনোহর । 

ঝলমল করয়ে কোমল কলেৰর ॥ 
নবহরি আপন] নিছয়ে । 

কধাময় বদনে মদন মূরছয়ে ॥ 


১৬ পদ। স্মৃহই। 


শ্রশচী মায়েরে আগে করি যত 
নদ্যানারী চলে কাতারে কাতারে। 
শ্রীবাস পণ্ডিত গেহে উপনীত 
গোরা-অভিষেক দেখিবার তরে ॥ 


গোর।-অভিযেক অপরূপ লীলা! 
কেহ হেন কভু না দেখে নয়নে । 
স্থরধুনীবারি ঘট ভরি গোরা- 
শিরে ঢালে যত ভকতগণে ॥ 
গাত্র মুছাইয়া নেতের অঞ্চলে 
শু পট্টবাস পরিতে দিল । 
ললাটে চন্দন গোরোচন! টয়া 
শচী মাতা মনসাণে পরাইল ॥ 
হুলুলুলু ধ্বনি দেয় নারীগণে 
গোৌরাঙ্গের জয় হয় চারি ভিতে। 
খোল করতাল বাজে রামশিঙ্গা 
নরহবি হেরে হরযচিতে ॥ 


১৭ পদ। ধাশশী। 
গোরা-অভিষেকে ভন্ত একে একে 
মিলিত হইল আনন্দে মাতি। 


শুবাস পণ্ডিত হৈয়। হরযিত 
তিন ভাতা সহ নাচে কত ভাতি ॥ 
মুগুণ্দ বাজায় বাস্থ ঘোষ গায় 


নরহরি করে ধরয়ে তাল। 

করি উতরোল উঠে হরি বোল 
বাজে মরদল বাজে করতাল ॥ 

কেহ কেহ নাচে কেহ পাছে পাছে 
নান। ভঙ্গা করি হয় অগ্রসর । 


অধৈত ঠাকুর হর প্রচুর 
পূজে গোরাপদ প্রেমে গর গর ॥ 
তুলশী চন্দনে গোরার চরণে 


পৃজিয়! আচার্য্য স্থথেতে ভাসে। 
সে-নুখসায়রে উল্লাপ-অস্তরে 
ভাপিয়া ভয়ে রামকাস্ত দানে ॥ 


১৮ পদ । মঙ্গল। 
গৌর স্ন্দর পরম মনোহর 
প্রীবাদ পণ্ডিত গেহ। 


শোণ চম্পক কনক দরপণ 
নিন্দি হন্দর দেই॥ 


জ্রীগৌরপদ-্তরঙ্গিণী ১৫৩ 


বসিয়া গোর! পই হাপিয়! লঙ্থ লঙ্থ 
কহয়ে পণ্ডিত ঠাম। 

তোহারি প্রেমরসে এ মোর পরকাশে 
নদীয়! দেখছ হাম ॥ 

শুনিয়া! পণ্ডিত অতি হরধিত 
চরণ তলে গড়ি যায়। 

করয়ে স্তৃতি নতি প্রেমজলে ভাপি 
পুলকে পুরল গায় ॥ 

উঠিল জয়ধ্বনি মঙ্গল রব শুনি 
নদীয়া-নরনারী ধায়। 

মুকুন্দ গদাধর পণ্ডিত দামোদর 
মুরারি হরিদাস গায় ॥ 

ভাগবতগণেো 112৮2 তৈখনে 
পছ' করে অভিষেক । 

ঘট ভরি বারি রাখি সারি সারি 
গন্ধ আদি পরতেক ॥ঞ 

পণ্ডিত শ্রীবাস পরম উল্লাস 
ঢালে পক শিরে বারি । 

চৌদিকে হরি বোল বড়ই উৎ্তরোল 
মঙ্গলরব সব নারী। 

নিতাই অদ্বৈত অতিভ' হরষিত 
হেরই ডাহিন বাম। 

লিনান সমাপন পরম পরায়ণ 
পূরল সব মনকাম ॥ 

কতিভ্' উপচারি পৃজিল হরগৌরী 
ভোজন আসন বাস। 

দণ্বত নতি করল বহুত স্তৃতি 
কহ গোবর্ধন দাস ॥ 


১৯ পদ | ধানশী। 


অগুরু চন্দন লেপিয়া গোরাগায়। 

প্রিয় পারিষদগণ চামর চুলায় ॥ 

আনি সলিল কেহ ধরি নিজকরে। 

মনের মানসে ঢালে গৌরাঙ্গ উপরে ॥ 
২৬ 


চাদ জিনিয় মুখ অধিক করি মাজে। 
মালতী ফুলের মাল। গোরা-অঙ্গে সাজে ॥ 
অরুণ বসন সাজে নানা আভরণে। 
বাস্বদেব ওই রূপ করে নিরিখনে ॥ 


২০ পদ। ধানশী। 


আননকন্দ নিত্যানন্দ গৌরচন্ত্র সঙ্গে । 
প্রেমে ভাসি হাসি হামি রোম হর্ষে অঙ্গে ॥ 
সাতানাথ লেই সাথ পগুত শ্রুবাস। 
গদাধর দামোদর হরিদাস পাশ ॥ 
হরিবোল উতরোল কীর্ভনের সাথ। 
গৌরশিরে ঢালে নীরে শাস্তিপুরনাথ ॥ 
অভিযেকে নবে দেখে পরতেকে পন । 
নৃত্যগীত আনন্দিত প্রেমহাস লু ॥ 

ঘট ভরি ঢালে বারি গৌরচন্দ্রমাথ। 

শুদ্ধ স্বর্ণ গোৌরবর্ণ ভাবপূর্ণ গাত ॥ 
সুবিস্তার কেশখভার চামরের ছাদ । 

মুখচন্দ ভয়ে অন্ধকার যেন কাদ ॥ 

অঙ্গ মুছি বক্র কুচি পরাল রামাই। 
সিংহাপনে দিব্যাসনে বসিলেন যাই ॥ 
অছ্বৈতচন্দ প্রেমকন্দ পূজ। কৈল! যত। 
করি নিতান্ত রানকান্ত তাহ। বা কৈবে কত। 


২১ পদ। গৌরী। 
জয় জয় আরতি গৌরকিশোর। 
লনত পিংহাসনে জন্গু কনকাচল 
ডগমগ দ্গত-যুবতী-চিতচোর ॥ক্রা 
ভ্রীঅদ্বৈত প্রেমে গরগর আরতি 
করু নিক নাথে নেহারি। 
মণিগণ জড়িত স্থকনক-থারিপর 
দমকত দীপ ছুরিত-তমাহারা ॥ 
দৃক্ষিণভাগে ভাতি রীত অস্ভুত 
নিত্যানন্দ রনভোর । 
বামে গদাধর সরস ভঙ্গী তহি 
কউ ধরত নব ছত্র উজোর ॥ 


১৫৪ প্রগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


শ্ীনিবাস বর যত কুস্থুমাঞ্তলি 
চামর করু নরহরি অনিবার। 
শুরাম্বর বর চরচত চন্দন 


গুপ্ত মুরারি করত জয়কার ॥ 
মাপব বাস ঘোষ পুরুষোত্বমবিজয় 
মুকুন্দ আদি গুণী ভূপ। 


গ!য়ত মধুর রাগশ্রুতি মূরছন। 
গ্রাম১ সপ্তনর২ ভেদ অনুপ ॥ 

বাজত মুরজ মৃদঙ্গ চঙ্গড়ক 
বীণ নিশান বেণু চলু ওর। 

ঘন ঘন ঘণ্টা ঝমকত ঝাঝরি 
ঝন্‌ নন ঝাঝ গরজে ঘন ঘোর ॥ 

নাচত গরম হরয বক্রেশ্বর 


সরস ভাতি গতি নটক সুঠার। 
উঘটত ধিকট ধিকট ধিধি কট তক 
থৈ থৈ থৈতি বিবিধ পরকার ॥ 
বিবশ পূরব রসে রণিক গদাধর 
শ্রীধর গৌরীদাস হরিদাস। 
কে! বিরচব সব ভকত মত্ত অতি 
নিরথি গৌরমুখ মধুরিম হাস । 
স্থরগণ গগনে মগন গণ সহ 
স্থরপতি কত যতনে করত পরিহার। 
পার্ব্বতী-পতি তুরাতন পুলকিত 
ঝর ঝর নয়নে ঝরত জলধার | 
ত্রিতুবনে উলস শেষ যশ বরণত 
স্তুতি ককু মুনি নব নাম উচারি। 
নরহরি পহ' ব্রঙ্ভূষণ রসময় 
নদীয়াপুর-পরমানন্নকারী ॥ 


২২ পদ। গৌরী-একতালা। 


ভাবি গোরাঠাদের আরতি বনি। 
উঠে সংকীর্তনানন্দ মধুর ধ্বনি 1&% 


১। গ্রাম তিনটা--উদগারা, মুদ্রারা, তারা। ২। সপ্তত্বর--সা, খ, গ, 
ম, প, ধা, নি। 


বিবিধ কুহুম ফুলে গলে বনমালা। 
কত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজ্জাল! ॥ 
শহ্ধ বাজে ঘণ্ট। বাজে বাজে করতাল। 
মধুর মৃদর্জ বাজে শুনিতে রসাল ॥ 

ব্রদ্মা আদি দেব যারে করজেড় করে। 
সহন্্র বদনে ফণী শিরেও ছত্র ধরে ॥ 
শিব শুক নারদ ব্যাস বিসারে। 

নাহি পরাপর জ্ঞান ভাবভরে ॥ 
শ্রীনিবাস হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে। 
গদাধর নরহরি চামর ঢুলাওয়ে ॥ 

বল্পভ করে গোরার শ্রচরণ আশ । 

জগ ভরি রহল মহিম! গ্রকাশ ॥ 


২৩ পদ। যথারাগ। 


পূর্ণ হ্খময়-ধাম অন্থিক। নগর নাম 
যাতে গৌর নিতাইয়ের বিলাস। 

ব্রজে প্রির নম্দসখা স্থবল বলিয়! লেখ! 
গৌরীদাসরূপে পরকাশ ॥ 

একদিন রাত্রিশেষে দেখিণেন স্বগ্নাবেশে 
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সনে। 

কহে ওহে গৌরীদান পুরিবে তোমার আশ 
আমরা আসিব দুই জনে ॥ 
নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে। 

আমারে ছাড়িয়। ক্ষণে সোয়াথ না হয় মনে 
দোহে রব তোমার মান্দরে | ধ॥ 

্বপ্নভঙ্গ-অনুরাগী উঠিয়া বসিল। জাগি 
মনে হেল আনন্দ রসময়। 

অভিষেক যত কাজ তুরিতে করহ সাজ 
স্বূপ চরণে ধরি কয়॥ 


২৪ পদ যথারাগ। 


আননে ঠাকুর গৌরীদাস। 
ডাকিয়৷ আপন গণে কহিলেন জনে জনে 
যে হয় চিত্তের পরকাশ ॥ঞ| 


৩। মদি-পাঠীস্তর। 


সরান পর 


মীগৌরপদ-তরঙ্গিণী ১৫৫ 


জআনহ মাললল্য দ্রব্য গন্ধ পুষ্প পঞ্চগব্য 
ধুপ দীপ যত উপহার। 

আত্খাখ। ঘটে বারি  কলারোপণ সারি দাবি 
আর যত বস্ত্র অলঙ্কার ॥ 

শত ঘটপুর্ণ জল থড়া গুয়। নারিকেল 
মণ্যে পাতি দিব্য সিংহামন। 

তক্তবৃন্দ ধত জন আর বীর্ভনিয়াগণ 
আনহ করিয়া নিমন্ত্রণ ॥ 

হেনকালে আচন্বিতে নিত্যানন্দ করি সাথে 
কর ধরাধরি ছুই ভাই। 

সেই স্থানে উপনীত পর্ডিত আনন্দচিত 
স্বরূপ কহয়ে বলি যাই ॥ 


২৫ পদ যথারাগ। 


গোৌরাীদাস-গৃহে আজি কি আনন্দরোল । 
গৌরাঙ্গ নিতাই প্রেমে সবে উত্রোল ॥ 
স্থরধুনী-বারি লেই কলমি কলসি । 
ভক্তগণ ছু-ভাঁয়ের শিরে ঢালে হালি ॥ 
গন্ধ তৈল হরিদ্রা লেপিত দুছ' গায়। 
শান সমাপিয়। সুষম বন্সে গা মুভায় ॥ 
বসাইয়। ছু-ভায়েরে রতুসিংহাঁসনে | 
নানা উপহারে ভোগ লাগায় যতনে ॥ 
ভোলনান্তে টহল ছুহার তাম্বল সেবন। 
চামরে দুহারে ভক্ত করিছে ব্যজন ॥ 
প্রসাদ পাইছে সবে করি ভাগাভাগি । 
স্বরূপ আকুল তার এক কণ লাগি ॥ 


২৬ পদ। ধানশী। 


এক দিন পছ হাসি অদ্থৈতমন্দিরে বসি 
বলিলেন শচীর কুমার। 

নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বসিয়। রঙে 
মহোৎ্সবের করিলা বিচার ॥ 

গুনিয়া আনন্দে আসি সীতাঠাকুরাণী হাসি 
কহিলেন মধুর বচন। 


তা শুনি আনন্দ মনে মহোতৎ্সবের বিধানে 
বোলে কিছু শচীর নন্দন ॥ 

শুনি ঠাকুরাণী সীতা বৈষ্ণব আনিয়া এথা 
আমন্ত্রণ করিয়1! যতনে । 

যে বা গায় যেবাযায় আমন্ত্রণ করি তায় 
পৃথক্‌ পৃথক জনে জনে ॥ 

এত খলি গোরারায় আজ্ঞা দিল সবাকায় 
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ । 

খোল করতাল লৈয়৷ অগ্ত৫' চন্দন দিয়। 
পূর্ণঘট করহ স্থাপন ॥ 

আরোপণ কর কলা তাহে বাধি ফুলমাল। 
কীর্ভনমণ্ডুলী কুতুহুলে। 

মালাচন্দন গুয়া স্বৃত মধু দধি দিয়া 
খোল মঙ্গল সন্ধাাকালে ॥ 

শুনিয়া গ্রতুর কথা গ্রাতীতে বিধি কৈল যথা 
নান! উপহার গদ্ধবাসে। 

সবে হরি হরি বলে খোল মঙ্গল করে 
পরমেশ্বরীদাস রসে ভাসে ॥ 


২৭ পদ। ধানশী। 


প্রভুর আদেশ পাঞ্া ভকত সকল। 

সাত ভাগ হৈয়। গঠিণ সাত দল॥ 

এক দলের অধিপতি ঠহল। নিত্যাননদ। 
দ্বিতীয়ের মূলগায়ন হইলা! মুকুন্দ ॥ 
তৃতীয়ের কণ্তা হৈল। নিজে সীতাপতি। 
গদাধর চতুর্থের হৈল। অধিপতি ॥ 

পঞ্চমের ধান্থুঘোষ যষ্ঠের মুরারি । 

সপ্তম দলের নেত। হল] নরহথরি ॥ 
একত্রে বাক্জিয়। উঠে চৌদ্দ মাদল। 

চৌদ্দ জোড়া করতালে মহাকোলাহল ॥ 
আত্মসার সহ দধি পাত্রেতে রাখিয়। | 
অঙ্গনে ভাঙ্গিল। হরিদ্রা। মিশাইয়॥ 
হরিপ্র।-মিশ্রিত দধি লইয়া সকলে। ূ 
প্রেমালন্দে দেয় ফোটা এ উহার ভালে ॥ 


১৫৬ শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


এইরূপে কীর্ভনমন্গল অধিবাস। 
প্রেমানন্দে গায় পরমেশ্বরীদাস ॥ 


২৮ পদ। মঙ্গল। 


নানাদ্রব্য আয়োজন 
কুপা করি কর আগমন। 

তোমর! ঠবষ্বগণ 
দৃষ্টি করি কর সমাপন। 

করি এত নিবেদন আনিল মোহ্াস্তগণ 
কীর্তনের করে অধিবাস। 

অনেক ভাগের ফলে বৈষ্ণব আসিয়। মিলে 
কালি হবে মহোৎ্সবিলাস ॥ 


শ্ীকফ্চের লীলাগান করিবেন আস্বাদন 
পুরিবে সভার অভিলাষ । 
শ্রীকষ্চচৈতগ্চন্ত্ সকল ভক্তবৃন্ধ 


গুণ গায় বৃন্দাবনদাম ॥ 


২৯ পদ । বরাড়ী। 


আগে রস্ভা আরোপণ পূর্ণঘট স্থাপন 
আতম্তরপল্পব সারি সারি। 

ছিজ্ বেদধ্বনি পড়ে নারীগণ জয়কারে 
আর সবে বলে হরি হরি ॥ 

দধি ঘ্বৃত মঙ্গল করি সবে উতরোল 
করিয়া আনন্দ পরকাশ। 

আনির়। বৈষ্ণবগণ দিয়া মালাচন্দন 


কীর্তন মঙ্গল অধিবাস | 
সবার আনন্দমন ধৈষ্ণবের আগমন 


কালি হবে চৈতন্তকীর্তন। 
গ্রকঞ্চচৈতন্য নাম শ্রীনিত্যানন্দ ধাম 
গুণ গায় বন্দাবনদাস ॥ 


৩০ পদ কামোদ। 

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ। 
গৌরাঙ্গ-আদেশ পাঞ্জা 
করে খোল মঙ্গলের সাজ ॥ঞ। 


করি করে নিমস্ত্র 


মোর এই নিবেদন 


ঠাকুর অদ্বৈত যাঞ্চী 


আনিয়া বৈষ্ণব সব হরিবোল কলরব 
মহোৎসবের করে অধিবাস। 

আপনে নিতাই ধন দেই মালাচন্দন 
করি প্রিয় বৈষব সম্ভাব ॥ 

গোবিন মুদঙ্গ লৈয়া বাজে তা ত৷ থৈয়! থৈয়। 
করতালে অৈত চপল । 

হরিধাস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান 


নাচে গোর! কীর্তনমঙ্গল। 

চৌদিকে বৈষ্কবগণ হরিবোল ঘনে ঘন 
কামি হবে কণর্ভন মহোৎসব । 

আজি খোলমঙ্গলি রাখিবে আনন্দ করি 
বংশী বলে দেহ জয় রব॥ 


৩১ পদ। ম্ুুহই। 
অরুণ লোচনে১ করুণ অবলোকনে 
জগঙ্জন-তাপবিনাশ । 
কত কল ধৌত ধৌত অঙ্গ২ শোহন 


যোহুন অরুণিম বাস ॥ 
দেখ দেখ অপরূণ গৌরকিশোর । 
সহচর নখতর- বৃন্দ বিভূষিত 

প্‌ দ্বিজরাজ উজোর ॥& 
শ্রহরিদাস অদ্বৈত গদাধর নিত্যাননা মুকুন্দ। 
্রীমদ্রপ সনাতন নরহরি গ্রীরঘুনাথ গোবিন্দ ॥ 
জয় জয় তকত সঙ্গে শ্রানন্দন৩ উরে রঙ্গণ ফুলদাম। 
হেরইতে জগত বদন-বিধু-মাধুরী পূরই নিজ নিজ কাঁম। 
চন্দন তিলক ভালে সব ভকত তহি করয়ে কীর্তন অধিবাস। 
গাওয়ে এছন, গুণলীল। অনুক্ষণ, সথখদ সম্পদ পরকাশ। 
প্রীযূত চরণক করুণ কপারস, আদেশিত অভিলাষ । 
বহু অপরাধ, ব্যাধিবর পামর, রচয়তি মাধবদাস ॥ 


৩২ পদ। মঙ্গল। 


মঙ্গল আরতি গৌরফিশোর। 
মঙ্গল নিত্যানন্দ জোরহি জোর ॥ 








১। লোচনক অরুণ। ২। কলেবর। ৩। শটীনঙগগন। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী ১৫৭ 


মঙ্গল শ্ীঅছৈত ভকতহি সঙ্গে । 
মঙ্গল গাওত গ্রেমতরঙগে ॥ 
মঙ্গল বাত খোল করভাল। 
মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল ॥ 
মঙ্গল ধৃপ দীপ লইয়া স্বব্ধপ। 
মঙ্গল আরতি করে অনুরূপ ॥ 
মল গদাধর হেরি পহু হাস। 
মঙ্গল গাওত দীন কৃষ্দাস॥ 


দ্বিতীয় উচ্ছাস 


( মহাপ্রভুর নৃত্য ও সংকীর্তন।) 


১পদ। বিভাস। 
মহাভূজ নাচত চৈতভন্রায় ! 
কেজানে কত কত ভাব শত শত 
সোনার বরণ গোরারান় ॥্র 
প্রেমে ঢর ঢর অঙ্গ নিরমল 
পুলক অস্বরশোভা। 
আর (ক কহিব অশেষ অন্ভুভণ 
হেরইতে জগমন লোভা ॥ 
শুনিয়া নিজগুণ নাম বীপ্ভন 


বিভোর নটন বিভঙ্গ। 
নদীয়াপুর-লোক পাশরিল ছুঃখ স্ব 
ডাসল প্রেমতরঙ্গ ॥ 
রতন বিতরণ প্রেমরস বরিখণ 
অখিল ভূবন সিঞ্চিত। 
চৈতন্তদাস গানে অতুল প্ররেমদানে 
মুঞ্জ সে হইলু বঞ্চিত ॥ 


২পদ। বিভাস। 


অবতার ভাল গৌরাঙ্গ অবতার কৈল! ভাল 
জগাই যাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল ॥ 


চাদ নাচে স্থরজ নাচে আর নাচে তার] । 
পাতালের বাস্থকি নাচে বলি গোরা গোরা 
নাচয়ে ভকতগণ হইয়া বিভোরা। 
নাচে.ক্সকিঞ্চন যত প্রেমে মাতোয়ার ॥ 
জড় অন্ধ আতুর উদ্ধারে পতিত । 

বাস্থ ঘোষ কহে দুই হইল বঞ্চিত ॥ 


ও পদ। ভাটিয়ারি। 


ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে নদীয়।নগরে । 
শুনিয়া ভ্রিবিধ১ লোক না রহিল ঘরে ! 
ভেম-মণি-আভরণ শ্রীঅঙেতে সাজে । 
চন্মনে লেপিত অঙ্গ ভাগুবিন্দু মাঝে ॥ 
ঠাদে চন্দনে কিবা স্থমেরু২ ভূষিত। 
মালতীর মালে গলদেশ অলঙ্কৃতত৩ ॥ 
আগে নাচে অদ্বৈত যার লাগি অবতার । 
বাহিরে গৌরাঙ্গ নাচে আনন্দ সবার ॥ 
নাচিতে নাঠিতে গোর। যেন! দিগে যায়। 
লাখে লাখে দীপ জলে কেহ হরি গায় ॥ 
কুলবধৃণ সকল ছাঁড়িয়। হরি বলে। 
প্রেমনদী বহে সবার নয়নের জলে । 
কুঞ্চিত তুস্তল বেডিয়! নান। ফুলে । 
সফুল করবীডাল মল্লিকার দলে ॥ 
নাঢয়া ঠমকে কিবা পু মোর নাঁচে। 
রামাই হন্দরানন্দ মুকুন্দ গান পাছে ॥ 
কি করিব তপ জপ কিব। বেদবিধি। 
হরিনাষে উদ্ধারিল চণ্ডাল অবধি ॥ 
কুলবতী আদি করি ছাড়িল গৃহকাজ। 
তপম্বী ছাড়িল তপ সম্গ্যাসী সন্স্যাস॥ 
যব সেহ নাচে গায় লয় হরিনাম। 

এ রসে বঞ্চিত ভেল দাস বলরাম ॥ 


১। বিবিধ। ২।প্রীঅঙ্গ। ৬। মালা কিব। সুমেরবেষিত 
৪। কুলবতী। 


১৫৮ শ্রীগৌরপদ-তরঙিদী 


৪ পদ। বেলোয়ার। সব অবতারসার গোরা অবতার। 
নাচত গৌরবর রলিয়া। হেম বরণ জিনি নিরুপম তন্গখানি 
প্রেম-শয়োধি অবধি নাহি পাওত অরুণ নয়ানে বহে গ্রেমক ধার | 
দিবস রজনী ফিরত ভামি ভাসিয়। ॥&। ৃন্দাবন-গ্রণ শুনি লু১ত সে দ্বিজ্রমণি 
সোঙরি বৃন্বাবন শ্বাস ছাড়ে খন ঘন ভাবভরে গর গর পছ মোর হাসে। 
রাই রাই বোলে হাসি হাসিয়। | কাশীশ্বর অভিরাম পর্ডিত পুরুযোতম 
নিজ্মন মরম ভরম নাহি রাখত গুণ গান করতহি নরহরি দাসে। 
ত্রিভঙ্গ বাজাওত বাঁশিয়া ॥ নী না 
মত্ত সিংহ সম ঘন ঘন গর্জন 
চঞ্চল পাদনখ-শশিয়া। নাচত গৌর স্থনাগরমণিয়] ৷ 
কটিতটে অরুণ- বরণ বর অন্থর বর বহন পদযুগ রঞ্জন 
খেনে খেনে উড়ত পড়ত খসি খসিয়। ॥ রথ-রণি মঞ্জির মঞ্জুল ধনিয়। |) 
পুলকাঞ্চিত সব গৌরকলেবর সহজই কাঞ্চন- কান্তি কলেবর 
কাটত অখিল পাপ পুণা ফাসিয়া। হেরইতে জগজন মনমোহনিয়া। 
ধরণী উপরে খেলে লুঠত উঠত বৈঠত তাহ কত কোটি মদণ-মন মূরছল 
দীন রামানন্দ ভয়না শিলা ॥ অর্ণ-কিরণ অর বণিয়া। 
ডগমগ দেহ থেহ নাহি বান্ধই 
০৬০ ছুহ' দিঠি মেহ সঘনে বরিখনিয়। 
নাচত নীকে১ গৌরবর রন! । রক তারে বন মঙ্জায়ই 
ভকতকলপতরু কলিমদমথন। ॥ লেচন-কোণে করুণ নিরখনিয়া | 
গর গর ঠাবে তনু পুলকিত সঘনা। ও রসে ভোর ওর নাহি পাওই 
নিজগ্ুণে নিগৃঢ প্রেমরসে মগন|॥ পতিত কৌরে ধরি ভুবন বিয়াপি। 
ভাবে বিভোর লোর ঝরু নয়ন|। কহ বলরাম লক্ষ ঘন হস্কতি 
নিরবধি হরি হরি বোলত বয়ন! ॥ হেরি পাষগু-হদয় অতি কাপি ॥ 
গড়ি গড়ি ভূমে করত কত করুণা। 
শ্রীপদকুন্থুম সুকোমল অরুণা ৮পদ। কেদার। 


অজ-ভব-আদি সতত করু ভাবনা । 


নগুলি রচিয়া সইচরে | তার মাঝে গোর] নটবরে ॥ধ1 
করু কবিশেখর২ গো পদ সেবনা ॥ চারি 


নাচে বিশ্বসতর, সঙ্গে গদাধর, নাচে নিত্যানন্দ রায়১। 


৬পদ। বেলোয়ার। পূরুব কৌতুক, ভূঝে গ্রেমস্থখ, হ্বভাবে বুঝিয়! পায়২॥ 


দেখ শচীনন্দন জগতজীবনধন ঘরে ঘরে শ্তাম, সুন্ধর মূরতি, পিরীতি ভকতি দিয়া। 
অনুক্ষণ প্রেমধন জগজনে যাচে। করে সংকীর্তন, যাচে প্রেমধন, সব সহচর লৈয়া৩ ॥ 
ভাবে বিভোর বর গৌরতঙ্গ পুলকিত পুরুষ নাচে, প্রকৃতি ভাবে, পুরুষ ভাবে যুবতী। 


সঘনে বলিয়া হরি গোরা পছ নাচে | « যার যেই ভাব গাইয়। স্বভাব, নাচে কত শত জাতি ॥ 


১। ধীরি ধীরি- পাঠীস্তর | ২। গ্রস্থাস্বরে ইহ বৈষাবদাসের পদ শি শশী 
বলিয়া গৃহীত । ১। ভাইয়া। ২। সব সহচর লৈয়া। ৩। সভারে সদয় হেয়া। 


রহাাাাজগদ 





শ্রীগৌরপদ -তরঙ্গিণী ১৫৯ 


কহে নয়ননন্দন। নদীয়া আননদ১ আননে ভূবন২ ভোরা। 


দুঃখিত্ত জীবন, মাঁধবনন্দন, চরণে শরণ মোর। ॥ 


৯ পদ। পঠমপ্ররী। 


দু ছুঙ পিরীতি আরতি নাহি ট্রটে। 
পরশে মরম কত কত স্থুখ উঠে ॥ 

নাচয় গৌরাঙ্গ মোর গদাধর রসে। 
গদাধর নাচে পুনঃ গৌরাঙ্গবিলাসে | 
প্রকৃতি পুরুষ কিব। জানকী শ্রীরাম। 
রাধা কানন কেলি কিবা রতি ধেব কাম ॥ 
অনন্ত অন জনি অঙ্গের বলনি। 
উপম। মহিমা পীম। কি বলিতে জানি ॥ 
মুখ্াদ কি বধিব নিতি জীয়ে মরে। 
করপদে পঞ্ম কিবা হিমে মব ঝরে ॥ 
গ্রেমকীর্তনন্থখ নদীয়ানগরে। 

প্রেমের গৃহিণী সে পণ্ডিত গদাধবে ॥ 
প্রেম-পরশ-মণি শচীর নন্দন | 
উদ্ধ(রিল জগঞ্জন দিয়া প্রেমধন। 
কহয়ে নয়নানন্দ চন্দ্র বিহার । 

শুনিতে হরয়ে মন ইথে কি বিচার ॥ 


১০ পদ। ধানশী। 


জনি অপরূপ দেখসিয়া । 
নাচয়ে গৌরাঙ্গঠাদ হরিবোল বলিয়া ॥ 


শগন্ধি চন্দনসার করবীর মাল 
গোর! অঙ্গে দোলে হিলোলিয়া । 

পুরুষ পরোক্ষ ভাব পরতেক দেখ লাভ 
মেই এই গোরা বিনোদিয়] 

ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে মধুর মূরলী চাহে 
বাধে চূড়া চাচর চিকুরে। 

কষ কষ বলি ডাকে মালসাট মারে বুকে 


ক্ষণে বোলে মুই সেই ঠাকুয়ে ॥ 


১। পাইয়া প্রেমীানদা । ২। অখিল--পাঠাত্তর। 


জাহ্নবী যযূন। ভ্রম তীরে তরু বৃন্দাবন 
নবদধীপে গোকুল মথুরা। 
কহয়ে নয়নানন্দ সেই সখা সখীবৃন্দ 


কালা তন্থ এবে হেল গোর! ॥ 


১১ পদ। এ্রাগ। 


গোরাচাদ নাচে মোর গোরাচাদ নাচে। 
ভাগবতগণ সব ধায় পাছে পাছে ॥ 
কনকমুকুর গিনি গোর!-অঙ্গের ছটা। 
ঝলমল করে মুখ চন্দনের ফৌোট।! 

বন্ন রামানন্দ শ্রীনিবাস আদি সাজে। 
গদাধর নরহরি গোরাাদ মাঝে ॥ 
ভকতমণ্ডল মাঝে নাচে গোর! রায়। 
নদীয়ার লোক মব দেখিবারে ধায়। 


১২ পদ। মল্লার। 


নাচে গোরা, প্রেমে ভোর, ঘন ঘন বোলে হরি। 

খেনে বৃন্দাবন, করয়ে স্মরণ, খেনে খেনে প্রাণেশ্বরী ॥%। 
যাবক বরণ, কটির বসন, শোভ1 করে গোর! গায়। 
কখন কখন যমুন! বলিয়া, স্ুরধুনীতীরে ধায় ॥ 

তাতা থৈ থে, মৃদঙ্গ বাজই, ঝন ঝন করতাল। 

নয়ান অধুজে, বহে স্থরধুনী, গলে দোলে বনমাল ॥ 
আনন্দকন্দ, গৌরচন্ত্র, অকিঞ্চনে বড় দয়া । 

গোবিন্দ দাস১ করত আশ, ও পর্দপঞ্চজছায়! ॥ 


১৩ পদ। তুড়ী। 

শুনি বৃন্দাবন "গুণ রসে উনমত মন 
দু বাহু তুলিয়া বোলে হরি। 

ফিরি নাচে গোরা রায় কত ধারা বহি যায়ং 
আখিষুগ প্রেমের গাগরি ॥ 

রসে পরিপাটি নট কীর্তন স্থলম্পট 
কত রঙ্গী সঙ্গিগণ সঙ্গে। 

নয়নের কটাক্ষ লখিমী লাখে লাখে 
বিলসই বিগোল অপাঙ্গে ॥ 


১। গ্রন্থাস্তরে- ২। বনুধায়। 


১৬ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


পুরুষ গ্রক্কৃতি পর মনমথ মনোহর 
কেবল লাবগ্যস্থখ১ সীমা । 

রমের সায়রে গৌর বড়ই গভীর ধীর 
না রাখিল! মাগরীগরিম! ॥ 

উন্নত কন্ধর মনমথ২ হুন্দর 
পুলকিত অন্ন৩ বিলাসে। 

চুবক৪ চন্দন অঙ্গে বিলেপন 


বাস ঘোষ এছে প্রেম ভাষে ॥ 


১৪ পদ। তুড়ী। 


গোরা নাচে প্রেমবিনোদিয়] । 
অধিলতুবনপতি বিহরে নদীয়| ॥ 

দিথিদিগ না জানে গোর। নাচিতে নাচিতে। 
চান্দমুখে হরি বোলে কান্দিতে কান্দিতে ॥ 
গোগোকের প্রেমধন জীবে বিলাইয়] | 
সংকীর্ভনে নাচে গোরা হরি বোল বলিয়া ॥ 
প্রেমে গর গর অঙ্গ মুখে মৃদু হাস। 

সে রসে বঞ্চিত ভেল বলরাম দাস৫ ॥ 


১৫ পদ। কামোদ। 


সবহ' গায়ত, সব নাচত, সবহী আনন্দে ধাধিয়। 
ভাবে কম্পিত লুঠত ভূত্তলে, বেকত গৌরাঙ্গ কাস্তিয়া। 
মধুর মজল, মৃদজ বাওত, চলত কত কত ভাতিয়া। 
বচন গদ গদ, মধুর হাসত, খসত মোতিমপাতিয়া ॥ 
পতিত কোলে ধরি, বোলত হরি হরি, 

দেওত পুনঃ প্রেম যাচিয়। 
অরুণলোচনে, বরুণ ঝরতন্ি, এ ভিন ভূবন ভাসিয়া ॥ 
ও সুখসায়রে, লুবধ জগজন, মুগধ হই দিন রাতিয়!। 
দাস গোবিন্দ, রোয়ত অনুখন, বিন্দু কণ আধ লাগিয়া 


১। রস) ২। ক্রিভুবন। ৩। স্ুবলিত বাছু। ৪ । কুঙ্কুম পাঠাস্তর 


৫ | গ্রস্থাস্তয়ে ভণিত।,-- ্ 
এ ভূমি আকাশ ভরি জয় জয় ধ্বনি । 
গ্রাওয়ে অনন্ত গুণ.দিবস রজনী ॥ 


১৬ পদ । গ্ররাগ। 


আবেশে অবশ অঙ্গ ধীরে ধারে চলে। 
ভাবভরে গরগর আখি নাহি মেলে ॥ 
নাচে পন রসিক সুজান। 

যাঁর গুণে দরবয়ে দার পাষাণ ॥ 
পৃরব-চরিত যত পিরীতিকাহছিনী। 
শুনি পহ মুরছিত লোটায় ধরণী ॥ 
পতিত হেরিম়! কাদে নাহি বাধে থির | 
কত শত ধার! বহে নয়নের নীর ॥ 
পুলকে মণ্ডিত কিব। ভূজযুগ তুলি । 
লুটিয়! লুটিয়। পড়ে হরি হরি বলি ॥ 
কুলবতীর ঝুরে মন ঝুরে ছুটা আখি। 
ঝুরিয়া ঝুরিয়। কাদে বনের পশুপাখী ॥ 
যার ভাবে গৃহবাসী ছাড়ে গৃহস্থখ। 
বলরাম দাস সবে একলি বিদুখ ॥ 


১৭ পদ। পঠমঞ্জরী। 


নাঁচয়ে চৈতন্ত চিন্তামণি । 

বুক বাহি পড়ে ধার! মুক্ত! গাথনি ॥ 
প্রেমে গদ গদ হৈয়! ধরণী লোটায়। 
হুহঙ্কার দিয়! খেনে উঠিয়া ঈাড়ায় ॥ 

ঘন ঘন দেন পাক উর্ধবাহু করি। 
পতিত জনারে পহ' বোলায় হরি হরি ॥ 
হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ। 
বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ ॥ 
অপার মহিমাগুণ জগঞজনে গায়। 

বন্ধ রাষানন্দে তাহে প্রেমধন চায় ॥ 


১৮ পদ। তূড়ী। 


নাচে রে ভালি গৌরকিশোর রঙিয়। ৷ 
হেষ-কিরণিয়! গৌরন্থনর-তন্ু 
গ্রেম্ভরে ভেল ডগমগিয়! ॥ প্র ॥ 
বৃন্দাথন গোবর্ধনা . যমুনাপুলিন বন 
সোঙরি সোগুরি গড়ু চুলিয় ৷ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙিদী ১৬১ 


মুরলী মুরলী বলি ঘন ঘন ফুকরই 
রহল মুরলীমুখ হেরিয়া 

শ্ীরাধার ভাবে গোরা রাধার বরণ ভেল 
রাঁধ। রাধ! বয়নক ভাষ। 

ইঙ্গিতে বুঝিয়া প্রিয় গদাধর 
কৌতুকে রহল বামপাশ। 


১৯ পদ। কল্যাণী । 


অরুণ কমল আখি তারক ভ্রমর! পাখী 
ডুৰু ডুবু করুণা-মকরন্দে। 

বদন পৃিমা্চাদে ছটায় পরাণ কাঁদে 
তাহে নব প্রেমার আরস্তে ॥ 

আনন্দ নদীয়! পুরে টলমল প্রেমার ভরে 
শচীর দুলাল গোর! নাচে। 

ক্রয় জয় মঙ্গল পড়ে শুনিয়া চমক লাগে 
মদনমোহন নটরাঙে ॥ 

পুলকে পূরল গায় ঘম্মবিন্দু বিন্দু তায় 
রোমচঞ্ধে সোনার কদদ্ব। 

প্রেমার আরস্তে তন্ন যেন প্রভাতের ভানু 
আধবাণী কহে কনক ॥ 

পাদ-পছুমগঞ্ছে বেটি দশ নখ-চাদে 
উপরে কনক বস্করাজ। 

যখন ভাতিয়! চলে বিজুরি ঝলমল রে 
চমকয়ে অমর সমাজ ॥ 

সপ্ত ্বীপ মহীমাঝে তাহে নবদ্বীপ সাজে 
তাহে নব প্রেমার প্রকাশ । 

তাছে নব গৌরহরি- গুণ সংকীর্তন করি 
আনন্দিত এ ভূমি আকাশ । 

সিংহের শাবক যেন গভীর গর্জন হেন 
হুঙ্কারহিলোল প্রেমসিন্ধু। 

হরি হরি বোল বলে জগত পড়িল ভোলে 
ছুকুল খাইল কুলবধূ॥ 

অঙ্গের ছটায় যেন দিনকর প্রদীপ হেন 
তাহে লীলা বিনোদ বিলা। 

২১ 


কোটি কোটি কুন্ুমধন্থ জিনিয়। বিনোদ তু 
তাহে করে প্রেমের প্রকাশ ॥ 
লাখ লাখ পূণিমা্টাদে জিনিয়৷ বধনছাদে 
তাহে চারু চন্দন চন্দ্রিমা । 
নয়ান অঞ্চল ছলে ঝর ঝর অমিয়! ঝরে 
জনম মুগধ পাইল প্রেমা ॥ 
কি কব উপম! সার করুণ! বিগ্রহ সার 
হেন রূপ মোর গোরারার়। 
প্রেমায় নধীয়ার লোকে তাহে দিবানিশি থাকে 
আনন্দে লোচন দাস গায় ॥ 


২* পদ কানড়া। 


নাচত নগরে নাগর গৌর হেরি মুরতি মদন ভোর 
ধৈছন তড়িত রুচির অঙ্গভঙ্গী নটবর খোভনী। 
কাম কামান ভুরুক জোর করতহি কেলি শ্রবণ ওর 
গীম শোহত রতনপদক জগজন-মনোমোহনী ॥ 
কুস্থমে রচিত চিকুরপুর্ চৌদিকে ভ্রমরা-ভ্রমরী-ওঞ 
পিঠে দোলয়ে লোচন তার শ্রবণে কুগুল দেশলনী। 
মাহিষ দধিরুচি রুচির বাস হৃদয়ে জাগত রাসবিলাস 
জিতল পুলক কদ্কোরক অন্ুখন মন ভোলনি ॥ 
গজপতি জিনি গমনভাতি প্রেমে বিবশ দিবস রাতি 
হেরি গদাধর রোয়ত হমত গদ গদ আব বোলনি। 
অরুণ নয়ান চরণ ক্র তহি নখমণি মঞ্জীর রঞ্ 
নটনে ধাজন ঝনর ঝনন শুনি মুনিমন লোলনি ॥ 
বন চৌদিকে শোহত ঘাম কনককমলে মুকুতাদাম 
অমিয় ঝরণ মধুর বচন, কত রস-পরকাশনি। 
মহাভাব রূপ রসিকরাজ শোহত সকল ভকত মাঝ 
পিরীতি মুরতি এঁছন চ-রত, রায় শেখর ভাষণি। 


২১ পদ কেদার। 

তা ত। থৈ থৈ মুদ্গ বাজই 
ঝনর ঝনর করতাল। 

তন তন তনুর বীণ৷ স্বমধুর 


বাজত যন্ত্র রসাল॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


ডমক খমক কত রবাব বাজত 
পদতল তাল হুমেলি। 

নাচত গৌর সঙ্গে প্রিয় গদাধর 
সোঙরিয়া পুরুবক কেলি ॥ 

তীরে তীরে ফুলবন যেন বুন্দাবন 
জাহ্ৃবী যমুনা ভাণে। 

কীর্তনমণ্ডল শোভা অতি ভেল 
চৌদিকে ভকত করু গানে ॥ 

পূরবক লালন বিলাস রাসরস 
সোই সরীগণ সঙ্গ । 

এ কবিশেখর হোয়ল ফাঁফর 
ন৷ বুবিয়। গৌরাঙ্গ-রঙ্গ ॥ 


২২ পদ। মঙ্গল গুর্জরী ধরা একতাল। 


বিনোদ বন্ধনে নাচে শচীনন্দনে 
চৌদিকে বূপ পরকাশ। 

বামে রহ পণ্ডিত প্রিয় গদাধর 
দক্ষিণে নরহরি দাস ॥ 

গৌরাঙ্গ-অঙ্গেতে কনয়া কদঘ জঙ্ 
এঁছন পুলকের আভ]। 

আনন্দে বিভোল ঠাকুর নিত্যানন্দ 
দেখিয়া গৌরাঙ্গের শোভা ॥ 

যাহার অশ্্রভব সেই সে সমুঝাই 
কহনে না যায় পরকাশ। 

প্রীকফচৈতন্ত ঠাকুর গ্রনিত্যানন্দ 
গুণ গান বৃন্দাবন দাস । 


২৩ পদ। শ্রীরাগ। 


জীবের ভাগ্যে অবনী আইল। গৌরহরি | 
ভূবনমোহন রূপ সোনার পুতলি ॥ 
হরিনামামৃত দিয়! করিল চেতন। 
কলিষুগে আছিল যত জীব অচেতন ॥ 
নিত্যানন্দ অধৈত আচাধ্য গদাধর | 

সকল ভকত মাঝে সাজে পই'বর ॥ 


খোল করতাঁল মন্দিরা ঘন রোল । 

ভাবের আবেশে গোর! বোলে হরি বোল॥ 
ভূজ তুলি নাচে পু শচীর নন্দন। 

রামাই স্থন্দর নাচে শ্রীরঘুনন্বন ॥ 

শ্রীনিবাপ হরিদাস আর বক্রেশবর । 

দিঙ্জ হরিদাস নাচে পণ্ডিত শঙ্কর ॥ 

জয় জয় জয় ধ্বনি জগত প্রকাশ । 

আনন্দে মগন ভেল বুন্দাবনদাস ॥ 


২৪ পদ। সিন্ধুড়া। 
অকুণ-নয়ানের প্রেমজলে ঢর ঢর 
ধার] বহত বিথার। 
পদশরে ভূবন চতুর্দশ১ দোলনি 


ধরণী সহই ন৷ পার ॥ 
গৌরাঙ্গ নাচে কোটি মদন জিনি ঠাম। 
চৌদিকে ঝলমল হেরি সকল লোক 
ধাওয়ে মুমেরু- গিরি ভাগ ॥ 
ও চাঁদবয়ানের রোদন শুনিয়া 
পশ্ড পাখী মুগ রোয়ে। 
মুকুন্দ দামোদর সঙ্গে গদাধর 
হরি হরি সঘনে বোলয়ে ॥ 
অবনীতে বিজয় পতিত-জনপাবন 
দান উদ্ধারিতে আয়। 
চৈতন্য নিত্যানন্দ ঠাকুর অদ্বৈতচন্ত্ 
হাম্দাস গুণ গায় ॥ 
১৫ পদ। বিভাস। 


আরে মোর নাচত গৌরকিশোর। 
হিরণ কিরণ জিনি ও তনু সুন্দর 
দশ দশ করল উজোর ॥ঞ| 
শারদ-ঠাদ জিনি ঝলমল বদনহি 
রোচন-তিলক স্ভাল। 
কুধিত চাক : চিকুর তহি লোলত 
কমলে কিয়ে অলিজাল ॥ 


১ সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল। 


গৌরপদ-তরঙ্গিণী ১৬৩ 


নাস। তিলফুল বিশ্ব অধর তল 
চুয়ত বিশ্মু বিন্দু ঘাম। 

তরুণ অরুণ সর- সিজ জিনি লোচন 
ধারা বহে অবিরাম ॥ 

গিয়া আপন গুণ পরকাশি কীর্তন 
গাওত সহচরবুন্দে। 

খোল করতাঁল যতন করি সিরজিল 
পাষও দলন অনুবদ্ধে | 

অবনীতে আদভুত প্রভু শচীনন্দন 
পতিত-পাবন অবতার। 

দীনহীন নুঢ়মৃতি রামানন্দ দাস অতি 
পছ মোরে কর ভবপার ॥ 


২৬ পদ। মায়ুর। 


নাচে শচীম্ত, লীলা! অদভুত, চলনি ভগমগি ভঙ্গিমা। 
সঙ্গে কত কত, ভকত গাওত, হিলন গদাধর অঙ্গিয়া | 
আক্জাম্গ বাহু তুপিঃ বোলয়ে হরি হরি, 

আপনি নিজরসে মাতিয়া। 
বদনমণ্ডল, চাদ ঝলমল) দশন মোতিমপাতিয়া ॥ 
কষিত কাঞ্চন, কিরণ ঝলমল, সতত কীর্তন রঙ্গিয়। 
অরুণ-নয়নে; বরুণ-আলয়, অবরে ঝরে দিন রাতিয়! ॥ 
পু অন্ধ যত, পতিত ছুরগত, দেয়ল সবে প্রেম যাচিয়! 
করুণ! দেখি মনে, ভরসা বাড়ল, দান নরহরি ছাতিয়া! | 


২৭ পদ। গান্ধার। 


ভাবে ভরল হেম- তন্গ অন্থপাম রে 
অহগিশি নিজরসে ভোর। 

নয়নযুগলে প্রেমজলে ঝর ঝর রে 
তুজ তুলি হরি হরি বোল। 

নাচত গৌর- কিশোর মোর পহ' রে 
অভিনব নবন্ধীপটাদ। 

দীতল নীগফ্ুল পুলক মুকুল রে 
প্রতি অঙ্গে মনমথ ফাদ ॥ 


ভাবভরে হেলন ভাবভরে দোলন 
প্রতি অঙ্গে ভাব বিথারি। 

রসভরে গর গর চলই খলই রে 
গোবিন্দদাস বলিহারি ॥ 


২৮ পদ । ধানশী। 


কাচা সে সোনার তন্থ ডগমগি অঙ্গ। 
কত স্থরধুনী বহে নয়ন-তরজ ॥ 
গোরা নাচত পরম আনন্দে। 
চৌদিকে বেছ়িয়া গাওয়ে নিবৃন্দে ॥ 
করে করভাল বাজয়ে মুদঙ্গ। 

হেরত স্থরধুনী উথলি তরঙ্গ | 

ভাবে অবশ তন্ন গদ গদ ভাষ। 
বানু কহে কি মধুর ও মুখহাস ॥ 


২৯ পদ। ধানশী। 


জীউ জীউ মেরে মনচোরা গোরা । 

আপহি নাচত আপন রসে ভোরা॥ 

খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া। 
ভকতঞআননে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া ॥ 
পদ দুই চারি চলু নট নট নটিয়া। 

তির নাি হোয়ত আনন্দে মাতুপিম্া ॥ 
এছন পহু'কে যাহ বলিহারি | 

সাহ আকবর তেরে প্রেমভিকারী ॥ 


৩০ পদ। মুহিনী। 


গোর। মোর বড়ই রঙ্গিয়া । 

সুরধুনীতীরে নব রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া ॥ 

গাওত সহচর মনোমোহনিয়া। 

মাঝহি নাচত গৌর দ্বিজমণিয়া ॥ 

গদাধর নরহরি ডাহিন ধাম। 

শ্রীনিবাস হরিদাস গায় হরিনাম ॥ 

মুকুন্দ মূরারি বানু রামাই সংহিত। 

গায় দামোদর জগদীশ মহামতি | ৃ 


১৬৪ 


১। গৌরাঙ্গ নাচিছে, দেখিয়া হইছে, নয়নানদা ভোরা। গ্রস্থীস্তরে 


গাঠ। 


প্রীগৌরপদ-তরজিদী 


চৌদিকে শুনিয়ে হরি হরি বোল। 
উলিল প্রেমসিন্ধু অমিয়! হিলোঁল॥ 
দেখিয়া বদনচাদ সব তাপ হরে: 

যু কহে কেবা হেন এ রূপপাপরে॥ 


৩১ পদ। স্ুহিনী। 


কি না সে স্থখের সরোবরে। 
প্রেমের তরঙ্গ উথলিয়া পড়ে ধারে ॥ 
নাচত পহ বিশ্বস্তরে। 

প্রেম ভরে পদ ধরে, ধরণী না ধরে ॥ 
বয়ান কনয়। চাদছাদে। 

কত স্তবধা বরিখয়ে থির নাহি বাধে ॥ 
রাজহংস প্রিয় সহচরে। 

কেহ ভেল মধুকর কেহ ব| চকোরে ॥ 
নব নব নটনী লহরি। 

প্রেম-লছিমী নাচে নদীয়ানগরী | 
নব নব ভকতি-রতনে । 

অযতনে পাইল সব দীনহীন জনে ॥ 
নয়নানন্দ কহয়ে এ সুখসায়রে। 

সেই বৃন্দাবন ভেল নদীয়ানগরে 


৩২ পদ। সুহিনী বা তুড়ি। 


গোরা নাচে নব নব রঙ্গিয়া। 
হেম কিরণিয়া, বরণখানি গোরা, 
প্রেম পড়িছে চুয়াইয়া ॥ধ] 
৭ শুনিয়। মন মানিয়া) দেখিয়া নাটের ছট]। 
রূপ দেখিবারে হুড় পড়িয়াছে নদীয়া-নাগরীর ঘটা 
গৌরবরণ, সরুমা বসন, সরুয়! কাকালি বেড়া। 
লোচন কহিছে, দুদিকে ছুলিছে, 

রঙ্গিরা পাটের ডোর1১ ॥ 


৩৩ পদ। মঙ্গল। 


দেখ দেখ গোরা-নটরঙ্গ | 

কীর্তন মঙ্গল মহারাসমণ্ডল 
উপজিল পৃরুব প্রসঙ্গ |ধ 

নাচে গছ নিত্যানন্দ ঠাকুর অদ্বৈতচন্ত্ 
শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি। 

রামানন্দ বক্রেশ্বর আর যত সহচর 
প্রেমসিন্কু আনন্দলহরী ॥ 

ঠাকুর পণ্ডিত গায় গোবিন্দ আনন্দে বায় 
নাচে গোরা গদাধর সঙ্গে । 

তরিমিকি দ্রিমিকি ধৈয়া ভাখৈয়। তাখৈয়। থৈয়। 
বাজত মোহন মৃদঙ্গে | 

যত যত অবতারে স্থখময় সুখসারে 
এই মোর নবঘীপনাথে। 

যার যেই নিজ ভাব পরতেকে দেখ নব 
নয়নানন্দের রহ চিতে ॥ 


৩৪ পদ। কেদার। 


নাচত রসময় গৌরকিশোর। 

পৃরুবক প্রেম-রাভসরসে ভোর ॥ 
নরহরি গদাধর শোভে ছুই পাশে। 
হরি বলি চৌদিকে ফিরে হরিদাসে। 
গ।ওত মুকুন্দ মাধব বানু ঘোষ। 
কোরে করত পু পাইয়া সন্তোষ | 
কিবা! সে বরণখানি কাঞ্চন গিনিয়|। 
চাচর চিকুরে চূড়া ভাল সে বনিয়া॥ 
আজা চুলঘ্িত ভূজ ক্ষণে ক্ষণে তুলিয়া । 
নাচেন পন্থ মোর হরি হরি বলিয়া! ॥ 
অরুণ চরণে নৃপুর বণ ঝনিয়]। 

শেখর রায় কহত ধনি ধনিয়া ॥ 


৩৫ পদ। বরাড়ী। 


নাচয়ে গোরা গদাঁধর মুখ চাঞা। 
অস্তরে পরশ-রস উথলিল হিয়া ॥ 


জ্রগৌরপদ-তরঙ্গিনী ১৬৫ 


দু মুখ নিরথিতে দু ভেল ভোর । 
দুহু' ভেল রসনিধি অগিঞা চকোর । 
বুকে বুকে মিলি দুই কয়লহি কোর। 
কাপি পুলক দুছ ঝাপই লোর ॥ 

তঙ্থ মন বাণী ছুহ' একই পরাণ। 
প্রতি অঙ্গে পিরীতি অমিয়! নিরমাণ ॥ 
পণ্ডিতে মণ্ডিত ভেল গোর! নটরাজ | 
ছুর সঞ্জে দেখে সব নাগরী সমাজ ॥ 
নদীয়া নাগরীগণ বুঝিল মরমে। 

যার পরসাদে পাই প্রেমরতনে ॥ 
গদাধর প্রেমে বশ গৌর রসিয়।। 
কহয়ে নয়নানন্দ এ রসে ভাগিয়। ॥ 


৩৬ পদ। ধানশী। 


দেখ দেখ গোরাটাদ নদীয়ানগরে | 
গদাধর সঙ্গে রঙ্গে সদাই বিহরে ॥ 

বামে গদাধর দক্ষিণে নরহরি। 
স্থরধুনীতারে ছুহু নাচে ফিরি ফিরি ॥ 
কিব| সে বিনোদ বেশ বিনোদ চাতুরি। 
বিনোদ রূপের ছট1 বিনোদ মাধুরী ॥ 
দেখিতে দেখিতে হিয়ায় সাধ লাগে হেন 
নয়ান-অঞ্জন করি নদ! রাখি যেন ॥ 
কহয়ে জগদানন্দ গোরাপ্রেমকথা । 
সোঙরিতে হৃদয় উথলি যায় তথ! ॥ 


৩৭। পদ। ধানশী। 


নাঁচয়ে গৌরাঙ্গ পছ সহচর সঙ্গ | 
শ্যামতঙগু গৌর ভেল বসন স্থুরঙ্গ | 
পুরুবে দোহনভাগ অন্থভবি শেবে। 
করঙ্গ লইল গোর! সেই অভিলাষে | 
ছাড়ি চূড়া শিখিপুচ্ছ কৈল কেশহীন। 
গীত বসন ছাড়ি পরিল! কৌপীন ॥ 
হইলেন দৃওধারী; ছাড়িয়। বাঁশরা। 
যছু কহে কৃষ্ণ এবে হৈল! গৌরহরি ॥ 


৩৮ পদ। মায়ুর। 
নাচে পন কলধৌত গোরা । 
অবিরত পূর্ণকল মুখ বিধুমগ্ডল 
নিরবধি প্রেমরসে ভোরা1ধ॥ 
অরুণ কমল পাখী জিনি রঙ্গ! দুটা আখি 
শ্রমরসুগল দুটা তার! 
সোনার ভূপরে টৈছে স্থরনদী বহে তৈছে 


বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা ॥ 
কেশরীর কটি জিনি তাহাতে কৌপীন খিনি 


অরুণ বসন বহির্ান। 
গলায় দোনার মালা করিয়। ভূষণ আলা 
নাস! তিলকুস্থম-বিকাশ ॥ 
কনক। মুণালযুগ সুবলিত ছুটা ভূজ 
করযুগ কুগ্ধর বিলাস। 
রাতা উত্তপল ফুল পদ নহে সমতুল 
পরশনে মহীর উল্লাস ॥ 
আপাদ মন্তক গায় পুলকে পুরিত তায় 
যেছে নীপফুল অতি শোভ। । 
প্রভাতে কদলি জন্কু সঘনে কম্পিত ভন্থ 


মাধব ঘোষের মনোলোভ। ॥ 


৩৯ পদ । বসস্ত। 


আনন্দে নাচত, সঙ্গে ভকত, গৌরকিশোর-রাজ । 

ফাণ্ড উঝালি, করে ফেলাফেলি; নীলাচলপুরী মাঝ ॥ 

শুনিয়৷ নাগরী, প্রেমেতে আগ্তরী, ধাইয়। চলিল বাটে। 
হেরিয়। গৌরে, পড়িল।1 ফাপরে) বদন চাহিয়। থাকে ॥ 

ছুবাছ তুলিয়া, বেড়ায় নাচিয়া, ভকতগণের সঙ্গ । 
নীলচলবাসী, মনে অভিলাধী, কৌতুকে দেখায় রঙ ॥ 

বাজে করতাল, বোলে ভালি ভাল, আর বাজে তাহে খোল । 
মাধবীদদাস মনেতে উল্লাস, সদা! বলে হরি বোল ॥ 


“৪৬ পদ কামোদ। 


বহুক্ষণ নটন পরিশ্রমে পু মোর, 
বৈঠল সহচর কোর। 


১৬৬ 


সথশীতল মলয় পবন বহু মৃছু মূ 
হেরইতে আনন্দে কো করু ওর 
দেখ দেখ অপরূপ গোর! দ্বিজরাজ। 
সুন্দর বদনে স্বেদকণ শোভন 
হেমমুকুরে জন্গু মোতি বিরাজ ॥ঞ। 
বহুবিধ সেবনে সকল ভকতগণে 
শ্রমজল সকল কয়ল তব দুর। 
নি গৃহে আওল গৌর দয়াময় 
পরিজন হিয়ে আনন্দপরিপূর | 
সব সহচরগণে গেও নিকেতনে 
নিতি নিতি এছন করয়ে বিলাস। 
সো! হুখ-সিস্ধু- বিন্দু নাহি পাওল 
রোঁয়ত ছুরমতি বৈষবদাস ॥ 


৪১ পদ। ভাটিয়ারি। 


কীর্তন মাঝে কীর্তন নটরাজ। 

কীর্তন কৌতুক লব নাগরালি সাজ। 
গলায় দোনার মালা মধুকর গান। 
কপালে চন্দন-চাদ ভুরু ফুলবাণ ॥ 
দেখ ভাই অতি অপরূপ । 

এই বিশ্বস্তর নাচে কৃষের স্বরূপ ॥&॥ 
কু কৃষ্ণ অন্তর পরশ-রস কোণ|। 
বাহিরে রাধার রূপ নিরুপম সোনা ॥ 
প্রকৃতি পুরুষ সখ রমের সে এক। 
প্রেম অবতার এই দেখ পরতেক ॥ 
প্রেম লখিমিনী, কোলে কৈলা গদাধর। 
প্রেমানন্দে নিত্যানন্দ গ্রাথসহোদর ॥ 
নয়নানন্দে কহে প্রেম নিগুণ বিচার । 
অমিয়! পৃতলি যেন অমিয়! আকার ॥ 


৪২ প্দ। ধানশী। 


ভাল ভাল রে নাচে গৌরাঙ্গ রজিয়া। 
প্রেমে মত্ত হুহুঙ্কারে কলি-কলমধ হরে 
পিছে বুলে নিতাই ধরিয়া ॥ & | 


শ্রীগৌরপদ-তয়ঙ্গিনী 


করতাল মৃদঙ্গ বায় সভে উচ্চম্বরে গায় 
মুরারি মুকুন্দ বাঁস সঙ্গে । 

পদ শুনি গোরারায় ধরণী ন৷ পড়ে পায় 
প্রেমসিদ্ধু উছলে তরজে ॥ 

পুছে পছ' গৌরহরি কহ কহ নরহরি 

বামে গদাধর পানে চায়। 

প্রিয় গদাধর ধন্য প্রাণ যার গ্রীচৈতন্ত 
গদাইর গৌরাঙ্গ লোকে গায় ॥ 

ত্বরূপরূপকাছে আসি কহে দেহ মোহন বাশী 
ক্ষণে রহে ত্রিভঙ্গ হইয়া। 

বচন অমিয়া-রাশি ক্ষণে হু লছ হাসি 
হরি বলে ছু-বাহু তুলিয়া 

জয় জয় দ্বিজমণি উঠিল মঙ্গলধ্বনি 
অছ্বৈতের বাঁঢ়গ আনন্দ । 

কাশীশ্বর মহাবলী অদ্বৈত রাখয়ে ধরি 
ছেরি হরধিত রামানন্দ ॥ 


৪৩ পদ । কামোদ। 


নাচে শচীনন্'ন ভকত জীবনধন 
সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় নিত্যানন্দ। 

অদৈত শ্রীনিবাস আর নাচে হরিদাস 
বাস্থ ঘোষ রায় রামানন্দ | 

নিত্যানন্দ-মুখ হেরি বোলে পছ হরি হরি 

_. গ্রেমায় ধরণী গড়ি ষায়। 

প্রিয় গদাধর আসি গ্রভূুর বাম পাশে বমি 
ঘন নরহরি মুখ চায় ॥ 

প্রভু নাহি মেলে আখি কহে মোর কহ! সখী 
কাহা পাব রাই দরশন। 

কহ কহ নরহরি আর সম্ঘরিতে নারি 
ইন! বলি ভেল অচেতন ॥ 

এখনি আছিম্ু সেথা কে মোরে আনিল এথা 

রসে রসে নিকুগত ভবন। 

গেল সুখ সম্পদ এবে ভেল বিপদ 

বিষাদয়ে এ দাস লোচন । 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিদী 


88 পদ । সোমরাগ। 


নাচত গৌর পূরব রমে ভোর । 

কনক ধরাধর গরব বিভঞ্ন 
ঝলকত অঙ্গ অতন্থ চিতচোর ॥ঞ। 

হাপত মু মু বদন ছাদ ছবি 
নাশত ঘোর কলুষ আপিয়ার । 

ধরইতে তাল তরল পদপঙ্থজ 
কম্পই ধরণী সহই নাহি ভার ॥ 

তক্কণ অরুণবুগ লোচন ডগমগ 
অবিরল বিপুল পুলকঝুল সাজি । 

গরঞ্গত সঘন সিংহ জিনি বিক্রম 
বলী কলিকাল বিপুল ভয়ে ভাজি । 

ভেদত গগন গানে প্রিয় পরিকর 
বায়ত খোল ললিত করতাল। 

মাতল অখিল লোক 'ভণ নরহরি 
ভূবন ভরল যশ বিশদ বিশাল ॥ 


৪৫ পদ দেশপাল। 


নৃত্যত গৌরচন্দ্র জনরঞ্রন, 
নিত্যানন্দ বিপদ ভয়ভগ্ন, 
কণ্র-নয়ন জিতি নব নব খঞ্জন, 
চাহনি মনমথ গরব হরে। 
ঝনকত দুম তন্ন কনক ধরাধর, 
নটন ঘটন পগ ধরত ধরণী পর, 
হাস মিলিত মুখ লয়ত সুধাকর, 
উচরি বচন জন্থ অমিয় ঝরে ॥ 
শোভা নিক্ষপম ভণতন আয়ত, 
বেষ্টিত পরিকর গুণগণ গায়ত, 
মধুর মধুর মৃছু মঙ্দিল বায়ত, 
ধাধা ধিগি ধিগি ধিকট ধিলঙ্ব। 
গণ সহ সুরগণ গগনপন্থগত, 
ঘন ঘন সরস কুম্ত্রমবর বরষত, 
অয় জয় জয় ধ্বনি ভূবন বিয়াপত, 
নরহরি কহুব কি প্রেমতরঙ্গ ॥ 


১৬৭ 


৪৬ পদ। কামোদ। 


আছু কি আনন্দ সংকীর্তনে । 

নাচে গৌর-নিত্যানন্দ পরম আনন্দকন্দ 
প্রিয় পারিষদবুন্দ সনে ॥ঞ| 

নাচে বোলে ভাল ভাল বাজে খোল করতাম 
সবে মহ! বিহ্বোল গ্রেমায়। 

নদীর প্রবাহ পার! সবার নয়নে ধারা 
কেহ কেহ গড়ে কার গায় ॥ 

কেহ বা পুলক ভরে হুন্ধার গঞ্জন করে 
কাপে কেহ খির ঠহতে নারে। 

কেহ কারু পানে চাঞ দুই বাহু পসারিয়া 
কোলে করি ছাড়িতে ন। পারে ॥ 

কেহ কারু পায় ধরে পদধূলি লয় শিরে 
কেহ ভূমে পড়ি গড়ি যায়। 

প্রভু ভৃত্য এক রীতি দেখি নরহরি অতি 
আনন্দে প্রভুর গুণ গায় ॥ 


৪৭ পদ। পঠমঞ্রী। 
নাচত গৌরাঙ্গটাদ বিভোর ভাবেতে | 
মেইভাবে গদাধর নাচয়ে বামেতে ॥ 
ভায়ার সোনার অঙ্গ ভূমে পড়ে পাছে। 
তাই সে নিতাইটাদ ফিরে পাছে গাছে ॥ 
নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার হেলিয়৷ ভুলিয়া । 
বাজে থোল করতাল তাধিয়৷ ভাধিয়া ॥ 
ছুরগত পতিত ধরিয়া করু কোর। 
পামর এ নরহরি ও না রসে ভোর ॥ 


৪৮ পদ। ধানশী। 
নাচে শচীর দুলাল রঙ্গে । 


অদ্বৈত নিতাই গদাধর শ্রুবাসাদি পরিকর সঙ্গে ॥ঞ। 


অঙ্গভঙ্গী কি মধুরছাদে । 
পদ ভরে মহীকরে টলমল, কে তাহে ধেরজ্গ বাধে ॥ 
নান! তালে দিয়া করতালি। 
গোবিন্দ মাধব বানু যশ গায় চৌদিকে শোভয়ে ভালি 


গোরাাদ মুখে হরি বোলে । 
গোরাচাদের পরশ পাঞা। 
দোহে লোটায় ধরণীতলে। 
গোরা-করুণ! গ্রকাশ দেখি । 


কে না ধায় সে করুণ। আশে। 


৪৯ পর বঙ্গাল। 


নাচত গৌরচন্ত্র গুণধাম। 

ঝলকত অঙ্গ কিরণ মনরগ্ন, 
কনক যেরু দূরে দামিনী দাম ॥ঞরা 
বন্ধুরবদন মদন-মদ মরদন, 
মধুরিম হাস যুবতিধুতিহারী । 
শ্রুতিঙ্জিতি তরুণ অরুণ মণিকুগুল 
টলমল নয়নযুগল ছবি ভারি ॥ 
টাচর চিকণ কেশ কুহ্মাঞ্চিত, 
চগল চারু উরে মণ্ডিত মাল। 
অভিনব বাহুভঙ্গী ভর নিরুপম, 
ধরত চরণতলে নূললিত তাল ॥ 
প' চলু পাশ লঙত প্রিয় পরিকর, 
গায়ত মধুর রাগ রস মাতি। 
উলসিত সকল ভূবন ভণ নরহরি, 
বায়ত খোল খমক বনু ভাতি ॥ 


বেলাবলী। 


নাচত গৌরচন্ত্র নটভূপ । 
মনমথ লাখ গরবভরভঞ্জন, 
অধিল-ভুবনজন-র়ঞন রূপ ॥&॥ 


৫০ পদ। 


জ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী 


জগাই মাধাই হেরি বাহু পসারি করয়ে কোলে ॥ 
জগাই মাঁধাই নাচে তৃক্ তুলি ভাবেতে বিভোন হৈএ 
কাপে তন অঙ্গপম পুলকিত তিতয়ে আখের জলে ॥ 
নাচে স্থরগণ গগনেতে রহি সঘনে জুড়ায় আখি ॥ 


জয় জয় ধ্বনি অবনী ভরল ভণে ঘনশ্তাম দাসে ॥ 


অবিরত অতুল ভাবভরে গর গর, 
গরজত অতি অদভুঁত রুচিকারী। 
মঙ্গলময় পদ ধরত ধরণী পর, 
করত ভঙ্গী ভূজযুগল পসারি ॥ 
হাসত মধুর অধর মু লাবণি, 
শরদাদ জিনি বদন বিলাস। 
টলমল অরুণ কমলদল লোঁচন, 
কৌনে করহ কত রস পরকাশ ॥ 
গায়ত মধুর ভকতগণ নব নব, 
কিন্নরনিকর দরপ করু চুর। 
উলল প্রেমপিন্ধু মহী ভাসল, 
নরহরি কুমতি পরশ বহু দুর ॥ 


৫১ পদ। তুড়ী। 


নাচত গৌর ভাবভরে গরগর | 
বিপুল পুলক-কুল-বছলিত কলেবর ॥ 
হাস মিলিত লস বদন স্থুধাকর। 
বরষত নিয়ত অমিয়-রল ঝর ঝর ॥ 
তরুণ অরুণ জিন লোচন তর চর । 
করত ভঙ্গী কত নিন্দি কুস্থমশর ॥ 
কর-কিশলয় অভিনয় অতি সুন্দর । 
কতহি রঙ্গে পগ ধরয়ে ধরণী পর ॥ 
উনমত অঙ্নুখন জন মত্ত কু্গর। 
ঝলমল করু কিয়ে কনক ধরাধর ॥ 
নিরূপম বেশ কেশ দূশি ধৃতিহর। 
চৌদ্দিশে বিলাস উলসে প্রিয় পরিকর 
গায়ত নব নব গীত মধুরতর | 
শুনইতে ধায়ত অখিল নারীনর ॥ 
বায়ত খমক মুদঙ্গ রঙ্গকর। 

উটত ধাধা ধিগিতি নিরস্তর ॥ 

জয় জয় ভণ সর সহিত পুরন্দর | 
ধনি কলিকাঁল ভাগ লহু পটতর ॥ 
ভাসল স্ুখসায়রে যত পামর। 

ইথে বঞ্চিত এ কুমতি ঘনশ্তামর ॥ 


৫১ পদ । নট। 


নাচ ছিঙ্জকুলচন্দ্র গৌরহরি। 
মঙ্গলময় ভয়হরণ চরণযুগ, 

ধরত ধরণী পর পরম ভঙ্গী করি ॥ধ| 
অবিরত পূরধ ভাবনরে গর গর, 
বিরল পুলক কদঘ্ববলিত তন্থু। 
ঠাচর চিকুর ভার রুচি স্চকণ, 
ক।ক ধরাধর শিথরে মেঘ জচ্চ ॥ 
মালত) কুস্থুমম।ল অতি মণ্ডিত, 
চপল চারু উরে লম্বিত ঝলমল । 
মনমথ ফাদ বদন মনরঞন 

অরুণ কঞ্জ যুগ লোচন টলমল ॥ 
নিরুূপম নটন নিরখি প্রিয় পরিকর, 
গায়ত মধুর মধুর রস বরষত । 
অখিল লোক স্থখসায়রে নিমগন, 
নরহরি কুমতি দূরে নাহি পরশত ॥ 


৫৩ পদ। ঘণ্টারব । 


নাচত গৌর নিখিল নট-পপ্ডিত 
নিরুপম ভঙ্গী মদনমদ হরঈ। 
প্রচুর চণ্ডকর-দরপরি ভঞ্জন, 
'অঙ্গ-কিরণে দিগবিদিগ উজরঈ ॥ 
উনমত অতুল সিংহ জিনি গরজন, 
শন দলী কলিবারণ ভরঈ | 
ঘন ঘন লম্ক ললিত গতি চঞ্চল, 
চরণাথাতে ক্ষিতি টলমল করঈ ॥ 
কিন্নর-গরব খরব করু পরিকর, 
গায় উদসে অমিয় রব ঝরঈ। 
বায়ত বহুবিধ খোল খমক ধুনি, 
পরণত গগন কৌন ধৃতি ধরঈ ॥ 
'তুল প্রতাপ কাপি ছুরজনগণ, 
লেয়ই শরণ চরপতলে পড়ঈ। 
নরহুরি পন্থ'ক কীরিতি রহ জগভর, 
পরম ছুলছ ধন নিয়ত বিতরঈ ॥ 
২২ 


জ্রীগৌরপদ-তরজিদী 


৫৪ পদ। বেরগুপ্ত। 
নাতীর পরম নিরমল থল 
ত“হ উলসিত সব ভকত উদার । 
গ।য়ত কত কত গীত অমিয়ময় 
বায়ত বাছা বিশিধ পরকার ॥ 
নাচত গুণমণি গৌরকিশোর । 
চন্দন চরচিত্ত রুচির অঙ্গ অতি 
অপরূপ রূপ রমণী-মনোচোর | 
অমল বমলদল লোচন ডগমগ 


ভাঙ. ভঙ্গী নব অলকাবিঙগাস ॥ 


শঞ্দ-নিশকর নিকর নিন্দি মুখ 
কোটি মদনমদমরদন-ভাস ॥ 
চঞ্চস ললিত বিশাল বক্ষোপরি 


ঝলকত জিনি দাণিনী মণিহার । 
নরহরি পহু পগ ধরত তাল যব 
ভব কি মধুর রব নৃপুর ঝনকার ॥ 


৫৫ পদ। গুর্জরী। 


আঞ্জু কি আনন্দ নদীয়ানগরে, 
জগাই মাধাই দোহে দেখিবারে। 
ধায় চারি ,দকে কি নারী পুরুষ, 
পরস্পর কহে কত না কথা। 
কেহ কহে অতি বিরলেতে রৈয়া, 
এ দেখ দেখ দুহু' পানে চাইয়া, 
স্থরুজের সম তেজ এবে ভেল, 
সে পাপশরীর গেল বা! কোথা ॥ 
কেহ কহে আহা মরি মরি মরি, 
ভাবে গর গর বৈসে বেরি বেরি, 
কাদি উঠে ছুটে আখি বারিধারা, 
নিবারিতে নারে না ধরে ধৃতি। 
কেহ কহে হেন দেখ নিরুপম, 
পুলকিত তন্গ কাপে ঘন ঘন, 
ধূলায় ধূসর ধরণীতে পড়ি, 
গড়ি যায় কিছু নাহিক স্থতি ॥ 


১৬৯ 


১৪৩ 


॥গৌরপদ-তরঙ্গিণী 


কেহু কেহ কি বা গোরামুখশশী 
পানে চাহে জানি কত স্থখে ভাসি, 
হাসি সুধাপানে উনমত হৈয়া। 
লোটাইয়া পড়ে চরণ তলে 
কেহ কহে দেখ নিতাই চাদেরে, 
চাহি হিয়া মাঝে কত খেদ করে, 
ছুখানি চরণ পরশিয়া করে, 
করে অভিষেক আখের জলে 
কেহ কেহ দেখ অন্বৈত তপসী, 
গদাধর শ্রীবাসাদি পাশে বসি, 
অতুল উলসে ফুলি ফুলি ফিরে, 
লইয়া সবার চরণধূলি 
কেহ কেহ ছুহ কাতর-অস্তরে, 
এক ভিতে রহি দস্তে তৃণ ধরে, 
নরহুরি পছ পরিকর সহ 
কর কৃপা কহে ছুবাহু তুলি। 


৫৬ পদ । মেঘমল্লার। 


নাচত গৌর নটন পণ্ডিতবর । 
কুক্কুম্দামিনী-দাম-দমন তঙ্গ, 
মণ্ডিত নিরুপম বিপুল পুলকভর ॥ঞ॥ 
অরুণ অধর মৃদু চাদবদন লস, 

দ্রশন কুন্দ লু হাস অমিয় ঝর। 
নয়নকঞ্জ জনরঞ্জন রসময়, 

চাহনি কত শত মদনগরবহর ॥ 
কনক-মৃণাল-নিন্দি ভুজযুগ তুলি, 
বোলত হরি হরি অন্তর গর গর ৷ 
মঙ্গলময় কোমল সুললিত পদ, 
বিবিধ ভঙ্গী সঞ্জে ধরয়ে ধরণীপর ॥ 
বাজত ঝাব স্থখমক খোল কত, 
গায়ত মধুর মধুর স্থর-পরিকর । 
বিতরত প্রেমরতন ধন জগভরি, 
বঞ্চিত কুমতি এ নরহরি পামর ॥ 


৫৭ পদ। দেবকিরি। 
বলী কলি-মত্ব-মতঙ্গজ-মরদন, 
গৌরসিংহ নাচত নদীয়ায়। 
জয় জয় রব সব ভূবন বিয়াপিত, 
নিখিল লোক মিলি চৌদ্দিকে ধায়। 
গায়ত পরম প্রবল প্রিয় পরিকর, 
কিন্নর ছুরগম তাল তরঙ্গ । 
বাজত মুরজ মৃদ্ দৃমিকী দৃমি, 
দারদা ভ্রিমিকট ধিকট ধিলঙ্গ ॥ 
কম্পই ধরণী ধরত পদপস্কজ, 
ডগমগি অঙ্গভঙ্গী অন্থপাম। 
লোচন তরু অরুণ রুচি গঞ্জই 
চাহনি চারু চমকে কত কাম ॥ 
শশধর নিকর নিন্দি মুখ মধুরিম, 
হাসত লু লু অমিঞা উগা'রি। 
প্রেম বিতরি নরহরি পন পামরে, 
করই কোরে ভুজধুগ পসারি ॥ 


৫৮ পদ। ভূপালা। 


নাচত গৌর নটন জনরঞ্ন, 
নিখিল মদনমদভঞ্ন অঙ্গ । 
পুলকিত ললিত কম্প ঘন উনমত। 
শুনইতে পৃরুব পীরিতি পরসঙ্গ ॥ 
লোচন অরুণ কমলদল ছল ছল, 
জল ঝলকত জন মোতিমদাম। 
হসইতে দশন বিজুরী সম চমকত, 
ঢর ঢর মধুর অধর অঙ্গপাম ॥ 
কুপ্জর করবর গরব বিমোচন, 

মঞ্জু বিপুল তুজযুগল পসারি : 
নিরথি গদাধরে, করই কোরে পুনঃ, 
ভণই মরম ধূতি ধরই না পারি ॥ 
উথলই প্রেম-পয়োনিধি নিরুপম, 
প্রবল তরঙ্গ রঙ্গ উপজায়। 

পামর পতিত দুখিত স্থথে ভাসই, 
নরহরি পাপী পরশ নন্ধ তায় ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


৫৯ পদ। নটনারায়ণ। 


নাচত গৌর পরম সখ-স্দন। 
অবিরল বিপুল পুলক কুল ঝলমল, 
সুললিত অঙ্গ মদনমদ-কদন] ॥& 
টলমল অমল কমলদল-লোচন, 
চাহনি, করুণ মরুণ-রুচি রুচিরে। 
নিরসি শরদশশী হসিত লপন লস, 
দশন স্চিকণ হর চিত অচিরে ॥ 
গঞ্জবর-গরব-হরণ-গতি নব নব, 
ধরইতে চরণ ধরণী অতি মুদিতা। 
গদ গদ হৃদয় বদত ঘন হরি হরি, 
নিরুপম ভাব বিভব ভর উদ্দিতা ॥ 
উনমত অতুল রতনধনবিতরণে, 
হরল বিপদ যশ ভরল এ ভুবনে । 
পু'রল সকল মনোরথ ইথে বঞ্চিত, 
নরহরি বিফল জনম ধিক জীবনে ॥ 


৬ পদ। নট 


নাচত শচীতনয় গৌরমাধুরী মন মোহে। 
কনকাচল দলন দেহে পুলকাবলী শোহে ॥ 
ঝল্গমল বিধুবদন অমিয় বরষত মৃদুহাসে। 
চঞ্চল নয়নাঞ্চলে কত কত রস পরকাশে । 
পদতলে ধরু তাল ঝনন, নূপুর ঘন বাজে । 
অভিনব বন ভঙ্গী নিরখি, মনম্থ মরু লাজে। 
গায়ত গুণ জগজন নিমগন স্থখ পরবাহে। 
ৰঞ্চিত নরহরি দীনহীন, দহে ভবদবদাছে ॥ 


৬১ পদ। নটী। 

কিবা খোল করতাল বাজে। চারি পাশে পরিকর সাজে। 
আজু গায়ত মধুর লীল!। গুনি দরবয়ে দারুশিল1 ॥ 

রে নাঁচয়ে সুন্দর গোর1। কে বা জানে কিবা 

ভাবে ভোরা |ঞ। 

নব পুলক-বলিত তন্থ। শোহে কনক-পনশ জনক | 
হবরসরিত্ত-গ্রীবাহ পারা । ছুটা নয়নে বহয়ে ধারা। 

ঘন ঘন তৃজবুগ তুলি। গরজয়ে হরি হরি বলি। 


১৭১ 


অতি পতিত পামরে হেরি । ধরি কোরে করে বেরি বেরি ॥ 
প্রেমধন দেই জনে জনে । ছাড়ি এক! নরহরি দীনে ॥ 


৬২ পদ। মালবস্ভ্রী। 


নাচয়ে শচীন্থত, বিপুল পুলকিত, সরস বেশ সুশোহয়ে। 
কনক জিনি জন, মদনময় তনু, জগতজন-মন মোহয়ে ॥ 
ললিত ভূজ তুলি, গরছ্ধে হরিবুলি, পূরব প্রেমরসে ভাসয়ে। 
কত ন1 বারে বারে, নিরখি গদাধরে, মধুর মুছু মূছু হাসয়ে ॥ 
শ্রীবাস আদি যত, অধিক উনমত, অতুল গুণগণ গায়য়ে। 
মুদঙ্গ করতাল, খমক সুরসাল, তাদৃমি দৃমি দৃমি বাময়ে ॥ 
গগনে স্থরগণ, মগন ঘন ঘন, বরিষে কুন্ুম সভাতিয়া । 
সনে জয় জয়, ভণত অতিশয়, ঘনস্াম মুদ মাতিয়া 


৬৩ পদ। বরাটী বা ধানশী। 


ভুবনমোহন১ গোরাটাদ | অখিল লোকের২ মনোষাদ ॥ 
নাচে পহ' প্রেমের আবেশে । অক্ষণ-নয়ন জলে ভাসে ॥ 
তৃঞ্জ তুলি হরি হরি বোলে। পতিতে ধরিয়৷ করে কোলে ॥ 
নিজ রসে সভার ভাসায়। চারি পাশে পারিষদ গার ॥ 
স্ুকোমল অঙ্গ আছাড়িয়া। গড়ি যায় ধুলায় পড়িয়া ॥ 
দেখিয়া! সকল জীব কাদে। নরহরি হিয়। নাহি বাধে ॥ 


৬৪ পদ । মেঘরাগ। 


আদ্গ স্থরধুনী তীরে, নাচত গৌর ঘন অবতার । 

ঝুমি রহ রহ ওর শীতল হরত উত্পত ভার 

ললিত তন্থদাতি দমকে দামিনী চমকে অলি ঝআধিয়ার। 
সঘনে হরি হরি বোল গরজন, হোয়ত জগত বিথার ॥ 
ভকত শিখী অতি মত গায়ত যড়জনর-পরচার। 

তৃষিত চাতক অখিল জন পিয়ে প্রেমজল অনিবার ॥ 

ধন্ত ধরণী স্থভাগ ভর বিহি, ছুলহ মোদ অপার । 

ভণত ঘন ঘনশ্াম এছন দিন কি হোয়ব আরা 


৬৫ পদ। ধানশী। 


নাচত গৌরকিশোর | স্থরধুনীতীরে উজ্োর ॥ 
কত শত পরিকর সঙ্গ। কীর্তনে অতুলিত অঙ্গ ॥ 


১। পাবন। ২। জীবের পাঠীস্তর | 


১৭২ প্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


নিজ পর কানু নাজান। প্রেমরতন করু দান ॥ 
নিরূপম ভাবে বিভোর । অরুণ-নয়নে ঝরে লোর ॥ 
কহি কত গদ গদবাণী। ধরই গদাধরপাণি ॥ 

ঘন ঘন কাপয়ে অঙ্গ । নরহরি কি বুঝব রঙ্গ ॥ 


৬৬ পদ। গোরড়ী। 


গৌর স্থুরধুনীতীরে নাচত, স্থঘড় পরিকর সঙ্গ | 
হেম ভূধর-গৌরব-ভর-হর, পরম মধুরিম অঙ্গ ॥ 
অতুল কুস্তল বলিত কেতকী, কুন্দ কুস্থম স্থ্রঙ্গ | 
বাহু বলনি বিশাল বঙ্গ বিলোকি বিকল অনঙ্গ ॥ 
ভাৰে গর গর গমন গজপণ্তি, গঞ্ধি গরজ্কে অভঙ্গ | 
কু লোচনে লোর ঢলকত, প্রকট জন্গ যোগ গঙগ ॥ 
তরল পদতলে তাল ধরইতে, ধরণী অধিক উমঙ্গ | 
দাস নরহ'র করত জয় জয়কার কি করব রঙ্গ ॥ 


৬৭ পদ। বেলাবলী ৷ 
বলি-কপিদমনশমনভয়ভঞ্জন, 
নিখিল ভূবন-জনরপ্জনকারাী । 
দ্ুলহ প্রেমধন-বিতরণ-পণ্ডিত, 
স্থরতরুনিকর-গরব-ভরহারী ॥ 
নাচত শচীস্থত কীত্তন মাঝ । 
কনক ধরাধর নিন্দি রুচির তম, 
বিলনত জন্গ নব মনমথরাজ ॥ প্র ॥ 
পদতল তালে ধরণী করু টলমল, 
ললিত ভঙগী ভু্জ রহত পসারি ! 
হাসত যুদ্‌ মু অধর কম্প অতি 
অথির গদাধর বদন নেহারি ॥ 
ডগমগ নয়ন কমল ঘন রত, 


অঙ্গের স্বেশ ভাল শোহে। 

নাচে নান! ভঙ্গীতে ভূবনমন মোহে ॥ 
প্রেম বরিষয়ে অনিবার। 

বহয়ে আনন্দ-নদী নদীয়! মাঝার | 
দেবগণ মিশাই মানুষে । 

বরিষে কুক্থম কত মনের হরিষে ॥ 
নগরিয়া লোক মব ধায়। 

মনের মানসে গোরাচাদ গুণ গায় ॥ 
মুগণ শুনি লিংহনাদ । 

হইয়া! বিরস মন গণযে প্রমাদ | 

লাখে লাখে দীপ জলে ভাল। 

উপম! কি অবনী গগন করে আলো ॥ 
নরহরি কহিতে কি জানে। 

মাতিল জগত কেউ বৈরজ ন। মানে ॥ 


৬৯ পদ। কামোদ 


শচীর দুলাল গোরা নাচে । 

দেবের দুর্লভ ধন যারে তারে যাচে ॥ 
পতিতেরে হেরিয়৷ ধরিতে নারে "ঙ্গ। 
ক্ষণে ক্ষণে উঠে কত ভাবের তরঙ্গ | 
ঝলমল করয়ে কনক জিনি আভ|। 
বিপুল পুলকাবলী বলিত কি শোভা ॥ 
ভাসয়ে শ্রীমুখ বুক নয়নের জলে । 

ছুটী বাহু তুলিয়া সঘন হরি বোলে ॥ 
উনমত ভকত ফিরয়ে চারি পাশে । 
জয় জয় কলরব এ ভূমি আকাশে ॥ 
পছ' পানে হেরি কেহ ধৈরজ ন! বাঁধে । 
নরহরি ও রাজ। চরণে পড়ি কাদে ॥ 


নিরুপম পৃরব রগ পরকাশ। ৭০ পদ। কামোদ। 
উলসিত পরম চতুর পরিকরগণ, নাচে গোর গুণমণি কেবল প্রেমের খনি 
ইহ রসে বঞ্চিত নরহরি দাস ॥ প্রিয় পরিকর চারি পাশ। 
শোভা অপরূপ যেন উড্ভুগণ মাঝে যেন 
৬৮ পদ। কামোদ। ূ কনকশ্চন্দ্রমা পরকাশ ॥ 
আনু গোরা নগরকীর্তনে। শিরীষ-কুহ্ুম জিনি স্কোমল তচ্গখানি 


সাজিয়! চলয়ে প্রিয় পরিকর সনে ॥ 


পুলক বলিত মনোহর । 


শ্রীগৌরপদ-তরজিনী 


প্রফুল্প কমল দুরে বদনে যান ঝুরে 
হাসি মাথা অরুণ অধর ॥ 

কত না ভঙ্গিমা! করি ভুজ তুলি বোলে হরি 
বরিষে অমিয়! অনিবার | 


অতি সকরুণ হিয়। পতিতেরে নিরখিয়া 
আখি বহে স্থবধুনী-ধার॥ 
বাজে খোল করতাল চলন চালনি ভাল 


দেখি কে বান! হয় মোহিত। 
ন। রহিল ভুখ শোক মাতিল সকল লোক 
নরহবি এ স্বথে বঞ্চিত ॥ 


৭১ পদ । মেঘরাগ। 


গোরা বড দয়ার ঠাকুর । 
ংবীর্তন-মেঘে প্রেম বরিষে প্রচুর ॥ 

পরিকর মাঝে সাজে ভাল। 

অপরূপ রূপেতে ভুবন করে আলে! ॥ 

নাচয়ে কত ন। ভঙ্গী করি। 

কেবা বা ধরিবে হিছ। সে মাধুবা ভেগি 

বায়ে করতাল যদঙ্গ। 

গায়এ মধুর গীত অমিয়া তর ॥ 

কেন হাসে কেহ কেহ কাদে! 

ভূমে গড়ি যায় কেহ থির নাহি বাধে ॥ 

জয়ধ্বনি এ ভূমি আকাশ। 

মাতিল পাষর হীন নরহরি দাস ॥ 


৭২ পদ। স্ুহই। 


নাচত নটবর গৌরকিশোর। 
অভিনব ভঙ্গী ভুবন করু ভোর । 
ঝলমল অঙ্গ-কিরণ অন্থুপাম । 
হেরইতে মূর্ত কত কত কাম 
টলমল লোচনযুগল বিশাল। 
দোলত কণ্ঠে বলিত বনমাল ॥ 
ঝরত অমিয় বিধু-বরণ উজ্োর। 
পীবই নয়ন ভরি ভকত-চকোর 


১৭৩ 


ঘন ঘন বোলয়ে মধুর হরিনাম । 
শুনইতে কে। ন রোয়ই অবিরাম ॥ 
পামর পতিত প্রেমরসে মাতি। 
না দরবে কঠিন এ নরহরি ছাতি ॥ 


৭৩ পদ । মঙ্গল। 


চৌিিকে গোবিন্বধ্বনি শুনি পছ হাসে। 
কম্পিত-অধরে গোর। গদ গদ ভাষে॥ 

ভাগি রে গৌরাঙ্গ নাচে যার সঙ্গে নিত্যানন্দ | 
অবনী ভামল প্রেমে গায় রামানন্দ ॥ 

মুরাসি মুকুন্দ অলি হের আহংম বলি। 

তোম। সবার গুণে কাদে পঞাণ-পুত'ী ॥ 

আর যত ভক্তবুন্দ আনন্দে বিভোর । 

বন রামানন্দ ভাহে লুবধ চকোর ॥ 


৭৪ পদ। পঠমঞ্জরী। 


নাচছে চৈতস্থ চিন্তামণি। 

বুক বাহ্‌ পড়ে ধার। মুন্ুতা-গাথনি ৪ 
প্রেমে গদ গদ হৈয়া ধরণী লোটায়। 
চ্হুক্কার দিয়। ":ণে উঠিয়া দাড়ায় ॥ 

খন ঘন দেন পাক উ্ধ বাহু কার। 
পতিত জনারে পু বোণয় হরি হাপ্স॥ 
ইারনাম করে গান জপে অনুখন। 
বুঝিতে ন। পারে কেহ বিরল লক্ষণ 
অপার ম হম! গুণ জগঞ্জনে গায়। 

বস্থ রামানন্দে তাহে পেমধন চায় ॥ 


৭৫ পদ। ধানশী। 


পু" মোর গৌরাঙ্গ রায়। 

শিব শুক বিরঞ্চি যার মহিম। গুণ গায় ॥&॥ 
কম্ল। যাহার ভাবে সদাই আকুলি। 

সেই পহ বাহু তুলি কাদে হরি বলি॥ 

যে অঙ্গ নেহারি অনঙ্গ ভেল কাম। 

সো! অব কীর্ভন-ধুলি-ধৃসর অবিরাম ॥ 

খেনে রাধ। রাধা বলি উঠে চমকিয়া। ৭ 
গদাধর নরহরি উঠে মুখ চাঞ। ॥ 


১৭৪ সত্রীগৌরপদ-তরজিদী 


পৃরুধ নিবিড় প্রেম পুগকিত অঙ্গ । 
রামচন্দ্র কহে কে না বুঝে ও ন! রঙ্গ ॥ 


৭৬ পদ । স্ুহই। 


নিত্যানন্দ সঙ্গে নাচে প্রভূ গৌরচন্ত্র। 
সঙ্গে সঙ্গে নাচে পারিষদ ভক্তবৃন্দ॥ 
অবনী ভাসিয়! যায় নয়নের জলে। 
ছুবাহু তুলিয়া সভে হুরি হরি বোলে ॥ 
ভাবে গর গর অঙ্গ কতধারা বয়। 
পতিতের গলে ধরি রোদন করয়।॥ 
আপনার ভক্তগণে ডাকমে আপনে । 
গদাইর গলা ধরি কাদে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
গোবিন্দ মাধব বাস্থ হের আইস বলি । 
যছু কহে কাদে গ্রতৃর পরাণ-পুতলী ॥ 


৭৭ পদ । ধানশী। 


ভাবভরে গর গর চিত। 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে না পান সম্বিত ॥ 
হরি রসে নাহি বাধে থেহ। 

সোঙরি সোঙরি কাদে পূরুব হুলেহ ॥ 
নাচে পন গোর! নটরাজ। 

কি লাগি গোকুলপতি সংকীর্ভন মাঝ ॥ 
প্রিয় গদাধর-করে ধরি। 

মরম কথাটা কছে ফুকরি ফুকরি। 
ডগমগ আনন্দ-হিল্লোল। 

লুটিয়! লুটিয়া পড়ে পতিতের কোল। 
গোরারসে সব রসময় | 

না দরবে বলরাম কঠিন হৃদ | 


৭৮ পদ। শ্রীরাগ। 
মরি আলো নদীয়! মাঝারে ও ন! রূপ। 
কেবল মূরতি নব পিরীতের কূপ ॥এ৷ 
বদনমণ্ডল চাঁদ ঝলমল কনক-দরপণ নিন্দিতে 
াদমুখে হরি বোলে ভাবভরে প্রেমে কাদিতে কীদিতে ॥ 
তেঙজি সুখময় শয়ন আসন, নামভোর গলে শোভিতে। 
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গেতে লেপন, সংকীর্তন রসে তৃষিতে ॥ 


ভাবে গর গর না চিহ্নে আপন পর পুলক আবলী অঙ্গেতে। 
রা” বলিয়া গোরা “ধা” বোল ন। পারে ভাবভরে 

আর বলিতে ॥ 
বাঞজহি মাদল করহি করতাল কলিঞলুষ ভয় নাশিতে। 
ভকতগণ মেলি দেই করতালি ফিরয়ে চৌদিকে নাচিতে ॥ 
চরণপল্পব দিতে ভক্তগণে, হরিনাম-জীষে প্রকাশিতে। 
দয়াল গৌরাঙ্গ আদিল! অবনী বৈষুব দাসেরে ভবে তারিতে॥ 


৭৯ পদ। স্ুহই। 


নদীয়া-আকাশে সংকীর্ভন-মেঘ সাজে। 
খোল করতাল মুখে গভীর গরজে ॥ 
হুহুগ্ধার-বজধ্বনি হয় মুুমু হু। 

বরিখয়ে নাম-নীর ঘন দুই পু ॥ 
নাচে গায় পারিষদ থমকে থমকে । 
ভাবের বিজুলী তায় সঘন চমকে ॥ 
প্রেমের বাদলে নৈদ শাস্তিপুর ভাসে) 
রায় অনস্তের হিয়া না ভূলিল রসে ॥ 


৮* পদ । কেদার। 


সহচর সঙ্গে গৌর নটরাজজ। 
বিহরয়ে নিরুপম কীর্তন মাঝ ॥ 
নুরধুনাতীরে পুলিন মনোহর । 
গৌরচন্ত্র ধরি গদাধর-কর। 

কত শত যন্ত্র মেলি করি। 
গাওত স্থমধুর রাগ রসাল। 
হেরি হরধিত কো কহে ভাল। 
গদাধর বামে ডাহিনে নরহরি। 
রায় শেখর কহে যাঙ বলিহারি ॥ 


৮১ পদ। স্মৃহই। 


মংকীর্ভন ছলে গৌর নিতাই নগরে বাছির হৈল। 

জগাই মাধাই যথা বগিয়াছে তথ। উপনীত ভেল॥ 

খোল করতাল বিষম জঞ্জাল, ভাবিল সে দোন ভাই। 
মারিবার তরে, স্থরাভাগ্ড করে, চলিল পশ্চাৎ ধাই ॥ 

গ্রতভৃ নিত্যানন্দ হরিদাস আর দীড়াইল হস্ত মেলি। 
স্থরাভাগড কান্ধা। হাতেতে আছিল, মাধাই মারিল ফেলি। 


ভ্ীগোরপদ-্তরঙ্িনী | 
নিতাই লঙ্গাটে সে কান্ধ! লাগিল, চুটিল শোণিত নদী । 


তবু অবধৃত কহে ভাই আয়, তরিবি এ ভব যদি ॥ 


আয় দেই কোল, বোল হরি বোল, আয় রে মাধাই ভাই। 


শ্রামদাল কহে, এমন দয়াল, কোন কালে দেখি নাই ॥ 


৮২ প্দ। ধানশী। 


মাধ! দেখ রে এ ত স্বধা গৌর নয়। 
উহার গোরারূপের মাঝে মাঝে 

কালবরণ ঝলক দয় ॥ঞ| 
অরুণ-ব্ন পর! যেন পীত ধড়ার প্রায় । 
উহার মাথার টাচর কেশ চূড়ার মত দেখা যায়। 
তুলসীর মাল! যেন বনমালা শোভ। পায়। 
করেতে যে দও ধরে বংশী যেন দেখি তায় ॥ 
হরি হরি বলে মুখে রাধ! রাধা শুনা যায়। 
দীন নন্দরাম কহে ব্রজের রতন নদীয়ায়। 


৮৩ পদ। ধাঁনশী। 


হরি বোল হরি বোল হরি বোল বলি। 
দেখ রে মাধাই পথে কেব যায় চলি । 
বজর সমান ধেন রব আইসে কানে । 
মরমে দারুণ বাথ! শেল বাজে গ্রাণে ॥ 
নামেতে ঢালিছে বিষ করিছে অস্থির । 
দেখ রে মাধাই ভাই কাপিছে শরীর ॥ 
হরিনামে স্থধা ঝরে শুনিবার পাই । 
মোদেরে বিষের মত কেন লাগে ভাই ॥ 
অজামিল নামে তরে কহিল! নিতাই । 
তা হতে অধিক পাপী মোর! কি ছু-ভাই। 
বুবিশ্থ রে এত দিনে বুঝিছ্ছ মকল। 
পাপের পরশে ছল অমৃত গরল। 

চল রে চল রে মাধা চল রে ত্বরায়। 
লোটাইয়৷ পড়ি গিয়া ছু-ভাইর পায় ॥ 
মাইর খেয়ে দয়! করে দয়াল নিতাই। 
এমন দয়াল দাতা! কোথা দেখি নাই । 
কি করিবে ধনে জনে বিষয় বৈভবে। 
মোদের গাগের ভাগ্গী কেহ তন! হবে। 


১৭৫ 
গোৌরাম্দ নিতাই ভজি পূর্ণ হবে কাম। 
কাঙ্গালের ঠাকুর দোহে কহে নন্দরাম॥ 


৮৪ পদ যথারাগ। 


হরি বোল বোল রব কেন শুনি নদীয়ায়। 

মাধ। জেনে আয়, জেনে আয়, মাধা জেনে আয় ॥ঞ॥ 
শচীর গৃহে জন্ম নিলেন গৌর গুণমণি। 

সেই অবধি নবদ্ধীপে শুনি হরিধ্বনি ॥ 

শ্বাস বাম্ন। বেটার নিজে জাতি নাই। 
জাতিনাশা১ অবধৃত ঘরে দিল ঠাই ॥ 

শান্তিগুরের বুড়। গোমাঞী আগে ছিল ভাল। 
পাগলের সঙ্গ ধৈরে সেও ত পাগল হৈল॥ 

নিতাই পাগল চৈতা পাগল আর এক পাগল অদে। 
তিন পাগলে নৈদে মিলি রাধা বলে কাদে । 

যারে মাধা কাজিপাড়। আন্গে কাজগণ। 
একেকালে ভেঙ্গে দিব সাধের২ সংকীর্তন ॥ 

চল সকলে একই কালে বাম্নাপাড়।৩ যাই । 
শ্বাসের ঘর ভাঙ্গিয়৷ গঙ্গাতে ভাসাই ॥ 


৮৫ পদ। রামকেলি। 


নবদীপে শুনি সিংহনাদ। 

মাজল বৈষ্বগণ করি হরি-সংকীর্তন 
মূঢ়মতি গণিল গ্রমাদ ॥ ক ॥ 

গৌরচন্দ্র মহারথী নিত্যানন্দ সার থিঃ 
অদ্বৈত যুদ্ধে আগুয়ান। 

প্রেমডোরে ফাস করি বাধিল অনেক অরি 
নিরস্তর গঞ্জে হরিনাম ॥ 

শ্ীচৈতন্ত করে রণ কলি-গজে আরোহণ 
পাষগুদলন বীর-রাণা| ৷ 

কলিজীব তরাইতে আইলা প্রভূ অবনীতে 
চৌদিকে চাপিয়াং দিল থান1॥ 


১। কোথাকার । ২]হরি। ৩ নবন্বীপে। ৪ গেনাপতি 


৫ | বেড়িয়া--পাঠাস্তর । 


১৭৬ 


উত্তম অধম জন 


সম্মুখে শমন দেখি 


নিভাই-চৈতগ্থ-কপালেশে । 


না পাইয়। প্রেমের উদ্দেশে ॥ 


৮৬পদ। মঙ্গল। 


ইরি হরি মঙ্গল ভরল ক্ষিতিমণ্ডল 
রসময় রতন পসার। 
নিজগুণ-কীর্তন প্রেমরতন ধন 
অন্থখন কক্ু পণ্চার ॥ 
নাচত নটবর গৌরকিশোর। 
অগ্গখন ভাবে বিভাবিত অন্তরে 
প্রেম স্বখের নাহি ওর ॥প্র। 
কুদ্দন কনয় বিরাজিত কলেবর 
বিহি মে করল নিরমাণ। 
মুরছিত মনমথ অঙ্গহি অঙ্গ কত 
রূপ দেখি হরল গেয়ান॥ 
যাঁকর ভঙ্গ শিব চতুরানন 
করু মন মরম সন্ধান । 
হেন নাম হার যতন করি গাথই 
প!তত জনেরে করে দান ॥ 
অন্ধকার কুপে মগন দোখয়! জীব 
নবদীপে পন পরকাশ। 
প্রেম-রতন ধন জগ ভরি ধিতরণ 
বঞ্চিত বলধাম দাম ॥ 


৮৭ পদ ॥মল্লার | 


গোবিন্দ মাধব শ্রীনিবাস রামানন্দে। 
নুরার মুকুন্দ মিলি গায় নিজবুন্দে ॥ 
শুনিয়। পৃরধ গুণ উনমত ছেয়। 
কীর্তন-আনন্দে পছ পড়ে মুরছিয়]। 
কিয়ে অপক্বূপ কথ! কহনে না যায়। 
গোলোকনাথ হৈয়া ধূলায় লোটায় ॥ 
ভাবে গরগর চিত গদাধর দেখি। 
কাদিয়। আকুল পন্ছ' ছল ছল আখি 


কৃষ্দাস বড় দুখী 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


সবে পাইল প্রেমধন 


শ্পাদ বলি পহু' ধরণী পড়ি কাদে। 

বুঝিঃ। মরম কথ! কাদে নিত্যানন্দে ॥ 
দেখিয়! ভ্রিবিধ লোক ১ কাদে গোরারসে। 
এ স্থথে বঞ্চিত ভেল বলরাম দাসে॥ 


৮৮ পদ মঙ্গল। 


প্বাস-অঙ্গনে বিনোদ বন্ধনে নাচত গোরাঙ্জ রায়। 
মন্ুজ দৈবত পুরুষ যোধিত সবাই দেখিবার ধায় ॥ গরু 
ভকতমণ্ডস গায়ত মঙ্গল বাজত খোল করতাল। 

মাঝে উনমত নিতাই নাত ভাইয়ার ভাধে মাতোয়াল ॥ 
গরজে পুন পুন লম্ষ ঘন ঘন মল্লবেশ ধরি নাচই। 
অরুণলোচনে প্রেম বরিখয়ে অবনীমগ্ডল দিঞ্চই ॥ 
ধরণীমণ্ডল প্রেমে বাদল করল অবধৃত চাদ । 

না জানে দশ চারি সবাই নর নারী ভুবন রূপ হেরি কাদ। 
শান্তিপুরনাথ গরজে অবিরত দেখিক্ প্রেমের বিকার। 
ধরিয়া শ্রীচরণ করয়ে রোদন প্তিত শ্রীধান উদ্দার ॥ 

মুকুন্দ কুতৃহপি কীদয়ে ফুণি ফুলি ধরিয়া গদাধর কোর। 
নয়নে বহেপ্রেম ঠাকুর অভিরাম সথনে ভাইয়। ভাইয়া বোল 
ন। জানে দিবানিশি প্রেমরসে ভাসি সকল সহচরবৃন্দ। 
বৃন্দাবন ধাস প্রেম পরকাশ নিতাই চরণারবিন্ধ ॥ 


৮৯ পদ। পাহিড়া। 


নাচে বিশ্বস্তর নৈ%ঠ-ঈশ্বর ভাগিরথীতীরে তীরে ! 
ধার পদধূলি হই ধুতুহণি অনন্ত ধরেন শিরে ॥ 
অপূর্ধব বিকার নয়নে স্থধার হষ্কার গর্জন শুনি । 
হালিয় হালিয়। শ্রীতূজ তৃলিয়া বলে হরি হরি-ধবনি ॥ 
মদন স্থন্দর গৌর-কলেবর দিধা বাস পরিধান । 
টাচর চিকুরে মালা মনোহরে যেন দেখি পাচ বাণ ॥ 
চন্দনচর্চিত শ্রীমঙ্গ শোভিত গলে দোলে বনমাল!। 
ঢুলিয়া পড়য়ে প্রেমে স্থির নহে আনন্দে শচীর বালা ॥ 
কাম-শরাসন ভ্রযুগ পত্তন ভালে মলয়জ বিন্দু। 
মুকুতা দশন শ্রীযুত বদন প্রকৃতি করুণাসিদ্ধু ॥ 

ক্ষণে শত শত বিকার অদ্ভুত কত করিব নিশ্চয় । 
অশ্রু বম্প ধর্ম পুলক বৈবণ্য জানি কতেক হয়॥ 


১। উত্তম, মধ্যম, অধম। 


শ্রীগোরপদ-তরঙ্গিণী ১৭৭ 


র্রিভঙ্গ হইয়৷ কবছু বাহিয়! অঙ্গুলী মূরলী বার । 
জিনি মত্গজ চলই সহজ দেখি নয়ান জুড়ায় ॥ 

অতি মনোহর যজ্ন্ত্রধর সদয় হৃদয় শোভে। 

যে বুঝি অনন্ত হই গুণবন্ত রহিল! পরশ লোতে ॥ 
নিত্যানন্দটাদ্দ মাধব-নন্দন শোভা করে ছুই পাশে। 
যত প্রিয়গণ করয়ে কীর্তন সবা চাহি চাহি হাসে ॥ 
যা্ঠার কীর্তন করি অন্থঙ্গণ শিব দিগন্বর ভোল।। 

সে প্রভু বিহরে নগরে নগরে করিয়া নগ্নখেল। । 
যেকরয়ে বেশ যে অঙ্গ ঘে কেশ কমল! লালস! করে। 
মে প্রন্থ ধূলায় গড়াগড়ি যায় প্রতি নগরে নগরে ॥ 
যেই দিকে চায় বিশ্বস্তর রায় সেই দিকে প্রেমে ভাসে। 
শিরুধচৈতন্ত ঠাকুর নিত্যানন্দ গায় বুন্দাবম দাসে ॥ 


৯, পদ। পাহিড়া। 


লগ কোটী দীপে, চন্দ্রেব আলোকে না গ্গানি কি ভেল স্খে 
সকল সংসার, হরি বহি আর, ন। বোলই কার মুখে ॥ 
পূর্ব কৌতুক, দেখি সর্বলোক, আনন্দে হুইল ভোর । 
সবেই সবার, চাহিয়। বদন, বলে ভাই হরি বোল ॥ 

প্রভুর আনন্দ, জানে নিত্যানন্দ, যখন যেরূপ হয়। 
পড়িবার বেলে, ছুই বাহু মেলে, যেন অঙ্গে প্রত রয় ॥ 
নিত্যানন ধরি, বীরামন করি, ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে। 
বানকক্ষে তালি, দিয়। কুতৃহলি, হরি হরি বলি হাসে । 
অকপটে ক্ষণে, কহয়ে আপনে, মুঞ্ি দেব নারায়ণ । 
কংপান্থর মারি, মুঞ্ি “স কংসারি, বলি ছলিয়া বামন ॥ 
সেতুবন্ধ করি, রাবণ সংহারি, মুখ সে রাঘব রায়। 
করিয়। হৃষ্কার, তত্ব আপনার, কহে চারি দিকে চায়। 

কে বুঝে সে তত্ব, অচিন্তা মহত্ব, সেই ক্ষণে কে আন। 
দষ্টে তণ ধরি, প্রত প্রভূ করি, মাগয়ে ভকতি দান ॥ 

যখন যে করে, গৌরাঙ্গ ্থন্দরে, সব মনোহর লীলা । 
আপন বদনে, আপন চরণে, অনলি ধরিয়। খেল! ॥ 

বৈকু$ ঈশ্বর, প্র বিশ্বগুর, সব নবন্ধীপে নাচে। 

শ্বেতদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ গ্রাম, বেদে প্রকাশিব পাছে ॥ 
মন্দিরা মৃদন্দ, শঙ্খাদি মোচক্জ না জানি কতেক বাজে । 
ছবি হরি ধ্বনি, চতুর্দিকে শুনি, মাঝে শোভে ছ্িজরাজে ॥ 


৩ 


জয় জয় জয় নগরকীর্তন, জয় বিশ্বস্তর নৃত্য | 

বিংশতি পদ গীত, চৈতন্তচরিত, জয় জয় চৈতনাভূত্য । 
যেই দিকে চায়, বিশ্বস্তর রায়, সেই দিকে প্রেমে ভাসে 
শীরুষটচৈতনা, ঠাকুর নিত্যানন।, গায় বৃন্দাবন দাসে ॥ 


তৃতীয় উচ্ছান। 
( ভাবাবেশ ও প্রলাপ। ) 


১পদ। পঠমঞ্জরী। 


গদাধর মুখ হেরি কিব। উঠে মনে। 
সোঙরি সে সব সুখ নিকুণ্ত বৃন্দাবনে ১ ॥ 
ঝুরয়ে সদাই মন সে গুণ শুনিয়া২ | 
হারাইল দুঃখী যেন পরশ-মণিয়। | 

₹রি হরি বলে পছ' কাদিতে কাদিতে। 
ন। জানি কাহার ভাব উপজিল চিতে ॥ 
টলমল করয়ে সোনার বরণখানি । 
ঢুলিয় ঢুলিয়! পড়ে লোটায় ধরণী । 
কহয়ে নয়নাননদ গদাধর আগে । 

এত পরমাদ চৈল কার অঙ্গুরাগে ॥ 


২পদ। মুহই। 


ওরূপ স্থন্দর গৌরকিশোর। 
হেরইতে নয়ানে আরতি নাহি ওব ॥ 
কর পদ সুন্দর অধর স্ুরাগ। 

নব অচ্গরাগিণী নব অন্থরাগ ॥ 

লোল বিলোচন লোলত লোর। 
রসবতী হ্দয়ে বান্ধল প্রেমডোর ॥ 
পরতেক প্রেম কিয়ে মনমখরাজ । 
কাঞ্চনগিরি কিয়ে কুস্থম সমাঝ ॥ 
তছু প্রেম-লম্পট গৌরাঙ্গ রায়। 
শিব শুক অনস্ত ধেয়ানে নাহি পায় ॥ 


১ কাননে । ২।স্মরিয়া। 


নব নব তকত 


নান পান অব- 


কহে নয়শাননা 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


পুলক পটল বলইত সব অঙ্গ। 
গ্রেমবতী আলিঙ্গনে লহলী তরঙ্গ ॥ 
তছু পদপস্কজে অলি সহকার। 
কল নয়নানন্দ চিত বিহার ॥ 


৩পদ। বালা ধানশী। 


মাওত পিরীতি মুরতিময় সাগর 
অপরূপ পছ' ছ্বিজরাজ। 

ভকতি নব স্থুরতন 
যাচত নটন সমাজ 

ভালি ভালি নদীয়া বিহার । 

সকল বৈঝুঃ বৃন্দাবন সম্পদ 
সকল স্থথ সার॥ ফ॥ 

ধনি ধনি অতি পনি অব ভে স্বরধুনী 
আনন্দে বহে রসধার । 

গাহ আলিঙ্গন 
সঙ্গম কত কত বার ॥ 

গ্রি প্র মন্দির প্রতি তরু কুল তল 
প্রতিকূল বিপিন বিলাস। 

প্রেমে বিশ্বপশ্তর 
সঙ্গাকার পূরল আশ । 


৪ পদ। বিভাস। 


নিক্গ নামাধুতে পহু মত অঙ্গক্ষণ। 

পিয়ার সভারে নাম বিশেষে হীন অন ॥ 
অতি অরুণিত আখি আধ আধ বোলে। 
কান্দে উচ্চনাদে যারে তারে করে কোলে ॥ 
অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস। 

খেনে বোলে মুই পছ' খেনে বোলে দাপ ॥ ধর 
খেনে মত্তদিংহ গতি খেনে ভাব স্তস্ত। 
খেনে ধরু ধরণী পাইয়! অঙ্গ সঙ্গ ॥ 

খেনে মালসাট মারে অট্ট অট্ট হাসে। 
খেনেক রোদন খেনে গদ গদ ভাষে ॥ 
থেনে দেখি শ্তামন্থন্দর তিরিভঙ্গ ৷ 

কাচ্গ দাস কহে কেব| বুঝে ওনারঙ্গ ॥ 


৫ পদ। ন্তুহই। 


পুলকে পৃরল তম্ন নিজ গুণ শুনি । 

প্রেমে অঙ্গ গর গর লোটায় ধরণী ॥ 

খেনে নরহরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়। 

গদাধর মুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া ॥ 

খেনে মালসাট মারে খেনে বলে হুরি। 

রাধ! রাধ! বলি কান্দে ফুকারি ফুকারি ॥ 

ললিতা বিশাখ বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস । 

ধৈরজ ধরিতে নারে গোবিন্দ দাস। 

৬ পদ। গ্রীরাগ। 

গোরা মোর দয়ার অবধি গুণনিধি। 
স্থরধুনীতীরে নদীয়া নগরে গৌরাঙ্গ বিহরে নিরবধি ॥ফ। 
ভূজযুগ আরোপিয়া ভকতের কান্ধে। 
চলিতে না পারে গোরা হরিবোল বলিয়া কানে ॥ 
প্রেমে ছল ছল নয়ানযুগল কত নদী বহে ধারে। 
পুলকে পূরল সব কলেবর ধরণী ধরিতে নারে ॥ 
সঙ্গে পারিষদ ফিরে নিরস্তুর হরি ভরি ধোল বলে। 
সথার কান্ধে ভূজ মুগ দিয় হেলিতে দুালিতে চলে ॥ 
ভূবন ভরিয়া প্রেম উত্তারিল পতিতপাখন পাম। 
শুনিয়। ভরসা পরমানন্দের মনেতে ন। লয় আন ॥ 


৭পদ। কল্যাণী। 


গোর! তন্থ ধুলায় লোটায়।* 
ডাকে রাপ। রাধা বলি গদাধর কোলে১ করি 
গীতবসন বংশী চায়॥ ধ্॥ 
সমুখে বীধিয়াং কেশ 
তাহে শোভে ময়ূরের পাখা । 
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম করিও সঘনে বোলয়ে হরি 
চাহে গোরা কদম্বের শাখা | 
শুণি বৃন্দাবনগুণ রসে উনমত্ত মন 
সবীবৃন্দ কোথ। গেল হায়। 


ধরি নটবর বেশ 


+ “কি ভাব উঠিল মনে, কীাদিয়া আকুল প্রেমে, সোনার অঙ্গ ধূলাঃ 
লোঁটায়।”--পাঠাস্তর | 


১। বামে। ২। হেলায়। ৩।ধরি। 


আগৌরপদ-তরঙ্গিণী ১৭৯ 


তা বুঝিয়। রোষ১ বোধ প্রিয় সব পারিষদ 
গৌরাঙ্গ বলিয়া গ্রণ গায় ॥ 
কেছে1২ বলে সাবধান না করিহ রমগান 
উথলিলে ন! ধরে ধরপ্রী৩। 
নিঞ্জ মন৪ আনন্দে কহয়ে পরমাননে৫ 
কেব! দোহে ধরিবে পরাণি 1৬ 


৮ পদ। পঠগমঞ্জরা। 


গদাধর 'অঙ্গে পহ' অঙ্গ মিলাইয়]। 

বন্দাবন-গুণ গান বিভোর হইয়া ॥ 

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাদে বাহা নাহি জানে । 
রাধার ভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে যনে। 
অনস্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি। 

কত কোটি টাদ কাদে হেরি মুখখানি । 
'ত্রভূবন দরবিত এ পোহার রসে। 

ন। জানি মুরারিপ্রপ্ত বঞ্চিত কোন দোষে । 


৯ পদ। মল্লার। 


গৌরাঙ্গ ঠেকিণ পাকে । 

'ভাথের আবেশে রাধা রাধা খলি ডাকে 
হগধু'ন দেখি পছ যমুনার ভাণে। 

ফলবন দেখি বৃন্ধাণন পড়ে মনে। 

পরব আবেশে ত্রিভঙ্গ হয়ে। 

পীতবসণ আর মুরলী চাহে ॥ 

প্রয় গদাধর করিয়া কোলে। 

কোথ1 ছিল কোথ| ছিল! গদ গদ বোলে। 
ভাব বুঝি পঙ্ডিত রহে বাম পাশে। 

ন| বুঝয়ে এই রঙ্গ নরহরি দাসে ॥ 


১০ পদ। বালা ধানশী। 
সনি অপরূপ রূপ দেখসিয়া। 
পূর্ব পরোক্ষ ভাব পরতেকে দেখ লাত 
সেই এই গোর! বিনোদিয়! ॥ ফর ॥ 


| রস। ২। অবধূত। ৩। পরাণি। ৪ | মনের । ৫। কহে রামানন্দে 
*। প্রেমের সাগর গৌরমণি। 


গন্ধ চন্দন দা গঞ্ধ করবীর মাল 
দোলমাল করে সদা জন্বু। 

কত ফুলখর তায় মধুকর হৈয়৷ ধায় 
ভাবে বিভোর গোরাতন্থু ॥ 

ত্রিভন্ন হইয়া রয় মোহন নুরলী বায় 
উভ করি চাচর চিবুর। 

রাধ। রাঁধ। বলি ডাকে মালসাট যাঁরে বুকে 
বলে মুঞ্জি সবার ঠাকুর ॥ 

জাহ্বী যমুনাভ্রম 
নবদীপে গোকুল মথুর!। 

কহয়ে নর়নানন্ব সেই সখ! সগীরৃন্দ 
বরণখানি কার তাবে গোরা ॥ 


তীরে তরু বৃন্দাবন 


১১ পদ। তুড়ী। 
কি ভাব উঠিল মনে কণ্নিসা আকুল কেনে 
সোনার অঙ্গ ধলায় জোট" ! 
ক্ষণে দণে বৃন্দাবন করে গোরা সা৬রণ 
ললিত। বিশাখ। পরি পায়। 
বাধাভাব অশে করি 
প্লাধ। বিন। আর নাহি হার। 
মুরধুনী তরে বণ দোঁখ মনে ধুধাবন 
যমুশ পুলিশ বাঁপ ধায় ॥ 
গাধিক| রাধিকা বলি 
রাধ। নাম জপয়ে সধায়। 
প্রেমণসে হৈয়া ভোর। মংকীত্তন মাঝে গোরা 
রাধা না জীবেরে বুঝায় ॥ 
শ্রিঙঙ্ন হইয়া গোরা ছুনয়নে প্রমধারা 
পীতবসন বংশী চায় ॥ 
প্রেমধন অহুক্ষণ দাণ করে জনে জন 
এ লোচণ দাস গুণগায়॥ 


বাদাও বরণ ধরি 


ভূমে যাম গড়াগড়ি 


১২ পদ। সুহিনী। 


কি বলিব বিধাতারে এ দুঃখ সতায়। 
গোরামুখ হেরি কেনে পরাণ না যায়॥ 


মলিন বদনে বসি আখিযুগ ঝরে। 
আকাশ-গঙ্গার ধার! স্থমেরুশিখরে ॥ 
ক্ষণে মুখ শির ঘসে ক্ষণে উঠি ধার। 
অতি ছুরবল ভূমে পড়ি মৃূরছায়॥ 
নাসায় নাহিক শ্বাস দেখি সব কাদে। 
ঠৈতন্বদাসের হিয়া! থির নাহি বাধে ॥ 


১৩ পদ। শ্রীগাঙ্ধার। 


গদাধর নরহরি করে ধরি গৌরহরি 
প্রেমাবেশে ধরণী লোটায়। 

কহিলে না হয় তু ফুকরি ফুকরি পল 
বৃন্দাবিপিন গুণ গায় | 

নিজ লীলা নিধুবন সোঙরিয়! উচটিন 
কাকে পথ যমুন| বলিয়া 

নম্বাণে ন'অক কত স্থরধুনী ধারা মত 
দর দর শ্রীবুক বাহিয়া। 

স্থবলের শুদ্ধ সখ্য বন্দাদেবীর প্রিশ্নবাকা 
ললিতার ললিত নূলেহ। 

বিলাখার প্রেমকথ। দোওরি মরমে বাথ 
কহি কহি ন। ধরয়ে দেহ ॥ 

কাহ। মোর প্রাণেশ্বরী কান্। গোবদ্ধনগিরি 
কাহ! মোর বংশী পীতবাস। 

প্রেমসিন্ধু উলিল জগত ভরিয়া গেল 
না বুঝিল যদুনাথ দাস। 


১৪ পদ। গৌরী। 


সোনার বরণ গোর! প্রেম-বিনোদির। | 
প্রেমজলে ভাসাওল নগর নদীয়! ॥ 

পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা । 

নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা ॥ 
গোবিন্দের অঙ্গে পছ' অঙ্গ হেলাইয়া। 
বৃন্দাবনগুণ শুনে মগন হইয়া ॥ 

রাধা রাধা বলি পু পড়ে মুরছিয়া। 
শিবানন্দ কাদে পছ'র ভাব না বুঝিয়। ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙিনী। 


১৫ পদ মঙ্গল। 


শ্রাদাম সুবল সঙ্গে যে রস করিছু রঙে 
বলি পন করে উতরোল। 

মুরনী মুরলী করি মূরছিত গৌরহরি 
পড়ে পন্থ গদাধর কোন ॥ 

রাসরস বৃন্দাবন প্রিয় সথা সখীগণ 
উপজয়ে প্রেমতরঙ্গ | 

বাসঘোষ রামানন্দ শ্বাস জগদানন্! 

নাচে পহ নরহরি সঙ্গ ॥ 

রাধাভাবে বিভোর! বরণ হইল গোরা 
রাধ! নাম জপে অুক্ষণ। 

ললিতা বিশাখ। বলি পভ যান গড়াগড়ি 
কাহা মোর গিরি গোবর্ধন ॥ 

কাহা যমুনার তট কাহা মোর বংশীবট 
বলি পুন হরল চেতন। 

এ দীন গোবিন্দ ঘোষে ন। পাওল লব লেখে 
ধিক রহ এছার জীবন। 


১৬ পদ । কামোদ। 


কাচা কাধন মাঁণ গোরাপ্প তাহে জল 
ডগমগি প্রেমের রঙ্গ ॥ 

ও নব কুছমদাম গলে দোলে অনুপাম 
ভিলন নরহলি অঙ্ত ॥ 
বিহরই পরম আনলে । 

শিত্যানন। করি সঙ্গে যমুনা পুলিন রঙ্গে 
হরি হরি বোলে নিজবুনে ॥ ঞ ॥ 

গাবে অবশ তষ্ঠ পুলক কদন্ধ জঃ 
গরজই খৈছন িংহে | 

নিজ প্রন গদাধর ধরিয়াছে বাম ক: 
নিজগুণ গাওই গোবিন্দ ॥ 

ঈঘত অধরে পা লন লহ হাসত 
বোলত কত অভিলাষে ৷ 

সোঙরি সে সব খেলা বৃন্দাবন রসলীলা 
কি বলিব বাস্থদেব ঘোষে ॥ 


শ্গৌরপদ-এরঙ্গিণী 


১৭ পদ। বরাড়ী। 


কান্দয়ে মহাগ্রতু গদাধর সঙ্গে। 
পহিলহি পুরব পিরীতি পরসঙ্গে ॥ 
সোঙরি সে সব স্থুখ নিকুগ্জ কাননে । 
উপঞ্জল ছুছ' প্রেমভাব মনে মনে ॥ 
সুগন্ধি চন্দন মাল| তুলসী ছুর্বা লৈয়। 
দু ছুহু সম্ভাষণে মিলল আসিয়া ॥ 
হাসি হাসি পরশি পরশি করু কোর । 
দুছ' রসে ভামল ন! বুঝিলু ওর ॥ 

ন| জানি পুরুষ নারী ন! জানি ভকত। 
"দাহার আবেশে তিন লোক উনমতর 1 
কহয়ে নয়নানন্দ নিগুঢ় বিচার | 
অমিমা পুলি যেন অমিয় আকার । 


১৮ পদ। কেদার। 
ঢগা গধাধগ দুহ' তু হন্শর 
অপরূপ প্রমবিখার। 


ছুহু 2হু হরষে পরশে ঘব বিলসয়ে 
অমিয় বরিখে অশিবার | 
দেখ দেখ অপরূপ ছুহু জন লেহ। 

বে? ছু ভাব প্রেমময় চাতুরা 
নিমজিয়া পাওব থেহ ॥ধ॥ 

করে করে নয়নে নয়নে যোই মাধুরা 
সো সব কি বুঝব হাম। 


অপর্জপ বশ হেরি তন্ধ চমকাইত 
অখিল ভুবনে অন্ভপাম॥ 

আময়া পুতলী কিয়ে রমময় মুর্তি 
কয়ে দুছ প্রেম আকার। 

হেরইতে জগজন তন্ন মন ভুলয়ে 


যু কিরে পাওব পার ॥ 


১৯ পদ। ভাটিয়ারি। 


ভাবাবেশে গোরা্টাদ বিভোর হ্ইয়া। 
ক্ষণে ডাকে ভাইয়! শ্রাদাম বলিয়া ॥ . 


১৮১ 


গুণে ডাকে হৃবলেরে ক্ষণে বন্থদাম। 
ক্ষণে ডাকে ভাই মোর দাদ। বলরাম ॥ 
ধবলী শাঙলী বলি করয়ে ফুকার। 
পৃরল পুলকে অঙ্গ বহে প্রেমধার। 
কালিন্দী যমুন। বলি প্রেমজলে ভাসে। 
পুরুব পড়িল মনে কহে বংশীদাসে ॥ 


২০ পরদ। কানড়।। 


কণক পূর্ণ চাদে কামিনীমোহন ফাদে 
মদনের মদগর্চুর্ণ। 

মুদু মু আধ ভাষা ঈযৎ উন্নত নাসা 
দাড়িম্বকুস্থম জিনি বর্ণ ॥ 

করে নয়নার বন্দে পুষ্পক নামক রন্ধে, 
তারক ভ্রমর হরধিত। 

গভীর গজ্জন ক কতু বলে হাহ! প্রত 
আপাদমত্তক পুলকিত । 

(প্রমে ন। দেখিয়া বাট ক্ষণে মারে মালসাট 
ক্ষণে কৃষ বলে ক্ষণে রাধা । 

নায়ে গৌরাঙ্গ রায় বে দেখিবাব যায় 
কম্মবন্ধে পড়ি গেল বাবা ॥ 

গাই হেন প্রেষধন নাচয়ে বৈষুবগণ 
আনন্দ-সাগরে নাহি ওর। 

দেখিয়া মেঘের মেলি চাতক করিয়া কেলি 
চাদ দেখি যৈছন চকোর ॥ 

প্রেমে মাতোয়াল গোরা জগত করিল ভোর! 
পাইল সব জীবন আশ। 

জড় অস্ক মৃক মার সভে ভেল প্রেমপাত্র 
বঞ্িত এ বুন্ধাবন দাস॥ 


২১ পদ। কামোদ। 


প্রভু বিশ্বস্তর প্রিয় পরিকর 
প্রতি কহে শুন ম্বপন-কথা। 

কি বসে নিশ্মিত অতি সুশোভিত 
তালধ্বজ রথ আহল এথা ॥ 


১৮২ শ্াগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


দেখিস হুন্ধর দীঘ কলেবর 
পুরুষ এক কি উপমা তাহে। 

এক কর্পে কিব। কুগডল সে গ্রাব 
কিবা মুখশশী ভূবন মোহে ॥ 

কালকুস্ত হাতে নীলবস্ত্ মাথে 
নীলবাস পরিধান হুছাদে। 

চৌদিকে নেহালে হেলি ছুলি চলে 
সে ভঙ্গীতে কেবা ধৈরগ বাধে ॥ 

মোর নাম ধরি পুছে বেগি বোর 
বুঝি হলধর গমন টৈল]। 

এত কহি নর- হরি প্রত বর 
বলরাম ভাবে খিভোল হৈলা | 


২২ পদ। মালবস্ত্র। 
আজু শঙ্করঠরিত শুনি এচীতনয় শঙ্কর ভেল। 
রজত-গিরি জিশি, জ্যোতি ডগমগ, জগতধৃতি হরি পেল 
ভগম ভূষিত, অঙ্গ ভঙ্গিন, অনঙ্গমদহরহারী । 
₹চির ঝর গাহি, শৃঙ্গ রায়ত ডুমুর রব রুচিকারী ॥ 
লোল ললিত ত্রিলোচনাঞ্চল, লসত বয়ন ময়ঙ্ক | 
গণ্মণ্ডল বিমল মৃছুতর, ভালে ভূরুযুগ বঙ্ক ॥ 
বিপুল পন্নগ ভূষণান্বর, চরম পরম উঞ্জোব। 
শিরসি মঞ্ু জটালটপট ভর, পেখি নরহরি ভোর ॥ 


২৩ পদ। তুড়ী। 
শ[চেরে ভালি গোরাকিশোর বা্গয়। | 
হেম [করণিয়া গৌরস্ুন্দর তনু 
প্রেম ভরে ভেল ডগমগিয়া ॥ধ। 


বৃন্দাবন গোবদ্ধন যমুন] পুলিন বন 
সোঙরি সোঙরি পড়ে ঢুলিয়া। 
মুরলী মুবলী বলি ঘন ঘন ফুকারই 


রহল মুরলী মুখ হেরিয়!। 

রাধার ভাবে গোর৷ রাধার বরণ ভেল 
রাধা রাধা বয়নক ভাষ। 

ইঙ্গিতে বুঝিয়। প্রিয় গদাধর বামে বহে 
কহে নদনানন্দ দাস॥ 


২৪ পদ। গান্ধার। 


হরি হরি গোরা কেন কাদে। 

[নিজ মহচরগণ পুছট কারণ 
হেরই গোরা মুখচাদে | প্র ॥ 

অরুণিত লোচন প্রেম ভরে ভেল ছুন 
ঝর ঝর ঝরে প্রেমবারি | 

যেন শিখিল গাথল মোতিম ফল 
খময়ে উপগি উপরি । 

সোঙগি বৃন্দাবন নিশ্বাসই পুন পুন 
আপনার অঙ্গ নিরখিয়] | 

ছই হাত বুকে ধরি রাই রাই করি 
ধরণী পড় মুরছিয়। । 

তহি প্রিয় গদাধর ধরিয়া করিল কোর 
কহয়ে অবণে মুখ দিয়া । 

পুনঃ অট্ট অট্র হাসে জগজনমন তোযে 

বাস্থঘোষ মরে ঝুরিয়। ॥ 


২৫ পদ। ধানশী। 

গৌরাখ বুন্ধর, প্রেমে গর গর) ধময়ে যমুনাতীরে। 
কষ্দাস সহ, পূরব রস, ধাম দেখিয়। ফিরে ॥ 
দেখিতে দেখিতে উনমত চিতে, ভ্রমিতে মোহন বন। 
কষ্নাস কহে, হের কালিদহ, আগে কর দরশন ॥ 

এই ত কদন্ব তরুর উপরে, চড়িয়। দিলেন ঝাঁপে। 

এখ। শিশুকুল, কাদিয়! আকুল, স্থুরগণ হেরি কাপে ॥ 
ব্রজপুরে কত দেখি উৎপাত, যতেক ব্রজ্ের বাসী । 
নন্দ যশোমতি, হৈয়া উনমতি, কীদিয়া এথায় আদি ॥ 
গোপ-গোপীগণ, করয়ে রোদন, লোটাঞ] অবনী মাঝ। 
ব্রজবাসিকুল, হেরিয়া আকুল, উঠিল! নাগররাজ | 

এ কথা শুনিয়া, বিভোর হইয়া, পড়িল] গৌরহরি। 
পুলকে পৃরিল সব কলেবর, ভূমে যায় গড়াগড়ি ॥ 

কাহ। মোর মাতা, প্ীদামাদি সথা, কাহা মোর গোপীগণ। 
ইহা বলি কীদে, থির নাহি বাধে, মাধব আকুল মন ॥ 


শ্লীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


২৬ পদ। যথারাগ। 


ভ্রমিতে ভ্রমিতে গোরা যমুনার কুলে । 
প্ষ্চদাস কোলে করি ভামে প্রেমজলে ॥ 
কুষ্ণদাম বোলে হের দেখ নন্দঘাঁট। 


কি লাগিয়। কিবা করে কেব। জানে ওর । 
পতিত ছুর্গত দেখি ধরি দেয় কোর। 

অজ ভব আদ দেব পদে করি নতি। 

যছু কহে কুপ। বিনে কে জানিবে মতি ॥ 


১৮৩ 


বরুণে হরিয়। নদ? নিল নিজপাট ॥ 
পিতার উদ্দেশে কষ জলে প্রবেশিলা | 
গোপ-গোপীগণ মেলি কাদিতে লাগিল ॥ 
শুনি গোরাাদের ধার! বহে ছুনয়নে। 
সে ভাবাবিষ্ হৈয়। কাদেন আপনে ॥ 


২৯ পদ। ছুড়ী--কন্দর্প তাল। 
হেম সঞ্রে। রতি গোরা সুমধুর হাস থোর! 
জগজন নয়ন আনন্দ । 
পীরিতি মূরতি কিয়ে 
এছন প্রতি অঙ্গ বন্ধ॥ 
মাঞ্জু কিয়ে নবদ্বীপ চন্দ | 
ক|মিনী কাজ কলিত তু মানস 
গতি অছু গজ দিলি মন্দ ॥ধ। 
মাঝ দিনহি পুন বসনে আবৃত তন 
কহ কঠি পূব স্থুর। 
শ্বরতঙ্গ অচ্ণাম 
নয়নহি জল পরিপুর ॥ 
বসনে মুখ ঝাপই 
বাম নয়নে ঘন চায়। 
রাধামোহন দাম চিতে অভিগাষই 
সোই চরণ জন পায় ॥ 


পপ স্বরাপ ধর 


কামোদ। 


চল ছল চারু নয়ানযুগল কত নদী বহে ধারে। 
পুলকে পূরল, গোর! কলেবর ধবণী পরিতে নাবে ॥ 

পন করুণামাগর গোরা । 
ভা,বর ভবেতে) অঙ্গ টলমল, গমনে হুবন ভোবা ॥ ধা 
দণে ণে কত করুণ! করিয়া! গরজে গভীর নাদে। 
ধম দেখয়। আকুল হদয়, দরিয়। ধরিয়। কাদে ॥ 
' বণকঘল, অতি স্থচর্চণ, অখির 'ভাহার রা । 
বদএকণলে, গদ গদ শ্রে, গায় রাসকেলি গীত ॥ 
মাঠ আহা করি ভূজযুগ তুলি, বোলে হরি হরি বোল। 
বধ রাধা বলি, ডাকে উচ্চ করি, দেই গদাধরে কোর 
ম'গী মুবপী খেনে খেনে বুলি স্বরূপ মুখ নেহারে। 
শিথিপুচ্চ বলি, উঠে ফুলি ফুলি, যছু কি বুঝিতে পাবে ॥ 


১৭ পদ । 


পল খাম 


বাম কুজঠি 


৩০ পদ। বিভাস। 


সহজে গৌর প্রেমে গর গব, এ রাঙ্গা যুগ" আখি। 
দানিনী সহিতে, সুন্দর জলদে, অরুণ কিরণ দেখি ॥ 
উঠিল ভাবের তরঙ্গের রঙ্গ, সন্ঘরি না পারি চিতে। 
কহে কি লাগিয়। কিবা সাজাইয়! কেন কৈল হেন রীছে 
এ রাধামোহন কহে বুষভানুম্থতা রসে ভেল ভোর। 
ছেন ছলে বলে, উদ্ধারে সকলে, কিছু ন! হইল মোর ॥ 


আভিরী। 


কীর্ভনলম্পট ঘন ঘন নাট। 

চলইতে আখি জলে না হেরই বাট ॥ 
সুন্দর গৌরকিশোর | 

পুরব পীরিতি রসে ভৈগেল ভোর ॥ 
বলিতে ন1 পারে মুখে অধিক বাণী । 
চলিতে ধরয়ে দাস গদাধরপাণি ॥ 

অরুণ চরণতল না বাধয়ে থেহ। 

কিব| জপ কিবা থল কিব| বন গেং। 
জপে হরি হরি নাম আলাপে আভিরী ॥ 
সথমাধুরী করধুগে কিব| তঙ্গী করি ॥ 


২৮ পদ | 


৩১ পদ মল্লার। 


ভাবহি গদ গদ্ কহত শচীন 
কো ইহ আনন্দ ধাম। 

নীল উতপল নিশি কলেবর 
অপরূপ মোহন শ্বাম॥ 


১৮৪ 


সজনি, অদভুত প্রেম উন্মাদ । 
এছন নব ভাব দেখি ভকত সব 
ভাবহি করত বিষাদ ॥ঞ| 
ক্ষণে ক্ষণে রোয়ত ক্ষণে ক্ষণে হাসত 
বিপুল পুলক ভরুতন্ন অঙ্গ 


নয়নক নীর টরকত ঝর ঝর 
যৈছন গঙ্গাতরঙ্গ | 
অনিমিখ নয়নেহি নীরগই দশদিশ 


ছোড়ত দীর্ঘ নিশ্বাস। 
যাচে রাধামোহন সো পদ অন্ঙ্গণ 
হোয় জন বড় অভিলাষ ॥ 


৩২ পদ। মল্লার--সমতাল। 


হোরে দেখ নব নব গৌরাঙ্গ মাধুরী 
রূপে জিতল কোটি কাম! 


অঙ্গহি অঙ্গ ঘামকুল সঞ্চৰ' 
যৈছন মোতিম দাম। 
নয়নহি নীরবহ কম্পই থির নহ 


হাস কহত মুদ্ধ বাত। 

কে। জানে কি ক্ষণে ঘর সঞ্জে আয়লু 
ঠেকি গেন্স শ্যামের হাত। 

বেশক উচিত দান কনা শুনিয়ে 
কাহ। শিখলি অবিচার । 

বুঝি দেখি নিরজন গোবর্দন লুটবি 
তুঁহু বাট পার। 

কে! ইহ ভাব 'ভরহি ভরমাউত্ত 
কিঞ্চর পাটল ভাখি। 

রাধামোহন কিয়ে আনন্দে ডুবব 
এ রস মাধুরী দেখি ॥ 


কামোদ। 


হের দেখ সনি গোৌরাঙ্গের অকুল নদী যেন ঝরয়ে নয়ান। 

কোই ভাবে ভাবিত, অন্তর হেরি হেরি, ঝুরয়ে পরাণ, 
সজনি ক্ষণে কহই বাত। 

এছন তন্ত্র মন্ত্র পড়ত কেহ ধৈ জানে নহে পরভাত ॥ ঞ্রু॥ 


৩৩ পদ । 


শ্বীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


তাক বিচ্ছেদ হাম, সহই ন| পারব, নিকষয়ে পাপ-পরাণ। 
কি করব কৈছনে, ইহ ছুখ মিটব, তুরিতে করহ বিধান॥ 
এত শুনি ভকতগণ কাদহি তহি করব অন্বাদ। 
রাধামোহন দীন, কিছুই না জানত, অতয়ে যে করত বিষাদ । 
৩৪ পদ্দ। শ্রারাগ। 
যোমুপ িতিল কমল অতি নিরমল 
সোঅব হেরিসে মৈলান। 
যোবর অপর বিশ্বফল নিন্ধল 
তু রাগ হেরি আন ভাণ। 
গৌরাঙ্গ দেখিতে ফাটে প্রাণ । 
(বিরঠক তাপে লুঠত সতত মহী 
নিরবধি ঝুরয়ে নয়ান ॥ ধা ॥ 
কাঞ্চণ বরণ মলিন হেন হেরইতে 
মঝু হিয়া বিদরিয় যায়। 
+হ সই যুকতি যাঠে পুন গৌরক 
বিরহক সাপ পলায়। 
ধৈছন ভাতি ভকতগণ অনু ভাবি 
করতহি বিরহ হুতাশ' 
নবদ্বীপঠ।দ ক ভাবহি এন 
কঠ রাধামোহন দাস। 


৩৫ পদ কামোদ। 


আজ্ুক প্রাতর কাদি শচীনন্দন, কহতহি গদ গদ বাত। 
ভেরে দেখ অকুর, লেই চলু প্রাণপতি, অবুধ গোপকুল সাথ 
সজনি কঠিন পরাণ নাহি যায়। 
হেরইতে ও মুখ, নিমিখ দেই দুখ, সে! অব বহু অস্তরায়॥ 4? 
কি করব গুরুজন, আর যত ছুরজন, বারহ নাহ আগোরি। 
এঁছন ভাঁতি কহই গৌরাঙ্গ পু, তৈখন পড়ল হি তোরি ' 
নয়নক নীর বহই জন্ত স্থরধুনী, এন হোয়ত ভাণ। 
রাঁধামোহন কাঠ কঠিন মতি ও রস যতি করু গান ॥ 


৩৬পদ। স্ুহই। 


আজব শচীনন্দন নব বিরহিণী জ 
রহি রহি রোয় অনিবার। 


শ্রীগৌরপদ-তরজিনী । দর 


কহে মধু বল্পত কো হরি নেওল 
হিয়া গেহ করু আধিয়ার ॥ 
আহ। কানু যব ছোড়ি গেল। 


কাহে এ পাষাণ হিয়া ফাটি নাহি গেও তব 
কাহে মঝু মরণ নাভেল | ঞ্॥ 

যছছক। গরবে হাম গরবিনী গোকুলে 
সো যি বিছুরল মোছে। 

বিশু নবঘন-জল আন নীরে কে ফল 
চাতক পিয়ৰ বারি কাহে॥ 

চাদ চন্দিম। লাগি চকোরিণা আঝুলি 
রাছ যদি গরাসল চাদে। 

চকোরিণী পিয়াস তবে কাহে শিটব 
কাহে পোই হিয় খির সাধে ॥ 

যদি প্রাণপিয় মোহে ছোড়ি গেও মধুপুর 
হাম কাহে শীয়ব জীয়ে। 

কহ রাধামোহন পু সঞ্জে তেজব 


এ পরাণ কাপকুট কিয়ে | 


৩৭ পদ । ধানশী। 
৭ মুপশাধণি, হেরি কত কামিনী ঠেরই মদন আগোর। 
যো। অব বরঙ্গক, রম্ণী-শিরোমণি, নব নব ভাবে বিভোর ॥ 
অপরূপ গোর! অবতার । 
এহন প্রেমধনে, বিতরই জগজনে, তারল সকল সংসার 
গধ গদ কহত, মোহে যদি নিকরুণ নাগর করুণ! অসীম। 
অখিল রণামৃত সকল স্থধাকর, বিদগধ গুণগরীম ॥ 
এত কহি তৈখনে, করল প্রিয়ক ফেরি, দশমী দশ! পরকাশ। 
+1ধি ভকত সব, উচ্চ হরি বোলত, কহ রাধামোহন দাস॥ 


৩৮ পদ। গুজ্জরী। 

পূরবহি শচীস্ৃত ভাবহি উনমত 
পেখলু কত কত বেি। 

এবে দিনে দিনে পুন নব শত গু৭ 


বাঢ়ল অব হাম হেরি ॥ 
সঙ্গনি কোই ন1 পাওই ওর। 
হের দেখ শ্যাম কহই পুন তৈখনে 
ভূতলে পড়লহি ভোর ॥ঞ&৷ 
২৪ 


মপুর তকতগণ ভাবি বেয়াকুল 
যব হরি বোলয়ে কানে। 

তবহি পুলকাকুল তন মাহ। উ্নল 
থির ভেল সকল পরাণে॥ 

এছন ভাব রতন পুন পরল 
কাহক কহি নাহি দেখি । 

কাঠ পুতুল জু কুহুকে নাচাও ত 


এছে রাবামোহন পেখি ॥ 
৩৯ পদ। গান্ধার। 


হর হরি গোর। কেন কাদে । 

না জানি ঠেকিঙা পছ' কার প্রেম্ফাদে ॥ 
ভেজিয়৷ কালিন্ীতীর কদম্ববিলাস। 
এবে সিন্ধুতীরে কেন কিৰা! অভিলাষ । 
যে করিল শতকোটি গোগী সঙ্গে রাস। 
এবে সে কীদয়ে কেন করির়! সন্ন্যাস ॥ 
যে শ্বাখিভঙগীতে কত অনঙ্গ মূরছে। 
এবে কত জলধার! বাহিয়া পড়িছে ॥ 
থে মোহন চুড়াফাদে জগত মোহিত | 
মে মস্তক কেশশুন্য অতি বিপগীত ॥ 
পীতবাম ছাড়ি কেন অরুণ বসন। 
কাল রূপ ছাড়ি কেনে গৌর বরণ ॥ 
কহে বলরাম দান না জানি কারণ। 
তাহার কারণ কিবা যাহার বরণ॥ 


৪০ পদ। বরাড়ী। 


আপনার গুণ শুনি আপনা পাসরে। 
অরুণ অস্বর খসে তাহা না স্বরে ॥ 
নাহি দিগ বিদিকৃ নাহি নিজ পর। 
ধরিয় ধরিয়া কাদে পতিত পামর ॥ 
শ্রীদাম বলিয়। পহ মাগে পদধূলি। 
ভূমে পড়িয়া কাদে নিতাই ভাই বলি ॥ 
প্রিয় গদাধর কাদে বায় রামাননে। 
দেখিয়া গৌরাঙ্গমুখ থির নাহি বাধে ॥ 
কাদে বানু শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি । 
আনন্দে চলয়ে সেহ বাল বৃদ্ধ নারী। 


১৮৬ 


হেন অবতার ভাই কোথ|ও ন1 দেখি। 
ভূবন মগন হখে কাদে পশু পাখী ॥ 
অন্ধ বধির জড় সবে আনন্দিত । 
বণরাম দাস মত্ত এ রমে বঞ্চিত ॥ 


৪১ পদ। শ্রীরাগ। 


আবেশে অবশ অঙ্গ ধীরে ধীরে চলে। 
ভাবভরে গর গর আখি নাহি মেলে॥ 
নাচে পথ রসিক সুজান। 

যার গুণে দরবয়ে দার পাযাণ ॥ 

পুরুব চরিত যত গীরিতি কাহিনী। 
শুনি পই মূরছিত লোটায় ধরণী ॥ 
পভিত হেরিয়া কাদে নাহি হয় থির। 
কত শত ধার! বহে নয়নের নীর | 
পুলকে মগ্ডিত কিব। ভূজযুগ তুলি । 
লুলিয়! লুলিয়। পড়ে হরি হরি বলি ॥ 
কুলবতীর ঝুরে মন ঝুরে ছুটি আ'খি। 
ঝুরিয়া ঝুরিয়। কাদে বনের পশু পাখী ॥ 
যার প্রেমে গৃহবাসী ছাড়ে গৃহস্থ । 
বলরাম দান সবে একলে বিমুখ ॥ 


৪২ পদ। ধানশী-দশকুশী । 
ভাবাবেশে গৌরকিশোর । 
স্বরূপের মুখে শুনি মানলীলা ছিক্ল মণি 
ভাবিনীর ভাবেতে বিভোর ॥ধ। 


রাধাকুণগড রাধাকুণ্ড বলি নাচে ভূজদণ্র 
প্রেমধার! বহে ছুময়নে । 

না বুঝি ভাবের গতি ধীরে ধীরে করে গতি 
গজরাজ জিনিয়া গমনে ॥ 

যাইয়। যমুনাতটে বসি জলসন্নিকটে 
ভাবনা! করয়ে মনে মনে । & 

সে ভাবতরঙ্গ হেরি কিছুই বুঝিতে নারি 


রহিয়াছে হেট শ্রীবদনে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিদী 


বান্থদেব ঘোষ ভণে অঙ্ভব যার মনে 
রলিকে জানয়ে রসমশ্খ। 

অঙ্গভব নাহি যার বেছ্য নাহি হয় ভার 
বৃখ। তার হইল এ জন্ম ॥ 


৪5 পদ। শ্রীরাগ--বড় দশকুশী । 


কি জানি কি ভাবে গোরা গৌরীদাঁসে ধরি। 
অবশ হইল অঙ্গ বণিম্ধ। কিশোরী ॥ 
রাধান।ম জপে গোর। পরম যতনে । 
সরপুনীধ|রা বহে অরুণ নয়নে ॥ 

তুমি হে পরম মখ। পরম স্থজৃৎ। 

অ।মার মনের কথ। তোমাতে খিদিত ॥ 
রাখ! রাধা বপি প্রেমে হই বিকল। 
রাধারে আনিয়। মোরে দেব! রে সুবল ॥ 

এ রাধামোহন দাস প্রেমময় ভান। 
গোপত গোৌরাঙগ-লালা হইল প্রকাশ ॥ 


4৪ প্দ। শ্ীরাগ-বড় দশকুশী । 


রাধ। বলি নাচে গোর] রাধ। বলি গা?। 
হ1 রাধ। হা রাধা বলি ইতি উতি ধাম়॥ 
বাধা বলি গে।রা মোর নেত্তরনীরে ভাসে। 
রাণ। খলি ক্ষণে কাদে ক্ষণে ণে হাসে ॥ 
র।ণ। রাধা বলি গোর! করয়ে হুঙ্কার 
দেহ রে সুবল মোর রাধা প্রেমাধার ॥ 
মোহন মুতরণী মোর রাধানামে মাধ! । 
দেহ রে মুবলী বরে ডাকি রাধা রাধ| ॥ 
মরম জানহ ভাই এবে কেন দেরি] 

দেখ! রে রাধায় আনি নেলে প্রাণে মগ্রি ॥ 
প্রভু লৈয়া গৌরীদাম নামিলেন জলে। 
ছায়। দেখাইয়। অই তব রাধ! বলে 
নিজ ঘুখপ্রতিবিদ্বে ভাবি রাধামুখ । 
প্রেমধারা বহে চিতে উপজিল সুখ ॥ 

এ রাধামোহন কহে গৌরীদাস বিনে । 
মনের মরম পর আর কেব জানে | 


শ্রীগৌরপদ-তরঙিদী | 


8৫ পদ। ধানশী। 


পূর্বভাঁব গৌরাঞের হইল স্মঘণ। 
পৌর্ণমাসী রাই সনে একদ। গমন ॥ 
ব্রজে যাই পৌর্ণমাঁসী কহিছে কখন! 
দেখ রাই কৃষ্খগ্রিয় এই বৃন্দাবন । 
রাই কহে দেবি কিবা কর উচ্চারণ। 
কখন এমন নাম করি নাই শ্রবণ ॥ 
মপুতে মিঅিত কিবা অযুতে গঠন । 
যে নাম এবণে মন্ত হৈল মম মন ॥ 

সে ভাব হেরিয়া গোরা করেন নন্তুন। 
পুছে কি কহিল নাম কহ স্ষধণ ॥ 

৪৬ পদ। ধানশী। 
গৌরাঙ্গের ভান বি" বুঝন না খায়। 
কণে রাধা রাধা বলি ডাকে উভরায় ॥ 
গুণে কষ! কঃ বলি জার্ভনা? করে। 
কত মন্দাকিনীধার] নম়নেতে বারে ॥ 
ক্ষণে কৃষ্ণভাবে গোর। বলে রাই গাই । 
ক্ষণে ধাধাভাবে বলে কোথায় কানাই । 
অদ্ভুত ৬াঁবে বিভাবিত গৌরচন | 
দেখি মক্ষমণ মনে লাগি রহ ধন্দ ॥ 

৪৭ পদ। সুতই। 


গনী জাগিয়া গোর] থাকে। হা নাথ হ। নাথ বণি ডাকে) 
এভাতে উঠি গোরারায়। চঞ্চল নয়ানে নদ] চায় 
নমিত বদনে মহী লেখে । শ্বাথিছলে কিছুই না দেখে । 


(পাঁচন কহে এই রস গুট়। বুঝয়ে রসিকজন না বুঝে মৃ্ ॥ 


৪৮ পদ । কামোদ। 


প্রাণ কিমা ভেল বলি কাদিতে গৌরাছ গণ 
নয়ান বহিয়া গড়ে ধারা । 

দিবা মিশি অবশ অঙ্গ অরুণ ত্খিয়া পে! 
ছল ছল জল চিরবিরহিণী পারা ॥ 
সখি হে না বুঝিয়ে কি রস রাধার । 

বিনোদ নাগর গোর। ধূল। বেশ মাখে গে। 
চন্দন মাথা গায়ে আর ॥ঞ॥ 


১৮৭ 


বিলসই নিরবধি 
তাহা বিশ্ক আন নাহি ভাঁয়। 

খুঙ্গ পটু পরিহরি এ ডোর কৌপীন পরি 
অকিঞ্চন বেশে গোরা রায় | 

ত্য্দির| সকল স্বখে বিরলে বপিয়! থাকে 
ঘন ঘন ছাড়য়ে নিশ্বাস। 

এ হেন গৌরাঙ্গ রীতি বুঝই না পার 
ঝুরত এ লোচন দাস॥ 


৪৯ প্দ। ধাঁনশ্রী দশকৃশী। 


গোঁবীদাস সঞ্চে, কুষ্ণকথারঙ্গে, বসিলা গৌরহরি। 

ভাবে হিয়া ভোর, ঘন দেয় কোর, দোহে গলা ধরাধরি ॥ 
ভাব মন্বরিয়া, প্রভুরে বসাঞশ গৌরীদাস গৃহ হৈতে। 
চম্পকের মাল, জাঁনিয়া তৎকাল, গুলে দিল আচম্বিতে | 
চদ্পকের হার, চাহে বারে বার, আমার গৌররায়। 
রাধার বরণ, হইল স্মরণ, প্রেমধারা বহে গায় ॥ 

প্রড়ু কহে বাস, গুন গৌরীদাস, ঘনেতে পড়িল রাধা । 
ঝান্গ দোষ কয়। হাই রসময়, দেখিতে হইল সাধা॥ 


৫০ প্র | ভাটিয়ারি দশকুশী। 


পূরুবের ভাব গোর! 


গৌরীদাঁম করি সঙ্গে আনদিত তু রঙ্গে 
চলি যায় গোর। গুণমণি। 

ভাত অঙ্গ থন্হরি দুনয়নে বহে বারি 
চাহে গৌবীদাসের মুখখানি | 

প্রেমাবেশে শ্রচৈতন্ত 
পড়ি গেল! স্থ্রবুশীতীরে। 

গৌরীদাস ধীরে ধীরে ধরিয়া করিল কোরে 
কোন দ্খ কহত আমারে ॥ 

কহিবার কথা নয় কেমনে কহিব তায় 
মরি আমি বুক বিদরিয়!। 

বানু কহে আহা মরি রাঁধাভাবে গৌরহরি 
ধরিতে নারয়ে নিজ হিয়া ॥ 


৫১ পদ। পাহাড়ী। 
গৌর সুন্দর মোর । ৃ 


আচহিতে অচতন্ত 


কি লাগি একলে বমিয়া বিরলে, নয়নে গলয়ে লোর ॥&। 


১৮৮ স্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


হরি অঙন্গরাগে, আকুল অন্তর, গদ গদ মুদু কহে। 

"সকল অকাজ, করে মনসিজ, এত কি পরাণে সহে ॥ 
অবলা নারীরে করে জর-জর, বুকের মাঝারে পশি। 
কহিতে এছন, পুরুব বচন, অবনত মুখশশী ॥” 

প্রলাগের পারা, কিব! কহে গোরা, যরম কেহ না জানে। 
পৃরুব চরিত সদ! বিভাসিত, দাস নরহরি ভণে॥ 


৫২ পদ মল্লার। 


কি ভাবে গৌরাঙ্গ মোর ভাবিত থাকে। 
ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে রাধা বলি ডাকে ॥ 
ষমুনারে পড়ে মনে ভাগীরথী হেরি। 
ফুলবনে বৃন্দাবন ভাবে মনে করি ॥ 
সহচর সঙ্গে গ' করে কত রঙ্গ । 

মুরলী মুরলী কহে হইয়া! ত্রিভ ॥ 
রাধাভাবে গদাধরে কি জানি কি কহে। 
অনিমিষে পণ্ডিতের মুখপানে চাহে ॥ 
ভাব বুঝি গদাধর রহে বাম পাশে। 

ন| বুঝয়ে ইহ রস নরহরি দাসে॥ 


চতুর্থ উচ্ছাস 


( পূর্বরাগ ও অনুরাগ ) 
১পদ। কামোদ। 


সোনার গৌরাছটাদে : 
উরে কর ধরি ফুকরি ফুকরি, হা নাথ বলিয়া কাদে ॥ ঞ্র॥ 
গদাধর মুখে ছল ছল চোকে, চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি । 
ঘামে ভিতি গেল; সব কলেবর, থির নয়নে নেহাঁবি ॥ 
বিরহ অনলে, দহয় অস্তর, ভসম ন1 হয় দেহ। 
কি বুদ্ধি করিব, কোথা বা যাইব, কিছু নাহি বোলে কেহ 
কহে হরিদাস, কি বলিব ভাষ, কেন হেন হৈল গোরা। 
জঞানদাস কহে, রাধার পীরিতে, সতত সে রসে ভোরা ॥ 


২ পদ। স্ুহই। 
আবেশে অবশ গোরার ঢুলু ঢুলু আখি। 
পদনথে থাকি থাকি কি জানি কি লিখি॥ 
কি ভাবে ভাবিত সদ! নাহি বুঝি গোরা । 
পূরুব পীরিতিরসে বুঝি হেল ভোর ॥ 
দীন নয়নে অবনত্ত-মাথে রহে। 
থাকি থাকি গদাধরের মুখপানে চাহে ॥ 
ভাব বুঝি পণ্ডিত দাড়াল বাম পাশে। 
হাম বামে রাই যেন কহে জ্ঞানদাসে ॥ 


৩ পদ। মঙ্গল। 
সহজে কাঞ্চন গোরাচাদ। হেরহতে জগজন লোচন ফাদ 
তাহে কত ভাব পরকাশ। কে বুঝয়ে কি রস বিলাদ॥ 
কি কহব পক চরিত। রোদইতে উদয় পীরিত ॥ 
গলকই গেম অন্থুর। প্রতি অঙ্গে স্থখ ভরপুর ॥ 
মেঘ জিনি ঘন গরজন। স্ঘনে প্রেম ঝরিযণ | 
পুলকবলিত সব তন্গ। কেশর কদগ্বফুল জন্ু 
করণায় কাঁদে সব দেশ। জ্ঞানদাস না পায় উদ্দেশ । 


৪ পদ। ভাটিয়ারি। 


শচীর নন্দন গোরাঠাদ। সকল ভূবন-মনোফাদ ॥ 

নব অনুরাগে ভেল ভোর । অন্ুখন কণ্চ নয়নে বহে লোর 
পুলকে পুরিত গদ বোল। ক্ষণে চিত স্থির ক্ষণে উততরোল। 
এছে বিভাবিত সহচর সঙ্গ | পরমাননা কহে প্রেম-তরঙ্গ 


৫ পদ। ভূপালী। 


দেখ দেখ গোরাচাদে। 

কাঞ্চন রঞ্চন ব্রণ মদন- 
মোহন নটনছইণাদে ॥ঞ। 
পূরব পীরিতি কছে। 

কিশোর বয়সে ভাবের আবেশে 
পুলক পূরল দেহে ॥ 
কে জানে মরম ব্যথ!। 

হমুন। পুলিন বন বিহরণ 
কহয়ে সে সব কথ! ॥ 


স্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী 


নীরজনয়নে নীর। 
রাধার কাহিনী কহয়ে আপনি 
তিলেক না রহে খির। 
গদাধর করে ধরি। 
কাদন মাখন কহিতে বচন 
বোলে হরি হরি হরি॥ 
ভাবে জর জর তন্ু। 
ছুটল মাতল কুগ্ধরগমনে 
বারণ দলন জন ॥ 
ক্ষণে হাসে কাদে নাচে। 
অধর কম্পিত রহয়ে চকিত 
খেনে প্রেমণন যাচে॥ 
এ যছু নন্দন ৰহে। 
তুমিকি নাজান গোকুল মোহন 
গৌরাঙ্গ ভুবন মোচে | 


৬পদ। ধানশী। 
কাহে ত গৌরকিশোর। 
জাগত যামিনী, জঙ্গ ব্রজকামিনী নব নব ভবে বিভোর প্র 
কাঞ্চন বরণ, পুন ভেল বিবরণ গদ গদ হরি হরি বোল । 
নুগ অভি নীরস, শবদহি বুঝিয়ে, মনমথ-মথন হিল্লোল ॥ 
ম্বেদ কম্প অরু, অঙ্গে পুলক ভর, উতপত সকল শরীর । 
ঘন ঘন শ্বাস বহত লুঠত মহী, নয়নহি বহে ঘন নীর | 
এছন ভাতি, করত কত বিতরণ প্রেমরতনবর দীনে। 
আপন করমদোঁষে, ও ধনে বঞ্চিত, রাধামোহন দীনে ॥ 


৭ পদ। ধানশী। 
কাঞ্চন কমল নিন্দি মুখ হুন্দর 
কাহে পুন ঝামর ভেলি। 
করতলে সতত করই অবলম্বন 


ছোড়ল কৌতুক কেলি । 
হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ বিলাস। 


অভিনব ভাবে বেকত কিযে করঙহি 
কিয়ে ইহ সজ্জ প্রকাশ । ধ॥ 
কহতহি গদ গদ কৈছনে বিছুরব 


ভেল শোহে শ্বামর দায়। 


১৮৪৯ 


ইহ দুখ হাস কহিয়ে নাহি পারিয়ে 
হৃদি লৈয়। ঠকছে বাহিরায় ॥ 

ক্ষণে করু খেদ ক্ষণে নিরবেদ 
অহ্য়াদি কতয়ে সঞ্চারি। 

রাধামোহন পাপী কিছু নাহি বুঝল 
ও রূপ জগমনোহারী ॥ 


৮ প্দ। বরাড়ী। 

লাখবাণ হেমর্জিতি অপরূপ গোর! জ্যোতি 
দিশই পাওুর কাতি। 

অভিনব প্রেম- তপত তগত তু 
নব অন্থরাগিণী ভাতি ॥ 
ইহ দুগ বড়ই হামারি। 

€ স্তখময় তন্গু মদনমোহন জন্থু 
তাহে এত কো সহ পারি ॥ ধ॥ 

কোই জন মুখ ভরি যব কহ হবি হরি 
তব বহ শ্বাস-তরঙ্গ। 

মঙ্গল কমলদল পরশে ভসম তুল 
দেখি মঝু কাপই অঙ্গ ॥ 

এছন ভাতি ভকতগণ তছু গুণ 
অহনিশি করত আলাপ। 

রাধামোহন পুন ও রস না বুঝিম়ে 
মনহি করত অন্থুতাপ ॥ 


৯ পদ। স্মহই। 

কান কাছ করি কাতরে কাদই 
কত কত করুণা ছাদে। 

খনে খনে খরতর খেদ বিখাদ করু 
খনমিহ থির নাহি বাধে ॥ 
গোকুল গোপ-গেহিনী জঙ্থ গোরা । 

ঘন ঘন ঘোর বিঘটন ঘোষয়ে 
নবঘন ভাবে বিভোর! ॥ পন ॥ 

চঞ্চল চারু লোচনে বিলোচনে 
বিরহিণী ভাব পরচার। 

ছল ছল আথে ছাড়ত দীঘ নিশ্বীস ' 
জন্গু হিয়া ভেল ছারখার ॥ 


১৯৪ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


ঝর ধর ঝরত ঝশকে ঝলক লোর 
জন্তু ভেল ঝামর দেহ1। 

এ র্লাধামোহ্‌ন মনে অন্মানিয়ে 
গোরা সনে গোগত লেহা ॥ 


১* পদ । কানড়া--বড় দশকুশী। 
আনু হাম গেখলু নবদ্ধীগচন্দ্র। 
করতলে করই বয়ন অবলঘ্ব। 

পুন গুন গতাগতি কর ঘর পন্থ। 

ণে ক্ষণে ফুলবনে চলই একান্ত ॥ 

ছল ছল দয়নকম্লত্থবিলাস। 

নব নব ভাব কর পরকাশ। 

পু্ধীক মুক্লবর ভরু সব দেহ। 

এ রাধাঁমোহন কু না পাগল থেহ্‌ ॥ 


১১ পদ। বরাড়ী। 
বিগণে বিয়া একেশ্বরে | হরিনাম জপে নিরস্ত রে ॥ 
সব অবতারশিরোমণি। অকিঞ্চন জনের চিস্কামূণি ॥ 
হগদ্ধি চন্দন মাণ] গাছ। এবে থলি বিচ আন নাহি ভায় 
মণিনয় রতন ভুবণ। ্বপনে না করে পরশন ॥ 
ছাড়ল লখিমীবিলাস। বিবা লাগি তরুতলে বাম 
ছোঁড়ল মোহন করে নাশী। এবে দণ্ড ধরিরা সন্গ্যাসী ॥ 
বিভৃতি করিয়া প্রেমধন। সঙ্গে দই সব অকিঞ্চন ॥, 
প্রেমঙ্গলে করই সিনান। কহে বানু বিদরে পরাণ ॥ 


১২পদ। কেদার। 
নাজানিছা না শুনিয়া পিরীতি করিলু' গে 


পরিণামে পরমাদ দেখি । 


অ।যাঢু শ্রাথণ মাসে ঘন বিষয় গে! 


এছন ঝুরয়ে ছুটী আখি ॥ 


এই যে আমারে দেখ মানুষ আকারে গে! 
মনের আগুনে আমি ধুড়ি। 
তুষের অনল যেন পুড়িযা রয়েছে গো 
পাকাইয়! পাটুয়ার ডুরি 


আধুা পুকুরের যেন ক্ষীণ হেন মীন গে! 


উকাঁস ছাড়িতে নাহি চাই। 
বাস্থদেব ঘোষে কহে ডাকাতের পিরীতি গো 


তিলে তিলে বধুরে হারাই ॥ 


১৩ পদ। বিভাস। 
আদ প্রেমক নাহি ওর। 


স্বগনহি শুতল গৌরকি কোর | 

মুখ হেরইভে পড়লহি ভোর । 
ঢরকি ঢরকি বহে লোঠনে লোর ॥ 
উচ কুচ কাজরে হারে উজোর। 
ভীগল তিলক বননকচি মোর ॥ 
(মটল অর্ণ বেশ বহু খোর । 
বাস্থদেব ঘেষ কহে প্রেম আগোর ॥ 


১৪ পদ। সুহই। 


দে দণ্ডে তিলে তিলে গোরাটাদ ন। “দখিলে 
মরমে মবিয়। যেন থাকি। 

সাদ হয় নিরস্তর হেমকাসন্তি কলেবর 
হিয়ার মাঝারে মদ। রাখি ॥ 

গলকে না হেরি তায় পাঁজর ধলিছ। যায় 
ধৈরজ ধরিতে নাহি পারি। 

অনুরাগের তুলি দিয়ে.  অস্তর বাহির হিয়ে 
ন। জানি তার কত থার ধারি। 

স্থরধুনীর নীরে যেয়ে কুল দিব ভাঁসাইয়ে 
অনল জালিয়! দিব লাঁজে। 

গৌরাঙ্গ সমুখে করি দেখিব নয়ান ভরি 
বান্থ নাহি চায় আন কাজে 


১৫ পদ। কামোদ। 


কুস্থমিত কাঁনন হেরি শচীনন্দন 
ভারত কাহে ঘন শ্বাস। 

ক্ষণে করতলে অবলম্বই মুখশশী 
ক্ষণে ক্ষণে রহুত উদাস ॥ 


শ্রীগোরপদ-তরঙ্গিণী 


দেখ নব ভাব তরঙ্গ । 


যে! অভিলাষহি প্রকট নবন্বীগে 
তাকর নাহিক ভঙ্গ ॥ ধফ॥ 
চঞ্চল নয়নে চাহে চপলমি 
গতিজ্জিত মত্ত গঞ্জরাঙ্গ। 
গুন পুন এছন হেরত ফুলবন 
কছু নাহি বুঝিয়ে কাজ ॥ 
এছন ভাতি করি তারল ভগ্ন 
ভাপার়ল প্রেমামুত দানে । 
রাধাখোহন বধু না পাগণ 


আপন করম বিধানে ॥ 


*৬পদ। জয়জয়ন্তী। 


আরে মোর গোরা ধিদমণি। 

রাঁধা রাধ। বলি কাদে লোটায় ধরণী ॥ 
বাধানাম জপে গোরা পরম যতনে । 

কত হথরধুনী বহে অরুণ নয়নে ॥ 

ণে ক্ষণে গে।র। অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। 
গাধ। নাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মূরছায় ॥ 
গুলকে পরল তষ গ্ গর্দ বোল। 

খান কহে গোর। কেনে এত উত্রোল॥ 


১৭ পদ। পাহিড়।। 

কি যধুর মধুর বয়ম নব কৈশোর 
মূরতি জগমনহারী। 

কি দিয়া কেমনে বিধি নিরমিল গোর়াতছ 
আকুল কুলবতী নারা ॥প্র॥ 

বিফল উদয় করে গগনে সে শখধরে 
গোরারূপে আলা তিন লোকে। 

তাহে এক অপরূপ যেব। দেখে চাঁদমুখ 
মনের আধার নাহি থাকে ॥ 

চল ঢল প্রেমমণি কিয়ে থির দামিনী 
এছন বরণক আভ!1। 

তাহে নাগরালী বেশ ভূ্াইল সব দেশ 
মদনমনোহর শোভা ॥ 


যতী সতী মতিহতত 


হরেক দাঁসে কয় 


১৯১ 
শেষ যেন যুলব্রত 
আইল 'ভুধন-চিত-চোর। 
গোর! ন। ভঙ্জিলে নয় 
«ঘর করণে দেহ ডোর ॥ 


১৮ পদ। আীরাগ ব। ধানশী। 


পৌগগু বন্ন শেষে গৌরাঙ্গ সুন্দর | 
ভুঁ্ধর নাচনি করে কিবা সে অস্তর | 
লাজে অবনত মুখ আর আখি ছুটা। 
বুঝিতে নারিন্ত এই তার পরিপাটী ॥ 
বাম নমননে পুন কট|ক্ষ করগু। 

নধুর মধুর শ্মিত বুঝিল ন| হয়।॥ 

ধুনা কনয়। নি অধ ঝলদণি। 
রাধামোহন পন্থ' শবে কুডূহলি ॥ 


১৯ পদ সিন্ুড়া। 


কাণড় কুইম রি শচীনন্দন 
করতণে *খশশ ঝাশি ॥ 

অন্ুভাবে বেকত করত বত ঈঞ্গরাগ 
তন মন ছুহ' ভঠে কাণি॥ 
অপরূপ গৌরবিপান। 

যে। বর ভাব বিভাবিত অস্তর 
সোই রতিক পবকাশ ॥ফ। 

ঘামহি ভীগল সকল ঝলেবর 
বিবরণ দীশই কতি। 

নয়নক নীরহি সিঠন ভূত 
শাঙল মেঘক ভাতি ॥ 

গদ গদ কে করত হরিকীর্ভন 
অভভুত মে। পুন অঙ্গ । 

রাধামোহন কহ কুহ্ুকে নাচায় জন 


না বুঝিয়ে ও নব রঙ্গ ॥ 


২০ পদ। বিহাগড়]। 


দেখ দেখ গৌরবর গুণধাম। 


যে রূপ লাবখি, দেহ স্থগঠনি, দেখি ঝুরে “কাটি কাম ॥ঞ&) 


১৯২ শ্ীগৌরপদ-তরঙিনী 


সোই ভাব ভরে ক্ষীণ দীশই, পরম ছুবর দেহ । 

তবছ' দীপিত উজর এছন, ধৈছন চাঁদকি রেহ ॥ 

স্টাম নব রস করত কীর্তন, স্মরই ও নব রূপ। 

তেঞ অহনিশি ভ্রমই দশদিশি স্বাত নবরসকৃপ ॥ 

এছে নিতি নিতি বিহ্রে দ্বিজপতি, জাগু পৃরুবক প্রেম। 
রাধামোহন চিতহি' অঙ্গমান। ও রূপ জগঞ্জনে গেম ॥ 


বিভোর হইয়! গোপীভাবে। 
কহে গহন করিয়! আক্ষেপে॥ 
আমি তোমা ন! দেখিলে মরি । 
উলটিয়৷ চাহ তুমি ফেরি। 
করিল! পিরীতিময় ফাদ । 

হাতে দিলা আকাশের চাদ ॥ 
এবে তোম। দেখিতে সন্দেশ । * 


২১ পদ। বেলাবলী। কহে গোর! করিয়া আবেশ । 
আবু হাম নবদ্বীপ. দ্বিক্ঝরাঁজে পেখলু" ছল ছল অরুণ নয়ান। 
নব নব ভাবে বিভোর । বিরল সে সরস বয়ান ॥ 


দিন রজনী কিয়ে কিছু নাহি জানত 
নয়নহি অবিরত লোর ॥ 
সঙ্জনি হেরইতে লাগয়ে ধন্দ। 

এছন প্রেম কতিহব নাহি হেরিয়ে 
নিরুপম নবরস কন্দ ॥ঞ॥ 

উচ করি বোলত 


শত শত ভকত 
কছুই না শুনত বাত। 
হুপ্লৃতি শবদ করত পুন ঘন ঘন 


প্রেমবতী নারীক জাত ॥ 

হরি হরি শবদ কানহি যব পৈঠত 
তবহি ডারত ঘনশ্বাস। 

ভ্রমময় বাত কহত ইহ না বুঝিয়ে 


অপরূপ গৌরাঙ্গবিলাস। 
কহে কিছু নরহবি দাস ॥ 


২৪ পদ। স্ুৃহই। 


রামানন্দ স্বরূপের সনে । 

বসি গোরা ভবে মনে মনে ॥ 

চমাক কহম্ে আলি আলি। 

খেনে খেনে রহিয়! বাশীরে দেয় গলি 
পুন কহে স্বরূপের পাশে। 

বাশ মোর জাতিকুল নাশে ॥ 

ধ্বনি কানে গশিয়। রহিল। 

বধির সমান মোরে কৈল ॥ 


কহ রাধামোহন দাস। ৃ 
ইরবামান নাহ ন্রহরি মনে মনে হাসে। 


২২ পদ। শ্্রীরাগ। দেখি এই গৌরাঙ্গ বিলাসে ॥ 


পছ করুণাসাগর গোরা 
ভীবের তরঙ্গে অঙ্গ গর গর, হেরিয়। ভূবন ভোর ॥ধ॥ 
হাহাকার করি, ভূজযুগ তৃলি, বলে হরি হরি বোল। 
রাধ! রাধা বলি ডাকে উচ্চ করি। গদাধর হেরি ভোর ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে কত করুণ! করত, গরজে গভীর নাদে। 
পতিত দেখিয়া, আকুল হইয়া, ধরিয়। ধরিয়। কাদে ॥ 


২৫ পদ। তুঁড়ী। 


গৌরাঙ্গটাদের ভাব কহনে না যাঁয়। 
বরলে বমিয়৷ পু করে হায় হায় ॥ 
প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাহারে। 

কহে মুই ঝাপ দেই যমুনার নীরে ॥ 


২৩পদ। মুহই 
চত্তীদাদের এই পদে একা আছে, 
দেখি গোরা নীলাঁচলনাথ। ০৪ ও লা সহিত ৮" পল পট ূ 
নিজ গারিষগণ সাথ॥ এবে তোমা দেখিতে সন্গেছ।” 


শ্লরীগৌরপদ-ভরঙ্গিণী ১৯৩ 


করি দাক্চণ প্রেম আপন! অপনি। 

ছুঞ্ুলে কলঙ্ক হইল না যায় পরাণি॥ 

এত কহি গোর।&াদ ছাড়য়ে নিশ্বাস । 
মম বুঝিয়া কহে নরহরি দান ॥ 


২৬ পদ | ম্মৃহই। 


আর মোর গৌরকিশোএ | পৃরব প্রেম রলে ভোর ॥ 
শবরূপ দামোদর রামবায়। করে ধর করে হায় হায় ॥ 
কহে মুছু গ্ গণ ভাষ। ঘন বহে দীঘল নিশ্বাস ॥ 
গরম মন বুঝে কেহ মোর. কহে পন্থ হইয়া বিভোব 
কেন ব] এ প্রেম বাঢ়াই জীয়স্তে পরাণ খোয়াইস্ট ॥ 


গি॥রে ঝরয়ে শয়ান। নরইরি মলিন বয়ান ॥ 


২৭ পদ । স্ুহই। 


কনক চম্পক গোরা্টাদে। ভূমিতে পড়িয়া কেন কাদে ॥ 
ক্ষণে উঠে কহে হরি হরি। কে করিল আমারে বাউবি ॥ 
'দ্রান্থলিত বান তুলি । বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি ॥ 
কহ ধিক বিধির বিধানে । এমত জোটন করে কেনে ॥ 
“খান ভাবে কহে গোরারায়। নরহরি স্ুধিঘ। বেডায় ॥ 


পঞ্চম উচ্ছাস 
( অভিসার, রসোদগার ও উৎকণ্ঠিতা ) 


১ পর । কামোদ। 


গৌরাঞ চরিত কিছু কহনে ন| যায়। 

পূরব সোডরি প্রভু মৃদু মৃছ ধায় ॥ 

নিজ জনে কহে চল সুরধুনীতীরে। 

পশুপততি পৃজিব বিপদ যাবে দুরে ॥ 

এছন বচন সবে রচন করিয়।। 

অগৌর চন্দন ফুল হস্তেতে করিয়! ॥ 

নিজ জন সঙ্গে চলে গোর! দ্বিজমণি। 

কহে বিশ্বস্ত গোরার যাই যে নিছনি॥ 
৫ 


২পদ। মল্সার। 


খিখলে বপিয়। গোরারায়। 
'আপাদ মস্তক, গুলকে পূরিত, প্রেমধারা বহি যায ॥ঞ॥ 
সহচরগ্ণে, কহরে বচনে, রহিতে নারিএ ঘরে । 
লনোর নশন, পাই দরশখন, তবে সে পরাণ ধরে ॥ 
কমতি চন্দন, অর্পগে ট লেপন, গলে নীলমণি মাল । 
এ গান মাজয়ে, অঙ্গের ছটায়ে। '$বন করিল আলা ॥ 
দেখিয়। গৌর ভাবিয়া অন্তর) বনে ঝাপয়ে তন্গু। 
চাচএ চিকুর, বেডি নানা ফুল। জলদে বিজুরী জন্ত ॥ 
স্ধে সহচর, গৌরাঙ্গ সুন্দর, স্থরধুনী তীরে চলে। 
ভাবা বশে মন, আখুল বচনও এ পাপ মোহন বলে ॥ 


৩ পদ। সারঙ্গ। 
লাঁনান হেম৮ম্পক জিনি গোরা 
লাবণি অবনী উদ্গোর। 
চন্দন ৮রচিত মালতীমণ্ডি 


হেরইতে আখি ভেল ভোর 
মাঝ দ্িনহি আজ গৌরকিশোর । 

বসনহি ঝাপি নিজ আপা? মস্তক 
যাঅত স্থরধুনী ওর ॥ প্রু॥ 

বাম নয়নে ঘন চাহত দশ দিশ 
বাম পদ আগ সঞ্চার। 

বাম তুজহি কাহে বসন আগোরই 
গজগতি .চলু অনিবার ॥ 

গণ্গর শব করত হরিকীত্তন 
অন্ুমানি মুখশশী ছাদে । 

বাধামোহন দাম না! বুঝিয়ে ও রস 
নিজ দোষ ভাবির কাদে | 


৪পদ। মল্লার। 


কান পাতি গৌরহরি। 


বলে অই শুন, নিধুধ মন্দিরে) বাজিছে শ্ামের বাশবী |ঞ 
মূরলীর নাদ, কানেতে পশিয়া, মরমে বাজিল মার । 
আয় সখি আয়, গৃহে খাকা দায়, যাওব বধুর ওর ॥ 


১৯৪ 


হাম অভিসারে, যাওব এখনি, কলক্কে নাহিক ডরি। 
বধুয়। নিকুঞ্জে, আমি গৃহ্মাঝে, কতু কি রহিতে পারি ॥ 
ইহ! বলি মুখে, অরুণ বসনে, আবরি সকল অগ্গ। 

ধায় গোরাচাদ। এ রাধামোহ্‌ন, পাছে ধায় ভার সঙ্গ ॥ 


৫ পদ। কামোদ। 
ব্র-অভিসারিণী- ভাবে বিঙাবিত 
নবন্ধীপঠাদ বিভোর। 
অভিনয় তৈছন করত গুলকি তন 


নয়নহি অনন্দ-লোর ॥ 
দেখ দেখ প্রেমসিন্ধু অবতার । 
তঠি পুন নিমগন নাহি জানে রাত 'দন 
বুঝি সে| মহাভাব সার ॥ধ& 
শিশবদ মণ্ডন অঙ্গ পঠিরণ 
গতি অতি গলিত স্থৃধীর। 
বুন্দাবন ভাণে চকিত বিনোকনে 
পাঅল শ্রধুনীতীর | 
কেবল $৭- নাম গুণকীত্ন 
করতহি পরম আনন্দে | 
রাধামোহন দাস আশ রাখত দানি 
সে। গ্রহ চরণারবিন্দে ॥ 


৬পদ। কামোদ। 


গোরাচাদ রাধার ভাবেতে ভোরা। 
অতিসারভাবে, যায় ত্বরা করি, ষেন পাগলিনীপারা ॥ধ 
এ দ্দিক্‌ ও দিক্‌, চৌদিক্‌ নেহারে, থমকি খমকি চলে । 
কাহ। শ্যাম বধু, কাহ! কুপ্ধবন। রহিয়। রহিয়া বোগে। 
সব ভক্তগণ, ধাওল পশ্চাতে, উচরি হ্াামের নাম। 
সে নাম শুনিয়া, মুচকি হাসিয়।। যায় গোর! প্রেমধাম ॥ 
বসন অঞ্চল, ঘোঙটের মত, করিয়৷ দেওল মাথে। 
সে ভাব দেখিয়া, এ রাধামোহন, চলু গোরা সাথে দাথে॥ 


৭পদ। যথারাগ। 


চলু নব নাগরীমালা। গোরারূপ হিয়া! উজিয়ার! ॥” 
গুরুজন ভয় নাহি মান । হেরইতে কমল পয়ান ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরিণী 


অপরপ স্থরধুনীতীর। বহুতহি মলয় সমীর ॥ 
সকল ভকতগণ মাঝ । নাচত গোর। দিজরাঞ ॥ 
হোঁর নবে চমকিত ভেল। নয়ন নিমিখ হরি গেল ॥ 


৮» পদ। মায়ুর। 


কাচ। কাঞ্চন কান্তি কলেবর, চাহণি কোটি ত্বণীর। 

অতি স্থথ বসনহি, আবৃত সব ভঙ্গ, যায়ত স্থরধুশীতা4। 
সঙ্জনি গৌরাঙ্গ লখই ন! পারি। 

ঠাদকিরণ সনে, মিলল গৌরছ্যুতি, গজগতি চলু 'অনিবারি ॥* 
নারীক যেছন, বামচরণ আগু, এছন করত সার 
কৈছন ভাব, কি রাঁতি অছ্ু অন্তর, কছু নাধিবুঝিয়ে পার। 
চকিত বিলোচনে, চাহই দশ দশ, অল[খভ ধিজমুখ খাস। 
সে। পঙ্ চরণ শরণ কিয়ে পাওব, ইহ রাধাযোহন দাম । 


বিভাস। 


আরে মোর গৌরকিশোর। 
রজনীবিপামরস ভাবে বিভোর ॥ 
কহইতে গদগধ কহই ন। পার। 
(শরজনে বধিয়। নয়নে জলধার ॥ 
গ্রেমালসে টুলু চুলু অরুণ নয়ান। 

কহ্‌ই সরস রস বিরস বয়ান ॥ 

চকিত নয়নে পহ চৌদিক নেহারে। 
চতুর ভকতগণ পুছে বারে ঝারে।॥ 

কি আছে মনের কথ। কহনে না যায়। 
এ রাধামোহন পন্থ গোরাগুণ গায় ॥ 


৯ পদ । 


১০ প্দ। বিভাস। 


অপরূপ গোরাচাদে । 
বিভোর হইয়। রাধার প্রেমে তার গুণ কহি কাদে ॥&। 
নয়নে গলয়ে, প্রেমের ধারা, পুলক পূরল অর । 
খেনে গরজয়ে, থেনে সে কাপয়ে, উলে ভাবতরঙ্গ ॥ 
পারিষধগণে, কহয়ে যতনে, রাধার প্রেমের কথা। 
জানদাস কহে। গৌরাঙ নাগর, যে শাগি আইলা এথা॥ 


শ্ীগৌরপদ-এরঙ্গিনী 


১৯৫ 
১১ পদ মল্লার। শুণি হ্রযিত, সকল ভকত) প্রেমের নাগরে ভাসে। 
এহেন স্থন্দর বেশ কেন বনাইলু । মে যব মোঙবি, কাদয়ে গুমরি, দীন গোবর্ধন দাসে ॥ 
শিরুপম গোরাক্ধপ দেখিতে নারিলু ॥ 
অকাঞ্জে রজনী যায় কিব। মোর হৈল। ১৪ পদ। বিভাস। 
নিশ্চর জানিলু মোরে বিধি বিড়দ্বিল। উঠিয়া বিধান বেলি। সকল ভকত মেলি। 
স্ববাপিত গন্ধ পাদি অপ্তরু চন্দন। ভেটিল গৌরাঙ্ষচাদ। গ্রিসৃবনযনর্ষীদ ॥ 
গৌর বিনে কার অঙ্গে করিব লেপন ॥ বিরলে বলিয়। গোরা । ত্রভাবে হয়ে ভোর ॥ 
কপূর তাণুল গুয়! দিব কার মুখে। কহে সেস্বাম নাগর। শুধুই রসসাগর॥ 
বাস্থ ঘোষ কে নিশি বায় বড় দুথে। মো সঞ্জে নিকুপ্তবাস। কম়ল নান। বিলাস ॥ 
আদরে মূ কৈল কোলে । তুষিণ মধুর বোলে। 
১২ পদ। কেদার। কি স্থগ সে হরি হরি! বালাই লইয়া মরি ॥ 
বর হাহাকার কতে গোবদ্ধন দাস । এ দীনের পৃরিবে কি আশ॥ 
মোহে বিমুখ নটরাজ। ১৫ পদ। বিভাঁস। 
নব অনুরাগে আশ নাহি পূরল 


অভি উম!কাণ্ে শেঙ্গ তেয়াগিয়া, উঠিলেন গৌরবিধু। 
বিগলিত বেশ, আলুখালু কেশ, জন্গ নব কুলবধূ ॥ 
5কতগণেরে, হ্েরিয়া নিয়ড়ে, সাহসে তুলিয়া মাথ!। 


বিফপ ভেল সব কাঁজ॥ 
মজনি কাহে বনায়লু বেশ। 


4 যুগ বহি যায়ত ঢালে জন মধু, কহে মুছু যুছু, রজনীবিলানকথ] । 
ভাবিতে পাজর ভেল শে ॥দ। মিলাতাতের এ 
বনি বলার / বধুগ্নার, পিরাতি অপার, কহিতে সঙ্জল আখি । 
+রে আহ আহা, বলে পিয় কাহা॥ উড্িল কি প্রাণপাখী। 
গৌর-প্রেমরস লাগি । মনোভাব যাহা, অন্ত বি তাহা, কহে গোবর্ধন দাসে। 
বহি মোহে নিছি বল আমিলে রজনী, পাবে গুণমণি, শুনি গোরা স্থখে ভাসে ॥ 
মঝু ভালে দেল আগি। 
প্রেমগতন ফল জগ ভরি বিখারল ১৬পদ। বিভাস। 
হাম তাহে ভেল নৈরাশ। দেখ দেখ গৌর প্রেম-রসধাম। 
নব অগ্রাগে ূ শরমে হাম তুল পদনখে জিতল কতছ' শশিকুল 
বাঞ্ছ ঘোষের ন! পূরল আশ। লাথ লাখ মদযূত কাম |! 
চকিত বিলোকনে সব দিখ চাহই 
১৩ পদ। বিভাস। ঝাপই চম্পক অঙ্গ। 
গৌরবরণ, হিরথকিরণ, অরুণ বসন তায়। আপাদ-মস্তক পুলকহি পুরিত 
খাতা উতপণ, নয়নযুগল, প্রেমধার। বহি যায় ॥ নিরুপম ভাবতরঙ্গ ॥ 
দেখ দেখ নবদ্ীপ-দ্বিজরাজ। খেনে মু হাসি কহই সো পিরীতি 
ভাবে বিভোর, সদ! গর গর, মধুর ভকত মাঝ ।ঞ্র ঘৈছন হেম দশবাণ। 
কহয়ে আবেশে পুরুব বিলাসে, মধুর রজনী-কথা। শ্তাম নাগর মোর প্রাণ-মনোহর 


অমিয়। ঝরণ, এছন বচন, হরল মনের ব্যথা ॥ কহইতে ঝরয়ে নয়ান ॥ 


১৪৯৬ 


ভাবহি বিবশ 


পরমানন্দ সার 


প্রগৌরপদ-শুরঙ্গিণী। 


কহঠ বরজণস 
অভিনয় তৈঠে গর্কাশ। 

মৃহাভাব অবতার 
ভগ রাধামোহণ দান ॥ 


১৭ পদ। বিভাস- লোফা । 


আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গবিধু। 
পৃরুব প্রেমরস কহুই মধু । 

ভাবভরে গদগদ আধ আধ বাণী। 
অমিয়ার সার যেন পড়ে খানি খানি ॥ 
পুলকে পুর্ল তন্ন পিরীতিরসে। 
ঝাপয়ে বসন বিবশে পুন খসে ॥ 
আননজলে ডুবে নয়ন রাতা। 
রাধামোহন দাসের শরণদাত! | 


১৮ পদ । ধাঁনশী। 


আপন জানি বনায়লু বেশ। 

বীধল যতনে উদাস করি কেশ ॥ 
চন্দন-তিলক দেয়ল মনু ভাল। 

কণে চঢ়ায়ল মোতিমমাল ॥ 

মুগমদ চিত্র কগল কুচ মাঝ । 

অঙ্গহি অঙ্গ বনায়লু সাজ। 

গোৌরক লেহ কহনে না যায়। 
বাস্থদেব ঘোষে রস ওর নাহি পায়। 


১৯ পদ ধানশী বা ভূপালী-দশকুশি। 


স্থরধুনীতীরে ন্ব ভাণ্ীর তলে। 
বসিয়াছে গোরা্টাদ নিজগণ মেলে ॥ 
রজনী কৌমুদী আর হিম-খতু তায়। 
হিম সহ পবন বহয়ে মন্দ১ বায়। 
তাহি বৈঠহি২ পন ললিত শয়নে৩। 
হেরঈ দশ দিশ ৪ চকিত-নয়নে৫ ॥ 





১।,মুছু, ২। রচয়ে, ৩। শর়ীন, ৪ | ঘন ঘন, ৫। নয়ান। 


আপন অঙ্গের ছানা দেখিয়া! উঠয়ে। 
বাসকসঙ্জার ভাব বাস্থ ঘোষ কে । 


২০ প্দ। মঙ্গল। 


নুরধুনীতীরে তরুণতর তরুতল তললপিত মালতীমালে। 
বৈঠি পিনোদবর, বাত কুন্কুমে, তিলক বণাঅত ভালে ! 
হি হরি ন| বুঝিয়ে গৌরাঙ্গবিলাস। 

গোকুল-নায়ক বিহরই নবস্ীপে, তরুণী ডাব পরকাশ ॥ধ।॥ 
চমৎরত চারু চন্দ্রযুত চন্দন, চিত্রই চিত্রিত অঙ্গে | 

নিজ বরভাব বিভাসিত অন্তর, এছে ভকতগণ সঙ্গে ॥ 
গাঁকা রজ্রনী রজনীকর রমণক, রাহুপ পদনখ ধাদে | 
বাধ।মোহন ছৃষ্ট দ্বিরেফ, চিতদমন১ দাস কাপ বাণে ॥ 


২১ পদ । ম্ৃতই। 


অরুণ নয়নে ধারা বে । অবনত-মাথে গোরা রতে ॥ 
ধায়া দেখি চমকিত মনে । ভূমে গড়ি যায় ক্ষণে ক্ষণে 
কমলপন্পব বিছাইয়!। রহে পছ' ধেয়ান করিয়। ॥ 
বিরলে বসিয়া একেশ্বরে । বাসকসজ্জার ভাব করে ॥ 
বাদে ঘোষ তা দেখিয়া । বোলে কিছু চরণে ধবিম। ॥ 


২২ পদ । ধানশী। 
কি লাগি আমার গৌরাঙ্গস্ন্দর বসিয়! গৃহের মাঝে। 
বসন আমন রতন ভূষণ পাজয়ে অঙ্গের সাজে ॥ 
আপন বপুর ছাছ নেহারিয়। চমকি উঠয়ে মনে | 
কি লাগি অবন্থ না মিলল পন, এত না বিলম্ব কেশে | 
কহে নূরহরি, মোর গৌরহরি, ভাবিয়। রাইয়ের দশ।। 
সঙজগল-নয়নে, চাহে পথ পানে, কহে গদ গদ ভাষ! | 


২৩ পদ। ধানশী। 
পালঙ্গ উপরে গৌরাশনুমন্দর, বসিয়। বিরসমনে । 
রাধার ভাবেতে, ভাবিত অস্তর। বাসকসঙ্জার ভাগে ॥ 
কহে শ্যাম বধু আসিবে বলিয়া, শেজ সাজাই ফুলে। 
গতপ্রায় নিশি, কোথা কালশশী, রজনী গেল বিফলে ॥ 
ন। আসিল কালা, আর প্রেমজালা, কত ব। সহিবে প্রাণে। 
কহে নরহরি ভাঙ্গিব পিরীতি, সে স্টাম নিঠুর সনে। 


৬ স্ শা "এ পপ সপ শপ ক রিল সপ আশ জি নী পাপ শা ৫০০০ জপ পর শী জা ও ও 


১। মানপাঠানকর | 


শ্রীগোরপদ-তরঙ্গি ণী 


২৪ পদ। সুহই। 


স্ব্নীপের কাছে গৌরহরি। কাঁদি কহে ফুক্রি ফুকরি॥ 
বুখাই পাতিলু প্রেমফাদ । কৃপ্ধে না আয়ল কালাটাদ ॥ 
টুপটাপ পড়িছে শিশির । রঙ্জনী ভেল ত স্থগভীর ॥ 
আশাপথ বৃথাই চাহিছ্ু। বৃথ! ইহ যামিলী যাঁপি্ ॥ 
ইহা কহি ধরণী লোটায়। বাহ্থ ঘোষ করে হায় হায়॥ 


১৯৭ 


সহচরগণে, করিয়া রোদনে, কহয়ে বদন তুলি। 

আমার পরাণ করয়ে যেমন, বেদন কাহারে বলি ॥ 
নরহরি দাসে, গদ গদ ভাষে, কহে গৌরাঙ্গ যোর। 
আন ছলে বুলে, উদ্ধারে সকলে, সদ। রাধাপ্রেমে ভোর ॥ 


২৮ পদ । কেদার। 
দেখ দেখ পূর্ণ তম অবতার । 


২৫ পদ । কামোদ। 


স্বরূপের করে ধরি বলে কাদি গৌয়হরি 
বিহনে আমার শ্যাম রায় । 

বিফলে বঝ্িলু নিশি অতমিত ডেল শশী 
এ পরাণ ফাটি মনু যায় ॥ 
কোথায় আমার শ্বাম বধু। 


ফল-শেক্ বাসি ডেল ফুলহার শুখা ওল 
ন] মিলল শ্যাম-প্রেমমধু ॥ধ। 

চল রে স্বরূপ চল যাই স্থুরধুনীজল 
এ সকল দেই ভামাইয়া। 

গেল যাক্‌ কুলমান আর ন| রাখিব প্রাণ 
তেজিব সলিলে ঝাপ দিয়! ॥ 

আমার সে কালশশী কার কুঞ্জে বঞ্চে নিশি 
কাহে মুঝে ভেলত ঠবমুখ। 

বাসুদেব ঘোষ কহে এ দুখে পরাণ দছে 
কাহ। মিটায়ব হিয়াদুখ ॥ 
২৬ পদ। গান্ধার। 

কিলাগি গৌর মোর ৷ নিজ রসে ভেল ভোর ॥ 

অবনত করি মুখ। ভাবয়ে পূরুব ছুখ ॥ 


বিহি নিকরুণ ভেল। আধ নিশি বহি গেল! 
জানদাস কহে গোরা। নিজ রসে ভেল ভোর! ॥ 


২৭পদ। তৈরবী। 


হেম-দরপণি, গৌরাজ-লাবণি, ধূলায় ধূসর কাতি 
আসন বসন, তেজিয়। রোদন, ব্রজবিলাসিনী ভাতি। 
হরি হরি বলি, গ্রাণনাথ করি, ধরণী ধরিয়া উঠে। 


কোথা না যাইব, কাহারে কহিব, পরাণ ফাটিয়া উঠে। 


যছু গুণ গানে, গবাশনগণ সঞ্জে. গরবহি পাঅল পার১ ॥ঞ। 
গোগীগণ-প্রাণবল্পত যে! জন, সে! শচীনন্দন হোই। 
গোপীগণ গুণ গানে, গৌর পুন হোই, রজনী বলি রোই॥২ 
চৌদিকে চা, চাদনি চাহি চমকিত চিভে অতি পাই তরাস। 
কাপি কহয়ে কাছে, কান নাহি মিলল, কি ফস কায় বিলাস॥ 
কষ কৃষ্ণ কহি করতহি কারন, কান্তক কামন মন্ম। 

ভণ রাধামোহন, ভাবে ভোর পন, ভণ যুগপাবন ধর্ম ॥ 


ষষ্ঠ উচ্ছণাস। 
( খণ্ডিতা। মাল, কলহাস্তরিতা ) 
১ পদ। বিভাস বা তুড়ী। 


আঙ্গি কেন গেরাচাদের বিরস বয়ান। 
কি ভাব পড়েছে মনে সজল নয়ান ॥ 
মুখটা শুখায়েছে কিসের কারণে। 

অরুণ অধর কেন হৈয়াছে মলিনে ॥ 
অলসে অবশ অঙ্ ধরণে না যায়। 

চুলিয়! ঢুলিয়া পড়ে বাঢ়াইতে পায় ॥ 
বাথ ঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল 
কিবা! রস আশোয়াসে নিশি পোহাইল ॥ 


২পদ। বিভাস। 
কি লাগি আমার গৌররায়। 
আবেশে শ্রীবাসমন্দিরে যায় ॥ 


১। যাহার গুণগানে সবান্ধবে চণ্ডালও ভবসাগর পার হয়। 
২। গোগীগণানাং গুণশ্রীমা?্‌গৌরবর্ণে। তৃদ| রাত্রৌ বলিপরস্ততবেশং 
কৃতব! রোদনমুৎকণ্য়া করোতি। ইতি পদীমৃতসমুদ্রঃ । 


১৯৮ শ্গৌরপদ-তরঙ্গিণী 


কি ভাবে গোর। জাগিল নিশি । 
কি লাগি মলিন বদনশশী ॥ 
অলসে এলাঞা পড়েছে গা । 
চলিতে না চলে কমল পা | 
গৌরবরণ ঝামর ভেল। 
নিশিশেষে কেব। এ ছুখ দেল ॥ 
কহয়ে রমিক ভকতগণ। 

বাধার ভাবে বিভাবিত মন ॥ 
পরসাদ কহে আমার গোর] । 
কাহারে কি কহে প্রলাপ পারা ॥ 


৩পদ। বিভাস। 


সহজে গৌর, প্রেমে গব গব, ফিরাঞ| যুগল অ্াখি। 
দামিনী সঠিতে, সুন্দর জলদে। অরুণকিরণ (দেখি ॥ 

উঠিল 'ভাবের তরঙ্গের রঙ্গ সম্বরি না পারি চিতে। 

কহে কি লাগিয়া, কেবা সাজাইয়। কেন কৈল হেন বীতে॥ 
এ রাধামোহন কহে বৃষভানু তা রসে পন ভোর । 

হেন ছলে বুপে, উদ্ধারে সকল্গে, কিছু না হইল মোগ ॥ 


৪ পদ । সুহই। 


আরে মোর আরে মোর গোৌরাঙ্গরায়। 
পুরুব প্রেমভরে মুছু চলি যায় ॥ 
অরুণ-নয়ন মুখ বিরস হইয়া । 

কোপে কহয়ে পু গদ গদ হিয়া ॥ 
জানলু তোহারে, তোর কপট পিরীতি। 
য| সঞ্চেঃ বঞ্চিলা নিশি তাহ! কর নতি ॥ 
এত কহি গোৌরাঙ্গের গর গর মন। 
ভাবের তরঙ্গে যেন নিশি জাগরণ ॥ 
কহে নরহরি রাধাঁভাবে হৈল হেন। 
পাই আশোয়াস বঞ্চিত হৈল ধেন ) 


৫ পদ। গান্ধার। 


গোরা পন বিরলে বসিয়া । অবনত বদন করিয়া 
ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু মাখি। রক্জনী জাগিল হেন সাধী ॥ 
বিরস বদনে কছে বাণী। আশা দিয়া বঞ্চিল। রজনী ॥ 


কাদিয়া৷ কহয়ে গোরারায় 
কাতরে করয়ে সবিধাদ। নরহরি মাগে পরসাদ ॥ 


প্রেম কার কুলবতী সনে । 
নংশীনাদে সঙ্কেত করিল। ঘরের বাহির মুই আইল। 
কহে পুন হইবে মিলন । . তাই মুই আইনু কুঞ্ধবন। 
বেশ বনাইস্থ কত মতে। 
কিন্তু কাস্থ বঞ্চিয়া আমারে রজনী বঞ্চিল কার ঘরে। 
স্বরূপেরে এত কহি গোর। | 
শগহরি ত] হেরিয়। কাদে । 


এ দুখ সহনে নাহি যায় ॥ 


৬পদ। বিভাস-দশকুশি । 


অলসে অরুণ আখি কহ গৌরাঙ্গ এ কি দেখি 
রজনী বঞ্চিলে কোন্‌ স্থানে। 
বদন-সরসী-রুহ মলিন যে হইয়াছে 
সারা নিশি করি জাগরণে ॥ 
তুয়৷ সনে কিমের পিরীতি । 


এমন মোনার দেহ পরশ করিণ কেহ 
না জানি সে কেমন রসবত ॥ধ॥ 
নদীয়া পাগরী সনে রসিক হৈয়াছে ওহে 
অবহি পার ছাড়িবারে। 
স্বরধুনীত্ারে গিয়া মার্জন করহ হিয়। 
তবে সে আসিতে দিধ থরে ॥ 
গৌরাঙ্গ করুণ ভামী কহে মৃদু মুছু ভাসি 


কাহে প্রিয়ে কহ কটভাষ। 
হরিনামে জাগি নিশি. অমিঞা দাগে ভাপি 
গণ গা বৃন্ধাবণ ধাস॥ 


৭পদ। সুহই। 


এত কি শ১৩1 কাচির মন 


আশ করি বঞ্চিছ কুগেতে ! 


অভিমানে কাদে হৈয়৷ ভোর 
কেমনে কঠিন হিয় বাধে । 


৮ পদ । স্ৃহই। 


শ্বরূপের করে ধরি গোরারায়। 
গালি কত পাড়ে শ্যাম বন্ধুয়ায় ॥ 
সে শঠ লম্পট রতিচোর। 

কত ন! দুর্গতি করে মোর ॥ 


আাগৌরপদ-তরঙ্গিণা 


কুলমান সকলি নাশিল। 

পতিগেছে আনল ভেআাইল ॥ 

শেষে কালা মোহে পত্তিহরি। 

কেলি করে লৈয়া অন্ত নারী ॥ 

মুই কি হইনু তার পর। 

ইহা কহি গৌরহরি কাদিয়! ফাফর ॥ 
বাস্ কহে কি বুঝিব আমি। 

যার লাগি কাদ পছ' সেই ধন তুম ॥ 


৯ পদ। বরাড়ী। 
পোষভরে গৃহে পু আমি । যানে নঁলিন মুখশশী | 
শেজ পাতি কয়ল শয়ান। বলে একি ছিয়ে ছিয়ে কান 
গব তেঙ্জি ভজিম্থ তোমারে । তাই বুঝি হেন বাবারে । 


"থান মনে বিহারের সাধ। হাম কি করি অপরাধ ॥ 
হেরি হেন অহেতুক মানে 1১ হরিরাম হাসে মনে মনে 


১০ পদ। সুহই। 


মানে মলিন মুখ-শশান্ক নয়নে ঝরত লোর । 

আধনত মাথ, না কহ বাত, গৌরহরি পু মোর ॥ 
কোকিল কাকলি, ভোমর। গুঞ্জন, অআবণে পৈঠত ষব। 
দু হাত তুনি, দুহ' কান ঝাঁপই, উদ্ উদ্ করি তব। 
গ[কাশ পানে, ভরমে চাহিলে, ছু হাতে ঝাপই আখি। 
মাথাক কেশ, লুকায়ত বসনে, কালবরণ তছু দেখি ॥ 
+ঠে পছ্ আর, না! হেরব কাল, কাল মোহে দুখ দিল। 
'গ্রমধাস কহ মানতরে গোরা, কাল সব তেয়াগল ॥ 


১১ পদ। ম্তুহই। 


|+ পাগি ধৃলায় ধর সোনার বরণ শ্রীগৌর দেহ । 
খের ভূষণ সকগ তেজল, না জানি কাহার লেহ। 


১) অহেতুক মানের লক্ষণ যথা“প্রেমঃ কুটিলগামিত্বং কোপায়; 
কারণং বিন1।”-[ সাহিত্াদর্পণ ] “দেখ দেথ সখি ঝুটক মাল। কারণ 
+? দু ধুঝই নাপাযই তব কাহে রোখল কান।" [ বিদ্যাপতি ] 

[কণ্ঠ পদকর্তা ইহাকে অনা ভাবে অগ্থেতুক মান জানিয়া হাসিতে- 
থেশ। তিনি ভাবিতেছেন, যিনি নায়িক1, তিনিই নায়ক, তবে কে 
কাহার উপর মান করিতেছেন? ঞঁগৌরাঙ্গ রাধাভাবে আপনার পর 
শাপণ নান করিতেছেন, অতএব ইহাও অহেতুক মান। 


১৯৭) 


হরি হরি মলিন গৌরাঙ্গঠাদে। 

উচ্ু উদ্ন করি, ফকরি ধুকরি, উপে পাণি ধরে কাদে ॥ঞ। 
তিত্য়। গেয়ল মধ কলেবর ছাড়য়ে দীঘণ নিশ্বান। 
রাইয়ের পিরীতি যেন হেন রীতি কহে নরহরি দাস॥ 


১২ পদ। পঠমঞ্জরী। 
বরণ কাঞ্চন দশবণ, অরুণ বসন পারধান ॥ 
অবনত মাথে গোরা রঙ্ধে। অনুণ-নয়ানে বারা বহে ॥ 
গুণে শির করতলে রাখি । ক্খে ক্ষিতিতল নথে লিখি ॥ 
বান্দিয়া আকুল গোরা রান্ত। মোনার অঙ্গ ধূলায় পোটায় ॥ 
বাশদেব খোষে গুণ গায়। নিশি দিশি আন নাতি তায় ॥ 


১৩ পদ। পঠমপ্ররী। 


গোর। পথ বিরলে বলিয়া । অবনত বধন করিয়া ॥ 
পদণখে ক্ষিতিপর লেখি । নয়ন-লোরে নাহি দেখি ॥ 
মানে মলিন মুখটা । হেরি সহচর মন কা ॥ 

কাহে ন। কহ কছু বাত। প্রেম্দাস শিরে দেই হাত ॥ 


১৪ পদ। পঠমপ্ররী। 


মানে মণিন বদনটাদ | হেরি সহচর-হদয় কাদ ॥ 
অবনত করি রহয়ে শির । সঘনে নয়নে বহয়ে নীর ॥ 
নথে গোরাচাদ লিখই মহী। থির নয়নে রইল চাহি ॥ 
সপ্দিগণে কছু নাকহে বাত। অরুণ বসন খসয়ে গাত ॥ 
ফুয়ল বসন না পরে ভায়। কাছরে খেখব দাড়ায়। চায় ॥ 


১৫ পদ। সুহই। 


কৃষ্ণ কুষ্ণ বলি গোরা কাদে ঘনে ঘনে। 
কত স্ুুরধুনী বহে অরুণ-নয়নে ॥ 

স্থগন্ধি চন্দন গোর! নাহি মাখে গায়। 
ধূলায় ধূসর তন্থ তৃমে গড়ি যায়।॥ 

মানে মলিন মূখ কিছুই ন! ভায়। 

রজনী দিবস গোর! জাগিয়া গোঙায় ॥ 
ক্ষণে চমকিত অঙ্গ ধরণ ন] যায়: 
মানভাব গোরাচাদের বাস্থ খোষ গায়। 


১৬ পদ। বরাডী। 


অপরূপ গোরাঙ্গের লীলা। 
রাধিকার ভাব হল মনে। 


ঢীট নাগর শ্ামরায়। 


১৭পদ। পাহির্শ।। 


সকল তকত মেলি আনদে হুলাছুলি 
আইল! গৌরাঙ্গ দরশনে। 
গৌরাধ শুতিয়। আছে কেহ তনাহিক কাছে 
নিশি জাগি মলিন বদনে ॥ 
ইহ বড় অদভুূত রঙ্গ । 
উঠিয়। গৌরাঙ্গ হরি ভূমেতে বমিয়া ফেরি 
না বৈসয়ে কাক সঙ্গ ॥ঞ॥ 
দেখিয়। ভকতগণ চমকিত হেল মন 
বিরস বদন কি কারণে। 
সবে কহে হায় হায় কিছুই ন। বুঝ! ঘায় 
কি ভাব উঠিল আজি মনে ॥ 
কেহ লু লু করে মুখানি পাখালে নীরে 
কেহ করে কেশ সম্বরণ। 
কিছু না জানিয়ে মোরা ভাবের মুরতি গোর 
বানু ঘোষ মলিন বদন ॥ 


১৮ পদ। তুড়ী। 


মান বিরহ ভাবে পন" ভেল ভোর । 

ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহি লোর ॥ 
আরে মোর আরে মোর গোরাহটাদ। 
অখিল জীবের মনলোচনফাদ ॥ 

প্রেমজলে ডুবু ডূবু লোচনতারা। 

গ্রলাপ সম্ভতাপ ভাব আদি ভোরা ॥ * 
হাসিয়া কয়ে পুন ধিক মোর বুদ্ধি। 
অভিমানে উপেখিলু কাচ্ছ গুণনিধি ॥ 


স্থরধুনী-সিনানে চলিল! | 
ঘন চাহে কাল জল পানে ॥ 
নিঙ্ প্রতিবিদ্ব দেখি জলে। কুপিত অন্তরে কিছু বলে॥ 
আন জন সহিত খেলায় ॥ 
কোপ কর চলে নিজবাসে । কহে কিছু হরিরাম দাসে॥ 


শ্রীগৌরপদ*্তরঙ্গিণী। 


হৈল ছগনের দুখ কি বলিব কায় 

মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায়॥ 

এইক্ঈপে উদ্ধারিল সব নরনারী। 

এ রাধামোহন কহে [কু নহিল হামারি ॥ 


১৯ পদ । পঠমপ্জরী। 


মঝু মনে লাগল শেল। গৌর বৈমুখ ভৈগেল ॥ 
জনম বিফল মোর ভেল। দারুণ বিহি ছুখ দেল ॥ 
কাহে কহৃব ইহ দুখ । কহইতে বিদরয়ে বুক ॥ 
'আর ন। ছেরব গোরামূখ। তৰ জীবনে কিয়ে প্খ ॥ 
বাছধেব ঘোষ রস গান। গোরা বিগ ন। রহে পরাণ ॥ 


২০ পদ। সুহই। 
কেন মান করিম লো! সই। 
গার! গুণনিধি গেল কই ॥ 
তেঞ্জিলাম যদি বধুয়ায়। 
কেন প্রাণ নাহি বাহিরায় ॥ 
আমি ত তেজিস্থ গৌরহরি। 
তোর! কেনে না রাখিলি ধরি ॥ 
এবে গেহ দেহ শুন ভেল। 
গৌর বৈমুখ ভৈগেল। 
এবে কেন মিছা হ! হতাশ । 
বাস্থ কহে পুরিবেক আশ ॥ 


২১ প্দ। স্ুুহই। 


মোহে বিহি বিপরীত ভেল। 

অভিমানে মোহে উপেখি পহ' গেল ॥ 
কি করিব কহ ন!উপায়। 

কেমনে পাইব সেই মোর গোরারায় ॥ 
কি করিতে কি ন৷ জানি হৈল। 
পরাণ-পুতলি গোর! মোরে ছাড়ি গেল ॥ 
কে জানে যে এমন হইবে। 

আচলে বাধিতে ধন সায়রে পড়িবে ॥ 
চৈতন্য দাসের সেই হৈল। 

পাইয়! গোৌরাজঠাদ ন। তি পাইল। 


শ্রগৌরপদ-তরঙ্িরী ২১ 


সপ্তম উচ্ছাস রোই কত গণে, বোলই পুন পুন তু সব না৷ কহ্‌সি ভাষ। 
-()- এছন হেরি, ভকতগণ রোয়ত, ন! বুঝল গোবিন্দদাস॥ 
(বিরহ ) ৪ পদ। স্ৃহই । 


১ পদ। স্ৃহই-কন্দর্প। 
আজু কেন গোরাচাদের বিরস বয়ান | 
কে গাইল কে আইল করি ঝরয়ে নয়ান ॥ 
চৌদিকে ভকতগণ কাদি অচেতন। 
গৌরাঙ্গ এমন কেনে না বুঝি কারণ ॥ 
সে মূখ চাইতে হিয়া কেমন জানি করে। 
কত স্থরধুনী-ধার! আখিঘুগে ঝরে। 
হরি হরি বলি গোর! ছাড়য়ে নিশ্বাস । 
শিরে কর হানে বানু গদ গদ ভাষ॥ 


২ পদ।কামোদ। 


সাঞজহি শচীন্ত হেরিয়ে আন মত 
কি কহত কু নাহি জানি। 

নগর গমন লাগি বোলত রাজদুত 
বড় ইহ দারুণ বাণী ॥ 
কাদি কহত পুন রোই। 

লাখে লাখে বিঘিনি মঝু পর বেঢ়উ 
পাছে জানি বিচ্ছেদ হোই ॥ঞ॥ 

কাছে মধু দক্ষিণ নয়ন ইহ ফুরই 
কাহে মঝু হৃদয় কাপ। 

কাহে মঝু চিত করত উচাটন 
এত কহি করত বিলাপ ॥ 

এছন হেরি পরাণ মধু ঝুরয়ে 
কি করয়ে নাহিক থেহ। 

এ রাধামোহন কহ ইহ আনমত নহ 
কাঠ কঠিন মঝু দেহ। 


৩ পদ। পাহিড়া। 
হরি হরি কি কহব গৌরচরিত। 


রোই রোই জপে গোরা কষ্ণনাম-মধু। 
অমিয়! ঝরয়ে যেন বিমল বিধু ॥ 

শিব বিহি নাহি পায় যার পদে ভঙ্জি। 
তরুতলে বৈঠল লব সঙ্গ তেজি। 
ছাড়িয়া সকল ম্রখ ভেল অশকতি। 
সাত কুণ্ত কলেবর ভাব বিভুত ॥ 
দেখিয়। সকল লোক অনক্ষণ কামে। 
বাসুদেব ঘোষ হিয়। থির নাহি বাধে ॥ 


৫ পদ। যথারাগ। 
গণ্ভীরা৷ ভিতরে গোরারায়। 
জাগিয়া রজনী পোহায় ॥ 
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ। 
খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাপ ॥ 
খেনে ভিতে মুখ শির ঘষে। 
কোন নাহি রছ পন পাশে ॥ 
ঘন কাদে তুলি ছুই হাত। 
কোথায় আমার প্রাণনাথ ॥ 
নরহরি কহে মোর গোর।। 
রাই-প্রেমে হইয়াছে ভোর। ॥ 
৬ পদ । সুহই। 
সিংহদ্ধার ত্যজি গোর! সমুদ্র আড়ে ধায়। 
কোথা কষ কোথা কৃষ্ণ সতারে সথধায়॥ 
চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায়। 
মাঝে কনয়াগিরি ধুলায় লোটায়॥ 
আছাড়িয়া! পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। 
দীঘল শরীরে গোর! পড়ি মূরছায় ॥ 
উত্ভান শয়ন মুখে ফেন বহি যাগ্ন। 
বাস্থদেব ঘোষের হিয়৷ বিদরিয়! যায় ॥ 
৭পদ। শ্রীরাগ। 


অকৃর অকৃর বলি,পুন পুন ধাবই, ভাবহি পুরুব পিরীত ॥ঞ। 
কাহ! মঝু প্রাণনাথ, লেই যাগ্তই, ডারই শোককি কৃপে। চেতন পাইয়! গোরারায়। তৃমে গড়ি ইতি উতি চায় 


কে পুন বচন, বোলে নাহি এছন, সব জন রহল নিচুপে ॥ সমূথে ত্বরূপ রামরায়। দেখি পু করে হায় হায়।॥ 
২৬ 


২২ স্রগৌরপদ-তরঙ্গিনী 


কাহ। মোর মুরলি-বদন। এখনি পাইচ্ছ দরশন ॥ 

ওহে নাথ পরম করুণ। কৃপ৷ করি দেহ দরশন ॥ 

এত বিলাপয়ে গোরাাদে । দেখিয়! ভকতগণ কাদে । 
বাহু ঘোষ কহে মোর গোরা । কৃষ্প্রেমে হইল বিভোর! ॥ 


৮ পদ। পাহিড়।। 


আরে আমার গৌরকিশোর । 
নাহি জানে দিব। নিশি কারণ বিহনে হাসি 
মনের ভরমে পহ ভোর ॥ঞ। 


ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে গায় কারে পহ কি হুধায় 
কোথায় আমার প্রাণনাথ। 
ক্ষণে শীতে অঙ্গ কম্প ক্ষণে ক্ষণে দেই লম্ঘ, 


কাহা পাঙ যাঙ কার সাথ ॥ 

ক্ষণে উর্ধবান্ধ করি নাচি বোলে ফিরি ফিরি 
শণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ ।১ 

ক্ষণে আআখিষুগ মুনে হা নাথ বলিয়। কাদে 
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সম্ভাপ ॥ 

কহে দান নরহরি আরে মোর গৌরহরি 
রাধার পীরিতে হৈল হেন। 

এছন করিয়া! চিতে কলিযুগ উদ্ধারিতে 
বঞ্চিত হই মুঞ্জি। কেন। 


৯ পদ। পাহিড়া। 


কাহে পুন গৌরকিশে|র | 
অবনত মাথে লিখত মহীমগ্ডল, নয়নে গলয়ে ঘন লোর ॥ধ। 
কনক বরণ তন্ু,ঝামর ভেল জন্‌, জাগয়ে নিদ নাহি ভায়। 
যোই পরশে পুন, তাঁক বদন ঘন, ছলছল লোচনে চায় 
খেনে খেনে বদন, পাণিতলে ধারই, ছোড়ই দীঘ নিশ্বাস। 
এছন চরিতে, তারল সব নরনারী বঞ্চিত গোবিনদাল ॥ 


১০ পদ কামোদ। 


আছ্ু হাম পেখলু চিন্তায় নিমগন 
গৌরাঙ্গ নবধীপঠাদ। 
১। গ্রলাগ--গাঠান্তর 


তাহে মধু মানস কাপয়ে অহনিশ 
ঝর ঝর নয়নহি কাদ ॥ 
ইহ বড় হদমনক তাপ। 
গোকুল-নায়ক গোপিক। ভাবহি 
কত শত করত বিলাপ ॥&। 
ঘন ঘন শ্বাস ডারত মহী লিখত 
বিবরণ ভেল অরুক্ষীণ। 
বামকরে অব- লঘ্বই মুখবিধু 
লোচননীর ঝরু চিন। 
জগভরি করুণায়ে দেওল প্রেমধন 
দরিদ না রহ কোই। 
রাধাখোহন পুন তহি ভেল বঞ্চিত 
আপন করম-দোষে রই ॥ 


১১ পদ। ধানশী। 
যামিনী জাগি জাগি জগজীবন 
অপতহি যছুপতি-নাম। 
যাম খাম যুগ যৈছন জানত 
জর জর জীবন মান॥ 
ঝুরত গৌরকিশোর। 
ঝাকত ঝিকয়ে ঝর ঝর লোচনে 
বুঝি পুরব রসে ভোর ॥ধ॥ 
চমপক গৌর- টাদ হেরি চমকই 
চতুর ভকতগণ চাহ। 
চলইতে চরণে চলই নাহি পারই 
চকিতহি চেতন চোরাহ ॥ 
ছল ছল নয়ন ছাপি করযুগল 
ছোড়ল রজনীক নিন্দ। 
ছোড়ৰ নাহি কবহু জগজীবন 
ছদ না! কহতছি' দাস গোবিন্ধ ॥ 
১২ পদ। নাটিক!। 


সজনি না বুঝিয়ে গৌরাজ বিহার । 
কত কত অন্থুভব গ্রকট হোয়ত 
কত কত বিবিধ বিকার ॥ঞ&॥ 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী ১১] 


বিরস বদন ডেল শচীনন্দন হের 
মোহে লাগয়ে ধন্দঘ। 

বিরহভাবে জন গোপীগণ বোলত 
তৈছন বচনৰ বন্ধ ॥ 

নর়নক নিট গেও মঝু খৈরিণী 

জনমহি যে! নাহি ছোড়। 

স্বপনহি সো মুখ দ্রশন ছুলহ 
অতএ নহত কত মোর ॥ 

এত কহি হরি হরি বলি পুন কাদই 
ভাবে স্বকিত ভেল অঙ্গ। 

কহ রাধামোহন হাম নাহি বুঝিয়ে 
সো বড় প্রেমতরঙগ ॥ 


১৩ পদ। নাটিকা। 


সঙ্গনি, অচ্ুভবি ফাটয়ে পরাণ । 
যো শচীনন্দন পৃর্বহি গোকুলে 
আনন্দ সকল নিদান | 
সোই নিরস্তর কাতর অন্তর 
বিবরণ বিরহক ধূমে । 
ঘামহি ঝর ঝর সকল কলেবর 
অহনিশি শুতি রহ ভূমে॥ 
নিরবধি বিকল জ্বলত মঝু মানস 
করতহি কৈছন রীত। 
কৈছে জুড়ায়ত সোই যুকতি কহ 
তিলে এক হোত স্থিত ॥ 
এত কহি গৌর ফুকরি পুন রোয়ত 
ডুবত বিরহতরঙ্গে । 
রাখামোহন কছু নাহি বুঝত 
নিম্গন যো রসরঙগে | 


১৪ পদ। স্ুহই । 


সহচর-অজে গোর! অঙ্গ হেলাইয়!। 
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মৃরছিয়] ॥ 
অতি দুরবল দেহ ধরণে না যায়। 
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখ চায় ॥ 


কোথায় পরাণনাথ বলি খেনে কাদে। 
পৃরুব বিরহ জরে থির নাহি বাদ্ধে॥ 

কেনে হেন হেল গোর! বুঝিতে ন! পারি। 
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়! মরি ॥ 


১৫ পদ। ধানশী। 


সো শচীনন্দন চাঁদ জিনি উজোর 
সথুমেক জিনিয়া বড় অঙ্গ। 
কাম কোটি কোটি জিনি তছু লাবণি 
মত-গঞ্গ জিনি গতি ভঙ্গ | 
সজনি, কো ইহ স্থখ সহ পার। 
সে! অব অসিত টাদসম ক্ষীম়ত 
লোচন ঝর অনিবার ॥ঞ॥ 
মথুর৷ মথুরা বলি গুন পুন কাদই 
অতিশয় ছুবর ভেল। 
হাসকলারস দূরহি সব গেও 
ন। রহ ভকতহি মেল ॥ 
ইহ বড় শেল রহল মঝু অন্তর 
কহ কহ কি করি উপায়। 
রাধামোহন প্রাণ কঠিন জঙ্গ 
যতনে নাহি বাহিরায় ॥ 


১৬ পদ। গাদ্ধার। 

যে! শচীনম্পন ভুবন আনন্দন 
করু কত স্থুখদ বিলাস। 

কৌতুক কেলি কলারসে নিমগন 


সতত রহত মুখে হান॥ 
সঙ্জনি ইহ বড় হৃদয়ক ভাগ। 

অব সোই বিরহে বেয়াকুল অস্তর 
করতহি কতএ প্রলাপ ॥ঞ্র। 

গদ গদ কহত কাহা মঝু প্রাণনাথ 
ব্রজ-জন-নয়ন-আনন্দ। 

কাহা মঝু জীবন- ধারণ মহোৌষধি 

কাহা মধু সুধারস কন ॥ 


২৪ শীগৌরপদ-তরজিগী। 


পুন গুন এঁছন পুছত নিজজনে 
রোয়ত করত বিষাদ । 

রাঁধামোহন ছুথী ডকতবচন দেখি 
কপায়ে করয়ে অন্থবাদ। 


১৭পদ। কামোদ। 


সোনার বরণ, গৌরস্থম্দর, পার ভৈগেল দেহ। 

লীতে ভীত কেন, কীপয়ে সঘন, সোরি পুরব লেহ। 
কিছু না কহুই, দীঘ নিশ্বাসই, চিত্রের পুতলি পাঁর1। 
নয়নযুগল, বাহি পড়ে জল, যেন মন্দাকিনী ধার! । 
ঘামে তিতি গেল, সব কলেবর, না জানি কেমন ভাঁপে 
কখন সঙ্গীত, কখন রোদন, কিবা করে পরলাপে ॥ 
কহে নরহরি, মোর গৌরহরি, চাহয়ে রঙ্কের পারা। 
হরি হরি বোঝে, ভূজযুগ তোলে, মরম বুবিবে কারা । 


১৮ পদ। মুহই। 


শুনইতে গৌরাঙ্গ খেদ | মধু বুক নহে কাহে ভেদ ॥ 
রোই কহয়ে শুন মাই। বিরহ জরহি জরি যাই ॥ 
পুটপাক শত গুণ লেখ । মধু তাপ আগে সোই রেখ ॥ 
কালকৃট শত গুণ মান। সো নহ অছ্ুক সমান । 
বজরক শত গুণ আগি। সেই ইহ আগেরছ' ভাগি। 
হৃদয় নিমগন শেল! তমঞ্ডে অধিকহি ভেল ॥ 
এতগুণ বিচি বেয়াধি। ভাসঞ্ঞ ইহ বড় আধি ॥ 
গৌরক শুনি ইহ ভাষ। ভণ রাধামোহন দাস॥ 


১৯ পদ। ধানশী। 


ভ্রমই গৌরাঙ্গ প্রভূ বিরহে বেয়াকুল 
প্রেম-উনমাদে ভেল যৈছন বাউল॥ 

হেরই সঙজনি লাগয়ে শেল। 

কাহা গেও সে সব আনন্দ কেল॥৬। 
স্থাবর জঙ্গম যাহ]! আগে দেখই। 
বরজ-ম্থধাকর কাছা ভাহে পুছই ॥ 
ক্ষণে গড়াগড়ি কাদে ক্ষণে উঠি ধায় 
রাধামোহন কাছে মরিয়। না যায়। 


২০ পদ। পাহিড়া। 
আরে মোর গৌরকিশোর। 
সহচর কন্ধে গছ ভূজযুগ আরোপিয়া 


নবমী দশায় ভেল ভোর ॥ঞ। 
পড়িয়া ক্ষিতির পরে মুখে বাক্য নাহি সরে 
সাহসে পরশে নাহি কেহ। 


সোনার গৌরহরি কহে হায় মরি মরি 
তস্তক দোসর ভেল দেহ ॥ 
থির নয়ন করি মথুরার নাম ধরি 
রোঅয়ে হা নাথ বলিয়া । 
বস্থ রামানন্দ ভণে গৌরাঙ্গ এমন কেনে 
ন! বুঝি কিসের লাগিয়া ॥ 
২১ পদ। ধানশী। 


কেলিকলানিধি, সব মনোরথ সিধি, বিহরই নবদ্ধীপধাম। 
বিদগধশেখর, সব গুণে আগর, মথুরায় সতত বিরাম ॥ 
হরি হরি হৃদি মাঝে বড় শেল মোর । 

যো শচীনন্ধন, হৃদয় আনন্দন, মাথুর বিচ্ছেদে ভোর ॥ধ। 
গুরুতর গান,গরিমগণস্থচক, নিমগন সোই তরঙ্গে । 
চিন্তা-সন্ততি, সবহ' দূরে গেও, আর উনমাদ বর ভঙ্জে ॥ 
নয়নক নীর, অধিক থাকিত ভেল, হোয়ত মে। বর মোহ । 
রাধামোহন ভগ, যো লাগি বিহরণ; মুরভিম্ত ভেল মোহ! 


২২ পদ। স্ুুহই। 


সে যে মোর গৌরকিশোর । 
মুরছি মূরছি পড়ে ভকত্ের কোর ॥ 
সোনার বরণ তন্থ হইল মলিন। 
দেখিয়া ভকতগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ ॥ 
বচন না নিকসয়ে চাদবদনে। 
অবিরত ধার! বহে থির নয়নে ॥ 
কাদে সহচরগণ গৌরাঙগ বেড়িয়া। 
পাষাণ শঙ্কর দাস না যায় মিলিঞ?1 ॥ 


২৩পদ। শ্্রীরাগ । 


নবদ্ধীপঠাদ, ঠা? জিনি স্ুম্বর, নাগরী-বিদগধরাজ | 
আনন্দ রূপ, অনুপম গুধগণ, আনন্দ বিভরণ কাজ ॥ 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্িণী ২৫ 


হরি, হামারি মরণ এবে ভাল। . চিরদিনে মিলব তায় এত কহি কোন দিশ চায়। 
সো যদি ছুখময়। কেলি উপেখিয়া, বিরহ্ভাবে খেপু কার॥ঞ্। . দৌই ভাবে অবতার। রাধামোহন গহ সার। 
কত অন্গৃতাগ, প্রশ্নাপন্থ' কতবিধ, অপরূপ কত উনমাদ। 
কত বেরি মোহ, হোয়ত পুন ঘন ঘন, দশমী দশা পরমাদ | ২৬ পদ। বসন্ত বা সুহই'কন্দ্গ তাল। 


আগে ভকতগণ, উচ হরি বোলত, তেঞ্ি বুঝি ফিরয়ে পরাণ। মধুখতু সময় নবদ্ধীপ ধাম। 
মক রাধামোহন, অঙ্থবাদ এছন, যাতে করু ইহ্‌ রস গান। ্থরধুনীতীর সব অন্বপা্॥ 
কোকিল মধুকর পঞ্চম ভাঁষ। 
২৪ পদ। শ্রীরাগ। চৌদিশে সবহু কুন্থম পরকাশ ॥ 
আছু বিরহ্ভাবে গৌরাঙ্গহুন্দর। এছন হেরইতে গৌরকিশোর। 
ভূমে পড়ি কাদি বোলে কাহ! প্রাণেশ্বর পূরুব প্রেমভরে পই ভেল ভোর॥ 
পুন যুরছিত ভেল অতি ক্ষীণ শ্বাস। ঝর ঝর লোচন ঢরকত লোর। 
দেখিয়া লোকের মনে হয় বড় ত্রাস। গুলকে পুরল তন্থ গদ্গদ রোল। 
উচ করি ভকত করল হরিবোল। শুনহ মুকুন্দ মরম অভিলাব। 
শুনিয়া চেতন পাই আখি ঝর লোর। আজু নন্দ-ননদন করত বিলাস ॥ 
এছন হেরইতে কাদে নরনারী। সো মুখ যদি হাম দরশন পাও ॥ 
এ রাঁধামোহন মরু যাই বলিহারি। তব দুখ খওয়ে তছু গুণ গা ॥ 
মোহে মিলাহ ব্রমোহন পাশ। 
২৫ পদ । তুঁড়ী | এত কহি গৌরক দীঘ নিশ্বাস। 
কিবা কহ নবদ্বীপঠাদ। শুনইতে সব মন বান্ধ ॥ ঝুঝই না! পারই ইহ অন্ধৃতাব। 


আনহ নীল নিচোল। সব অঙ্গ ঝাপই মোর ॥ বৈষবদাসক অব দৃখলাভ | 


পঞ্চম তরঙ্গ 


প্রথম উচ্ছাঁস। 


দ্বাদশ মাসিক লীলা । 
( রথযাত্রা ) 


১ পদ। ন্মুৃহই। 


নীলাচলে জগন্নাথরায়। গুপ্িচামন্দিরে চলি যায় ॥ 
অপরূপ রথের সাজনি। তাহে চড়ি যায় যদুমণি ॥ 
দেখিয়া আমার গৌরহরি। নিজগণ টৈয়৷ এক করি ॥ 
মাল্য-চন্দন সবে নিয়া । জগন্লাথ নিকটে যাইয়া ॥ 

রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায় । কীর্তন করয়ে গোরারায় ॥ 
আজাচুলম্থিত বাহু তুলি । ঘন উঠে হরি হরি বলি॥ 
গগন ভেদিল সেই ধ্বনি। অন্য আর কিছুই না শুনি ॥ 
নিতাই অদ্বৈত হরিদাস । নাচে বত্রেশ্বর শ্রীনিবাস ॥ 
মুকুন্দ শ্বরূপ রামরায়। মন বুঝি উচ্চৈঃত্বরে গায় ॥ 
গোবিন্দ মাধব বাস্থ ঘোষ। যার গানে অধিক সসন্ভোষ ॥ 
বন্থ রামানন্দ নরহরি । গদাদর পণ্িতাদি করি ॥ 
ঘিজ হরিদাস বিষুদাস। ইহা সভার গানেতে উল্লাস ॥ 
এমত কীর্ভন নর্তনে। কত দূর করিল গমনে 

এ সভার পদরেণু আশ । করি কহে বৈষ্বদাস | 


২পদ। ইমন। 


অপরূপ রথ আগে। 
নাচে গোরারাম্, সবে মিলি গায়, যত যত মহাভাগে ॥ধ। 
ভাবেতে অবশ, কি রাতি দিবস, আবেশে কিছু না! জানে । 
জগন্লাথমুখ, দেখি মহাসুথ। নাচে গর গর মনে ॥ 
খোল করতাল। কীর্তন রসাল, ঘন ঘন হরিবোল। 
জয় জয় ধ্বনি, স্থর নরমণি, গগনে উঠয়ে রোল ॥ * 
নীলাচলবাসী, আর নান। দেশী, লোকের উৎলে হিয়া। 
প্রেমের পাথারে, সদাই সাঁতারে, ছুখী যছু অভাগিয়। ॥ 


৩পদ। মঙ্গল-কন্দর্পতাল। 


চৌদিকে মহাস্ত মেলি করয়ে কীর্ভন কেলি 
সাত সম্প্রদায় গায় গীত। 

বাঞ্ধে চতুর্দশ খোল গগন ভেদিল রোল 
দেখি জগন্নাথ আনন্দিত ॥ 

উনমত নিত্যানন্দ আচার্য্য অন্বৈতচন্ত্ 
পণ্ডিত শ্রীনিবাস হরিদাস। 

এ সভারে সঙ্গে করি মাঝে নাচে গৌরহরি 
ভকতমগ্ডল চারিপাশ | 

হরি হরি বোল বলে পদভরে মহী দোলে 
নয়ানে বহয়ে জলধার। 

প্রেমের তরঙ্গ রঙ্গ স্থমের জিনিয়া! অঙ্গ 
ভাহে অষ্ট সাত্বিক বিকার ॥ 

ভাবাবেশে গোরারায় নাচিতে নাচিতে যায় 
ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ । 

আনন্দ বিল্ময় মন দেখি প্রেমসংকীর্তন 
নিজ পরিকরগণ সাথ ॥ 

দুরে গেল ছুখ শোক প্রেমায় ভাসিল লোক 
স্থাবর জঙ্গম পণুপাখী। 

যে প্রেম-বিলাস ধাম যু কহে অঙ্ছপাম 
যে দেখিল সেই তার সাথী ॥ 


৪ পদ। শ্তারাগ। 


আপনে নাচিতে যবে গ্রতৃর মন হৈল। 
সাত সম্প্রদায় লয়ে একত্র করিল ॥ 
উদ নৃত্যে প্রত ছাড়িয়। হুদ্কার। 

চক্র ভ্রমি ভ্রমে যেন আলাত আকার ॥ 
নৃত্যে যাহ! যাহা গ্রভৃর পড়ে পদতল। 
সসাগর শৈল মহী করে টলমল ॥ 

স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্র স্বেদ বৈবর্ণ্য। 
নানা ভাবে বিবশ গর্ধ হর্য দৈন্ত 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিদী 


দেখিয় প্রভুর নৃত্য জগন্নাথ হাসে। 
মে আনন্দে ভাদি যাঁয় যহুনাথদাসে 


৫ পদ। ইমন। 


লীলাকারী জগন্নাথ । 
চলিতে চলিতে, যেয়ে অর্ধ পথে, রথ থামে অকম্মাং ॥ধ| 
নুরাস্থুর নরে, টানিল রথেরে, তবু না চলয়ে রথ। 
পরিছ। পুজারি, বেত্র হস্তে করি, গালি পাড়ে কত মত ॥ 
রাজার আদেশে, জোড়ে দুই পাশে, শত শত করি বর । 
টানে রথ বলে, তথাপি না চলে, এক পদ রথবর।॥ 
তবে গোরারাধ, রথ পাছে যায়, শিরেতে ঠেলিছে রথ। 
বাছুর বেগেতে, নিমেষ মাঝেতে, চলিল যোজন শত ॥ 
য় গৌর বলি, দ্বই বাহ তুলি, কবে রোল যাত্রিগণ। 
হার প্রভাব, করি অনুভব, যছুর বিদ্সিত মন ॥ 


৬পদ। রামকেলি। 


চৈতন্য নিতাই আরে দোন ভাই নাচে রে। 

খোল করতাল, পঞ্চম রসাল, ভা খৈয়া তা খৈয়! বাজে রে ॥ 
সোনার কমল। করে টলমল, প্রেম-সিন্ধু মাঝে রে। 

উত্তম অধম, দীনহীন জন। এ ঢেউ সভারে বাজে রে॥ 
সাত সম্প্রদায়। অতি উভরায়। জগন্নাথ গায় রে। 

সভায় দেখিছে, সর্ধন্্ নাচিছে। এককালে গোরারায় রে॥ 
অপূর্ব এ্বরধা, অপূর্ব মাধুর্যা, প্রকটিত এ লীলায় রে। 
যছুনাথ দাসে, প্রেমানন্দে ভাসে। পছ কৃপাঁলব চায় রে। 


৭ পদ। গান্ধার। 
নাচে শচীনন্দন দেখি রূপ সনাতন 
গান করে ম্বরূপ দামোদর। 
গায় রায় রামানন্দ মুকুন্দ মাধবানন্দ 
বাস্থঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর ॥ 
প্রভুর দক্ষিণ পাশে নাচে নরহরি দাসে 


বামে নাচে প্রিয় গদাধর। 
নাচিতে নাচিতে প্রভু আউলাঞা পড়য়ে কতু 
ভাবাবেশে ধরে ছুহার কর।॥ 


২০৭ 


নিত্যানন্দ মুখ হেরি বলে প্‌ হরি হরি 
কৃষ্ণ কষ্ঃ ডাকে উচৈঃন্বরে। 

সোঙরি শ্রীবৃন্দাবন প্রাণ করে উচাটন 
পরশ করয়ে রায়ের করে ॥ 

শ্রীনিবাস হরিদা নাচে গায় প্রেমোল্লাগ 
প্রতুর সান্বিক ভাবাবেশ। 

ইহ রস প্রেমধন পাণন জগজন 

গে।বিন মাগয়ে এক লেশ ॥ 


(ঝুলন ) 
৮ পদ। জয়জয়স্তী। 


দেখত ঝুলত গৌরচন্দ্র, অপরূপ দ্বিজমণিয়া। 

বিধির অবধি, রূপ নিরুপম, কধিত কাঞ্চন নিয় | 
ঝুলাওত ভকতবৃন্দ গৌরচন্দ্র বেড়িয়া। 

আনন্দে সঘনে জয় জয় রব উঠত নাগর নদীয়া ॥ 
নয়ন-কমল, মুখ নিরমল, শারদ চন্দ্র জিনিয়া। 
গদাধর সঙ্গে, ঝুলত রঙ্গে, শিবরাম ধন্য হেরিয়া ॥ 


৯ পদ। কামোদ- দশকুশি। 


দেখ দেখ১ গৌরচন্ত্র বড় রঙ্গী। 
ঝুলত যুগল পু কিশোরক ঘৈছন 
চলত সোই ৰরি ভঙ্গী ॥ঞ| 
রচত শিঙ্গার ঝুলন সখ হোয়ব 
মনহি ভেল উপনীত। 
ধৈছন সহচর গাওত আনন্দে 
গৌরপহ্ক মনোনীত ॥ 
হেরি গদাধর লহ লহ বোলত 
মন মাহা কিয়ে ভেল রঙ্গ । 
আজু হাম তুয়া মনে 
সহচরগণ করি সঙ্গ ॥ 
এছে বিলাস গোরা পহ বিলময়ে 
পৃরব প্রেমরমে ভোর । 
কহ শিবরাম মনহি সুখ এছন 
কোই করব অব ওর। 


১। সখি-্পাঠান্তর। 


ঝুলন বিলসব 








২*৮ 


১০ পদ। মল্লার বা ইমন। 


ঝুলত রসময় গৌরকিশোর | 
হুরধূনীতীর তুঙ্গ তরুতলহি 
বিরচিত নিরুপম ললিত হি ডের ॥ঞ। 
পরিকর স্থঘন ঝুলায়ত লু লঘু 
গায়ত সরস তাল রস মাতি। 
উচরত রুচির বচন ধিক ধিক ধিনি 
বায়ত মধুর যন্ত্রকত ভাতি। 
নদীয়াপুর-নর- নারীনিকর ঘর 
তেজি চলত ধূতি ধরই না পারি। 
লোচন চপল নিমিখ নাহি সঞ্চর 
হাস মিলিত বিধুবদন নেহারি ॥ 
দুরগণ গগনে মগন গণ সহ 
বরষত কুসুম করত জয় কারি। 
নরহরি প্রাণনাথ গুণে উনম্ত 
ভগত নিয়ত গুণ গণই ন] পারি ॥ 


১৬ পদ । মল্লার। 


আজু স্থরধুনী তীরে গোরারায়। 
ঝুলে কত ন| ভঙ্গীতে ঝুলনায় । 
প্রিয় গদাধর মুখ পানে চাঞা। 

রঙ্গে রহিতে নারয়ে থির হৈঞা ॥ 
সবে পৃরব ঝুলন লীলা গায়। 

শোভা! দেখিতে কেবা ব! নাই ধায় ॥ 
নরহরি প্রাণনাথে আখি দিয়া। 

কেহ কহে কত স্তখী ঘরে গিয়া ॥ 


১২ পদ। মল্লার। 


ঝুলত১ নুন্দর রসময় গোরা, 
অপরূপ রঙ্গে মাতিয়া গো। 
হেরি হেরি গদাধর মুখ আখি,২ 
ভর্গী করে কত ভাতিয়া গো ॥ 
“নিরুপম সব সঙ্গিগণ তারা”৩ 
মুছু মৃছু হাসি হাদিয়া! গে! । 


১ বুলয়ে, ২। অতি, ৩। গদাধ্র-ুকুচ্গাদি সজিগণে | 


গ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | 


“সুরচিত চারু হিণ্োল ঝুলায়, 

না! জানি”১ কি সথখে ভাসিয়! গো ॥ 
মধুর সুত্রে গায় কেহ কেছ, 

কে ধরে ধেরজ শুনিয়া গে | 

দে শোভা নিরখি,২ আখি কে ফিরাবে, 
“মন মগ মনে”৩ গুণিয়া গে ॥ 
এতদিনে কুললাজ যাবে গব 

বলিয়ে শপথ খাইয়! গে। ৷ 

ন্রহরিনাথে মেহারি বারেক 
হুরধুনীতীরে যাইয়া! গে! ॥ 


১৩ পদ। মল্লার। 


আজু গোরা হ্থরধুনীতীরে । 
ঝুলে কিবা ললিত হিডোরে ॥ 
কিব। সে বরষ! খতু তায়। 
অন্ধকারে মেঘের ঘটায় ॥ 
গোরারূপ চমকে বিজুরী। 
জগতের প্রাণ করে চুরি ॥ 
পারিষদ মধুর গায়। 

যেন কত সুধা বরষায়। 
বাজয়ে মুদঙ্গ গরজনি। 
নাচে শিখিকুলের রমণী ॥ 
নদীয়ানগর উলসিত। 
লভাতরুকুল পুলকিত ।॥ 
সব লোক ধায় দেখিবারে। 
কেহ কত মনোরথ করে ॥ 
নরহরি পু মুখ হেরি। 
ঝুলায় ঝুলন! ধীরি ধরি ॥ 


১৪ পদ কামোদ। 


গোর! পন দোলে হিগ্ডোলেতে। 
কত ম্বখ সে ভাব ভাবিতে ॥ 
গদাধর মুখ পানে চায়। 

পুলক ভরয়ে হেম গায় ॥ 


১। নবহি দোল! যতনে বুলায়ত, ২। হেরিরা, ৩। মৈম্ু গুগ। 


শ্রগৌরপদ-তরঙ্গিণী ২০৯ 


পারিষদ উলপিত চিতে। 

নামাইয়া হিডোল! হইতে ॥ 

বসাইতে নীপত% মূলে । 

নিতাই ভাসয়ে প্রেমলে ॥ 

অদ্বৈত করয়ে হুহুগ্কার | 

বাট়ে মহ। স্থথের পাঝার ! 

গ্রীবাসাদি যতন করিয়!। 

দিল নান! দ্রব্য সাঙ্জাইয়। ॥ 

সভার পরাণ গোরারায়। 

ভুিব কি সভারে ভুঙায় ॥ 

যে কৌতুক কহিতে কি পারি । 

অবণেষে ভুঞ্জে নরহরি ॥ 

১৫ পদ। ইমন বা কামোদ। 
দেখ দেখ ঝুলত গৌরকিশোর | 

হুরধুনীতীরে গদাধর সঙ্গহি, টাদ রজনী উজ্োর ॥ এ 
শ(ভণ মাস) গগনে ঘন গরজন, নগপতি দাখিনীনান। 
বরখত বাদি পবন গুছ মন্দহি, গর্ত রঙ্গ বিশাল ॥ 
বিধিধি স্থুরঙ্গ রচতহি দোলা) খচিত কুস্থমচন্ন দাম। 
বটতরু ডালে ডোর করি বন্ধন, মালতীগ্ুচ্ছ স্থঠান ॥ 
বৈঠল গৌরবামে প্রিয় গদাধর, ঝুলন রঙ্গরগে ভাস। 
মহচর মেলি, দোলায়ত মুছু মদ, দোল! ধ'রর ঘৌপাশ ॥ 
বাজত মৃদঞ্জ, পূরুবরস গাওত, সংকীর্তন পূররঙ্গ । 
নিত্যানন শান্তিপুর-নারক। হরিদাস শ্রনিবাস সঙ্গ ॥ 
পুরুযোত্তম সঞ্জয়, আদি ধরখত, কন্কম চন্দন ফুল। 
উদ্ধব দান, নয়শে কব হেব, গৌর হোয়ব অগ€ল ॥ 


১৬ পদ। ইমন। 


আজু রচিত নব রতন-হিডে র। 
স্গরধুণীতীরে তুঙ্গ-তর'তলহি 
রসময় গৌরকিশোর ॥ গ্র। 
পরিকর স্থঘড় ঝুলায়ত লু লু 
গাওত তানরস মাতি। 
উঘটত থোগ্গ থোঙ্গ কত থৈ খৈ 
নাচত মধুর বাওন ভাতি ॥ 
২৭ 


নদীয়ানগর না রহে কেহ ঘর তেজি 
চলত চৌদিকে নরনারী। 

'অধিক উদাস হোয়ত হিয়! পথ কর 
হাস মিলিত মুখা॥ নেহারি ॥ 

স্নরগণ গগনে স্বগণসহ বরিখত 
ধুন্ুম করত জয়কার। 

নবহরি ভণত ভুবন উমভায়ণ 
কো কু অদসুত রঙ্গ অপার ॥ 


-৭পদ। ধানশী। 
মুলত গোরাটাদ সুন্দর রাঙ্গিয়া । 
প্রেমভরে হৈয়া ৬গমগিকা ॥ 
রাধার ভাবেতে ধারা বয়াশেতে ভামে। 
ভাব বুঝি গধাধর বুলে বাম পাশে ॥ 
মুবলী খলিয়৷ চাহে বদন হেরিয়! | 
বাগ খোষ গায় গোরাশ্খণ সো ৪রিয়। ॥ 


১৮ পদ সারঙ্গ। 
সুরধুনীতীরে আজু গৌরকিশোর | 
ঝুলন-রঙ্গরসে পহু ভেল ভোর ॥ 
(বিবিধ কুস্থমে সভে রচই হিশ্দোল। 
সব সহচরগণ আনন্দে বিভোর ॥ 
ঝুলয়ে গৌর পুন গদাধর সঙ্গ । 
তাহে কত উপজয়ে প্রেমতরঙ্গ ॥ 
মুকুন্ণ মাধব বান্থ হরিদাস মেলি। 
গ[ওত পুরুব রভসরস কেলি। 
নদীয়ানগরে কহ এঁছে বিলাস। 
রাখানন্দ দাস করত সোই আশ॥ 


( জন্মলীল। ) 


১৯ পদ। কামোদ বা মঙ্গল। 


পুরুব জনমদিবস দেখিয়া, আবেশে গৌরাঙ্গরায়। 
দ্িগণ লৈয়া হরবিত হৈয়া, নন্দ-মহোৎ্সব গায় ॥ 
খোল করতাল, বাজান রসাল, কীর্তন জনমলীল|। 
আবেশে আমার, গৌরাঙ্গহুন্দর, গোপবেশ নিরমিল1 ॥ 


২১৯ আীগৌরপদ-তরঙিণী 


স্বত ঘোর দি, গোঁরস হলদি, অবনী মাঝারে ঢালি। 
কাদ্ধে ভার করি, তাহার উপরি নাচে গোর! বনমালী ॥ 
করেতে লগুড়, নিতাই সুন্দর, আনন্দ-আবেশে নাচে । 
রামাই মহেশ, রাম গৌরীদাল, নাচে তার পাছে গাছে ॥ 
হেরিয়া ষতেক, নীলাচল-লোক, প্রেমের পাথারে ভাসে। 
দেখিয়। বিভোর, আনন্দসাগরে, দীন জগন্গাথ দাদে। 


২০ পদ। কামোদ। 


গোরা মোর গোকুলের শশী। 

কষের জনম আছি কহে হাসি হামি। 
আবেশে থির হইতে নারে। 

ধরি গোপবেশ নাচে উল্লাস-অস্তরে ॥ 
নিতাই গোপের বেশ ধরি। 

হাতে লৈঞা লগ্ুড় নাচয়ে ভঙ্গী করি ॥ 
গৌরীদাস রামাই সুন্দর | 

নাচে গোপবেশে কাধে ভার মনোহর ॥ 
গ্রাবাস অদ্বৈত গোপবেশে । 

ছড়ায় হল্দি দধি মনের হরিষে ॥১ 
কেহ কেহ নানা বাদ্য বায়। 

মুকুন্দ মাধব সে জনমলীলা গায় | 

করে স্ুমঙ্গল নারীগণ। 

গ্রবান-আলয় যেন নন্দের ভবন ॥ 
জয়ধ্বনি করি বারে বারে । 

ধায় লোক ধৈরজ ধরিতে কেহ নারে ॥ 
কত সাধে দেখে আখি ভরি। 

শোভায় ভূবন ভুলে ভণে নরহরি 


২১ পদ । ধানশী। 


গোকুলের শশী, গোরা গুণরাশি, পূরুব জনমদিনে | 

কত না উলাসে, নাচে গোপবেশে, সে ভাব আবেশমনে ॥ 
নিতাই আনন্দে, নাঁচে গোপচ্ছন্দে, রামাই হুন্দর সাঁথে। 
অছৈত ধাইয়, দধি-ভাঁও লৈয়া, ঢালয়ে নিতাই মাথে। 





১। আবেশেস্পাঠান্তর। 


শ্রীবাসাদি রঙ্গে, অদ্বৈতের সঙ্গে, হরিদ্র। সিঞ্চিয়া হাগে। 
শঙ্কর মুরারি, কাধে ভার করি। নাঁচয়ে গোপের বেশে॥ 
মুহুন্দাদি গায়, নান। বাদ্য বায়, হেরি গোরা-মুখ-ইন্দু। 

নরহরি ভালে, তণে তিলে তিলে, উলে আননা-সিদ্ধু॥ 


২২ পদ। মায়ুর। 
গৌরগুণমণি, বরজ খশধর  পূরুব প্রকট স্থ-অটমী ভাব) 
আদ4ই প্রিয়বুন্দ মহ, খিরিবাম২ ভবনে বিরাজয়ে। 
বীধি নটপটি পাগ ম্বদুতর কুহুম পল্লহ ধরত শিরগর 
বলয় কর কটি-বসন নব ব্রজ গোপ সম সাজয়ে ॥ 
তাও দধিযুত চিত্র বাহক কাধে করু করে লগুড় কাক 
ভঙ্গী সঞ্জে চলি হলদি দধিকৃত পদ্ধ অঙ্গনে শোহয়ে 
হি হিশবদ উচারি ঘন ঘন বিপুল পুলকিত তরল তম 
করত স্থলপিত নৃত্য নিরুপম, নিখিল ভুবন বিমোহয়ে ॥ 
হাসি হরষে নিতাই কহি কত হলদি দধি পহ অঙ্গে ছিবরত 
তুরিতে তহি অদ্বৈত নবনী নিতাই বদনে বিলেপয়ে। 
ধরল গ্রধল নিতাই কৌতুকে ভারি কর্দমে যা গড়ি গে 
লপটি ঝট অদ্বৈত নটতহি গগনে ভু বিক্ষেপয়ে ॥ 


বাসুদেব মুকুন্দ মাধব আদি গায়ত জনম উম 
ধা ধি ধি কিতক খিনি নি নি বন বাগ বাদক বায়ই! 
দেব্গণ থন কুন্ুম বরধত দস নরহরি নাথে নিরথ £ 


কোই ধরই ন ধিরজ ভর নরনারী বনু দিশ ধায়ই ॥ 


২৩পদ। কামোদ। 


আজু গোরাচাদ্দ গণসহ গোপবেশে । 
তিলে তিলে অধিক বিভোল দেন! রসে ॥ 
হাসে লহ লহ চাহে গদাধর পানে । 
বহয়ে আনন্দ-বারিধার! ছুনয়নে ॥ 

মুকুন্দ মাধব বান উল্লাস হিয়ায়। 
রাধিক1-জনম চরিত সবে গায় ॥ 

বাজে খোল করতাল ভূবনমঙ্গল। 

নাচে পছ' ধরণী করয়ে টলমল ॥ 
গৌরীরদান আদি নাচে ভার করি কাধে। 
দেখিতে গোপবেশ কেবা থির বাধে ॥ 


১। ভাদ্রমাসের কৃষণাষ্মী। ২। প্রীবাগ পঙ্ডিতের--পাঠাস্তর। 


শ্রীগৌরপদ-তরজিনী ১১১ 


কত সাধে নাচে পুগুরীক বিগ্ভানিধি | 
ছড়াইয়া নবনী হলদি ছুধ দধি ॥ 

নিতাই অদ্বৈত শ্রীবাসাদি রঙ্গ দেখি । 
ভাসে স্থুখ-সমুত্রে ফিরাতে নারে আখি । 
কি নারী পুরুষ ধায় এ রঙ্গ দেখিতে । 
দাড়াইয়া অঙ্গনে চাহয়ে চারি ভিতে ॥ 
দেখি গোরারূপের মাধুরী অন্পাম। 
কেহ কহে নাচে একি কনকের কাম্‌॥ 
দেবগণ নাচয়ে কুম্ুমবুষ্টি করি । 

জয় জয় দিয়া রঙ্গে নাচে নরহরি ॥ 


২৪ পদ। ধানশী। 

আঙ্ু কি আনন্দ বিচ্ভানিধি-ঘরে 
রাপিকা-জনমচরিত গানে । 

নাচে সে আবেশে শচীস্থৃত গোবা 
সে নবভঙ্গী কি উপম। আনে ॥ 

চারি পাশে গোপ- বেশে পরিকর 
বাধে ভার ফিরে অঙ্গনে রঙ্গে । 

নধনীত দি হরিদ্রাদি দেই 
হাসি হাসি সভে সভার অঙ্গে ॥ 

মুদ্গ মন্দিরা শঙ্খ করতাল 
নানা বাদ্য বায় বাদক ভালে । 

সে মধুর ধ্বনি তেদয়ে গগন 
কে না৷ নাচে ধিক ধিক ধেকান। তালে ॥ 

বিবিধ মঙ্গল করে নারীকুল 
পুলকিত চিত উলুলু দিয় । 

_ বুকভাম্ুপুর সম শোভ! ভণে 


ঘনশ্যাম সুখে উথলে হিয়। ॥ 


২৫ পদ। ধানশী। 
রাধিক!-জজনম- উৎসবে মাতিছে 
শচীর দুলাল গোরা রঙ্গিয়া। 
গোপবেশ ধরি নাচে তার সাথে 


নটন-পর্তিত স্থৃঘড় সঙ্গিয়া ॥ 


বাজিছে মাদল তাদৃম্‌ তাদৃম্‌ 
ধিক ধিয়! তালে বাজিছে খোল । 

ঝানান। ঝনান ঝাঝরির বোল 
বাজে করতাল করি ঘোর রোল ॥ 

গাব গাব, গাব, খমক গমকে 
ভেউ ভেউ ভে? ভে1 রামশিকঙ্গ| বাজে । 

ডিম্‌ ডিম্‌ ডিম্‌ গোপীযন্ত্র বাজে 
তাকৃত। তাধিন্‌ খপ্ধরি বাজে ॥ 

ঘড়সে গারত ঘুকুন্দা্দি সব 
পঞ্চমে বালক ধরয়ে তান। 

পি রহি রহি উসে তিন গ্রামে 
সপ্ত স্থুর সঙ্গে মুচ্ছন মান ॥ 

শঙ্খ কাংসা রব তা সহ মিশিছে 
ত1 সহ মিশিছে আবাব। ধ্বনি। 

. তা সহ গাইছে দাস নরহরি 


বলিহারি ষাই গোরার নিছনি ॥ 


২৬ পদ। কলাণ--দশকুশি। 


প্রিয়ার জনমদিবস আবেশে আনন্দে ভরল তঙ্ু। 
নদীয়ানগবে, বুষভামুপুরে, উদয় কর জন ॥ 
গদাধর মুখ হেরি পুন পুন, নাচে গোরা নটরায়। 
ভাব অন্থভব, করি সঙ্গী সব, মহা! মহোত্ব গায়। 
দধির সহিত হলদি মিলিত কলসে কলসে ঢালি। 
প্রিয়গণ নাচে, নানা কাছ কাচে, ঘন দিয়া হলাহুলি 
গৌরাঙ্গ নাগর, রসের সাগর, ভাবের তরঙ্গ তায়। 
জগত ভামিল, এ হেন আনন্দে) এ দাস বল্পভ গায় 


[ গোষ্টযাতা। ] 
২৭ পদ। ভাটিয়ারি__বড় দশকুশি। 


শচীর নন্দন গোরা ও চাদবয়ানে। 
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে ॥ 
বুঝিয়! ভাবের গতি নিত্যানন্বরায় । 
শিঙ্গার শবদ করি বদন বাজায় ॥ 


২১২ 


নিতাইচ।দের মুখে শিঙ্গার নিশান । 

শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান ॥ 

ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম। 
ভাইয়। রে ভাইয়া রে বলি ধায় অভিরাম॥ 
দেখিয়! গৌরান্গরূপ প্রেমের আবেশ । 
শিরে চূড়। শিখি-পাখ! নটবরবেশ ॥ 

চরণে নৃপুর সাজে সর্বাঙ্গে চন্দন । 
বংশীবদনে কহে চল গোবদ্দন ॥ 


ধানশী। 


বৃন্দাবনের ভাবে গোর! ফিরায় পাঁচনি। 
আব1 আব] রবে ডাকে গোরা গ্ুণমণি ॥ 
ভাবিছেন গোরাচণাদ সেই ভাবাবেশে | 
বৃন্দাবনের ভাবে গোরার হইল আবেশে | 
শচী প্রতি কহে চল যাই দেখিবারে। 
বিপিনে যাইবে গোর! গোষ্ঠ করিবারে ॥ 
শ্রীবাসের ব্রাঙ্ষণী ধাইয়। চলিল। 

বাস্ছদেব ঘোষ কহে যাইতে হইল ॥ 


২৮ পদ 


২৯ পদ। ললিত। 


অভিরাঁম ডাকে দ্বারেতে, আরে রে গৌর যাবি খেলাতে 
গৌরব ঝরে বৈসে আছ খচী মায়ের কোলেতে ॥ 
ত্রজের খেলা গোচারণ নৈদার খেলা মংকীর্তন 
যাতে মত্ত শিশ্তগণ। 
হারে রে রে জানা যাবে, যেয়ে স্থ্রধুনীর তীরেতে। 
লময়ে অসময় হলো! গোঠে যাওয়ার সময় গেল 
গৌর যাবি কিন! বল। 
অভিমানে বৈসে আছ শচী মায়ের কোলেতে ॥ 
শুনে অভিরামের কথ। কহিছেন শচী মাতা 
তোরা যাবি রে কোথা। 
গোঠে যাবে গোরাাদ। ধাস্থ যায় নিয়। ছাতা | 


৩০ পদ। ললিত। 


শ্রীনন্দনন্দন, শচীর ঢুলাল, চলে গোঠে পায় পায়। 
রাহিণী-কোঙর নিত্যানন্দ রায়, ভাইয়ার অগ্রেতে ধায় ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


শ্রীদাম মাঙ্গাইত) অভির|ম স্বামী গাভী বস লৈয়া চলে। 
স্থবল পণ্ডিত গৌরীদাস আসি তুরিত মিগিল দলে । 
নবন্ধীপ আঙ্ষি গোকুল হইল যেন দ্বাপরের শেষ । 
পরিকর সবে লইল পাচনি ধরিয়। রাখাল বেশ। 

আব আঁবা রবে ছাইল গগন স্থরগণ হেরি হাসে। 

ত| সবার সহ গোঠেতে চলিল পামর এ বংশীদাসে॥ 


৩১ পদ। স্থৃহই বা ভাটিয়ারি। 


লাখবাণ হেম বরণ গৌরযুতি মুখবর শারদ চাদ। 

অথিল তুবন মনোমোহন মনমথ, মনোরথ১ রাজকি ছাদ। 
দেখ গৌরচন্ত্র নব কাম। 

আনন্দসার, মিলিত নরদ্বীপে, প্রকটভাব অভিরাম ॥ ধ। 
সঙ্গর সুসময়, হেরি ক্ষণে বোলত। হোগ্ছব২ গোষ্ঠবিহার । 
গুন তব বোলত, সফল জীবন তছু, যে ইহ রূপ নেহাত! 
ব্রজ্পতি নন্দন, চাদ চগভ বন) গৌধ উপরে চল থাই । 
রাধামোহন, ও রস মাগয়ে, সোই চরণ জন্ত পাই ॥ 


৩২ পদ। তূপালী। 
গৌরাঙগচাদের মনে কি ভাব উঠিল । 
পূরব চরিত্র বুঝি মনেতে গড়িল ॥ 
গৌরীদাসমুখ হেরি উলসিত হিয়।। 
আন ছাধন ডুরি বলে ডাক দিয়া । 
আলি গুভদিন চল গোষ্টেরে যাইব। 
আছি হৈতে গোদোহন আরম করিধ ॥ 
দবলী শামলী কোথা ছিদাম্‌ হৃদাম। 
দোহনের ভাণ্ড মোর হাতে দেহ পাম ॥ 
ভাঁবাবেশে বেয়াকুল শচীর নন্দন । 
নিত্যাননদ আসি কোলে করে সেইক্ষণ ॥ 
ঠৈতন্তদাস বোলে ছাদনের ডুরি। 
হারাইল| গৌরীদাস গোগী কৈলা চুরি। 


৩৩ পদ। মায়ুর। 
গোষ্ঠলীলা গোরাঠাদের মনেতে পড়িল। 
ধবলী শাওলী বলি সঘনে ডাকিল ॥ 


জগ 


কইরা 


১। মনমথ। ২। হ্রব--পাঠাত্তর । 


্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


শিঙ্গা বেণু যুরলী করিয়। জয়ধ্বনি । 
হৈ হৈ করিয়। ঘন) ঘুরায় পাচনি। 
রামাই শুন্বরানন্দ সঙ্গেতে মুবন্দং। 
গৌরীদাস আদি সবে পাইল৩ আনন্দ 
বাস্থদেব ঘোষ গায় মনের হরিষে। 
গোষ্ঠলীল1 গোরাটাদ করিল প্রকাশে । 


৩৪ পদ । ভাটিয়ারি। 


ভালিয়ে নাচে রে মোর শচীর ছুলাণ। 

চঞ্চল বালক মেলি স্থরধুনীতীবে কেলি 
হগিবোল দিয়া করতাল ॥ প্রু॥ 

উদ্ভ ঝুটি শোভে৪ শিরে বনে অধিএ। বারে 
রূপ জিনি সোনা শহ বাণ। 

ফন করিয়া মায় ধড়। পরাঞ্াছে তায় 
কাজরে উজোর ছু-নয়ান ॥ 

করে শো!ভে তাড়বালা গলে মুকুতার মাপ! 
কর পদ কোকনদ জিনি। 

পথে কহে মরি মরি সাগরে কামন। করি 
হেন সতত পাইল শচী রাণী ॥ 

পরিকরগণ সাথে সবার পাচনি হাতে 
বাম.হাতে ছাদনের দড়ি। 

বচিছে চৈতন্তদাসে রাখালরান্গের বেশে 
থক এ হৃদয়ে গৌরহরি ॥ 


৩৫ পদ। ভাটিয়ারি। 


গৌরকিশোর, পূরুব রসে গর গর, মনে ভেল গোঠবিহার়। 
ধাম শ্রদাম, সবল বলি ডাকই, নয়নে গলয়ে জলধার ॥ 
বেত্র খিষাণ, সাজ লেই সাজহ, যাইব ভাণ্তীর সমীপ। 
গৌরীদাস। সা করি তৈখনে, গৌর নিকটে উপনীত । 
ডাই অভিরা'ম, বনে ঘন বাঁওই, নুগুর চরণহি দেল। 
শিতযানন্চন্ত্র, পছ আগুসরি, ধবলী ধবলী ধ্বনি কেল ॥ 


১। বলিয়া গোরা--পাঠাস্থর। 
২। সঙ্গে নিত্যানন্দ। ৩। অভিরাম সভার। 
| কুটিল কুদ্তল-_পাঁঠাস্তর। 


২১৩ 


নদীয়ানগর, লোক সব ধাওত, হেরইতে গৌরক রঙ্গ । 
দাস জগন্নাথ, ছান্দ দোহনি লেই, যাওব সব অন্তরঙ্গ ॥ 


৩৬ পদ। নুরট, সারগী বা! গৌরী। 
জয় শচীনন্দন ভুবন-আনন। 

আনন্দ শকতি, মিগিত নবন্বীপে, উয়ল নবরস কন্দ ॥ঞ॥ 
গোথুরধুলি ধিশহ উহ অর, শুনি রব বেণু নিসান। 
অপর্প শ্তাম মধুর মধুরাধর, মুছু মৃদু মুরলীক গান । 
এত কহি ভাবে, বিবশ গৌরতন্ু, পুন কহ গদ গদ বাত। 
খাম নাগর, বন সঞ্জে আত, সঘবয় সহচর সাথ ॥ 
মধু মণ নয়ন) জুড়াম়ূল কলেবর সফগ ভেল ইহ দেহ। 
রাধামোহন কহ, ইহ অপরূপ নহ, মুরতিমন্ত মেই লেহ॥ 


৬৭ পদ। তুড়ী। 
বেলি অবসান, হেরি শচীনন্দন, ভাবহি গদ গর বোল। 
কান্থক গমন, সময় এবে হোয়ল, শুনিয়ে বেখুক রোল ॥ 
সঙ্গনি, না বুঝিয়ে গৌরাগবিলান। 
প্রেমহি নিমগন, রহত অন্ঈথন, কতিহ্ নাহি অবকাশ ॥ধ 
শণে পুলক হোই) নিকট শুনিয়ে, অব হম্বারব রাব। 
হেরইতে শ্রামচন্দ্র অনুমানিরে, গোকুল জন কত ধাব। 
এছন 'হাছি করত কত অনুভব; যো রসে কৃত অবতার । 
রাধামোঃন গহঃ স। বর শেখর, তৈছন সতত বিহার ॥ 


( দানলীল। ) 


৩৮ পদ । তুড়ী। 
ন। জানিয়ে গোরা্টাদের কোন ভাব মনে। 
স্বরধুনীতীরে গেল সহচর সনে ॥ 
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া । 
নৌকায় চড়িল গোর। গ্রেমাবিষ্ট হৈয়। ॥ 
আপনি কারী হৈম়। বায় নৌকাখানি। 
ডুবিল ডুূবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি ॥ 
পারিষদগণ সব হরি হরি বোলে। 
পৃরুব ম্মরিয়৷ কেহ ভাসে প্রেমজলে ॥ 
গদাধরের মুখ হেরি মনে মনে হাসে। 
বাস্থদেব ঘোষে কহে মণের উল্লাসে ॥ 


২১৪ শ্রীগেরপদণীতরঙ্গিণী 


৩৯ পদ । মায়ুর। 
আবু রে গৌরাঙ্গের১ মনে কি ভাব উঠিল। 
নদীয়ার মাঝে গোর! দান সিরজিল ॥ 
দান দেহ বলি ডাকে২ গোর! দ্বিজমণি। 
বেত্র দিয়! আগুলিয়। রাখয়ে তরণী ॥ 
দান দেহ কেহ বলি ঘন ঘন ডাকে৩। 
নদীয়াও নাগরী সব পড়িল বিপাকে । 
কৃষ-অবতারে আমি সাধিস্াছি দান। 
সে ভাব পড়িল মনে বান ঘোষ গান। 


৪০ পদ। ধানশী। 


আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গরায় | 

হরধুনী মাঝে যাঞা নবীন নাবিক হৈঞা 
সহচর মিলিয়। খেলায় ॥ধ॥ 

প্রিয় গদাধর সঙ্গে পুরুব রভস রঙ্গে 
নৌকায় বসিয়া করে কেলি। 

ডুবু ডুবু করে না বহয়ে বিষম ব। 
দেখি হাসে গোর! বনমালী ॥ 

কেহ করে উতরোল খন ঘন হরি বোল 
দুকুলে নদীয়ার লোক দেখে । 

ভূবনমোহন নাইয়। দেখিয়! খিবশ হৈয়। 
যুবতী ভূলিল লাখে লাখে ॥ 

জগঞছ্ন-চিভচোর গৌরহন্দর মোর 
যে করে তাহাই পরতেক। 

কহে দীন রামানন্দে এহেন আনন্দ কনে 
বঞ্চিত রহিচ্টু মুই এক ॥ 


৪১ পদ। মল্লার। 
হের দেখ নব নব গৌরাঙ্গ মাধুরা 
রূপে জিতল কোটি কাম। 
অঙ্গহি অঙ্গ ঘামকুল সর 


যৈছন মোতিম দাম॥ 


শপ ক জা চি আর 08 ০০৪৭ (গান যার ওটা ৪.০ সার ও 








পরি 08 রাজার, 


স্প্প্রি সস 


১। গৌরাঙ্গটাদের | ২। কিসের দান চাছে। ৩ দান দেহ দান 
গেহ বলি গোর] ডাকে | ৪ | নগরের--পাঠীন্তর | 


নয়নহি নীর বহু কম্পই থির নহ্‌ 
হাসি কহত মৃদু বাত। 

কে জানে কি ক্ষণে ঘর সঞ্জে আমল 
ঠেকি গেনু ক্যামর হাত ॥ 

বেশক উচিত দান কু নাশুনিম়ে 
কাহ। শিখলি অবিচার । 

বুঝি দেখি নিরজন গোবদ্ধন লুঠবি 
তুই বাটপার ॥ 

কে! ইহ ভাব ভরহি ভরমাইত 
কিঞিত পাটগ আখি। 

পাধামোহন কিয়ে আনন্দে ডুৰণ 
ও রসমাধুরী পেখি ॥ 


ন২ পদ । বেলোয়ার। 


সে!ঙরি পূরুণ লীল। ত্রিভঙগ হইয়া । 
মোহন মুরলী গোর। অধরে লইয়। ॥ 
মুরলীর রঞ্চে, ফুক দিপ গোরাটাদ। 
অঙ্গুলী নাচাঞ। করে স্থললিত গান ॥ 
নগরের লোক যত শুনিয়া মোঠিত। 
স্ুরধুনীতীরে তরু লতা পুলকিত ॥ 
ভূবনমোহন গোরা মুরলীর স্বরে । 
বাস্থদেব ঘোষ ইথে কি বলিতে পারে ॥ 


(রাস ও মহারাস ) 
৪৩ পদ । শ্রীরাগ। 


সঃল স্বরধুনীপুলিন বন, অবলোকি গৌরকিশোর। 
পুরুব রাসবিললাস সোঙরি, উলাসে ভৈগেল ভোর । 
যদন-মদভর-হরণ তনু জঙ্থ, দমকে দামিনী দাম। 
বদন-বিধু বিধু কদন মাধুরী, অমিএন! ঝরে অবিরাম। 
আজু নিকপম নটন ঘটইতে, হোত ললিত ত্রিভঙ্গ । 
দৃমিকি দ্মি দৃষি দৃষ্কু বাজত, মধুর মধুর মুদজ ॥ 

স্বঘড় পরিকরবুন্দ গায়ত, রাসরস মু মাতি। 
দেব-ছুলহ থে বিপুল কৌতুকে, উথলে নরহরি ছাতি ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


৪৪ পদ কেদার। 


কি মধুর মধুনিশ। চাদে আলো কৈল দিশ। 
বহে মন্দ মলয় সমীর। 

গজাঞবা যমুন! প্রায় নির্খল গুলিন তায় 
কুহকে কোকিল শিখিকীর ॥ 
আছ কি কৌতুক নদীয়াতে। 

সোঙরি পৃরুব রঙ্গ নিতাই পুলক মঙ্গ 
তিলেক নারয়ে থির হৈতে ॥ ফ্র॥ 

দেখিয়া নিতাইর রীতি প্রীগৌরন্থন্দর অতি 
প্রেমাবেশে অবশ হুইলা | 

কেহ না ধের বাধে গায় সবে নান! ছাদে 
বলাইঠাদের রামলীলা ॥ 

'"বত। মানুষে মিলি নাচে বাহু গুলি তুলি 
নান! বাদ্য বায় অনিবার। 

গ্মনরহরি কয় জগ শুরি জম 
নিত্যানন্দ রোহিণীকুমার ॥ 


9৫ পদ। গান্ধার। 
খাং দুমিকি দ্রিমি, মাদল বাজত, কতহ' তাল স্থতালুয়। 
অখিল ভুবনক নাচ নাচত, শ্ীবাস আদি সভে গানুয়া 
গান লম্থিত, বাহুযুগল, কলিত কলধোত ঠাুয়া । 
অরুণ অম্বরে, ভূবন ডগমগি, ঠ্যছে পাতর ভাঙ্গয়]। 
পণহি কম্পিত, ক্ষণহি পুলকিত, ক্ষণহি করমুগ চালনা । 
ক্ষণহি উচ করি, বলই হরি হরি, পৃকব প্রেম পাঁলনা। 
চাদ অবধৃত, ঠাকুর অদ্বৈত, সঙ্গে সহচর মিলিয়া। 
কহে রামানন্দ, কুলিশ সরসয়ে, দারু দরবিত কেলিয়। 


৪৬ পদ। ভুড়ী। 


বৃন্দাবনের লীল1] গোরার মনেতে পড়িল। 
যমুনার ভাব স্থরধুনীরে করিল ॥ 

ফুলবন দেখি বুন্দাবনের সমান। 
মহচরগণ গোপী সম অনুমান ॥ 

খোল করতাল গোর! স্থমেল করিয়| । 
তার মাঝে নাচে গোর! জয় জয় দিয়া ॥ 


২১৫ 
বান্দেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস । 
রাম-রম গোরাটাদ করিল প্রকাশ ॥ 


৪৭ পদ কামোদ। 


নাচত গৌর, রামরস অস্থর, গতি অতি ললিত ভ্রিউগী | 
বরজ সমাঙ্জ রম্ণীগণ যৈছন তৈছন অভিনয় রঙ্গী ॥ 

দেখ দেখ নবদ্বীপ মাঝ । 
গাওত ব1ওত১ মধুর ভকত শত, মাঝহি বরদিজরা ॥ 
তাত। দৃমি দৃমি মুদ্গ বাজত, ঝুসছ বুহু নৃপুর রদাল। 
বরাব বীণ, আর শরমগুল, স্থমিলিত করু করতাল ॥ 
এহেন আনন্দ, ন। হেরি ভিত্ুবন, নিরুপম প্রেমবিলাপ। 
9 সখসিন্ধু, পরশ কিয়ে পারব, কহ রাধামেহন দাস ॥ 


৪৮ পদ কেদার। 


সহচর সঙ্গে গোর নটরান্জ। 

বিহরয়ে নিরপম কীর্তন মমাজ ॥ 
স্ুরধুনীতীর পুলিন মনোহর । 

গৌরচগ্র ধরি গদাধরবর | 

কত শত যন্থ স্থমেলি করি । 

বাওয়ে মুদঙ্গ করতাল ধরি ॥ 

গাওত স্থমধুর বাগ রমাল। 

হেরি হরষিত কোই কহে ভালি ভাল ॥ 
গদাধর বামে ডাহিনে নরহরি | 

রায় শেখর কহে যাঙ বণিহারি || 


৪৯ পদ 


নাচে নাচে নিতাই গৌর দ্িজমনিয়া 
বামে প্রিয় গদাধর শ্রীবাস অখৈতবর 
পারিষদ তারাগণ জিনিয়া ॥ প্র ॥ 
বাজে খোল করতাল মধুর সঙ্গীত ভাল 
গগন ভরিল হরিধ্বনিয়!। 
চন্দন চর্চিত গায়, ফাগু বিন্দু বিন্দু তায় 
বনম।ল! দোলে ভাল বলিয়া ॥ 





পরি সরস পপ উপ দু সওজ জা আহ. 


১। ধাঁওত গাওত--পাঠান্তর : 


০ ০০০০০০১১ এ 


২১৬ শ্রগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


গলে শুভ্র উপবীতত রূপ কোটি কাঁম জিত 
চরণে নূপুর রণরণিয়! | 
ুই ভাই নাচি যায় মহচরগণ গায় 
গদাধর অঙ্গে পড়ে ঢুলিয়া ॥ 
পূরুব রভসলীলা এবে পন্থ' প্রকাশিল। 
মেই বৃন্দাবন এই নদীয়!। 
বিহরে গঙ্গাতীরে সেই ধাঁর সমীরে 


বুন্দাবনধাস কহে জানিয়। ॥ 


৫০ পদ। কল্যাণী। 


গৌরান্গন্ন্দর নাচে। 

শিব বিরিঞির অগোচর প্রেমধন, 

ভাবে বিভোর ঠহয়। যাচে | ক 
রসের আবেশে, অঙ্গ ঢর ঢর চলিতে আলাঞ1 পড়ে । 
সোনার বরণ, ননীর পুতলী, তৃমে গড়াগড়ি বুলে ॥ 
গুনিয়। পূরব, নিজ বৈভব, বৃন্দাবনরসলীল! । 
কীর্ভন-আবেশে, গ্রেমসিন্ধু মাঝে, ডুবিল| শচীর বালা। 
হেন অবতারে, যে জন বঞ্চিত, তারে করু কৃপালেশে। 
শ্রীরষ্চচৈতন্ত, ঠাকুর নিত্যানন্দ, গুণ গায় বুন্দাবন দাসে॥ 


৫১ পদ। শ্রীরাগ । 


চৌদিকে ভকতগণ হরি হরি বলে। 
রঙ্গণ মালতীমাল! দেই গোরা-গলে ॥ 
কুঙ্কুম কস্তরি আর সুগন্ধি চ্খন। 
গোরাটাদের অঙ্গে সব করয়ে লেপন ॥ 
রাঙ্গ। প্রান্ত প্বাস কোচার বলনি। 
ঝলমল ঝলমল করে অঙ্গের লাবণি ॥ 
ঠাচর চিকুরে চাপা মনোহর ঝুট।। 
উন্নত নাসিক] উদ্ধ চন্দনের ফোট! ॥ 
অজানুলঘিত ভুজ সরু পৈতা কাদ্ধে। 
মদন বেদন। পাঞা। ঝুরি ঝুরি কান্দে ॥ » 
দেবকীনন্দন বলে সহচর সনে। 

দেখ সবে গোরাাদ শ্রীবাস-অঙ্গনে ॥ 


৫২ পদ বসন্ত। 
মধু খতু বিহরই গৌরকিশোর । 


গধাধরমুখ হেরি আনন্দে নরহরি 


পূরব প্রেমে ভেল ভোর ॥ ধ্॥ 


নবীন লতাবন পললব তরুকুল 


নওল নবঘীপ মাঝ । 


ফুল্ল কুঙ্নমচয়ে ঝঙ্কৃত মধুকর 


সথখোদয়ে খতুপতি রাজ ॥ 


মুক্ুলিত চত গহন মতি গুললিত 


কোকিল কাকলি রাব। 


স্থরধুনীতীরে সমীর সুগন্িত 


ঘরে খরে মঙ্গল গাব ॥ 


মনমথ রাঙ্জ সাজ লই ফিরয়ে 


বনফুল অত শো! 


সময় বসস্ নদীয়| পুরন্দর 


উদ্ধব দাম মনোলোভা ॥ 


৫৩ পদ । বসন্ত বা সহ । 
মধুখতৃ-যামিনী সুরধুনীতীর। 
উঞোর সুধাকর মলয় সমীর ॥ 
সহচর সঙ্গে গৌর নটরাজ। 
বিহরয়ে নিরুপম কীর্তন নাঝ ॥ 
খোল করতাল ধ্বনি নটন হিল্লোল । 
তুঙ্জ তুলি ঘন খন হরি হি বোপ। 
নরহরি গদাধর বিহরই সঙ্গে । 
নাচত গাওত করহ বিভঙ্গে ॥ 
কোকিল মধুর পঞ্চম ভাষ। 
বলরাম দাস পহই করয়ে বিলাল ॥ 


( দোলযাত্রা ) 
৫৪ পদ বসস্ত। 


দেখ দেখ খতুরাজ বসন্ত সময়। 
সহচর সঙ্গে বিহরে গোরারায় ॥ 


গীতচিন্তামণি গ্রশ্থে এই পদটা 'নয়নানন্দের" বলিয়। ধৃত হইয়াছে। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী ২১৭ 


ফাগ্ড খেলে গোরাচাদ নদীয়ামগরে । 
যুবতীর চিত হরে নয়নের শরে ॥ 
সহচর মেলি ফাগু দেয় গোরা-গায় 
কুষ্কুম পেচকা লেই পিছে পিছে ধায়! 
নান। যন্ত্রে মেলি করিয়া শ্রীনিবাস । 
গদাধর আদি সঙ্গে করয়ে বিলাধ ॥ 
হরি বলি বাহু তুলি নাচে হরিদাস। 
বাস্থদেব ঘোষ রম করিল প্রকাশ ॥ 


৫৫ পদ। ব্সস্ত। 


বসন্ত সময় সুশোভিত । 

মধীয়ার কিবা তরু লতা প্রধুজিত ॥ 
কুহরে কোকিল অনিবার । 

অরময়ে ভ্রমরপুঞ্জ করয়ে গুগার ॥ 

বহে মন্দ মলয় সমীর । 

উথলয়ে হিয়া, কেহ হৈছে নারে খির ॥ 
গোকুলনাগর গোর! রঙ্গে । 
নুরধুনীতীরে বিহরয় গণ সঙ্গে । 

মুকুন্দ মাধব আদি গায়। 

মুদঙ্গ মন্দির নান। যন্ত্র সভে বায় ॥ 
পৃম্পের পরাগ ফাশু লৈয়া। 

হাসে মন্দ মন্দ কেহ গোরা-গায়ে দিয়! ॥ 
কেহ কেহ নাচে নান! ছাদে। 

সভার উপরে ফাগু ফেলে গোরাঁটাদে ॥ 
নিতাই অদ্বৈত গদাধর। 

শ্বীাবাসাদি ফাগ্তখেলা খেলে পরস্পর ॥ 
দেখি এন! অদ্ভুত বিহার । 

দেবগণ নারয়ে ধৈরজ ধরিবার ॥ 

কেবা না করয়ে জয়ধ্বনি । 

নরহরি ভণে স্থখে ভরল অবনী ॥ 


গহি, কর কাঞ্চন পিচকারি। বর বরষত কেশর বারি ॥ 
খন, উড়ায়ত আবীর গুলাল। স্থরপুর পয়শত মহীগাল। 
লখি, পই'কর বয়ন ময়ঙ্ক। পরিকরগণ নটত নিশস্ক ॥ 
মিলি, গায়ত বরজবিহার। ধর, ধৈরঞ ধরই ন পার॥ 
বন, বায়ত ষঙ্তর রসাল। উথটত পিকি ধিকি তক তাল 
কি, হে! হে। ছরি বিভোর । নরহরি কি ভণব মতিখোর। 


৫৭ পদ । বসন্ত। 


ফাণ্য়! খেলত গৌরকিশোর । 
বিলসত পরিকর গন চু ওর ॥ 
নিত্যানন্দ প্রেমে মাতোয়াব ! 
নিরথই পক সরস শিঙ্গার ॥ 
শ্রীঅঘৈত মধুর মৃদু হাসি। 
প মুখ অমিয়। পিয়ই রস ভাসি ॥ 
চতুর গদাধর স্বরূপ স্থলে । 
ডারত ফাণ্ড নিরখি গহ পেত ॥ 
নরহরি শ্রীবাস মুরারি। 
বরিষে রঙ্গ কর গহি পিচকারি ॥ 
কেশর মুগমদ মলয়জ পশ্ক। 
দাস গদীধর লপটে নিশঙ্ক ॥ 
হে! হে! হরি কহে কি উলাস। 
নাচত বক্তেশ্বর চু পাশ ॥ 
গৌরীদাস অতি পুলক-শরা'র। 
উচরত জয় জয় শবদ গভীর ॥ 
মাধব বান্ছ মুকুন্দ উদার । 
গারত সুমধুর বরজবিহার ॥ 
সঞ্জয় বিজয় বাজাওত খোল। 
দ্বিজ হরিদাস করত উত্তরোল ॥ 
নন্দন ঘন ঝনকায়ত ঝাঝ। 
শ্রীহরিদাস হরষ হিয়। মাঝ ॥ 
শঙ্কর যছু আধিক সী ভেলি। 


৫৬ পদ। বসন্ত। করলহি বিবিধ যন্ত্র এক মেলি ॥ 
কাণ্ড খেলত গৌরকিশোর ৷ বনি, বেশ বিশেষ উজ্োর ॥ ধাই চলল নদীয়া-নরনারী। 
জ্বকচি জিনি দামিনীদাম। তহিমূরছত কত শত কাম॥ সথরধূনীতীরে রঙ্গ ভেল ভারি। 


১৪ 


২১৮ স্রীগোরপদ-তরজিণী 


ধৈরজ ধরত ন দেব-সমাঁজ। 
ভণ ঘনশ্তাম সকল খতুরাজ ॥ 


৫৮ পদ। বসন্ত। 


গৌর গোকুলনাহ নটবর, বেশ বিরচি অশেষ পরিকর, 
সঙ্গে স্ুরধুনীতীরে বিরহে। বসন্ত খতু মুদবর্ধন। . 
কনক-পর্বত খর্বকৃত তনু, কিরণ মঞ্জু মনোজময় জন, 
ঝরত অমিয় জুহাস ঝলকত। বদনবিধু মদমর্দন ॥ 

কণ্জ লোচনযুগল স্থললিত, বন্ক চাহনি চপল অতুলিত, 
ভঙ্গী সঞ্জে পিচকারী গহি ফাণ্ড, ফেট ভরত উড়্ায়ই। 
লসত চহুদিশ নুঘড় প্রিয়গণ, সাজি অতিশয় মগন ঘন ধন, 
হোরি কহি কোই পেখি গন্থমুখ, কোন না নয়ন জড়ায় ॥ 
পরশ পরবশ মাতি খেলত। গগন পদ্থহি গুঙ্গাল মেলত, 
ঝাঁপি দিনকর কিরণ অস্বর, অরুণ অতিশয় শোহমে। 
দলিত মুগমদ পঙ্ক কেশর, ডারি হরে নিতাই শিরপর, 
ভ্রকুটি করি করতালিক| রচি, অদ্বৈত জন-মন মোহয়ে ॥ 
নটনপটু নট উৎটি থুঙ্কুট, থেতা তক তক থোদি দমিকট, 
দ। দূমিকি দৃমি দমিকি মুংজ, মৃদক্গবাদক বায়ই। 

ভণত নরহরি বলিত শ্রুতি হুর, গান কর গতিবুন্দ সুমধুর, 
ধিরজ পরিহরি নিখিল স্থরনর, নারী কৌতুকে ধায়ই ॥ 


৫৯ পদ। বসস্ত--একতালি। 
খেগত ফাগ্ড গোর! দ্বিঙ্গরার্জ। 
গদাধর নরহরি দুহক সমাজ ॥ 
নিতাই অদ্বৈত সহ খেলই রসাল । 
ক্ষণে গালি ক্ষণে কেলি প্রেমে মাতোয়াগ ॥ 
সার্বভৌম সঙ্গে খেলে রায় রামানন্দ । 
শ্রবাস স্বরূপ সঙ্গে মুরারি মুকুন্দ ॥ 
দোকে দোহে ফাঞ্চ খেলে হোরি হোরি ধ্বনি । 
গদাধর সহ থেলে গোর। দ্বিজমণি ॥ 
কেহ নাচে কেহ গায় করতালি দিয়! । 
দীন কৃষ্দাসে কহে আনন্দে ভাসিয়া। 


৬* পদ। বসম্তু--একতালি। 


ফাণ্ড খেলত গোর! গদাধর সঙ্গে । 
কুদ্কুম মারত ছু দোহা অঙ্গে | 


মারে পিচকারি গুলি গুলাল। 
ফাগুমে ছুছ' তন্ন লালহি লাল॥ 
খেলে ব্র্ধে জনন কাছ পেয়ারী। 

দুই বদনে ঘন হোরি হোরি ॥ 
চৌদ্দিকে ভকত ফাগ্ড যোগায়। 
কোহি নাচত কোহি আনন্দে গায় ॥ 
কৃষ্দাসক চিতে রহল শেল। 

হেন সথখসময়ে জনম না ভেল॥ 


৬১ পদ। কামোদ। 


হোলি খেলত গৌরকিশোর। 
রসবতী নারী গদাধর কোর ॥ 
স্থেরবিন্দু মুখে পুলক শরীর । 
ভাবভরে গল'হি নয়নে নীর ॥ 
ব্রঙ্গরস গাওত নরহরি সঙ্গে । 

মুকুন্দ মুরারি বাস্থ নাচত রঙ্গে 
খেনে খেনে মুরছই পপ্তিত কোর। 
হেরইতে সহচর ভাবে ভেল ভোর ॥ 
নিকুপ্মন্দিরে গহ কয়ল বিখার। 
ভূমে পড়ি কহে কাহ। মুরলী হামার ॥ 
কাহা গোবদ্ধন যমুনাক কূল। 

কাহ! দালতী যৃখী চম্পক ফুল ॥ 
শিবানন্দ কহে পু শুনি রসবাণী। 
যাহ পন গদাদর তাহা রসখনি ॥ 


৬২ পদ বসম্ত। 


দেখ (দেখ অপরূপ বসস্তের১ লীল।। 
খতু বসন্তে সকল প্রিম্লগণ [মা 
জলনিধিতীরে চলিল! ॥ঞু॥ 
একদিকে গদাধর সঙ্গে স্বরূপ দামোদ 
বাস্থঘোষ গোবিন্দাদি মিলি । 
গৌরীধাস আদি করি চন্দন পিচকা ভরি 
গদাধর অঙজ্জে দেয় পেলি॥ 


শপ টিসি 
 অপাাডা৯০৬সসা। 


১। গৌরানের--পাঠীত্তর। 


শীগৌরপদ-তরঙিণী 


স্বরূপ নিজগণ সাথে আবীর লইয়। হাতে 
সঘনে পেলায় গোরা-গায়। 

গৌরীদান খেলি খেলি গৌরাঙ্গ জিতল বলি 
করতালি দিয়া আগে ধায়॥ 

রুষিয়! স্বরূপ কয় হারিল! গৌরাঙগরায় 
জিতল আমার গদাধর। 

বক্ষতালি দিয়! কেহ নাচে গায় উদবানু 
এ দাস মোহন মনোহর ॥ 


৬৩ পদ। ধানশী বা বসস্ত। 


স্বরধুনীতীরে তরুণ তরু-বন্নরা 
পল্লব নব নব কুহ্থমবিকাশ। 
পরিমল মুগধ মধুপকুল কৃজত 


কোকিল কীর ফ্রিত চহু পাশ ॥ 
নাচ তহি নট গৌরকিশোর | 
কেশর মৃগমদ চন্দন-চরচিত 
ফাগ্ড অরুণ তনু অধিক উজ্োর |ঞ&॥ 
নিধ্পম বেশ বসন মণিভূষণ 
ঝলকত চাক চপল বনমাল। 


আনব ভঙ্গী ভুবন-মনমোহন 
ঘন ঘন ধর চরণতলে তাল ॥ 
গামত পরম মধুর পিকরগণ 


নিরধি বদনশশী উলস অভ । 
হরগণ গগনে মগন ভেল জয় জ্বর 
বায়ত নরহরি মধুর মুদ্গ ॥ 


৬৪ পদ । তুড়ী। 


আজু রে কনকাঁচল নীলাচলে গোরা । 
গোবিন্দের সঙ্গে ফাগুরঙ্গে তেল ভোরা ॥ 
কঠে লোহিত দোলে বকুলকি মাল। 
অরুণ ভকতগণ গাওয়ে রসাল ॥ 

কত কত ভাব উঠে বিথার অঙ্গ । 
নয়ন ঢুলু চুলু প্রেমতরজ ॥ 

গদাধরে হেরিয়া লহ লহ হাসে। 

সে নাহি সমুঝল বাস্থর্দেব ঘোষে। 


৬৫ পদ। বসম্ত। 


জয় জয় শচীর নম্ধন বড়১ রঙ্গী। 
বিবিধ বিনোদ কল! কত কৌতুক 
করতহি প্রেমতরঙ্গী ॥| 
বিপুল পুলককুল 
নয়নহি আনন্দনীর। 
জিতল মঝু সখীকুল 
শুন শুন গোকুলবীর ॥ 
চলত কত ভঙ্গিম 
করে জন্গ থেলন যন্ত। 
যুগল কিশোর বসস্তহি মৈছন 
বিতানিত মনসিজ তন্তু ॥ 
যো৷ ইহ অপরূপ বিরহে নবদ্বীপ 
জগদানন্দ বিলাসী। 
রাধামোহন দাস মূঢ়চিত 
সো নিজগুণ পরকাশী ॥ 


সঞ্রু সব তু 
'ভাবহি কহত 


মু যুদু হাসি 


৬৬ পদ । বসস্ত। 


নীলাচলে কনকাচল গোর]। 
গোবিন্দ ফাঙুরজে ভেল ভোরা ॥ 
দেবকুমারী নারীগণ সঙ্গে। 
পুলকে কদন্ব করম্থিত অঙ্গে ॥ 
ফাণ্ড খেলত গৌর তনু 
প্রেম-স্থধা-সিষ্কু-মুরতি জঙ্ট ॥ 
ফাগড অরুণ তন্থু অরুণহি চীর। 
বন্ধ নয়নে ঝরে অরুণহি নীর | 
কঠেহি লোহিত অরুণিম মালা। 
অরুণ ভকতগণ গায় রসাল! ॥ 
কত কত ভাব বিথারল অঙ্গ। 
নয়ন টুলাঢুলি প্রেমতরঙ্গ | 
হেরি গদাধর লু লু হাস। 

সো নাহি সমুঝল গোবিন্দদাস ॥ 


১। বর--পাঠাস্তর | 


২৯০ 


২২, শ্্রীগৌরপদ-তরঙিনী 


৬৭ পদ। বসস্ত। 


আজু হ্বরধুনীতীরে স্থন্দর গৌর নৃত্যে বিভোর । 
ফাগুবিন্দু সথগন্ধি চন্দন-চ্চিত অঙ্গ উজোর ॥ 
ভাল ঝলকত তিলক অতুলিত ললিত কুস্তলভার। 
শ্রবণ কুণগডল গণ্ড মণ্ডিত, ভাঙভঙ্গী অপার ॥ 
লোল লোচন কঞ্জ মঞ্জু ময়স্ক জিতি মুখক্ক্যোতি। 
অরুণ অধর স্থহাস মৃদু মুদ, দস্ত নিন্দই মোতি ॥ 
বাহ কনক মৃণাল, মনমথমথন বক্ষ বিশাল। 
চারু রচিত বিচিত্র চঞ্চল, কঠে মালতীমাল | 
ক্ষীণ কটিতট জটিত কিন্কিণী, পহিরে বসন সুচার 
চরণ নৃপুর রণিত নিরুপম, সবমদ সকল শিঙ্গার ॥ 
হেরি অপরূপ রূপ পরিকর, মগন গুণ নহু অস্ত । 
ঝাঝ মুরজ মুদজ বায়ই গায় রাগ বসপ্ত | 

শুনত স্বরগণ গগনমণ্ডলে, ধিদ্রজ ধরই ন পারি। 
ধাই ধাই চলু চু ওর নব, নদীয়ানগর-নরনারী৷ | 
হোত জয় জয়কার জগ ভরি, উমড়ি প্রেমপ্রবাহ | 
তণত নরহরি ধন্য কলিযুগে বিলসে গোকুলনাহ ॥ 


( ফুলদোল ) 


৬৮ পদ | বসস্ত। 


বসন্তের সমাগষে পারিযদগণ সহ 


ফুল খেলিছে গোরাটাদ। 

সভে ভেল হরধিত 
নবীন নাগরীমন ফাদ ॥ 

দেখ ফুলদোলে অপরূপ ফুলখেলা। 

ছুই দলে ভাগ হৈয়া 

খেলে সভে অদ্ভূত লীলা ॥ঞ 


ফেতকী সেউতি জাতী রঙগণ মধু মালতী 


যুখী বেলি চামেলি টগর । 
রজনীগন্ধ শেফাঁলি 
অতসী পারুলী নাগেশ্বর ॥ 
কত বা কহিব নাম 
ছুই দলে করে ফেলাফেলি। 


হেরিয়। হরল চিত 


ন1৮] জাতি ফুল লৈয়া 


গন্ধরাজ কৃষঃকেলি 


নানাফুল অঙ্গপাম 


নেহারি মোহন দাস বড় মনে উল্লাগ 
গৌরাঙ্গচাদের ফুলকেলি ॥ 


৬৯ পদ। তুড়ী। 


ফুলবন গোরাটাদ দেখিয়া! নয়নে । 

ফুলের সমর গোরার পড়ি গেল মনে ॥ 
ঘন জয় জয় দিয়া পারিষদগণে । 
গোরা-গাঁয় ফুল ফেলি মারে জনে জনে । 
প্রিয় গধাধর সঙ্গে আর নিত্যানন্ধ। 
ফুলের সমরে গোরার হইল আনন্দ ॥ 
গদাধর সঙ্গে পছ করয়ে বিলাস। 
বান্থদেব ঘোষ তাই করিল প্রকাশ ॥ 


৭* পদ। বসন্ত । 


কো কহু আছজুক আনন! ওর । 
ফুলধনে দোলত গৌরকিশোর ॥ 
নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে। 
শাস্তিপুরনাথ গাওই রঙ্গে ॥ 

সহচর ফাণ্ড লেগপত গোরা-গায়। 
ধাওই শুনি নব লোক নগায়ায় ॥ 
খোল করতাল ধ্বনি হরি হরি বোল 
নয়নালন্দ দীন আনন বিহ্বোল ॥ 


দ্বিতীয় উচ্ছাস। 


পররাাজ নী ৬০০০ 


( অষ্টকালীয় লীলা) 


১» পদ। যথারাগ। 

জাগহ জন মন- চোর চতুরবঃ 
সন নর্দীয়া-নগর-বিহারী। 

রাধা রমণী- শিরোমণি রসবতা 


হাকর হৃদয় রত্ন্রচিকারী॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্জিদী ২২১ 


কি কহৰ পুন পুন নিশি ডেল ভোর। 


ন্রহরি নুখ-সায়রেতে ভাসে চাহিয়! গৌরাঙ্গ পানে । 
অপরূপ ভঙ্গী করি কিব। কথ! কহে গদাধর কাণে॥ 
কেহ কেহ ঢুলি পড়ে গোরা-রসে মাতিয়। হৈয়াছে ধন্দ। 
নরহবি প্রাণনাথে জাগাইতে কেহ করে অন্গবন্ধ ॥ 


কৈছন অলস কিছুই নাহি সমুঝিয়ে 
স্ুদয়ে সন্দেহ রহত বহু মোর ॥ ফ্রু॥ 

ত্রজপুর-চার চরিত গুণ শুনইতে 
ভোজন শয়ন করহি নাহি ভায়। 

ভণইতে দিবস রজনী বহি যাওয়ে 
তাহে কৈছে অব ঘুম শোহায় ॥ 

প্রাণ-অধিক করি মানহ অন্তখন 
নিরুপম সংকীর্তন স্থখকন্দ। 

তা বিহু পলক কল্প সম অন্তভপ 


ইথে নবহরি চিতে লাগয়ে ধন্দ ' 


২পদ। যথারাগ। 

উঠ উঠ আজি একি অদ়ভ 
ঘুম ঘুমায়াছ চতুর ওহে । 

এরূপ কখন ন। দেখিয়ে তুয়া 
রীতি আর কত বুঝাব তাতে ॥ 

এ সময়ে এত অলমে কি সুখ 
আনে হাসি করে তোমার কাজে । 

পূরুবের মত হইলে এখন 
জাগাতে ন। হতো পালাইতে লাজে ! 

তেমতি তোমার গদ1ধর নর- 
হরি আদ সব আছয়ে শুঞ|। 

সে সকল ভয় নাহি তেঞ্ি ভালো 
নহিলে পলাইত তোমারে থুঞা ॥ 

কি বলিব নিজ প্রিয়গণে ঠলয়া 
শুয়ে থাক ইথে কিসের যাবে । 

বেলাধিক হৈলে নরহরি প্রতি 


পাছে কিছু দোষ দ্বিতে না পাবে ॥ 


৩পদ। ললিত। 
ইন শুন ওহে কিছু না বুঝিয়ে কি রসে হৈয়াছ ভোর।। 
'নশি ভোর তমু ঘুমাঞ। বৈয়াছ ভূবনমোহন গোরা | 
আর দেখ গদাধর আখি দিয়ে গৌরাঙগটাদের মুখে। 
টরণ নিকটে বসি হাসি হাসি চরণ চাপয়ে হুখে। 


৪ পদ । যথারাগ। 
জাগ জাগ ওহে গৌরশশী, 
কত ঘুম যাও পোহাইল নিশি । 
গৃহ পারিহরি তৃয়! পরিকর 
তুরিতে আঙ্গিন৷ বেঢ়ুল আমি ॥ 
এ সভার সম কানু ন] দেখি, 
চাদ বিন! জন্থু চকোর পাখা। 
তাহে শীঘ্র শেজ তেজি দেখ দিয়। 
তিরপিত কর তৃষিত আখি ॥ 
কি কহব চারু চরিত কথা, 
নীরব হইয়া আছয়ে হেথা । 
সধামাখ! মু বচন বারেক 
শুনা এ ঘুচাহ হিয়ায় বেথা । 
চারি পাশে চাহে চঞ্চল মতি 
অত্তিশয় ক্ষীণ বুঝিন্ু বীতি। 
আলিঙ্গন দিয়। দেহ ছুঃখ দূর 
কপ নরহরি-পরণণগতি ॥ 


৫ পদ । যথারাগ। 


পোহাইল নিশি পাইল পরাণ 
পরস্পর নারী-পুরুষগণে। 

তুরা সুচরিতচয় চারু চিস্তি 
গৃহকর্ম কারু নাহিক মনে ॥ 

অতি ত্বরা করি তিরপিত হৈস্ছে 
আইল সকলে তোমার কাছে। 
না! জানহ তুমি এ বড় বিষম 

না জানি কি সুখ খুমেতে আছে ॥ 
নর্দীয়ার যত দ্বিজ নিজ কাজে 
স্থরধুনীতীরে চলিল! ধাঞা। 
তার! পরম্পর করে হাসি দেখ 
নিমাই পণ্ডিত রৈয়াছে শুঞা 


২২২ 
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তাহে বলি শেজ তেজি প্রাত:ক্রিয়। 
কর ওহে গোর! গুণের মণি। 

নহে তুয়া অপযশ সবে গাবে 

পাবে লাজ নরহরি তা শুনি ॥ 


৬পদ। ভৈরব। 
জাগহ জগজীবন নব নদীয়াপুরচাদ হে । 
মঙ্গলময় মদন ভূপ, গোরোচনা-রুচির রূপ, 
এসমদ রস বিবশ রসিকভৃষণ রসকন্দ হে ॥ প্র॥ 
হুন্দর বর কুন্দরদন, রঙ মৃছুমগ্জুবদন, 
চারু চপল লোচন জন-লোচনমন-ফন হে। 
বন্ধুর উর মধুর দাম, চঞ্চল ললনাভিরাম, 
ধুতি ভরহর ধৈধ্যধাম কাম-দলত শন্দ হে ॥ 
শোভাকর কুটিপ কেশ, নিরুপম ধৃত ললিত বেশ, 
ভক্তত্বদয় সরসি হেম সরমিজকৃত ছন্দ হে। 
সিংহগ্রাব বিমল কর্ণ, তিলকিত চন্দন স্বর্ণ, 
মেথাঙ্বর ধর নটেন্দ্রনন্দিত গ্রিয়বুন্দ হে ॥ 
গুণমণি মন্দির মনোজ্ঞ, গতি জিত কুঞ্কর কতজ। 
ভবভয় ভর ভঞ্জন *দ বুন্দারক বন্দ হে। 
নরহরি প্রিয় হিয়াকি বাত,ফি কহব কছু কঠি নাত 
আন তোহারি শয়ন হেরি লাগত মোহে ধন্দ হে ॥ 
৭পদ। যথারাগ। 

তেজহ শয়ন গৌর গুণধাম। 

টাদ মলিন গত যামিনী যান ॥ 

পুরুষদিশ সখি সব ভুলি গেল। 

'অন্গরাগহি রক্তাগ্ছরি ভেল ॥ 

মুদিত কুমুদ তহি মধুপ নিবাস। 

বিকশিত কমল চলত তছু পাশ ॥ 

চক্রবাকী উলসিত পতি সঙ্গ । 

নরহরি হেরি হসত বছ রঙ্গ ॥ 


৮ পদ। যথারাগ। 
নিশিগত শশী দরপ দূরে। 
অতিশয় দুঃখে চকোর ফিরে ॥ 
পতিবিড়ম্বিত লঙ্জিত মনে । 
লুকাইল ভার] গগন-বনে ॥ 


নদীয়ার লোক জাগিল ত্র! । 
তেঞ্ি বলি শে্জ তেজহ গোর! ॥ 
মোরে ন। প্রতায় করহ যদি । 
তবে পুছহ নরহরির প্রতি ॥ 


৯ পদ। যথারাগ। 


জাগ জাগ ওহে জীবন গোরা 
জগঙ্গন-মন-নয়ন-চোর?, 

ন! জানিয়ে কিসে হইয়া ভোরা, 
ঘুমাঁঞ। রয়েছ বিয়ান বেলে। 
আখি খুলি দেখ পোহাইল নিশি, 
জাগিল এ সব পড়বাসী, 

তেজি দুখ স্থখ-সায়রে ভাসি, 
হালি করে ভারা কতেক ছলে । 
আর বলি এই নদীয়াপুরে, 

কত রূপে সভে প্রশংসা করে, 
ধাইয়! আইসে তারা তোমার ঘবে, 
ইথে কিছু লাজ না বান মনে। 
একি বিপরীত অলস ধর, 
প্রভাত হইলে উঠিতে নার, 

বল দেখি রাতে কি কাজ কর, 
স্ুঘড় হইয়া এমন কেনে । 

মযুর ময়ূরী পৃথক আছে, 

কেহ না আইসে কাহার কাছে, 
বিরস হইয়া রৈয়।ছে গাছে, 

তুমি না দেখিলে না নাচে তারা । 
ভ্রমর| ভ্রমরী রুচির কুলে, 

ভুলি না বৈসয়ে কুনুমপুঞে। 
কারে শুনাইব বলি না গুঞে, 
ফিরয়ে বিপিনে বাাকুল পারা। 
চকোর ও মুখশশীর ছাদে, 

রত হৈয়! ছিল গগনচাদে, 

সে হৈল ম্লান এ পড়িয়৷ ধান্দে, 
কান্দে অতি ছুখে বলে কি হবে। 
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তারে সুখী কর স্থখের রাশি, 
উঠি আনাতে দাড়াহ মাসি, 
নহিলে বিষম মনেতে বালি, 
নরহরি দোষ ধুলে ন| যাবে ॥ 


১০ পদ। ভৈরব। 


আজু রক্গনীশেব সময় সুখ সমাজ সাঙ্ে। 
কিন্নরকুল ঢুলহ তান, কীরনিকর করত গান, 
কে।কিলকুল কলিত ললিত পঞ্চম স্থুর রাজে। প্রু॥ 
বিকশিত নব কুস্ুসকুগ্চ, তহি মধুকর পু পু, 
গুপ্ত অতি মণ্জুল জন্থ মধুর যন্ত্র বাছগে। 
ষড়জ যুগ গমক মডঙ্গ উঘটত ধিধি কিটি পিল, 
নৃত্যতি শিখী নিরখত স্থুর-নর্ভকীগণ লাগে ॥ 

ংস করত সাধু ধ্বনি, ক্রৌঞ্চ ধৈর্য্য তেজত শুনি, 
অঙ্করছল পুলক বল্লীবর ভূমি নমিতায়ে। 
অদুত উহ প্রেমে মাতি, লসত শত কপোঠপাতি। 
ঘুঘু ইতি শব ছদ্ম হুস্কৃতি ঘন গাজে। 
পবন মিশ শিঙ্গার হার, ধৃূনত পল্লব রিঝ অপার, 
ঝুষ্থম মিশ প্রবাল মোতি রীঝ দেত ভ্রাজে ! 
যবম ওস বিন্দু পড়ত, জন্তু আনন্দ অশ্রু ঝরত, 
নরহবি ভণ অঙগপম নদীয়াপুর মহী মাঝে ॥ 


১১পদ। ধানশী। 


উঠ উঠ গোরাাদ নিশি পোহাইগ। 
নদীয়ার লোক সব জাগিয়। উঠিল ॥ 
কোকিলার কুভুরব স্থবললিত ধ্বনি । 
কত নিদ্রা যাও ওহে গোরা গুণমণি ॥ 
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ । 
শশধর তেজল কুমুদিনীবাস ॥ 

বাহুদেৰ ঘোষ কহে মনের হরিষে। 
কত নিত্র! ধাও গোর! প্রেমের অলসে ॥ 


১২ পদ। বিভাস। 


ও মোর জীবন মরবদ ধন সোনার নিমাইচাদ। 
আধতিল খন, ও টাদবদন, না দেখি পরাণ কাদ। 


অরুণ কিরণ হৈল পরসন্ন, উঠহ শয়ন সনে। 

বাহির হইয়া, মুখ পাখালিয়া, মিলহ্‌ সঙ্গিয়াগণে ॥ 
গদগদ কথা, কহি শচীমাতা। হাত বুলাইয়। গায় । 
শুনি গৌরহরি, আলম সম্বরি, উঠিয়। দেখয়ে মায় ॥ 
পাখালি বদন করিল। গমন, লব সহচর সঙ্গে। 
জগন্নাথ দাস, চিররদিনে আশ, দেখিতে ও রন রঙ্গে ॥ 


১৩ পদ কামোদ। 


শেষ রজনী মাহা, শুতল শচীন্ুত, ততহি ভাবে ডেল ভোর। 
স্বপন জ্াগর কিয়ে, দু নাহি সমুঝই, নয়নহি আনন্দ শোর ॥ 
অনুমানে বুঝহ্‌ রঙ্গ । 
যৈগ্ছন গোধুল-নায়ক-কোরহি, নায়রী শয়ন 'বভঙ্গ ॥ধ॥ 
বাদ্চরণ ভুঁজ, পুনঃ পুনঃ আগোরই, যাঁতহি দঙ্গিণপাশ। 
তৈছন বচন, কহত পুনঃ আখি মুদি,বচন রসাল মহাস॥ 
যাকর ভাঁবহি প্রকট নন্দস্তত, গৌর-বরণ পরকাশ। 
সতত নবধ্ধীপে, সোই বিহরই, কহ রাধামোহন দাধ ॥ 


8 পদ। ললিত। 

বজণীক শেষে জাগি খচীণন্দন 
শুনইতে অলি পিঞুরাব। 

সহজট নিজ ভাবে গর গর শশ্তর 


উহি উঠি দ্বিতীয় বিভাবৰ ॥ 
বেকত গৌর অন্তভ।ব। 


প্রুব রজনীশেষে জাগি দু খৈছন 
উপজল তৈছন ভাব ॥প॥ 

নয়ন অমিয় জল অমিয় বচন খল 
পুলকে ভরণ সব অঙ্গ। 

হরিষ বিষাদে শঙ্কাদি পুনঃ উয়ত 
কো! হক ভাব তরঙ্গ ॥ 

এছন অন্ুদিন বিহরে নদীয়াপুরে 
পৃরুব ভাৰ পরকাশ। 

সে! অনুভব কব মঝু মনে হোয়ব 


কহ রাধামোহন দাস ॥ 


৪ 


১৫ পদ। ভৈরবী । 

নিশি অবসান শয়নপর আলসে 

বিশ্বস্তর দ্বিজরাজ। 

নিরপম হেম জিনিয়! তন্ন মুখশশী 
মুদিত কমল দিঠি সাজ ॥ 
জয় জয় নদীয়ানগর আনন্দ । 

সহজেই বিশ্বাধর অছ্ু পরি শোভিত 
তাছুলরাগ স্থুছন্দ ॥ ধক ॥ 

বালিস পর শির অলসে নাসায় 
বহতহি মন্দ নিশ্বাস। 

বিগুলিত ঠাচর কেশ শেষোপর 
বদনে মিশ। মুদ্ধ হাস ॥ 

কৌকিল কপোত আদি ধ্বনি শুনইতে 
জাগি বৈঠল অলসাই । 

উদ্ধব দান করে বারি ঝারি লট 


সমুখহি দেণব যোগাই ॥ 


১৬। যথারাগ। 


আলন অবশ পু রসিক-শারোগণি 
কহত স্বপন মম রস রস বাত। 
রাধারমণ দশ রস বিরহিত, 

জর জর জীউ জীউ জরি যাত। 
শুনঙ্গ গৌরী হরিদাস বনগ্রয় 

সয় বিজয় মুকুন্দ মুরারি। 

মাধব বান্গদেব পুরুযোত্তম 

শ্রীদর কৃষ্ণদাস মুখকারী ॥ 

শ্রীনিধি মধুস্থদন বক্রেশ্বর 
সত্যরাজ কবিচন্দ্র সুধীর । 

শঙ্কর গড়ুর ভাগবত নন্দন 
চন্দ্রশেখর সারঙ্গ গভীর ॥ 

শুক্লান্বর যছুনাথ নকুল বনমালী 
মহেশ শ্নিধি গুণধাম। 

বিধি অতি সময় সমুঝি মঝু অস্তর 
তয় সব সঙ্গ দেওল অবিরাম ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


তাছে মানি মম বিনতি বাণী 

উহ্‌ ব্রজজন চারু চরিত রদপূর। 
মধুর রাগ পর ভাগ গাই ইঠ 
দারুণ হৃদয়তাপ করু দূর । 
মরমবাত বেকত কত করন 

এ প্রবল খলহ রিপু করল অধীন। 
ধরিমু দেহ বিফল কছু না! বুঝলু 
হোয়ল প্রেম ভরাতি পখহীন ॥ 
পুন কর জোড়ি কহিয়ে স্থধ সঞ্ে, 
সভে পুরহ নি্ধ জন মনো অভিলাষ । 
জনম জনম অবিরোধে হইয়ে জনি 
গোপী-পতিক পদপন্গ জদাস ॥ 
এছন বচন ভণত পুন কিঞ্চিত 
ঘুমে নীরব ভেল দ্বিজকুলভূপ। 
নরহরি ধন্দ ন বরণে শকত, 

কু শ্ুরগণ ছুলহ স্ুচরিত 'অঠণ ॥ 


১৭ পদ। যথারাগ। 


কি কহব আজুক স্থখ শাহি ওর। 
রজ্জনীক শেষ শয়ন-মন্দির মনি 
শুতি রহু সুন্দর গৌরকিশোর ॥ পর ॥ 
লসত ললিত স্ুরচিত পরিয্ণ, 
স্মৃছুল ধবল পয়ঃফেন সমান। 
তাপর গৌর অঙ্গ ঝলমল কর, 
নিরদত কত কত মদনক মান ॥ 

কুন্দ কুস্থমসমূহ মহ চম্পক জঙ্ু 
জাহুবী জলে জলজ বিকাস। 
পরিসর কপূর খেতমধি অধিক 

পীত লতিক! জন্গু করত বিলাস ॥ 
জঙ্গ সতী যুবতী কীরতি অতিষনহ্ি, 
হাটক হার হরয়ে উরধারি। 

ভণ ঘনশ্টাম মঞ্জ শোভা! নব, 
তিরপিত নহ রহ নয়নে নেহারি ॥ 


স্ীগৌরপদ-তরঙ্ষিণী । 


১৮ পদ । স্ুুহই | 


প্রভাতে জাগিল গোরাচাদ। 
হেরই সকলে আন ছাদ ॥ 
ঘুমে ঢুলু চুলু নয়ন রাত । 
অলসে ঈধৎ মুদিত পাত! ॥ 
অঙ্গুগি মুড়িয়! মোঁড়য়ে তন্ু। 
ধৈছন অতনু কনক-ধন্থ ॥ 
দেখিতে আওল ভকতগণে। 
মিলিল বিহানে হরিমমনে ॥ 
মুগ পাখ।লিয়। গৌরহরি । 
বৈসে নিঙ্গগণ চৌদিকে বেছি ॥ 
নদীয়ানগরে হেন বিলাস । 
যদুনাথ দেখে স্ধাই পাশ ॥ 


১৯ পদ । যথারাগ। 


গতি র স্ুশর গৌরকিশোর । 

পণকর পুক্ুৰ দিশাগত গতি পর 
জাগত জন যার্টি'নী ডেল ভোর ॥ধ॥ 

কোই নধুরতর গর) পা কর পাঠ 
নিরত পরমাস্ভূত রীত। 

কোই যন্ত্রুল মিলিত স্থগাওত 
পহ'কর প্রীতি-চরিতময় গীত | 

কোই রুচির রচন। করু নিয়মিত 
উচরত নাম উচ্চ করি কোয়। 

কোই দৈন্তহাত মাতি তক্ভিরসে 
শরদ ঘট। পটতর নাহি হোয়॥ 

গবজত গাভী লেই ভর আতর 
নিজ নিজ রত সপিয়! অন লাগি। 

তহাকর শবদ শুনত অতি তুরিত হি 

শেজ উপরি পন! বৈঠল জাগি ॥ 

পুন কর মোড়ি চারু করুগে যুগ 
লোচন ঝাপিজিস্তায়ত থোর। 

মনির তেজি চলত চিত চঞ্চল 
মাগত ঘন ঘন ছাদন ডোর ॥ 

৪ 


২২৫ 


নিরখি গৌরীদাসা- দিক জনে জনে 
পূরুব নাম লই বদত উলাস। 
নরহরি তণ নুচরিত্র চিত্র ইহ 


ঘুম ঘোর কি এ প্রেমবিলাস ॥ 


২০ পদ যথারাগ। 


পেখহ গৌরচন্দ্র অপরূপ । 

ঝলমল ললিত স্থরতন পীঠ পরি 
বিলসিত নিরপম মনমখ-ভপ ॥ ধ ॥ 

শরগিরিশিখর দরপহর বরত্ 
তেজ প্রবল ত্রিকুবন ভরি পুর । 

শি্জ জন জায় উদয় করু অবিরত 
রবি শশা কোটি গরব করুচুর॥ 

যম মুদু হাস মিলিত মুখ মুল 
বিকমিভ কঞ্জ বিপিন নহ তুল) 

খুখ ঘোরে ঢুধু ঢুশত অক্ণ পিঠে 
শাশত খুবতী লাঞজ ওয় ধপ।॥ 

শিথিল কেশতঠি গিবত খুন জঙ্ঠ 
গগন তেজি উড, পড় খিতি মাহি। 

কে] কবি রচব 'ওঙ্গী অনি অদভুও 
নবহগি নিরমঞ্চন বছু তাঙি ॥ 


২১। পদ। ললিত। 


শ্রখচীভবনে অধিক সুখ আজ। 
অনুপম পাদ গীঠ পর বিলসত 
সুন্দর গৌরচশ্র ছিজরাজ ॥ ঞ্রু॥ 
পহ' চছদিশ প্রিয় পরিকরমণ্ডল- 
মগ্ডুলী অতি অপরূপ রচিকারী। 
জন ন্থমেক গিরি- বেষ্টিত সুরগণ 
(শাভা শেষ বরণে নাহি পারি ॥ 


কাহুক করে কর করি অবলম্বন 
চিন্তরক পৃতরি সদৃশ বু কোয়। 
কাছক বসন খপসত নাহি সম্ব 


কৈছন তাবন অন্গভব হোয় ॥ 


২২৬ 


কোই সচকিত শে তেজি উপনীত 
ঘুম ঘোরে ঢুলু ঢুলুই নয়ান। 
মরহরি ভণ উহ সুখ পন্থজ- 


মধুপানে মত্ত মধুকর অন্গমান॥ 


২২ পর্দ। যথারাগ। 


আজু আনন্দ পর- ভাত শচী অঙ্গনতি 
ভন্গ নছ নেহ নবরঙ্গ বছ ভাতিরে। 

কোই আওত ধাত কোই গাওত ললিত রাগ 
অদ্ভুত নিরত ফিরত রস মাতি রে ॥ 

কোই কাছুক কর্ণ লাগি বহু বচন মু 
পড়ত হপি হসি তনু ন জাত ধরণে। 

কোই কানক পকারি করত আলিঙ্গনই 
কোই পরণাম কু কানু চরণে॥ 

কোই কাহুক পুত রজনীমঙ্গল কোই 
কহত অব মঙ্গল স্ব পছক দরশে। 

কোই কাহুক কহত ধন্য তু ধন্য তু 
দুখ মিটব তব অঙ্গ পবনপরশে ॥ 

কোই নর পদা- গদ্যাদি উচ্চারু করু 
কোই ফুৎকারি তৃণ ধরত রদনে। 

পরিকর অসংখ্য অতি ভন্থু স্ব উথলল সিঙ্কু 
নরহরি কি রচব ইহ এক রদনে॥ 


২৩ পদ। যথারাগ 
কিকছব আজুক অপরূপ রঙ্গ । 


পরিসর অঙ্গন মধ্য গৌরহরি 
প্রিয় পরিকরগণ লদত অভঙ্গ ॥ ঞ॥ 

উড় গণ বিহীন বিমল কিয়ে উড়পতি- 
রন্দ বিমল পরকাশ। 

জগত তাপত্রয় ঘোর কঠিনতম 
তম নিশ্চয় বুঝি করব বিনাশ ॥ 

ভবভয় ভরহর রজতৃমি কিয়ে 
প্রবল মল্লকুল ললিত সমাজ । 

পছপদবিমুখ অন্থর অতি ৃক্জয় 


জয় করি বুঝি দাখব নি কাগ। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী । 


বাধ করি রহিত বিহিত খেত কিয়ে 
প্রকট কলপতঃ প্রচ্কুলিত হোই । 
বিতরব অতৃল অমূল ফল নরহরি 


ভণ বুঝি বঞ্চিত না রহয কোই ॥ 


২৪ পদ। ধানশী। 


বায়স কোকিলকুল ঘুঘু দহিয়াল-রব | 
তা লহ মিলিয়! ডাকে পরিকর সব ॥ 
অলস তেজিয়! গোর! উঠে শেঞ্স হৈতে | 
আ্াখি কচালিয়। হাতে চায় চারি ভিতে॥ 
পরিকর লহ গোরা প্রাতংকৃতা সারি । 
'অঙ্গেতে সুগন্ধি তৈল মাথে বীরি ধরি ॥ 
তৈল নাঁধি যায় সবে গঙ্গা-অভিমুখে। 
বাত ঘোষ মানলীল। গায় মনভুগে ॥ 


২৫ পদ। ুড়ী। 


জলকেলি গোরাচাদের মনেতে পড়িল । 
পারিষদ্গণ সঙ্গে জলেতে নামিল ॥ 

কার অঙ্গে কেহ জল ফেলিয়। সে মারে । 
গৌরাঙ্গ ফেলিয়। জল মারে গদাধরে ॥ 
জলক্রীড়া করে গোর! হরধষিত মনে | 
ভুলাহুলি কোলাকুলি করে জনে নে । 
গৌরাঙ্টাদদের লীলা! কহন ন। যায়। 
বাসুদেব ঘোধ ভাই গোরাগ্ণ গায় ॥ 


২৬ পদ। শ্ত্রীরাগ। 


গোরাাদদের কিব! এ লীল|। 

পূরুবে গোপিকা-চীর হরে এবে সে ভাবে বিভোল ঠৈলা 
চাহি প্রিয় পরিকর পানে। 

ভঙ্গী করি চীর হরে সে সভার কেবা এ মর়ম জানে ॥ 
যেন হৈল সকল সেই। 

সুখের অবধি সাধি নিঙ্জকাজ সবারে বসন দেই ॥ 
দেখি দাস নরহরি ভণে | 

তুবনের মাঝে কে না উনমত এ চারু চরিত গানে 


শ্বীগৌরপদ-তরঙ্গিনী 


২৭ পদ। সারজ। 


স্থরধূনীতীরে কত রঙ্গে । 

বিহ্রয়ে গৌর প্রিয়-পারিষদ সঙ্গে ॥ 
হইল প্রহর দুই দ্রিবা। 

সে সময় না জানি প্রভৃর মনে কিবা ॥ 
শ্রীবাস মুরারি সেই বেলে। 

আনাইল বিবিধ সামগ্রী ভরি থালে ॥ 
উলসিত নদীয়ার শশী । 

চাহে সীতানাথ পানে লু লছ হাসি ॥ 
অদ্বৈত পরমানন্দ মনে । 

বসাইলা সবে কিবা মগ্ডলিবপ্ধানে ॥ 
পাতিয়া পলাশ পাত তায়। 

বিবিধ সামগ্রী পরিবেশয়ে সভায় ॥ 
অন্গমতি পাইয়া ভোজনে | 

সভে এক দ্িঠে চায় গোরা-মুখপানে ॥ 
নিতাই ধরিতে নারে থেহা। 


উমড়য় হিয়ায় কে জানে কিবা লেহা । 


্ষীরসর নবনীত ছা'ন।। 

গোরার বদনে দিয়া পাসরে আপন। ॥ 
অহ্থৈত লইয়। নিজ করে। 

পিয়াইল ছানাপান। নিতাইচাদেরে ! 
নিতাই স্ন্দর মহাবলী। 

মোদকাদি অধৈত-বদনে দিল তুলি ॥ 
গন! তঙ্গ গুলকে ভরিল। 

পরিক% মাঝে কি কৌতুক উপজিল ॥ 
কেহ খায় কাকু মুখে দিয়] 

কেহ লেন কারু পত্র হইতে কাড়িয়া ॥ 
মিঠাই অনেক পরকার। 

খাইতে সভার স্থখ বাড়িল অপার ॥ 
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ভরি । 

পীয়ে সভে স্থশীতল স্থরধুনী-বারি । 
পত্র শেষ যে কিছু রহিল। 

দাস নরহরি তা বতন করি নিল ॥ 


খ্৭ 


২৮ পদ । সার । 
আদ্ু গোরা পরিকর সঙ্গে। 


ভোজন কৌতুক সারি স্থরধুনীতীরেতে ভ্রময়ে রঙে ॥ গ্॥ 


রহি অতি উচ্চতর ছায়। 


কহি কি মধুর বাণী, ঘন ঘন, স্থুরধুনী পানে চায়। 


ধারে ধরিয়। গদ্ধাই করে। 


গছ লঙ্ছ হাসে কিন্তুধা বরষে তাহা কে ধৈরজ ধরে ॥ 


আহা মরি কি মধুর রীত। 


নরহরি ভণে মনে অভিলাধ এ রসে মজুক চিত ॥ 


২৯ পর্দ। যথারাগ। 


শ্রীশচীনন্দন প্রত কর অবধান। 
ভোজন-মন্দিরে প্‌ করহ পয়ান ॥ 
বমিতে আসন দিল রত্বসিংহাসন | 
স্থবাসিত জল দিয়া ধোয়ায় চরণ ॥ 
বামে শ্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই । 
মধ্য আসনে ঠবসেন চৈতন্ত গোসাঞা ॥ 
চৌষটি মোহাস্ত আর দ্বাদশ গোপাল। 
ছয় চক্রবস্া বৈসে অষ্ট কবিরাজ ॥ 
শাক স্থৃকুতা অন্ন লাফ.ড়। ব্যঞ্জন। 
আনন্দে ভোজন করে শ্রীশচীনন্দন ॥ 
দধি দুগ্ধ ঘ্বৃত মধু নানা উপহার । 
আননে ভোজন করে শ্রীশচীকুমার ॥ 
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পরি । 
ভূঙ্গার ভরিয়া দিল! স্ববাসিত বারি ॥ 
জলপান করি প্রভু কৈলা আচমন । 
শ্ুবর্ণ খথরুক! দিয় দস্ত ধাবন ॥ 

আচমন করি প্রভু বৈসে সিংহাসনে । 
প্রিয় ভক্তগণে করে তা্থুল সেবনে ॥ 
তাম্ুল সেবার পর পালস্কে শয়ন । 
সীত। ঠাকুরাণী করে চরণমেবন ॥ 
ফুলের চৌয়ারী ঘর ফুলের কেয়ারী। 
ফুলের পালক্কে ফুলের চায়! মশারি ॥ 
ফুলের বিছানা তাহে ফুলের বালিস। 
তার মধ্যে মহাপ্রতু করেন আলিস ॥ 


২২৮ 


ফুলের পাপড়ি যত উড়ি পড়ে গায়। 
তার মধ্যে মহা প্রভু স্থখে নিদ্রা যার ॥ 
অশ্বৈতগৃহিনী আর শাস্তিপুর-নারী। 
হুলু হুলু জয় দেয় প্রভু মুখ হেরি ॥ 
ভে(জনের অবশেষ ভকতের আশ। 
চামর বীঞ্জন করে নরোত্তমদাল। 


৩০ পদ। ধানশী। 


কি আনন্দ খগুপুরে ঠাকুর নরহরি ঘরে 
মহোতৎ্সবের কে করে আনন্দ । 

সকল মহাস্ত আসি গ্রেমানন্দ রসে ভাসি 
নিরখিয়ে গৌরমুখচন্ ॥ 

দ্বাদশ গোপাল আর চৌযটি মহাস্ত সাথ 
আর ক্রমে ছয়টি গোসাএী। 

শাখা উপশাখা যত আইল সকণ ভক্ত 
আনন্দেতে গৌরগুণ গাই ॥ 

শ্রীনিবাস জনে জনে বসাইল স্থানে স্থানে 
বিল মঙ্তান্ত সারি সারি । 

যার যৈছে অঙ্মানে বসাইল স্থানে স্থানে 
ছুই গ্রভূর মধ্যে গৌরহরি ॥ 

দক্ষিণেতে নিত্যাণন্ বামেতে অইৈতচন্দ 
তার বামে গদাধরাচাধা। 

ভোঙ্জনে বমিল। সভে রঘুনদণন আসি ভবে 
করে পরিবশনের কাধ্য ॥ 

মহাপ্রত় স্থখোল্লাসে করে লৈয়। এক গ্রাসে 
দেন প্রত নিতাইয়ের যুখে। 

এইবপ পরম্পর নরহরি গদাধর 
ভোজন করমে প্রেমস্থথে ॥ 

তোঙ্জনাস্তে জয়ধ্বনি জয় গৌর দ্বিজমণি 
সভে মিলি কৈল আচমন । 

শ্রীনিবাস স্থখোল্লাসে করে লৈয়া মৃখবাসে 
সভে ধিল মাল্য চন্দন ॥ * 

নরহরি ঠাকুর ধন্থ যার গৃহে শ্রাচৈতন্ত 
নিত্যানন্দ সহিত আপনি। 


আীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


ত| দেখি বৈষবগণ হরি বোলে ঘন ঘন 
বাস্থ মাগে চরণ দুখানি ॥ 


৩১ পদ। যথারাগ। 


সংচর সঙ্গহি গৌরটিশোর। 

আজি মধুপান রম রসে ভোর ॥ 
কিকহিতে কি কহব কিছু নাহি থেহ। 
আন আন যত দেপি গৌর সুদেহ ॥ 
ঢুলু ঢুলু আলসে অরুণ নয়ান। 

গদ গদ আধ আধ কহই বয়ান ॥ 

ক্ষণে চমকিত ক্ষণে রহই বিভোর । 
ভেরি গদাধর করু নিজ কোর ॥ 

কহ মাধব ইহ অপরূপ ভাষ। 
নদীয়ানগরে নিতি এছে ধিলাস ॥ 


৩২ পদ। ধানশী। 


গৌরাঙ্গচাদের মনে কি ভাব হইল। 

পাখা সারি১ লৈয়া ওত খেলা আরন্িল। 
প্রিয় গদাধর সঙ্গে খেলে পাশা সারি। 
ফেলিতে লাগিল! পাশা হারি জিনি কবি। 
দুই চারি বলি দান ফেলে গদাধর। 

পঞ্চ তিন খাল ডাকে রসিক নাগর ॥ 

ছুই ক্ষন মগন হইল পাশা রসে। 

জয় জয় দিয়! গায়ে বাহদেব ঘোষে ॥ 


৩৩ পদ । বিহাগডা। 


দেখ সখি গৌর নওল কিশোর । 
স্বাধানডতুকা কুরবর নায়িকা ভাবে বুঝি ভেল শো 
কহত গদ গদ শুনহ বিদগধ প্রাণবল্লভ মোর। 
কেশ বেশ কর সীথে সিম্ুর ভালে তিলক উজো৭ ॥ 
পীন পয়োধরে নখরে বিদরে পৃরহ মুগমদ সার । 
কানে কুণ্ডল, কোমল কুবলয় গলহি মোতিম হার। 
এতন' কহি পুন, কাপয়ে ঘন ঘন নয়নে আনন্দ লোএ। 
এ রাধাযোহনদাস চিত তহি কছু না পাগুল ওর ॥ 


টি ্র কস হন সপ কত সপ শ্পচপগ। সপ শশা নার 8৮৯ রে ওহ ০ সস 


১। ছলি-_পাঠাস্তর । 


শ্রীগৌরপদ-তরজিণী 


কামোদ। 


গোর বধুবর, বরঙক্গমোহন) ভ্রমণ করু নদীয়ায়। 

বুদ্ধ পুরুষ অসংখ্য পথগত নিরখে হরিষ ভিয়ায় ॥ 

কেউ কহে কিয়ে অনঙ্গ স্থগঠন, কে! নে সিরজন কেল। 
এছে অপরূপ রূপক বহুল নয়নগোচর ডেল ॥ 

কোই কহ কিয়ে নেহ ঘটই কি কহব কহই না যায়। 
জদয় সমপুটে ধরয় অনুক্ষণ কহ কি করব উপায় ॥ 
কোই কত কত 'ভাতি ভণত অনিবার আশীষ দেঙ। 
দাস নরহরি, পঁভক মাধুরী, নিয়ত দিঠি ভরি লেত ॥ 


৩৪ পদ । 


৬৫ পদ। কামোদ। 


মাজু কি আনন নদীয়ায়। 

পথে কৃত বুঙ্গা নারী দা়াইযা সার সাবি 

শচাব দুলাল পানে চাস রর 
কেন কা? গ্র্ধি কয় এ কা মান্য নয় 
বুঝিলাম চিতে বিচারিয়া। 

এখন বালক যেন ন| দেখি না শুনি হেন 
'ভারতভূমেহে জনমিয ॥ 

কেহ পুণ পুন 'ভণে কি বলিব এত দিনে 
হইল সকল দু:খ নাশ। 

কেহ কহে মনে যাহ! কহিতে শারিয়ে তাঠ। 
ধন্য এই নদীয়া বাস। 

কেহ কহে শচী ধন্য করিলে যতেক পুণা 
কহিতে না জানি স্বেহ ভার। 

এ চাদবদনে যাকে সদ1 মা বলিয়৷ ডাকে 
হেন ভাগ্য আছে আগকার॥ 

কেহ কহে এই মতে বেড়াউক নদীয়াতে 
সকল প্রকৃতি সঙ্গে লৈয়া । 

কেহ কছে মনে হেন সোনার নিমাই যেন 
কখন ন। ছাড়য়ে নদীয়া ॥ 

কেহ কহে নদীয়াতে সদা রহ বু শলতে 
বিধিরে গ্রাথন। এই করি। 

নরহরি প্রাণগোরা কেবল আখের তার! 
ইহার বালাই লইয়। মরি ॥ 


২২৯ 
৩৬ পদ। ভূপালী। 


গৌরাঙ্গগমন, শুনি অদ্ধগণ বাহিরে বাড়ায় পা। 

চাহে ঘন ঘন, পাইয়! নয়ন, উলসে ভরয়ে গ!। 

কেহ কারু করে ধরি কহে ধীরে আজু সে সফল হৈল। 
দিতে মহানন্দ, বিধি কৈল অন্ধ, আনে ন। দেখিতে দিল | 
এরূপ অমিঞা, পিয়াএ ন! হিয়া, কি করে না যায় জান] । 
হেন খপ যেহ, না দেখিল সেহ, নয়ন থাকিতে কাণা ॥ 
সদ] দেখিবারে, ধায় বারে বারে, আখি না ধৈরক্গ বাধে। 
নবহরি নাখি, স পিলু এ আধি, সোনার নিমাইচাদে ॥ 


৩৭ পদ। তুড়ি। 


নদীয় নু ময়, গোরা গ্রণমণি, শুনি পঙ্গু পথে গিঘ। | 
নিমিক আখি, সে মুখ নিরখি, আনন্দে উথলে হিয়া ॥ 
কেহ কহে শুন, বিধি সকরুণ, এবে সে বুঝি মনে । 

যে লাগিয়া! পঙ্গু, করিলে নফল, ফলালে এতেক দিনে ॥ 
পগ্গ ন। হইলে, গৃহ কাজ ছলে, যাইতাম দুর দেশ। 

না জানিয়া তথা, মরণ হইলে, ছ:খের নভিত শেষ ॥ 
গন্ধ হৈয়া ঘেন, থাকি মেন হেন, বিধিরে প্রার্থন। করি । 
নবহরিনাথে, সদা নদীয়াতে, দেখি এ নগ্ন ভয় | 


৩৮ পদ। কামোদ। 


হবনমোইন গোরা গুণমণি 
রাজপথে কত ভঙ্গীতে চণে। 

কত কত শত মদন মুরছি 
লোটায়ে চরণ-কমলতলে ॥ 

চাবি দিকে লোক করে ধাওয়া ধাই 


অতুল শোভায় মোহিত হয়ো । 


ওল মন প্রাণ কেবা না! নিছয়ে 
পরস্পর চারু চরিত কৈয়া ॥ 
নদীয়ানগরে নাগরালি বেশে 


ফিরিয়ে নবীন নাগর যত। 
গোরাচাদ পানে 

নাগর গরব হইল হত ॥ 
জগতের মাঝে প্রবীণত্ত। অতি 

রসিকতামোদে বিভোর যার!। 


চাহি তাসবার 


২৩০ প্রগৌরপদ-ভরঙ্গিণী 


নরহরি ভণে খঙ্োত যেমন 
কিছু আগে হৈল তেমন তারা । 


৩৯ পদ। ধানশী। 


নদীয়ার শশী, রঙ্গে রাজপথে, হেলি ছুলি চলে পুল্লক হিয়!। 
অলখিত যত, যুবতী অথির, সাধে আধ দিঠি সে অঙ্গে দিয়া ॥ 
কেহ কহে দেখ, দেখ সথি এই, গোরারূপ কিয়ে অমিয়ারাশি। 
তাম্বলের রাগে, অধর উজ্জ্বল, তাহে কিবা মন্দ মধুর হাসি ॥ 
রঙ্গণ ফুলের যাল! দোলে কিবা, আ্বাখের ভঙ্গীতে ভূবন মোহে। 
টাচর চিকুরচয় চারু কিব!, কপালে চন্দন তিলক শোহে ॥ 
কিব! জানু ভূজযুগের বলনি, পরিসর বুকে কেবা না তুলে। 
নরহরি পন রসে মু মঞজিনু, দিস্ু তিলাগ্রলি এ লাঙ্গ কুলে ॥ 


৪০ পদ। ধানশী। 


নগরঘ্রমণে বাহির হইয়। 
নান! ব্যবসায়ী গৃহে যান গোর! । 

বাবসায়িগণ নান। দ্রব্য আনি 
দেয় তারে হৈয়। আনন্দে ভোরা ॥ 

কহেন গৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
আমি হই ওহে দরিদ্র অতি। 

যেসব সামগ্রী দিতেছ তোমর! 
তার মূল্য মুই পাইব কতি॥ 

বাবসায়িগণ কহয়ে এ সব 
দয়া করি তুমি করহ গ্রহণ। 

যখন পারিবে মুল্য দিহ তুমি 
না পারিলে মোরা নাহি চান পণ॥ 

যে হইতে তুমি জনম লভিলা 
স্ত্রী পুত্র লইয়া আছি মোর! সথখে। 

কর শুত দৃষ্টি কর আশীর্ব্বাদ 
দেও পদধূলি শিরেতে বুকে 

তা সবার বাকো 
গৃহেতে চলিল! নদীয়াশশী। 

কহে নরহরি 
ধন্ত ধন্ত সব নদীয়াবাসী ॥ 


সস্তষ্ট হইয়া 


ধন্য ব্যবসায়ী 


৪১ পদ। সারঙ্গ। 


সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ বিনোদ রঙে 
বিহরই স্থরধুনীতীরে। 

ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায় প্রেমে ধারা বহি যায় 
ক্ষণে মালসাট মারি ফিরে ॥ঞ 

অপরূপ গোরাটাদের লীলা । 

দেখি তরুগণ সঙ্গে প্রিয় গদাধর রঙ্গে 
কৌতুকে করয়ে কত খেলা ॥ঞ॥ 

অঙ্গে পুঙ্গকের ঘটা কদগ্ব কুম্থুম ছটা 
স্দশন মুকুতার পাতি । 

তাহে মন্দ মন্দ হাসি বরথে অমিয়া রাশি 
সৌরভে ভ্রমর ধায় মাতি। 

সদা নিজ প্রেমে মত গায় রুষ্লীলামূত 
মধুর ভকতগণ পাশ। 

ব্ষিয়ে হইলু অন্ধ না ভজিলাঙ, গৌরচন্ 
কছে দীন নরোত্তম দাস ॥ 


৪২ পদ। যথারাগ। 


মরি মরি গৌরগণের চরিত বুঝিতে শকতি কার। 
শয়নে স্বপনে, গৌরাঙ্গ বিহনে, কিছু না জানয়ে আর ॥ 
ও চাদমুখের মৃদু মৃছু হাসি, অমিয় গরব নাশে। 

তিল আধ তাহা না দেখি কলপ অলপ করিয়৷ বাসে ॥ 
কি কব সে সব, শয়ন বিচ্ছেদে, অধিক আকুল মনে। 
কতক্ষণে নিশি পোহাইব বলি চাহয়ে গগন পানে ॥ 
ময়ূর কপোত কোকিলাদি নাদ শুনিতে পাতয়ে কান। 
নরহরি কহে প্রভাত উপায় চিন্তিতে ব্যাকুল প্রাণ ॥ 


৪৩ পদ। যথারাগ। 
কো বরণব পরিকরগণ লেহ। 
নিরখি নিতান্ত নিশাস্ত সবঅস্তর 
অস্তরহিত অতি পুলকিত দেহ ।ধ॥ 
সাহস করি কত করত মনোরথ 
যাত রজনী অব হোত বিহান। 
গৌর সুশয়নোখান ভঙ্গিনব নিরখি 


করব ইহ ভূপত নয়ান॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


ম্ৃহু মু হসিত বদনে বচনাম 
শ্রবণে চমক ভরি পিয়ব ভূরী। 

করধুগে যুগপদ পরশি প্রচরতখ 
অস্তরখে? করব জবদরি ॥ 

এছে আশ কত উপজত হিয় মধ 
অধিক মগন গুণগণ করি গান। 

নরহরি ভণ ঘন চাতক সমচি 
উত্কতিত (নাহি) সুঝত অনিদান ॥ 


8৪ পদ। স্ুহই। 
কনক-ধরাপর-মদহর দেহ । 
মদনপরাভব স্বরণ গেহ ॥ 
হেরে দেখ অপরূপ গৌরকিশোর | 
কৈছনে ভাব নহ এ কিছু ওর | 
ঘন পুলকাবলী দিঠি জলধার। 
উরধ নেহারী রচই ফুৎকার ॥ 
নিরুপম নিরজন রাস বিলাল । 
অচল স্চঞ্চর গদ গদ ভাষ॥ 
কিয়ে বর মাধুরী বাশী নিশান । 
ইহ বলি সঘনে পাতে নিজ কান ॥ 
সদন তেজি তব চলত একাস্ত। 
মিলব অব জানি কিয়ে রুষ্ণকান্ত। 


৪৫ পদ। মঙ্গল। 
বছন্দণ নটন পরিশ্রমে গু মোর 
বৈঠল সহচর কোর। 
মুশীতল মলয় পবন বহে মুছু মৃদু 


হেরইতে আনন্দ কে! করু ওর | 
দেখ দেখ অপরূপ গৌর দ্বিজরাজ। 
সুন্দর বদনে স্বেদক্ণ শোতন 
হেম মুকুরে জন্থ মোতি বিরাজ ॥&। 
বহুবিধ সেবনে সকল ভকতগণে 
প্রেমজল সকল কয়ল তব দুর। 
নিজ গৃহে আওল গৌর দয়াময় 
পরিজন হিয়। আনন্দ পরিপূর । 


২৩১ 
সব সহচরগণে গেও নিজ নিকেতনে 
নিতি এছন করয়ে বিলাস। 
সে স্ুখসিস্কু- বিন্বু নাহি পাল 


বোফ়ত ছুরমতি বৈষ্বদাস ॥ 


৪৬ পদ। হুড়ী-রূপক । 


সুরধুনীতীরে আছু গৌরকিশোর। 
শহচরগণ মেলি আনন্দে বিভোর ॥ 
খেলায় বিনোদ খেল। গৌর বনমালী। 
পুলিন বিহাব করে ভকতমগুলী ॥ 
দিন অবসান দেখি গৃহেতে চগিল।। 
জননী-চরণে আসি প্রণা্ করিল| ॥ 
ধুলায় ধূসর অঙ্গ গদ গদ ভাষ। 

এ রাধামোহন পদ করতহি আখ ॥ 


৪৭ পদ । যথারাগ। 


নিশি অবশেষে লসত নদীয়াশশী 
শয়ন শেজে নিজ মন্দির মাহি। 

ঝলমল অঙ্গ- কিরণ জনরঞ্জন 
মনমখমথন ভঙ্গী সম নাহি ॥ 

প্রাঃ সময়ে স ক্রিয়ারত স্ুুরধুনী 
অবগান করু পরম উলাস। 

গণ স্হ বিবিধ ভাতি করি ভোজন 
পলছন শয়ন সেবই সব দাস। 

পূর্ববাহে পরিতোষ করই সবে ধরি 
নব বেশ নিকশে চিতচোর। 

পরিকর সহ পরি- কর গৃহে বিলসত 
বুঝিব কি প্রেমকি গতি নাহি ওর ॥ 

ধন্য সময় ম্ধ্যাহনে সরসি-বন- 
রাজী স্থশীতল সুরধুনী তীর। 

বিবিধ কেলি তহি কো কবি বরণব 
নিরখত স্থরগণ ভোত অধীর ॥ 

অতি অপর্নপ অপরাহু সময়ে 
নদীয়া! মধি ভ্রমণ করয়ে গণ সঙ্গ। 


২৩২ প্রীগৌরপদ-তরঙ্গিদী 


শোভ। ভূবনৰি- জয়ী রস বাদর 
নিরখি নগর নরনারী উম ॥ 

গজ সময়ে নিজ ভবন গমন করু 
শ্রীশচীদেবী মুদিত মুখ হেরি। 

অদতূত রজ প্রকট পথ দরখনে 
কত শত লোক আয়ত কত বেরি ॥ 

সময় গ্রদোষহি তুষি জননীমন 
প্রিষ শ্রীবাম মন্দিরে উপনীত। 

অধিক উছাহ ভকতগণ তহি পহ 
রচই স্ৃবেশ মধুরতর রীত ॥ 

বিমল নিশার সময়ে মংকীর্ভনে 
মাতি মুদিত হি কৌতুক জোর । 

গণ সহ পুন নিজ ওবনে শুতই 
নরহরে পন্ু' রলময়, গৌরকিশোর॥ 


৪৮ পদ। তুড়ী। 


নিশিশেষে গোর ঘুমের আবেশে শয়ন পালছ্ছে।পরে। 
হেন জন নাহি বারেক সে শোভ। হেরিয়। পরাণ ধরে ॥ 
প্রভাতে জাগিয়। নিজ পরিকর-বেছটিত অঙ্গনে বসি। 
জগজন মন হেলাতে হরিয় হিয়াতে থাকয়ে পশি ॥ 
দন্তধাবনাদি সারি স্থরধুনী সিনান আনন্দাবেশে | 
নিজগৃহে গণ হিত ভোজন কৌতুক শয়ন শেষ। 
ূর্ববাহব সময়ে শুক্লান্বর আদি ভকতগণের ঘরে । 
প্রেমের আবেশে অবশ হইয়া বিবিধ বিলাম করে ॥ 
মধ্যাহ্ন কালেতে অতি মনোহর পুষ্পের উদ্ভান মাঝে। 
কত কত রঙ্গ তরঙ্গে বিভোর সঙ্গে পারিষদ সাজে ॥ 
অপরাছু সময়ে ধরিয়। ভূবনমোহন বেশ । 
নদীয়ানগরে ভ্রমণ বিবাদ শোভার নাহিক শেষ ॥ 
সন্ধ্যাকালে নিঙ্জ তবনে গমন অতি অপরূপ রীত। 
দেব বন্দনাদি করিয়া যতনে যাহাতে মায়ের প্রীত ॥ 
গ্রদেষে গ্রাস মন্দিরে প্রবেশ অধিক উলান হিয়া। 
তথা প্রিয্গণ মন অন্গুরূপ করয়ে অদ্ভুত কিয়া ॥ * 
নিশায় মকল পরিকর সহ সংকীর্ঘন করি। 

পুনঃ নিজ গৃহে শয়ন আননে তণে দাস নরহরি | 


৪৯ পদ। শঙ্কারাভরণ। 


ভুবনমোহন গৌর নটবর, বরজমোহন রমিকশেখর, 
আজু রুকিণী বেশে করু নব নৃত্য, নিরুপম ভ্রাজয়ে। 
অঙ্গ রুচি জিনি কনক দরপণ, করত ঝলমগ্প ললিত চিকণ, 
রুচির পরম বিচিত্র পহিরণ, বিবিধ অংগ্ুক সাঙ্জয়ে॥ 
চিকুরচয় কমনীয় বন্ধন, যোরি মুগমদ চি বরচন্দন, 
সম ললত ললাট তটমপি, বন্ধনী মন মোহয়ে। 
কর্ণভূষণ তরল মুছুতর, গণযুগ জন্থ ভ্রমর তুরুবর, 
কঞ্ লোচন মগ্ু অন, রঞ্জিতাধিক শোহয়ে ॥ 
বিশ্বফনমিব বন্ধুরাধর, নাঁলিকা শুক-চঞু বেশর, 
বলিত বয়ন-ময়ঞ্ধ দশন মুখুনা মদভরভঞ্জন। 
কথ অঞ্চিত বক্ষ মুছুতর, হার রতন অনঙ্গ-ধৃতি-ছর। 
শখ সরুকর কঙ্কণাঙ্ুলি অঙ্ধুরী৷ জম রন ॥ 
অতুল উদর সুঠাম রম ঝরু,নবীন কেখরি-গৌরৰ দুর কর, 
ক্ীণ মধ্য সুমধুর মাধুরী কনক কিছ্ছিণী রাজয়ে। 
ভঙ্গীসঞ্জে পদ ধরণী ধরু যব,অতিহি কোমল হোত ক্ষিভিত 
নিছুই নরহরি-জীবন ঘন মন্ত্রীর ঝণনন বাজয়ে ॥ 
৫ৎ পদ। মায়ুর। 
আছু শুভ আরম্ত কীর্তনে, গৌরস্বন্দর মুদিত নর্ভূনে, 
নুঘড় পরিকর মধ্য মধুর শ্বাস অঙ্গনে শোহয়ে। 
কনক কেশর গরব গঞ্ন, মঞ্জু তনু রুচি অতনু রঞন, 
কঞ& লোচন চপল চু দিশ, চাহি জনমন মোহয়ে ॥ 
নটন গতি অতি তরুণ পদতল) তাল ধরইতে ধরণী টলমশ, 
কর হশ্ডক ত্রস্ত কলিত সথলপিত ধর কিশলয় ছট|। 
দশন মোতিম পাতি নিরণত) হাস লঙ্থ লু অমিয়া বরয, 
সরস লসত স্থবদন মাধুরী জিতই শারদশশী ঘট| ॥ 
চিকণ চাচর চিকুর বন্ধন, চারু রচিত স্থৃতিলক চন্দন, 
ভুঁরি ভূষণ ঝলকে অঙ্গ বিভঙ্গী তণত ন1 আয়য়ে। 
বামে পন পণ্ডিত গদাধর, দক্ষিণেতে নিতাই স্বন্ধর, 
সম্মুখে শ্রীঅদৈত উনমত পেখি সুরগণ ধায়য়ে ॥ 
বাস্থদেব শ্রীবাসনন্দন, বিজয় বত্রেখর নারায়ণ, 
গোগীনাথ মুকুন্দ মাধব গায়ত এ অদ্ভুত গুণী। 
রামবামে গোবিন্দ গড়র আদিক,বায় মর্দীল দিকত| তাধিকঃ 
ধিনি নিনিনিনিনি ভণত নরহরি ভূবন ভরু জজ জয় ধুশি। 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | ২৩৩ 


৫১ পদ। আশাবরী। 


নাচত শচীতনয় গৌরন্ন্দর মনমোহন । 

বাজত কত কত যুদঙ্গ উঘটত, ধিধিকট ধিলঙগ, 
গায়ত সুর মধুর, অঙ্গভঙ্গী পরম শোহন। ॥ঞ 
নিরুপম রস উলস আজ, বিলসত প্রিয় ভকত মাঝ, 
ঝলকত অতি ললিত সাঞ্জ, যুবতী ধীরজ মোচন।। 
কুনুমাঞ্চিত চারু চিকুর, কুগুল শ্রুতি গণ্ড মুর, 
ভালতিলক মঞ্ুলডুর, ভঙ্গ কমগলোচন। ॥ 
রাসাপুট মোদ সদন, ইন্দুনিকর নিশ্দি বদন, 

মন্দ মন্দ হসনি কুন্দ। দশন মধুর বোলন1। 

ক% মদন মদভরহর, ভুক্সমুগ জিনি কুগ্রকর, 

কক্ষ মৃদু বিলাস বক্ষ, মাল অতুল দোলন। ) 

নাভি ব্রিবলী ভাতি, লোমাবলী ভুজগ পাতি, 
রসন। ;ত কুশ কটি নব, কেশরি-মদ-ভগ্রন! | 
পহিরে নূর বসন বেশ, উপ বরণী নাশকত শেষ, 
নরহবি পথ পদতলে কর্ণ, হরুণারুণ-গঞ্ঝন। ॥ 


৫২। পঠমঞ্জরী | 


গোবিন্দের অঙ্গে প্রভূ নিজ 'অঙ্গ দিয়া । 
গান বুন্দাবন গুণ আনন্দিত ঠৈন।॥ 
'অনস্ত অনঙ্গ হয় দেহের বলনি। 
মুখটাদ কি কহিব কহিতে ন। জানি ॥ 
নাচেন গৌরাঙ্গচাদ গদাধরের বাসে। 
গদাধর নাচে পথ গৌরাগবিলাসে ॥ 
দুছু প্রেমে দুছু মন্ত মুখে হরেন্াম 
'আনন্দে সঙ্দেতে নাচে দাস ঘনশ্গাম 1 


৫৩ পদ । বিভাস। 
শুতিয়াছে গোরাটাদ শয়ন মন্দিরে । 
বিচিত্র পালখ্চ শেজ অতি মনোহরে ॥ 
আবেশে১ অবশ তনু গোরানটরায়। 
কি কহৰ অঙ্গশোভ1 কন না যায় ॥ 


১। আশলসে--পাঠান্তর 


৩৩ 


মেঘ-বিজ্ঞুরী কেব। ছানিয়া যতনে । 
কত রস দিয়! বিধি ঠকল নিরমাণে ॥ 
অতি মনোহর শেজ বিচিত্র বালিসে২। 
বান্থদেব ঘোষ দেখে মনের হরিষে ॥ 


৫৪ পদ । যথারাগ। 
অপরূপ পহ করু শয়ন বিলাস । 

অলস থুত যুগ- নেত্র কচিরতর 
ভারক কর কুঞ্চিত পরকাশ ॥ ঞ্রু॥ 

রজত পা মধি শোহত জদ্থ জট 
ভিমির শর? শশী কিরণ মাঝার। 

ধুন্দ কুুম মর্পি 'অসী পুষ্প গন 
কপুরপুর মধি মুগমধ্সার ॥ 

দুপ্ধসিন্ধু মি অসিত দ্বীপ জন 
নীলমণি মণ্ডপ সিত ক্ষিতি মাঝ। 

হর গিরি পর নন মেঘও্ড জন 
বিশদ কুমুদ মধি মধুপ বিরাজ ॥ 

নিশ্মল যশ স্থপত।ক মধা জন 
2নতা-নয়ন-গ্ন জিতকাম। 

পন্মবাগ মণি আসনে ৬ বিলস 
রস মধুব ভণত ঘনস্াম ॥ 


৫৫ পদ । যথারাগ। 
কে। বরণব ধর গৌর উ্ভানশয়নশোভাম্গথকারা। 
ঝলকত অর্গ কবলিত শলিত 
থির খামিনী পু পুঞ্জ মধহারী ॥ 
শবদ-নবাকর- নিকর বিনিক্চিত 
যুবতী বিজয় মুখ মধুরিম জ্যোতি | 
শ্তি অতি বিমল গণ্ড মণ্ডিত নব 
কুগুল অতুল জড়িত ঘণি মোতি ॥ 


বিশ্ব অরুণ কর কদন বদন ছদ 
কিঞ্চিদ মিলন রুচির রু'চপুর । 
বিকসত দস্ত- কিরণ সত নুন্দর 


তারকবৃন্দ কুন্দ রছু দূর ॥ 


বিলাসে--পাঠাস্তর! 


২৩৪ 


প্রসর বক্ষ পরি হার প্রচুর তহি 
কর করযুক্ত ললত অনিবার। 

নরহরি ভগ অঙ্গু- ভব নোহত বুঝি 
মানিনী নিকট করত পরিহার ॥ 


৫৬ পদ। ললিত । 


কি কহুব গৌর শয়ন অন্ুপাম। 

হবলিত অঙ্গ অঙ্গ বলকত জন 
বিলসিত সোই মূরতিময় কাম ॥ ধর ॥ 

কনক ক্সীরোদ দধি মন্থন নব 
নবনী পিগুসম কোমল কায়। 

অতি অপরূপ ইহ তপনতাপ বিস্তু 
শেজ উপরি জন্তু জাত মিলায় ॥ 

অলসে অবশ ঘুছু চলত নিশাসহি 
উচ নীচ হোয়ত উদর উজোর। 

মলয় পবন জঙ্গ পরশ সুমের নু- 
সরিত তরঙ্গ বহত বহু থোর ॥ 

বচনক দুর বির- চন কৌন পুনি 
নিরখত নয়ন তৃপিত নহি হোয়। 

নরহরি ভগ মঝু হৃদয় তল্লকব 
বিলমব এছে দেয়ব সুখ মোয় ॥ 


৫৭ পদ। ললিত। 


কিকব অনঙ্ তল্প ঝলকত অতি 
শরদ কাল পম বিরহিত মলিন।। 

স্গরপতি শ্বপন অগোচর অপরূপ 
রচিত মনোজ মনোভব বলিনা ॥ 

আলস ধর জল লালস করবর 
বালিস বিলসত বগত অদ্রশ রে। 

হরগিরি খণ্ড অথণ্ড সদ্য দধি 
পিগু গন্ধ থির তরঙ্গ সদৃশ রে॥ 

তহি বন্ধুরে কর- বীর কুন্দ কেতকী 
কনকাকজ জাতীরুতনয়ন]। 

তন্ঠ অব যব সব সমন গন ঝটিত 
অন্গুভব ন হোই গৌয়হরিশয়ন! ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরজিণী 


বুঝি শশী করপটে বিশ্লচি চি বিহি 
মন্দির দেবে দেওল বু যতনে। 
নরহরি ভণব স্ু- মতি উরধিত ইহ 


রজত চতুষ্ধি জটিত হেম রতনে ॥ 


৫৮ প্দ। বিভাস। 


মরি মরি গৌর-মৃরতি অপরূপ। 
ভূবন বিমোহ মনম্থ ভূপ ॥ 

কি করব অগণিত নয়ন ন1 ভেল। 
দারুণ দৈব দরশে ছুখ দেল ॥ 
রাখি হৃদয় ভরি ইহ অভিঙাষ। 
অমুল রতন সম না করি প্রকাশ ॥ 
কৌনে গঢ়ল তন বলনি সুঠাম । 
মঝু সরবম এ জগতে অন্গপাম ॥ 
অঙগদিন রজনীশেষে হাম পেখি। 
এছন শয়ন কবছ' নাহি দেখি ॥ 
তাহে বুঝলু নব ঘুম বিরাজ। 
নরহরি ইথে কি জাগাওব আজ ॥ 


৫৯ পদ। ভৈরব। 


ধনি ধনি আনু রজনী ধনি লেখি। 

সংকীর্তন রস- লম্পট পন কর 
এছন শয়ন কধহি নাহি দেখি ॥ ধ্ু॥ 

যে নিজ পৃরুব ভাব ভরে উনমত 
অনুক্ষণ ভণই নুব্র্পুর-বাত। 

লোচন পলক অলপ নাহি লাগত 
যাখিনী জাগি করত পরভাত ॥ 

সে। অব অতুল নিদ গত অতিশয় 
জাগৰ কিয়ে অরু অধিক বিলাস। 

অস্তুত ঘুম করীত স্বপন সম 
অমিয় সদৃশ করু বচন প্রকাশ ॥ 

নিশি চলি যাও প্রাত ভেল উপনীত 
তবহি ন জাগত নদীয়!-বিহারী । 

বুঝবি কি নরছরি- নাথ চরিত ইহ 
ঘুমক ভাগব বলি নাছি পারি॥ 


শীগৌরপদ-তরজিণী ২৩৫ 


৬০ পদ। ললিত। 


পেখহ অপরূপ পক বিলাস। 

শয়ন স্ছন্গ অ- মন্দ মধুর উপজাওত 
তচ্ছমন নয়ন উলাস ॥ ধ॥ 

যাকর তঙ্থরুচি কিঞ্চিৎ স্ুরহিয়ে 
নন পরকাশ যতন কত তাতি। 

হ্রুচি পু সুরুতি ইহ মন্দির 
মাঝ ঝলকে জিনি দিনকরপাঁতি'। 

মুনিগণ-হৃদয় ছ- ভলপে কলপম়িতে 
করু কত কলপ কলপ ভরি জাগ। 

তাকর দুলভ সুলভ এ তলপ 

পরিকলপন কবি কি রচব অছু ভাগ। 


বিহি ভব বচনে হর নহ অব নব 
পিঞ্জরে শুক বহু তণ গনি গীত। 
নরহরি-নাথ গুপত কত করব 


কুপ্রকট চোত উহ পূরধক রীত ॥ 


৬১ পদ। বিভাস। 


হের চাঞ| দেখ রঙ্ধনী পানে। 
এরূপ শয়ন কেবা বা জানে ॥ 
কিব। করপদ ভঙ্গিমাথানি। 
ঘুমে কি এরূপ কতু না জানি ॥ 
লোচন স্থভাতি ভঙ্গিমা তাহে। 
অলসে এমতি হইবে কাহে। 
মুখ শশিশোভা অধিক হেন। 
মৃদু হাসি সুধা খসিছে যেন ॥ 
নিদ অনি'দ ন৷ চিনিতে পারি। 
মনে যাহ। তাহা কহিতে না পারি ॥ 
নরহরি ইথে কত বা কবে। 
বুঝি জাগাইতে বিষম হবে । 


৬২ পদ বিভাস। 


গোরা্াদের রজনী শয়ন । 
হেরি হেরি সভে জুড়ায় নয়ন ॥ 


পরম্পর অতি আনন্দ হাদয়। 

কত তাতি কথ! কৌতুকে কহয়। 
তাহা কি রচিতে পারে কবিঞ্ন। 
অনুপম গৌরাঙ্গের গুণগণ ॥ 

পুন পুন নিরিখয়ে আখি ভরি । 
নরহরি গছ শয়ন-মাধুরী ॥ 


৬৩ পদ। ভৈরব। 


কিণ। সে নিশির শেভ শুভ রাশি পৃরা সে নদীয়াপুর । 
রজনী-কর-রজক নিঙ্জ করে করিল মলিনতা দূর ॥ 
বিচিত্র তরুণ তরুলত। মুনিমোহন-মাধুরী লসে। 
প্রফুলিত নবকুস্থমে ভ্রময়ে মধুর আশে ॥ 

শীতল পবন মন্দ মন্দ বহে উগারে সুগন্ধ রাঁশি। 

পরম আনন্দে ঘুমায়ে রয়েছে সকল নদীয়াবাসী ॥ 

গভীর আলয় সদ! সুখময় শোভার নাহিক পার। 
ত্রিজগত মাঝে দেখিচ কোথাহ উপম| নাহিক যার। 
পন্থর মন্দিরে বেটিয়া সকল প্রিয় পরিকর স্থিতি। 

(কহ শুঞ্া কেহ জাগিয়! রয়েছে কে বুঝে এ সব প্রীতি ॥ 
আজ। অনসারে কেহ নিজ ঘরে কাতরে শুতিয়া আছে। 
নরহুরি হেন দশ। হবে কবে সে সময় রহিব কাছে ॥ 


৬৪ পদ। ললিত। 


জনমন ময় মদনময় মন্দির 
কৌনে গড়ল অন্গভব নাহি হোই। 

রঙ্জগনীক শেষ অশেষ শোহে তু 
লস ন বরণি শকত কবি কোই ॥ 

দ্বার-বেদ বহু- বিহিত-গবাঙ্ষ 
বিরাজিত বিহি সম সম স্থখকারী। 

দলিত লান্ত নব কুঞ্জ কেলি বহু 
চিত্রিত ভীত ভীত ভ্রমহারী ॥ 


পরিসর গর্ভ রুচির স্ুুরধূনী জঙ্গ 
অনুপম রতনদীপ চু ওর। 
উদ্ধী অতুল চন্পলাতপতর 


পরিষস্ক মধ্য লল গৌরকিশোর ॥ 


২৩৬ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


তাকর গ্রতি অঙ্গ কিরণ অন্তত 
ঝলকত অন্তর বহিরম্থপাম। 
মন্দির নু ইহ্‌ সবর্ণপুঞ্ মণি 


জটিত নুসম্পুট ভণ ঘনশ্যাম ॥ 


৬৫ পদ। তুড়ী। 


রতন মন্দির মধি শুতি গৌরন্থন্দর ভূপ্জই এয়নবিলাস। 
প্রি্ধ গরিকরসমূহ শুতি রহ পিয় পছ'ক চু পাশ ॥ 

প্রসর গগন মধি তারকাবলীবেষ্টিত জন শশধর । 

সো আতৃত শোভা কো কবি বরণনে শকতিধর ॥ 

যামিনী অবসান প্খি পরিকর গাওত মঙ্গল গান। 

জন্গ নুপ কোঙর নি ভাঙ্গাইতে বৈত্ালিক মাগধ ধরু তান ॥ 
নিদ পরিইরি বৈগল শেঙ্জ পরি স্থুনব নদীয়াবিহারী । 

মুগ নরহরি মুগধল অতিশয় সো আনন্দ নেহাঁরি ॥ 


তৃতীয় উচ্ছবাস। 


সন্ন্যাসের পূর্বাভাস, সন্ক্যাসগ্রহণ ও 
বন্দাবনভ্রমে মহাপ্রভুর শান্তিপুর-গমন | 


১পদ। পাহিড়া। 


প্রাণের মুকুদ' হে আজি কি শুনিনু আচঙ্থিত। 
কহিতে পরাণ যায় মুখে নাহি বাহিরায় 
্রগৌরাদদ ছাড়িবে নবদ্বীপ ॥ ধর॥ 
হহাত নাঙানি মোরা সকালে মিলিম্থু গোর! 
অবনত-মাথে আছে বসি। 
নিঝোরে নয়ন ঝরে. বুক বাহি ধার। পড়ে 
মলিন হইয়াছে মুখশশী | 
দেখিয়া তখন প্রাণ সদা করে আনচান 
হধাইতে নাহি অবসর | 
কগণেক সম্বিত হৈল তবে মুই নিবেদিল 
শুনিয়া দিলেন এ উত্তর ॥ 
আমিত বিবশ হৈঞা তারে কিছু না কিয়া 
ধাইয়া আইঙ্' তব পাশ। 


এই ত কহিন্ন আমি যে কহিতে পার তুমি 
মোর নাহি জীবনের আশ॥ 

শুনিয়া মুকুন কাদে হিয়৷ থির নাহি বাধে 
গদাধরের বদন হেরিয়া। 

শ্ীগোবিন্দ ঘোষে কয় ইহা যেন নাহি হয় 
তবে মুই যাইব মরিয়া ॥ 


১ পদ । পাহিড়া। 
প্রাণের মুকুন্দ হে তোমরা কি স্থধাও আমায়। 
যে দুঃখ মরমে পাই কহিবার নাহি ঠাই 
ইহ। কহি কাদে গোবারাম় ॥ খর) 
দেখিয়া জীবের ছুথ ছাঁড়িনু গোলোকমুখ 
লভিলাম মনষাজনয। 
পাইলাম কষ্ট যত তোমরা পাইলা তত 


হইল সব পণ্ড পরিশ্রম | 

গর্ডিত পড়ুয়া! যারা আমারে ন! মানে তারা 
মোর উপদেশ নাহি লয়। 

ভাবি হই বুদ্ধিহারা (িরূপে তরিবে তার; 
দুর হবে নরকের ভয় ॥ 

অনেক চিন্তার পর দায়ি এ অন্তর 
আমি ত্বরা! ছাড়ি গুহবাম। 

মস্তক মুণ্ডতন করি এ ডোর কৌপীন পরি 
অবিলছ্ে লইব সম্মান ॥ 

তবে ও পাষণ্ড সব নি হরি হরি রখ 
নামে প্রেম হইবে পাগল। 

মবে খাবে নিঙ্যধাম পূর্ণ হবে মনক্কাম 
অবতার হইবে সফল ॥ 

প্রত যবে হেন কৈল মুকুন্দ মুচ্ছিত ঠহৈল 
কতক্ষণে সগিত পাইল! । 

শিগোবিন ঘোষে কয় এ তব উচিত নয় 
সাঙ্গ কর! নদীয়ার লীলা | 


৬ পদ। স্ুহই। 


হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও। 
বাছ পপারিয়! গোরা্ঠাদেরে ফিরাও ॥ 


ধীগৌরপদ-তরলিণী ২৩৭ 


তে। সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে 
কে যাচিয়৷ দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে ॥ 
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়। 
নয়ান-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায় ॥ 

আর ন! যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ । 
আর ন। করিব মোর! কীর্তন বিলাল ॥ 
কাদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়]। 

পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মরিদ্ী ॥ 


8 পদ্‌। ধানশী। 


|বধুঃপ্রিয়া সঙ্জিনীরে পাইয়া! বিলে । 
ব্যাকুল হিয়ায় গদগদ কিছু বলে ॥ 
আনি কেন নদীয়া উদাস লাগে মোরে। 
অঙ্গে নাহি পাই সুখ ছুটি আখি ঝুরে 
নাচিছে দক্ষিণ অঙ্গ দক্ষিণ-নয়ন ! 
খলিয়। পড়িল মোর কর্ণের ভূষণ । 
স্থরধুনী পুপিনে মলিন শুরুলত]। 

শ্রমর ন। খায় মধু শুকাইল পাতা ॥ 
গিত হইল কেন জাজবীর ধার] । 
কোকিলের রব নাহি হৈল মুক পারা ॥ 
এই বড় ভয় লাগে বাস্থর হিয়! মাঝে । 
নবন্ীপ ছাড়ে পাছে গোরা ছিজরাজে | 


৫ পদ। ধানশী। 


বিষুপ্রিয় সখী সনে কহে ধীরে ধারে। 
আজ কেন প্রাণ মোর অকারণ ঝুরে। 
কাপিছে দক্ষিণ আখি যেন স্ফুরে অঙ্গ। 
না জানিয়ে বিধি কিয়ে করে স্থখ ভঙ্গ ॥ 
আর কত অশ্ফরান ম্ফুরয়ে সদায়। 

মনের বেদন কহিবারে পাই ভয় ॥ 

আরে সখি পাছে মোর গৌরাজ ছাড়িবে। 
মাধব এমন হলে পরাণে মরিবে ॥ 


৬পদ। ধানশী। 


পাগলিনী বিষ্ুপ্রিয়! ভিজা বস্ত্র £লে। 
ত্বরা করি বাড়ী আসি শাশুড়ীরে বলে ॥ 
বলিতে না পারে কিছু কাদিয়া ফাফর। 
শচী বলে মাগো! এত কি লাগি কাতর ॥ 
বিষুঃপ্রিয়। বলে আর কি কব জননি। 
চারিদিকে অমঙ্গল কাপিছে পরাণি ॥ 
নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর। 
তাঙ্গিবে কপাল মাথে পড়িবে বজর ॥ 
থাঁকি থাকি প্রাণ ক'দে নাচে ডান গ্রাখি। 
দক্ষিণে ভজঙ্গ যেন রহি বহি দেখি ॥ 
কাদি কে বাস্থ ঘোষ কি কহিব সাতি। 
আজি নবদ্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি ॥ 


৭ পদ। আশাঁবরী বাঁ দেশপাল। 


গোরাচাদ ছাড়ি যাবে নৈছ্যা। ইথে 
তরঙ্গরহহত জীঞ্বীবারা | 

শু ভগবত গণপতি মুদি 

| যত ছিল হৈল মলিনপারা ॥ 

তর'লতা ফুল পপ্পবিত নহে 
ন| বিকাশে পুষ্প স্গঞ্ধহীন]। 

তাহে না বৈসে না পিয়ে পুষ্পরস 
ন। গুঝ্পে ভ্রমর ভরম্রী দীনা ॥ 

(পকুল কল- রব বিরাহত 
না নাচে ময়ুব ময়রী সনে। 

মারি শুক নানা পাখী আখি ঝুরে 
নারে উড়িবারে ব্যাকুল বনে | 

ধন্ুগণ হা ববে ন। ধায়য়ে 
মুগাদি পশু না ধরয়ে ধুতি । 

ওণে নরহৃবি শোভা দূরে দুঃখ 
সম্বরিতে নারে নদীয়া! খিতি ॥ 


৮পদ। বিভাস। 


শয়নমন্দিরে গৌরাঙ্গদুমন্দর উঠিলা রজনী শেষে। 
দনে দৃঢ় আশ করিব সঙ্ক্যাস, ঘুচাব এ সব বেশে 


২৩৮ শ্রীগৌরপদ-তরজিদী 


এছন ভাবিয়। মনির ত্যজিয, আইলা! কুরধুনীতীরে। 
ছুই কর জুড়ি নমস্কার করি, পরশ করিলা নীরে। 
গজ পরিহরি, নবন্বীপ ছাড়ি, কাঞ্চন নগর পথে। 
করিল! গমন, শুনি সবজন, বজর পড়িল মাথে॥ 
পাষাণ সমান, হায় কঠিন, সেহ গুনি গলি যায়। 
পণ্ড গাখী ঝুরে, গলয় পাথরে, এ দাস লোচন গায় ॥ 


৯ পদ। ধানশী। 


কণ্টক নগরে গেল দ্বিজ বিশ্ব্ভর। 
যেখানেতে বলিয়া ভারতী ন্তাসিবর ॥ 
সন্্যাসী দেখিয়া গ্রতু নমন্বার করে। 

সম্্ষে উঠিয়! ন্তাসী নারায়ণ শ্মরে॥ 

কোথা হইতে আইলা তুমি যাবে কৌথা কারে। 
কি নাম তোমার সত্য কহ ত আমারে । 
প্রভূ কহে গুন গুরু ভারতী গোসাঞী। 
কূপ করি নাম মোর রেখেছে নিমাই ॥ 
ৰসিয়৷ আনন্দে কহে মনেতে উল্লাস । 
তোমায় নিকটে আইলাম দেওত সঙ্্যা। 
লোচন বোলে মোর সদ প্রাণে ব্যথা পায়। 
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিবে এত বড় দায় ॥ 


১০ পদ। শ্রীরাগ । 


কাঞ্চননগরে এক বৃক্ষ মনোহর | 
স্বরধুনীতীরে তরু ছায়া যে স্বন্দর় ॥ 
তার তলে বসিয়াছেন গৌরাঙ্গন্বন্দর। 
কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্তকলেবর ॥ 
নগরের লোক ধায় যুবক-যুবতী। 

সত ছাড়ে নিজপতি জপ ছাড়ে যতি ॥ 
কাকে কুদ্ক করি নারী ঈাড়াইয়। রয়। 
চলিতে না পারে যেই নড়ি হাতে ধায় ॥ 
কেহ বলে ছেন নাগর কোন্‌ দেশে ছিল। 
সে দেশে পুরুষ নারী কেমনে বাচিল ॥ 
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া। 
(কহ বলে মা-বাপেরে এসেছে বধিয়া | 
কেহ বলে ধন্তা মাতা ধৈরাছিল গর্ভে 
দেঝকী সমান যেন গুনিয়াছি পূর্বে ॥ 


কেহ বলে কোন্‌ নারী পেয়েছিল পতি। 
ত্রিলোক্যে ভাঙার সমান নাহি ভাগ্যবতী।॥ 
কেহ বলে ফিরে যাও আপন আবাসে। 
সন্ন্যাসী ন1 হও বাছ! না মুড়াও কেশে ॥ 
প্রভু বলে আশীর্ষাদ কর মাত! পিতা। 
সাধ কৃষ্ণপদে বেচিব মোর মাথা ॥ 

হেন কালে কেশব ভারতী মহামতী | 
দেখিয়া তাহারে প্রত করিলা প্রণতি ॥ 
কষ্দাস কয় গোসাঞী দেও ভক্তিবর ৷ 
বাস্থ ঘোষ কহে মুণ্ডে পড়ক বজর ॥ 


১১ পদ। শ্রীরাগ। 


প্রস্থ কহে নিজগুণে দেওত সন্্যাস। 

হৈয় ন। সন্ন্যাসী নিমাই না মুড়াও কেশ " 
কাঞ্চননগরের “লাক সব মান। করে। 
সম্্যাস ন। কর বাছ। ফিরা যাও ঘরে ॥ 
পঞ্চাশের উদ্ধ' হেলে রাগের নিবৃত্ি। 
তবে ত সন্ন্যাস দিতে শানে অনুমতি ॥ 
এবোল শুনিয়! প্রত বলে এই ধাণী। 
তোমার সাক্ষাতে গুরু কি বলিতে জান ॥ 
পঞ্চাশ হইতে যদি হয়ত মরণ । 

তবে আর সাধু সঙ্গ হইবে কখন।॥ 

এ বোল শুনিয়। কহে ভারতী গোসাঞ)। 
সম্ঃযাস দিব রে তোরে শুন রে নিমাই ॥ 
এ কথা শুনিয়। প্রভুর আনন্দ উল্লাস। 
নাপিত ডাকাইল তবে মুড়াইতে কেশ ॥ 
লাপিত বলয়ে প্রভে। করি নিবেদন। 
এরূপ মনুষ্য নাহি এ তিন ভূবন ॥ 

তৰ শিরে হাত দিয়৷ ছোব কার পায়। 
যেবোল সেবোল প্রভো কাপে মোর কায়॥ 
কার পায় হাত দিয়! কামাইব নিতি। 
অধম নাপিত জাতি মোর এই রীতি ॥ 

এ বোল গুনিয়া কহে বিশ্বস্তর রায়। 

ন। করিও নিজবৃত্ধি ঠাকুর কছয়॥ 


স্্রীগৌরপদ-তরঙ্গিদী 


কের প্রসাদে জন্ম গোয়াইব। সুখে । 
অস্তকালেতে গতি হবে বিধুঃদোকে ॥ 
কাঞ্চন নগরের লোক সদয় হবদয়। 
বান্থ ঘোষ জোড়হাতে ভারতীরে কয়। 


১২ পদ। শ্ীরাগ। 


মধুশ্ীল বলে গোসাঞী না ভাড়াও মোরে । 
তুমি ব্রক্ষ। তুমি বিঞু জানি অন্তরে । 
পূরাব তোমার ই তুমি ইচ্ছাময়। 
পালিব ভোমার আজা নাহিক সংশয় ॥ 
বলিতেছ কষ্ধের প্রনাদে রব সুখে । 
মরণের পরে গভি হবে বিষুলোকে ; 
যে কৃষ্ণ রাখিবে সুখে সেই রুষ্ণ তৃমি। 
তব পদ বিষুলোক কিবা জানি আমি ॥ 
মুড়াব ঠাচর কেশ হাত দিব মাথে। 
কিন্তু প্রভূ শ্রীচরণ দেও 'আগে মাথে । 
মধুর বচনে প্রভূ দিল। শিরে পদ । 

বাস্থ কহে যার কাছে তুচ্ছ ব্রহ্মপদ ॥ 


১৩ পদ। ধানশী। 


ধন নাপিত আসি প্রভুর সম্মূগে বসি 
ক্ষুর দিল সে ঠাচর কেশে। 

ঝর অতি উচ্চরৰ কান্দে যত লোক সব 
নয়ানের জলে দ্নেহ ভাসে ॥ 
হরি হরি কিন! হৈল কাঞ্চননগরে | 

যত্ডেক নগরবাসী দিবসে দেখয়ে নিশি 
প্রবেশিল শোকের সাগরে ॥ফ। 

মুণডন করিতে কেশ হৈর1 অতি প্রেমাবেশ 
নাপিত কীাদয়ে উচ্চরায়। 

কি হৈপ, কি হৈল বলে হাতে নাহি ক্ষর চলে 
প্রাণ মোর বিদরিয়! যায় ॥ 

মহা উচ্চ রোল করি কাদে কুলবতী নারী 
সবাই প্রভুর মুখ চাঞ|। 

ধৈরজ ধরিতে নারে নয়ানযুগল ঝরে 
ধার] বছে নয়ান বহিয়া ॥ 


২৩৪) 


দেখি কেশ অন্তদ্ধান অন্তরে দগধে প্রাণ 
কাদিছেন অনধূত রায় 

বিকানন্দের প্রাণ শোকানলে আনচান 
এ ছুখ ত সহন নযামু॥ 


১৭ পদ। পাহিডা। 


নু়াইয়। ঠাচর চুলে স্নান করি গঙ্গাজলে 
বলে দেহ অরুণ দসন। 

গৌরাঙ্গের বচন শুনিয়া! ভকতগণ 
উচ্চন্বরে করেন রোদন ॥ 

'সরুণ দু্খানি ফালি ভারতী দিলেন আনি 
আর দ্দিল একটী কৌপীন। 

মন্তকে পরশ করি পরিলেন গৌরহরি 
আপনাকে মানে অতি দীন ॥ 

ক্োমবা বাদ্ধব মোর এই আশীর্বাদ কর 
নিজ কর দিয়! গোর মাথে। 

করিলাম সন্যাস নহে যেন উপহাস 
ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে ॥ 

এড বলি গৌররায় উদ্ধগুখ করি ধায় 
দিক বিদিক নাহি মানে । 

ভক্ত জনার কাছে লোটাঞা লোটঞ কাদে 
বান্ুদেব হ। কান্দ কান্দনে ॥ 


১৫ পদ । পাহিড়।। 


গ্রড়র মুগ্ডন দেখি কান্দে যত পণ্ড পাখী 
আর কান্দে যত শ্রীনিবাসী | 

বৎস নাহি ছুগ্ধ খায় তুণ দস্তে গাভী ধায় 
নেহালে গৌরাঙ্গ মুখ আসি॥ 

'আছে লোক ফ্লাড়াইয়। গৌরাঙ্গ মুখ চাহ্ছিমা 
কারো! মুখে নাহি সরে বাণী। 

ছুনয়নে জল সরে গৌরাজের মুখ হেরে 
বৃক্ষবৎ হৈল সব প্রাণী। 

ডোর ফৌপীন পরি মত্তকে মুওন ডুরি 
মায়া ছাড়ি হৈল উদ্দালীন। 


২৪, শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


বৈসে ডগমগি হৈয়া করেতে দণ্ড লইয়া 
গ্রভু কহে আমি দীন হীন। 

তোমর। বৈষববর এই আশীর্বাদ কর 
ছুই হাত দিয়া মোর মাথে। 

করিলাম সন্ন্যাস নহে যেন উপহাস 
ত্রজে গেলে পাই ব্রজনাথে ॥ 

এত লি গোর! রায় প্রেমে উর্ধামুখে ধা 
কোথা বন্দাবন বলি কাদে। 

ভ্রমে প্রভূ রাঢ়দেশে নিত্যানন্দ তান পাশে 


বানু ঘোষ উচ্চগ্বরে বাদে | 


১৬ পদ। পাহিড। 


কহে মধু শীল, আমি কি দুঃশীল, ক্ি কম্ম করিনু আমি । 
মস্তক ধরিষ্ঠ, পদ ন। সেবিনু, পাইয়। গোলোকন্থামী । 

যে পদে উদ্ভব পতিতপাবনী, তাহা না পরশ হৈল। 
মাথে দিশ্ু হাত, কেন বজ্াথাত, মোর পাপ মাথে নৈল ॥ 
যে চাচর চুল, হেরিয়। অ'কুল, হইত রমণী মন। 


হৈম্থ অপরাধী, পাষাণে প্রাণ বাধি, কেন বা কৈনু মুণ্ডন । 


নাপিত ব্যবসায়, আর ন1 করিব, ফেলিম্গ এ ক্ষর জলে। 
পা সঞ্জে মাব,। মাগির| খাইব, রসিক আনশ বলে ॥ 


১৭ পদ । ম্ুৃহই। 


আরে মোর গোরাঙ্গসুন্দর১। 

প্রেমঙ্গলে তিতিল সোণার কলেবর ॥ 
কটিতে করঙ্গ ধাধা দিক বিদ্িক ধায়। 
প্রেমের ভাই নিতাই ডাকে ফিরিয়। ন। চায় ॥ 
যত যত অবভার অবনীর মাঝে । 
পতিতপাবন নাম তোমার সে দাজে॥ 

বানু বলে গ্রস্ত ঘত পাতকী তরাইলে। 

দে সব অধিক হয় আম। উদ্ধারিলে ॥ 


১। নায়র--পাঠাস্তর | 


১৮ পদ। ধানশী। 


গৌরাঙ্ে সন্ন্যাস দিয়া ভারতী কাদিল!। 
শ্ীকষচৈতন্ত নাম নিমাইয়েরে দিলা ॥ 
পছ কহে গুরু মোর পূরাহ মন-সাদ। 
কষে মতি হউক এই দেও আশীর্ববাদ ॥ 
ভারতী কাদিয়। ধোলে মোর গুরু তৃমি। 
আশীর্ববাদ কি করিব কৃষ্ণ দেখি আমি ॥ 
ভূবন ভূলাও তুমি সব নাটের গুরু । 
রাখিতে লৌকিক মান মোরে কহ গু ॥ 
আমার সন্ন্যাস আঞ্জি হইল সফল। 

বানু কে দেখিলাম চরণকমল ॥ 


১৯ পদ। সিদ্ধুড়া 


এখা বিষুপ্রিয়। চমকি উঠিম়। 
পালক্ধে বুলায় হাত। 

প্র ন। দেখিয়। কাদিয়া কীদিয়। 
শিরে করে করাঘাত ॥ 

এ মোর প্র্নর লোগনার পুণুব 
গলায় “গানার হার । 

এ সব দেখিয়া নরিব ঝুরিছ। 
জাঁতে না পারিব আর ॥ 

নুঞ্ি। অভাগিনী সকল রজন! 
চছাগিল প্রতভুরে লৈয়া। 

প্রেমেতে বাধিয়! মোরে নিদ্রা দিয়! 
প্রত গেল পলাইয়! ॥ 

কাঞ্চন নগর গেল। বিস্তর 
জীব উদ্দারিবার রে। 

এ দাস লোচন দগদগি মন 
শচী না পাইল! দেখিবারে ॥ 


২০ পদ। বিভাস বা করুণ। 


সবধ। খাটে দিল হাত বস্ত্র পড়িল মাথাও 
বুঝি বিধি মোরে বিড়স্বিল। 
করুণা করিয়া কানে কেশবেশ নাহি বাছছে 


শচীর মন্দির কাছে গে । 


শ্ীগৌরপদ-তরঙজিণী। ২৪১ 


শচীর মদিরে আমি ,. ছুয়ারের কাছেও বমি 
ধীরে ধীরে কহে বিষুপ্রিয়! | 

শয়নমন্দিরে ছিল নিশ। অন্তে২ কোথ। গেল 
মোর মুণ্ডে বজৰ পড়িয়াও ॥ 

গৌরাঙ্গ জাগয় মনে নিজা নাহি দুনয়নে 
শুনিয়া৪ উঠিল এচীমাতা । 

আলু খালু কেশে যায়৬ বলন ন। বে গায় 
শুনিয়! বধূর মুখের কথা ॥ 

তুধিতে জালিয়। বাতি দেখিপ্ন ইতি উ 
কোন ঠাই৮ উদ্দেশ ন! পাইয়া৯। 

বিষুপ্রিয় বধ সাথে কান্দিয়া কান্দিয়।১* পথে 
ডাকে শচী নিমাই বলির়।১১ ॥ 

৩। শুনি নপীয়ার লোকে কাদেউচ্চৈ:গ্কবে শোকে 
ধারে তারে পুঙ্গেদ বার 511 

একজন পখে ধায় 
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা ১২ । 

সবলেদেখেছি যেতে আব কেন নাঠি১৩ সাণ 
কাঞ্চণ শগন়ের পথে ধায়। 

বাহ কহে আহ মরি আমাব শ্রা,গীব১৪ ৮1৭ 
পাছে জানি১৫ মণ্তক মুনা 


পএ গন পুষে বাথ 


"১ প্দ। করুণ । 


পড়িখ। ধরণী ঙলে শোকে শী কা বলে 
লাগগিশ দা%৭ বাঁধ খাদ । 

অমুল। খতন ছিল কোন্‌ বিধি হবি (শন 
পরাণ-্পুতশী গোবাচা্দে ॥ 

অঙ্জের অর্গদবাল! গোরাাদের কণ্ঠমাস। 
খাট পাট সোখার ছুলিচ। 

সেসব পহিল পড়ি গৌর মোরে গেগ ছাড়ি 
আমি প্রাণ ধরি আছি মি | 


১। কপাট নিকটে । ২।ভাগে। ৩। শিরে বজ্জাঘাত 
দবিয়া। ৪ জাগিয়। ৫1 আউদড়। ৬।ধার়। ৭ ত্বরায়। 
৮। গৌরাঙ্গ । »।পার। ১*।ঢলিছে। ১১। অতি দীর্খরায়। 
১২। তাহ! পুছে শচীমায়, কোথ! গৌর চলি যায়, কহে কথ কান্দিতে 
কাঁদিতে । গৌরাঙ্গ নপ্পনতায।, প্রভাতে হেয়াছি হারা, দেখেছ কি 
গৌরাঙ্গ যাইতে । ১৩। জনেক নল্্যাসী। ১৪। গৌরাঙ্গ। 
১৫ । নাকি-পাঠীস্তর ৷ 


৩১ 


গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া! গেল নদীয়। খ্বাধার ভেল 
ছটফটি করে মোর হিয়!। 

যোগিনী হইয়া যাব গৌরাঙ্গ ষথায় পা 
কাদিব ভার গলায় ধরিয়া ॥ 

(ধ শোবে "গীরাশ দিব বিনামুলে বিকার 
চৈব ভাপ দাসের অন্থদাসী। 

পা্দেশ খোষে ভণে কাদ শচী কি কাখণে 
ঈীব লাগি নিমাই সন্যাসী ॥ 


২১ পদ। পাহিড়া। 

সকল মহান্ত মেলি সকালে সিনান কার 
আইল গৌরাণ দেখিবারে। 

(গীবাঞ্ 1গয়াণে ছাড়ি বিষুপ্রিয়া মাছে পড়ি 
এচী কাদে নাছির ছুয়ারে ॥ 

খচী কহে শুন নোৰ নিমাই গুণমণি | 

(কব! আসি দিশ মন্ত্র কেশিখাহল কোন হু 
কি হ৯ঈ। কিছুই ন। জানি ॥ ও | 

গৃহ মাঝে গিয়াছি% শালমূন না জাণিঃ 
কণ। কবি গেলে রে ছাড়িয়া । 

কে! প্ঠিবাই কৈল খাবে ভাপাঞ। £গপ 
হব কাহ।এ মুপ চাহিয়া ॥ 

বান্ীদপ খোযের ভাষ। এচীব এমন ।শ। 
নব হেন বভিল পড়িয়া । 

141 কর।খাত মা' ঈখালে দেখায় ঠাখি 
গোখা গেল নায়) -|ডিয়া ॥ 


১৩পদ। রামকিরি। 
কারলেন মহাপ্রভু শিখ।র মুগ্ডন | 
শিখা সোঙরিয়। কাদে ভাগবতগণ ॥ 
কহ বনে 'স নন্দন চাচর-চিঝুরে । 
আর মাল গাখিয়। কি না দিখ উপরে । 
কেহ বলে না দেশিরা গে কেশ বন্ধন। 
কি মতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥ 
সে কেশেব দিবা গন্ধ না লইব আর। 
এত বাল শিরে কর হানয়ে অপার ॥ 


২২ শ্রীগৌরপদ-তরজিদী। 


কেহ বলে সে সুন্দর কেশে আরবার । 
আমলকী দিয়! কি করিব সংক্কার ॥ 
হরি হরি বলি কেহ কাদে উচ্চস্বরে । 
ডুবিলেন ভক্তগণ ছুঃখের সাগরে ॥ 
শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দচাদ পন" জান। 
বৃন্দাবন দাস তু পদধুগ গান ॥ 


২৪ পদ। পাহিড়া। 
হরি হরি কি না হৈল নদীয়া.নগরে। 
কেশব ভারতী আসি কুলিশ১ পড়িল গে 


রসবতী পরাণের ঘরে ॥ ঞ্রু॥ 

প্রিয় সহচরীগণে২ ষে সাধ করিল মনেও 
সে! সব স্বপন সম ভেল। 

গিরিপুরী ভারতী 'আসিয়া করিল যদ্ভি 
আচলের রতন কাড়ি নেল ॥ 

নবীন৪& বয়স বেশ কিবা সেঃ টাচর কেশ 
মুখে হাসি আছয়ে মিশা ঞ1। 

আমর! পরের নারী পরাণ ধরতে ণারি 
কেমনে বঞ্চিবে বিষুপ্রিয়া ॥ 

শুরধুনীতীরে তরু কদস্বণণেতে উষ্ণ৬ 
প্রাণ কাদে কেতকী দেখিয়]। 

নদীয়া আনন্দ ছিল গোকুলের পারাণ হৈল 
বানুদেব৮ মরয়ে বুরিয় ॥৯ 


২৫ পদ। পাহিড়।। 


স্বপনে গিয়াছিজু ক্ষীরোদ-সাগরে 
তথ না৷ পাঈন্ন গুণনিধি। 


পাতিয়া হাটখানি বসাইতে না দিলি 
বিবাদে লাগিল বিধি ॥ 
কোথা হৈতে আইল কেশব ভারতী 


ধর্রয়। সন্গযাসিবেশ। 
পড়াইয়। গুনাইয় প্ডত করিস 
কেব! লইয়। গেল দূরদেশে ॥ 


শচীমায়ে ডাকে নিমাই আয় রে 
শূন্ত ঘরেতে যাদুধন। 


বাস্থ ঘোষ কহে এ গোরাচাদ 
মায়ের জীবন ॥ 
২৬ পদ। ভাটিয়ারি। 
কি লাগিয়। দণ্ড ধরে অরুণ বসন পরে 


কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ। 

কি লাগিয়। মুখটাদে রাণ! রাধা বলি কার্দে 
কি লাগি ছাড়িল নিজ দেশ॥ 

শ্রীবাসের উচ্চ রায় পাষাণ মিপাঞা যায় 
গদ্দাধব না! জীবে পরাণে। 

বভিছে ক্ুপত ধারা যেন মন্দাকিণী পাবা 
মুকুশের ও দুই লয়ানে ! 

সকপ মোহাস্ত ঘরে বিধাতা বুঝাঞ1 ফিরে 
তবুস্থির নাহি হয় কহ । 

জলম্ত অনল হেন রমণী ছাডিপ কেন 
ক পাগি তাজিল 'তার লহ ॥ 

ক কব দুখের কথা কহিতে খরমে বাথা 
ন! দেখি বিদরে মোব ভিম়া। 

দিবা নিশি নাতি জানি বিরহে আকুল প্রাণি 
বানু ঘোষ পড়ে মুরছিয়। ॥ 


২৭ পদ। ন্ুৃহই-_-সোমভাল। 


নদীয়া ছাড়িয়া গেশ গৌরাঙ্গ সন্দরে। 
ডুবিল ভকত সব শোকের সাগরে ॥ 
কাদিছে অৈতাচাধ্য শ্রাবাস গদাধব। 
বাস্থদেব দত্ত কাদে মুরারি বক্রেশ্বব ॥ 
বাস্দেব নরহরি কাদে উচ্চ রায়। 
শীরঘুননান কাঁদি ধুলায় লোটায় ॥ 
কাদিছেন হরিদাস ছু-আধি মুদিয়া | 
কাদে নিত্যানন্দ শচীর মুগ নিরখিয়া ॥ 


১। বজন। ২।সঙ্গে। ও।|রঙ্গে। ৪ ।কিশোর। €। মাথায়। নিত বানা 
৬|বরু। ৭। এবে শোকাকুল। ৮।|লগ্মীকাত্ত। ৯। কাদিয়া-- নুখময় কীর্তন করিত নদীয়া 
পাঠান্তর। সোঙরি সে সব বাস্থুর হিয়! ফাটি ঘায়। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গি নী 


২৮ পদ। শ্রারাগ। 
গুদ হিয়] জীবের দেখিয়া গৌরছছরি । 
আচগ্তালে দিলা নাম বিতাঁর বিতরি ॥ 
অফুরস্ত নাম প্রেম ক্রমে বাড়ি ঘায়। 
কলে কলসে সেচে তবু না ফুরায় ॥ 
নামে প্রেমে তরি গেল যত জীব ছিল। 
পড়ুয়া নাস্তিক আদি পড়িয়া রহিল ॥ 
শাস্মমদে মত্ত হৈয়া নাম না লইল। 
অবতারসার তার! স্বীকার না৷ ঠৈল ॥ 
দেখিয়। দয়াল প্রভূ করেন ক্রন্দন । 
তাদেরে তরাইতে তার হইল মনন ॥ 
সেই হেত গোরাাদ লইলা সম্যাস। 
মরমে মরিয়া রোয় বৃন্দাবন দাস ॥ 


২৯ পদ। শ্রীরাগ। 
নিন্দুক পাসাুগণ প্রেমে না মজিল | 
অযাচিত হরিন।ম গ্রহণ না কল ॥ 
না ডুবিল প্ীগৌরাঙ্গ প্রেমের বাদলে। 
তাদের জীবন যায় দেখিয়া বিফলে । 
তাদের উদ্ধার ভেত় ওতুর সন্যাস। 
ছাড়িলা যুবতী ভাধ্য। স্থখের গৃহবাস ॥ 
বৃদ্ধ জননীর বুকে শোক-শেল (দয় । 
পরিল! কৌপীন ভোর শিখা মুন্ডাইয়। ॥ 
সর্বজীবে সম দয় দয়ার ঠাকুর । 
বঞ্চিত এ বুন্দাবন বৈষ্বের কুকুর | 


৩০ পদ । শ্রীরাগ। 


কাদয়ে নিন্দুক সব করি হায় হায়। 
একবার নৈদ্য! এলে ধরিব তার পায়॥ 
ন৷ জানি মহিম! গুণ কহিয়াছি কত। 
এইবার লাগাইল পাইলে হব অনুগত ॥ 
দেশে দেশে কত জীব তরাইল শুনি । 
চরণে ধরিলে দয়! করিবে আপনি ॥ 
ন] বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন । 
এইবার পাইলে তার লইব শরণ ॥ 


২৪৩ 


গৌরাঙ্ের সঙ্গে যত পাঁরষদগণ। 
তার] সব গুনিয়াছি পতিতপাবন ॥ 
নিন্দুক পাষণ্ড যত পাইল গ্রকাশ। 
কাদিয়৷ আকুল ভেল বৃন্দাবন দাস ॥ 


৩১ পদ। শ্রীরাগ। 


নিন্দুক পাষণ্ডী আর নাস্তিক দুর্জন। 
মদে মন্ত অধ্যাপক পড়ুয়ার গণ ॥ 
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি কাদিয়। বিকপে। 
হায় হায় কি করিম্থু আমরা সকলে ॥ 
লইল হরির নাম জীব শত শত। 
কেবল মোদের হিয়া পাষাণের মত ॥ 
যদি মোর। নাম প্রেম করি'তাম গ্রচণ। 
না৷ করিত গৌরহরি শিখার মুগ্ডন ॥ 
হায় কেন হেন বুদ্ধি হৈল মো৷ সবার। 
পতি্পাবনে কেন টৈনু অস্বীকার ॥ 
এইবার যদি গোর! নবন্বীপে আসে । 
চরণে ধগিব কহে বৃন্দাবন দাসে ॥ 


৩২ পদ। ভাটিয়ারি 


কাদে সব ভক্তগণ হয়! অচেতন 
হরি তরি বলি উচ্চৈংস্থরে | 

কিন! মোর ধন জন কিবা মোর জীবন 
প্রভু ছাড়ি গেল! সবাকারে ॥ 

মাথায় দিয়া হাত বুকে মারে নির্ঘাত 
হরি হরি প্রভু বিশ্বস্ভর | 

সন্ন্যাস করিতে গেলা আম! সবে না বাঁলল৷ 
কাদে ভক্ত ধূলায় ধূসর ॥ 

প্রস্র অজনে পড়ি কাদে মুকুন্দ মুরারি 
শ্রীধর গদাধর গঞ্জাদাস। 

শ্রীবাসের গণ যত তার। কাদে অবিরত 
শ্রীআচাধা কাদে হরিদাস ॥ 

গুনিম়া ক্রন্দন রব নদীয়ার লোক সব 
দেখিতে আইসে সবে ধাঞা । 
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না দেখি প্রভৃর মুখ সবে পান মহাশোক 
কাদে সবে মাথে ভাত দিয়া ॥ 

নগনিয়া ভন্' যত সব !শাকে বগণি 
বালবৃদ্ধ নাহিক শ্চার। 

কাদে সব স্ত্রীপুরুষে পাষগ্ডিগণ হাণে 
বৃন্দাবন করে হাহাকার ॥ 


৩৩ পদ। কল্যাণী । 
বিবহ্ বিকল মায় "সায়াথ নাহিক পায় 
নিশি অথসারে নাহি ঘুমে। 
ঘরেছে বহিতে নারি আসি প্রীবাসেব বাী 
আচল পাতিয়1 শুইল ভুমে ॥ 
গৌধাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি পান দিনে 
মালিনী বাহির ঠৈয়! ঘবে 
সচকিতে আসি কাছে দেখে শচী ৈড়। আছে 
অমনি কাদিয়। হাতে ধরে ॥ 
উণ্লিল হিয়ার দুখ মাঙ্গিনীর ফাটে বুক 
ফুকরি কাদয়ে উভরায়। 

দন্ত দোহা ধরি গলে পড়িয়! দবণাতলে 
তখনি শুণিয়। সপে ধায়। 

দেখিয়' ছোষার ছুপ সবার বিদে নুক 
কত মত প্রনোধ কবিমু । 

স্ভির কার বসাইলে 
প্রেমদাস যাউক মরিয়! ॥ 


৩৪ পদ ধানশী। 


ভাল নয়নে অঃ 


(যদ্দিন হইতে গোর। ছাড়িল নদীয়া । 
তদবধি আহারু ছাড়িল বিষুঃপ্রিয়া ॥ 
ধিব। নিশি পীয়ে গোরা নাম অুধাখাণি । 
করত শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণি ॥ 
“দন তুলিয়। কার মুখ নাহি দেখে। 

ছুই এক সহচণরী কহু কাছে থাকে ॥ 
হেন মতে নিবসয়ে এর ঘরণী।। 
গোৌরাঙ্গ-বিরহে কাদে (দিবস রজনী ॥ 
সঙ্গিনী প্রবোধ করে কহি কত কথা । * 
প্রেমদাস হৃদয়ে রহিয়া গেল ব্যথ। ॥ 


প্ীগৌরপদন্তরঙিনী | 


৩৫ পদ । ধানশী। 


সন্লাস করিয়! প্রভু গুরু নমন্করি। 
প্রেমাবেশে বিদায় হইল গৌরহরি ॥ 
তিন দিন রাঢদেশে করিয়া ভ্রমণ | 
কষ্ণনাম না শুনিয়া করেন রোদন ॥ 
গোপনালকের মুখে শুনি ইরিনাম। 
প্রেমানন্দে তথ প্রভু করিলা বিশ্রাম ॥ 
ীচন্্রশেখবে পাঠাইলা নবদ্ধীপে। 
শিত্যানন্দ সঙ্গে আইল গঙ্গার সমীপে ॥ 
গঙ্জান্নান করিয়া জানিলা শাস্তিপুরে । 
শ্রীচন্দশেখর আইল নদীয়ানগরে ॥ 
সবাকারে কতিলেন প্রড়র সন্মাস | 
সাদয়ে নদীয়ার লোক কাদে প্রেমদাস | 


৩৬ পদ। কানাড। 


নবীন সন্নযাসিবেশে বিশ্বস্তর উর্ধস্বাসে 
বুন্দাবন পানেতে ছুটিল' 

কটিতে করঙগ সাদা মুখে রব রাধা বাধ' 
উধ্ধান্ট হইয়া পন্ত' ধাইল ॥ 
ঢুনয়নে প্রেমধারা বছে। 

বলে কা মঝু রাই কা যশোমতি মাই 
লালত।1 বিশাখ। মধু কাছে ॥ পর ॥ 

কাহা গিবি গোবদ্ধন কাহা সে দ্বাদশবন 
শ্বামকুগ্ড রাধাকুণ্ড কই। 

ছিদাম স্থবল সখা কাহ] মুঝে দেও দেখ! 
কই মোর নীপতরু কই ॥ 

বাত। নক লক্ষ ধেন্ট কাহ1 মেরি শিক্গ। বেণ 
কাহা মোর যমুনা পুলিন। 

ন্দাবন কাদি কয় আমার গৌরাঙ্গ রায় 
কেন হেন হইল মলিন ॥ 


৩৭ পদ। ম্মৃহই। 


করি বৃন্দাবন ভাণ নিত্যানন্ধ রায়। 
পছকে লইয়া আচাধ্যের গৃহে যায় ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী ২৪৫ 


অন্বৈত অচৈতন্য ছিল প্রভুর বিরহে । 
চাদমুখ হেরি প্রাণ পাইল মৃতদেহে ॥ 
কািয়া কাদিয়া পু কহে সীভাপতি । 
কি জানি নিদয় হৈলা মোসবার প্রতি । 
কহ প্র কি দোষে ছাড়িয়া সবে গেলে ' 
তোমার স্বখের হাট কেন বা ভাজিলে ॥ 
প্রভু কহে মোরে নাড়া অন্যোগ দেহ। 
তুমি ত নাটের গুরু নহে আর কেহ ॥ 
ভাতে তুড়ি দিয়! যেন পায়র। নাচায়। 
তুই কিন! সেইরূপ নাচাস আমায় ॥ 
স্বখেতে গোলোকে ছিন্তু তুই ভ আনিলি । 
সব ছাঁড়াউয়া মোরে কাঙ্গাল করিলি ॥ 
বন্দাবন দাস কহে কি ছোষ নাড্ডার। 
নতু কৈছে হবে সব জীবের উদ্ধার ॥ 


৩৮ পদ । 'ভাটিয়ারি রাগ । 


নাষাইহ এরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া । 
পাপিনী আছে যে সবে “তার মুখ চাইয়া! 
কমলনয়ন তামার শ্রীচন্দবদন | 

অধর সুন্দর কুম্দ মুকুতা দশন | 

অমিয় বরিখে যেন স্থন্দর বচন । 

না দেখি বাচিব কিসে গজেন্দ্রগমন ॥ 
অদ্বৈত শ্রীবাসাদি যত অন্রচর। 
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের সোসব ॥ 
পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে। 

গৃহে রাখি সংকীত্তন কর তুমি রঙ্গে ॥ 
ধশ্ম বুঝাইতে বাপ তব অবতার । 

জননী ছাড়িবা কোন্‌ ধর্মের বিচার । 
তুমি ধন্মময় যদি জননী ছাড়িবা। 

কেমনে জগতে তুমি ধশ্ম বুঝাইবা ॥ 
তোমার অগ্রজ আম! ছাড়িয়! চলিলা । 
ৈকুষ্ঠে তোমার বাপ গমন করিল! ॥ 
তোম। দেখি সকল সম্তভাপ পাসরিস্ক। 
তুমি গেলে জীবন ত্যজিব তোমা বিশ্ব 


প্রেমষশোকে কে শচী বিশ্বজ্তর পাশ। 
প্রেমেতে রোধিতকণ বুন্দাবন দাস ॥ 


১৯ পদ। ভাটিয়ারি রাগ। 


প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাপ 

অনাখিনী মায়েরে ছাড়িতে না জুযায়। 
সবা লৈয়। নর তুমি অঙ্গনে কীর্তন 

(তোমার নিতানন্দ আছয়ে সহায় ॥ ঞ ॥ 
তোমার প্রমময় ছুই আখি দীথনুজ্জ ছুই দেখি 

বচনেতে অমিযু। বরিষে। 
বিনা দীপে ঘর মোর ভোর অঙ্গে উদ্জোর 

রাঙ্গা পায় কত মধু বরিষে॥ 
(পরমশোকে কনে শচী বিশ্বস্কর শুনে বসি 

যেন বধুনাথে কৌশলা। বুঝায় । 
শ্ীকফ্ণচৈভন্ত প্রভু নিত্যানন্দ 

বৃন্দাবন দাস রস গায়॥ 


৪০ পদ। ধানশী। 


প্রনৃণে বাশিয়! শাস্তিপুরে | 

নিতানন্দ আইলেন নদীয়ানগরে ॥ গর ॥ 
ভাবিয়। শচীর দুঃখ নিত্যানন্দ বায় । 
পথমাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায় ॥ 
্গণেকে সন্বরি নিতাই আইলেন ঘরে । 
গনি শচী ঠা”রার্ণী আইল! বাহিরে ॥ 
দাড়ায়ে মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বাস | 
এখণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্গবাস ॥ 
কাতরে পড়িয়া শচী দেগিয়। নিতাই | 
কাদি বলে কোথা! আছে আমার নিমাই ॥ 
না কাদিও শচীমাতা শুন মোর বাণী। 
সন্ন্যাস করিল প্রভূ গৌরগুণমণি ॥ 

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু আইল] শাস্তিপুরে । 
আমারে পাঠাঞা দিল! ভোম! লষ্টবারে ॥ 
শুনিয়া নিতাইর মুখে সন্ন্যাসের কথা। 
অচেতন হৈঞা ভূমে পড়ে শচ মাতা ॥ 


২৪৬ 


উঠাইল নিত্যানন। চল শাস্তিপুরে। 
তোমার নিমাই আছে অধৈতের ঘরে ॥ 
শচী কাদে নিতাই কাদে নদীয়ানিবালী। 
সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল লল্গযাসী ॥ 
কহয়ে যুরারি গোরাঠাদে না দেখিলে । 
নিশ্চয় মরিব প্রবেশিব গঙ্গাজলে ॥৯ 


৪১ পদ। মুহই। 
হ্বাদে গো থামিলি সই চপ দেখি১ যাই । 
নিমাই অছ্বৈতৈর ঘরে কিল নিতাই । 
সে চাচর কেশহীন কেমনে দেখিব। 
ন! যাব অধ্বৈতের ঘরে গঙ্গায় পশিব২ ॥ 
এত বলি শচী মাত] কাতর হইয়া। 
শাস্তিপুর মুখ ধায় নিমাই বলিয়া ॥ 
ধাইল সকলঙ লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে । 
বাস্থদেব সঙ্গে যায়৪ কান্দিতে কান্দিতে। 


৪২ পদ। ধানশী। 


চলিল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে । 
আগে শচী আর সবে চলিলা পশ্চাতে ॥ 
হা গৌরাঙ্গ হা! গৌরাঙ্গ সবাঁকার মুখে । 
নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে ছখে। 
গৌরাঙ্গ বিনে ছিল জীয়স্তে মরিয়া 
নিতাই বচনে যেন উঠিল বীচিয়া ॥ 
হেরিতে গৌরাঙ্গমুখ মনে অভিলাষ । 
শাস্তিপুর ধায় সবে হৈয়া উর্ধিশ্বাস । 
হইল পুরুষশূগ্গ নদীয়ানগরা | 

সবাকার পাছে পাছে চলিল মুরারি ॥ 


* কোন কোন গ্রন্থে এই পদের ভণিত এইরাপ,_ 
বাগ ঘোষ বলে না কাদিও শচীমাতা। 
জীবের লাগি তোমার গৌর ছৈছ্ধে প্রেমধাতণ ॥ 

১। লীস্। 

৩ | নবধীয়ার| ৪ । ছুঃখিত বল্পত ধায়। 


২। দণ্ডকমণ্ডল দেখি গরাণ তাজিব' 


শ্রগৌরপদ-তরজিণী 


৪৩ পদ। পাহিড়া। 


নিতাই করিয়া আগে চলিলেন১ অনুরাগে 
আইল সবাই২ শাস্তিপুরে। 

মুড়ায়েছে মাথার৩ কেশ ধৈরাছে সন্ন্যাসীর বেশ 
দেখিয়া সভার প্রাণ ঝুরে ॥ 

এ মত হইল কেনে শিরে কেশ দেখি হীনে 
পরিয়াছে কৌপীন যে বাস। 

নদীয়ার ভোগ ছাড়ি মায়েরে অনাথ করি 
কার বোলে করিল! সন্ন্যাস ॥ 

কর জোড় অঙ্্রাগে ঈাড়াল মায়ের আগে 
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া। 

ইই হাতে তুলি বুকে৫ চুঙ্থ দিল! চাদমুখে 

কাদে শচী গলাটী ধরিম্বা৬ ॥ 

উচ্গার লাগিয়া! যত পড়াইলাম ভাগবত 
এ দুখ৮ কহিব আমি কায়। 

অনািনী করি মোরে যাবে বাছা দেশাস্তরে 
বিষ্ুপ্রিয়ার কি হবে উপায়॥ 

এ ডোর কৌগীন পরি কি লাগিয়। দগ্ডধারা 
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি ৯। 

ক্গায়স্ত থাকিতে মায় উহ] নাকি সহ ১৭ যায় 
কার বোলে হৈলা বৈরাগী ১১॥ 

গৌরাঙ্গের বৈরাগে১২ : ধরণী বিদাং মাগে ১৩ 
আর তাঁহে১৪ শচীর করুণ! । 

কহে বাস্থদেব ঘোষে গৌরাজের সম্্যাসে 
ভ্রিজগতে ১৫ রহিল ঘোষণা! ॥% 


৪৪ পদ। পাহিডা। 


শুনিয়া! মায়ের বাণী কহে প্রত গুণমণি 
শুন মাতা আমার বচন। 


১। ধায় শচী।২। সবেমিলি গেল। ৩ ।চীচর। ৪। রোড় 
করি আগে, মায়ের চরণধুগে । ৫। নিমাই লইয়াবুকে। ৬ নিমাই 


বলিয়া । ৭ ।কিলাগিয়া এই মত। ৮। কথা। »। করি। 
১*। দেখা । ১১ ।ভিখারী। ১২।বৈরাগ্য দেখি। ১৬। ধরণী 
মুদিল আখি। ১৪। মাথে হাত। ১৫। জগতরি--পাঠান্তর। 


* এই ভশিত| অপর ছুই সংগ্রহে ছুই প্রকার, ধখা:--(১) কহছে 
বল্পভ দাস। (২) কহে রামমোহন দাস। 


গ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিনী। 


জন্মে জন্মে মাতা! তুমি তোমার বালক আমি 
এই সব বিখির লিখন ॥ 

ধ্ুবের জননী ছিল পুত্রকে বৈরাগা দিল 
ভজ্ে তেই দেব চক্রপাণি। 

রঘুনাথ ছাড়ি ভোগে বনে বনে ফিরে গোকে 
ঝরে সদা কৌশল্যা জননী ॥ 


তবে শেষে দ্বাপরে কষ গেণ। মধুপুরে 
ঘরে নন্দরাণী নন্দ পিতা । 

সর্ব পরে এই হয়ে এ কথা অগ্ঠথ। নচে 
মিথদা শোক কর শচী মাত ॥ 

বিধাত। নির্বগ্ধ যাহ! কেবা থণ্ডাইবে তাচা 
এত জানি স্থিএ কর মন। 

ভঙ্গ £ষঃ কর সার আর নাহি সংশাধ 


পাইয়া! পরম্পদধন ॥ 

রোদন করিপে তুমি ডাকিলে আদিব 'আামি 
এই দেহ তোমার পালিত । 

আশীর্বাদ কর মোরে যাই নীপাচলপুবে 
তুমি চিত্তে কর সম্গিতি্ ॥ 

প্রন স্ত্ি বাণী কে খঠী নির্ববাচণে বঠে 
পড়ে অল নয়ন বিয়া । 

বাস্থ কঠে গৌরি এই নিখেধন করি 
পুনরপি চলহ নদীয়। ॥ 


৪৫ পদ। ধানশী। 


নানান প্রকারে প্রভু মায়েরে সাত্বায়। 
অদ্থৈতঘরণী সীতা শচীরে বুঝায়। 
শচীর সহিত যত নর্দীয়ার লোক। 
দৃষ্টি মেলিয়৷ গ্রতু জুড়াইল শোক ॥ 
শাস্তিপুর ভরিয়। উঠিল হরিধ্বনি। 
অছ্বৈতের আঙ্গিনায় নাচে গৌর মণি ॥ 
প্রেমে টলমল করে স্থির নহে চিত। 
নিতাই ধরিয়। কাদে নিমাই পঞ্ডিত ॥ 
অধ্ৈত পলারি বা ফিরে গাছে পাছে । 
আছাড় খাইয়া! গোরা ভুমে পড়ে পাছে। 


২৪৭ 


চৌদিকে ভকতগণ বোলে হুরি হরি । 
শাস্তিপুর হৈল যেন নবদ্বীপ পুরী ॥ 
প্রভূ সঙ্গে কোটিচন্্র দেখিয়ে আতাস। 
এ ডোর কৌগীন তাহে প্রেমের প্রকাশ ॥ 
হেন রূপ প্রেমাবেশ দেখি শচী মায়। 
বাহিরে দুঃখিত কিন্ত আনন হিয়ায় 
বুঝায় শচীর মন অবধৃত রায় । 
সংকান্তন সমাপিয়া প্রভুরে বসায় ॥ 
এছরাপ দশ দিন অছৈতের ঘরে। 
তোঙ্গন বিলাসে প্রতু আনন্দ অন্তরে ॥ 
বাস্থদেব খোষ কয় চরণে ধরিয়া। 
অদ্বৈতৈর এই আশ! ন। দিব ছাড়িয়া] ॥ 


৪৬ পদ । রামকেলি ব৷ তুড়ী। 


ধর ধগ ধর রো নিতাই আমার গৌরে ধর। 

আছাড় সময়ে অঙ্গজ বলিয়া বারেক কণা কর ॥ ঞ্॥ 
আচাধ্য গৌসাই, ধেখিও নিতাই, আমার আখির তারা । 
শ] জানি কি ক্ষণে, নাচিতে কীন্তনে, পরাণে হইব হারা ॥ 
স্তন শ্বাস, কৈরাছে মন্যাস, ভূমিতলে গড়ি যায়। 
সোনার বরণ, ননীর পুতলি, ব্যথ। না লাগয়ে গাম ॥ 

শুন তক্তগণ, রাখহ কীত্ঁন, হইল অধিক নিশ।। 

কহয়ে মুগা।র) শুন গৌরহরি, দেখছ মায়ের দশ|॥ 


৪৭ পদ। এ্রগান্ধার। 


খরঞ্চড় করুণথরে ওকত গ্রবোধ করে 
কহে কথা কানি'তে কান্দিতে। 

ছুটী হাত জোড় কার নিবেদয়ে গোরহরি 
সবে দয়া ন! ছাড়িহ চিতে ॥ 

ছাড়ি নবধীপবাস পরি অরুণ বাস 
শচী বিষুপ্রয়ারে ছাড়িয়া। 

মনে মোর এই আশ করি নীলাচলে বাস 
তোমা সবার অন্গমতি লৈয়া ॥ 

নীলাচল নদীয়াতে লোক করে যাতায়াতে 


তাহাতে পাই তত্ব মোর। 


৪৮ 


এত বলি গৌরহরি নমে। নারায়ণ স্মরি 
অদ্বৈতে ধরিয়! দিল কোর ॥ 

শচীরে প্রবোধ দিয়া তার পদধূলি লৈয়। 
নিরপেক্ষ যাত্রা প্রত কৈল। 

বাস্থদেব ঘোষ বলে গোরা যায় নীলাচলে 
শাস্তিপুর ক্রন্দনে ভরিল ॥ 


৪৮ পদ । মুহই। 


আচাধ্ামন্দিরে ভিক্ষা করিয়। চৈতন্ত | 
পতিত পাতকী ছুঃখী করিলেন ধন্য ॥ 

. চন্দনে শোভিত অঙ্গ অরুণ বসন । 

ংকীর্তন মাঝে নাচে অধৈত-ঞ্ীবন ॥ 

মুকুন্দ মাধবানন্দ গায় উচ্চন্ববে | 
নিাহ চৈতন্য নাচে অদ্বৈভমন্দিরে ॥ 
আচাধ্য গোসাঞ্ী নাচে দিয়া করতাঝি। 
চিরদিন মোর ঘরে গোরা বনমালী ॥ 
কহয়ে নয়নানন্দ গদাধরের পাছে । 
কিণ। ছিল, কিবা! হৈল, সার কিবা আছে ॥ 


৪৯ পদ। ন্ুহই। 
সকল 'ডকত ঠাই হইয়। বিদায়। 
নীলাচল দেখিতে চলিল গৌর রায়॥ 
মায়ের চরণ বন্দি অন্মতি লৈয় | 
অদ্বৈত আচাধ্য ঠাঞ্জি বিধায় হইয়| ॥ 
চলিল| গৌরাঙ্গ পু বলি হরিবোল। 
আচাধামন্দিরে উঠে খীর্তনের রোল ॥ 


৫০ পদ। ধানশী। 


চলিল! নীলাচলে গৌরহরি | 

দণ্ড কমগুলু শ্রাকরে ধরি | 

সঙ্গে নিত্যানন্দ মুকুদদ আদি। 
প্রেমজলে হিয়ে বহয়ে নদী ॥ 
অরুণ অন্বর শোভয়ে গায়। 
প্রেমভরে তন্গ দোলা যাঁয় ॥ , 
দণ্ড করে দেখি নিতাইচাদ | 
পাতয়ে, অমিঞা পিরীতিষ্কাদ ॥ 


আপন. করে লৈয়া প্রভুর ₹ও। 
ফেলিল৷ জলে করিয়া খণ্ড ॥ 
আসিয়! যবে প্রভূ চাহিলা দণ্ড । 
নিতাই কহে দণ্ড হইল খণ্ড ॥ 

দণ্ড ভঞ্জন শুনিয়া কথ] । 

কোপ করি পন্থ না তোলে মাথা ॥ 
কে বুঝে ছু জন মরম বাণী। 
প্রেমগাস কহে মুখ না জানি ॥ 


(১ পদ। পাহিড়া। 


পন মোর অদ্বৈতমন্দির ছাড়ি চলে। 

শিরে দিয়! ছুটী হাত কাদে শান্তিপুরনাথ 

কিবা ছিল 1কব। হৈল বলে ॥ ধু ॥ 

পা করি মোর ঘরে অবধূত বিশ্বঙরে 
কত্ত রূপ করিল! বিহার. 

4.৭ মেই দুই ভাই কি দোষে ছাড়িয়। ঘা 
শাস্তিপুর করিয়৷ আধার ॥ 

অইৈ৬খরণী কাদে কেশপাশ নাহি বাধে 
প্রত বণি ভাকে উচ্চম্বরে । 

নিঙাননা করি সঙ্গে প্রেমকীতন রজে 
কে আর নাচিবে মোর খরে ॥ 

শাঞ্তিপুরবাপী যত ভার! কান্দে অবিরত 
লোটাঞ লোটাঞ| ভূমিতলে । 

এ শচীনন্গন ভণ শাস্তিপুর হেল যেপ 
পুরুবে শুলিল যে গোকুলে॥ 


৫২ পদ । মঙ্গল। 


দয়াময় গৌরহরি নৈদ্যালীল। সাঙ্গ করি 
হায় ভায় কি কপাল মন্দ। 

গেল! নাখ নীলাচলে এ দ্রাসেরে একা ফেলে 
না ঘুচিল মোর ভববন্ধ ॥ 

আদেশ করিল] যা। 'নচয় পালিব তাহ। 
কিন্ধ এক কিরপে রঠিব। 

পুত্র পরিব।র যত লাগিবে বিষের মত 
তোম! বিন। কি মতে গোঙাব॥ 


প্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


গৌঁড়ীগ্ন যাত্রিক সনে বৎসরান্তে দরশনে 
কহিল! যাইতে নীলাচলে। 
কিরূপে সহিয়৷ রব সম্বৎসর কাটাইব 
যুগশত জ্ঞান করি ভিলে॥ 
হও প্রভূ কপাবান্‌ কর অন্গমতি দান 
নিতি নিতি হেরি পদছন্দ ॥ 
যি না আদেশ কর অহে প্রত বিশ্বগুর 
আত্মঘাতী হবে শিবানন্দ ॥ 


৫৩ পদ। ধানশী। 


অদৈতবিলাপে প্রভু হইল! বিকল। 
শ্রাবণের ধার! সম চক্ষে বরে জল ॥ 
কহেন অৈতাচার্ধ্য এত কেন ভ্রম। 
তুমি স্থির করিয়াছ মোর লীলাক্রম ॥ 
নীলাচলে নাহি গেলে পণ্ড হবে লীল!। 
বিফল হইবে সব তুমি য1 চাহিলা ॥ 
কিরূপেতে হরিনাম হইবে প্রচার । 
কিরূপে তুবনের লোক পাইবে নিস্তার ॥ 
প্রাকৃত লোকের প্রায় শোক কেন কর। 
তব সঙ্গে সস আমি এ বিশ্বাস কর ॥ 
প্রভৃবাক্যে অদ্বৈত পাইলা পরিতোষ । 
জয় গৌরাঙ্গের জয় কহে বাহ ঘোষ ॥ 


চতুর্থ উচ্ছ।স। 


( শচী ও বিষুঃপ্রিয়ার বিলাপ ) 
১পদ। ভাটিয়ারি। 


আমার নিমাই গেল রে, কেমন করে প্রাণ। 
তুলসীর মালা হাতে, যায় নিমাই ভারতীব সাথে, 
যারে দেখে তারে নিমাই বিলায় হরিনাম ॥ এ ॥ 
কান্দে বধূ বিষুপ্রিয়া, ধূলায় অঙ্গ আছাড়িয়া, 
কেমনে ঈঢ়াবে হিয়া, ন! হেরে বয়ান । 


৩ 


১৪৯ 
বাস্থদেব ঘোষের বাণী, শুন শচী ঠাকুরাণী, 
জীব নিস্তারিতে ন্তানী হৈলেন ভগবান্‌। 


২পদ! স্তুহই। 


হেদে রে নদদীয়ার চাদ বাছারে নিমাই। 
অভাগিনী তোর মায়ের আর কেহনাই॥ 
এত ঝলি ধরি শচী গৌরাঙ্গের গলে। 
নেহভরে চুষ্ঘ দেয় বদনকমলে ॥ 

মুই বুদ্ধ মাত। তোর মোরে ফেলাইল!। 
বিষুপ্রিয়। বধূ দিলা গলায় গীথিয়। ॥ 
তোর লাগি কাদে সব নদীয়ার লোক । 
ঘরেরে চল রে বাছ। দূরে যাকু শোক ॥ 
শ্রীনিবাস হরিদাস যত ভক্তগণ। 
তাসবারে লৈয়। বাছা করহ কীর্তন ॥ 
মুরারি মুকুন্দ বাহ্থ আর হরিদাস। 

এ সব ছাড়িয়। কেন করিল! সন্গান ॥ 
যে করিল! সে করিল! চল রে ফিরিয়া! । 
পুন যন্ত্র দিব ব্রাদ্ধণে ডাকিয়া ॥ 
বাস্থদেধ ঘোষে কয় শুন মোর বাণী। 
পুনরায় নৈদ্যা চল গৌর গুণমণি ॥ 


« পদ । সুহই। 

ভাবে গদ গদ১ বুক গোৌরাঙ্গের চাদমুখ 
ভাবিতে শুইল। শচী মায়। 

কনককষিত তঙ্চ গৌরস্থন্দর জন 
আচখিতে দরশন পায় ॥ 

মায়েরে দেখিয়া গোর! অরুণ-নয়নে ধার! 
চরণের ধূলি নিল শিরে। 

মচকিতে উঠি মায় ধাইয়। কোলে করে ভায় 
ঝর ঝর নয়নের নীরে ॥ 

দুহু' প্রেমে দু কাদে দুহ' থির নাহি বাধে 
কহে মাতা! গদগদ ভাষে। 

আন্ধল করিয়া মোরে ছাড়ি গেলা দেশাস্তরে 
প্রাণহীন তোমার হতাশে ॥ 


১। দরদর-পাঠাস্তর | 


শত এ ভাগিরার গন একা সদ পা ও রণ ৪ পলাশ | জটজাটেপবাওহরর মাএ 


২৫ 


যে হউ সে হউ বাছা আর না যাইও কোথ! 
ঘরে বসি করহ কীর্তন । 

প্রীবামাদি সহচর পরম বৈষ্ববর 
কি মরম সন্ত্যাসকরণ ॥ 

এতেক কছিতে কথ৷ জাগিলেন শচীমাতা 
আর নাহি দেখিবারে পায়। 

ফুকরি কাদিয়! উঠে ধার! বহে ছুই দিঠে 
প্রেমদাঁস মরিয়া না যায় ॥ 


৪ পদ। ধানশী। 


নিদ্রা ভক্ষে শচীমাতা নিশি অবশেষে । 
কাদিয়া কাদিয়। কহে নিমাইর উদ্দেশে ॥ 
দুঃখিনী মায়েরে যদি করিলি স্মরণ। 
দেখ! দিয় তবে কেন লুকালি বাপধন ॥ 
মরমে মরিয়াছিন্থ হাঁরাঞ্া বিশাই১ । 
তোরে পাইয়া প্র!ণ পুনঃ পাইস্থু নিমাই ॥ 
নিমাই পণ্ডিত সবে কহিত সংসারে । 
মাতৃবধ করিতে কি পড়াইন্থু তোরে ॥ 
বুদ্ধকালে পালে করে মৈলে পিশুদান। 
কামন। করয়ে লোকে এ লাগি মস্তান ॥ 
আমার কপালক্রমে সব বিপরীত। 
মন্গ্যাসী হইলি বাছা! এই কি উচিত ॥ 
মন্্যালী হইলি তবু পাইতাম সুখ । 
দেখিতাম দিনাস্তে যদ্যপি তোর মুখ ॥ 
আমি যে মরিব বাছ! তার নাতি দায়। 
অভাগিনী বিষুপ্রিয়ার কি হবে উপায় ॥ 
এ নব যৌবন বধূর জলন্ত আগুনি। 
জালি কিরে গেলি বাছা পোড়াতে জননী ॥ 
জগতের জীব লাগি পরাণ কািল। 
জননী গৃহিণী তোর কি দোষ করিল ॥ 
শচীর বিলাপ শুনি বৃ্ষপত্র ঝরে। 

পণ্ড পাখী কাদে আর পাষাণ বিদরে ॥ 


৬০০ আর পাপ চাও: পচ আয অপ | |. শ পপ 


১। বিশ্বরূপ | 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্জিদী । 


কাদিতে কাদিতে মাতা সম্বিত হারায় । 
ত৷ দেখি মালিনী ছুঃখে করে হায় হায়। 
কি করিলে গোরাঈ।দ কহে প্রেমদাস । 
মাতৃছত্য! করিবে কি লইয় সন্ন্যাস ॥ 


৫ পদ। স্থৃহই। 


শুন লে! মাপিনী সই দুখের বিবরণ। 
আজ্মকার নিশিশেষে নিদারুণ নিদ্রাবেশে 
দেখিয়াছি দুখের শ্বপন ॥ ধর ॥ 
যেন বহুদিন পরে আমায় মনেতে কৈরে 
মা বলি আসিয়াছিল নিমাই রত । 
কিস্কু যে মেলিন্ 'আাথি  আচন্ছিত চাঞা দেখি 
প্রাণের নিঘাই হৈল অদর্শন ॥ 
নাই সে টাচর কেশ অস্থিম্মঅবশেষ 
বহির্ব/সে কৌপীন পিদ্ধনে । 
ধুলায় নে অঙ্গভর! যেমন পাগল পার। 
প্রেমধ।র। বহে ছুনয়নে ॥ 
হারা হইয়। বিশাই পাইন সোনার নিম! 
পূর্ব-সুখ ছিচ্চ পাসরিয়া। 
কিন্ধ হৈল সর্বনাশ কৈল নিমাই সমান 
রাখি ঘরে বধূ বিষুঃপ্রিয়। | 
এ পূর্ণ যৌবন ভার থেন জলন্ত অঙ্গার 
তাহ। পৈয়। সদ| করি বান । 
(বিনে গ্রাণথের নিমাই. মা বলিতে আর নাই 
শুনি ঝুরে এ বলত দাঁস ॥ 


৬পদ। ধানশী। 


আহা মরি কোথা গেল গোর। কাচা সোনা । 
কহিতে পরাণ কাদে পাগরি আপনা ॥ 
কহইতে বাণীর সমে পরাণ ন। গেল। 

কি সুখ লাগি! গ্রাণ বাছির না হৈল॥ 
নয়নের ভার! গেলে কি কাজ নয়নে। 

আর ন| হেরিব গোরার সে চাদবদনে | 
হাসিমুখে স্থুধামাথা বাণী না শুনিব। 
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথ। গেলে পাৰ ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


বাস্থ খেষ কহে গোরাগুণ সোওরিয়া। 
মুঞ্ি কেন সভার আগে না গেনু মরিয়া ॥ 


৭পদ। ন্মৃহই 
কি করিলে গোরাষ্ঠাদ নদীর! ভাঁড়িয়।। 
মরয়ে তকতগণ তোম! ন। দেখিয়া | 
কীর্তন বিলাস আদি যে করিল। স্থথ। 
মোঙগি সোওরি সভার ধিদরয় বুক ॥ 
মা জীব মুরারি মুকুন্দ গ্রনিবাগ। 
আচার্য অধৈত ভেল জীবনে নৈরাশ॥ 
নদীয়ার লোক সব কাতর হইয়!। 
ছট ফট করে প্রাণ তোম! না দেখিয়। ॥ 
কহমে পরখানন্দ দন্তে তৃণ ধরি । 
এবার নদীয়া! চল প্রহথ গৌরহ্‌রি ॥ 


৮ পদ। লুহই। 


হরি হরি গোএ। কোথা গেল। 

মরমে পশিল শেল বাহির না ভেপ 
কাহারে কহিব দুঃখ ন। নিঃসরে ঠঠ | 
অস্ুক্ণণ পড়ে মনে গোরা গ্ুণমণি ॥ 
মো যদি জানিতাঙ গোরা যাবেরে ছাড়িয়।। 
পরাণে পরাণ দিয়] রাখিতাম বাধিয়। ॥ 
গদাঁধর দামোদর কেমনে বাচিবে। 
এর রাধামোহন দাস পরাণে মরিবে ॥ * 


৯ পদ । গান্ধার। 


আর ন। হেরিব প্রসর কপালে অলকা তিলক। কাচ। 
আর না হেরিব সোনার কমলে, নয়ন-খক্ন নাচ ॥ 
আর ন! শাচিবে শ্রীবাস মনরে, সকল ভকত লৈয়া। 
আর নাচিবে আপনার ঘরে, আর ন৷ দেখিব চাঁঞা | 
আর কি দুভাই নিমাই নিতাই নাচিবেন এক ঠাই। 
শিমাই বলিয়! ফুকরি সদায়, নিমাই কোথায় নাই ॥ 
নিদয় কেশবভারতী আসিয়া, মাথায় পড়িল বাজ। 
গৌরাঙগহুন্দর না দেখি কেমনে রহিব নণীয়া মাঝ ॥ 


« * একখানি হম্তলিখিত গ্রন্থে এই পদের ভণিতা এইকপ: 


এতদিনে বাম ঘোষ পরাণে মরিবে।” 


কেবা হেন জন, আনিবে এখন, আমার গৌরাঙ্গ রায়। 
শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিয়া, বংশী গড়াগড়ি যায় ॥ 


১০ প্দ। ম্ুুহই। 


"শান। এতবান বেন গৌধাঙ্গ আমার । 
হন্দগ চাচর মাথে কুন্তঙের ভার ॥ 

[ক ল।গি মুড়ায়ে মাথ! গেল! কোন দেশে। 
বার ঘরে ঈংিলেক এই চতুদ্দাসে। 
মোঙাঁ সোওরি হিয়। বিদরিয়া যায়। 
কোথা গেল! পরাণপুতলী গোর। রায় ॥ 
কাদয়ে ভকতগণ ছাড়ছে নিশ্বাস। 

ধেখজ ধরিতে নারে নরহরি দাস ॥ 


১১ পদ। পাঁহিড়।। 


আজিকার শ্বপনের কথা শুনে। লো মালিনা সই 
নিমাই আদিয়াছিল ঘরে। 

আগিনাতে দাড়াইয়া গৃহ পানে নেহারিয়া 
মা বলিয়া ডাকঝিল আমারে ॥ 

খরেতে শুইয়। ছিলাম অচেতনে বাহির হৈলাম 
নিমাইর গলার সাড়। পাইয়া । 

আমার চরণের ধূলি. নিল নিমাই শিরে তুলি 
পুনঃ কাদে গলাটী ধরিয়া ॥ 

তেমার প্রেমের বশে ফিগি আগি দেশে দেশে 
রহিতে নারিলাম নীলাচলে। 

তোমারে দেখিবার তরে আদিলাম নৈদ্যাপুরে 
কাদিতে কাদিতে ইহা বলে ॥ 

আইস মোর বাছা বলি হিয়ার মাঝারে তুলি 
হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল। 

পুনঃ ন। দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে 
কাদিয়! রজনী পোহাইল ॥ 

(সই হৈতে প্রাণ কাদে হিয়। থির নাহি বাধে 
কি করিব কহ গো উপায়। 

বাস্থদেব ঘোষে কয় গৌরাঙ্গ তোমারি হয় 
নহিলে কি দেখা গাও তায় ॥ 


২৫১ 


১২ পদ। ম্ুুহই। 


গোষা-অঙ্গরাগে মোর পরাণ বিদরে। 
নিরবধি ছল ছল আখিজল ঝরে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


অবিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কাদিয়!। 
গোরা বিন্ু শুন্ত হৈল লকল নদীয়া ॥ 
বাস্থদেব ঘোষ কান্দে গুণ সোডরিয়া। 


গোরা গোরা করি মোর কি হৈল বিয়াবি। কেমনে রহিবে প্রাণ গোরা ন! দেখিয়! ॥ 


নিরবধি পড়ে মনে গোরা গুণনিধি ॥ 
কি করিব কোথা যাব গোরা-অনুরাগে 
অনুখন গোরাপ্রেম হিয়ার মাঝে জাগে 
গৌরাঙ্গ পিরীতিখানি বড়ই বিষম। 
বাস্থ কহে নাহি রয়ে কুলের ধরম॥ 


১৩ পদ। মুহই। 
কি জানি কি হবে হিয়! দিন ছুই চারি। 
ধক ধক করে সদ! পরাণ হামারি ॥ 
অবিরত লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি। 
দক্ষিণ অঙ্গ মোর অবিরত কাঁপি ॥ 
লাখে লাখে অমঙ্গল তাহা নাহি মানি। 
গোৌরাঙ্গবিচ্ছেদ মোর পাছে হয় জানি ॥ 
জগন্নাথ দাস কহে কহিল বিচারি । 
এত কি পরাণে সহে বিথিনি বিথারি ॥ 


১৪ পদ। স্ুহই। 


কত দিনে হেরব গোরাাদের মুখ । 
কবে মোর মনের মিটব সব ছুখ | 

কত দিনে গোরা পু করবহি কোর । 
কত দিনে সদয় হইবে বিধি মোর 

কত দিনে শ্রবণে হইবে শুভ দিন। 
টাদমুখের বচন শুনিব নিশি দিন ॥ 
বাস্থ ঘোষ কহে গোরাগ্ডণ সোঙরিয়]। 
ঝুরয়ে নদীয়ার লোক গোর! ন1 দেখিয়া 


১৫ পদ। স্ুৃহই। 


গোরাগুণে প্রাণ কাদে কি বুদ্ধি করিব। 
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথ। গেলে পানু 
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়]। 
ছুন্ল'ভ হরির.নাম কে দিবে যাচিয়! ॥ 


১৬ পদ। পঠমঞ্জরী। 
| মঝু মনে লাগল শেল। গৌর বিমুখ তৈ গেল ॥ 
॥ জনম বিফল মোর ভেল। দারুণ বিহি ছুঃখ দেল ॥ 
কাহে কহব ইহ ছুখ। কহইতে বিদরয়ে বুক॥ 
আর ন! হেরব গোরা-মুখ। তবে জীবনে কিবা সুখ । 
বাসুদেব ঘোষ রস গান। গোরা বিন্থ ন। রহে পরাণ। 
১৭ পদ। পাহিড়।। 
কাদে দেবী বিষুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িমা 
লোটাএা লোটাঞা ক্ষিতিতলে। 
ওহে নাথ কিকহিলে পাথারে ভাসাঞা গেলে 
কাদিতে কাদিতে ইহা বলে ॥ 
এ ঘর জননী ছাড়ি মোরে১ অনাথিনী করি২ 
কার বোলে করিল! সন্ন্যাস। 


বেদেও শুনি রঘুনাথ লইয়। জানকী সাথ 
তবে সে করিল বনবাস॥ 

পূরুবে নন্দের বালা যবে মধুপুর গেল৷ 
এড়িয়া সকল গোপীগণে। 

উদ্ধবেরে পাঠাইয়া নিজতত্ব জানাইয়। 
রাখিলেন তাসবার প্রাণে ॥ 

ঠাদমুখ ন। দিখিব আর পদ না সেবিব 
ন। করিব সে স্থখবিলাস। 

এ ঘেহ গঙ্গায় দিব তোমার শরণ নিব 


বাস্থর জীবনে নাহি আশ ॥ 


১৮ পদ। করুণ। 
গেল গৌর না গেল বলিয়া । 
হাম অভাগিনী নারী অকুল ভাসাইয়॥ ঞ | 
হায় রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর । 
জন্সিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর ॥ 


১। মুই) ২। এড়ি। ৩।রামায়ণেস্পপাঠাত্র। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙিণী। ২৫৩ 


হায় রে দারুণ বিধি কি বাদ সাধিলি। 
প্রাণের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়া দিলি ॥ 
আর কে সহিবে আমার যৌবনের ভার। 
বিরহ-অনলে পুড়ি হব ছারখার ॥ 

বাস্থ ঘোষ কহে আর কারে ছুঃখ কব। 
গোরার্চাদ বিনা প্রাণ আর না রাখিব ॥ 


১৯ পদ। সুহই। 


হরি হরি গোরা কোথা গেল। 

কোন নিদারুণ বিধি এত ছুঃখ দিল ॥ . 
হিয়া মোর জর জর পাঁজর ধসে। 
পরাণ গেল যদি পিরীতি কিসে ॥ 
ফুকরি কাদিতে নারে চোরের রমণী । 
অন্ুখন পড়ে মনে গোরা-মুখখানি ॥ 
ঘরের বাহির নহি কুলের ঝি। 

ত্বপনে না হয় দেখ! করিব কি ॥ 
সেরূপ-মাধুরী লীল! কাহারে কহিব। 
গোরা পহ' বিনে মুই অনলে পশিব ॥ 
গোর। বিচ প্রাণ রহে এই বড় লাজ। 
বাস কহে কেন মুণ্ডে ন! পড়য়ে বাজ ॥ 


২০ পদ। স্ুহই। 
কহ সখি কি করি উপায়। 
ছাড়ি গেল গোর! নটরায় ॥ 
ভাবি ভাবি তচ্থ ভেল ক্ষীণ। 
বিচ্ছেদে বাচিব কত দিন ॥ 
নিরমল গৌরাজবদন। 
কোথা গেলে পাব দরশন ॥ 
কি বিধি লিখিল মোর ভালে । 
চিরি দেখি কি আছে কপালে 
হিয়৷ অর জর অন্থরাগে। 

এ ছুখ কহিব কার আগে ॥ 
কহে বাস্থ ঘোষ নিদান। 
গোর! বিচ না রহে পরাণ ॥ 


২১ পদ। ভূপালী। 


হেদে রে পরাণ নিলজিয়া। 
এখন না গেলি তন তেজিযা ॥ 
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া! গেছে মোর। 
আর কি গৌরব আছে তোর ॥ 
আর কি গোৌরাঙ্গটাদে পাবে। 
মিছা প্রেম-আশ-আঁশে রবে ॥ 
সন্ন্যাসী হইয়া পা গেল। 

এ জনমের হখ ফুরাইল ॥ 
কাদি বিষুপ্রিয়া কহে বাণী। 
বাস কহে না রহে পরাণি॥ 


২২ পদ। বিভাঁস। 


ধিক যাউ এ ছার জীবনে। 

পরাণের পরাণ গোরা গেল কোন্ধানে ॥ 
গোর বি্গ প্রাণ মোর আকুল বিকল। 
নিরবধি আখির জল করে ছল ছল। 

ন| হেরিব চাদমুখ ন1 শুনিব বাণী। 

মনে করে গোরা বিশ্১ পশিব ধরণী ॥ 
গেল স্থখ সম্পদ যত পু কৈল২। 

শেল সমান মোর হৃদয়ে রহি গেল৩ ॥ 
গোরা বিন্থ নিশি দিশি আর নাহি মনে। 
নিরবধি চিন্ত মুই নিধনিয়ার ধনে ॥ 
রাতুল চরণতল অতিশয়৪ শোভা । 

যাহা৫ লাগি মন মোর অভিশয় লোভ] ॥ 
ডাহিনে আছিল বিহি এবে ভেল বাম। 
কহে বাসুদেব ঘোষ না রহে পরাণ৫ ॥ 


২৩ পদ। পাহিড়া। 


সন্ন্যাসী হইয়। গেল পুন যদি বাছুরিলা 


নাহি আইল! নদীয়ানগরে । 


হৃদয়ে হদয়ে ধরি নিজ পর এক করি 





১। হেন মনে করি আমি। ২ | বৈভব সে সকল ফেলি। ৩। এই 
(শল-সন্দেহ হৃদয়ে রহি গেলি । ৪ | মৃদুল কোমল পদে না হেরিব । 
৫ | অনি গুণগ্রামস্প্পাঠাপ্তর | 


৫8 আশীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


তার মুখ দেখিবার তরে ॥ 
হরি হরি গৌরাঙ্গ এমন কেনে হৈল!। 
দবারে সদয় হেয়! মুই নারীরে বঞ্চিয়। 
এ শোকসাগরে ভাসাইল। ॥ ধন 
এ নবযৌবন কালে মুড়াইল। চাচর চুলে 
কি জানি সাধিল। কোন পিঁধি। 
কিজানি পরাণ যে পশ্তবৎ পণ্ডিত সে 
গৌরাঙ্গে মন্্যাসে দিলা বিধি ॥ 
অকৃর আছিল ভাল রাক্গ বোলে লৈয়া গেল 
থুইল লৈয়া মথুরানগরী। 
নিতি দোক আইসে ষায় তাহাতে সম্াদ পায় 
ভারতী করিল দেশাস্তরী ॥ 


এত বলি বিষুঃগ্রিয়। মরমে বেদনা পাঞশ 
ধরণীরে মাগয়ে বিদার। 
বালুদেধানন্দে কয় মোসম পাশর নাহ 


তবু হিয়া বিদরে আমার। 


২৪ পদ। ধানশী। 


গৌরগরবে হাম জনম গৌয়াযণু 
অব কাহে নিরদয় ভেল। 
পরিজন বচনহি গরলে গরাসন্গ 


গেহ দহন সম কেল॥ 
সজনি অবদ্দিন বিফলহি ভেল। 


মোঙরিতে সোমুখ হৃদয় বিদারত 
পাজরে বজরক শেল ॥ ঞ্ ॥ 

উঠ বোস করি কত ক্ষিতি মাহা লুঠত 
পবন আনল দহ অঙ্গ । 

কি করব কা দেই মমবাদ পাঠাওব 
মিলব কিয়ে তছু সঙ্গ ॥ 

ব্যথিত বেদনি জন বোধায়ত অনুখন 
ধৈরজ ধরু হিয়া মাঝ | রর 

নিরবধি সো গণ করু অবলমবন 


মাধব শিরে হানে বাজ ॥ 


২৫ পদ । ধানশী। 

জনমহি গৌরগরবে গোঙায়লু, সো বিয়ে এছুখ সহার। 
উপ বি্থু শেঞ্জ, পরশ নাহি জানত, সো অব মহী লোটায় 
বদনমগ্ডল, চাদ ঝলমল। সো অতি অপরূপ শোহে। 
রা ভয়ে শশী, ভূমে পড়ল খসি, এছন উপজল মোচে ॥ 
পদ অঞ্পুলি দেই, ক্ষিতি পর লেখই, ষৈছন বাউরি পারা 
ঘন ঘন নয়নে, শিঝর বারি ঝরু, যৈঝন সাঙল ধারা । 
ক্ষণে মুখ গোই, পাণি অবলধই ঘন খন বহে নিশ্বাস । 
সোই গৌরহরি, পুনহি মিপায়ব, শিয়ড় হি যাধবদাস ॥ 


২৬ পদ। সুহই। 


পাপা মাথে পথ কয়ণ সঙ্মযান। 
তবহি গেও মনত জীবন-আশ। 

দিনে দিনে ক্সীণতচ ঝরয়ে নরন। 
গোর! বিজু কত দিন ধরিব জীখন ॥ 
অবনহ বসন্ত বস গ্ুখময়। 

এ ছার কঠিন প্রাণ বাহির ন| হয় ॥ 
যত যত পিরীতি করল পছ মোর। 
শোওঙরিতে জীউ এবে কাউকি ভোর।॥ 
কহে রামানন্দ সোই প্রাণনাথ। 

কবে নিরখিধ আর গদাধর সাথ। 


২৭ পদ। ধানশী। 


হে সথি হে সথি গুন মঝু বাণী। 
গোর। বিচ এ দেহে না রহে পরাণি॥ 
মোহে বিছুরি সে। রহল পরদেশ। 
তব কাহে না হোয়ত এ পরাণ শেষ ॥ 
আয়বে করি কত গণলু দিন। 

ক্ষিতি পর লেখনে আঙ্গুলি ছিন ॥ 
দিন দিন গণি হোয়ল মাহ। 

তব কাহে না ফিরল নিকরুণ নাহ্‌ ॥ 
মাহ মাহ গণি পুরল বরষ। 

ছিড়ল আশাপাশ জীউ বিরস। 
গোবর্ধন কহে কাছে ছোড় আশ। 
আছয়ে তোহারি পিয় তোহারি পাশ ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী রও 


২৮ পদ। ভাটিয়ারি। 


বৈশাখে বিষম ঝড় এ হিয়া-আকাশে। 
কে রাখে এ তরি পতি-কাগারী বিদেশে ॥ 
টজাঠ্ে রসাল-রস মবে পান করে। 
বিরস আমার হিয়া পিঘ্া। নাই ঘরে ॥ 
আধাট়েতে রথযাত্র! দেখি লোক ধন্য । 
আমার যৌবন-রথ রহিয়াছে শূন্ত ॥ 
শাবণে নৃতন বন্য! জলে ভাসে ধর1। 
কান্ত লাগি চক্ষে মোর সদা জলধার! ॥ 
ভাঁদ্রমাসে জন্মাষ্টমী হরি-জন্মমাস। 
সবার আনন্দ কিন্ত মোর হা] হুতাশ ॥ 
আসশ্বিনে অন্থিকাপূজা স্থখী সব নারী। 
কাঁদিয়া গোঙাই আমি দিবস শর্বারী ॥ 
কাহিকে হিমের জন্ম হয় হিমপাত | 
ভয়ে মরে বিষ্ঃপ্রিয়ার শিরে বদ্রাথাত ॥ 
আঘনে নবাম্ করে নূতন তওুলে। 

অন্ন জল ছাড়ি মুগ ভাসি এ অকুলে ॥ 
পৌষে পিষ্টক আদি খায় লোকে সাধে । 
বিধাতা আমার সঙ্গে সাধিয়াছে বাদে । 
মাঘের দা্ণ-শীতে কাপছে বাঘিনী। 
একেলা কামিনী আমি বঞ্চিব যামিণী। 
ফাগুনে আনন্দ বড় গোবিনের দোলে । 
কান্ত বিন্থ অভাগী ছুলিবে কার কোলে ॥ 
চৈত্রে বিচিত্র সব বসন্ত উদয়। 

লোচন বলে বিরহিণীর মরণ নিশ্চয় ॥ 


২৯ পদ । পঠমপ্রি বা কৌ রাগিণী। 


ফান্জনে গৌরা্টাদ পুণিম। দিবসে । 
উৎ্ব্ভন-তৈলে স্নান করাঁবৰ হরিষে ॥ 
পিষ্টক পায়ম আর ধৃপদীপগন্ধে। 
ংকীর্ভন করাইব মনের আননো ॥ 
ও গৌরাক্দ পথ হে তোমার জগ্মতিথি-পুগ1। 
আনন্দিত নবীপে বালবৃদ্ধযুঝ। ॥ 
চৈত্রে চাতক পথ্ধী পিউ পিউ ডাকে । 
তাহ! শুনি গ্রাণ কাদে কি কহিব কাকে ॥ 


বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুই্‌। 
তাহ! শুনি আমি মুচ্ছ যাই মুূমুছ॥ 
পুষ্পমধু থাই মত্ত ভ্রমরীরা বুলে। 
তুমি দূরদেশে আমি গোডাঁব কার কোলে ॥* 
ও গৌরার্গ পন্থ হে আমি কি বলিতে জানি । 
বিধাইল শরে যেন ব্যাকুল হবিণী ॥ 

বৈশাখে চম্পকলত। নৃতন গামছা] । 

দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলিবসনের কোচা ॥ 

বুঙ্কম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা| কাধে । 

সে রূপ না দেখি মুই জীব কোন ছাদে ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পছ' হে বিষম বৈশাখের রৌদ্র। 
তোমা ন। দেখিয়া! মোর বিরহসমুদ্র ॥ 
জোটের প্রচণ্ড তাপ প্রকাণ্ড সিকতা। 
কেমনে বঞ্চিবে এছু পদাদ্বঙজরাত | 
মোঙরি সোঙরি প্রাণ কাদে নিশি ধিন। 
ছটফট করে যেন জল বিশ্ক শীন ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পহু হে নিদারুণ হিয়া! | 
আনলে প্রবেশি মরিবে বিষুপ্রিয়।॥ 
আযাট়ে নৃতন মেঘ দাঁদুরীর নাদে। 
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে ॥ 
শুনিয়। মেঘের নাদ মমুরীর নাট । 
কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট ॥ 

ও গৌরাঞ্গ পন" মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও। 
যথ। রাম তথা সীত। মনে চিন্তি চাও ॥ 
শ্রাবণে গলিত ধার! ঘন বিদ্যুন্লতা। 
কেমনে বঞ্চিব প্রত কারে কব কথ|। 
লক্ষ্মীর বিলাস-ঘরে পালস্কে শয়ন। 

সে চিন্তিষ্ন। মোর না রহে জীবন ॥ 

এ গৌরাঙ্গ পন্ঠ হে তুমি বড় দয়াবান। 
বিফুণপরিয়া গ্রাতি কিছু কর অবধান। 
ভাঁদ্রে ভাশ্বত-তাপ সহনে না! যায়। 
কাদঘিনী-নাদে নিদ্র। মদন জাগায়। 


সে ও জা ও পরপাপস্ প থর আজ 





* এই বিরহ্বর্শনটীর প্রত্যেক মীদবর্ণনে লোচন দান ছয়টা 
চরণ ব্যবহীয় করিয়াছেন। কিন্ত চৈত্রমীনবর্ণনে আটটি চরণ দেখ। 
বায়। ইহাতে আমীদের সনেহ হয় যে * চিহ্নিত চরণদয় কুন্দর 
হইলেও প্রক্ষিপ্ত। 


২৫৬ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিদী 


যার প্রাণনাথ গ্রতৃ ন! থাকে মন্দিরে। 

হদয়ে দারুণ শেল বজ্া ঘাঁত শিরে ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পহ হে বিষম ভাতের খরা 

প্রাণনাথ নাহি যাঁর জীয়ন্তে সে মরা ॥ 

আশ্বিনে অদ্বিকাপৃজ! ছুর্গামহোত্সবে। 

কান্ত বিন! যে দুঃখ তা কার প্রাণে সবে । 

শরত সময়ে যার নাথ নাহি ঘরে। 

হাদয়ে দারুণ শেল অস্তর বিদরে ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পন মোরে কর উপদেশ। 

জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ ॥ 

কান্ঠিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা। 

কেমনে কৌপীনবস্ত্রে আচ্ছাদিবা গ|। 

কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী। 

এই অভাগিনী মুই হেন পাপরাশি ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পহ' হে অন্তরযামিনী। 

তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি । 

অগ্রাণে নৃতন ধান্ত জগতে বিলাসে। 

সর্বস্থথ ঘরে প্রভূ কি কাজ মন্ন্যাসে ॥ 

পাটনেত ভোটে প্রত শয়ন কলে । 

সুখে নিত্র। যাও তুমি আমি পদতলে । 

ও গৌরাঙ্গ পহ হে তোমার সর্বজীবে দয়া 

বিষু্রিয়। মাগে রাঙ্গ! চরণের ছায়া। 

পৌষে প্রবল শীত জলস্ত পাবকে । 

কাস্ত-আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক ন থাকে ॥ 

নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূরদেশে। 

বিরহ-আনলে বিষুপ্রিয়া পরবেশে ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পহ' হে পরবাস নাহি শোহে। 
ংকীর্তন অধিক সন্ন্যাসধর্্ম নহে ॥ 

মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব। 

তোম! ন! দেখিয়া গ্রাণ ধরিতে নারিব॥ 

এইত দ্বারুণ শেল রহিল সম্প্রতি। 

পৃথিবীতে না রহিল তোমার সম্ভতি ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পন" হে মোরে লেহ নিজ পাশ। 

বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোঢন দাস। 


৩* পদ। স্ুুহই। 
ম(ঘ। ইহ পহিল মাঘ কি মাহ। 
সব ছোড়ি চলু মঝু নাহ ॥ 
জিনি কনককেশরদাম। 
পহ গৌরস্থন্দর নাম ॥ 


কেশ চামর শোঁহই। 
বুহ্ম-শর-বর জিনিয়। নুন্ধর 
কতি' ভাবিনী মোহই ॥ ধু॥ 
ন| হেরিয়। সোমুখ ফাটি যায়ত বুক 
প্রাণ ফাফর হোয়রি। 
কেশব ভারতী মন্দমমভি অতি 
কয়ল প্রিয় যতি সৌয়রি ॥ 


ফান্ঠন। ইহ মাহ ফান্তুন ভেল। 
বিহি নাহ কাহে লেই গেল। 
তহি আওয়ে পুণমিক রাতি। 
দিন সোঙরি ফুরত ছাতি ॥ 


জন্মদিন ইহ গারিয়]। 
ভকত চাতক অঝে।রে লোচন 
রোয়ত সোমুখ ভাবিয়] ॥ 
হাম কৈছে রাখব পামর পরাণ 
গৌরতন্গ নাহি হেরিয়। ১। 
এঁছে মাধুরী প্রেম-চাতুরী 
সোঙরি ফাটত ছাতিয়া * ॥ 


চৈত্র। ইহ আওয়ে চৈতক মাহ। 
খতুরাজ বাঢ়ায়ত ২ দাহ॥ 
ইহ আয়ে চৈতক মাহ। 
পহ' করত কীর্তন কেলি ॥ 


১। পেখিয়!। 

* অমৃতবাজার অফিদ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতর গ্রন্থে “মোওরি 
কাঁটঙত ছাঁতিয়া” স্থলে “কনক লঞ্জিত দেখিয়া” আছে এবং তৎগ? 
নিষ্নলিখিত ছুটী চরণ আছে $-*ওরূপ মাধুরি, গুকুর চল্পক, দোঙরি 
ফাঁটত ছাতির়া। ভাবিয়! সেরূপ তনু জর জর, ফবে সে যাইব 
মরিয়॥* সমগ্র বিরহবর্ণনটা পাঠ করিলে ইহ! নিয় প্রক্ষিণ্ত বলিয়া 
পাঠক মাব্রেরই গ্রতীতি হইবে। 

২। রাজক। 


আীগৌরপদ-তরঙ্গিণী ২৫৭ 


কাঞ্চন-বন্গী-মাধুরী গঞ্জিয়া। 

বাহুযুগ তুলি কৃষ্ণ হরি বলি 
লোরে নদী কত সিঞ্চিয়া ॥ধ। 

কাস্ত লাগি প্রাণ করে আনচান 
কাহে কাটাব দিন রাতিয়। 

বিরহক আগি হিয় দগদগি 
মরমে জলত বিরহক বাতিয়। ॥ 


বৈশাখ । ইহ মাধবী পরবেশ 
পিয়া গেল কিয়ে দুর দেখ ॥ 
ইহ বসন তহ্ম্থণ ছোড়। 
অবধারণ কৌপীন ভোর ॥ 


অরুণ বাম ছোড়লহি চন্দনে। 
তেজি সুখময় শয়ন আসন 
ধূলায় পড়ি কর ক্রন্দনে ॥ ধু ॥ 
যো বুকপরিসর হেরি কামিনী 
রস লাগি মোহই। 
সে! কিয়ে পামর পতিত কোলে করি 
অবনী মুরছিত রোঅই ॥ 


সঃ অব জেঠ মাহ ইহ আই। 
পছ' সঙ্গী নাহি পাই ॥ 
হাম কৈছে রাখব দেহ। 
সখি, বিছুরি সে! পহ লেহ ॥ 
দারুণ দেহ রহে কিবা! লাগিয়!। 
নিদসে ভাসল বিরহ ভয়ে হাম 
রজনী দিন রহি জাগিয়। ॥ঞ&। 
যো পদতল থল-  কমল-স্থকোমল 
কঠিন কুচে নাহি ধরিয়ে । 
সে! পদ মেদিনী তপত কুশবনে 
ফিরয়ে সহিতে কি পারিয়ে ॥ 


আষাঢ় ইহ বিরহ দারুণ বা়। 
তাহেআওয়ে মাহ আধাচ় ॥ 
তাহে গগনে নব নব মেহ। 
ডা সংবলাক১ আওগ গেহ। 
১। মধ লোক-_পাঠান্বর। 
৩৩ 


দারুণ এছে বাদর হেরিয়!। 
হামসে পাপিনী পৃরুব তাপিনী 
পহ না আওল ফিরিয়া! ॥&॥ 
কিব| সে চাচর চিঞ্ুর শ্যামর 
চুণকুস্তল-শোভিতা। 
ভালে চন্দন তাহে মুগমদ 
বিন্দু রতিপতি মোহিত। ॥ 


আবণ। ইহ সঘনে বাঢ়ত দাহ। 
তহে আওয়ে শাঙন মহ ॥ 
ইহ মত্ব-দাদুরী-রোল। 
শুনি প্রাণ ফাটায় মোর ॥ 


দামিনী চমকি চমকিত২।কাতিগ। | 
মেহ বাদর বরিখে ঝর ঝর 
হামারি লোচন ভাতিয়। ॥ গ্রু॥ 
এ দুরদিনে গ্রিন দেশে দেখে ফিরত 
ভিউত সোনার কাতিয়। 
হাম অভাগিনী কৈছে রহব গেহ্‌ 
এ হেন পিয়াক বিছুরিয়া ॥ 


ভাদ্র। মধু প্রাণ কঠিন কঠোর। 
তাহে আওয়ে ভাদ্র ঘোর ॥ 
মঝু গ্রাণ জলি জলি যায়। 
দেহ ছাড়ি নাহি বাহিরায়॥ 


সে। টাদমুখ অব নাহি পেখিয়া। 
হায়রে বিধি না জানি করমহি 
আর কি রাখিয়াছে লিখিয়া ॥ 


আঙানুলদ্থিৎ বাহুযুগল 
কনক-করিবর-শুণ্ড রে। 

হেরি কামিনী থির-দামিনী 
রোই ছোড়ল মন্দিরে ॥ 


আশ্বন। এছুংখ কহব কাহ। 
তাহে আওয়ে আশিন মাহ ॥ 


২ । বমকিত--গাঠীস্তর | 


২৫৮ শত্রীগৌরপদ-তরজিদী 


ইহ নগর-নবদ্ধীপ মাঝ । 
তাহে ফিরত নটবররাজ ॥ 


কীর্তনে প্রেম-আনন্দে মাতিয়। | 
নাগর নাগরী ও মুখ হেরি 
পতিত ঘাততি ছাতিয়া॥ ধ্রু। 
আর পুনঃ কি আওব সো পিয়৷ 
নগর কীর্তন গাইয়। 
খোল করতাল গন স্থ্মধুর 
রোই ফিরব কি চাহিয়! ॥ 


কার্ঠিক। এত দুঃখ সহকিয়েত ছাতি। 
তাহে আওয়ে কাতিক রাতি ॥ 
তাহে শরদ চাদ উজ্জোর। 


তহি ডাকে অলিকুল ঘোর৪ ॥ 


কু্মসমূহ নিগম্ধরাজ বিকশয়ে। 
শ্রীবাস আদি কত ভকত শত শত 
* করল কীর্ডন বাসয়ে ॥ গর ॥ 
সে হেন হুখদিন গেল দুরদিন ভেল 
বিহি অব বাম রে। 
থাকুক দরশন অঙ্গ পরশন 
শুনিতে দুলহ নাম রে॥ 


অগ্রহায়ণ। মবু প্রাণ কর আনচান। 
যব শুনিয়ে আঘন নাম ॥ 
পু অধুন! না আওল রে। 


মোরে বিধাতা বঞ্চল রে॥ 


আঘন যে দারুণ প্রাণ চলতছু পাশরে। 
এ ঘর ছাড়িয়! দণ্ড করে লৈয়া 
কাহে কয়ল সম্যাস রে। 
এ নব যুবতী পরাণে বধিয়! 
সম্যাসে কি ফল পাও রে। 
কানে কুগুল পরি যোগিনী হইয়া 
পিয়। পাশ হাম যাঁওব রে। 


১। কেন সহে। ৪। মোর--পাঠাস্তর। 


পৌষ। 


ঘব দেখি পৌষহি মাস। 
তব তেজলু জীবনক আশ ॥ 
অব ধন্ত সো বর-নারী। 
যোদেশে পহ' পরচারি ॥ 
ভেলহ গেল ভাসব ছুখ রে। 
মঝু প্রাণ পামর জর জর বিরহে 
দেহে তন্ন তন্গ শু রে॥ ঞক॥ 
কাদিয়। আকুলি বিরহে ব্যাকুলি 
দশমী দশা পরবেশ রে। 
এ শচীনন্দন দাস-নিবেদন 
কেন বা ছাড়িল দেশ রে॥ 


৩১ পদ। ধানশী। 
মাথ। 

পহিলহি মাঘ গোৌরবর নাগর 
দুখ-সাগরে মুঝে১ ডালি। 

বজনীক শেষ শেজ সঞ্জে ধায়ল 
নদীয়। করিয়া আধিয়ারি ॥ 
জনি কিয়ে কেল২ নদীয়াপুর। 

ঘরে ঘরে নগরে নগরে ছিল যত স্থখ 
এবে ভেল ছুখ পরচুর॥ ঞ॥ 

নিজ সহচনীগণ রোয়ত অনখন 
জননী রোমূত মহী রোই। 

আহা মরি মরি করি ফুকরই বেরি বেরি 
অন্তর গর গর হোই॥ 

সো নাগরবরও৩ রসময় সাগর 
যদি মোহে বিছুরল সোই। 

তব কাহে জীউ ধরব হাম সুন্দরী 
জনম গোঙায়ব রোই ॥ 


ফান্তণ। 
দোসর ফাস্ভন গুণ সঞ্জেও নিমগন 
ফাগু-স্থমণ্ডত অঙ্গ ॥ 
রঙ্গে সঙ্গিয়া মুদ্জ বাজাওত 
গাত কতহু তরঙ্গ | 


। হাস। ২ ।তেল। ৩।নবনাগর। ৪। গণে-পাঠীন্তর। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


সঙ্জনি সুন্দর গৌরকিশোর। 

রসময় সময় জানি করুণাময় 
এবে ভেল নিরদয় মোর ॥$॥ 

কুম্ুমিত কানন মধুকর গাওন 
পিককুল ঘন ঘন রোল১। 

গৌরবিরহ-দাব- দহে দগধ হাম 
মরি মরি করি উতরোল ॥ 

মু যু পবন বহই চিন্তমাদন 
পরশে গরলসম লাগি। 

যাকর অন্তরে বিরহ বিথারল 
সো জগ মাঝে২ ছুথভাগী ॥ 

'চৈত্র। 
মধুময় লময় মাস মধু আওল 
তরু নবপলবশাখ। 

নব লতিকা-পর কুঙ্থম বিখারল 
মধুকর মুছু মুছডাক॥ 
সহচরি দারুণ সময় বসন্ত । 

গোর! বিরহানলে যো! জন জারল 
তাহে পুন দগধে ছুরস্ত ॥ঞ৷ 

নব নদীয়াপুর নব নন নাগরী 
গোৌরবিরহছখ জান। 

নিজ মন্দির তেজি মোহে সমুঝাইতে 
তব চিত ধৈরজ ন৷ মান । 

কাঞ্চনদহন বরণ অতি চিকণ 
গৌরবরণ থিজরায়। 

যব হেরব পুন তব দুখ বিমোচন 
করব কি মন পাতিয়ায় ॥ 

বৈশাখ । 

দুখময় কাল কাল করি মাশিয়ে 
আওল মাহ বৈশাখ । 

দিনকরকিরণ দহন সম দারণ 
ইহ অতি কঠিন বিপাক ॥ 

খরতর পবন বহই সব নিশিদিন 
উমর গুমরি গৃহমাঝ । 

১। বোল। ২। তরি। 


গোরা বিহু জীবন রহয়ে তছু অন্তরে 
তাহে ছুখসমূহ বিরাজ ॥ 

মন্দ-তর্িত গদ্ধ-নুগন্ধিত 
আওত মারুত মন্দ। 

গৌর-সসঙ্গ বিভঙ্গ যদঙ্গহি 
লাগয়ে আগি প্রবন্ধ ॥ 

কে! করু বারণ বিরহও নিদাক্ষণ 
পরকারণ ছুখভাগী। 

করুণ! বরুণাঁলয়৪ সো! শচীনন্দন 
যাকর হোই বিরাগী ॥ 

জ্যোষ্ট। 

গণি গণি মাহ জেঠ অব পৈঠল 
আনল সম সব জান। 

কানন গহন দাব ঘন দাহন 
রয়ে মুগী করত পয়ান ॥ 

মধুরিম আম পনস সরসাবলী 
পাকল সকল রসাল। 

কোকিলগণ ঘন কুহ্‌ কুহু বোলত 
শুনি যেন বঙ্জর বিশাল ॥ 

ইথে যদি কাঞ্চন- বরণ গৌরতন্ু 
দরশন আধতিল হোই। 

তব ছুখ সকল সফল করি মানিয়ে 
কি করব ইহ সব মোই॥ 

মধুকর-নিকর সরোকরুহ মধুপর 
বেরি বেরি পীবেং করু গান। 

এছন গৌরবদন৬ সরসীরুহ মধু হাম 
করব কি পান॥ 

আযাঢ়। 

ঘন খন মেঘ গরজে দিন যামিনী 
আওল মাহ আযাঢ। 

নব জলধর পর দামিনী ঝলকয়ে 
দাহ দ্বিগুণ তঁহি বাঢ় ॥ 


সপ সপ পান 


৩। বিরহী । ৪। অতি করণালয়। 
৫€।ফিরি। ৬। বরণ--পাঠাস্তর। 


৫৯ 


২৬৩ 


প্রগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


সহচরি দৈবে দারুণ মোহে লাগি। 
শরদ-হ্ধাকর সমমুখ হুন্দর 
সোপহ' কাহ। গেও ভাগি ।ঞ॥ 


অন্তর গর গর পাঁজর জরজ্র 
ঝর ঝর লোচনবারি। 


ছুথকুল জলধি মগন অছু অন্তর 
তাকর ছুখকি নিবারি ॥ 

যদি পুন গৌর- চাদ নদীয়াপুর 
গগনে উজোরয়ে নিত । 

তব সব দুখ বিফল করি মানিয়ে 
হোয়ত তব থির চিত ॥ 


শ্রাবণ। 
পুন পুন গরজন বজর নিপাতন 


আওল শাঙন মাহ। 

জলধর তিমির ঘোর দিন যামিনী 
ঘর বাহির নাহি যাহ। 
সঞ্জনি কো কহে বরিষ! ভাল। 


ধরাধর জল- ধার! লাগয়ে 
বিরহিণী তীর বিশাল | 


একে হাম গেহি লেহি পুন কো কর 
ফাঁফর অস্তর মোর। 

তিতি খনে মরি মরি গৌর গৌর করি 
ধরণী লোঠহি মহাভোর | 

গণি গণি দিবস মাস পুন পূরল 
মাঁস মাস করি সাত। 

ইথে যদ্দি গৌর- চন্ত্র নাহি আওল 
নিচয় মরণকি বাত। 


ভাঙ্র। 
আওল ভাদর কে।ক্রু আদর 


বাদর তবহি লজাত। 

দাদুর দাছুরী রব শুনি বেরি বেরি 
অন্তরে বজরবিঘাত ॥ 
কি কহব রে সখি হৃদয়কি বাঁত। 


পরিহয়ি গৌরচজ্র কাহা রাজত 
বয় গক সহচর সাথ ॥ধ। 


যদি পুন বেরি শান্তিপুর আওল 
কাহে না আওল নিজধাম। 

তাহা সংকীর্তন প্রেম বিথারল 
পূরল তছু মনকাম। 

ছুরগত পতিত ছুখিত যত জীবচয় 
তাহে করুণা করু যোই। 

তাহে পুন তাপ রাশি পরিপুরিয়া 
মোহে কাহে তেজল সোই ॥ 


আশ্বিন। 
আওল আশ্বিন বিকসিত সব দিন 


জলথল-পন্থজ ভাল । 
মুকুলিত মল্লিকা কুম্থমভরে পরিমলে 
গদ্ধিত শরতকাল ॥ 
সজনি কত চিত ধৈরজ্গ হোই। 
কোমল শশিকর নিকর সেবনপর১ 
যামিনী রিপু সম হোই | 
যদি শচীনন্দন করুণাপরায়ণ 
যাপর নিদয় ভেল। 
তাকর সুখময় 
লাগয়ে ঠছন শেল | 
ঘুম২ হীন লোচন বারি ঝরত ঘন 
জন্ন জলধরে বহেও ধার। 
ক্ষিতি পর শুই রোই দিন যাষিনী 
কো দুখ করিব নিবাঁর ॥ 
কান্ঠিক। 
আওল কাতিক সব জন নৈতিক 
সুরধুনী করত সিনান। 
ব্রাহ্মণগণ পুন 
করতহি বেদ বাখান ॥ 
সখি হে হাম ইহ কছু নাহি জান। 
গৌর-চরণযুগ বিমল৪ সরোরুহ 
হদে করি অস্থখন ব্যান ॥ঞ। 


যদি মোর প্রাণ- নাথ বছ বল্পভ 
বাছুরায় নদীয়াপুর। 


সময় বিপদময় 


সন্ধয| তর্পণ 


1৯০০০ ঝা অত অস্ত 


১।শিশির। ২ ।ষধ। ৩। বরষে। ৪। 7 মিদদুলাঠক। 


ভ্রীগৌরপদ-্তরজিনী। রং 


ধরম করম তব৫ কছু নাহি খোজ 
পীয়ব প্রেম মধুর ॥ 

বিধি বড় নিদারণ অবধি করয়েখ পুন 
সরবস যাহে দেই যোই। 

তাকর ঠামে লেই পুন পরিহরি 
পাপ করয়ে পুন সোই ॥ 

অগ্রহায়ণ । 

আওল আঘন মাহ নিরায়ণ* 
কোন করব সে নিতান্ত। 

সব বিরহিণী জন দেহ বিঘাতন 
তাহে৮ ঘন শীত কৃতাস্ত ॥ 

শুন সহচরি এবে ভেল মরম বিশেষ । 

পুনরপি গৌর- কিশোর চিতে হোঁয়ত 
ভরস| দুখ-অবশেষ ॥ গ্র॥ 

তব কাহে ধৈরজ মানব অন্তর মাহ 
অতএব মরণ অবদ্বাত। 

নিজ সহচরীগণ আওত নাহি পুন 
কার মুখে না শুনিয়ে বাত। 

যদি পুন হ্বপনে গৌর মুখপঞ্চজ 
হেরিয়ে দৈববিধান। 

তবহি বিফল করি মানিয়ে নিশিদিনে 
আধতিল ধেরজ মান ॥ 

পৌষ । 

আওল পৌষ মাহ অতি দারুণ 
তাহে ঘন শিশির-নিপাত। 

থরহরি কম্পি কলেবর পুনঃ পুনঃ 
বিরহিণী পর উতপাত॥ 
সজনে অবহি হেরব গোরামুখ | 

গণি গণি মাহ বরষ অব পূরল 
ইথে পুন বিদরয়ে বুক ॥ ধ॥ 

তোমারে কহিয়ে পুন মরমক বেদন 
চিত মাহা কর বিশআস। 

গৌর-বিরহজরে ভ্রিদোষ হইয়। যারে 
তাছে কি ওষধ অবকাশ ॥ 


5 হে সাজার সপ্ন প 


৫। আমি। ৬। কাব । ৭।াবনিবারণ। ৮। যাহে-পাঠীন্তর। 


এত শুনি কাহিনী নিজ সব সঙ্গিনী 
রোই নব জন ঘেরি। 

দাস ভূবনে ভণে ধৈরজ করহ মনে 
গৌরাঙ্গ আসিবে পুন বেরি ॥ 


৩২ পদ। ধানশী। 


তছু দুখে ছুখী এক গ্রিয়সথী 
গৌর-বিরহে ভোর। | 

সহিতে নারিয়। চলিল ধাইয়। 
যেমনি বাউরি পারা ॥ 


নদীয়ানগরে নুরধুনীতীরে 
যেখানে বমিত। পন্থী । 


তথায় যাইয়। গদ গদ হৈয়া 
কি কহয়ে লহ লহ ॥ 

সে সব গ্রলাপ বচন শুনিতে 
পাষাণ মিলাঞা যায় ॥ 

নীলাচল পুরে , যৈছন গৌড়ে 
যাইয়া দেখিতে পায় ॥ 

আখি ঝর ঝর হিয়। গর গর 
কহয়ে কাদিয়া কথ|। 

মাধব ঘোষের হিয়। বেয়াকুল 
গুনিতে মরমে বেথা |% 


৩৩ প্দ। পাহিড়।। 


অবলা সে বিষুপ্রিয়া তুয়া গুগ সোওরিয়া 
মরছি গড়ল ক্ষিতিতলে। 
চৌদিকে সখীগণ ঘিরি করে রোদন 
তুল ধরি নাসার উপরে। 


* গাকর্তী মীধব ঘৌষ এই দিনটা গদে হুন্দর বিরহোম্াদ বর্ণন 
করিয়াছেন। কণগ্ননাটা এই যে, প্রীমততী যখন দশম দশীর উপনীতা, 
তখন যেমন বৃদ্দাদূতী মধুপুরে যাইয়া প্ীরাঁধীক্ চরম দশ এবং ব্রজবাীর 
ড়ান্ত দুর্দশা বর্ন করিয়াছিলেন, প্রিয়াজীর জনৈক সী তক্জপ 
সুরধূনীতীরে মহাপ্রভুর নিত্য উপবেশনম্থলে যাইয়া, তিনি যেন তথায় 
আছেন, এই বিশ্বাস করিয়া ভীহার কাছে প্রিয়াজীর ও নবন্বীপবানি- 
গণের অবস্থ! বর্ণন করিতেছেন । সখী যেন “গাগলিনী” (বাউরি পারা) 
হইয়াছেন এবং পাগলিনীর স্তায় “প্রলাগ” বকিতেছেন। কল্সনাটা 
যার পর নাই স্বাভাবিক ও মধুর। 


৬ 


তুয়া বিরহানলে অন্তর জর জর 
দেহ ছাড়! হইল পরাণি। 

নদীয়ানিবাসী যত তারা ভেল মূরছিত 
ন৷ দেখিয়া তুয়া মুখখানি ॥ 

শচী বৃদ্ধ! আধমর! দেহ তার প্রাণছাড়। 
তার প্রতি নাহি তোর দয়া। 

নদীয়ার সঙ্গিগণ কেমনে ধরিবে প্রাণ 
কেমনে ছাড়িল! তার মায়! ॥ 

যত সহচর তোর সবাই বিরহে ভোর 
শ্বাস বহে দরশন আশে । 

এ দেহে রসিকবর চল হে নদীয়াপুর 
কহে দীন এ মাধব ঘোষে ॥* 


৩৪ পদ | শ্রীরাগ। 


গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া] | 

প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ুঃপ্রিয়া ॥ 
তোমার পূরব যত চরিত পীরিত। 
সোউরি সোঙরি এবে ফেল মুরছিত ॥ 
হেন নদীয়াপুর সে সব সঙ্গিয়া। 

ধূলায় পড়িয়া কাদে তোমা না দেখিয়া । 
কহয়ে মাধব ঘোষ শন গৌরহরি। 
তিলেক বিলম্ব, আমি আগে যাই মরি | 


পঞ্চম উচ্ছাস । 


( ) 
১ পদ । নুহই।£ 


কলহ করিয়া ছলা১ আগে পন্থ চলি গেলা 
ভেটিবারে নীলাচল রায়। 


+ এই পল্লবে মহা প্রভুষ্ু নীলাচলগমন, তথায় অবস্থিতি, জগদানন্দ- 
প্রেরণ, নিত্যানঙ্গকফে গৌড়ে প্রেরণ, নধন্ধীপে গমন, ভাবোল্লাদ ও 
ভাবপশ্সিলনের পদগুলি, অর্থাৎ মহা গ্রভূর চরিত সন্বন্ধে সমস্ত পদ 
গ্রহণ করিগাম। $ 
"1 পদকল্পতরূতে এই পদ মাধবী দাসীর বলিয়া-ধৃত এবং বহু 
গাঠান্তুর অশছে, যথা”. পু |] 

১। "কলহ করিয়। ছলা”. ভরীনিত্যানল মহীপ্রতুর দণুতঙ্গ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


বিচ্ছেদ্দে১ ভকৃতগণ  হৃইয়া বিষ মন 

পদচিহু অনুমারে ধায় ৩। 
নিতাইর বিরহে নয়ান৪ ভেল অন্ধ । 

আঠারনালাতে£ কাদি যান» পথে 
নিত্যানন্দ৭ অবধূতচন্দ | ঞর॥ 

সিংহদ্বারে গিয়। মরমে বেদন। পাঞা 
ধাড়াইল! নিত্যানন্দ রায়। 

সব অতি অনুরাগে উদ্দেশ পাবার লাগি” 
নীলাচলবাসীরে স্থধায় ॥ 

জান্থুনদ স্বণস জনি. গৌর বর্ণখানি 
অরুণ বরণ পীতবাঁস১০। 

অন্ুক্ষণ লোচনে প্রেমবারি১১ ঝর ঝর 
ধরণী রহৃত দোৌপাশ।১২ 

ইরে কৃষ্ণ হরে কৃষ। সঘনে বোলত 
নৃতন কিশোর বয়েস১৩। 

গোবিন্দ দাস১৪ কহ হামু সে দেখল 
সার্বেভৌমের মন্দিরে গ্রবেশ ॥ 


২পদ। সুহই। 


অচৈতন্ত শ্রচৈতন্ত সার্বতৌম-ঘরে। 
গোপীনাথ পাশে বমি পদসেব| করে ॥ 
সার্বভৌম প্রনুমুখ আছে নিরথিয়!। 
ইনি কোন্‌ বস্ত কিছু ন1 পায় ভাবিয়া! ॥ 


করিয়াছিলেন, বলিয়া কহ । ৩য় উচ্ছ সের ৪8৭ পা দেখ। "ছল" 
খলিবার তাৎপর্ধ্য এই যে, মহাপ্রভু একাৰী অগ্রে যাইয়া! বাহুর্দেব 
সার্ববভৌমকে উদ্ধার করিবেন এই সংকল্প করিয়! অগ্রে যাইতেনই, 
সুতরাং দণ্ডভঙ্গ উপলক্ষে কলহনিশ্যয়ই ছলমান্জ। আর এই কলহ্‌টীও 
ভা । মহাপ্রভু যেজন্ঠ দও গ্রহণ করিয়াছিলেন, দে উদ্দেপ্ত দি 
বলিয়াই নিত্যানঙ্গ দণ্ড তঙ্গ করিয়াছিলেন, এ কথ! মহাপ্রভুর বুঝিখা? 
বাকী ছিল না, সুতরাং কলছের কোনও কারণ ছিল ন1। 


১। চাতক । ২। সকরণ। ৩। যায়। ৪ বিরহ আনল। ৫। মায়া 
ছৈতে। ৬। কান্দিতে-কান্দিতে । ৭| যান নিতাই। ৮। হরেকৃধ 
হরি বলে, দেখিয়াছ সন্যাসীর। ৯।হেম!| ১*। বসন শোছে 
গায়। ১১। প্রেমভরে গর গর আখিযুগ ১২। হরি হরি বলি ধাগ 
১৩। ছাড়ি নাগবালি বেখ, ভ্রমে পহ' দেশ দেশ ভেল এবে মন্নযাসী? 
বেশ। ১৪। ্রীমাধবী দ্বাসী কর, অপরূপ গৌরারায়, ভক্তগৃছে করিনা 
প্রবেশ। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


নরসিংহকপ প্রতূর দেখে একবার। 
বটুক বামনরূপ দেখে পুনর্ববার ॥ 

পুন দেখে মত্ম্ত কুর্শ বরাহ আকার। 
পুন তৃগ্তরাম হস্তে ভীষণ কুঠার ॥ 
র্ববাদলশ্্ামরূপ দেখয় কথন। 

কখন মুরলীধর নীরদবরণ ॥ 

এ সব দেখিয়া তার সন্দেহ ঘুচিল। 

মড় ভৃঙ্গরূপে প্র উঠি দাণ্ডাইল ॥ 
শচীর দুলাল যেই সেই ননীচৌর। 
অস্তরেতে কালা কানু বাহিরেতে গৌর ॥ 
ভূমে পড়ি দণ্ডবৎ করে সার্বাভৌম। 
বাহ ঘোষ বলে আর কেন মিছ] ভ্রম ॥% 


৩পদ। বরাড়ী। 


নিত্যানন্দ সংহতি মুকুদ্দ গদাধরে। 
দেখিলেন গোরচন্ত্র সার্বভৌম-থরে ॥ 
প্রত কাঞ্চনকাস্তি অরুণ বসন। 
প্রেমে ছল ছল দুই অরুণ নয়ন ॥ 
আজাহ্ুলশ্িত ভুক্জ চন্দনে শোভিত। 
উন্নত নামক] উদ্ধ তিলকমণ্ডিত ॥ 
গোপীনাথাচাধ্য আর সার্বভৌম কাশী। 
গোরারূপ দেখে যত নীলাচলবাসী ॥ 
দক্ষিণে নিতাই বসি বামে গদাপর | 
মিলিলেন গোরাঠাদের যত অঙ্চর ॥ 

যে দেখয়ে গোরামুখ সেই প্রেমে ভাসে । 
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্দদোষে | 


* মহাপ্রভু সার্বতৌমকে যে রূপ দেখাইয়া ্বীয় ভক্ত করেন, তাহা 
শ্রঠৈস্তভাগবতে এইরপ--"প্লৌকব্যাথা। করে প্রভু করিয়া হস্কার। 
হায়ভাবে হেলা বড়তুঁজ অবতার | প্রটৈতত্ত-চরিতামূতে যথা, 
'দেখাইল জাগে তারে চতুর জরাপ। পাছে শ্তাম বংশীমুখ স্বকীয় 
বক্প॥" বাহ্ছদেব ঘোষ এই দুই মতই শ্বীকার করিয়া দশীবভাররূপ 
ও বড়ভুজ রূপ উভয়ই এই পদে বর্ণন করিয়্াছেন। অচেতনাবস্থায় 
মহাপ্রভু যেকপে সার্ব্বভৌমগৃহে নীত হইয়াছিলেন, তাহা চরিতামৃতে 
ঈন্মর বণিত হইয়াছে । যথা,--“আবেশে চলিল! প্রভু জগন্লাধমন্দিরে। 
জগয়াধ দেখি প্রেমে হইল1 অস্থিরে | জগন্নাথে আলিঙ্গিতে চলিল। 


জপ এ জে 











২৬০, 
৪ পদ। ভাটিয়ারি 


নিিঃন-মনোহর শচীর নন্গন মোর 


নদীয়ানগরে যাঁর বাস। 


মকল সম্পদ ছাড়ি সন্ন্যাস গ্রহণ করি 


নীলাচলে জগম্নাণ পাশ ॥ 


থে ঠচর কেশ দেখি মোহ যায় রতিপতি 


মুণ্ডন করিল! হেন কেশ। 


কনক অঙ্গ বাল মণি মুক্তার মালা 


তেয়াগিয়। সে মোহন বেশ ॥ 


জীবে হৈয়। দয়াবান্‌ সভে দিয় হরিনাম 


পরম পাঁতকী উদ্ধারয়ে। 


দেবের দুলর্ভ যে লম্ী মাদি বাঞ্ছে যে 


সে প্রেম পতিতে ধিতরয়ে ॥ 


সকল ভকত সঙ্গে কীর্তন মহারঙ্গে 


বিহার করয়ে সিন্ধুভীরে। 


স্বরূপ রামানন্দ গোবিন্দ পরমানন্দ 


মিলল সকল সহচরে ॥ 


কহে দাস নরহরি আমার গৌরহরি 


রাধার পিরীতে হৈল হেন। 


এমন গ্রেমের বন্ত! জগত হইল দন্ত 


বঞ্চিত হইন্য মুই কেন॥ 


৫ পদ। ধানশী 


শ্রখচীনন্দন নদীয়া অবতারি । 
উজ্জল বরণ গৌররূপ মাধুরী ॥ 
আগে নাম জগতে পরচারি। 
সকরুণ এছে পতিত-জন-তারি ॥ 
₹কীর্ভন-রস-নৃত্যবিহারী। 
অবিরল পুলক ভকতহিতকারী । 
হাসত নাচত গাওত ভ্রিভৃবন ভরি । 
ত্রিজগত জন বোলত বলিহারি ॥ 


চিন্তিন ॥ শিষা পড়িছা দ্বারে প্রভু নিল বহাইয়া। ঘরে আনি 


ধাইয়া। মদ্দিয়ে পড়িল! প্রেমে আবিষ্ট হইয়া দৈবে সার্বভৌম পবিত্র স্থানে থুইল শোয়াইয়া॥ শ্বাস প্রশ্বাস নাহি উারম্পন্দন। 
তাহ। করেন রা গড়ি মারিতে তে কৈল নিবারণ 1+ * * দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্যের মন॥ হুচ্গ তুল৷ আনি নাস! 
বহঙ্গণ চেতন নহে ভোগের কাল হৈল। সার্বভৌম মনে তবে উপায় অগ্রেতে ধরিল। ঈষৎ চলয়ে তুল] দেখি ধৈর্য ছৈল।" 


২৬৪ 


বামে গদাধর রাজত রঙ্গী। 
চৌদিশে উপনীত শোভিত সঙ্গী ॥ 
অবিরত নয়নে বহত প্রেমধার।। 
মোৌহত ভাগত কলি আধিয়ার1 ॥ 
করই আলিঙ্গন নাহি বিচার। 
নিক্ষপম গুণগণ ভাব অপার ॥ 
মীলাচলে বসত শচীনন্দন। 
দরখন করু নিতি দেব যছুনন্গন ॥ 
অঙ্গে বিরেপিত সুগদ্ধি চন্দন । 
রূপক সবহি করত অভিনন্বন ॥ 
করুণাময় পই প্রেমহি যাবত । 
পরমানন্দক ভয় দূরাহ ভাগত ॥ 
৬পদ। বরাড়ী। 
গ্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হৈল অন্ধ 
কেহ ত না পাইল হরিনাম ॥ 
এক নিবেদন তোরে নয়ানে দেখিবে যারে 
কূপ করি লওয়াইবে নাম ॥ 


কতপাপী ছুরাচর নিন্দুক পাষণ্ড আর 
কেহ যেন বঞ্চিত ন। হয়। 

শমন বলিয়! ভয় জীবে যেন নাহি হয় 
মুখে যেন হরিনাম লয় ॥ 

কুম্তি তাকিক জন পড়ুয়া অধমগণ 
জন্মে জন্মে ভকতিবিমুখ। 

রুষ্ণপ্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী 


খণ্ডাইহ সবাকার দুখ । 
সংকীর্তন-প্রেমরসে ভাগাইল গৌড়দেশে 
পূর্ণ কর সবাকার আশ। 


হেন কপ অবতারে উদ্ধার নহিল যারে 
কি করিবে বলরাম দাস ॥ 
৭পদ। বরাড়ী। 

বিরলে নিতাই পাঞ হাতে ধরি বসাইয়। 


মধুর কথ! কন ধীরে ধীরে। 
জীবেরে সদয় হৈ. : হরিনাম লওয়াও গিয়া 
যাও নিতাই স্ুরধুনীতীরে 


শ্ীগৌরপদ-তরঙগিণী 


নামপ্রেম বিতরিতে অধৈতের হস্কারেতে 
অবতীর্ণ হইস্থু ধরায়। 

তারিতে কলির জীব করিতে তাদের শিব 
তুমি মোর প্রধান সহায় ॥ 

নীলাচল উদ্ধারিয়া গোবিন্দেরে সঙ্গে লৈয়। 
দক্ষিণদেশেতে যাব আমি। 

শ্রীগৌড়মণ্ল ভার করিতে নাম গ্রচার 
ত্বরা নিতাই যাও তথ। তুমি ॥ 

মে! হৈতে না হবে যাহা তুমি ত পারিবে তাহ 
প্রেমদাঁত। পরম দয়াল । 

বলরাম কহে পছ ধোহার সমান ছুছ 
তার মোরে আমি ত বাঙ্গাল ॥ 


৮ পদ। মঙ্গল। 


চৈতন্ত-আদেশ পাঞা নিতাই বিদান্ন হৈয়। 
আইলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে । 

সঙ্গে ভাই অভিরাম গৌরীদাস গুণধাম 
কীর্ভন বিহার কুতৃহলে ॥ 

রামাই সুন্দরানন্দ বাস্থ আদি ভক্তবৃন্ধ 
সতত কীর্তনরসে ভোল।। 

পানিহাটি গ্রামে আমি গঙ্জাতীরে পরকাশি 
রাঘব প্ডিভ সনে মেলা ॥ 

সকল ভকত লৈয়! গৌরপ্রেমে মত্ত হৈয়া 
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায়। 

পতিত দুর্গত দেখি হইয়া করুণ আি 
প্রেমরত্ব জগতে বিলায় ॥ 

হরিনাম চিন্তা মণি দিয়া জীবে কৈল ধনী 
পাপ তাপ দুঃখ দুরে গেল। 

পড়িয়া বিষাদে ন। ভজি নিতাইচাদে 
প্রেমদাস বঞ্চিত হইল ॥ 


৯ পদ। ন্মৃহই। 


সকল ভকতগণ শচী মারে দেখি। 

সকরুণ হৈয়! কয় ছল ছল আখি ॥ 

ধির কর প্রাণ তুমি দেখিবে তাহারে। 
নিত্যানন্দে পাঠাইল তোম। দেখিবারে ॥ 


ক্ষুধার সমন 


যে অঙ্গ কোমল 


পে এখন মোরে 


কোথা ব। যাইব 


আীগৌরপদ-তরঙ্গিণী ২৬৫ 


আমরা যাইব সব নীলাচলপুরী | 

গঙ্গা্ান বলিয়া! আনিব সঙ্গে করি। 

এছন বচন কি প্রবোধ করিলা । 

সবে মিলি থির করি ঘরে বসাইল! ॥ 

প্রেমদাস কহে হেন নদীয়ার পিরীতি । 

কি করি ছাড়িল। গৌর ন। বুঝিন্ বাতি ॥ 
১০ পদ। ন্ুহই। 

নদ্ীয়ানগরে গেল! নিত্যানন্দ রায় । 

দগুবৎ হৈয়! পড়ে শচীমাতাব পায় ॥ 

তারে কোলে করি শচী কাদয়ে করুণে। 

নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের বসনে ॥ 

ফুকরি ফুকরি কাদে কাতর ভিয়ায়। 

গৌরাশের কথ! কহি প্রবোধয়ে ভাখ ॥ 

নিতানন্দ বলে মাত। স্থির কব মন 

কুশলে মাছএ স্থখে তোমা নন ॥ 

তোমারে দেখিতে মোরে পাঠাইয়া দিল| | 

তোর পদযুগে কত প্রণন্তি করিলা ॥ 

কান্ঠদাস কহে মাতা কি (তীর ঠাঞ্জি। 

(তামার প্রেমে বাধা আছে গৌবাঙ্গগোসাঞ্ও ॥ 

১১ পদ । মল্লার। 

কন কহ অবধোৌত নিমাই কেমন আছে। 

ননী বলিয়। 

তোমারে কথন কিছু যাচে ॥ধ৭ 

নণীব পুতুল 

আতপে মিলায় যে। 

যতির নিয়মে নান। দেশে গ্রামে 

কেমনে ভ্রময়ে সে॥ 

'শকতিল যারে না দেখি মরিতাম 

বাড়ীর বাহির দূরে। 

ছাড়িয়। আমে 

কোথ। নীলাচলপুরে ॥ 

মুখ অভাগিনী আছি একাকিনী 

জীবনে মরণ পারা। 

কারে কি বলিব 


প্রেমদাস জ্ঞানহার। ॥ 
৩৪ 


১২ পদ। ধানশী। 
জননীরে প্রবোধ বচন কহি পুন । 
নিত্যানন্দ করে তার চরণবন্ধন । 
খ্ীবাসাদি সহচরে মিলিল। নিতাই । 
গৌরাঙ্গের কথা শুনি আকুল সভাই ॥ 
মুরারি মুকুন্দ দত্ত পণ্ডত রামাই। 
একে একে সভ। সনে মিলিল! নিতাই ॥ 
লক্ল ভকও মিলি নিতাই লইয়|। 
গোরা্চণ গাখা শুনি স্থির করে হিয়া ॥ 
প্রেমদ।স বলে মুঞ্জি কি বপিতে জানি । 
গণায় গাথিয়। 'নুতাই চরণখ|নি ॥ 
১৩ পদ। ধানশী। 
৪ঠে নিতাই নীপাচল ন| ছাড়িব আর। 
প্রাণে হরিদাস ছিপ সেই লীল। সম্বরিল 
কার সঙ্গে করিবা বহার ॥ 
অদ্বৈত শ্রীনিবাস পুরী দামোদর দান 
ভাঁর। গেল এ সখ ছাড়িয়। | 
কেবা পাবে রস বঙ্গ শমিন কাহার পর 
গেল বুকে পাষাণ চাপাঞা ॥ 
বিশ্বপ্প মোর ভাই তাহার উদ্দেশ্টা নাঃ 
সেই গেশ বৈবাগা কাঁবিয়]। 
ধফ্দাস রসখান না আনি তার গান 
সেহ গেল বুকে শেল দিয়া ॥ 
[ণতাহ কব গুহবাস যাহ £ে পঞ্ডিভপাশ 
তোমারে দেখিয়া গথ পাবে। 
তোমারে যফঃন করি দিবে দুই কন্তা বগি 
নিজরূপ তাহাকে দেখাবে ॥ 
পর়্িত অধম ন্মথ ইহারে না দিবে দুখ 
করুণা করিবা সব পানে। 
আপশা বলিয়া বলো জীবে দেখি দয়া করো 
করুণা ঘুষিবে জিিভূবনে ॥ 
সেহ মোর নিজ ধাম যুশ রাখ বলবাম 
করুণ! করিয়া প্রভু কাদে । 
নিতাইঠাদের কবে ধরি প্রভু বোলে হলি হলি 
রামানন্দ বুক নাতি বাধে ॥ 


২৬৬ 


১৭ পদ । ধানশী বা ভাটিয়ারি। 


ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী গোরা নাচে ফিরি ফিরি 
নিত্যানন্দ বোলে হরি হরি। 

কাদি গৌরীদাস বলে পড়ি প্রতুর পদতলে 
কতু না ছাড়িবে মোর বাড়ী ॥ 

আমার বচন রাখ অধ্বিকানগরে থাক 
এই নিবোদন তুয়! পায়। 

যদি ছাড়ি যাবে তুমি নিশ্চয় মরিব আমি 
রহিব সে নিরখিয়! কায ॥ 

তোমর! ঘষে ছুটী ভাই থাক মোর একঠাই 
তবে সবার হবে পরিত্রাণ । 

পুনঃ নিবেদন করি না ছাড়িব গৌরহরি 
তবে জানি পতিতপাবন ॥ 

প্রভু কহে গৌরীদাস ছাড়হ এমন আশ 
প্রতিমূর্তি সেব। করি দেখ । 

তাহাতে আছিয়ে আমি নিশ্চয় জানিহ তুমি 
সত্য মোর এই বাক্য রাখ ॥ 

এত শুনি গৌরীদাস ছাড়ি দীর্ঘনিশ্বাস 
ফুকরি ফ্কুকরি পুন কান্দে। 

গুন সেই ছুই ভাই প্রবোধ করিয়া তায় 
তবু হিয়! থির নাহি বাদ্ধে ॥ 

কহে দীন কৃষ্ণদাস চৈতন্তচরণে আশ 
দুই ভাই রহিল তথায়। 

ঠাকুর পঙ্ডিতের প্রেমে বন্দী হৈলা ছুই জনে 
তকতবৎসল তেই গায় ॥ 


১৫ পদ কামোদ। 


আকুল দেখিয়া তারে১ কহে অতি ধীরে ধীরে 
আমর! থাকিলাম তোমার ঠাষ্ট। 
নিশ্চয় জানিহ তুমি তোমার এ ঘরে আমি 
রহিলাম বন্দী ছুই ভাই ॥ 
এতেক প্রবোধ দিয়া ছুইগানি মুঠি লৈয়া। 
আইল পণ্ডিত বিস্যমান। 


১। গোরীদঘাস পঞ্ডিতকে। 


পুনঃ প্রভু কহে তারে 


স্তনিয় প্ডিতরাপ্র 
পুষ্পমাল্য বস্ত্র নিয়া 
নানা মতে পরতীত 
পঞ্তিতের প্রেম লাগি 
পণ্ডতত করয় সেবা 


হেন প্রত্ত গৌরীদাস 


শ্রীগৌরপদ-্তরঙ্গিনী 
চারিজনে দীড়াইল 


পঙ্ডিত বিশ্ময় হৈল 
ভাবে অশ্রু বহয়ে নয়ান ॥ 
তোর ইচ্ছা হয় যারে 
সেই ছুই রাখ নিজ ঘরে। 


তোমার প্রতীতি লাগি তোর ঠাই খাব মাগি 


মত্য সত্য জানিহ অন্তরে ॥ 

করিল রন্ধন কাজ 
চারিজনে ভোজন করিয়।। 

তান্বলাদি সমপিয়। 
সর্বব অঙ্গে চন্দন লেপিয়া ॥ 

করি ফিরাইল চিত 
দোহারে রাখিল। নিজ ঘরে। 

দুই ভাই খাই মাগি 
দোহে গেল! নীলাচলপুরে ॥ 

যখন যে ইচ্ছ। ষেব৷ 
সেই মত করয়ে বিলাল। 

তার পদ করি আশ 
কহে দীন হীন কষ্ণদাস৩॥ 


১৬ পদ । ধানশী। 
নাঁলাচণপুরে গতায়।ত করে 
যত বৈরাগী সম্গ্যাসী। 
তাহ। সবাকারে কাধিয়। সুধায় 
যত নবদ্বীপবামী ॥ 
তোমর] কি এক সন্ক্যাসী দেখিয়া ? 


শকষচৈতন্ত ঘাহার নাম 
তারে কি ভেটিয়াছ ॥ ধ্॥ 
বয়স নবীন গলিত কাঞ্চন 
জিনি তঙ্গথানি গোর!। 
হরে কষ্খনাম বলয়ে সঘনে 
নয়নে গলয়ে ধার! ॥ 
কখন হাসন কখন রোদন 
কখন আছড়ি খায়। 


৷ গৌরাঙ্গ, নিত্যানন, ও তাহাদের প্রতিমুসতিয়। 
। পনকল্পতরুতে এই পদ হুরিদাসের বলিয়। গৃহীত হইগ়াছে। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


পুলকের ছটা শিমুলের কাটা 
এছন সোনার গায় ॥ 

তারা বোলে আহ। দেখিয়াছি তাহ 
থাকেন সমৃদ্রকূলে। 

তেঁহ জগন্নাথ আপনে সাক্ষাত 
তারে কে মানুষ বলে ॥ 

যেরূপ যে গুণ যে নাট কীত্ন 
যে প্রেম বিকার দেখি। 

হেন লয় মনে তাহার চরণে 
সদাই অন্তর রাখি ॥ 


গিয়! নীগ্াচল ভাগোো সে ফলিল 
দেখিক্কু চরণ তার। 


গ্রেমদাস গায় সেই গোর! বায় 
প্রাণ ইহ1 সবাকার ॥ 


১৭ পদ। ধানশী। 


নীলাচল হৈতে শচীরে দেখিতে 
আইসে জগদানন্দ। 

রহি কত দুরে দেখে নদীয়ারে 
গোকুলপুরের ছনা ॥ 
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়। 

পাই কি না পাই শচীরে দেখিতে 
এই অন্মানে যায় ॥ঞ॥ 

লতাতরু যত দেখে শত শত 
অকালে খলিছে পাতা । 

রবির কিরণ না হয় ফুটন 
মেঘগণ দেখে রাত ॥ 

শাখে বসি পাদী মুদি দুটি আখি 
ফলজল তেয়াগিয়৷। 

কাদয়ে ফুকরি তুকরি ডুকরি 
গোরাচণাদ নাম লৈয়া ॥ 

ধেহ যুখে যৃথে ঈবাড়াইয়া৷ পথে 
কার মুখে নাহি রা। 

মাধবীদাসের ঠাকুর পণ্ডিত 
পড়িল আছাড়ি গ! ॥ 


১৮ পদ। ধানশী। 


ক্ষণেক রহিয়। চলিল উঠিয়া 
পণ্ডিত জগদানন্দ । 

নদীয়ানগরে দেখে ঘরে ঘরে 
কাহার নাহিক স্পন্দ ॥ 

ন। মেলে পসার ন। করে আহার 
কারো মুখে নাহি হাসি। 

নগরে নাগরী কাদয়ে গুমরি 
থাকয়ে বিরলে বসি। 

দেখিয়া নগর ঠাকুরের ঘর 
প্রবেশ করিল যাই। 

'আধমড়া হেন পড়ি আছে ষেন 
অচেতনে শচী আই ॥ 

প্রভুর রমণী সেহ অনাথিনী 
প্রস্থুরে হইয়া হারা। 

পড়িয়া আছেন মলিনবসনে 
যুদিত নয়নে ধার] ॥ 

বিশ্বাসী প্রধান কিস্কর ঈশান 
নয়নে শোকাশ্র ঝরে। 

তবু রক্ষ/ করে শাশুড়ী বধূরে 
সর্ববদ। শুশ্যা করে ॥ 

দাঁসদাসী সব আছয়ে নীরৰ 
দেখিয়া পথিক জন। 

স্থধাইছে তারে কহ মোসবারে 
কোথা হইতে আগমন ॥ 

পগডত কহেন মোর আগমন 
নীলাচলপুর হৈতে। 

গৌরাঙ্গসুন্দরে পাঠাইল মোরে 
তোমা সবারে দেখিতে ॥ 

শ্রনিয়। বচন সজল নয়ন 
শচীরে কহল গিয়! | 

আর একজন চনিল তখন 
শ্রীবাসমন্দিরে ধাঞা ॥ 

শুনিয়া! উল্লাস মালিনী শ্রীবাস 
ঘত নবন্থীপবাসী । 


২৬৭ 


শীগৌরপদ-তরঙ্গিশী | 


মরা হেন ছিল অমনি ধাইল 
পরাণ পাইল আসি ॥ 

মালিনী আসিয়া শচী বিস্ুপ্রিয়া 
উঠাইল ত্বরা করি। 

বলে চাহি দেখ পাঠাইলা লোক 
তত্ব লৈতে গৌররি ॥ 

শুনি শচী মাই সচকিত চাউ 
দেখিলেন পণ্ডিতেরে। 

কহে তার ঠাই আমার নিমাই 
আসিয়াছে কত দূরে ॥ 

দেশি প্রেমলীম। স্নেছেব মহিমা 
পণ্ডিত কীদ্দিয়া কয়। 

সেই গৌরমণি যুগে যুগে জানি 
তুয়! ঠোমে বশ হয়॥ 

গৌরাঙ্গ চরিত হেন নীত রীত 
সবাকারে শ্রনাইয়া | 

পণ্ডিত রহিল নদীয়ানগরে 
সবাকারে সখ দিয়া ॥ 

এ চন্ত্রশেখর পঙ্চর সোসএ 
বিষয় বিষেতে গ্রীক । 

গৌরাঙ্গ-চরিত পরম অমুত 


তাহাতে না লয় চিত ॥ 


১৯ পদ। শ্রীরাগ ৷ 


গগৌরাঙজবিরহে দবে বিভোর হইয়া । 
সকল ভকতগণ একত্র মিলিয়৷ ॥ 
নিত্যানন্দ গ্রভূ সনে যুকতি করিল। 
অতৈৈত আচার্য পাশে সবাই চলিল ॥ 
গৌরাঙ্গ দেখিতে নীলাচল যাব। 
দেখিয়া সে চাদমুখ ভিয়! জুড়াইব | 
শ্রীনিবাস হরিদাল মুরারি মুকুন্দ। 
বাস্থদেব নরহরি সেন শিবানন্দ ॥  * 
সকল ভকত মিলি যায় নীলাচল । 
প্রেমদাস কছে সব হইবে সফল ॥ 


২০ পদ। ধানশী। 


শচী মার আজ্ঞা লৈয়া সকল ভকত ধাঞা 
চলিলেন নীলাঁচলপুরে। 
শ্রীনিবাস হারদাস অদ্বৈত আচাধা পাশ 
মিলিল। সকল সহচরে ॥ 
অতবৈত নিতাই সঙ্গে মিলিলা কৌতুক রঙে 
নীলাচল পথে চলি যায়। 
অতি উৎকষ্টিত মনে দেখিয়! গৌরাঙ্গধনে 
অন্থরাগে আকুল হিয়ায় ॥ 
পথে দেবালয়গণ করি যত দরশন 
উত্তারলা মাঠারনালাতে । 
সকল ভকত সাথে নাচি গাই মনসাধে 
যায় সবে গোরাঙ্গ দেখিতে ॥ 
কার্ভনের মহারোল ঘন ঘন হরিবোল 
অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে। 
গগনে উঠিল ধ্বনি নলাচলবামী শুনি 
দেখিবারে ধার আগে পাছে ॥ 
গুনিয়। গৌরাঙজ হরি দ্ববীপাদি সঙ্গে করি 
পথে আমি দিল! দরশন। 
মিলিল৷ সবার সঙ্গে প্রেম-পরিপূণ অঙ্গে 
প্রেমদাসের আনন্দিত মন ॥ 


২১ পদ।  শ্রীরাগ। 


অবৈত নিভাইর সনে গ্রত্ুর মিলন । 
প্রেমভরে গর গর গৌরাঙ্জের মন ॥ 
দৌহে কাদে মহাপ্রভু করি নিঙ্গ কোলে । 
ভাসিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে ॥ 
শ্রীবাসের কোলে বসি কাদেন গৌরাঙ্গ । 
প্রেমঙ্জপ্পে ভাসি গেল শ্রীবাসের অঙ্গ | 
মুকুন্দ মুরারি হরিদাস দামোদর 

একে একে মিলিল! সকল সহচর ॥ 
সবারে লইয়! জগর্াধে দেখাইল!। 
গৌরাঙ্গ নিকটে লব মোহাস্ত রহিল! ॥ 
প্রেমাবেশে পুরিল সবার অভিলাষ । 
বঞ্চিত কেবল প্রেমে দীন প্রেমদাস ॥ 


আীগৌরপদ-তরজিনী ২৬৯ 


২২ পদ। শ্্রীরাগ 


অপার করণাসিম্কু গৌরসিদ্ধু সনে । 
অঙৈতাদি মহানদী হইল মিলনে ॥ 
যুকুন্দ মাধব আদি নদী নালা যজ। 
সাগর-সঙ্গমে আমি হইঙ্গ মিলিত। 
পাইয়া নদীর সঙ্গ সিন্ধু উথলিল। 
আনন্দ-তুফান তাতে আসিয়া মিলিল | 
উপজিল প্রেম-বন্া উঠে €প্রম-ঢেউ | 
ডুবিলেক নীলাচল স্থির রবে কেউ । 
প্রেমের বন্তায় সব চলিল ভাগিয়া । 

না ডুবে কেবল প্রেমদাস অভাগিয়। ॥ 


২৩ পদ! ধানশী। 


শুনিয়! ভকতদ্বণ বিদরিয়। যায় বুক 
চলে গোরা সহচর সাথে। 

তুরিতে গমন যার নিমেষে যোজন পার 
ভকত মিলন নদীয়াতে ॥ 

গদাধর পড়িয়াছে নরহরি তার কাছে 
আর কার মুখে নাহি বাণী। 

দেখিয়া ডকতদশ। কহে গদাধর ভাষ। 
ধরণী লোটাঞা শ্তাসী মুনি ॥ 

হায় কি করিলাম কাজ সম্াসে পড়ুক বাজ 
মোর বড় হৃদয় পাষাণ। 

নাঁছ যায় নীলাচলে থাকিব ওকত মেলে 
ইহা! বলি হরল গেয়ান ॥ 

সঙ্গে সহচর ছিল ধাই গৌরাজ নিল 
রাখিলেন গদাধর কোরে। 

পরশ পাইয় দু কথা কহে লহ লু 
ভাসিলেন আনন্দ পাথারে ॥ 

শ্ীগৌরাঙ্গ মুখ দেখি শীতল হইল আখি 
পরশেতে হিয়৷ জুড়াইল। 

আর ন৷ ছাড়িয়া দিব হিয়ার মাঝারে থোব 
বাস্থ ঘোষের আনন্দ বাড়িল ॥ 


২৪ পদ। পাহিড়া। 


লকল ভকত মেলি আনন্দে আইল! চ্গি 
শ্রগৌরাঙ্গ-দরশনে। 

গৌরাধ শুইয়া আছে কেহত নাহিক কাছে 
নিশি জাগি মলিন বদনে ॥ 

ইহ বড় অদভূত রঙ্গ । 

উঠিয়া গৌরাঙ্গ ভরি ভূমেতে বসিয়। ফেরি 
ন৷ বৈসয়ে কাহুক সঙ্গ ॥ঞ॥ 

দেখিয়া ভকতগণ চমকিত হৈল মন 
[বরস বদন ক কারণে। 

সবে কহে হার হায় কছুই না বুঝ যায় 
কি ভাব উঠিল আঙ্জি মনে ॥ 

কেহ প€ লু করে মুখানি পাখালি নীরে 
কেহ করে বেশ সম্ব'ণ। 

কিছু ন। জানয়ে মোর! ভাবের মুরাত গোর! 
বাহু ঘোষ মাঁলন বদন ॥ 


২৫ পদ। স্ুৃহই। 


(লোচনে ঝর ঝর আনন্দ-হোর । 
স্বপনন্ধি পেখলু গৌরকিশোর ॥ 
চিরদিনে আওল নবদীপ মাঝ । 
বিহরয়ে আনন্দে ভকত সমাঝ ॥ 

ক কহব রে সখি রজনীক সখ । 
চরদিনে হেরলু গোরাাদের মুখ । 
বিরহে আকুল যত নদীয়ার লোক । 
গোরামুখ হেরি দুরে গেল সব শোক ॥ 
পুন ন। দেখিয়া হিয়। বিদপিয়া ষায়। 
নরহরি দাস কাদি ধূলায় লোটায় ॥ 


২৬ পদ। বরাড়ী। 


নবদ্বীপচাদের আজি আনন! দেখিয়া । 
চিরদিন পরে মোর জুড়াইল হিয়! ॥ 
শচীন্ত উনমত প্রেমস্থখে কয়। 
মোর আজি যত সুখ কহনে না হয় ॥ 


২৭" শ্রীগৌরপদ-তরঙ্জিণী | 


চিরকাল বিরহজনিত যত ভাপ। 
সো মুখ দরশনে ঘুচব আপ।॥ 
এঁছন অমৃত কহত গোরামণি । 
রাধামোহন তছু যাউক নিছনি ॥ 


২৭ পদ । ধানশী। 
আওত গৌর পুনহি নদীয়াপুর 
হোয়ত মনহি উল্লাস । 
ধরছে আনন্দ কন্দ কিয়ে হেরব 


করবহি কীর্তনবিলাস ॥ 
হরি হরি কব হাম হেরব সো মুখাদ | 

বিরহ-পয়োধি কবনু দিন পঙরব 
টুটব হৃদয়ক ধাদ ॥ঞ 

কুন্দ কনক কাতি কব হাম হেরব 
যজ্ঞ কি সুত্র বিরাজ | 

বাহযুগল তুলি হরি হার বোলব 
নটন ভকতগণ মাঝ ॥ 

এত কহি নয়ন মুদি রহ সবজন 
গৌরপ্রেমে ভেল ভোর। 

নরহরি দাস আশ কব পূরৰ 
হেরব গৌরকিশোর ॥ 


২৮ পর্দ। যথারাগ। 


আলিরি, হোত মনছ' উলাস স্থলছণ, 
বাম নিজতুক্ত উরজ ঘন ঘন 

ফুকরই দূর লে, প্রাণ পিউ কিয়ে। অদূর আওব রে। 
যব পন পরদেশ তেঞ্জব, 
আগে লিখন-সন্দেশ ভেজব 

তবহু' বেশ বিশেষ বিভৃখণ সবহ' ভায়ব রে ॥ 
ভ্রিপথগামিনীতীরে পু যব, 
অচিরে আওব শুনত পাওব, 

অলস তেজি কুচ কলম জোর আগোরে সাজব রে। 
তবহি হিয় মাহা হার পছিরব, * 
বেণী ফণি মণি-মাল বিরচব, 

চলব জল ছলে কলস লেই সব, কলস ভাজব রে ॥ 


নদীষ্মাপুরে জয়তুর বাওব, 
হদয়-তিমির স্থদূর ধাওব, 

ভকত নখতক মাঝ যব ছ্বিজরাজ রাজব রে। 
গৌর আগ যৰ আপন আওব, 
ঘুঙট দেই তব নিকট যাওব, 

দিঠি-জল ছলে কলধোৌত পগ করি ধৌত মাজব রে ॥ 
রজন শয়নক ভঙন টৈঠব, 
পীঠ দেই হসি পালটি বৈঠব, 

কছু বিরস ভৈ কছু সরস দৈ, দশ দোখে দোখব রে। 
পীনকুচ করকমলে পরশব 
ক্ষীণ তন্থ মবু পুলকে পুরব, 

ভাখি নহি নহি আখি মুদি, রম রাখি রোখব রে ॥ 
বানু গহি তব নাহ সাধব, 
সময় বুঝি হাম নব সমাধব, 

সুধূই হুধাময় অপর পিবি পিয়া পুন পিয়াওব রে। 
মীনকেতন সমরে চেতন, 
হীন হোয়ব নিশি নিকেতন, 

অনিরোধ বিচ অন্রোপ পিউ, পরবোধ পাঁওব রে ॥ 
মিটব কি হিয়া বিষাদ ছল ছল, 
নয়নে পন যব তবহি কল কল, 

নাদ সুদ সমরাদ এক ধনি ধাই লাওল রে। 
নাথ আওল এতনি ভাখণ) 
মুতসঞীবন শ্রবণে পিবি পুন, 

জগত ভণ জন্তু জীবন-মৃত তনু, জীবন পাওল রে॥ 


২৯ পদ। তুড়ী। 


আসিবে আমার গৌরাজনুন্দর, নদীয়ানগর মাঝ। 
দুরেতে দেখিয়া, চমকিত হেয়া, করব মঙ্গল কাজ । 
জলঘট ভরি, আম শাখ। ধরি, রাখি সারি সারি করি। 
কদদলী আনিয়!, রোপণ করিয়া, ফ্ুলমাল| তাহে ধরি ॥ 
আওল শুনিয়া, নারী নদীয়া, আওব দেখিবার তরে । 
হরি হরি ধ্বনি, জয় জয় বাণী, উঠিবে সকল ঘরে ॥ 
গুনিয়! জননী, ধাইবে অমনি, করিবে আপন কোরে। 
নয়নের জলে, ধুই কলেবরে, তুরিতে লইবে ঘরে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


বতেক ভকত, দেখি হরযিত, হইবে প্রেম আনন্দ। 
যছুনাথ চাঞা, পড়ি লোটাইয়।, লইবে চরণারবিন্দ ॥ 


২৭১ 
৩২ পদ। শ্রীরাগ। 


৩০ পা । মুহই। 


আরে মৌর গৌরকিশোর। পুরুব প্রেম-রসে ভোর 
দুনয়নে আনন্দ লোর। কহে পন্থ হইয়া বিভোর ॥ 
পাওলু বরজকিশোর। সব দুখ দূরে গেও মোর ॥ 
চিরদিনে পাগলী পরাণ। যৈছন অমিয় সিনান ॥ 


হেরি সহচর গণ-হাস। গাওই চৈতন্য দাস। 


৩১ পদ। শ্রীরাগ ৷ 


আওল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে । 
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে ॥ 
চিরদিনে গোরা্টাদের বদন দেখিয়া। 
ভুথিল চকোর ঝ্বাখি রহয়ে মাতিয়া ॥ 
আনন্দ ভকতগণ হেরিয়া বিভোর । 
জননী ধাইয়া গোরাটাদদে করে কোর । 
মরণ-শরীরে যেন পাইল পরাণ। 

গৌরাঙ্গ নদদীয়াপুরে বাসন ঘোষ গান। 


চিরদিনে গোরাাদের আনন্দ অপার । 
কহয়ে ভকতগণে পূরব বিহার ॥ 
পুলকে পূরল তন্গু আপাদমস্তক। 
সোনার কেশর যেন কাদম্ব-কোরক ॥ 
ভাবে ভরল মন গদ গদ ভাষ। 
অনেক যতনে বিহি পূরল আশ। 
শচীর নন্দন গোর! জাতি প্রাণথন। 
শুনি টাদমুখের কখ। জুড়াইল মন ॥ 
গোরাটাদের লীলায় যার হইল বিশ্বাম। 
দুঃখী কৃষ্দাম তার দাস অনুদাস। 


৩৩ পদ। ম্ুৃহই। 
এতধিনে সদয় হইল মোরে বিধি। 
আনি মিলায়ল গোরাগুণনিধি ॥ 
এতদিনে মিটল দারুণ দুখ । 
নয়ন সফল ভেল দেখি চা্দমুখ ॥ 
চির উপবাসী ছিল লোচন মোর। 
চাদ পাওল ষেন তৃধিত চকোর ॥ 
বানুদেব খোষে গায় গোরাপরবন্ধ | 
লোচন পাওল ধেন জনমের অন্ধ ॥ 


প্রথম উচ্ছাস 


নিত্যানন্দ-চন্দ্র | 


১ পদ। ভাটিয়ারী 


আরে মোব নিতাই নায়র। 
সংসার সায়র জীবের জীবন 
নিতাই মোর স্বখের সায়র ॥ ঞ্র ॥ 
অবনী-মগ্ুলে আইলা নিতাই 
ধরি অবধূত-বেশ। 
পল্লাবতী-নন্দন বন্থ-জাহুবার জীবন 
চৈতন্ত লীলায়ে বিশেষ ॥ 
রাম-অবতারে অন্তজ আছিলা 
লক্ষণ বলিয়া! নাম। 
রুষ্*-অবতারে গোকুল-নগরে 
জোষ্ঠ ভাই বলরাম ॥ 
গৌর-অবতারে নদীয়! বিহরে 
ধরি নিত্যানন্দ নাম। 
দীনহীন যত উদ্ধারিল! কত 
বঞ্চিত দাস আত্মারাম ॥ 


২ পদ বেলোয়ার। 


জয় জগতারণ-কারণ-ধাম । 
আনন্দ-কন্দ নিত্যানন্দ নাম | ঞ& ॥ 
ডগমগ লোচন কমল ঢুলায়ত 
সহজে অথির গতি দিঠি মাতোয়ার। 
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন গরজই 
গৌর গ্রেম-ভরে চলই না পার । * 
গদ গদ আধ মধুর বচনামৃত 
লছ লহ হাস-বিকশিত গণ্ড। 


ষষ্ঠ তরঙ্গ 


কলিযুগ কাল 


পাবু-খগুন শীকৃজ-মণ্ডন 
কনয়-খচিত অবলম্বন-দণ্ড ॥ 

ভূজঙ্গম দংশল 
দগধল থাবর জঙজম পেখি। 

প্রেমন্বধারস জগভরি বরিখল 
দাস গোবিন্দ কাকে উপেখি॥ 


-পদ। সিন্ুড়া। 
শয় জয় নিত্যানন্দ রোহিপী-কুমার | 
পতিত উদ্ধার লাগি দুবাহু পসার ॥ 
গর গদ মধুর মধুর আধ নোল। 
যারে দেখে গরে প্রেমে ধরি দেয় কোল ॥ 
ডগমগ লোচন ঘোরায়ে নিরস্তর | 
সোনার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর ॥ 
দয়ার ঠাকুর নিমাই পর ছুঃখ জানে। 
হরিনামের মাল! গাথি দিল জনে জনে ॥ 
পাপা পাষগ্ডী যত করিল দলনে । 
দীন হীন জনে কৈলা প্রেম বিতরণে ॥ 
আহা রে গৌরাঙ্গ বলি পড়ে ভূমিতলে । 
শরীর ভিজিল নিতাইর নয়নের জলে । 
বৃন্দাবন দাস মনে এই বিচারিল। 
ধরণী উপরে কিবা সমের পড়িল । 


৪ পদ ধানশী। 


জয়রে জয়রে জয় নিত্যানন্দ রায়ু। 
পণ্ডিত রাঘব ঘরে বিহরে সদায় ॥ 
পারিষদ সকলে দেখয়ে পরতেক। 
ঠাকুর পণ্ডিত সে করেন অভিষেক ॥ 
নিত্যানন্দরূপ যেন মদন সমান । 
দীঘল নয়ান ভাঙ প্রসক্জ বয়ান ॥ 

নান। আভরণ অজে ঝলমল করে। 
আজাচুলস্বিত বা অতি শোভা ধরে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


অরুণ কিরণ জিনি ছুখানি চরণ । 
হৃদয়ে ধরিয়া কহে দাস বৃন্দাবন ॥ 


৫ পদ। ধানশী। 


বন্দে প্রভু নিত্যানন্দ কবল আনন্দ-কন 
ঝলমল আভরণ-শজে 

দুই দিকে শ্রুতি-মলে মকর কুগুল দোলে 
গলে এক কৌসন্তভ বিরাজে ॥ 

মনুবলিত ভূজদ এ ক্মিনি করিবর শু 
তাহাতে শোভয়ে হেমদগু। 

গকণ অদ্বর গায় নিংভের গমনে পায় 
(দেখি কাপে অস্থর পাষণ্ত । 

ঙ্গ দেখি শুদ্ধ বর্ণ দুটা আখি পদ্ম পর্ণ 
তাহাতে ঝরয়ে মকরন্দ। 

হিম-গিরি বাহি যেন স্ুরধুনী বাহে হেন 
দেপি সরলোকের আনন্দ ॥ 

ম্বাঙ্গে পুলক-ছট। যেন কদগ্থের ঘটা 
লম্মে কম্প হয় বস্থমতী। 

বীব-দাঁপ মালসাটে শবদে ব্রদ্ধাণ্ড ফাটে 
দেখি ব্রঙ্গলোকে করে স্ততি ॥ 

"5তন্যের প্রেমরর জীবেরে করিয়া যর 
দিল পন পবম আনন্দে 

তে বৃন্দাবন দাসে আপনার কঙ্মদোষে 
ন: ভজিলাম নিতাই-পদদ্বন্থে ! 


৬পদ। গান্ধার। 
ঈদ জয় পদ্মা- বতীসুত স্ন্দর 
নিত্যানন্দ গুণ-ড়প, 
জগ-জন-নয়ন _. তাপ ভগ্ন ভঞ্জন 
জিনি কণ। কারণ অপরূপ রূপ ॥& 
শশপর-নি কর- দরপহ্র আনন 
ঝলকত অমিয় ঝরত মুছু হাস। 
গৌর-প্রেম-ভরে গর গর অন্তর 


নিক্পম নব নব বচন বিলাস ॥ 
৩৫ 


টলমল অমল কমল-লোচন জল 
গিরত জন্থু নিরত স্থরধুনী ধার। 

পুলক-কদদ্ব- বলিত অতি স্থললিত 
পরিমর বক্ষে তরল মণিহার ॥ 

4গর-দ মন- গমন মনোরঞ্জন 
বাহু পসারি মথির অবিরাম। 

পতিত কোলে করি বিভরে সে ধন 


বঞ্চিত জগতে ছুঃখিত্ত ঘনশ্যাম ॥ 


৭ পদ। শ্রীরাগ। 
রাঢ় দেশে নাম, একচপ্রণ গ্রাম, হাড়াই পণ্ডিত-ঘর | 
শুভ মাঘ মাসি, শ্ুরু। অয়োদশী, জনমিলা হলধর ॥ 
হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত, পুজ্র-মহোত্সব কবে । 
ধরণী মণ্ডল, করে টলমল, আনন্দ নাহিক ধরে 
শান্তিপুর-নাথ, মনে হরধিত, করি কিছু অঙন্গমান । 
অস্থরে জানিল। বুঝি জনমিলা, কৃষ্ণের অগ্রজ রাম ॥ 
বৈষ্বের মন, হইল প্রসন্ন, আনন্দ-সাগরে ভাসে। 
এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার, কহে দীন রুষদাসে ॥ 


৮ পদ । নৃহই। 


ক্ুবন-আনন্দ-কন্দ বলরাম নিতাানন্দ 
অবতীর্ণ হেল কলিকালে। 

ঘুচিল সকল দুখ দেখিয়। ও চাদমুখ 
ভাসে লোক আনন-হিল্লোলে ॥ 
জয় জয় নিত্যানন্দ রাম। 

+ন+-৮*পক পাতি অগ্গলে চাদের পাতি 
রূপে জিতল কোটি কাম ॥&। 

এ মুখ-মগ্ুল দেখি পূর্ণচন্জ্র কিসে লোঁখ 
দীঘল নয়ান ভাঙ পু । 

আজ1গলাধত ডুঁজ- তল খল-পঙ্কজ 
কটি ক্সীণ করি অর জু ॥ 

চগণ-কমল-তলে তকত ভ্রমর বুলে 
আধ বাণী অনিএদ গ্রকাশ। 

ইনু কলি যুগে জীবে উদ্ধার হইল সবে 
কহে দীন দুঃখী কৃষ্দাল ॥ 


২৭৩ 


২খএ 
৯পদ। আড়ানা। 


উলু পড়ে বারে বারে, হাড়াই পণ্ডিতের বাড়ী । 
পল্মাবতীর ঘরে নিতাই আইল গোলোক ছাড়ি ॥ 
একচাকার নারী মকল যে যে ভাবে ছিল। 
ছাগয়াল দেখিতে, আতে পিতে, তখনি ছুটিল॥ 
কোলের ছাইল।, গেল ফাইল, মাই ন! দিয়! মায় 
চুলায় দুগ্ধ রাখি কেহ, কাঠি হাতে যায় ॥ 

শুষ্ক বসন পরিতে কেহ ভিজা বসন তেজে। 
মনের ভুলে ন্তাংট। গেল পরিহরি লাজে ॥ 

চিরণ লৈয়] চুল বাধিতে ছিলেক কোন ধনী। 
ছুটিল অমনি পীঠে দোলে আধ বেণি ॥ 
স্বব্ূপদাসে বলে দিদি দেখিতে পাগল ছেলে । 
কেনে পাগল হলি তোরা কাজ কন্ম ফেলে ॥ 


১০ পদ । কামোদ। 


আহা মরি আজু কি আনন্দ । 

কিবা একচক্রাপুরে হাঁড়াই পণ্ডিতের ঘরে 
অবতীর্ণ তৈল। নিতানন্দ ॥ ধর 

অতি স্থকোমল তচ্চ হেম ন্বনীত জন 
শোভায় ভুবন বিমোহিভ | 

চন্দ্রঘুখ নিরথিয়। উল্লাসে না ধরে হিয়া 
পঞ্মাবতী হাড়াই পণ্ডিত ॥ 

শ্রঅ*দ্বভ শাস্তিপুরে গঞ্জয়ে আনন্দ-ভরে 
তিলেক হইতে নারে খির। 

নাচে পন্থ উর্ধবাহে কাখতালি দিয়া কহে 
আনিলু আনিলু বলবীর | 

ব্রঙ্থ। আদি দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ 
জয় জয় ধ্বনি অনিবার। 

গন্ধ কিন্র যত বায় বাদ্য শত শত 
গায় ৪৭ সুখের পাথার ॥ 

গঝ! মহ! ভাগ্যবান পুল্রের কল্যাণে দান 
করে যত লেখ। নাই দিতে । 

কত ন| কৌতুক লঞ। লোক নব আসে ধাঞ। 
মহাভীড় গৃছে প্রবেশিতে ॥ 


|গৌরপদ-তরঙিণী 


ধন্ত রাড় মহী আর ধন্ত সে নক্ষত্রবার 
ধন্য মাঘ-শুকু] ত্রয়োদশী । 

নরহরি কহে ভাল ধন্য ধন্য কলিকাল 
প্রকটে খগ্ডিল ছূঃখ-রাশি ॥ 


১১ পদ সুহই। 


প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দের কন্দ 
পুরুবে রোহিণী-তনয় যেহো'। 

কলি ধন্য কৈলা শুভক্ষণে হল! 
পদ্মা বতী-গর্ভে প্রকট তেহে। ॥ 

জয় জয় জয় ধ্বনি অতিশয় 
হাড়াই পঞ্ডিতের ঘরে । 

একচক্র।বাসী লোক সুখে ভা» 
ধাঞ্। আসে ধুতি দরিতে নাবে , 

কুতিকা-মনদিরে ঝলমল কণ্ 
নিতাইর মুখ-চন্দ্রম! চারু | 

সে শোভ| দেখিতে কত পাথ চিত 
দেখে আখে মাই নিমিণ কার ॥ 

হে দেবগণ ৰর্ষে প্রম্প ৭" 

অলখিত নৃতা ভর্গিমা ভালে। 
ঘনস্থাম গায় নান। বা॥] থা 
ধ] ধা পিকি ধিকি ধেন্তা ন। ভালে। 


১২ পদ। ধান্শী। 


আগে শ্বনমিলা নিতাইচাদ। 
পাতিল আসিয়া করুণফাদ ॥ 
নারীগণ সবে দেখিতে ঘায়। 
সভারে করুণ-নয়ানে চায় ॥ 
দেখিয়৷ সে ঘরে আসিতে নারে। 
রূপ হেরি তার নয়ান ঝুরে ॥ 
দেখি সবে মনে বিরাজ করে। 
এই কোন্‌ মহাপুরুষবরে ॥ 
দেখিতে দেখিতে বাঢ়য়ে সাধ। 
ঘরে আসিবারে পড়য়ে বাদ ॥ 


শীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


২৭৫ 
মনে করি ইহায় হিয়ায় ভরি । মধুমাখা মুখচাদ নিতাই প্রেমের ফাদ 
নয়ানে কাজর করিয়! পরি ॥ ভাবসিম্কু উছলে লহরী ॥ 

দক 
কত পুণ) কৈল ইহার মাত! । নিতাই করণা-সিন্ধু পতিত জনার বধু 


এহেন বালক দিল বিধাতা ॥ 
এত কহি কাকু নয়ান দিয়! । মধন-মদেতে অন্ধ 
আনন্দের ধার পড়ে বাহিয়া ॥ 
বারু স্তন বহি দুগণ ঝরে। 


করুণায় জগত ডুবিল। 
গ্রমাদ হহজা ধন 
ন'তাই ভজিতে না পাবিল। 


কেহ যায় তারে করিতে কোরে: ১৫ পদ। গান্ধার। 
এসব বিকার রমণী-গণে। নাচততরে নিতাই বরচাদ । 
শিবরাম আশা করয়ে মনে ! সিঞ্চই প্রেম- সুধা রস জগজনে 
১৩ পদ। স্ুুই। অদ্ভুত নটন সাদ ॥ঞ॥ 
প৩৬*-তাল খলিত মণি-মঞ্জরি 


রাঢ় মাঝে একচাক। নামে আছে গ্রাম 


রী চলতি টলমল অঙ্গ । 
ভাহে অবতীর্ণ নিত্যানন্দ বলরাম ॥ 


মেক্-শিখরে কিছ তনু 'অশ্পাখরে 
হাঁড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিগ্ররাজ। 
ূ ঝলমল ভাব-তরঙ্গ ॥ 
মূলে সর্ববপিতা ভাগে কৈল পিত। ব্যাজ । 
রোয়ঙত হসত চলত গতি মন্থর 
মহ1 জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ। | 
হরি বলি মূরছি বিভোর । 
সঙ্গোপে দেবতাগণ করিলা তখন ৃ 
ৃ খেনে খেনে গৌর গৌর বগি ধাবহ 
$পা-সিন্ধু ভক্তিদাত। শ্রীবৈষ্ণব ধাম। 
আনন্দে গরজত ঘোর ॥ 
অবতীণ হুইল পাটে নিত্যানন্দ রাম।॥ 
ইন হৈ পাখর প্থু অধম জণ়্ আতর 
সেই দিন হৈতে রাঢ়-মগুল লকল। 
১ টা ॥ দন অবপি নাহি খান। 
কব” ৪ ্ ঙ্গী ! 
ক রে রিড রঃ বরা অধ্রতত ছুল্পত প্রেম রতন ধন 
শ্ীকফঃচৈতন্ত প্রত নিত্যানন পান । ৰ 
রে র্‌ গা টা | যাচি জগতে কর দান ' 
বনদাম তছু পদ ন॥ . 
নি 8 অযাচিত-রূগে প্রেষপন বিতরণে 
১৪ পদ। কামোদ। [নখিল ভাপ দুরে গেল। 
কমল জিনিয়। আখি শোভা করে মুখ-শশা দীনহীন সব€ মণরথ পুরণ 
করুণায় সণ পানে চায়। অবল| ডনমত ০৩ল ॥ 
বাহু পসারিয়। বোলে আইস আইস করি কোলে এছন কর্মণ নয়ন অবলো কনে 
প্রেমধন সবারে বিলায় ॥ কাছ না রহ ছুরদিন। ৃ 
পাচনি কটির বেশ শোভিছে চাচর কেশ বলগাম দাস | কহে ভেল বাত 
| ল্‌॥ 
বান্ধে চুড়। অতি মনোহর ০০০ 
নায় ঠমকে চলে বুক বাহি পড়ে লোরে ্ 
১৬ পদ। মঙ্গল 
ঝিবিধ জীবের তাপহর ॥ 
হরি হরি বোল বলে ডাইন বামে অঙ্গ দোলে অঞ্জন-গঞ্জন লোচন রঞ্জন 


রাম গৌরীদাসের গল! ধরি। গতি অতি গলিত সুঠান। 


৭৬ 


চলত খলত পুন 
চাহনি বন্ধ নয়ান। 

গৌর গৌর বলি ঘন দেই.করতালি 
কঞ্জ নয়ানে বহে লোর। 

গ্রেমেতে অবশ হৈয়। পতিতেরে নিরখিয়া 
আইস আইস বলি দেই কোর ॥ 

চ্হঙ্কার গরজন মালসাট পুন পুশ 
কত কত ভাব বিখার। 

কদশ্বকেশর জঙ্গ পুলকে পূরল ত্চ 
ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ার ॥ 

আগম নিগম পর বেদ বিধি অগোচর 
তাহ] কৈল পতিতেরে দান। 

কহে আত্মারাম দাসে ন1 পাইয়! কপ-লেশে 
রহি গেল পাষাণ-সমান ॥ 


১৭ পদ। বরাড়ী। 


নিতাই রঙ্গিয় মোর নিতাই রজিয়! | 
পরব বিলাস রঙ্গী সঙ্গের সঙ্গিয়া 
কপ্জ নয়নে বহে স্থুরধুনী ধারা। 

নাহি জানে দিব! নিশি প্রেমে মাতোয়ারা! 
চন্দনে চর্চিত সর্ধ্বাঙ্গ উজোর | 

রূপ নিরখিতে জগজন-মন ভোর ॥ 
আজাচুলদ্বিত ছু্জ করিবর-শু । 
কনক-খচিত দণ্ড দলন পাষণ্ড ॥ 
শিরোপর পাগড়ী বাধে নটপটিয়।। 
কটি কাটি পরিপাটা পরে নীলধটিয়। ॥ 
দয়ার ঠাকুর নিতাই জগতে প্রকাশ । 
গুনিয়। আনন্দে নাচে পরসাদ দাস 


১৮ পদ । কামোদ। 
কণর্কনরসময় আগম-অগোচর 


অখিল লোক-গ্ি 'ভকত প্রাথপন্ছি 
জয় জয় নিত্যানন্দ চদা ॥ 


শ্লীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 
পুন উঠি গরঞ্জন 


হেরি পতিতগণ করুণাবগোকন 
জগভরি কগল অপার। 
ভব- ভয় ৬৪ন দুরিত-নিবারণ 
ধন্য ধ% অবভার ॥ 
হরি সংকীর্তনে সাজল জগজনে 
স্থর নর নাগ পণ্ড পাখী। 


সকল বেদসার প্রেম মুধারদ 
দেয়ল কান নাউপেখি ॥ 
ঞবন-মঙগল- নাম-প্রেম-বলে 


দুরে গেল কলি ভ্বাধিয়ার। 
শমন-ভবন পথ সবে এক রোধগ 
পর্চিত রাম ছুরাচার ॥ 


১৯ পদ | কামোদ 

ভকতি পত্তনখনি উথাড়িয়। প্রেমমদি 
নিজ গুণ গোনায় সুড়িয়া। 

উত্তম অধম নাই যারে দেখে তার ঠা 
দান করে জগত বেড়িয়া ॥ 

(সাঙরি নিতাইর গুণ যেমন করয়ে শন 
তাহা কি কহিতে পারি ভাই। 

লাখে লাখে হয় মুখ তবে সে মনের ৯৭ 
ঠাকুর নিহাইর গুণ গাই ! 

নামেই আনন্দময় সকল তুবন হ% 
দেখিবার দায় রঙ দুরে । 

শুনিয়। নিভাইর ৩৭ যেমন করয়ে মন 
ভারি লাগি কেবা নাহি ঝুঁরে ॥ 

াঁধাণ-যমান হিয়। সেহ গেল মিলাহয়া 
নিঙাইর গ্রণ গাভতে শুনিতে । 

কহে ঘনস্টামদাস ধার নাহি বিশ্বাস 
সেই সে পানর অবনীতে ॥ 


১০৭ পদ। শ্রীরাগ। 


পড় মোর নিত্যানন্দ রায়। 
মথিয়1 সকল তঙ্ত হরিনাম মহামন্ 
করে ধরি জীবেরে বুঝায় ॥ প্র ॥ 


চৈতন্য অগ্রজ নাম ত্রিতৃবনে অন্গপাম 
স্থরধুনীতীরে করি থান। । 

হাট করি পরবন্ধ রাজা হৈল নিত্যানন। 
পাষগ্ডিদলন বীর-বান। ॥ 

রামাই স্পাত্র হৈয়া রাজ-আজ্ঞ। চালাইয়' 
কোতোম্নাল হৈল। হরিদাস। 

₹ষন্দাস লৈয়া ডাড়া। কেহ যাইতে নারে ভাড়া! 

লিখন পড়নে শ্রনিবাস " 

প্সারিয়া বিশ্বভুর আর প্রিয় গদধ 
আচার্য চধরে বিকি কিনি। 

গৌরীদাস হাসি হাঁসি রাজার নিকটে বসি 
হাটের মঠিম।! কিছু শ্রুনি 


২১ পদ নুহই 


গজেঞগমনে নিত্তাত চলযে মস্থুরে 

যারে দেখে তারে ভাসায় প্রেমের পাথাবে 
পতিত্ত ঘর্গত পাপীর ঘরে ঘরে গিয়া. 
্রঙ্গার ছু ভ প্রেম দিছেন যাচিয়া " 

যেন! লয় ভারে কয় দষ্তে তুণ ধরি! 
আমারে কিনিয়া লও বণ গৌবহরি : 

তো সবার লাগিয়া রুষ্ের অবতার । 

শুন ভাই গৌরাঙ্গনুন্দর নদীয়ার . 

যে পু গোকুলপুরে নন্দের কুমার । 

তে সভার লাগি এবে টৈল অবতার । 
গুনয়া কাদয়ে পাপী চরণে ধরিয়া | 

পুলকে পূরল অঙ্গ গর গর হিয়। ॥ 

তারে কোলে করি নিতাই যাই আলঠাম। 
হেন মতে প্রেমে ভাসাওল পুরগ্রাম ॥ 
দেবকীনম্দনে বোলে মুই অভাগিয়! ! 
ডুবিলু' বিষম়-কুঁপে নিতাই না ভজিয়া ॥ 


২২ পদ। কল্যাণী। 


দেখ অপরূপ চৈতন্ত-হাট । 
কুলের কামিনী করয়ে নাট ॥ 


হাট বসাওল নিতাই বীর । 
কাছ চরণ কাক শির ॥ 
অবনী কম্পিত নিতাই-ভরে | 
ভাইয়। ভাইয়া বলে গভীরম্বরে ॥ 
গৌর বলিতে সৌরহীন। 
প্রেমেতে না জানে রঙ্গনী-দিন। 
এ ঝড় মরমে রহল শেল। 
নিতাই না ভজি বিফল ০৬ ॥ 
কহয়ে মাধব শুন রে ভাই। 
নতাই 'ভজিলে গৌর পাই ॥ 
২৩ পদ। ধানশী। 
কোটি চন্চ গুশীতল 
যার ছাগায় গগত জুড়ায়। 
হল নিষ্াই বিনে ভাই বাধা£ফ পাইতে নাই 
দৃঢ় কার ধর পিতাইর পার ॥ 
সে সম্থন্ধ নাহি যার বৃখাই জনম তার 
কি করিবে বিদ্যাঞ্লে তার! 
মাগয়। সংলার ছখে নিত।ই ন। বলিল মুখে 
(সহ পাপ] অধম সভাগ ॥ 
অধঙ্কারে মত হেয়া নতাই পদ পাসাঁএয়া 
অসত্যকে সভা করি মানে। 
এ ৩বসংসার মাঝে নিতাইচাদ যে ন। ভঙ্জে 
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥ 
নতাভ্র দয়। হবে ব্রজে রাবাকৃষণ পাবে 
কর রাগগ। ৯৭ণের আশ। 
নরোত্তম বড় দুখা নিতাই মোরে কর সখা 
রাখি রাঙ্গাচরণের পাশ ॥ 
২৪ পদ । ভূপালী-__লোভ।। 
।নত্যানন্দ অবধূত তারিতে সংসারে। 
প্রেম বিঙরয়ে প্রভু পতিতজনারে ॥ 
অধম পাতকী অন্তে ঘ্বণা করে যারে। 
নিতাই যাচিয়। নিজে তারয়ে তাহারে ॥ 
প্রেমে ডগমগ পদ নাচে বাদে বারে। 
জাতিকুল নাহি মানে তারে যারে তারে ॥ 


৭৮ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


আনন্দে বিভোল ফিরে উন্মাদ আকারে। 
কত দণ্ড ভাঙ্গে কতু অদ্ৈতেরে মারে ॥ 
দয়াল নিতাই বলি ঘোষে ত্রিসংসারে। 
সঙ্কধণ তবে বলে যদি তারে তারে 


২৫ পদ। শ্রীরাগ-_ লোভ । 


অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। 
অভিমানশুন্ত নিতাই নগরে বেড়ায় ॥ 
চগ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা । 
হরিনাম মহামন্ত্র দিছে বিলাইয়] | 

যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধর্ি। 
আমারে কিশিয়া লহ বল গৌরহরি ॥ 
এত বলি নিঙ্যানন্দ ভূমে গড়ি ষায়। 
রজত-পর্বত যেন ধুলায় লোটায় ॥ 

হেন অবতারে যার রতি না জন্সিল। 
লোচন বন্পে সেই ভবে এপ আর গেগ ॥ 


২৬ পদ। মায়ুর। 


শে গর্দ গণ নিঙাহমনা ৭ 
(হরি গোরাচার্ধেগ ছটা । 

কও উঠে চিতে শারে থর ঠৈতি 
প্রত অঙ্পে নব পুলক খটা ॥ 

[কব উপমাদ ক্ষণে সিংহনাদ 
ক্ণে লোটে ধরাঙণে। 

সণ দীর্ঘশ্বাস কণে মহাহাপ 

খসে বাস ভাসে আথের জলে ॥ 

ক্ষণে ,জাড় লম্্ ক্ষণে দেহে কম্প 
খেনে যায় কেহ ধরিতভে নারে। 

চাণে কিবা কৈয়া রহে খার হেয় 
সামাইয়া বিশ্বস্তরের কোরে ॥ 

নত্যানন্দে কোলে লৈয়। নেত্রজলে 
ভাসে কিবা প্রত প্রেমের রীতি। 

কহে নরহরি শ্রবাসাপ্দি চারি 
পাশে কাদে কেহ নাধরে ধৃতি॥ 


২৭ পদ। ধানশী। 


নিতাইর নিছনি লইয়। মরি 
ছাড়ি বৃন্দাবন নিকুগ্চভবন 
অতি ছুরাচার তারি ॥ ঞ্র॥ 
ব্রজগোপীরসে মত্ত যেই রাসে 
ছিলেন রসিক রাম। 
[নাই এবে সে ভিখারীর বেশে 
যাচে সভে হবিনাম॥ 
বন্ধ জাহবা সঙ্গেতে লঙ্চয়া 
শশিতপ চরণ রাঞ্জে। 
[হলাম তারিলা এ গিতগোখিন্দ 
« ভিনগোকের মাঝে ॥ 
২৮ পদ । ধানশী। 
ণাঠে নিত্যানশা ভুবন আনন্দ 
বুন্দাবন গণ গুলিয়া রে। 
বাহুুগ তুল বলে হরি হা 
চলন মন্থর ভাতিয়া রে ॥ 
কিবা সে মাধুরা বচণ চাতক 
গদাধর সুখ ফেসিয়া রে। 
মাধন গোবিন্দ বাস মুবুন্দ 
গাও & এম ভাবিয়া রে ১ 
লাচত নিত্)াননা টাদরে। 
কহে ২গদ গং চপে আধগ” 
পাতিয়। প্রেমের ফাদ রে ত॥এ| 
ও চাদখদলে হাস সথনে 
অরুণ লোন ভজিয়া রে। 
হিয়ার উপ 
স্নঘড় রাঁজয়া সঙ্গিয়। রে ৪ ॥ 
রাতুল চরণে রতল পপ্গুর 
রঙ্গের নাহিক ওর রে। 
মনের আনলে 
গভিগোবিন্দ ভোর রে ॥ 


ঞুমহা? 


শ্রীনিবাস 


ছি | ্‌ মাধব গৌরীদাস, মুহুন্দ নিবান, গাওত সময় ৃঝিয়া রা 
২। প্রেমে। ৩। ধরিয়া গদাধর হাত রে। ৪ দোলত ৮ 
সহচর সঙ্গিয়। রে।--পাঠীত্বর | 


শ্রীগৌরপদ-তরঙিণী ২৭৯ 


২৯ পদ। শ্রীরাগ। 


ঘকীর্ভনে নিত্যানন্দ নাচে, প্রিয় পারিষদগণ কাছে। 
গোবিন্দ মাধব ঘোষ গান, শুনি কেব। ধরয়ে পরাণ : 


পতিতের গলায় ধরিয়া) কাদে প্‌ সকরুণ হৈয়। | 


গদ গদ কহে পতিতেরে, শুনি যাহ। পাষাণ বিদরে ॥ 


ভাবার ধারি বন ধার, ধর ধর প্রমের পসার । 


ভাসবার ছুর্গতি নাশিব, ব্যাজের সহিত প্রেম দিব ॥ 
তারে পেয়ে চায় মুখচাদে, গঙ্গায় ধ'রয়া তার কাদে। 
পে হেন করুণা সোউরিয়া, বাস্তব ঘোষ মবয়ে ঝুরি! ॥ 


৩* পদ। বালা মুতই | 


এরুখ-বমনে বিবিধ ক্ষণে 
১ শিরেতে পাগল পটপটিয়া । 
চৌদিকে ফিরি ফিরি বাছুমুগ 'উুপি 


নাচ হরি হরি বলিয়। । 
নিত বঙ্গিয়াং নাচে। 
অক্ণ-ন্য়ুনে ৪ চাঙগবয়াঃন 
কত ন। মাধুরী আছে ॥&। 
চঙ্গন সথুনর এও করিবর 
নপূর ঝঙ্কতত করিয়ী | 
ভাবে অবশ নাহি দিগপাশ 
গৌর বলি ভুভ্গ্ধারিয়। ; 
যতেক ভকত ধরণী লাটত 
হেরিয়া ও চাদবয়ানিয়। 
বাছদেব ঘোষ কার বধি। 
মাগন্ু' গ্রেমরন দানিয়।৩ | 
৩১ পদ। সিন্ধুড়া। 
নিতাই কেবল পতিত জনার বন্ধু । 


দ্ীব চিরপুণযফলে বিধি আনি মিলাধল 


রঙ্গ মাঝে পিরীতের সিদু ॥&। 


১। বিদিত ভুবনে । ২। কুলার । ৩। বস্গুরামানন্দ, কাছে নিরা- 


দলে, নিতাই চরণ ধরিয়া-পাঠাস্তর। 


দিগ নেহারিয়া যায় ডাকে পন গোরারায় 
অবনী পড়য়ে মূরছিয়া। 

নিজ সহচর মেলে নিতাই করিয়! কোলে 
কাদে পন ঠাদমুখ চাহিয়] ॥ 

নব গুপারুণ 'শাখি প্রেমে ছল ছল দেখি 
সুমের উপরে মন্দাকিনী। 

মেঘ-গভীবনাদে পুনঃ ভায়। বগি ডাকে 
পদভবে কম্পিত ধরণী ॥ 

নি-চাই করুণাময় জীবে দিল প্রেমচয় 
যে প্রেম বিধির অবদিত | 

ণিঞ্জ গুণে প্রেমদানে ভাসাইল। দিকবনে 
বাতদেব দোধ চস বঞ্চিত ॥ 


৩২ পদ। সিন্ধুড়।। 
নিতাই আমার প€ম দয়াগ: 

আনিয়া প্রেমের বন্ধ! ভগত করিণ দশ্য। 

ভরিল গ্রেমের নদীখাল ॥ ধ। 

পাঁগিয়। /গ্রমের ঢেউ বাকী না রঠিল কেই 
পাপী ভাপা চলিল ভামিয়া। 

সকল ভকত মেলি (স প্রেমষেতে করে কেলি 
কেহ কেহ যায় সাতারিয়। ॥ 

ডুণিল নগীয়াপুর ডুবে প্রেমে শাস্তিপুর 
দোহে মিল্লি বাইছালি খেলায়। 

ও] (দখি নিতাই হাসে সকণ্ই প্রেমে ভাসে 
বা ঘোষ হ্রাবুড়বু খায় ॥ 


৬৩ পদ শ্রীরাগ। 


পরবে গোবদন ধরিল অন্ত যার 
জগঞ্জনে বলে বললরান। 

এবে সে চৈত্ন্য সঙ্গে আইল কীন্তন রঙ্গে 
আনন্দে নিঙযাননদ নাম । 

প্রন উদ্দাক করুণাময় বিগ্রহ 
ভুবনমঙ্গল গুণনাম। ূ 

গৌরপিরীতি রসে কটির বসন খসে 
অবভার আতি অন্্পাম । 


২৮০ শ্রীগৌরপর্গ-তরঙ্গিণী 


নাচত গাওত হরি হরি বোলত 
অবিরত গৌরগোপাল। 

হাস প্রকাশ মিলিত মধুরাধরে 
বোলত পরম রসাল । 

রামদাসের পহ স্থন্দার বিগ্রহ 
গৌরীদাস আর নাহি জানে। 

অখিল লোক ঘত ইহ রসে উনমত 
জ্ঞানদাস নিতাই গুণগানে ॥ 


৩৪ পদ । স্ৃহই। 


দেখ বে ভাই প্রবল মল্লরূপধারী । 

নাম নিতাই ভায়! বলি রোয়ত 
লীলা বুঝই না পারি | প্র ॥ 

ভাবে বিথুর্ণিত লোচন ঢর ঢর 
দিগবিদিগ নাহি জানে। 

মত্ত সিংহ যেন গরচ্ছন ঘন ঘম 
জগমে কাছ ন। মানে ॥ | 

লীল। রলময় স্থুনর বিগ্রহ 
আনন্দে নটন বিলাস। 

কলিমল-দলন গতি অতি মন্বর 
কীর্তন করল প্রকাশ ॥ 

কটিতটে বিবিধ বরণ পট পতিরণ 
মূলয়জ লেপন অঙ্গ । 

জ্ঞানদাস কে বিধি আনি মিলায়ল 
কলি মাঝে এছন রঙ্গ ॥ 


৩৫ পদ। নুহই। 


যেজন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়। 

নে শরণ লউক নিতাইটটাদের অরুণ দুখানি পায় ॥ 
নিতাই চাদেরে যে জন ভজে | 

সংলারতাপের, শিরে পদ ধরি। অমিয়। সাগরে মজে । 
নিতাই যাহা যাহ! রতিয়ে। 

্রদ্ষার দুর্পর্ড প্রেম স্থধানিধি, মানন ভরিয়। পিয়ে ॥ 
যে নিতাই বলিয়৷ কাদে। 

জানদাস কহে। গৌরপদ সেই, হিয়ার মাঝারে বাধে ॥ 


৩৬ পদ। ভাটিয়ারি। 


কলধৌত-কলেবর তন্থু। 

তছু রঙ্গ ও রঙ্গ নিতাই জহ্গু॥ 
কোটি কাম জিনে কিয়ে অঙ্গছট। ৷ 
অবধোৌত বিরাজিত চন্দ্রঘট। ॥ 
শচীনন্দন কণে সুরঙ্গ মাল|। 
তাহে রোহিণীনন্দন দিগ আলা ॥ 
গজরাজ জিনি দোন ভাই চলে। 
মকরাকৃতিকুগুল করণে দোলে ॥ 
মুনি ধ্যান ভূলে সতীধন্ম টলে। 
জনদাস আশ ভু পদতগে ॥ 


৩৭ পদ ধানশী 


আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্প রায়। 
আপে নাচে আপে গায় চৈতন্য বোলায় ॥ 
লম্ফে লচ্ষ্ে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ 'আবেশে 
পাপিয়া পাষপ্তী আর না রহিল দেশে ॥ 
পট্টবাস পরিধান মুকুত। শ্রবণে। 

ঝলমল করিতেছে নান! 'আভরণে ॥ 

সঙ্গে সঙ্গে যায় নিতাইর রাখাইস্ুন্দর | 
গৌরীদাস আদি করি সঙ্গে সহচর ॥ 
চৌগিকে নিতাই মোর হরিবোল বোলায়। 
জঞ।নদাস নিশি দিশি নিতাউর গু৭ গায় ॥ 


৬৮ পদ শ্র্ীগান্ধার 


চলে নিতাই প্রেমভরে : দিগ টপমল করে 
পদভরে অবনী দোলায় । 

পৃর্বব যেন ব্রজদাম মধুমস্ত বলরাম 
নানা দিকে ঘুৰিয়। খেলায় ॥ 

আধ আধ কথা কয় ক্ষণে কাদে উচ্চরায় 

 মকরকুগ্ডুল দোলে কানে। 

অঙ্গ হেলি ছুলি চলে গৌর গৌর সদ বলে 

দিব! নিশি আর নাহি জানে ॥ 


শ্রাগৌরপদ-তরঙ্গিসী 


জিনি করিবর শুণড শ্রীতৃজজে কনকদণ্ড 
পাষগ্ডেরে করিতে বিনাশ । 

প্রকষ্চচৈ নয চন্র প্রভু মোর নিত্যানন্দ 
গণ গান বুন্দাবন দাস।॥ 


২৯ পদ । ধানশী। 


ঠমকে ঠমকে চলে পদদভরে ধব] টিপে 
যেন ভেল ভূমিকম্প প্রায় । 

'আধ আধ বাণী কহে মুখের বাহির নঠে 
নিজ পারিষদে গুণ গায় ॥ 

দেখ ভান অবনীমগ্ডলে নিত্যানন্দ । 
গোরা মুখ দেখি কত বাঢ়য়ে আনন্দ ॥ ঞ& ॥ 

পরিধান নীলদ্টা আটনি | রহে কটি 
মন্তাপ্তর বাহ নাহি জানে! 

হেলিয়! ঘুপ্িয়া চলে মুখে ভায়। ভায়া বলে 
দিগ বিদিগ নাহি মানে ॥ 

যুগে যুগে পন্ মোর স্বজন প্রতিপাঃ ক 
'শিশ্বাপী পাষপ্তীর নাশে। 

শ্রীকষ্চচৈতনগ ঠাকুর নিত] 
গুণ গায় বুন্দাবন দাসে ॥ 


৪০ পদ। দেশরাগ। 


সহজে নিতাইচাঙ্গের রীত | 
দেখি উনমত ক্গগতচিত ॥ 
'অবনী কম্পিত নিতাই ভরে । 
ভায়া ভায়। বলে গভীরম্বরে ॥ 
গৌর বলিতে সৌরহীন। 

কাদে ব। কি ভাবে রঙ্গনী দিন « 
নিতাই-চরণে যে করে আশ। 
বৃন্দাবন তার দাসের দাস ॥ 


৪১ পদ। শ্রীরাগ। 
আরে ভাই নিতাই আমার দয়ার অবধি। 
ঞীবেরে করুণা করি দেশে দেশে ফি 
প্রেমধন ষাচে নিরবধি ॥ঞু॥ 
৩৩ 


অদ্বৈতের সঙ্গে রজে ধরণ ন। যায় অঙ্গে 
গোরাপ্রেমে গড়া তঙ্গখানি। 

ঢলিয়৷ চলিয়া চলে বাহ তুলি হরি বোলে 
ছুনয়নে বহে 1নতাইর পানি ॥ 

কুবনমোহন বেশ মন্জাইল সব দেশ 
রমাবেশে অটু অট্ু হাস। 

প্রড় মোর নিত্ঠানন্দ ফেবল আনন্দ কন্দ 
গুণ গান বৃন্দধাথন দাস ॥ 


৭২ পদ । মঙ্গল। 


অপরূপ নিতাইচাদের অভিষেকে । 

বামে গদাধব দাস মনে বড় সুখোল্লাস 
প্রিয় পারিষদগণ দেখে ॥প্র॥ 

শত ঘট জল তরি পথ গধ্য আদি করি 
নতাইাদের শিরে ঢালে। 

.চাঁদিকে ক্মণীগণ জয় করে ঘনে খল 
আর সভে ভরি ভরি বোলে ॥ 

বামপাশে গৌরীদাস হেরই দক্ষিণ পাশ 
আবেশে নাচয়ে উদ্ধারণ। 

বাস আদি তন ভাই শ'মানন্দে মজল গাই 
ধনগঞয় মুপ্ল বারন ॥ 

খন হরি হরি বোল গগনে উঠিছে রোল 
প্রেমায় সকল লোক ভাসে। 

সোঙরি পরমানন্দ ঠাকুর শ্রানিত্যানন্দ 
গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে॥ 


৪৩ পদ। পাহিড় বা গান্ধার। 


পে গুণে অন্পমা লক্ষ কোটি মনোরমা 
ব্রজবধূ অযুতে 'অযুতে। 
রাসকেলি রস রঙ্গে বিহরে যাহার সঙ্গে 
সো এবে কি লাগি অবধৃত ॥ 
₹রি হরি এদুখ কহব কার আগে। 


সকল নাগর গুরু রসের কলপতরু 
কেনে নিতাই ফিরেন বৈরাগে ॥ঞ॥ 
সন্কধণ শেষ যার অংশকল। অবত্কার 


অন্ুক্ষণ গোলোকে বিরাজে। 


২৮১ 


২৮২ শ্রীগৌরপদ-তরঙলিণী 


শিব বিহি অগোচর আগম নিগম পর 
কেনে নিতাই সংকীর্তন মাঝে ॥ 

কষ্ণের অগ্রজ নাম মহাপ্রতু বলরাম 
কলিষুগে শ্রনিত্যানন্দ। 

গোররসে নিমগন করাইল জগজন 
দুরে রহ বলরাম মন্দ ॥ 


88 পদ। মঙ্গল। 


গজেজগমনে যায় সকরুণ দিঠে চায় 
পদভরে মহী টলমল । 

মত্তনিংহগতি জিনি কম্পমান মেদ্িনী 
পাষগ্ডিগণ শুনিয়৷ বিকল ॥ 

আয়ত অবধূত করুণার সিন্ধু 

প্রেমে গর গর মন করে হুরিসংকীর্ভন 
পতিতপাবন দীনবন্ধু ॥& 

হুঙ্কার করিয়৷ চলে অচল সচল নড়ে 
প্রেমে ভাসে অমরসমাজে | 

সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ খেলন রঙে 
অলখিতে করে সব কাজে ॥ 

শেহশায়ী সন্ষর্ষণ অবতরি নারায়ণ 
যার অংশকলায় গণন। 

কপাসিন্বু ভক্তিদাতা জগতের হিতকর্তা 
সেই রাম রোহিণীনন্মন ॥ 

যার লীলা! লাবপ্যধাম আগম নিগমে গান 
হার রূপ মদনমোহন । 

এবে অকিঞ্চন বেশে ফিরে পন্থ দেশে দেশে 
উদ্ধার করয়ে ত্রিভূবন ॥ 

ব্রজের বৈদগধিসার যত যত লীলা আর 
পাইবারে যদি থাকে মন। 

বলরাম দাসে কয় মনোরথ সিদ্ধি হয় 
তজ ভজ শ্রীপাদ চরণ। 


৪৫। শ্রীরাগ। 


আমার নিতাই গুণমণি। 
আনিয়া প্রেমের বন্ত! ভাসাইল। অবনী ॥ 


প্রেমের বন্ত! লৈয়া নিতাই আইল গৌড়দেশে। 
ডুবিল ভকত সব দীনহীন ভাসে ॥ 
দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে। 
্রদ্মার ছুল'ভ প্রেম সবাকারে যাচে॥ 
অবান্ধবে সকরুণ নিতাই স্থুজন। 
ঘরে ঘরে করে প্রেমাবৃত বিতরণ ॥ 
লোচন বলে আমার নি ভাই যেবা নাহি মানে 
আনল জালিয়! দিব তার মাঝ মুখখানে ॥ 


৪৬ পদ। শ্রীরাগ। 


নিতাই মোর জীবনধন নিতাই মোর জাতি 
নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি ॥ 
অসার সংসারস্থথে পিয়া মেনে ছাই । 

নগরে মাগিয়া খাব গাইব নিতাই ॥ 

যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব। 
নিতাই-বিমুখ জনার মুখ ন| দেখিব॥ 

গঙ্গা যার পদজল হর শিরে ধরে। 

হেন নিতাই ন। ভজিয় দুঃখ পাঞ| মরে ॥ 
লোচন বলে আমার নিতাই প্রেমের কল্পতরু। 
কাঙ্জালের ঠাকুর নিতাই জগতের গুরু ॥ 


৪৭ পদ। সিন্ধুড়।। 


দেখ নিতাইচাদেয় মাধুরী । 

পুলকে পূরল তন কদম্ব কেশর এ 
বাহু তৃলি বোলে হরি রি ॥ঞর। 

প্ীমুখমগ্ডলধাম ভিণি কত কোটি কাম 
সেন বিহি কিসে নিরমিল। 

মখিয়। লাবপ্য-সিন্ধু তাচে নিজাড়িয়। ইনু 
স্থধ। দিয়! মুখানি গড়িল॥ 

নব কঞ্জদল খ্বাথি তারক-ভ্রমর পাখা 
ডুব রহ প্রেম-মকরনে । 

সেরূপ দেখিল যেহ সেজানিল রমমেহ 
অবনী ভাসল প্রেমানন্ছে ॥ 

পৃ্ষবে যে ব্রজপুরে বিহবে নন্দের ঘরে 
রোহিণীনন্দন বলরাম। 


জ্ীগৌর়পদ-তরজি দী ২৮৩ 


এবে পল্মাবতীন্বত নিত্যানন্দ অবধৃত 
ভূবনপাধন হৈল নাম ॥ 

সে পছ পতিত হেরি করুণায় অবতরি 
জীবেরে বোলায় গৌরহরি 

পড়িয়৷ সে ভববন্ধে কাদয়ে লোচন অন্ধে 
ন। দেখিয়। সেরূপ মাধুরী । 


৪৮ পদ। শ্রীরাগ। 


নিতাইচাদের গুণ কি কহব আর 

এমন দয়ার নিধি কতু নাহি হোয়ল 
কু নাহি হোয়ব আর ॥ ঞ ॥ 

মূঢ় পাষপ্তী ছিল জগাই মাধাই ছু 
কাণা ফেলি মারিল কপালে। 

রুধিরে বহিল নদী ছুবান্ু পসারি তমু 
প্‌” দোকে কয়লহি কোলে ॥ 

গোলোকে ছুলহ ধন আচগালে বিতরণ 
জাত কুল না করত বিচার। 

মুখে হরি হরি বলি নাচিয়া নাচিয়া চলে 
ছুনয়নে বহে জলধার ॥ 

আপাহ মাতল জগত মাতাগুল 
খেনে কাদে খেনে মুদু হাস। 

আপন প্রেমে ভোরা নিতাই মাতোয়ার। 
কি বুঝব পাষর দীন হরিদাস ॥ 


৪৯ পদ । দেশরাগ। 


দেখ দেখ মোর নিত্যানন্দ | 
ভুবনমোহন প্রেম-আনন্দ | 
প্রেমদাতা মোর নিতাইটাদ। 
জনে জনে দেই প্রেমের ফাদ ॥ 
নিতাই বরণ কনক চাপ! 

বিধি দিল রূপ অঞ্জলি মাপা ॥ 
দেখিতে নিতাই সবাই ধায়। 
ধরি কোলে নিতে সবারে চায় ॥ 
নিতাই বলে বল গৌরহরি। 
প্রেমে নাচে বাহ উর্ধ করি। 


নাচয়ে নিতাই গৌররসে | 
বঞ্চিত এ রাধাবল্পভ দাসে ॥ 


৫০ পদ। তুড়ী। 
আনন্দ কন্দ নিতাই চন্দ, অরুণ নয়ান বন্ধান ছন্দ, 
কক্ছ নৃপুর সঘন ঝুর হরি হরি বলি বোল রে। 
নটন রঙ্গ ভকত সঙ্গ, বিবিধ ভাব রসতরঙ, 
ঈষৎ হাস মধুর ভাষ, সঘনে গীম দোল রে॥ 
পতিত কোর, জগত গৌর, এ দিন রজনী আনন্দে ভোর, 
প্রেমরতন, করিয়া যতন, জগজনে করু দান রে। 
কীর্তন মাঝ রসিকরাজ, যৈছন কনয়৷ গিরি বিরাজ, 
ব্রঙ্জবিহার, রস বিথার, মধুর মধুর গান রে॥ 
ধূলি ধূসর, ধরণী উপর, কবহ অট্রহাস রে। 
কবনু লোটত, প্রেমে গরগর, কবন্থা চলিত, কবনু' খেল, 
কবন্ স্বেদ, কবহু' খেদ, কবহু পুলক ম্বর অভেদ, 
কব লক্ষ, কবছ' বন্ছ, দীর্ঘশ্বাস রে। 
করণাসিন্ধু, অখিল বন্ধু, কলিযুগতম পুলক-ইন্ু, 
জগতলোচন, পটমোচন, নিতাই পৃূরল আশ রে । 
অন্ধ অধম দীন দুক্ন, প্রেমদানে করল যোচন, 
পাওল জগত, কেবল বঞ্চিত, এ রাধাবল্পভ দাস রে।: 


৫১ পদ। পঠমঞ্জরী। 


শিতাইচাদ দয়াময় নিভাইচাদ দয়াময় | 
কলিজীবে এত দয়া কারু নাহি হয়॥ 

থেনে কাল, খেনে গোরা, খেনে অঙ্গ পীত। 
খেনে হাসে খেনে কাদে না পায় স্বিত ॥ 
খেনে গে গৌ করে গোরা বলিতে না পারে। 
গোরা রাগে রাজ! আখি জলেই সাতারে। 
আপনি ভাপিয়া৷ জলে ভাসাওল ক্ষিতি। 

এ ভব অচলে যছু রহল অবধি ॥ 


৫২ পর্দ। মঙ্গল। 


প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ সহজে আনন্দ কন্দ 
ঢুলিয়। চুলিয়! চলি যায়। 

ভাইয়ার ভাবেতে মত্ত জানেন সকল তত্ব 
হরি বলি অবনী লোটায় ॥ 


২৮৪ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


নিতাইর গোরাপ্রেমে গড়া তন্কখানি। 

গদাধর মুখ হেরে লোলিয়! লোলিয়! পড়ে 
ধার! বহে সিঞ্চিত ধরণী ॥ঞ&। 

অদ্বৈত আনন্দ কন্দ হেরি নিতাইর মুখচন্দ 
হষ্কার পুলক শোভা! গায়। 

হরি হরি বোল বলে পুন গৌর গৌর বলে 
প্রিয় পারিষদগণ ধায় ॥ 

গোলোকের প্রেমবন্তা জগত করিল ধন্য 
অতুল অপার রসসিন্ধু। 

মাতিল জগত ভরি নিতাই চৈতন্ত করি 
রায় অনন্ত মাগে এক বিন্দু ॥ 


৫৩ পদ। সুহই। 

বড়ই দয়াল আমার নিত্যানন্দ রায় রে, 

কাঙ্জালের ঠাকুর । 
ঘরে ঘরে প্রেমধন, যাচিয়! বিলায় রে, 

তরাইল আন্ধল আতুর ॥ 
ঢুলিয়৷ ঢুলিয়! চলে প্রেমার আবেশে রে, 

যেন মদমত্ত মাতোয়ার! | 
খেনে খেনে কাদে আর, খেনে খেনে হাসে রে, 

ভাইয়ার ভাবেতে জ্ঞানহার] ॥ 
রুপাদিস্কু দীনবন্ধু, নিতাই দয়াল রে, 

অগতির গতি প্রেমদাত? 
অনস্ত দাসের তির়া, দিবানিশি মাগে রে, 

নিতাইর পাদপন্ম রাতা ॥ 


৫৪ পদ। ধানশী। 

প্রেমে মত্ত মহাবলী চলে দিগ দিগ দলি 
ধরণী ধরিতে নারে ভার। 

অঙ্গ ভা সুন্দর গতি অতি মন্তর 
কি চার কুঞ্তর মাতোয়ার ॥ 

প্রেমে পুলকিত তন্তু কনক কাদন্ব জগ 
প্রেমধারা বহে ছুটী আখে। , 

নাচে গায় গোরাগুণে পৃরুব পৈড়াছে মনে 
ভাইয়া ভাইয়া! বলি ডাকে ॥ 


ছহস্কার মালসাটে কেশরীর রব ছুটে 
গুনি বুক ফাটি মরে পাষগ্ীর জন । 
লগুড় নাহিক সাতে অরুণ কঞ্জক হানে 
হলধর মহাবীর বাল। ॥ 
কেবল পতিতবন্ধু রত্বের রতনসিন্কু 
অন্ধের লোচন পরকাশ। 
পতিতের অবশেষে রহিলেক গুপ্তদাসে 


পুনঃ পহ' না কৈল তল্লাস ॥ 
৫৫ পদ । বেলোয়ার। 


ঢটর ঢর শোণ কন তরু স্বন্দর 
নটপট পাগ শিরোপার বনিয়া । 


জিনি গঙজ্জরাজ চলত মু মন্থপ 
মন্ত্রীর চরণে বাজত রণঝনিয়! ॥ 
আয়ত অবধৃত নিত্যানন্দ রায়। 

গৌর গৌর বলে ঘন মালসাট মাদে 

ভাবে অথির তম্থ থির নাহি পায় ॥ঞ॥ 

অবিরল নীপফুল পুলককুলসঙ্কুল 
ঢটরকজ নয়ানে লোব অনিবার। 

ভাইয়! অভিরাম বামে অবলম্বস্ 
প্রেমরতন কর জগতে বিথার ॥ 

ছরগতি অগতি পতিত হেরি জনে জে 
যাচি দেয়ত হরিনামক হার। 

এঁছন সদয়- হাদয় নাহি ভেবয়ে 
বঞ্চিত ছুরমতি মোহন ছার ॥ 


৫৬ পদ। শ্রীরাগ। 


মরি যাই এমন নিতাই কেন না ভজিল। 

হরি হরি ধিক আরে কি বুদ্ধি লাগিল মোবে 
হাতে নিধি পাইয়া! হারাইল ॥গ্র॥ 

এমন দয়ার সিন্ধু পতিত জনার বন্ধ 
ত্রিভৃীবনে আর দেখি নাই। 

অবধৃতবেশে ফিরি জীবে দিল নাম ইবি 
হাসে নাচে কাদে আরে ভাই ॥ 

নিতাইর প্রতাপ হেরি যম কাপে থরহরি 
পাছে তার অধিকার যায়। 


পাপী তাপী যত ছিল 


হয়ে কক হরিনাম 


মোহন মদেতে অন্ধ 


শীগৌরপদ-তরঙজিণী 


নিতাই সব নিস্তারিল 
এড়াইল শমনের দায় ॥ 

বলে পিতাই অবিশ্বাম 
ভয়ে শমন দূরে পলাইল। 

বিষয়ে রহিল বন্ধ 
নিতাই ভজিতে না পাইল ॥ 


৫৭ পদ। পঠমঞ্জরী। 


দয়া কর মোরে নিতাই দয়া কর মোবে। 
অগতির গতি নিতাই সাধু লোকে বলে । 
জয় প্রেম-ভক্তিদাতা পতাকা তোমার । 
উত্তম অধম কিছু না কর বিচার ॥ 
প্রেমদানে জগক্ষনের মন কৈলা স্বখী। 
তি দয়ার ঠাকুর আমি কেন দুঃখী ॥ 
কান্তরাম দাস বলে কি বলিব আমি । 

এ বড় ভরসা মোর কুলের ঠাকুর তুমি ॥ 


৫৮ পদ। বরাড়ী। 


আরে মোর পন্ধ নিতাইচাঙ। 
ঘরে ঘরে পাতে প্রেমের ফাদ ॥ 
ভাপত অখিল সকল জনে । 
সিঞ্চিত সকল নয়ান কোণে ॥ 
অপার করুণা গৌড়দেশে । 
নাচিয়। বুজেন ভাবের আবেশে ॥ 
গদ গদ কহে ভাইয়ার কথা। 
প্রেমজলে ডুবে নয়ন রাতা ॥ 
আর কত গৌরহ্বন্দর ভগ্ঘ। 
পুলকে কদম্ব কশর জঙ্গ | 
বিবিধ ভূষণে ভূদ্ঘিত অঙ্গ । 
ভকত মিলিয়। করত রঙ্গ ॥ 
ঢলিতে ঢলিতে কত ন৷ ভাতি। 
কমল চরণে খঞ্জন গতি ॥ 
করুণ! শুনিয়া! বাড়ল আশ। 
প্রেম লাগে পদে এ কাছ দাস॥ 


৫৯ পদ কল্যাণ। 


আয়ত নিত্যানন্দ অবধৃত চাদ। 
সহজ গমন নটন গতি স্থন্দর 
ত্রিতৃবন জন মোহন ছাদ॥ গর | 
বয়ন নয়ন স্থবিমল সুন্দর 
অন্থজ মধুলিহ ভূজযুগ ভাতি। 
অরুণাধরছ্যাতি অরুণিহ শোভে অতি 
দশন মোতিফল পাতি ॥ 
ভবতাপিত জন সিঞ্চহ সকরুণ 
বচন পীযূষ-রস পারে । 
হরেরুফ নাম কিরণে নাশই সব 
দুর্বাসন৷ আধিয়ারে ॥ 
চৌদিকে সঙ্গী রঙ্গী উড়ুমণ্ডল 
নিশি দিশি চাদ পরকাশে। 
শ্রীজাহুবাবল্পভ শ্ীপাদপল্পব 
আশে শ্রীকা দাস ভাষে ॥ 


৬* পদ। ধানশী। 


প্রেমে মাতোয়ার নিতাই নাগর। 
অতুলিত প্রেম দয়ার সাগর ॥ 
প্রেমভরে অন্তর গর গর। 

না জানেন পন কে আপন পর॥ 
হেন দয়! কোথা এ ধরণী পর। 
দেয় প্রেম বেদবিধি অগোচর ॥ 
পাতকী উদ্ধার কার্ধা নিরস্তর | 
পতিতের দুখে নেত্র ঝর ঝর ॥ 
যাচি প্রেম দেয় সবে অকাতর। 
অফুরস্ত যেন ভাগার সুন্দর ॥ 
কান্ দাস কহে জুড়ি ছুই কর। 
পদে দিহ স্থান এ দীন কিন্কর ॥ 


৮১ পদ । শ্রীরাগ । 


নিতাই করুণীময় অবতার । 
দেখি দীনহীন করয়ে প্রেমদান 
আগম নিগম সার | প্র ॥ 


২৬৫ 


২৮৬ অ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিপী । 


সহজে ঢর ঢর সজল নিরমঙ্গ 
কমল জিনিয়! দিঠি শোভ।। 

বদনমণ্ডল কোটি শশধর 
জিনিয়৷ জগমনলোভা ॥ 

বচন অমিয় শ্রবণে দূরে গেল 
পাতকির মন-আধিয়ার | 

অঙ্গ চিন্কণ মদনমোহন 
কণ্ঠে শোভে মণিহার ॥ 

নবীন করিকর জিনিয়৷ তূজবর 


তাহে শোভে হেমমন্ত দণ্ড। 
ক্রিয়া! সব লোক পাশরে দুধে শোক 
থও্ডয়ে হৃদয়ে পাষণ্ড ॥ 
নিভাইর করুণায় 
পূরল জগজন আশ । 
ও গ্রেমলেশ পরশ ন' পাইয়া 
কাদয়ে হরিরাম দাস ॥ 


অবনী ভাস 


৬২ পদ। স্ৃহই। 


জয় জয় নিত্যানন্দ রায়। 

অপরাধ পাপ মোর তাহার নাহিক গর 
উদ্ধারহ নিজ করুণায় ॥ ঞ॥ 

আমার অসত মতি তোমার নামে নাহি রতি 
কহিতে না বাসি মুখে লাজ । 

জনমে জনমে কত করিয়াছি আত্মঘাত 
তএ সে মোর এই কাজ ॥ 


তুমিও করুণাদিন্ধু পাতকী জনার বন্ধু 
এবার করহ ঘি ত্যাগ। 

পরতিতপাবন নাম নিশ্মল সে অন্তপাম 
তাহাতে লাগয়ে বড় দাগ॥ 

পূরুবে যবন-আদি কত কত অপরাধী 
তরাইছ শুনিয়াছি কানে। , 

কুষাদাস অনুমানি ঠেলিতে নারিবে তুমি 


যদি ঘ্বণ! না করহ মনে । 


৬৩ পদ । শ্্রীরাগ। 


অদোষদরশি মোর প্রত নিত্যানন্দ | 

না ভজিন্ হেন প্রভূর চরধারবিন্দ | 
হায় রে না জানি মুই কেমন অস্থর | 
পাঞা না ভজিম্ধু হেন দয়ার ঠাকুর ॥ 
হায় রে অভাগার প্রাণ কি স্থুখে আছহ। 
নিতাই বলিয়৷ কেন মরিয়া না যাহ ॥ 
নিতাইর করুণা গুনি পাষাণ মিলায় । 
হায় রে দারুণ হিয়া না দরবে তায় 
নিতাই চৈতন্ত অপরাধ নাহি মানে। 
যারে তারে নিজ প্রেমভক্তি করে দানে ॥ 
তার নাম লইতে না গলে মোর হিয়া । 
কুফদাস কহে মুই বড় অভাগিয়া ॥ 


৬৪ পদ। ধানশী 


গোরাগ্রেমে গর গর নিতাই আমার । 
অরুণ-নয়নে বহে স্থরধুনীধার ॥ 
বিপুল-পুলকাবলী শোহে পু গায়। 
গজেন্্রগমনে হেলি ছুলি চলি যায় ॥ 
পতিতেরে নিরখিয়া ছু-বাহু পসারি। 
কোলে করি সঘনে বোলয় হরি হরি ॥ 
এমন দয়ার নিধি কে হইবে আর 
নরহরি অধম তারিতে অবতার ॥ 


৬৫ পদ। কামোদ। 

প্রত নিত্যানন্দ রাম স্ূপে গুণে অন্তুপাম 
পল্মাবতীগর্ভে জনমিল]। 

নিজ গণ লৈয়। সঙ্গে দ্বাদশ বৎসর রঙ্গে 
শ্রীএকচক্রায় বিলাসিল। ॥ 

গোর! অবতীর্ণ হৈলে সঙ্ন্যাসীর সঙ্গ ছলে 
বাহির হইল! ঘর চৈতে। 

তীর্থ পর্যাটন করে বিংশতি বধের পরে 


আনন্দে আইল] নদীয়াতে ॥ 
পাঞ্ প্রাণ গোরাটাদে পড়ি সে প্রেমের ফাদে 
দণ্ড কমগুলু ফেলে দুরে । 


আীগৌরপদ-তরঙ্গিণী । 


২৮৭ 

সম্দা মতি সংকীর্ঘানে ক্ষেত্রে চলে প্রভু মনে ঘন ঘন গার বলে। 

প্রভূ দণ্ড তিনখণ্ড করে ॥ হেম-ধরাধর, তন্গ অন্কুখন, ভাসয়ে আনন্দ-্গলে ॥ 
গ্রতৃর আদেশ মতে গৌড়ে আসি ক্ষেত্র হৈতে করুণায় উমড়য়ে হিয়া। 

প্রভৃূমনোহিত কর্ম কৈল! দীনহীন জনে, করে মহাধ্বনি, প্রেমচিস্তামণি দিয়! ॥ 
দাস নরহরি গতি বহু জাহবার পতি কিব। ভাবে মন্দ মন্দ হাসে। 

যারে তারে প্রেম বিলাইল। ॥ নরহরি কহে কুলবতী সতী, ধৈরজ ধরম নাশে। 

৬৬ পদ। কামোদ। ৬৮ পদ। ধানশী। 

কৃষের অগ্রজ রাম রোহিণীনন্দন। কিবা নাচই নিতাইটাদ । 


বারুণী রেবতী দ্রই প্রিয়া প্রাণপন ॥ 

ধন্য কলিষুগে সেই নিতাইনুন্দর | 
চৈতন্ত-অ গ্রজ পল্মাবতীর কোঙর ॥ 
বন্ধধা-জাহুবা-প্রাণপতি ্রেমযয়। 
নিজগ্তণে প্রভু জীবে হইলা৷ সদয় ॥ 
গোরাপ্রেমে মত দিবানিশি নাহি জানে । 
পবিজ্র করিল মহী প্রেমামূতদানে ॥ 
গোরা-অন্গরাগে সে অরুণ তশ্খানি। 


ঝলমল তনু, অনুপম-শোভা, অখিল লোচনফাদ ॥ ঞ॥ 

কি নব ভঙ্গীতে,চাহি চারি ভিতে,ন1! জানি কি রঙে ভোরা]। 
আজানুলদ্বিত, তূজধুগ তূলি সঘনে বোলয়ে গোর! ॥ 
কীর্তনবিলাস, রসে ভাসে সদা, প্রিয় পাঁরিষদ লৈয়া | 

দীন হীন জন, ধায় চারিপাশে, করুণাবাতান পাইয়| ॥ 
মাতিল সকলে, ভাসে প্রেমজলে, কলির দরণ দুরে। 

নরহরি পৰ্থ গুণ গণি গণি, কেবা না! জগতে ঝুরে ॥ 


ঝলমল করয়ে তপত হেম জিনি । ৬৯ পদ। আশাবরী। 
শবণে কুগুল দোলে মুনি-মনোলোভ। । আজু আনন্দে নিতাইচাদে। 
আজানুলদ্বিত তৃজ নিকুপম শোভা! ॥ শোঙাময় সিংহাসনে বসাইয়া, কেহ না ধৈরজ বাধে ॥৬। 
পরিসর বুক দেখি কেবা নাহি ভূলে । সবাসিত গঙ্গাজল লৈয়া। 
সতী কুলবতী তিলাঞচলি দেয় কুলে ॥ পড়ি মন্ত্র মাথে ঢালে জল, দামোদর হরঘিত হৈয়। ॥ 
ও াদবদনে সদ। বোলে গোরা গোরা । জয় জয় ধ্বনি করি। 
বুক মুখ বাহিয়। নয়নে বহে লোরা ॥ মানুষে মিশাঞা, হুরগণে শোভা, নিরখে নয়ান ভরি । 
প্রিয় পরিকরগণ সহ সে আবেশে । কেহ গায় অভিষেক রঙ্গে | 
কীর্তন স্থখের সায়রে সভে ভাসে ॥ পাইয়। গুফবাস নরহরি, চদন দেই সে অঙ্গে । 
তূুবনমোহন ছাদে নাচে গুণনিধি | ৭০ পদ। বেলাবলী বা মঙ্গল। 
দেবের দুর্লভ সব শোভার অবধি ॥ 
চাহিতে নিতাইচাদে কেব! থির পায়। বার হয নিতাইটাদের 
পাষাণ সমান হিয়া! সেহ গলি যায়। অধিবানে কিবা! শোভার ঘটা। 
পাতকী পতিতে করুণার নাহি পার। শিরগ্-ষেশে বিলাসযে ভালে 
০ ঝলমল করে অঙ্গের ছট]1॥ 
হেন পু না ভজিল নরহরি ছার । 
কত শত মন- মথ-মদহরে 
৬৭ পদ । গান্ধার। হাপি নিশামুখ চন্ত্রমা চারু । 
আহা মরি কি নিভাইর শোভা। কগদলদলি ললিত-লোচন 


কত ন৷ তঙ্গীতে নাচে ভূজ তুলি, অখিল তুবনলোভা চাহনি না রাখে ধৈরজজ কারু॥ 


আীগৌরপদ-তরঙিনী 


চারিপাশে বিপ্র বেদে উচ্চারয়ে 
চারু-ভঙ্গী হেরি হরুষ হিয়া । 

নারীগণ-মন উথলে উলসে 
ঘন ঘন উলু লুলুলু দিয়! ॥ 

নান। বাসধবনি ভেদয়ে গগন 
নাচে নর্তক কি মধুর গতি । 

জয় জয় রবে ভরয়ে ভুবন 
ভণে ঘনশ্যাম কৌতুক আত। 


৭১ পদ। ভূপালী। 
বন্গুধ! জাহুব। দেবী শোভাবধি 
অধিবাস-তূষা-ভূ'ষত তন । 
ঝলমল করে চারু রুচি ছট। 
তড়িত কুস্কুম কেতকা জন ॥ 
চারিপাশে বিপ্র- গণ ধন্য মানে 
চাহি কন্তাপানে হরষ হিয়া | 
বেদধ্বনি করি করে আশীর্বাদ 
ধান্ত তুর্বব! দু মত্তকে দিয়া ॥ 
পগ্ডিতঘরণী ধরণীতে পদ 
না ধরয় হিয়া ধেরজ বাধে। 
বিবিধ মঙ্গল করু সখাকুল 
উলু লুলু দেই কত না সাদে॥ 
শঙ্খ ঘণ্টা আদি বাগ বাজে বহু 
কোলাহল নাহি তুলনা দিতে । 
5ণে নরহার স্রনারা অলখিত 
দেখে কত কৌতুক চিতে ॥ 
৭২। দেশপাল। 


গান করু গুণী তালশ্রুতি স্বর, রাগ মূরছন গ্রাম-স্থমধুর। 
নটত নর্তক উঘটিত কতক থৈতা৷ থৈ থে নিনি নি না। 
বাদ্যবাদ্দক বাওয়ে বহুতর, তাল প্রকট ন! হোত পটতর, 
থোস্ক না ন। না! ন। থু থুস্কট ধোধিলঙ্গ ধিকি ধিকি ।নন|॥ 
দীপদ্দমকে অসংখ্য ক্ষিতিপর, দিবস নব ভেল রজনী উ্জোন, 
বিপুল কলকলধ্বনি-নিরত সব লোক গতি-পথ শোহয়ে। 
গগনগত লখি দেব অলখিত, সরস বরষত কুস্থম পুলকি ত, 
দাস নরহরি পহ্ুক অতুল বিলাস জনমনমোহয়ে ॥ 


৭৩ পদ। ধানশী। 


কুধনপাবন নিতাই মোর । 

না জানি কি ভাবে সদাই ভোর ॥ 
গোর! গোর! বলি ছুবান তুলি। 
মত্ত গজ যেন চলয়ে চুলি ॥ 

কে ঝলমল মালতীমাল[। 
পরিসর বুকে করয়ে খেলা ॥ 
হুললিত-মুখে মধুর হাসি। 

চাদে ঢালে যেন অমিঞারাশি ॥ 
টলমল জলজ্ারুণ আখি। 

সে চাহনি চারু করুণা মাথি ॥ 
বারেক সে আখে দেখয়ে যারে। 
প্রেমের পাথারে ভাসায় তারে । 
দীনহীন ছুঃখী কিছু না বাছে। 
হেন প্রেমদাতা কে আর আছে ॥ 
নরহুরি হেন প্রভু না ভজি। 
বিষয়বিশেষে রাঁহল মূজি ॥ 


কোটি মনমথ-গরবভর-হুর পরম স্থুঘড় নিতাই হলধর, 
করত গমন চড়ি নব চৌদোলে ছবি ছল ছলকয়ে। 

বেশ বিরচি বিবাহ মত কত। ভাতি ভূষণ অঙ্গে বিলসত, 
ললিত লোচন-কণ্ত মুখ মুদ্হাস মঞ্চুল ঝলকয়ে ॥ 

রূপ পীবইতে মত্ত অতিশয়, করত ভূস্থরবৃন্দ জয় জয়, 
বন্দীগণ-মন-মোদিত ঘন ঘন বিমল যশ পরকাশয়ে। 
তেজি নিজ নিজ গেহ ধায়ত, নারীপুরুখ নমেহ পায়ত, 
নিরখি রহ চছ ওর নিমিখন-দরশরসন্গখে ভাসয়ে 


৭৪ পদ। ধানশী। 
নিতাই গুণনিধি শোভার অবধি 
কি ন্ুধায় বিধি গড়িল সাধে। 
প্রভাতের ভাঙ্গ জিনি তন্গুছট। 


হেরিয়। কেমন ধৈরজ বাধে ॥ 


আজাম্গুলস্বিত ভূঙজ তুজজম 


ভঙ্গী নিরূপম রক্তে ভাসি। 


বদন শরদ- বিধু-ঘটা খন 


বরিষয়ে ধা ঈষৎ হাসি ॥ 


আীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


গোর গোরা বলি গর গর হিয়া 
হেলি ছুলি চলে কুঙ্জর পার|। 

টলমল জল- জারণ-লোচনে 
ঝর ঝর ঝরে আননাধার! ॥ 

স্থব-নরগণ ধায় চারিপাশে 
সে ছগহ পদ পরশ-আশে । 

দাস নরহরি পন পরতাপে 


বলী কলিকাল কাপমে ত্রাসে ॥ 


৭৫ পাদ । কামোদ। 


শিতাই ককুণানিপি। আনি মিলাইল বিধি ॥ 
দীনহীন ছুখী জনে । ধনী কৈল প্রেমধনে ॥ 

প্রয় পরিকর দ্গে। নাচিয় বুলয় রঙ্গে ॥ 

শাজানি কি প্রেমে মাতি | নাজ্জানে দিবস রাতি ॥ 
গোর! গোরা বলি কাদে। তিলে ন! ধৈরজ বাধে ॥ 
খুন ধৃূলরিত দেহা। তা হেরি কে ধরে থেহা। 
গুণে কেব। নাহি ঝুরে। একা নরহরি দুরে ॥ 


৭৬ পদ। ধানশী। 


গো রাপ্রেমে মাতিয়া নিতাই । 

জগত মাতায় সকরুণ দিঠে চাই ॥ 

নাচয়ে আজান বাহু তুলি। 

পতিতের কোলেতে পড়য়ে ঢুলি ঢুলি 

কত স্থুখে হিয়া না উথলে। 

মুখ বুক ভানি যায় নয়নের জলে। 

প্রতি অঙ্গে পুলকের ঘটা!। 

মধন যুরছি পড়ে দেখি রূপছটা ॥ 

সথটাদবদনে মৃছ হাসি। 

কছিতে মধুর কথ! ঢালে ন্থধারাশি ॥ 

কি নব ভঙজিমা রাছ। পায়। 

নরহরি-পরাণ মজিল মেনে তায় ॥ 
ত্খ- 


৭৭ পদ গুজরি। 


ভুবনে জয় জয় নিতাই দয়াময় 
হরয়ে ভবভয় নিজগুণে। 

অধম ছরগৎ তাহারে উনমত 
করই অবিরত গ্রেমদানে ॥ 

গৌবহরি বলি নাচষে বাহু তুলি 
পড়য়ে ঢুলি ঢুলি ক্ষিতিতলে। 

কোমল কলেবর কি হেম-ধরাধর 
সে ধূলি ধুসর শোহে ভালে ॥ 

মিনি কমলদল নয়ন টলমল 
সধনে ছল ছল জলধার]। 

ধধনে মৃছ হাসি ঢালয়ে সুধারাশি 
কলুষ-তমনাশী শশ পারা॥ 

কি ভাবে গর গর কাপয়ে খর থর 
রঙ্গ কি কব নরহরি দাসে। 

অখিল চরাচর নিরখি পু বর 
ভূলল গঃখভর সুখে ভাসে ॥ 


৭৮ পদ। বেলাবলী। 


নিত্যানন্দ হরষ হিয়! মাহ। 

অনুজ নিহারি বিসারি সকল উহ 
শোভা-সায়রে করু অলগাহ ॥ধ 

মনহি বিচার করত হাম পৃরুবহি 
পেখছ অপরূপ শ্যামর দেহ | 

তদবিক চিত ইহরিলেত গৌরতঙ্গ 
কি বুঝধ অতএ গুঢ় রস এহ | 

এ অতি দুলগ অবহ কোই ভাত্িক 
করি প্রসন্ন ঘরণে অব মাগি। 

কবহু ন ইহ বিচ্ছেদ সতত মম 
লোচনযুগে জন রহে ইহ লাগি ॥ 

এছে আশ কত উপজত অন্তরে 
প্রেমক-গতি অতুল অপার। 

চা বিহিক নম়নম্য় তন পুন 
আতুর নরগ্ছরি পহ অনিবার ॥ | 


২৮৯ 


২৯৫ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী 


৭৯ পদ। বেলোয়ার। 
ভাইক ভাবে মত্ত- গতি বিরহিত 
পল্মাধতীন্ত অতিশয় ধীর। 
ঘন ঘন কম্পত জঙ্গ মশ্বাবলা 

লসত পুলকাকুল ললিত শরীর ॥ 
টুটি পড়ত উর- হার চারু কচ- 
ভূষণ বসন ন সম্বর তায়। 
গোঁরবরণ বয় তাকর অলখিত 
বুঝি তুরিতহ্ি সব লৈত চুরায় ॥ 
উপজত কত আনন্দ চিত্ত মধি 
ঝর ঝর ঝরত হ্থুলোচন-লোর। 
ও মুখচন্দা- স্থধাতি পান করি 
বমন করত বুঝি লুক্ধ চকোর ॥ 
অঙ্গুরি-পর ভর করি রহ ঠাটহি 
উদ্ধ করত কর-যুগ অন্ুপাম। 
কনক-ধরাধর ধরণী ভ্যজি বুঝি 


গগন গমন করু ভণ ঘনশ্যাম ॥ 


৮০ পদ । বেলোয়ার। 


অপরূপ পছ'ক প্রেম বলিহারি । 


গর গর অন্তর তরল অঙ্গ-গতি 
অথির চরণ ধৃতি ধরণ ন পারি ॥ ঞর॥ 
দ্ুরহি দর গ্সব- লকি তুরিত গতি 


আল নিয়ড়ে ঘড় অভিরাম। 


অধিক অবশ বশ নাহি বসন পবি- 
তাকর কম্ধে ধরল কর বাম ॥ 

গৌরক মুখচন্দ নিরখি ঘন হাঁসত 
মুছু মদ অধর উজ্োর। 

অন্পম ভঙ্গী ভূরি শোভা! শুভ 
শারদবরণ শকত নাহি থোর ॥ 

ইহ নিতাই বিশ্ব গোৌর-বিমলপাদপল্স 
পাওব বলি যো করু জাশএ 

সে! ত্রি্গগত মধি মুখ এক সব 


'ন্হিফল নিচয় ভণ নরহরি দাস | 


৮১ পদ। বেলোয়ার। 


বিলসে নিতাইচাদ রসভূপ। 
অরুণ মিলিত কল- কাচন কুন্কুম- 
পু্-গঞ্জি অগবঞ্চন রূপ ॥ধ 
ঝলমল অঙ্গ- বলনি অতি আতুত 
কোমল শিরীষ-কুস্থম বুদুর। 
কুলবতী যুবতী ধরমভয়-ভঞ্জন 
তচ্গ-সৌরভ দশ দিশ ভরি পুর ॥ 
মধুরিম অধরে মধুর মৃদুহাসি 
বরিষে সুধা বিধুবদন উজ্োর। 


মোতিম্দাম দমন দ্যুতি দশনক 
বসন স্থুরুচির চিবুক চিতচোর ॥ 
বিমল বিশাল কমলদললোচন 
ডগমগ রঙ্গে ভজী কত ভাতি। 
বন্ধুর ভূরুবর বনু অতনু ধঙ্গ 
নিন্দই ভূজগ ভূঙ্গকুল পাতি। 
তিলকিত ভাল চপল শ্রুতিকুগ্ুল 


নাস! গরুড় চঞ্চু-রুচিকারী। 


স্থগঠন গণ্ড গীম গরবিত থর 
ভূজযুগ দ্বিরদ শুণ্ মদহারী ॥ 
ত্রিতুবনবিজয় বঙ্গ বর পরিসর 


কঠিন কপাট কি পটতর হোয়। 
নাভি সরসি শৈবাল লোম লন 
ভ্রিবলি ভ্রিবেণা কে। ধরু ধুতি জোয় ॥ 


ধৈরজ ধরি কো পিরজিল সুন্দর 
কেশরী গরব খরব কটি ক্ষীণ। 

জন-মননমন লোভায়ত অপরূপ 
পচিরণ নীলবসন অতি চীন ॥ 

পীঁন জজ্ঘযুগ সুদুল সুশোভিত 
গুরু উরু পর্ব স্থখদ পরকাশ। 

রাতুল চরণ চারু নখ কিরণ 


এ নরহুরি হদয়ক তম করু নাশ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিদী 


দ্বিতীয় উচ্ছাস। 
অইৈতাচাধ্য। 
“পদ । ধানশী। 


জয় জয় অনতূত, সো পহ' অস্বৈত, নুরধুনী নন্মিধানে । 
শ্বাখি মুদি রে, প্রেমে নদী বহে। বসন তিতিল ঘামে। 
নিজ পন মনে) ঘন গরজনে, উঠে জোড়ে জোড়ে ল্্। 
ডাকে বাছ তুলি, কাদে ফুলি ফুলি, দেহে বিপরীত কম্প। 
অধ্বৈত হস্কারে, স্থুরধূনীতীরে আইল! নাগররাজ। 

তাহার পিরীতে, আইলা তুরিতে, উদয় নদীয়া মাঝ ॥ 

দয় সীতানাথ, করল বেকত, নন্দের নন্দন হরি। 

কহে বৃন্দাবন, অদ্বৈতচরণ, হিয়ার মাঝারে ধরি 


২পদ। তুড়ী। 
জগ্ন জয় অদ্বৈত আচার্ধা দয়াময় 
যার হ্হ্কারে গৌর অবতার হ॥ 
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণাসাগর। 
যার প্রেমরসে আইল! গৌরাঙ্গ নাগর ॥ 
যাহারে করুণা করি কৃপা দিঠে চায়। 
প্রেমরসে মেজন চৈতন্তগুণ গায় । 
তাহার পদ্দেতে যেব। লইল শরণ । 
সেঙ্জন পাইল গৌরপ্রেম মহাধন ॥ 
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলু । 
লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িলু ॥ 


৩পদ। আশাবরী। 


য় অস্থৈত দয়িত, করুণাময়, রসময় গৌরাঙ্গরায়। 

নিত্যানন্দ চন্দ্র, কন্দ ধছু মানস, মানুষ সে। ককুণায় ॥ 

অদভব দেব, দেবগণ-বন্দিত, যু মহ একপরাণ। 

হরমুনিগণ, নার? শুক স্থরহৃত। যাক মরম নাহি জান ॥ 
দেখ দেখ, দীন দয়াময় বূপ। 

দ্ঃশনে ছুরিত দূর করু ছুরজনে, দেয়ত প্রেম অইপ ॥41 

অখির জীধন জন, নিমগন অহুখন, বিষয় বিষানল মাহ 

যাক কপায়ে সোই অব জনে জনে, প্রেম করুণা অবগাহ ॥ 

এছন পরম, জয়াময় প্‌" মোর, সীতাপতি আচাধ্য। 

কহ শ্যামদাস, আশ পদপন্ছজ, অনুখন হউ শিরোধার্যয ॥ 


9৪ পদ। ভূপালী ছুট|। 


অধৈত আচার্যযগুণ কে কহিতে পারে। 
যে আনিল গৌরচন্দ্র জগত মাঝারে ॥ 
উদ্কার করি তুলসী দেয় বারে বারে। 
নবন্ধীপে গৌর আনি তারিল সংসারে ॥ 
নিত্যানন্দ আনি মিলে গ্রতৃর আগারে। 
তিনজন এক ভাবে নাচয়ে অপারে ॥ 
হরিবোল হরিবোল ভাবেতে উচ্চারে। 
আবেশে পড়িলে ভূমে একে ধরে আরে। 
আনন্দ উৎসব করে ভক্তে ঘরে ঘরে। 
সন্বধণ পহ পাছে ফিরে দ্বারে দ্বারে। 


৫ পদ । বেলোয়ার। 


রঙ্জনী প্রভাত গ্রভাক4 সম 
অদ্বৈত মহাশয় পরম উল্লাঙ। 


করত কক্ষযুগ বাদা (নিরন্তর 
গৌর মুখচন্্র প্রকাশ ॥ 
তুর্দিল দেহ দিশা জয়কুত অতি 


শো!ড৬ত তহি নব পুলক বিরাজ । 
হাতত উতি করত গতাগতি অদভূত 
অধিক মণ্ড জিতি কুগ্ধররাজ ॥ 


লহ লহ হসত লদত দশনাবলী 
শ্বত (করণ নিকমত অনিবার। 
অপর্দপ কুন্ধ- কুুম চু দিশ বুঝি 
বরষত মুঘড় লোভ বিঝআর ॥ 
টলমল নয়ন- যুগণ জল ছণ ছল 
চরত চার বারণ নাহি মানি। 
মুক্তদাম সদ্‌শ করু ঝলমল 


নরহরি পক পরাঅব জানি 


৬পদ। যথারাগ। 


শতাপতি অত্তিশয় স্থখে ভোর । 
মনহি বিচার করত মু হসি হসি 
ছে মদন-ম্দ ন রহল খোর ॥ ঞ॥ 


৯২ 


অতি অপরূপ ইহ গোৌরবরণ বর 
মাদক অমত অলপ করি পান। 
মাতল ত্রিক্গত সকল বিসারল 
সার করল সচী-তনয়-পরাণ ॥ 
জনমন-প্রবল তাপ তমহারণ 
করুণালয় স্ুপারিষদ চন্দ । 

ছুঃখ শবদ মহি হোত অধণগত 
ভবন ভুবন মধি অধিক আনন্দ ॥ 
মিটল হরষ বিপরীত ভেল 

অব পরিকর সহ কুষ্ঠিত কলিপাপ। 
হরি হরি কো! অধিকার ভীন করু। 
নরহরি ভণ পু তব পরস্কাপ॥ 


৭পদ। যথারাগ। 


অচাত-জনক জনাশ্রয় জগমধি 
বিদিত উদার দীন-দুঃখহারী। 
করতহি কত কত মনহি মনোরথ 
অধীর হোত পুন রহত সম্তারী ॥ 
গ্রবল লোভ বক্ষ সম নিঃশস্কহি 
রজনী করেণ সহিত দ্বিজরাজ। 
লোচন পন্থে লেই বহু যত্তনহি 
বৈঠায়িল হিয়-আসন মাঝ ॥ 
ভাব কদমব কুস্থুম দেই পুঞ্জত 
তচ্থ মন নিরমঞ্ছন করু তায়। 
জয় জয় শবদ উচরি অলখিত মুছু 
নাচত জন মন লেত চোরায় ॥ 


খণে খণে জিতলু জিতলু বলি প্রফুতি' 


আপহিআপ দরশরস ভোর। 
অস্থপম ভঙ্গী নিরখি নরহরি 
হরিদাম আদি সখ কো করু ওর 


৮ পদ। যথারাগ। 


পেখন্ছ পছ' অতৈত মূরতিবর * 
কে! সিরজল কছু বুঝন ন গেল। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিদী 


চম্পক শোণ কুস্থমচম় কি এ 
প্রতি অঙ্গে অনজশরণ বুঝি নেল ॥ 
বিকশিত কুঞ্জ বিপিন মদভঞ্জন 
মঞ্জু বদন মৃছু মধুরিম হাস। 
অধর সরঙ্গ রঙ্গকর নিরুপম 
কনকজ্যোতি অতুল পরকাশ ॥ 
লোচন বিমল বিশাল হবরসময় 
ভঙ্গী ভুবন জয় ভরু রুচিকারী। 
নাস| সরস ভাল ললিত শ্রুতিগণ্ড 
কনক মুকুর দরপহারী ॥ 

গঠন ক কন্ু সম সুন্দর 
ভূজযুগ জানুবিলঘ্িত চারু। 
ঝলমল পীন বক্ষ পরিসর হেরি 
ধৈরজ ধরইতে শকতি ন কারু ॥ 
অপরূপ নাভি গভীর সৃতগরুহ 
কপৃরবল্লী জন্থ শোহত অশেষ । 
চীন বসন পহিরণ স্থরীতি অতি 
বিলসিত সিংহদমন কটিদেশ ॥ 
উলট কদলি উরু পরম মনোহর 
সুখদ সথগুল্ফযুগল অনুপাম। 
পদতল অরুণ কমলকুলদল লয়ে 
নখমণি কিরণ নিছনি ঘণশ্যাম | 


ঈপদ। কামোদ বা বেলাবলী। 


শ্রীঅন্বৈতচন্দ্র ভূপ মোর। 
গৌরগ্রেমভরে গর গর অন্তর 
অবিরত অরুণ নম্নানে বরে লোর ॥ঞ॥ 
পুলকিত ললিত অন্ধ ঝলমল কত 
দিনকর-নিকর নিন্দি বর জ্যোতি। 
বুঙ্জরগমন দমন মনোরঞ্জন 
হসত হুলসত দশন জন্ক মোতি ॥ 
সিংহগরবহর গরজত ঘন ঘন 
কম্পিত কলি দূরে চুরদন গেল। 
প্রবল প্রতাপে তাপজয় কুণ্টিত 
জগজন পরম হৃরিষহিয়! ভেল। 


শ্ীগৌরপদ-তরঙিণী 


করুণা-জলধি উমড়ি চহ'দিশ 
পামর পতিত ভকতিরসে ভাসি। 
নরহরি কুমতি কি বুঝাধ রঙ্গ 
নব গৌরচরিত গুণ তৃবনে প্রকাশি। 

১৩ পদ। কামোদ। 

ভরঅদ্বৈত গুণমনি সকল রসের খনি 
নাভাগর্ডে জনম লভিলা। 

জন্ম নবগ্রাম বঙ্গে তথা বিলাসিয়া রঙ্গে 
কিছু দিনে শাস্তিপুরে আইলা ॥ 

পিত! মাতা আদর্শনে গিয়া তীর্থপর্ধাটনে 


আসিয়। রহিল! শাস্তিপুরে । 


হৈয়। শ্রীপীতার পতি কত তপকরিনিতি 


আনিলেন কৃ হলপরে ॥ 


নদীয়। বিহার দেখি সদ] জুড়াইল। আখি 


নাচিল! কীর্তনে নান। ছাদে । 


আপনার ঘরে পাঞ। সেবিলা আনন্দ হৈয়। 


ম্যাসী-শিরোমণি গোরা্াদে ॥ 


নীলাচলে পহ' স্থিতি তথ! কৈলা গতাগতি 


সবে মাতাইল! গোর! গুণে। 


দাস নরহরি কর শ্রীঅদ্বৈত দয়াময় 


এ যশ ঘোষয়ে ভ্রিভূবনে ॥ 
১১ পদ কামোদ। 


শাস্তিপুরপতি পরম স্থম্বর, চরিত বর লীলা যাত। 
ভাবভরে অতি মত্ত অন্ুখন, বিপুল পুলকিত গাত ॥ 


প্রবল কলিমদ-দমন ঘন ঘন, ঘোর গরজি বিভোর । 


গৌরহুরি হরি ভণত কম্পই, গিরত সহচর কোর। 
অবনী ঘন গড়ি যাত নিরুপম ধূলিধূসর দেহ। 

কুঞ্জ লোচন ঝয়ই ঝরবর অঙ্গ সশাঙন মেহ ॥ 

দীন ছুধিত নেহারি করু করুণা তূবনে পরচার। 
দাস নরহরি পক বলি বলিহারি পরম উদ্ধার ॥ 


১২ পদ। কর্ণাট। 


ভ্রীমদ্‌ অহৈত মুদস্দন গুণভূপ। 
কনক-ভূধর-গরবহারী বররূপ॥ 


৩৯৩ 


ঝঙগগকত স্থললিত অবিরল পুলক পাতি। 
সঘনে গরজত গৌরপ্রেমরসে মাতি ॥ 
বিদিত ব্রদ্বাও মধি বিক্রম অপার। 
প্রবল পাষগ্ুকুল দলই অনিবার ॥ 
ভবভয়বিভঞ্জন মহাকরুণ-ধাম। 
পতিতপাবন পক নিষছনি ঘনস্ঠাম ॥ 


১৩ পদ। ধানশী। 


জয় দেবদেব মহেশ্বর রূপ। 
অই্বৈত আচাধ্য লীলারসভূপ ॥ 
যার হুহুঙ্কারে গৌরাঙ্গ গ্রকাশ। 
যার লাগি গৌর লীলাবিকাশ ॥ 
শুরা সপ্তমীতে শুভ মাঘ মাসে। 
জনমিল1 জেহ কুবের গুরসে ॥ 
নাভানন্দন শ্রীমদছৈত পন্থ' । 
দাস নরহরি পদে মতি রছ ॥ 


১৪ পদ। ভূপালী। 


জয় জয় সীতাপতি পু মোর। 
কনকাচল জিনি মূরতি উজ্জোর ॥ 
অবিরত গৌর প্রেমরসে মাতি। 
ঝলমল অবিরল পুলক পাতি ॥ 
গর গর অঙ্গ অথির অনিবার । 
ঝরই নয়ন জন স্থরধুনীধার ॥ 
হসই মধুর মু গদ গদ বাণী। 
জপই কি কোউ মরম নাহি জানি । 
দীনহীন পামর পতিত নেহারি। 
করই কোরে ভূজযুগল পসারি ॥ 
বিরত সেই রতন অন্পাম। 
বঞ্চিত করমদোষে ধনশ্যাম ॥ 


১৫ পদ। গুজ্জরী। 


কি ভাবে বিভোর মোর অদ্বৈত গোসাঞী রে, 


ও ছুটী নয়ানে বহে লোর!। 


মধুর মধুর হাসি ও চাদবদনে রে 


সধনে বলয়ে গোরা গোরা ॥ 


২৯৪ ূ আীগৌরপদ-্তরজিপী। 


শিরীষ কুসুম জিনি তন অনুপাম রে, 

বিপুল পুলক তাহে শোছে। 
কি ছার কুপ্ধরগতি অতিশয় শোভা রে, 

ভঙ্গীতে তৃবনমন মোহে । 
শিখেতে সুন্দর শিখা পবনে উড়ায় রে, 

' মালতীর মালা গলে দোলে। 

আজান্গলস্থিত ছুটী বাহু পসারিয়া রে, 

গতিতে ধরিয়া করে কোলে॥ 
্রন্ষার দুর্লভ প্রেম ভকতি রতন রে, 

জনে জনে যাচে কত রূপে । 
নরহরি হেন কৃপাময় প্রভু পাঞা রে, 

না ভজি মঞ্জিল ভবকৃপে ॥ 


১৬ পদ। ধানশী। 


নাচয়ে অ্ৈত প্রেমরাশি। 
গোরাগুণগরবে না জানে দিবানিশি ॥ 
গোরা গোরা বলিতে কি সুখ । 
বিহরে মাগয়ে কত লাখ লাখ মুখ । 
গোর! বলি মারে মালসাট । 

ভয়ে কাপে কলি পলাইতে নাহি বাট ॥ 
গোর! নামে কি ভাব হিয়ায়। 
পুলক-বলিত তন সঘন দোলায়। 
পরিকর সে নারসে যাতি। 

গায় গোরাঠাদের চরিত কত ভাতি ॥ 
কিবা খোল করতাল ধ্বনি । 

কুলের বৌহারি কাঁদে সে শবদ শুনি ॥ 
ভূবন ভরিল ওন। যশে। 

দীনহীন পতিত পামর প্রেমে ভাসে । 
নরহরি জীবনে কি সুখ । 

হেন দয়াময় পন চরণে বিমুখ ॥ 


১৭ পদ। কামোদ। 


দেখ মোর অছৈত গুণনিধি। 


ন! জানিয়ে কত সাধে স্থধ। দিয়! এ তস্থ গঠিল বিধি 1৬1 


কনক কেতকী কুম্কুম্‌ জিনি, চারু রূপের ছটা । 
গর গর গোরাপ্রেমে অতিশয় শোভয়ে পুলক ঘট । 
নিরুধম বিধুবদন ঝলকে ঘন গোর! গোরা বুলি। 
ছুনয়নে ধার! বনে অবিরত, নাচছে ছুবাহু তুলি ॥ 
পতিত পামরে ধরি করে কোরে অমুল রতন যাচে। 
নরহরি পথ বিনে কি এমন দয়াদু ভুবনে আছে। 


১৮ পদ। আশাবরী। 
দেখ অধ্বৈত গুণের মণি। 
ভকতি রতন করি বিতরণ 


জগতে করয়ে ধনি॥ 
কিব। ভাবে পুলকিত হিয়া। 

গোর। গোর! বুলি নাচে তুজ তুলি 
ঘন কাখতালি দিয়া ॥ 

দুটা নয়নে আনন্দধারা। 

পুলক বলিত তচ সথললিত 
ঝলকে কনক পার1॥ 
মুখে ঝরয়ে অমিয়ারাশি। 

কি নব ভঙ্গীতে চাহে চারি ভিতে 
মধুর মধুর হাসি ॥ 
পশ্থ বেড়ি পরিকর সাজে। 

মধুর সথস্থরে গায় ধীরে ধীরে 
খোল করতাল বাজে ॥ 
ভাহা শুনি কে ধৈরঞ্জ বাধে। 

দীন হীন যত তার! উনমত 
নরহরি পড়ু ধানে ॥ 


১৯ পদ । সুহই। 


কি ভাবে অই্হৃত্ঠাদ অভ্ভুত জম্্ দেই বীরদাপে। 
হুঙ্কার গর্জন করে ঘন ঘন ভয়েতে পাষণ্ড কাপে॥ 
অট্ট অট্ট হাসে কি রস গ্রকাশে। বেহ নাপায় রে থা। 
অরুণ-নয়ানে চায় চারি পানে, পুলকে ভরয়ে গা। 
ভৃবনমোহন গোরা গুণগণ, গুনযে বাহার মুখে। 

হুবাহ পসারি তারে কোরে কৰি; নাচয়ে পরম হখে। 


ঞগৌরপদ-তরঙ্গিদী। ২৯৫ 


পতল তালে, মহীতল হালে, ভক্গী কি উপম! তায়। 
নিজ বাহু বলে, বলী কলিকালে, ঘনশ্তাম যশ গায় ॥ 


২০ পদ। টোরি। 


অদ্বৈত ণমণি 'অবনী কর ধনি 
ভকতিধন ঘন বিতরণে। 

সঙ্গেতে গ্রিনগণ আপন্দে নিমগন 
নাচয়ে গোরাপ্ধণ কীরানে ॥ 

কিনব ভঙ্গিভরে ম্রন-মদ হবে 
ঝলকে নিক্পম রুচি ছট]1। 

শিরীষ ফুল জিনি মুদুল ভন্গথানি 


মনের উল্লাঙে গ্রিরগণ গায় সে চাকু চরিত অমিয়! ঝরু। 
ভগে ঘনশ্যাম-গুণে কেব! ঝুরে। জয় জয় রবে ভূবন ভর ॥ 


২৩ পদ। মায়র। 


মাথে শুর্নাতিথি, সপ্ুমীতে মতি, উতলয়ে মহ মানন্দ-সিন্ধু। 
ন[ভাগর্ভ ধন্ত, করি অবতীর্ণ, ঠৈল শুভক্ষণে অদ্বৈত-ইন্দু ॥ 
কুবের পগ্ডিত, হৈয়। হরষিত) নান! দান দ্বিজ দরিদ্রে দিয়া। 
স্থতিকামন্ধিরে। গিয়। দীরে দীরে, দেখি পুত্রমুখ জুড়ায় হিয়া! | 
নবগ্র।মবাসী,লোক ধাঞ্। আপি,পরম্পর কহে ন। দেখি হেন। 
কিব। পুণ্যফলে, মিশ্র বৃদ্ধকালে, পাইলেন পুত্ররতন মেন ॥ 
পুশ্পবরিষণ, করে স্থরগণ। অলখিত রীতি উপম! নছু। 

জয় জয় ধ্বনি ভরল অবনী, ভণে ঘনগ্ঠাম মঙ্গল বু ॥ 


তাছে বিপুল পুলকের ঘটা ॥ 

তিলক শোভে ভালে মাঁলতীমালা গলে 
দোলয়ে যজ্জনত্র নেত্রলোভা। 

অতুল ডূজ তুলি ফিরয়ে হেলি ছুলি 
চরণ চর চালনি কি শোভ1।॥ 

সঘনে গৌরহরি বোলয়ে উচ্চ করি 
ঝরয়ে হধ! জানি মুখাদে। 

করুণ চাহনিতে কে পারে থির ঠহতে 
পতিত নরহরি হেরি কাদে ॥ 


ধানশী। 


সীতানাথ মোর অধ্বৈতচাদ। প্রেমময় মহ! মোহনফাদ ॥ 
যাহার হুঙ্কারে প্রকট গোর!। নিতানন্দ মহ আনন্দে ভোর ॥ 
অনুপম গুণ করুণা-সিন্ধু। পতিত অধম জনার বন্ধু॥ 
ব্রিজগত মাঝে দ্বিতীয় ধাতা | সংকীপ্তন ধন ছুলহ দাতা ॥ 
রঙ্থলীলারসে ভাগসিবে যে। অচ্যুতজনকে ভজুক সে। 
শরহরি পথ যে নাহি ভজে। নেই অভাগিয়! ভুবন মাঝে ॥ 


২১ পদ। 


২২ পদ। আশাবরী। 


আহ্তু সীপ্তাপতি অদ্বৈত নাচয়ে গোপী ভাবে অতি মধুর ছাদে। 
বিপুল পুলকময় হেমতগ্গ শোভ| হেরি কেব! ধৈরজ্ বাধে ॥ 
বারিজ-নয়নে বহে বারিধারা, নারে নিষারিতে ন' রহে ধূতি। 
পহ লহ হাসিমাখা সুখখানি ঝলমল করে তত্ম! গতি ॥ 

হু তব্দী ক ধর পদতল তালে টলমল করয়ে মহী। 

মদ মন্দ কিব। মজ মন্দিরা বান কেহ কেহ চৌদিকে রহি॥ 


২৪ পদ। ভূপালী। 
মাঘ সপ্ুমী শুরুপক্ষ শুতক্ষণ ক্ষণ ভূরী। 
প্রকট প্রতু অদ্বৈত স্বন্দর কয়ল কলিমদ দুরি ॥ 
ধাই চলু সব লোক পৈঠি কুবেরভবন মাঁঝার। 
বিপুল পুলক নিরখি বালক দেত জয় জয়কার ॥ 
ভাটগণ ঘন ভগত যশ গায়ত গুণী মুগমাতি। 
নুঘড় বাদকবৃন্দ বায়ত বাদ্ধ কত কত ভাতি॥ 
করত নর্তক নৃত্য উঘটত, থৈতা৷ তক তক থোন। 
দাদ নরহরি পু ক জনম বিলস বরণব কোন ॥ 


২৫ পদ। সিন্ধুড়া। 
এ তিন ভুবন মাঝে অবনীমণ্ডর সাজে 
তাহে পুন অতি অন্থপাম। 
শোক দুঃখ তাপত্রয় যার নামে শান্ত হয় 
হেন সেই শাস্তিপুর গ্রাম ॥ 
কুবের পঞ্ডিত তায় গুদ্ধসত্ব দিজরায় 
নাভা দেবী তাহার গৃহিণী । 
শাপ্তিপুরে করে স্থিতি কষপূত্ম। করে নিতি 
ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী ॥ 
কলিহত জীব দেখি মনোছুঃধ পায় অতি 
ভক্তকে আরাধিয়৷ ভগবান্‌। 
সেই আরাধন কাজে নাভা দেবী গর্ভমাে 
মহাবিষু। কৈল! অধিষ্ঠান ॥ 


ঙঁ 
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 মাঘমাস শুভক্ষণে গুরু। সথমী দিনে . 
অবতীর্ণ হৈলা মহাশয় । 
মেখিয়। পণ্ডিত অতি হল! হরযিত মতি 
নয়নে আনন্বধার বন্ধ ॥ 
আচছিতে জগঞ্জনে আনন্দ পাইল মনে 
কি লাগিয়া! কেহ নাহি জানে। 
এ বৈষ্ণবদান বলে উদ্ধার হইয়। হেলে 


পতিত পাধণ্তী দীনহীনে। 
২৬পদ। কল্যাণ। 


কুষের পণ্ডিত অতি হরযিত দেখিয়। পুতের মুখ । 
কদ্ধি-জাতকর্ যে আছিল ধর্খ বাড়য়ে মনের সুখ ॥ 
সব স্থুলক্ষণ বরণ কাঞ্চন কনক-কমলশোভ।। 
আজানুলখিত বাছ সুবলিত জগজন-মনোলোভ! ॥ 
নাতি স্থগভীর পরম সুন্দর নয়নকমল জিনি। 

"অরুণ চরণ নাম দরপণ জিনি কত বিধুমণি ॥ 
মহ্থাপুরুষের চিন্ম মনোহর দেখিয়! বিশ্দিত সবে। 
বুঝি ইহ। হৈতে জগত তরিবে এই করে অঙ্গুভবে ॥ 
ধত পুরনারী শিশুমুখ হেরি আনন্দ-সাগরে ভাে। 
না ধররে ছিয়। পুন পুন গিয়া! নিরখয়ে অনিমিষে ॥ 
এ]ছ্থার মাতারে করে পরিহারে কছে হেন হু যার। 
"তার ভাগাসীমা কি দিব উপম তবধনে কে সম তার ॥ 
'এভেক বচন সব নারীগণ কহে গদ গদ ভাব! 
জগততারণ বুঝল কারণ দাল বৈষবের আশ! ॥ 


২৭ পদ। আশাবরী। 


জয় অন্ৈত করুণাময় রলময় গৌরাজ রায় । 
নিত্যানন্দ যু মানস মান্য সে। করুণায় ॥ 
'অজ-ভব-দেব-দেবগণ বন্িত যছু সহ একপরাণ। 
সয় মুনিগণ নারদ শুক হুরসুত যাক ময়ম নাহি জান ॥ 
দেখ দেখ স্বীন দয়ামযকপ | 

ঘরশনে ছুরিত দূর কক ছুই জনে দের প্রেম-অন্প ৪ধ% 
জখিল শীবন জন দিষগন অঙ্ক্ষণ বিষয়-বিষানল মাছ। 
বাঁক কৃপায় সোই.অব জনে সনে প্রেমককণা অবগাহ ॥ 

 ছন গরগ জয়াম পা মোর লীভাগতি আচার্য । 

বাহ াষদাস আশ পদপঙজ অনখণ'হও শিক্সোধার্ধয ॥ 


২৮ প্দ। সুছই। 
বিষয়ে সকলে মত্ত নাহি ₹ফ্কনাম তথ 
ভক্তিশুন্ত হইল অবনী। 
কপিকাল-সর্গপবিষে দগ্ধ জীব যিথ্যারসে 
ন| জানয়ে কেব! সে আপনি ॥ 
নিজ কন্তা-পুত্রোৎবে মাতিয়া আছয়ে সবে 


নাহি অন্ত শুভ কর্ণলেশ। 
ষক্ষ পূঙ্গে মদ্যমাংসে নানারূপ জীব হিংসে 
এই মত হৈল সর্বদেশ ॥ 
দেখিয়। করুণ! করি কমলাক্ষ নাম ধরি 
অবতীর্ণ হৈল! গৌড়দেশে । 
অজরাজকুমার সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার 
করাইব এই অভিলাষে ॥ 
সর্ধ মাগে আওয়ান জীবেরে করিয়া আণ 
শাস্তিপুরে হইল! প্রকাশ । 
সকল ছৃষ্কৃতি যাবে সবে কৃ্চ নাদ পাবে 
কহে দীন বৈষধবের দাস ॥ 


২৯ পদ। ভাটিয়ারি। 


জয় জয় অধ্বৈত আচার্ধয মহাশয় । 
অবতীর্ণ হৈল। জীবে হইয়। সদয় ॥ 

মাধ মাস শুরু! পক্ষ দপ্তমী দ্িবসে। 
শান্তিপুর আনি প্রত হইল প্রকাশে ॥ 
সকল মহাস্ত মাঝে আগে আগুয়ান। 
শিশ্তকালে খুইলা পিত। কমলাক্ষ নাম ॥ 
কলিকাল সাপে জীবে করিল গরাস। 
দেখি বিষ বৈস্যরূপে হইল! গ্রকাশ ॥ 
যাহার হুঙ্কায়ে গোর! আইল! অবনী। 
বৈধব মরিষে তার লইয়া নিছনি ॥ 


৩০ প্দ। 


নাস্তিকতা অপধর্শ জুড়িল সংমার। 
₹ুফপুন্ধ। কফতক্তি নাছি কোথা আর॥ 
দেখিয়া! অৈত প্রত বিষাদ হৈল!। 
কেনে তরিবে জী ভাবিতে লাগিল! ॥ 


জ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


নেত্র বুজি তুলসী প্রদানি বিষুপদে। 
হুক্কারি দিলেন লম্ক আচার্য্য আহলাদে ॥ 
জিতিলু সিতিলু' মুখে বলে বার বার। 
জীব নিস্তারিতে হবে গৌর অবতার ॥ 
এ কথা শুনিয়৷ নাচে সাধু হরিদাপ। 
লোচন বলে খসিল জীবের মোহপাশ ॥ 


৩১ পদ । তুড়ী। 
অমু জয় অদ্বৈত আচাধ্য দয়াময় । 
যার হুহুঙ্কারে গৌর অবভাব হয় ॥ 
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণা-সাগর । 
যার প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গ নাগর ॥ 
যাহারে করুণ! করি কপাপঞ্ছে চায় । 
প্রেমবশে যেজন ৫5তন্তগুণ গায় ॥ 
তাহার পেতে যেবা লইল! শরণ । 
সেজন পাইল গৌরপ্রেম মহাধন ॥ 
এমন দয়ার নিধি কেন না ভজিন । 
লোচন বলে নিঙ্মাথে বজর পাড়িন্ড ॥ 


৩২ পদ। ধানশী। 


একদিন কমলাক্গ কন হরিদাসে । 
আইলাম অবনীতে যেই অভিলাষে ॥ 
বহু বধ গত হৈল না পূরিল আশ । 
সাধনা বিফল ভেল হইছ নৈরাশ ॥ 
বৈকুবিহারী মোরে কৈল। নিজ মুখে । 
পাঁপভারাক্রান্ত মহী জীব কাদে ছুখে ॥ 
জীবছখ নাশিৰারে যাইৰ অবনী। 
অগ্রে পদার্পণ তথা করহ আপনি ॥ 
প্রভুর সে অঙ্গীকার বুঝি ব্যর্থ হৈল। 
মোর দ্বারে জীবছুঃখ বুঝি না ঘুচিল ॥ 
কাহ্ছ কহে মিথ্যাবাদী পন কভু নয়। 
অবশ্য জীবের ভাগ্যে হইবা উদয় ॥ 


৩৩ পদ । ধানশী। 


চৌদ্দশত সাত শাকে পৃণিমা দিবসে । 
চ্্রগ্রহণের কালে ফাস্তনের মাসে ॥ 
৩৮ 


২৯৭ 
অছৈত আচার্য প্রস্থ ভক্তিযুক্ত মনে । 
গঙ্গাতে তুলসী পত্র করিছে প্রদানে ॥ 
অকম্মাৎ উঠে নাড়া করিয়। হস্কার। 
হরিদাম সচকিত দেখি ভঙ্গী তার ॥ 
আনিলু আনিলু গৌর আনিলু নদীয়া 
ইহ| বলি নৃত্য করে আনন্দে মাতিয়া ॥ 
জানিলেন হরিদাস গৌরাঙ্গজনম। 
আনন্দে উন্মত্ত কানু বুঝিয়। মরম ॥ 


৩৪ পদ। ধানশী। 


সীতানাথ, সীতানাথ, আনন্দে বিভোর । 
ছক্জনার, অনিবার, ঝরে নেত্রলোর ॥ 
দুত্নেতেঃ বদনেতে। বলে ছুঃখ দূর। 
জীবতরে, নৈদাপুরে, আসিবেন গৌর ॥ 
সব দিকে, একে একে, দেখে সুমঙ্গল । 
স্্ীপুরুষে, হেসে হেসে, স্থখেতে বিহ্বে।ল । 
ভ্রিলোচন, হর্ধমন। ধলে ভালে ভাল । 
অবতীর্ণ, শ্রাচৈতন্ত, ঘুচিবে জঞ্তাল ॥ 


৩৫ পদ । মঙ্গল। 


অদ্বৈত বন্দিব শিরে যে আনিল ধীরে ধীরে 
মহাপ্রত্ত অবনী মাঝার। 

নন্দের নন্দন যে শচীর নন্দন সে 
নিত্যানন্দটাদ সখা যার ॥ 
প্রভু মোর অদৈত গোপাঞাী। 

উত্তম অধম জনে তরাইলা৷ ভক্কিদানে 
এমন দয়াল দাতা নাই ॥ ফর ॥ 

উত্তম অধম মেলি করাইল। কোলাকুলি 
অন্ধ বধির হত আছে । 

পুরা চলিল ধাঞা হরি হরি বোলাইয়। 
ছুবাছ তুলিয়। তারা নাচে । 

প্রেমের বন্থা নিতাই হৈতে অহ্বৈত তরঙ্গ তাতে 
চৈতন্ত বাতাসে উৎলিল। 


২৯৮ আীগৌরপদ-তরঙগিনী 


আকাশে লাগিয়ে ঢেউ দ্বর্গে নাহি বাচে কেউ 
সপ্ত পাতাল* ভেদি গেল। 


ডুবিল যে নাগলোক নরলোক স্থুরলোক 
গোলোক ভরিল গ্রেমবন্তা । 
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ হাসে কেহ ধায় 


বিশেষে ধরণী হৈলা ধন্তা ॥ 

হেন লীলা করে যেই অদ্বৈত আচার্ধ্য সেই 
অনস্ত অপার রসধাম। 

এমন প্রেমের বন্তা স্থাবর জঙ্গম ধন্য 
বঞ্চিত হইল বলরাম ॥ 


৩৬ পদ। ন্ুহই। 

ভাবের আবেশে বহু সীতাপতি মোর পহ 
যোগাসনে বসিয়া আছিল|। 

হঠাৎ কি ভাব মনে হুভুঙ্কার গরজনে 
অকম্মাৎ উঠি দাগডাইল! ॥ 

আনিয়াছি আনিয়াছি অবনীমগ্ডলী। 

জগত তারিবে যেই নদীয়া উদয় সেই 
ইহা বলি নাচে বাহু তুলি ॥ পন ॥ 

সাহার উদণ্ড নৃত্যে ভূকম্পন হইল মর্তো 
ধরণী ধরিতে নারে ভার। 

শাস্তিপুরনাথ সঙ্গে নরনারী নাচে রঙে 
যেন ভেল আনন্দ-বাজার ॥ 

অদ্বৈতের হভস্কারে সপ্ত সর্গ + ভেদ কৈরে 
পরব্যোমে লাগিল বস্কার। 

মহাপ্রভূ-আগমন জানিলেক ভিুবন 
বলরামের আনন্দ অপার ॥ 


৩৭ পদ। ধানশী। 


নাচে রে অদ্বৈত ঘুরি ঘুরি নাচে। 
গৌর নিতাই আগে রাখি নাচে পাছে পাছে। 


* সপ্ত পাতাল--অতল, বিতল, হৃতল, ভুল, তলীতল, রসাতল, 
পাতাল। | 

+ সপ্তন্্গ--ভূলোক, ভৃবর্পোক, দ্বর্লোক, সহল্লেণক, জনলোক, 
তগোলোক, নতালোক। 


ঠমকে ঠমকে নাচে কটি দোলাইয়] | 
ক্ষণে ক্ষণে নাচে পছ গালে হাত দিয়! ॥ 
ক্ষণে তালে তালে বুড় অঙ্গুলি নাচায়। 
ক্ষণে করতালি দিয়া তাল ধরে পায় ॥ 
ডদ্দণ্ড করয়ে নৃত্য উদ্ধবাহু করি। 

ক্ষণে নাচে ছুই করে কটি আটি ধরি॥ 
কাকালি করিয়৷ বাক] ক্ষণে নাচে বুড়া । 
বহির্ববাস খুলি মাথে ক্ষণে বাধে চূড়া ॥ 
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম| করি ক্ষণেকে দাড়ায় । 
ক্ষণে ভূমিকম্প করি লম্ফে ঝাম্পে যায় ॥ 
কু চীত্ভাবে বুড়া বাকা হইয়া! পড়ে। 
কতু নব ভঙ্গী করি ছাতে পদ ধরে॥ 
নৃত্য দেখি গৌর নিতাই হাসিতে লাগিণ। 
গোকুলানন্দের মলে আনন্দ বাড়িল॥ 


৩৮ পদ কামোদ। 


পরম মঙ্গলকনা অদ্বৈত আচাধ্য-চন! 
জয় জয় পহ সীতানাথ। 
জয় শাস্তিপুর-রায় অবতরি করুণ|য় 


বিহরহ নিজবুন্দ সাথ ॥ 
গুণ কি কহিব ওরে ভাই । 
প্রেমধনবিতরণে কত শত জীবগণে 
ধনি কৈলা কপাদিঠে চাই ॥ঞ&| 
প্রতিজ্ঞ! করিল মনে দীনহীন-অকিঞচনে 
আচগাল করিয়! উদ্ধার । 
[নরমল কিবা অন্ক অরুণ নয়ান দু 
করুণায় পরিপূর্ণ যার! 
উথলিল মহানন্দ অবতীর্ণ গৌরচন্্ 
ঘন ঘন পূরে মালসাট। 
নিজানন্দ কুতৃহলে হুঙ্কার গর্জন কবে 
উারিল প্রেমের কবাট॥ 
হেন গ্রেম বিলসনে বঞ্চি এ হেন জনে 
করুণায় ভরল সংার। 
দাই মনে মনে গ্রতু অদ্বৈত বিণে 
গোকুলানন্দেরনাহি আর ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


৩৯ পদ । ধানশী। 
গৌর আনিলু আনলু বৈলে!। 
নাচে রে অদৈত প' ছুবাহ তুলে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে ঘুরিয়। ঘুরিয়। ৷ 
নাচে বুড়া! মণ্ডলি করিয়া ॥ 
ক্ষণে জোড় করি পদ ছুটা। 
লাফে লাফে যায় কাপাইন্র। মাটি 
ক্ষণে বুড়] চায় আড়ে আড়ে। 
গোর। পানে চাহি আখি ঠারে ॥ 
মুচকি মুচকি ক্ষণে হানে। 
হাসায় গোকুলানন্দ দাসে ॥ 


৪০ পদ। ধানশী। 


€কহ কহে পরম ভাগবত কেহ কে 
পরম উত্তম দ্বিজরাজ। 
সকল ভুবন নঙগলময় নাম 
এই বৈকু শাস্টিপুর মাঝ । 
সীতানাথের অবতার বেদের নিগৃঢ়। 
আনিয়৷ চৈতন্য ধনে উদ্ধারিলা ভ্রিহুবনে 
পরম পাষণ্ডী পাপী মুঢ়॥ ক্রু ॥ 
ক্ষণে সণে সোঙরি বুন্ধাবন হুহুঙ্কৃত 
কোই ন1 বুঝে ইহ রঙ্গ। 
ক্ষণে নিরবেদ খেদ ক্ষণে হাসই 
ক্ষণে পৃজজই নিজ অঙ্গ ॥ 
কত কোটি চন্্ স্বশীতল বিগ্রহ 
সঙ্গহি সীত। রাণী। 
কলিভব তাপ- নিবারণ '*" 
হাষদাস কহ বাণী ॥ 


স্্ি 


৩য় উচ্ছাস। 
(পরিকর) 


১ পদ। কল্যাণী। 


সপ্ত দীপ দ্বীপ্ত করি শোভে নবঘধীপপুরী 
যাহে বিশ্বসতর দেবরাজ। 


২৭৪ 


তাহে তার ভক্ত যত তাহাতে প্রবাস খ্যাত 
শ্ীকষ্ণকীণ্ডন যার কাজ ॥ 
জয় জয় ঠাকুর পণ্ডিত। 
যার ₹পালেশমাত্ হৈয়া গৌর-প্রেমপাত্র 
অন্গপাম সকল চরিত | প্র ॥ 
গৌরাগ্ষের সেবা বিনে দেব দেবী নাহি জানে 
চারি ভাই, দাসদাসী লৈয়!। 
মতত বীন্তনরঙ্গে গৌর গৌর ভক্ত সঙ্গে 
অহনিশি প্রেম মত হৈয়। ॥ 
যার ভাষ্য শ্মালিনী পতিত্রতা শিরোমণি 
যারে প্রভু কহয়ে জননা। 
নিতাানন্দ রহে ঘরে পুত্র সম ন্েহ করে 
স্তন ঝরে নেত্রে বহে পানী॥ 
কতু ব। ঈশ্বরজ্ঞানে নতি করে শ্রীচরণে 
কভু কোলে করয় লালন। 
সর নৃত্য ভঙ্গ লাগি মৃত পুত্রশোকত্যাগী 
শুনি প্র করয়ে রোদন ॥ 
প্রাতৃস্থৃতা নারায়ণী বৈষবমগ্ুলে ধনি 
যার পুত্র বুন্দাবনদাস। 
বণিয়। চৈতন্তলীল! তিভূবন উদ্ধারিদা 
প্রেমদাস করে যার আশ ॥২ 


২পদ। পাহিড়া। 


ধন্য ধন্য বলি মেন চারি যুগ মধ্যে হেন 
কলির ভাগে) সীম! নাই। 


১। চারি ভাই- শ্রাবাস, গ্রীধর, শ্রীরাম, গ্রপতি। 

২। শ্রীল নরহরি সরকার মহাশয়ের একটি পদে আছে,-'নদীয়া 
পৃথক্‌ গ্রাম নয়। নব-দ্বীপে নবদ্ধীপবেষ্ঠিত যে হয়।” এই নকটি দ্বীপ 
যথা,-অন্তদ্বীপ, ব। আতোপুর, ইহার মধ্যন্থলে মায়াপুর ছিল। 
ভারইডাঙ্গীও ইহার অস্তগত ছিল। সীমস্তত্বীপ-সিমলা! বা! সিমুলিয় 
সরডাঙ্গ। আদি ইহার অন্তর্গত । গোদ্রমদ্বীপ--গাদিগীছা, হব্ণবিহার 
ইহখর অন্তর্গত । মধ্যত্বীপ-মাজিদা, ভালুকাদি ইহার অন্তরগত। 
কোলম্বীপ -ব! কুলিয় পাহাড় তেঘরীর দঙ্গিণ, সমু্রগড় ইহার অন্তর্গত ৷ 
খতুদ্বীপ-রাহুতপুর, বিদ্যানগর ইহার অন্তত । মোস্ম্্ীপ_ 
মাগগাছি, মহৎপুর ইহার অন্তর্গত। অই'বীগ-জাননগর। বজ্বীপ 
_রাজপুর, রু্রভাঙা, শহ্বরপুর ও পূর্বস্থলী ইহার অন্তু । বোধ 
হয় পদকর্ত। গৌক্রম ও মোদ্রম, এই ছুইটি পরিত্যাগ করিক্ছেন। 
কারণ, সাধারণতঃ ইহারা ত্বীপনামে খ্যাত ছিল ন।। 


৩৬৩ 


সুন্দর নদীয়া পুরে মাধব মিশ্রের ঘরে 
কি অদ্ভুত আনন্দ বাধাই ॥ 
বৈশাখের কুছ দিনে জনমিল! শুভক্ষণে 


গৌরাঙগের প্রিয় গদাধর। 
শ্রীমাধব রত্বাবতী পুত্রমুখ দেখি অতি 
উল্লাসে অধৈধ্য নিরস্তর ॥ 
কিবা গদাধরশোভ। সভার নয়নলোভা 
যেন কত আনন্দের ধাম। 


ঝলমল করে ব্্ণ জিনিয়। সে শুদ্ধ স্বণ 
সর্বাঙ্গ সুন্দর অন্গপাম ॥ 
যত নদীয়ার লোক পাসরিয়। ছুঃখ শোক 


পরস্পর কহে কুতুহলে। 
মাধবের কিবা! ভাগা হৈল ষেন রত্ব লশ্য 
ন! জানি কতেক পুণ্যফলে ॥ 


বিপ্রপত্বীগণ আসি আনন্দ-সাগরে ভাসি 
রত্বাবতী মায়ে গ্রশংসিয় 
দেখিয়া সোনার স্থতে ধান ছূর্বা দিয়া সাথে 


আশীর্বাদ করে হর্ষ হৈয়। ॥ 


গদ্দাধরপ্রভাবেতে বিবিধ মঙ্গল যাতে 
বন্দীগণ করে ধাওয়া ধাই। 

নরহরি কহে যেন জনমে জনমে হেন 
গদাইচাদের গুণ গাই ॥ 


৩পদ। পঠমঞ্জরি। 


জয় জয় পণ্ডিত গোঁসাই। 

যার কপাবলে সে চৈতন্ত গুণ গাই ॥ 
হেন সে গৌরাঙচন্ত্ে যাহার পিরীতি । 
গদাধর 'প্রাণনাথ ষাহে লাগে খ্যাতি ॥ 
গৌরগত প্রাণ প্রেম কে বুঝিতে পারে । 
ক্ষেত্রবান রুফসেরা যার লাগি ছাড়ে। 
গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর। 
শ্বীরামজানকী যেন এক কলেবর ॥" 
যেন একপ্রাণ রাধা-বৃন্দাবনচন্ত্র | * 

তেন গৌর-গদাধর প্রেমের তরজ ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী। 


কহে শিবাননা পহ যার অন্থরাগে। 
শ্যামতন্থ গৌরাঙ্গ হইয়। প্রেম মাগে ॥ 


৪ পদ যথারাগ। 


গদাধর পরম সুঘড় রসধাম। 


রুচির গোর তন তঙ্গরুচি রুচিকর 
তছু নিরমঞ্চন করু কত কাম ॥ঞ 
ও মুখকমল কমলবনবিজ্জিত 


সুচারু মকরন্দ সদৃশ মৃদুহাস। 
ঘন ঘন নয়ন চষক ভরি ভরি পরি 
পীয়ত হিয় মধি অধিক উলাস ॥ 
ও মুছু মধুর বচন রচনা নব 
নিন্দিত জগবশীকরণ-ন্থ্মন্্। 
শ্ুনত লুন্ধ শ্রুতি শ্রুতিবাগ্ত বু 
বহু বিমরিত বেদশ্রবণশ্রুতিতন্তর 
পূরব চরিত চিত চিস্তি অথির ধুতি 
গতি বিরহিত অতিশয় সুখে ভাদি। 
দুরে রছ হেম প্রেম নিরুপমবর 
নরহরি গুপত বেকত হেরি হাসি॥ 


৫ পদ বেলোয়ার। 


জয় জয় শ্রুল গদাধর পণ্ডিত 
ম্ডিত ভাব ভূষণ অন্ুপাম। 
শ্রীচৈতন্ত অভিন্ন শক্তি গুণনাম 


ধন্ত স্থদুর্গম যু রস ধাম ॥ 
কিয়ে বিধি জগজন-রগতি জানি। 
শরীবন্দাবন মধুর ভজনধন 
সম্পদ সার মিলাহল আনি ॥ঞ॥ 
গর গর গৌর প্রেমভরে ঝর ঝর 
অকরুণ করুণ বরুণালয় আখি । 
ক্ষণেকে শ্তবধ শবদ ক্ষণে গদ গদ 
আধ আধ পদ গোপীনাথ ভাখি॥ 
নব অন্থরাগী লাগি রহ অন্তর 
উথলয়ে ক্ষণে নব জলধি তরঙ্গ । 


স্পা উই 


আীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


দাঁল শিবাই আওই ক্ষীণ দীনজন 


না পাগল সতত অমনত পথরজ ॥ 


৬ পদ। শ্রীরাগ। 


জয় জয় গুতু মোর ঠাকুর হরিদাস। 
যে করিল। হরিনামের মহিমা প্রকাশ ॥ 
গৌরভক্তগণ মধ্যে সর্বব অগ্রগণ্য । 

যার গুণ গাই কান্দে আপনে চৈভন্ত ॥ 
অদ্বৈত আচার্য প্রভৃর প্রেমসীমা। 
তেঁহে। সে জানেন হরিদাসের মহিমা ॥ 
নিত্যানন্দটাদ যারে প্রাণ হেন জানে। 
চরণ পরয়ে মহী দেহ দন্ত মানে ॥ 


৭পদ। যথারাগ। 
আজুক স্বধ কু বরণে নদাত। 
রসিক স্থদীর 'ুঘড় শ্রীনাস পছ' 


রজ হেরি মুছু মৃদু মুসিকাত ॥ এ 
হৃবলিত দেহ নেহভরে টলমল 
ললিত ভঙ্গী নিরুপম ছবি ভারী। 
অবিরল পুলক কদঘ্ব লস জঙ্গ 
পহিরল কঞ্চু পরম রুচিকারী। 

বাতাতুর লতিকা সম কম্প ন শকত 
সম্ভতারি বিবশপসপূর | 

বীণ বন্ধু কত বদত নিরস্তর 
অন্তর তরল রহল ধূতি দূর ॥ 

সুন্দর গুণগণ গাওত লঘু লঘু 
নাচত নয়নে বহত জলধার। 

নরহরি ভণ অন্ধু- ভব ন হোত হিম় 
উপজত কত কত ভাব বিকার ॥ 


৮ পদ। যথারাগ। 


স্থন্বর স্ুুঘড় গদাধর দাস! 
গুণমণি গৌর সমীপ বিলসিত জঙ্ 
চন্দ নিকট হি চন্দ পরকাশ। ধক ॥ 
মুহতর দেহ লেহময় মধুরিম 
মাধুরী করু চম্পক-মদ-খীন। 


৩০৯ 

তির তন, কারী নী কৃ 
রঞ্ধন কম্জ-চরণ গতিহীন ॥ 

আস যুত যুগ- নেত্র রুচিরতর 
তরল কিঞ্চিদপি নিমিখ বিভঙ্গ | 

নিরমল গণ্ড- যুগল ঝল ঝলক 
ললিত হান সহ অধর সুরঙ্গ ॥ 

অনুভব ন হোই নিরস্তর অন্তর 
উপজত পূরব ভাব বহু ভাতি। 

গুপত করত কত যতন ন গোপন 


নবহরি হেগি হস্ত স্থখে মাতি ॥ 


৯পদ কামোদ। 


বিদ্যানগরাধিপ অপার সম্পদশালী 
রামরায় পুরুষপ্রধান। 

গৃহে পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আপনার মনোতৃঙ্গ 
তার পদে করিলেক দান ॥ 
ধন্ত ধন্য রায় রামানন্দ । 

যাহার পাইয়। সঙ্গ প্রত মোর শ্রগৌরাঙ্গ 
ভূিলেক অসীম আনন্দ ॥ ধর ॥ 

দোহে প্রশ্বোতরছলে স্বাধ্যায় নির্ণয় কৈলে 
জানি জীব-সাধন-সন্ধান। 

যাহার রসের পদ যেন ফুল্প কোকনদ 
রসিক জনের সে পরাণ ॥ 

রামানন্দ পদরজ শিরে ধার সদা তজ 
ভজনের লারাংসার ধন। 

কাহদাস মতিহীন মধুর রসেতে দীন 
রামরায় দেও শ্রাচরণ ॥ 


১০ পদ। শ্রীরাগ। 
গৃ়রূপে রাম পুরে নিজকাম 
অনঙ্গমঞ্জরী হৈয়া। 
রাসরস কাজে বৈসে ব্রজ মাঝে 


আনন্দে গোবিন্দ লৈমা। ॥ 


৩৩০২ 


হরি হরি কে বুঝে রামের রীত। 
পুরুষ প্রতি অনন্ত মূর্তি 
ধরি পু করে গ্রীত ॥ ঞ্॥ 
রাইয়ের ভগিনী অন্থুজা আপনি 
পিদ্ধন নীপিম বাস। 
বসন্ত কেতকী 
মৃছুল মৃদুল ভাষ ॥ 
সখ্য দেহে নথ! 
বাৎল্ বালব প্রায়। 
দাস বৃন্দাবন মানসরতন 
বুঝিয় সোপল তায় ॥ 


১১ পদ। শ্রীরাগ। 
জয় জয় গৌরাঙ্গটাদের প্রিয় রাম। 

বিষয়ে বিষয়ী বড় ভক্তিতে ভকত দঢ় 
মধুর রসেতে রসধাম ॥ গর ॥ 

কি কব রামের গুণ যারে লভি পুনঃ পুনঃ 
মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন। 

করিল! সঙ্গেতে যার সাধোর বস্ত বিচার 
যাহাতে মোহিত জগজন ॥ 

রসে ভাসি রাম রায় রসের সঙ্গীত গায় 
বিরচিল রসপদ বহু। 

যাহার রসের কথ যাহার রসের গাথা 
শুনি মুখ চাপি ধরে পছ' ॥ 

ন। হম রমণী না৷ সো রমণ-মণি 
ন দুতি মধত পাঁচবাণ। 

এমন নিগুঢ় ভাব আনে কি হোয়ব লাভ 
রমিকের হরে মনঃপ্রাণ | 

দেবকন্ত। সঙ্গে লৈয়া নিত্য ভাবে মত্ত হৈয়া 
যে করিল মধুর সাঁধন। 


জাতি যৃথিজিতি 


দাসো দাস লেখ! 


কহে দীন কাহুদাস বড় মনে অভিলাষ 
ভি সদা রামের চরণ ॥ . 
১২ পদ। ধানশী | 
ভূখগ্ডমগ্ডুল মাঝে তাহাতে শ্রখগ্ুত্পাজে 


মধুমতী যাহে .পরকাশ। 


শ্রীগৌরপদ-তরজিদী 


ঠাকুর গৌরাজ সনে বিলসয়ে রাজ দিনে 
নাম ধরে নরহরি দাস॥ 

শ্রীরাধিক। সহচরী রূপে গুণে আগোরি 
মধুর মাধুরী অঙ্থপাম। 

অবনীতে অবতরী পুরুষ আকৃতি ধরি 
পূর্ণ কৈল চৈতন্তের কাম। 

মধুমতী মধুদীনে ভাসাইল। ভ্রিতৃধনে 
মত কৈলা গৌরাঙ্গ নাগর । 

মাতিল সে নিত্যানন্দ আর সব ভক্তবুন্দ 
বেদ বিধি পড়িল ফাফর।॥ 

যোগপথ করি নাশ ভকতির পরকাশ 
করিল মুকুন্দ সঙ্ছোদর। 

পাপিয়া শিখর রায় বিকাইল রাঙ্গাপায় 
গ্ররঘুনন্দন প্রাণেশ্বর ॥ 


১৩পদ। ধানশী। 


রঘুনন্দনের পিত। মুকুন্দ যাহার ভ্রাতা 
নাম তার নরহরি দাস। 

রাড়ে বঙ্গে স্থগ্রচার পদবী যে সরকার 
শ্ধওগ্রামেতে বসবাস ॥ 

গৌরাঙ্গজন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে 
ব্রজ্বরস করিলেন গান। 

হেন নরহরিসঙ্গ পাঞা পছ শ্রীগৌরাজ 
বড় স্থথে জুড়াইলা প্রাণ ॥ 

পর দক্ষিণে থাকি চামর চুলায় সধী 
মধুমতী রূপে নরহরি । 

পাপিয়! শেখর কয় তাঁর পদে মতি রম্ব 
এই ভিক্ষা দেও গৌরহরি ॥ 


১৪ পদ। ধানশী। 


গৌড়দেশে রাড় ভূমে শ্রীধণ্ড নামেতে গ্রামে 
মধুমতী প্রকাশ যাহায়। 

ীমুকুন্দ দাস সঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন য়ে 
ভক্তিগ্রস্থ জগতে লওয়ায়। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী। 


শুনি মধুমতী নাম 'আসিয়াছি তৃষিত হইয়।। 

এত শুনি নরহরি নিকটেতে জল হেরি 
সেই জল ভাজনে ভরিয়। ॥ ধু॥ 

আনিয়। ধরিল আগে জন শিদ্ধ মিষ্ট লাগে 
গণ সহ খায় নিত্যানন্দ | 

যত জল ভরি আনে মধু হয় ততক্ষণে 
পুনঃ পুনঃ খাইতে আনন্দ ॥ 

মধুমতী মধুদান সপার্যদে করি পান 
উনমভ অবধূত রায়। 

হাসে কাদে নাচে গায় ভমে গড়াগড়ি যায় 
উদ্ধব দাস রস গায় ॥ 


১৫ পদ। যথারাগ। 


শ্রীনরহরি স্থচড়র কুলরাঁজ। 

মাধব তনয়ক নিয্নড়ে বিরাজত 
ভঙ্গী সথসদূশ অদৃশ জগমাঝ ॥ ঞক। 

গোৌরবদনবিধু মধুর হাসযুত 
তহি যুগলনয়ন পপি বহু রঙ্গ । 

নাসা তন্গ-সৌরভে স্বকর্ণ বচনামৃত 
শ্রবণে চাহ নহু ভঙ্গ ॥ 


পরম রুচির নিশি বেশ শিথিল ঘন 
নিরখত হিয় মধি অধিক উল্লান। 

€প্রমক গতি অতি চিত্র ন অঙ্গভব 
মানি পরব ব্রজবিপিনবিলাস ॥ 

ধৈরজ ধরইতে করত যতন কত 
রহত ন ধিরঞঙ্জ অথির অবিরাম । 

মুছুতর দেহ নেহ ভরে গর গর 


নিকুপম চরিত নিছনি ঘনশ্যাম ॥ 


১৬ পদ। সুহই । 
শ্রীবৃন্দাবন অভিনব স্থমদন 
শ্রীরঘুনন্দন রাজে। 
লাখ লাখবর বিমল স্ধাকর 


উয়ল অবনী-সমাজে ॥ 
জয় পহ' নটন-কলা-রসধার | 


৬৬৬) 


নিখিল মহোৎসব গৌরগুণার্ণব 
প্রেমময় সকল শরীর | ঞু॥ 

রুচির তরুণতর নটবরশেখর 
পীতাম্বর-বরধারী । 

গাই গাওয়ায়ত 
ভবভয়খগুনকারা ॥ 

পদতণ রাতুল পদ্ধজ নহ্‌ তুল 
পদনথ ইন্দ্ু পরকাশে। 

সে পদ রজনী দিনে শমন স্বপন মনে 
রারশেখর কর আশে ॥ 


গৌরগুণামুভ 


১৭ পদ। ধানশী। 


প্রকট গ্রথগুবাস নাম শ্রীমুকুন্দ দাস 
ঘরে সেব| গোপীনাথ জানি। 

গেল। কোন কাধ্যাস্তরে সেবা করিবার তরে 
শ্রীরঘুনন্দনে ডাকি আনি। 

ঘরে আছে কষ্ণসেবা যত্ব করি খাওয়াইবা 
এত বলি মুকুন্দ চলিল!। 

পিতার আদেশ পাঞা সেবার সামগ্রী লৈয়। 
গোপীনাথের সম্মুখে আইলা ॥ 

শীরঘুনন্দন অতি বয়ঃক্রম শিশুনতি 
খাও বলে কাদিতে কাদিতে। 

কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে ন। রাখিয়! অবশেষে 
সকল থাইল! অলক্ষিতে ॥ 

আসিয়৷ মুকুন্দ দাস কহে বালকের পাশ 
প্রসাদ নৈবেদা আন দেখি। 

শিশু কহে বাপু শুন সকলি থাইলে পুন 
অবশেষ কিছুই ন। রাখি। 

শুনি অপন্ধপ হেন বিশ্মিত হৃদয়ে পুনঃ 
আর দিন বালকে কহিয়]। 

সেবা-অগ্গমতি দিয়া বাড়ীর বাহির হৈয়া 
পুনঃ আলি রহে লুকাইয়! ॥ 

শ্রীরঘুনন্দন অতি হৈয়া হরধিত মতি 
গোপীনাথে নাড়ু দিলনা করে। 


৩৩৪ 


থাও খাও বলে ঘন অর্ধেক খাইতে হেন 
সময়ে মূকুদদ দেখি দ্বারে ॥ 
যে খাইল রহে তেন আর না খাইল পুনঃ 


দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর। 

নন্দন করিয়া কোলে গদ গদ স্বরে বলে 
নয়নে বরিখে ঘন লোর ॥ 

অদ্যাপি শ্রথগুপুরে অর্দ নাড়ু আছে করে 
দেখে যত ভাগাবস্ত জনে । 

অভিন্নম্দদন যেই প্রীরঘুনন্দন সেই 
এ উদ্ধবধাস রস ভণে॥ 


১৮ পদ। ধানশী । 


পূরুবে শ্রাদাম এবে ভেল অভিরাম 
মহাতেজ:পুঙ্ রাশি । 

বাঁশী বাজাইতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে 
শ্রধগুগ্রামেতে আমি ॥ 

দেখিয়া মুকুন্দে কহয়ে সানন্দে 
কোথায় রঘুনন্দন। 

তাহারে দেখিতে আইলাম এখাতে 
আনি দেহ দরশন ॥ 

শুনি ভয় পাঞা 
গৃহেতে ছয়ার দিয় । 

তেহে। নাহি ঘরে বলি স্ততি করে 
অভিরাম গেল ন] দেখিয়া ॥ 

বড়ডাঙ্গী নামে স্থান নিরজনে 
নৈরাশ হইয়া বগি । 

বুঝি তার মন শ্ীরদূনম্দন 
অলখিতে মিলে আনি ॥ 

দেখিয়! তাহারে .. দ্বগুবৎ করে 
দুই চারি পচি পাতে । . 

শরীরঘুনন্দন হরি আলিজন 
আনন্দ-আবেশে মীতে... 

এবে ছুই মিলি নাচে কুতৃহলি 
নিজ পহ' গুণ গাইয়!। 


রাখে লুকাইয়া 


শ্রীগৌরপদ-তরঙজিণী 


চরণ ঝাড়িতে নৃপুর পড়িল 
আকাইহাটেতে যাইয়া! ॥ 

অভিরাম সনে শ্ীরঘুনন্দন 
মিলন হইল শুনি । 

সগণে মুকুন্দ হই নিরানন্দ 
কাদে শিরে কর হানি ॥ 

পত্বীর সহিতে বিষাদিত চিতে 
আইল! ছহার পাশ। 

চু নৃত্য গীত দেখি হরষিভ 


ভণয়ে উদ্ধবদাস ॥ 


১৯ পদ। ভাটিয়ারি। 


শ্রবৃন্দাবন নাম রত্ব চিন্তামণিধাম 
তাহে হরি বলরাম পাশ। 

স্থবলচন্দ্র নাম ছিল এবে গৌরীদাম হৈল 
অস্িকানগরে যার বাস ॥ 

নিতাই চৈতন্ত যার সেবা কৈল অঙ্গীকার 
চারি মূর্ভে ভোজন করিলা। 

পৃরবে স্থুবল জঙ্ বশ ঠৈল রাম কান্থ 
পরতেক এখানে রহিল! ॥ 

নিতাই চৈতন্ত বিনে আর কিছু নাহি জানে 
কে কহিবে প্রেমের বড়াই। 

সাক্ষাতে রাখিল ঘরে হেন কে করিতে পারে 
নিতাই চৈতণ্ত ছুই ভাই॥ 

প্রেমে লক্ষ ঝম্প যার পুলকিত হুহস্কার 
ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে হাস। 

তার পাদপদ্মরেণু ভূষণ করিয়া তন 
কহে দীনহীন কষ্দাঁস ॥ 


২০ পদ কামোদ। 


প্রভুর চর্ষবিত পাণ স্েহবশে কৈলা দান 
নারারণী ঠাকুরাণী হাতে। 

শৈশব-বিধবা ধনী সাধবী সতী-শিরো মণি 
সেবন করিল সে চর্বিতে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিগী 1 ৩০৫ 


প্রত শক্তি সঞ্চারিলা বালিকা! গর্ভিণী হৈলা 
লোক মাঝে কলঙ্ক নহিল। 
দৃশমাস পূর্ণ যবে মাতৃগর্ত হৈতে তবে 


স্থনদর তনয় এক হৈল ॥ 
সেই বৃন্দাবনদাঁস ভুবনে স্থপ্রকাশ 
চৈতন্তলীলায় ব্যাস যেই। 


উদ্ধবদাসেরে দয়। করি দিবে পাছায়! 
প্রভুর মানস পুল্র সেই ॥ 
২১ পদ। ধানশী। 


পন্য বুন্দাবনদাস। ঠৈতগ্ঠনঙগলে যার কবিত্ প্রকাশ॥ 


হাপ্রহ্থ লীলারদাম্বত। যার গুণে জগতে বিদিত ॥ 
ল্য পৌগগ্ড আদি লীলা! । যাশুনি দরবয়ে শিল! ॥ 
বৈষ্ণবে বৈষ্ণব করয়। নান্তিক পাষণী নাহি রয় ॥ 


ক মধুর সে লীলাকাহিনী। মে! অধম কি কহিতে ক্গানি 


মন মধুর ইতিহাস। আছে আর কোথা পরকাশ । 
[র রসময় পদাবলী । শুনিলে পাষাণ যায় গলি ॥ 
1 কর বৃন্দাবনদাস। পুরাও এ উদ্ধবের আশ ॥ 


২২ পদ। কামোদ। 
ফের প্রাণ সম গোপিকার মনোরম 

মুরলী আছিল যেই ব্রজে। 

শ্রীচৈতন্ত অবতারে ছকড়ি চটের ঘরে 
অবতীর্ণ হৈল! গড মাঝে ॥ 

ভুবনেতে অন্ুপাম শ্রীবংশীবদন নাম 
গ্রকাশিল। হৈয়া দিজমণি। 

কতদিন বিহরিল! করিল! বিবিধ লীল! 
অন্তধান হইল! আপনি ॥! 

তাহার নন্দন ছই চৈতন্য নিঙাই এই 
চৈতন্নন্দন ঘরে আসি! 

পুনরপি জনমিলা ঘিজে ভক্তি দেখাইল। 
রামচন্দ্র নাম পরকাশি ॥ 

দয়ার ঠাকুর মোর অপার করুণ! তোর 
তয় বিশ্থ আর নাহি গতি। 

প্রেমদাস অভাগারে কুপা কর এই বারে 
তিলেক রহৃক তোর খ্যাতি ॥ 


৩৪ 


২৩পদ কামোদ 


নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে 
কুলিয়াপাহাড় নামে স্থান। 

তথায় আনন্দধাম শ্রীহকড়ি চট্টে। নাম 
মহাতেজ। কুলীনসস্তান ॥ 

ভাগ্যবতী পত্বী তার রমণাকুলেতে যার 
যশোরাশি মদ। করে গান। 

তাহার গর্ভেতে আসি কৃষ্ণের সরল] বশী 
শুভক্ষণে কৈল। অিষ্ঠান ॥ 

দশ মাঁস দশ দিনে রাকা চন্দ্র লগ্নমীনে 
চৈত্র মাঁস সন্ধ্যার সময় । 

গৌরাঙ্গটাদের ডাকে তুধিত্ে আপন মাকে 
গর্ভ হইতে হইলা উদয় 


উল্ধ্বনি শঙ্খরব করেন রমণী সব 
গোরাচাদ আনন্দে নাচয়। 
ব্রাহ্মণ বৈষ্বগণ জয় দেয় ঘন ঘন 


নানামত বাঁজন! বাজায় ॥ 

প্রীঅদ্বৈত আদি কয় সরলা ৰংশী উদয় 
গৌরাঙ্গের ডাকেতে হইল । 

বংশীব জনম গান প্রেমদাস অগেয়ান 
ভক্তমুখে শুনিয়। গাইল ॥ 


২৪ পদ যথারাগ। 


ছকড়ি চটের, আবাস হন্দর, অতি মনোহর স্থল। 
গঙ্াসন্িধানে, চন্দ্রের কিরণে, মদ। করে ঝলমল ॥ 

দেখি আনন্দে হইল ভোর]। 
আপনার মনে, ত্রিভঙ্গিম! ঠামে। নাচিছে শরীর গোরা | ॥ 
চট্ট মহাশয়, হইয়! প্রেমময়, দেখিছে গৌরাঙ্গমুখ। 
হেন কালে আস, কহিলেক হাসি, হইল নবীন স্থৃত ॥ 
গুনিয়। নিশ্চয়, চট্ট মহাশয়) গৌরাঙ্গ লইয়! কোলে । 
হরি হরি বলি, গোরা কোলে করি, নাচিতে নাচিতে চলে ॥ 
দেখিলা তনয়, অঙ্গ রসময়, মুখানি পূর্ণিমার শশী । 
গৌরাঙ্গের রূপে, আপনার সুতে, একই স্বরূপ বামি॥ 
তবে নানাধন, করে বিভরণ, কি ধিব তাহার লেখা। 
বিপ্রনারী যত, আইল! কত শত, কপালে সিশ্ভুররেখা ॥ 


৬০৬ শ্রী গৌরপদ-ওরঙ্গিদী | 


ইরিজ্রাচুর্ণ, কলসি পূর্ণ, অস্টে অন্তে সবে দেয়। 
নানাবিধ যন্ত্র করিয়া তন্ত্র, আনন্দে কেহ নাচয় ॥ 
শচীর কুমার, দেখি মনোহর, বালক লইয়! কোলে। 
পুলকিত অঙ্গ, হইয়া ভ্রিভঙ্গ, আমার মুরলী বলে। 
চৃ্বন করয়ে, বদনকমলে, কতেক আনন্দ ভায়। 

পৃক্ব পিরীতি, পরে সেই রীতি, এ রাজবন্পতে গায় । 


বিবিধ ক্রিয়া যত কৈল! মন-অভিমত 
অমঙ্গল যাহাতে বিনাশ | 

জাহবা গোসাঞী শুনি পরম আনন্দ মানি 
আসিলেন চৈতন্তের বাসে। 

দেখিল বালকশে।ভা কাম জিনি মনে! লোডা 
দশদিক রূপ পরকাশে | 


২৫ পদ। মঙ্গল। 
জয় জয় করে লোক পাসরিল। দুঃখ শোক 
প্রেমে অঙ্গ হৈল পুলকিত । 
সবে হাসে নাচে গায় কতেক আনন্দ ভায় 
ইরিধ্বনি শুনি চারিভিত ॥ 
অপরূপ চৈতন্ত কুমার১। 
প্রতপ্ত কাঞ্চন জিনি অঙ্গকাস্তি হেমমণি 


জগমোহনিয়া রূপ যার ॥ গর ॥ 


শুনিয়া চৈতন্যদাসে হৈল। আনন্দ গ্রকাশে 
দেখিল বাঁলক-মুখশোভ1। 
আপনাকে ধন্ত মানে নানাবিধ করে দানে 


আনন্দ দেখিতে মনোলোতা ॥ 

কুটুষ্ ্রাহ্মণগণে নিমন্ত্রণ করি আনে 
আইলা সবে হাতে দূর্ববাধান | 

সবাই আশীষ করে দ্বিজগণ বেদ পড়ে 
নানাবিধ করয়ে কল্যাণ ॥ 

হরিদ্র। সহিত দধি ঢালে সবে নিরবধি 
গন্ধ তৈল কুফ্কুমাদি যত। 

নান! বেশ ভূষা কত বিলাইছে শত শত 
মহোৎসব করে এই মত॥ 

নানা বাগ বাজে কত বাছারোল অপ্রমিত 
শুনিতে কর্ণেতে লাগে তালা । 

কত শত জন গায় নৃত্য করি নাচে তায় 
কেহ করতালি দেয় ভালা ॥ 

দিব৷ নিশি এই মত তাহ! ব| কহিব কত 
সবে করে আনন উল্লাম। 


| বংদীব্দনের জো্ঠপুজ চৈতগ্টাস, ভাহার পুন রাম 


নান। স্বর্ণঅলঙ্কার চিত্রবাস-মুক্তাহার 
দিলেন বাঁলকে পরাইতে। 

যথাযোগা সমাধান বাড়াঞ সবার মান 
্রাঙ্মণ ভোজন এই মতে ॥ 

বরচন্ত্রখ কোলে লৈয়া  বন্থধা আইল! ধাঞা 
বিষুপ্রিয়া অচযাতজননী। 

বন্ধগ্রপ্ত যানে চড়ি দাসীগণ সঙ্গে করি 
আইলেন সব ঠাকুরাণী | 

দেখিয়া বালক ঠাম সবে করে অসম্মান 
এই বংশীবদন প্রকাশ । 

করিতে বিবিধ লীল৷ পুন প্রতু প্রকটিল| 
এ রাজবল্পভ করে আশ ॥ 


২৬ পদ। বিহাগড়। । 


যও কলি রূপ শরীর না ধরিত। 
তঙ ব্রজপ্রেম মহানিধি কুঠরিক কোন্‌ কপাট উঘারত 1ধ/ 
নীরঙ্গীর হংসন পান বিধায়ন, কোন্‌ পৃথক করি পায়ত। 
কে। সব ত্যজি ভজি বৃন্দাবন, কো সব গ্রন্থ বিরচিত ॥ 
যব পীতু বনফুল, ফলত নানাবিধ মনোরাজি অরবিন্দ । 
সো! মধুকর বিহু পান কোন্‌ জানত বিষ্যামান করি বন্দ॥ 
কো! জানত মথুর! বৃন্দাবন, কো জানত রাধামাধবরতি। 
কে! জানত ব্রঞ্জভাব সব, কে। জানত নিগৃঢ় পিরীতি ॥ 
যাকর চরণপ্রসাদে সব জান গাই গাও যাই স্থখ পাওত। 
চরণকমলে শরণাগত মাধো, তব মহিম! উর লাগত ॥ 


২৭পদ। বিহাগড়া। 


জয় জয় রূপ মহারসণাগর। 
দরশন পরশন চরণ-রসায়ন আনন্দ ছকে গাগর | ধ ॥ 





২। ইহার অপর নাম বীরত্ী। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিষী। 
অতি গম্ভীর ধীর করুণাময়, প্রেম ভকতি কে আগর । 
উজ্জল প্রেম মহামুনিপ্রকটিত, দেশ গৌর বৈরাগর ॥ 


সদ্‌গুণম্ডিত পঙ্ডিতরঞচন, বৃন্দাবন নিজ নাগর। 
কীরিতি বিমল যশ, শুনতহি মাধো, 


সতত রহল হিয়া জাগর ॥ 


২৮ পদ। পাহিড়া । 


আরে মোর শ্রারপ গোসাঞী। 
গৌরাঙ্গটাদের ভাব 
জানাইতে হেন আর নাই ॥ গ্র॥ 
বৃন্দাবন নিত্যধাম 
সর্ব অবতারি নন্বস্থত। 
তার কান্ত! গণাধিকা 
ভার সধীগণ সঙ্গযৃখ॥ 


রাজ মাগে তাহা পাইতে যাহার করুণ। হৈতে 


বুঝিল পাইল যত জন] । 
এমন দয়াল ভাই 
তার পদ করহ ভাবন।॥ 
শচৈতন্ত আজ্ঞ। পাঞ। 
যত ভক্তি সদ্ধাস্তের খনি। 
তাহ। পাঠাইয়৷ কত 
জীবে দিলা গ্রেমচিস্তামণি ॥ 
রাধাকৃষ্“-রসকেলি 
শুদ্ধ পরকীয়। মত করি। 
চৈতন্তের মনোবৃত্তি 
আম্বাদিয়া তাহার মাধুরী। 
চৈতগ্ববিরহে শেষ 
তাহে যত গ্রনাপ বিলাপ। 
সে সব কহিতে ভাই 
এ রাধাবল্পভ হিয়ে তাপ॥ 


২৯ পদ। স্ুৃহই। 


রূপের বৈরাগ্যকালে 
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে। 


গ্রচার করিয়। সব 


সর্বোপরি অন্কুপ|ম 


সর্বারাধ্য। শ্ররাধিক| 


কোথায় দেখিয়ে নাই 
ভাগবত বিচারিয়। 
নজ্গ গ্রন্থ করি যত 
নাট্য গীত পদ্ভাবণী 
স্থাপন করিল! ক্ষিতি 
পাই অতিশয় ক্লেশ 


দেহে প্রাণ রহে নাই 


সনাঙন বন্দিশালে 


রূপেরে করুণা করি ত্রাণ কৈল। গৌরহরি 
মো অধমে না কৈলা স্মরণে ॥ 

মোর কম্মদোষ-ফণাদে হাতে পায় গলে বাধে 
রাখিয়াছ কারাগারে ফেলি। 


আপনি করুণাপাশে দৃঢ় করি ধরি কেশে 
চরণ নিকটে ল্েহ তুলি। 
পশ্চাতে অগাধ জল ছুই পাশে দাবানল 


সম্মুখে পাতিল ব্যাধ বাণ। 

কাতরে হরিণী ডাকে পড়িয়া! বিষম পাকে 
এইবার কর পরিত্রাণ । 

অগাই মাধাই হেলে বাসথদেৰ অক্জামিলে 
অনায়াসে করিল! উদ্ধার। 

যে ছুঃখসমুদ্ধ ঘোরে নিস্তার করহ মোরে 
তোম! বিনা নাহি হেন আর । 


হেন কালে একজনে অলখিতে সনাতনে 
পত্রী দিল রূপের লিখন । 
এ রাধাবল্পভদাসে মনে হৈল আশাসে 


পত্রী গড়ি করিল! গোপন১॥ 


৩০ পদ। নুহই। 


শ্রীরূপের বড় ভাই সনাতন গোসাঞী 
পাদশার উজির হৈয়া ছিল|। 
শ্রূপের পত্রী পাঞ্ বন্দী হৈতে পলাইয়। 
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ডেটিলা ॥ 
ছেড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি হাতে নখ মাথে চুলি 
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে। 
গলে ছিল্ন কস্থা করিং দাস্তে তৃণত গুচ্ছ ধরি 
পড়িল! গৌরাঙ্গ পদতলে ॥ 
দরবেশ রূপ দেখি প্রতৃর সঙগল আখি 
বাছ পসারিয়া আইসে ধাঞা। 
সনাঙনে করি কোলে কাতরে গোসাঞী বলে 
মে৷ অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া! ॥ 


১। পড়ে পত্রী করিয়৷ গোপন--পাঠীস্তর। 
২1 ছুইগুচ্ছতৃণকরি। ৩। এক। 


৩০৭ 


৩০৮ 


১। ভিক্ষা অয় খান এক গ্রাস। 
অন্ভর্দনা । ৪ ভাবনা । ৫। গুণেসপাঠাত্তর। 


অস্পৃশ্য পামর দীন দুরাচার মতিহীন 
নীচ সঙ্গে নীচ ব্যবহার । 
এ হেন পামর জনে স্পর্শ প্রভু কি কারণে 
যোগ্য নহি তোমা স্পর্শিবার ॥ 
ভে।ট কম্বল দেখি গায় প্রত পুনঃ পুনঃ চায় 
লঞ্জিত হইলা সনাতন। 
গোঁড়িয়ারে ভেট দিয়া চেঁড়। এক কন্থা লৈয়া 
প্রভূ স্থানে পুন আগমন ॥ 
গৌরাঙ্গ করুণ। করি রাধারুষণ নাম মাধুপী 
শিক্ষা করাইল1 সনাতনে। 
প্রত কহে রূপ সনে দেখা হবে বৃন্দাবনে 
ভু আজ্ঞায় করিল গমনে ॥ 
কতৃ কার্দে কু হাসে কতৃ গ্রেমানন্দে ভাগে 
কতু ভিক্ষা কভু উপবাস১। 
€ছড়া কাথ! মুড় ২ মাথা মুখে কৃষ্ণ গুণগাথা 
পরিধান ছেঁড়। বহির্ববাস। 
গিয়া! গোসাঞ্ী সনাতন গ্রবেশিল! বৃন্দাবন 
রূপ সঙ্গে হইল মিলন । 
ঘশ্ম অশ্রু নেত্রে পড়ে সনাতনের পদ ধরে 
কহে রূপ গদ গদ বচন ॥ 
গৌরাঙ্গের ষত গুণ কহে রূপ সনাতন 
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে । 
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে মাধুকরি ভিক্ষা করে 
এইরূপে কত দ্দিন থাকে ॥ 
তাহ! ছাড়ি কুঞ্জে কুঙ্জে ভিক্ষা করি পু্জে পুথে 
ফলমূল করয়ে তক্ষণ। 
উচ্চৈংম্বরে আর্তনাদে রাধাকৃষণ বলি কাদে 
এইরূপে থাকে কত দিন ॥ 
গোৌরপদপ্রাস্তে মনও ছাপার দণ্ড ভাবন1৪ 
চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে। 
স্বপ্নে রাধাক্চ দেখে নাম গানে£ সদ! থাকে 
অবসর নাহি একতিলে ॥ 


২। নাড়া ।*৩। কত দিন 


শ্রীগৌরপদ-তরজিণী 


কখন বনের শাক অলবণে করি পাক 
মুখে দেন ছুই এক গ্রাস।৬ 

ছাড়ি ভোগ বিলাস তরুতলে কৈলা বাস 

এক ছুই দিন উপবান॥ 

হুক্্বন্ত্র বাজে গায় ধূলায় ধূনর৭ কায 
কণ্টকে বাজয়ে কতু পাশ। 

এ রাধাবল্পভুদাস মনে বড় অভিলাষ 
কবে হব তার দাসের দাদ॥ 


৩১ পদ। শ্রীরাগ। 


জয় জয় প্‌ শ্রীল সনাতন নাম। 
সকল ভূবন মাহ] যদ গুণগ্রাম ॥ 
তেল সকল সুখ সম্পদ পার। 
শ্রীচেতন্ত চরণযুগল করু সার ॥ 
শ্রবৃন্দাবনভূমে করি বাস। 
লুপত তীথ”সব করল গ্রকাশ। 
্রগোবিন্ধসেবা পরচারি | 

করল ভাগবত অর্থ বিচারি ॥ 
যুগল ভজনলীল! গুণ নাম। 
করল বিথার গ্রন্থ অন্ুপাম ॥ 
সতত গৌরপ্রেমে গর গর দেহ। 
উমই বুন্দাবনে না পাওই থেহ ॥ 
বিপুল পুলক ভর নয়ন নীর। 
রাই কান বলি পড়ই অথির ॥ 
ভাব বিভূষণ সকল শরীর । 
অঙগখন বিহরই যমুনাতীর | 

যছু করুণায় বৃন্দাবন পাই। 
ভাবই মনোহর সোই গ্োোসাঞ্ী ॥ 


৩২ পদ। সারঙ্গ। 


জয় সাধু শিরোমণি সনাতন রূপ। 
ঘষে! ছুহু প্রেম ভকতি রসকৃপ ॥ 
রাধারুষ্* ভজনক লাগি । 
শ্রবৃন্দাবন ধামে বৈরাগী ॥ 


৬| চায়ি। ৭। লোটায়--পাঠান্তর। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী 


শ্রীগোপাল ভট্ট গঘুনাথ। 

মিলন সকল ভকতগণ সাথ ॥ 

সবে মিলি প্রেম ভকতি পরচারি ! 
যুগল ভজন ধন জগতে বিথারি। 
অন্থখণ গৌরচন্দ্র গুণ গায়। 

ভরল প্রেমে ওর নাহি পায় ॥ 
কতিভ' না ঠেরিযে এছে উদাস । 
মনোহর সতত চরণে কক আশ ॥ 


৩৩ পদ। বিভাস। 
জয় মোর প্রাণ সনাতন বূপ। 
ধৃন্দাবনকে সহজ মাধুরী গ্রেমনুধাকি কুপ। 
অগতিন কে! গতি দৌভায়া যোগ বজ্ঞকি যুপ। 
করুণাসিন্ধু অনাথবন্ধু ভকুমভাকি ভূপ ॥ 
ভন্কি ভাগবত মন্তহি আচরণ কুশল স্ুচতুর চমুপ। 
ভুবন চতুর্দশ বিদ্িত বিমল যশ রসনাকো রসভূপ ॥ 
চরণকমল কোমল রম ছায়া মিটত কলি বরিধৃপ। 
ব্যান উপাসক সদ] 'উপাসে রাধাচরণ অপ ॥ 


৩৪ পদ। বিভাস। 
জয় মোর সাধু-শিরোমণি কূপ সনাতন। 
জিনকে ভক্তি একরস নিবহী প্রীত কুষ্ণরাসাতন ॥ ঞ্রু॥ 
ধৃন্দাবনকি সহজ মাধুরী, রৌম রৌম স্থখ পাতন। 
শব তেজি কুগ্ী কেলি ভজি, অহনিশি 
অতি অনুরাগ রাধাতন ॥ 
করুণাসিনু কষ্ণচৈতন্তকে। কুপাকলী দৌন্রাতন। 
তিন বিগ ব্যাসে অনাথন যে সে, স্থখে তরুবর পাতন। 


৩৫ পদ। বরাড়ী। 


জয় ভট্ট রঘূনাথ গোঁসাঞ্ী । 
রাধাকৃ্চ-লীলাগুণে দিবা নিশি নাহি জানে 
তৃলন। দিবার নাহি ঠাঞ্চি ॥ খর ॥ 
চৈতন্যের প্রেমপাত্র তপনমিশ্রের পুত্র 
বারাণসী ছিল যাঁর বাস। 
নিজ গৃছে গৌরচন্তরে পাইয়া পরমাননের 
চরণ সেবিলা ছুই মাস। 


৩৩৯ 


শ্রচৈতন্য নাম পি কত দিন গৃহে থাক 
করিলেন পিতার সেবনে। 

তার অপ্রকট হৈলে আসি পুন নীলাচলে 
রহিলেন প্রত্র চরণে ॥ 

মহাপ্রহথ কপ। করি নিজ শক্তি সঞ্চারি 
পাঠাওয়! দিল। বৃন্দাবন । 

প্রহর শিক্ষা হৃদে গুণি আদি ধুন্দাবনুঁণি 
খিলিলেন রূপ সনাতন ॥ 

৪ই গোসাঞী তারে পাঞ্া পরম আনন্দ হৈয়া 
রাধাকৃষ্ক-প্রেমরসে ভাসে। 

অশ্ব পুলক কম্প ন।ন। ভাবাবেশে অঙ্গ 
সদ] কষফকথার উন্লাসে ॥ 

সকল বৈষব সঙ্গে যযুনাপুলিনে রঙ্গে 
একত্র হইয়া গ্রেমস্থখে। 

শ্রমস্ভাগবতকথ! অমুত সমান গাথ। 
নিরবধি শুনে যার মুখে ॥ 

পরম বৈরাগ্যসীমা সুনিশ্শল কৃষ্ণপ্রেম। 
স্রন্বর অমৃতময় বাণী। 

পশু পক্ষী পুলকিত যার মুখে কথামৃত 
শুনিতে পাষাণ হয় পানী ॥ 

শ্রীপ শ্রীসনাতন সর্ববারাধ্য ছুই জন 
শ্রগোপাল ভট্ট রঘুনাথ। 

এ রাধাবল্লভ বলে পড়িন্চ বিষম ভোলে 
কৃপা করি কর আত্মসাথ ॥ 


৩৬ পদ। বরাড়ী। 
শ্রীচৈতন্যকূপা হৈতে রঘুনাথদাঁস চিতে 
পরম বৈরাগ্য উপজিল। 
ধারা গৃহ সম্পদ নিজ রাজ্য অধিপদ 
মলগ্রায় সকল ত্যজিল ॥ 
পুরশ্চর্যা কষ নামে গেলা শ্রীপুরুযোত্তমে 
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে। 


এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথদাস 
নয়ানগোচর কবে হবে । 


৩১৩ 


গৌরাঙ দয়াল হৈয়া রাধার নাম দিয়া 
গোবর্ধনে শিলা গপ্জাহারে। 

ব্রজবনে গোবধ্ধনে গ্ররাধিকার প্রীচরণে 
সম্্পণ করিল তাহারে ॥ 

চৈতন্যের অগোচরে নিজ কেশ ছিড়ে করে 
বিরহে আকুল ব্রদ্গে গেল। 

দেহত্যাগ করি মনে গেল! গিরি গোবর্ধনে 
দুই গোসাঞী তাহারে দেখিল। 

ধর রূপ সনাতন রাখিল তার জীবন 
দেহত্যাগ করিতে না দিল।। 

ছুই গোসাঞ্ীর আজ্ঞা পাঞা৷ রাধাকুণ্ততটে গিয়। 
বাস করি নিয়ম করিল! ॥ 

ছেড়া কম্বল পরিধান বনফল গব্য খান 
অন্ন আপ্দি না করে আহার । 

তিন সন্ধ্যা সান করি স্মরণ কীর্তন করি 
রাধাপদ ভজন যাহার ॥ 

ছাপান দণ্ড রাত্রি দিনে রাধারুষ্-গুণগানে 
স্মরণেতে সদাই গোঙায়। 

চারিদণড শুতি থাকে স্বপ্নে রাধার দেখে 
একতিল ব্যর্থ নাহি যায় ॥ 

গৌরাঙ্গের পদা জে রাখে মনভূরাঁজে 
ত্বরূপেরে সদাহ ধোয়ায়। 

অভেদ শ্রারূপ সনে গতি যার সনাতনে 
ভষ্টযুগ প্রন মহাঁশয়। 

শ্রারপের গণ যত তার পদে আশ্রিত 
অত্যন্ত বাৎসল্য যার জীবে । 

সেই আর্তনাদ করি কাদে বলে হরি হরি 
প্রভুর করুণ। কবে হবে॥ 

হে রাধার বন্বন্ত গান্ধর্বিধক। বান্ধব 
রাধিকারমণ রাধানাথ । 

হে বৃন্দাবনেশ্বর হাহা কষ দামোদর 
কপ। করি কর আত্মসাথ ॥ 

শ্ররূপ শ্রীসনাতন যবে হৈল অদর্শন 
অগ্ধ হৈল এ ছুই নয়ান। 


বুখা আখি কাহ! দেখি বৃথা প্রাণ ঝহা রাখি 
এত বলি করয়ে ক্রন্দন ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


শ্রীচৈতন্য শচীন্থৃত তার গণ হয় যত 
অবতার শ্রুবিগ্রহ নাঁম। 

গুপ্ত বাক্ত লীলা-স্থল ৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব সব 
সবাকারে করয়ে প্রণাম ॥ 

রাধাকৃষণ বিয়োগে ছাড়িল সকল ভোগে 
সথখরুখ অল্নমাত্র সার। 

গৌরাঙ্গ বিয়োগে অন্ন ছাড়ি দিল আগে 


ফল গব্য করিল আহার ॥ 

সনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড় সেই দিনে 
কেবল করয়ে জলপান। 

রূপের বিচ্ছেদ যবে জল ছাড়ি দিল তবে 
কষ কষ বলি রাখে প্রাণ ॥ 

শ্ীরূপের অদর্শনে ন। দেখি তাহার গণে 
বিরহে ব্যাকুল হৈয়! কাদে। 

কুষ্ণ ১ কথা আলাপন ন। শুনিম্বা শ্রবণ 
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আর্তনাদ ॥ 

হাহা রাধার কোথা কোথা বিশাখ! ললিত 
কপ করি দেহ দরশন। 

হ1 চেতন্ মহাপ্রভু হ| স্বরূপ মোর প্র 
হাহ প্রভু রূপ সনাতন ॥ 

কীদে গোসাএ) রাত্রিদিনে পুড়ি২ যায় তন মানে 
ক্ষণে অঙ্গ ধুলায় ধূঘর ৷ 

চক্ষু অন্ধ অনাহার আপনার দেহ ভার 
বিরহে হুইল জর জর॥ 

রাঁধাকুণ্ডততটে পড়ি সথনে নিশ্বাস ছাড়ি 
মুখে বাক্য না হয় স্মরণ 

মন্দ মন্দ জিহবা নড়ে প্রেমে অশ্র নেত্র পড়ে 
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ | 

সেই রঘুনাথ দাস প্রাহ মনের আশ 
এই মোর বড় আছে সাধ। 

এ রাধাবল্পভদাস মনে বড় অভিলাষ 
প্রভু মোরে কর পরসাদ ॥ 


১। হরি। ২। ছাঁড়ি--পাঠাস্তর। 


শ্রীগৌরপদ-তরজিনী 


৩৭ পদ। ধানশী। 
ধনি ধনি গোবদ্ধন দাস ধনি চাদপুর গ্রাম । 
ধনি গোবদ্ধন কে। পুরোহিত আচার্য্য বলরাম । 
যছু গৃহ কয়ল ধনি সাধুত হরিদাস । 
সাধন ভজন কয়ল বছু রঘু যছুক পাশ॥ 
গোবর্ধনক নন্দন রঘুনাথ অতি মহৎ। 
হরিদাস নিয়ড়ে পড়ল ভাগবত ॥ 
সাধক ভজনক ভেদ বাতাওয়ে ভবামধিক ভেল| | 
যেছ' গুরু হরিদাস জীউ তেছা! রঘুনাথ চেল! ॥ 
ধন দৌলত কোঠ। এমারত সবহু সম্পদ ছোড়ি। 
ভর! যৌবন মে রথুনাথ দান তৈগেল ভিগারী ॥ 
দেখ দেশান্তর ঘুমি খুমি বৃন্দাবন চলে শেষ । 
কঠোর সাধন কয়ল কত অস্থিচশ্মশেষ ॥ 
রাধাকুষ্ণ ভজি ভি দেহ কয়ল পাত । 
রাধাধন্লভ সে! পদপল্পব সদাই ধরত মাথ ॥ 


৩৮ পদ । সুই । 
অনুপ তনয় সদয় হৃদয় 
শ্রীজীব গোমাঞ্ী পহ | 
বিতর প্রসাদ কর আশীর্বাদ 
তব পদে মতি রহ ॥ 
ভক্তি গ্রন্থ সধ৷ বিতরিয। ক্ষুধ। 
জগতের কৈল! দূর । 
তব সমজানী ন।জানি ন! শুনি 
পণ্ডিতের তুমি ঠাকুর ॥ 
আবাল বৈরাগী তক্তি-অন্থরাগী 
ভাসি ভগবং-প্রেমে। 
লইয়৷ খেলিত! লইয়া শ্ুইত। 
নিজে গড়ি বলরামে।॥ 
তুলসীর মালে মাজাইতা গলে 
পরিতা তিলক ভালে । 
রাধাকু্ণ নাম জপি অবিশ্রাম 
ভাসিত। নয়ান জলে। 
দেখি তব দৈন্ত নিতাই চৈতন্য 
স্বপনে দিলেন দ্বেখ!! 


৩১১ 
সেই হৈতে গৌর প্রেমে হৈলা ভোর 
ছাঁড়িলা সংসার একা ॥ 
প্রেমকল্পতরু অবধূতে গুরু 
করিয়া তার আদেশে। 
কৈলা ব্রজে বাস এ উদ্ধবদাস 


আছে তু পদ-আশে ॥ 


৩৯ পদ। বেলোয়ার। 


প সনাতন সঙ্গে শ্র্গীব গোনাঞ্ী। 
কত ভক্তিগ্রন্থ লেখে লেগ। জোকা নাই ॥ 
মনের বাসন! আত্মশ্ুদ্ধির কারণ। 
কতিপয় গ্রন্থ নাম করিব কীর্তন 
গোপাল বিরুদদাবলী, কৃষপদচিহ্। 
শ্রীমাব-মহোত্সব, রাধাপদচিহ্ ॥ 
শ্রগোপ। লচম্পু, আর রসাম্বত শেষ। 
কৃপাদুধি প্ব মপ্ত* সনর্ভ বিশেষ ॥ 
সুত্রমালা, ধাতুসংগ্রহ, কৃষ্ণার্চন ৭ | 
সহলপকল্পবুক্ষ, হরিনাম ব্যাকরণ ॥ ৫ 
নিথিন লিখিল! গ্রন্থ কত কব নাম। 
খুলিল। ভক্তির দ্বার কহে বলরাম ॥ 


৪০ পদ। নুহই। 
দক্ষিণ দেশেতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে 
গৌরাঙ্গ যখন গেল! । 


উষ্টম।রি গ্রামে প্রীগোপাল নামে 
বেঙ্কটের পুত্র ছিল! ॥ 


পরম পণ্ডিত অতি চরিত 
ভটপুত্র শ্রীগোপাল। 
রাখিয়। গ্রতুরে আপনার ঘরে 


সেবা করে সদ! কাল ॥ 


« পদকর্ত। বলরামদাস সপ্তসন্দর্ভের উল্লেখ করেন। কিন্তু শ্রীজীব 
গৌন্বীমীর জীবনীতে আমরা বট সর্ভ দেখিতে পাই। বৌধ করি 
ভাগবতের ক্রমমন্দর্তটীক। পদকর্তীর লক্ষণ। 

+ এই গ্রস্থের পূর্ণ-নাম “কৃষার্চন্দীপিকা"। ৃ 

1 ইহার প্রকৃত নাম “ছরিলীমামৃত ব্যাকরণ” । 


৩১২ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী। 


পূর্ণ চারি মাস তাহা করি বাস 
চাতুম্ধাসা ব্রত করে। 
গোগালের প্রতি দয়া করি অতি 
শক্তি সঞ্চারিল। তারে ॥ 
সে শক্তিপ্রভাবে মজি ব্রজভাবে 
গোপাল বৈরাগ্য লয়। 
লয়! করঙ্গ বলিয়া গৌরাঙ্গ 
ব্রজেতে উদয় হয় ॥ 
রূপাদ্র সঙ্গে মিলি প্রেমরঙ্গে 
সাধন কৈল অপার। 
তাসবার সনে করিল যতনে 
লুপত তীর্থ উদ্ধার ॥ 
করিলা স্থাপন 
পূজা গ্রকাশিল! তার। 
করি বড় আশ 
দিয়াছে তোমারে ভার ॥ 


অীরাধারমণ 


এ বল্পভদাস 


৪১ পদ । বেলাবলী। 


জয় জয় জুখময় শ্রামানন্দ। 
অবিরত গৌর প্রেমরসে নিমগন, 
ঝলকত তন্ন নব পুলক আনন্দ ॥ ঞ 
সমর গৌর চরিত চয় বিলপতত, 
বদন হুমাধুরী হরয়ে পরাণ। 
নিরুপম পছ' পরিকর গণ শ্ুনইতে, 
ঝর ঝর ঝরই স্থকোমল নয়ান ॥ 
উমড়ই হিয় অনিবার চুয়ত ঘন, 
স্থেদবিন্দু সহ তিলক উজ্বোর । 
অপক্পপ নৃত্য ষধুরতর কীর্তন, 
তুলসীমাল উরে চঞ্চল থোর ॥ 
স্থমধুর গীম ধূনত অন্গমোদনে, 
ভুজভঙ্গিম করু তরুণ ললাম। 
পদভলে তাল, ধরত কত ভাতিক্ক। 
মরি মরি নিছনি দাস ঘনশ্যাম। 


কামোদ। 


ও মোর পরাণ-বদ্ধু ২ স্টামানন্দ হুখসিন্ধ 
সদাই বিহ্বল গোরাপ্ণে। 

গৃহ পরিহরি দুরে আনন্দে অদ্থিকাপুরে 
আইগেন প্রভুর 'ভবনে ॥ 

হ্বদয় ঠতন্ত দেখি অঝোরে ঝরয়ে ঝআথি 
ভূমিতে পড়য়ে লোটাইয়া। 

শিরে ধরি সে চরণ করি আত্মপমর্পণ 
একচিতে রহে দাড়াইয়া ॥ 

দেখি শ্যামানন্দ রীত ঠাকুর করিয়া প্রীত 
নিকটে রাখিয়া শিষ্য কৈল। 

করি অনুগ্রহ অতি শিখাইয়া ভক্কিরীতি 
নিতাই চৈতন্তে সমগিল ॥ 

কতক দিবস পরে পাঠাইতে ব্রজপুরে 
শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইল । 

প্র নিতাই চৈতন্য শ্টামানন্দে কৈলা! ধন্য 
যাত্রাকালে আজ। মালা দিল! ॥ 

শ্বামানন্দ পথে চলে ভাদয়ে শ্রাখের জলে 
সোঙরিয়। প্রড়ুব গুণগণ। 

একাকী কতক দিনে প্রবেশিল! বৃনদাবনে 
বহু তীর্থ করিয়া ভ্রমণ ॥ 

দেখিয়! শ্রীবুন্দারণ্য আপন। মানয়ে ধগ্ঠ 
আনন্দে ধরিতে নারে থেহা। 

সিক্ক হয়! নেত্র জলে লোটায় ধরণীতলে 
বিপুল পুলকময় দেহ] ॥ 

গিয়। গিরি গোবর্ধনে . কৈল যা আছিল মনে 
গ্ররাধ।কুণ্ডের তটে আমি। 


৪২ পদ। 


প্রেমায় বিহ্বল দল! দেখি অনুগ্রহ কৈলা 
শ্রদাম গৌসাই গুণরাশি ॥ 
শ্রীজীব নিকটে গেল! নিজ পরিচয় দিলা 


তেঁছ কুপা কৈলা বাৎসলোতে। 
যেবা মনোরথ ছিল তাহ! ফেন পূর্ণ হেল 
জদয়-চৈতন্ত-কূপ। হৈতে॥ 


অমিলা খাদগ বন* 


কৈলা গ্রন্থ অধায়ন 
,... ছৈলা অতি নিপুণ সেবায়। 

শ্রীগোড় অদ্বিক। হৈয়া রহিল! উৎকলে গিম। 
শ্ীগোন্বামিগণের আজায় | 

গাধণ্তী অন্থরগণে মাতাইল গোরাগুণে 

কারে বা না কৈল! ভক্তিদান। 

অধম আনন্দে ভাষে শা।মানন্-কুপালেশে 
কেবা না পাইৰ পরিতাণ | 

কে জানিবে তার তত্ব সদ! সংকীর্নে মন্ত 


অবনীতে বিদিত মহিম| | 

নিজ পরিকর সঙ্গে বিলসে পরম রঙ্গে 
উৎকলে সুখের নাহি সীমা ॥ 

যে বারেক দেখে তারে সেধৃতি ধরিতে নারে 
কিবা সে মৃরতি মনোহর । 

নরহরি কহে কত রসিকাননের প্র 
হবে কি এ নযনগোচর ॥ 


৪৩ পদ। স্ুহই । 
অয় শ্রীল দুঃখী কষ্দাস গুণ কহিতে শকতি কার। 
হদয়চৈতন্ত পদাম্ঙ্জে সদ! চিত-মধুকর যার । 
বন্দাবনে নব নিকুঞ্চ রাইর নৃপুর পাইল ষে। 
শ্তামানন্দ নাম বিদ্বিত তথায় চরিত বুঝিবে কে ॥ 
মহামুড়মতি উৎকলেতে যার না ছিল ভকতিলেশ। 
গৌরপ্রেমরসে, ভাসাইল সব, সফল করিল দেশ। 
পরমদুঃখে ছুঃখী শ্রামানন্দ মোর রসিকানন্দের প্রতু। 
কি কব করুণ। যেহো নরহরি দীনে না ছাড়য়ে কতৃ। 


৪3২ পদ। কামোদ। 
শ্ীবীরডূমেতে ধাম কাদড়। মাদড়া গ্রাম 
তথায় জন্মিল জানদাস। 
আকুমার বৈরাগ্যেতে রত বাল্যকাল ঠৈতে 


দীক্ষা লৈল! জাহবাঁয় পাশ ॥ 


* ভর, জী, লৌহ, ভাতীর, মহা, তাল, খদির, বকুল, কুমুঘ, কাম্য, 
মধু, তাল 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিযী । ৬১৬ 


অদ্যাপি কাদড়া গ্রামে জানদাস কৰি নামে 
পূর্ণিমায় হয় মহামেলা। 

তিনদিন মহোৎসব আসেন মহাস্ত সব 
হয় তাহাদের লীলাখেল] ॥ 

মদনমঞ্জল নাম রূপে গুণে অনুপাম 
আর এক উপাধি মনোহর । 

খেতুনীর মহোৎ্সবে জানদাস গেল| যবে 
বাবা আউল ছিল সহচর ॥ 

কবিকুলে যেন রধি চণ্তীদাম তুল্য কৰি 


জ্ঞানদাস বিদিত তূবনে। 
যার পদ হুধারস ষেন মমূতের ধার 
নরহরি দাস ইহ ভগে ॥ 
৪৫ পদ। ধানশী। 

ধন্য ধন্য কবি জানদাস। 
এ গৌড়মণলে যার মহিমা প্রকাশ ॥ 
নুধামাথ! যার পদাবলী। 
অবণে প্রবেশমাত্র মন যায় গলি ॥ 
কবিত্ব-সরমী মাঝে যার । 
রসিক-মরাল সদ! দেয়ত সাতার ॥ 
গাইল৷ ব্রজের গৃঢ় রস। 
দূরবে মানস যার পাইয়। পরশ 
মঙ্গল ঠাকুর ধন্থা ধন্য । 
অস্থপম কবিত্ব লভিল| করি পুণা ॥ 
কোমল চরণপন্মে তার। 
করে রাধাবল্লভ প্রণত্তি বারেবার ॥ 


৪৬ পদ। কামোদ। 
জয় কৃষ্ণণাস জয় কবিরা মহাশয় 
১  স্থকবি পণ্ডিত-অগ্রগণ্য। 

ভক্তিশাস্ত্রে স্থনিপুণ অপ|র অনীম গুগ 
সবে যারে করে ধন্ত ধন্ত॥ 

শ্রগৌরা-্লীলাগণ বর্ণিলেন বৃন্দাবন 
অবশেষ যে সব রছিল। 

সে সকল কৃষ্ণণাস করিলেন স্থপ্রকাশ 
জগ মাঝে ব্যাপিত হইল ॥ 


৬১৪ 


কবিরাজের পয়ার ভাবের সমুদ্র সার 
অল্প লোকে বুবিবার পারে। 
কার্য নাটক কত পুরাণাদি শত শত 
পড়িলেন বিবিধ প্রকারে ॥ 
চৈতন্ত-চরিতামৃত শান্ত্রসিদ্ধু মঘি কত 
লিখে কবিরাজ কৃষ্দাস। 
পাধণ্তী নাস্তিকান্ুর লভয়ে ভক্তি প্রচুর 
নাস্তিকত! সমূলে বিনাশ ॥ 
শাস্ত্রের গ্রমাণ যার লোকে মানে চমৎকার 
যুক্তিদার্গে সবে হারি মানে। 
উদ্ধাব মূঢ় কুমতি কি হবে তাহার গতি 
কবিরাজ রাখহ চরণে ॥ 
৪৭ পদ কামোদ। 
জয়সেন পরমানন্দ কর্ণপুর কবিচন্ত্ 
প্র্থ যারে কহে পুরিদাস। 
শিবানন্দ-খরসেতে  জন্মিলা কাচ.লাপাড়াতে 
সপ্তবর্ষে কবিত্ব বিকাশ ॥ 
মহাপ্রত্‌ দয়া কৈলা পাদাঙ্গ্ মুখে দিল! 
সেই যোগে শক্তি সঞ্চারিলা। 
সাত বসরের শিশু আশ্চর্য্য কবিত্ব আপ্ত 
সেই শক্তিগ্রভাবে লভিলা ॥ 
শ্ীচৈতন্ত-চন্দ্রোদয় স্তবাবলী গ্রন্থচয় 
রচিলেন কবি কর্ণপুর। 
ধা শুনি ভক্তি উদয় নাস্তিকত। নষ্ট হয় 
অধৈষব-ভাব হয় দূর ॥ 
কর্ণপুরগুণ যত এক মুখে কৰ কত 
ঠৈতন্টের বরপু্ ধেহ। 
উদ্ধবেরে দয়। করি জ্ঞানচক্ষু দন করি 
কবিতব লওয়ায় জানি তেঁহ ॥ 
৪৮ পদ । বেলাবলী। 
জয় জয় রসিক সুরসিক মুরারি। 
করুণাময় কলি- কলুষবিভ্ঞ্ন 
নিরমল গপগণ জনমনোহারী |" ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তর্জিদী 


প্রবল প্রতাপ পৃজ্য পরমাডূত 
ভতিপ্রকাশক সখা স্ুধীর। 

ডগমগ প্রেম হেষ সম উদ্জল 
ঝলকত অতিশয় স্থখদ শরীর । 

হ্ামানম্দ-চরণ চিত চিন্তন 
অনুখন সংকীর্তনরস পান। 

যাকর সরবস গৌরচন্জ বিন 
কি হব শ্বপনে না জানয়ে আন ॥ 

অপরূপ কীত্তি লসত ব্রিজগত মধি 
কবিবর কাব্য বিদিত অঙ্গপাম। 

নিপট উদার- চক্রিত চারু কু 
সমুঝি না শকত পতিত ঘনশ্াম ॥ 


৪৯ পদ। পুরবি। 


জয় জয় হরি- রাম আচাধ্যবর্ধ্য 
আশ্চর্য) চরিত চিতহারী। 

গুণগণ বিশদ বিপদমদম্দন 
মধুর মূরতি মুববর্ধনকারী ॥ 

পছ -পদ-বিমুখ অন্থ র-ুর্জন্নজয়- 
কারক কাঠি জগত গ্রচার। 

পরম স্ধীর ধীরধৃতিহারক 
করুণাময় মতি অতিষ্থ উদার ॥ 

অন্থখন গৌর- প্রেমভরে উনমত্ত 
মত্ত করীন্ত্র নিন্দি গতি জোর। 

সংকীর্তভনরস- লম্পট পটু 
টৈষাব-সেবা-সুখ কে! কই ওর ॥ 

শ্রীমন্ভাগবতাদিক ্রস্থকখন 
অন্থুপম বরত অমুতধার । 

শরীক রায় যজ্জীবন 
ভণব কি নরহরি মহিমা অপার ॥ 


৫* পদ | নঙ্গল। 


অঙ্থুক্ষণ গৌর প্রেষেরসে গর গর, ঢয় চর লোচনে লোর। 
গদগদ ভাব হাস ক্ষণে রোয়ত আনন্দে মগন ঘন হরিবোন। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্জিণী | 


গছ মোর শ্রীষ্রনিবাস। 
অবিরত বামচন্ত্র গছ বিহরত সঙ্গে নরোত্বম দাস ॥ গ্রু॥ 
ব্রজপুরচরিত, সতত অন্থমোদই, রসিক তকতগণ পাশ। 
ভকতিরতন ধন, যাচত জনে জন, পুন কি গৌর-পরকাশ ॥ 
এছে দয়াল কবছু না৷ হেরিয়ে, ইহ ভূবন চত্ুর্দপে১। 
দীনহীন পতিতে, পরম পদ দেয়ল, বঞ্চিত যদ্রনন্দন দাসে২ ॥ 


৫১ পদ। পাহিড়া। 


আরে মোর আচাধ্য ঠাকুর। 

দয়ার সাগর বড় জগভর বিথারল 
রাধাকৃষ-দীলারসপূর ॥ ঞ্ক ॥ 

গৌরাজ চাদের হেন নিরুপম গুণগণ 
দ্বিজরাঁজ গৌড়ভূবনে। 

মল্পতূপতি আদি হরিরসে উনমাদি 
ভেল যার করুণা কিরণে ॥ 

যত্ব করিয়া অতি রমলীল। গ্রন্থ ততি 
বৃন্দাবনভূমি মঞ্চে আনি। 

রাধারুফ-রাসলীল। দেশে দেশে ওচারিল! 
আম্বাদন করিয়৷ মাপনি ॥ 

এমন দয়াল পই চক্ষু ভরি না দেখিলু 
হৃদয়ে রহল শেল ফুটি। 

এ রাধাবলভ দাস করে মনে অভিলাষ 
কবে গে দেখিষ পদ দুটা ॥ 


৫২ পদ। পাহিড়া। 


জয় প্রেমতক্তিদাত। সদয়হৃদয়। 

জয় শ্রীআচার্য) প্রভূ জয় দয়াময় ॥ 
শ্চৈতন্টাদের হেন নিরুপম গুণ। 
অসীম করুণাসিন্ধু পতিতপাবন ॥ 
দক্ষিণে ্নরামচন্জ্র কবিরাজ ঠাকুর। 
বামে ঠাকুর নরোতম করুণ! প্রচুর | 
গৌরাঙ্গলীল। যত করে আম্বাদন। 
গৌর গৌর গৌর বলি হয়ে অচেতন ॥ 


১ । চতুর্ঘপ ভূষন মাঝে । ২। ধরণী বঞ্তি নিজ কাজে-_গাঠান্তর। 


৩১৫ 


পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে সগ্ধরিতে নারে। 
ছুই জনার কঠ ধরি সন্বরণ করে । 

এ হেন দয়াল প্রভু পাব কত দিনে । 
শ্রীরাধাবন্লভ দাস করে নিবেদনে ॥ 


৫৩ পদ ধানশীব! মঙ্গল। 


প্রভু দ্বিজরাজ বর মুর্তি মনোহর 
রন্াকর করি জান। 

প্রভু প্ীনিবাস প্রকাশিল হরিনাম) 
স্ব্ধপ কর তাহা গান ॥ 

কনকবরণ তন্থ প্রেমরতন জঙ্গ 

» কণহি তুলসীক মাল। 

গৌর প্রেমভরে  অহর্নিশি আবি বুরে 
হেরি কাপয়ে কলিকাল॥ 

শ্রীমস্তাগবত উজ্জল গ্রস্থ যত 
দেশে দেশে করিল! প্রচার । 

পাষণ্ড অধম জনে করু অবলোকনে 
সবাকারে করল উদ্ধার ॥ 


ভকত প্রিয়তম ঠাকুর নরোতিম 
রামচন্দ্র গিিয় দাস। 
অধম নিতান্ত গোপীকাস্ত হৃদয়ে 


চরণ ”ই কর পরকাশ॥ 


৫৪ পদ গার । 


জয় জয় গুধমণি শ্রীর্ীনিবাস। 
ধনি €নি অবনী- ভাগ কিয়ে অপরূপ 
গৌর প্রেমময় মূরতি প্রকাশ |ঞ& 
কুষ্ঠুম কনক কু যিনি তম্ুরুচি 
রুচির বদন বিধু অধর স্থচার । 
মধুরিম হাস ভাষ মৃদু মঞ্জুল 
জঙ্গ বরিষয়ে নব অমিয় অপার ॥ 


চন্দন তিলক ভাল ভরু নিরুপম 


ডগম্গ লোচন-কমল বিশাল । 


১।ম্বরপ। ২। হরিনাম করতহি। ৩। গণেপাঠাস্বর |. 


৩১৬ 


কোমল ভূজযুগ জানু বিলঘিত 
কমুক্ঠ উর মগ্ডিত মাল ॥ 

শোহই গহিরণ বসন কুশোদর 
ত্রিবলী স্ুবলিত নাভি অভিরাম। 

উরু উরু পর্ব জজ্ঘ জনরঞ্চন 
পদনখ নিছনি দাস ঘনশ্যাম ॥ 


৫৫ পদ। বেলাবলী। 


জয় জয় শ্রানিবাস আচার্ধ্য জগতজন- 
জীবন পরম রসিক গুণধাম। 

পামর অগতি পতিত গতিদায়ক 
দীনবন্ধু বর চরিত ললাম ॥ - 

সথললিত ভাঁব ভূষণে অতি ভূষিত 
চম্পক শোণ কুসুম সম দেহ। 

নিকপম গৌর- ন্্র প্রিয় পরিকর 
ষাহে হেরি হিয় ন! বীধয়ে থেহ ॥ 

ভূবন-স্থবদিত প্রেমরস বাদর 
ন্ুখদ নরোভ্ুম পছ' ষছু প্রাণ। 

নিরবধি যুগল কেলি অমিএগ পীবি 
মাতি বিলসে কি রচব করি আন ॥ 

মরি মরি যাক চরণকৰিস্কর 
করুণাময় রামচজ্জ কবিরাজ । 

কহব কি এ নব ভকতিকলপতরু 
নরহরি লাগি রোপল মহী মাঝ। 


৫৬ পদ। ধানশী। 


কোথা প্রত দয়াল ঠাকুর শ্ীনিবাস। 
নরোত্বম রামচন্্র শ্ীগোবিদ্দদাস | 
অহে গ্রভূ দয়াময় দয়। কর মোরে। 
কাতর হইয়া! ডাকি পাই বড় ডরে ॥ 
মোর মন অনিবার বেড়িয়া বিষয়। 
যত পাপে ডুবাইল কহিলে না হয়।॥ 
তোমার সম্বন্ধে মেতে এই ত বিচ্ভার। 
রূপা করি কর গ্রভূ আমার উদ্ধার ॥ 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিদী 


জয় জয় দীনবন্ধু পতিত পাবন। 

জয় জয় প্রেমদাত! দেহ প্রেমধন ॥ 
এই নিবেদন করেশ৷ চরণে-ভোমার । 
এ রাধামোহনে এবার করহু উদ্ধার ॥ 


৫৭ পদ । কামোদ। 


জয় জয় গ্রানিবাস গুণধাম। 
দীনহীনতারণ প্রেম রসায়ন 
এছন মধুরিম নাম ॥ পু ॥ 
কাঞ্চন-বরণ- হরণ-তচ-স্থললিত 
কৌশিক বসন বিরাজে। 
প্রেম নাম কি কহত ভাগবতে 
এছে বরণ তথ সাজে ॥ 
নিজ নিজ ভকত 
প্রকট হুচরণারবিন্দ। 
নিরবধি বদনে 
রাধে কষ গোবিন্দ ॥ 
যুগল ভজন গুণ লীলারস আস্বাদন 
গ্রন্থ কল্পতর হাতে। 
ভুয়া খিন্ু অধমে শরণ কে দেয়ৰ 
গোবিন্ধদাস অনাথে ॥ 


পারিষদ সঙ্গহি 


ন।ম বিরাজিত 


৫৮ পদ। কামোদ। 


ও মোর জীবন প্রাণ পরম করণাবান্‌ 
আচাধ্য ঠাঞ্ুর শ্রীনিবাস । 

জিনিয়। ঝাঞ্চনদেহ জগতে বিদিত, যেহ 
শ্রীচেত্গ্ প্রেমের প্রকাশ ॥ 

চৈতগ্ঠের প্রিয় যত করে জেহ অবিরত 
কহিতে কি জানি গুণগণ। 

অলপ বয়স হৈতে বিষ্তায় নিপুণচিতে 

চিন্তে সদ! চৈতন্তচরণ ॥ 

একদিন রান্রশেষে শ্রীচৈতন্থ নেহাবেশে 
নিতাইঠাদেবে সঙ্গে লৈয়া। 

নিবাম পাশে আদি ্বপ্নচ্ছলে হাসি হানি 
কছে জ্রনিবাল মুখ চাঞা। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিদী 


যাবে শীত বন্দাবন তথ] বূপ সনাতন 
রচিল বিচিন্ত গ্রন্থগণ। 

বিতরিব তোম! বারে এত কহি বাদে বারে 
নিত্যানন্দ কৈল সমর্পণ ॥ 

হেন কালে স্বপ্নভঙ্গ ধরিতে নাএয় অঙ্গ 


শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইল! । 
নীলাচল গৌড়দেশে ভ্রমিয়। সে প্রেমাবেশে 


বৃন্দাবন গমন করিল! ॥ 

কত অভিলাষ মনে উলামে অলপ দিনে 
মথুরানগরে গ্রবেশিল। 

শ্ীরপ সনাতন এ দু'হার আদর্শন 
শুনি তথা মুচ্ছিত হইল ॥ 

কাদয়ে চেতন পাঞ্া কহে ভূমে লোটাইয়া 
হাহ] গ্রন্থ রূপ সনাতন । 

কি লাগি বঞ্চিত কৈলা না বুঝি এ সব খেলা 


কি ল।গিয়! রাখিলা জীবন ॥ 
এঁছে খেদুক্ত মন জানি রূপ মনাতন 


দ্বপ্রচ্ছলে আনি প্রেমাবেশে। 

শ্রীনিবাস কোলে লৈয়া নেত্রবারি নিবারিয়। 
কহে অতি সুমধুর ভাষে ॥ 

শীঘ্র গিয়া বন্দাবন কর আম্মসমর্গণ 
শ্রীগোপাল ভট্র চবণে। 

না ভাবিবে কোন ছুখ পাইবে পরম স্থখ 
এছে দেখা দিব দুই জনে ॥ 

এত কহি অদর্শন হৈল রূপ সনাতন 
শ্রীনিবাস প্রভাতে উঠিয়া । 

গ্রবেশয়ে বৃন্দাবনে গ্রেমধার| ঢুনকনে 
বৃন্দাবনশোওা নিরখিয়া ॥ 


শ্রীজীব শীগ্রানিবাসে পাইয়। আনন্দাবেশে 
গোস্বামিগণেরে মিলাইল। 

শ্ররূপের স্বপ্রাদেশে অতি স্সেহে প্রীনিবাসে 
্রগোপালভট শিষ্য কৈল। 

শ্রীজীব গোসাঞীর হত ঝ্েহ কে কহিবে কত 
করাইল! শাস্ত্রে বিচক্ষণ। 


শ্রীবাস আনন্দ মনে প্রিয় নরোভম সনে 
কিছু দিনে হইল! মিলন ॥ 


৩১৭ 


নরোত্বমে লৈয়া সঙ্গে ব্রজে ভ্রমিলেন রঙ্গে 
গোবিন্দের আজ।-মালা পাঞা। 

গোস্বামীর গ্রস্থগণ করিলেন বিতরণ 
শ্রগৌড়মণ্ডলে স্থির হৈয়! ॥ 

গৌর গ্রেমান্থধাপানে সদামত্ত সংকীর্তনে 
জগতে ঘোষয়ে যশ যার। 

বহে নরহরি দীনে উদ্ধারে আপন গুণে 
এমন দয়াল নাহি আর ॥ 


৫৯ পদ । কামোদ। 


প্রত মোর গ্রনিবাস পূরালে মনের আশ 
তুয়। শিশ্থ গতি১ নাহি আর। 

আছিম্থু বিষয়কীট বড়ই লাগিত মিঠ 
ঘুচাইল রাঙ্গ-অহঙ্কার ॥ 

করিতু গগল পান সে ভেল২ ডাহিন বাম 
দেখাইল৷ অমিয়ার ধার। 

পীব পীব করে মন সব ভেল উচাঁটন 
এ সব তোমার ব্যবহার ॥ 

রাধাগদ-স্থধারাশি সে পদে করিলা দাসী 
গোরাপদে বাঁধি দিল1 চিত। 

শরাধিবাগণও সহ দেখাইলা কুগ্নগেহ 
জানাইল! ছুই প্রেমরীত | 

যমুনার৪ কুলে যাই. তীরে মর্ী৫ ধাওয়া ধাই 
রাধা৫ কানু বিলাসয়ে স্থখে। 

এ বীর হাগ্থীর হিয়া ব্রজপুর সমাধিয়া? 
যাহ! অলি উড়ে লাখে লাখে ॥ 


৬০ পদ। ভাটিয়ারি। 


জয় রে জয় রে জয় ঠাকুর নরোত্ম 
প্রেম ভকতি মহারাজ । 
যাঁকে! মৃ্ত্রী অভিন্বকলেবর 


রামচন্ত্র কবিরাজ ॥ 


১1 পদে ক বলিব। ২। রহিল। ৩। প্ীরাধারমণ। 
৪1 কাহিন্দীর। «| সথীগণ। ৬। রাই। ৭) ভুমি সদা ধেয়া- 
পাঠাস্তর। 


৩৯৮ 


শীগৌরপদ-তরঙ্গিনী 


গ্রেষ-মুকুটমণি 
অঞ্গহি অঙ্গ বিরাজ। 

নৃুগ আসন খেতুরি মাহা বৈঠত 
সঙ্গহি ভকতসমাজ॥ 

সনাতনরূপকৃত 
অনুদিন করত বিচার। 

রাধা মাধব যুগল উজ্জল রস 
পরমানন্দ সুখ সার॥ 

প্রীংকীঞ্ভন বিষয়রস-উনমত 
ধন্মাধন্থ নাহি জান। 

স্বোগ জানব্রত আদি ভয়ে ভাগত 
রোয়ত করম-গেয়।ন ॥ 

ভাগবত, শাস্ত্রগণ যে! দেই ভকতিধন 
তাক গৌরব করু আপ। 

সাংখ্য মীমাংসক তর্কাদদিক যত 
কম্পিত দেখি পরতাঁপ 

অভকত চৌর দূরছি ভাগি রহ 
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ। 

দীনহীন জনে দেয়ল ভকতিধনে 
বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥ 


ভূষণ ভাবাবলী 


গ্রন্থ ভাগবত 


৬১ পদ। বেলাবলী। 


জয় জয় শ্রীনরোত্মম পরম উদার । 

জগজনরগুন কনক কঞ্জরুচি 
জনু মকরন্দ বরিষে অনিবার ॥ঞ। 

ঝলমল বিপুল পুলককুলমণ্ডিত 
নিরুপম বদনে নিরত মৃদু হাস। 

টলমল নয়ন করুণ রসরলিং 
হরই শ্রবণ মন বচনবিলাস ॥ 

নিক্ষপম তিলক ললাট মধুরতর 
তুলসী মাল কল ক উজোর। 

স্থবলনি বাঁহু ললিত কর গল্পব 
পরিসর উর উপমা নহ খোর ॥ 

কটিতট ঙ্গীণ নীল নব অ্বর 
পীন প্রবর উরু গল স্থঘার। 


কোমল চরণ যুগল অতি শীতল 
বিলমত নরহরি হৃদয় মাঝার ॥ 
৬২ পদ কামোদ। 
ও মোর করুণাময় ্রঠাকুর মহাশয় 


নরোতম প্রেমের মূর্তি । 
কিবা! সে কোমল তন্থ শিরীষ কুস্থম জন 
জিনিয়। কনক দেহজ্যোতি ॥ 


অগ্প বয়স তায় কোন স্থথ নাহি ভান 
গোরাগুণ শুনি সদা ঝুরে। 
রাজ্যভোগ তেয়াগিয়! অতি লালায়িত হৈয়া 


গমন করিল! ব্র্পুরে ॥ 

প্রবেশিয়! বৃন্দাবনে পরম আনন্দমলে 
লোকনাথে আত্ম সমপিল। 

কপা করি লোকনাথ করিলেন আত্মসাথ 
রাধাকৃষণ মন্্রদীক্ষ! দিল ॥ 

নরোত্ম-চেষ্ট! দেখি বৃদ্দাবনে সবে সুখী 
প্রাণের সমান করে ম্মেহ। 


শ্রনিবাসাচার্ধ সনে যে মখ্ম তা কেব! জানে 
প্রাণ এক ভিন্নমাত্র দেহ ॥ 

্ররাধাবিনোদ দেখি সদায় জুড়ায় আবাখি 
প্রভু লোকনাথ-সেবারত। 

ভক্ভিশান্ত্র-অধ্যয়নে মহানন্গ বাছ়ে মনে 

পূর্ণ হেল অভিলাধ যত ॥ 

প্রত অনুমতি মতে শ্রীব্রজমগ্ডল হৈতে 
শ্রীগৌডমগুলে প্রবেশিল!। 

প্রভু অনুগ্রহ বলে নবদ্বীপ নীলাচলে 


ভক্ত-গুহে ভ্রমণ করিল! ॥ 
কিবা সে মধুর রীতি ধেতুরী গ্রামেতে স্থিতি 
সেবে গৌর শ্রীরাধারমণে। 
প্রীবল্লভীবাস্ত না রাধাকাস্ত রসধাম 
রাধার শ্রতরজমোহনে ॥ 
এ ছয় বিগ্রহ মেন সাক্ষাত বিহরে হেন 
শোভ! দেখি কেবা নাহি তূলে। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


(প্রয় রামচন্জর সঙ্গে নরোত্বম মহারঙ্গে 
ভাসে প্রেমরসের হিল্লোলে ॥ 

নরোততম গুণ যত কে তাহা কহিবে কত 
প্রেমবুষ্টি যার সংকীর্তনে । 

শরঅঘৈত নিত্যানন্দ গণ সহ গৌরচন্র 
নাচয়ে দেখিল ভাগাবানে ॥ 

গৌরগণ প্রিম্ন অতি নরোতম মামতি 


বৈষ্ণব সেবনে যাঁর ধ্বনি । 

কি অদ্ভুত দয়াবান কারে বা ন! করে দান 
নির্মল ভকতি চিন্তামণি ॥ 

পাষপ্তী অস্থ্রগণে মাতাইল| গোরাগ্ুণে 
বিহ্বল হইয়া! প্রেমাবেশে। 

অলৌকিক ক্রিয়া যার হেন কি হইবে আর 

সেনা যশ থে।ষে দেশে দেশে ॥ 

কে নরহরি হীন হবে কি এমন দিন 

নরোত্তম পদ্দে বিকাইব। 


সঘনে দুবাহ তুলি প্রত নরোত্বম ঝণি 
কাঁদিয়া ধুলায় লোটাইব॥ 
৬৩ পদ। দেশপাল। 


জয় শুভমগ্ডিত স্থপঙ্ডিত নরোত্তম 
মহাশয় মনোজ সব রীতবর 
গৌরব গভীর আত ধীর গুণবাম। 
প্রেমময়রূপ রসকুপ উপমারহিত 
মত্ত দিন রাতি রত গান নবতান 
গতিনৃত্য হৃতচিত্ব মু অঙ্গ অভিরাম ॥ 
সেবন স্থবিগ্রহ নিরস্কর মহাদুদিত 
গৌর হরিভক্ত প্রিয়পাত্র 
করুণ! বিদিত দল নবন্ধুরুত পূর্ণ সব কাম। 
মঞ্জুতর কীর্তি জগভূষণ ন দুষণ 
অপার গুণ পার নাহি পায়ত 
ববীজ্গণ গার়ত অন্ক্ষণ হি দান ঘনশ্বা।ম ॥ 


১ গৌর--পাঠাস্্র। | 


৬১৯ 
৬৪ পদ। ম্তহই। 
হেন দিন শুভ পরভাতে । 
শুনরোন্তম নাম পছ' মোর গুণ১ধাম 


বারে এক স্থৃতি হয় যাতে ॥্র। 
যাহার সঙ্গতি কাম শ্রীল কবিরাজ নাম 


ছাড়িয়া সে গৃহ পরিকর । 


ঠাকুর শ্রশ্নীনিবাস খেতুরী করিল। বাস 
প্রাণ সমতুপ কিলেবর ॥ 
শিত্যানন্দ ঘরণী জাহুব। ঠাকুর।ণী 
তরিভূবনে পৃ্িত্চরণ। 
যাহার কীর্তন কালে রুধির পুলক মূলে 
দেখি কেল চৈভন্ঠ ম্মরণ। 
ভাৰ দেখি আপনি জাহুবা ঠাকুরাণী 
নাম থুইল! ঠাকুর মহাশয় । 
পতিতপাবন নাম ধর বল্লভে উদ্ধার কর 
তবে জানি মহিম| নিশ্চয় ॥ 
৬৫ পদ মঙ্গল। 


ভ্ুবনমঙ্গল গোরা গুণে লোকনাথ ভোর 
নখে নরোতুমে দয়া করি। 
রাধারষ্ণলীল! গুণ নিজ শক্তি আরোপণ 
পিয়াইল গৌরাঙ্গ মাধুরী ॥ 
অঙ্গক্ষণ গোর! রঙ্গে বিলসে বৈষব সঙ্গে 
প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গী লৈয়]। 
মন্তাগবতা দি গ্রন্থ গীত বিদ্যাপতি 
নিজ গ্রন্থ গুণ আস্বাদিয়] ॥ 
নরেতম দীনবন্ধু জীবের করুণা সিন্ধু 
রূপে গুণে রমের মূরতি। 
রাধাকাস্ত ন! দেখিয়া সদাই বিদরে হিয়া 
কে বুঝিবে এছন পিরীতি ॥ 
মোর ঠাকুর মহাশয় নরোতম ঘয়াময় 
দস্তে তৃণ করে৷ নিবেদন। 
বল্লপত ছাড়িয়। পাকে আকুল হইয়। ডাকে 
অহে নাথ লই শরণ। 


৩২৪ প্ীগৌরপদ-তরজিদী 


৬৬ পদ। ধানশী। 
নরোত্তম আরে মোর বারেক ভোমারে পাঙ। 
সে গুণ গাইয়া মুঞ্চি মরিয়া ন। যাও । ধ॥ 
সে ফট! ঝলক মুখ দরশনে জ্যোতি । 
ঈষৎ মধুর হাঁসি বিস্ুরির কাতি ॥ 
ফুটিয়। রহিল শেল সেহ নহে ব্যথা। 
মরমে মরম ছুখে কি কহিব কথ। ॥ 
মে! মেনে মরিয়া যাঁড সে গুণ ঝুরিয়। | 
বল্পভর্দাসেরে লহ আপন করিয়া ॥ 
৬৭ পদ। মঙ্গল। 
নরে নরোত্তম ধন্য গ্রন্থকার-অগ্রগণ্য 
অগণা পুণোর একাধার। 
সাধনে সাধকশ্রেষ্ঠ দয়!তে অতি গরিষ্ঠ 
ইষ্ট প্রতি ভক্তি চমৎকার ॥ 


চত্দ্িকা পঞ্চম্* সার তিন মণিণ' সারাৎ্সার 


গুযুশিযাসংবাদ পটল । 

ত্রিভৃবনে অস্গপাম প্রা্থন। গ্রন্থের নাম 
হাটপত্তন মধুর কেবল ॥ 

রচিল। অসংখ্য পদ হৈয়। ভাবে গদ গদ 
কবিত্বের সম্পদ সে সব। 

যেবা গুনে, যেবা পড়ে যেব! গান করে 
সেই জানে পদের গৌরব ॥ 

সদা সাধু মুখে শুনি শ্রচৈতন্ত আমি পুনি 
নরোত্বম রূপে জনমিলা । 

নরোস্তম গুণাধার বল্পভে করহ পার 
জলেতে ভাসাও পুনঃ শিলা । 

৬৮” পদ। মঙ্গল। 

রামচন্দ্র কবিরাজ বিখ্যাত ধরণী মাঝ 
তাহার কনিষ্ঠ গ্রগোবিন্দ। 

চিরঞ্রীব সেন-স্থৃত কবিরাজ নামে খ্যাত 
প্রীনিবাস শিষা কবিচন্দ 


* প্রেমতক্িচন্ত্রিকা, দিদ্ধপ্রেমতক্তিচন্্িকা)। সাধ্যপ্রেমচন্ত্রিকা, 


সাধনতক্তিচক্্রিকণ, চমৎকারচক্তিকা, এই গাঁচ। 
1 হুর্যামণি, চন্রমণি, প্রেমতকিচিস্তামণি, এই তিন ॥ 
| সম্পূর্ণ নাম “উপাসনা-পটল”। 


তেলিয়াবুধরি গ্রামে জন্মিলেন শুতক্ষণে 
মহাঁশাক্তবংশে ছুই ভাই। 

পরে পিতৃধন্মত্যাগী ঘোরতর পীড়া লাগি 
বৈষ্ণব হইল! ফোহে ভাই ॥ 

হইল আকাশবাণী কহিলেন কাত্যায়নী 
গোবিন্দ গোবিন্দপদ ভঙ্গ 1১ 

বিপত্তে মধুম্থঘন বিনে নাহি অন্ত জন 
সার কর তার পদরজ্ ॥ 

শ্রথণ্ডের দামোদর কবিকুলে শ্রেষ্টাতর 
গোবিন্দবের হন মাতামহ ।২ 

সরগুরু সঙ্গে যার তুলনায় বারে বার 
লোকে যশ গায় অহরহ ॥ 

বুঝি মাতামহ ঠৈতে কবিকীঙ্ি বিধিমন্তে 
পাইল। গোবিন্দ কখিরান্্। 

কহে দীন নরহরি তাই ধন ধন্য করি 


গায় গুণ পঞ্ডিতসমাঞ্গ ॥ 


৬৯ পদ। পঠমঞ্জরী। 


জয় জয় রামচন্তরু কবিরাজ। 
স্থললিত রীত নামরত নিরবধি 
মগন আনন্দ মহোধধি মাঝ ॥ধ। 
শ্ীশ্রণিবাস আচার্যবর্ধ্য-যুগ 
চরণ ক্তরজ ভঙ্জন বিভোর । 
তছ্‌ গুগ চরিত অমৃত নিত পান 
স্প্রেম অতুল তুলনা নহু থোর ॥ 
রসময় শ্রামদ্‌ ভাগবতাদিক 
গ্রন্থ পঠনঅঙ্গভব নু মর্শ। 


শ্রীল নরোত্বম সঙ্গ সতত অতি 
প্রীতি বিদিত অন্থভব মব কর্ম । 


১। “গোবিল শ্মরণ কয় পরিজ্রাণদাত1। খর্গ মর্তা পাঁতালের 
তিনি হন কর্ত।॥' (প্রেমধিলাস ) | “আকাশবাধীতে দেবী কহে 
বারবার। গৌবিন শরণ লও পাইব। [িম্তার।” (ভক্তমান )। 
“হেন কালে অলক্ষ্যে কহেন ভ্ঞগবতী। কৃষ্ণ না তঙ্গিলে কা 
ন! ঘুচে দুর্গতি ॥” ( ভক্তিরহ্বাকর )। 

২। “পাতালে বাস্থফি বক্তা, দ্বর্গে বত! বৃহস্পতি । গ্রোডে 
গোবর্ছন ভক্ত, খণ্ডে দামোদর কবি ।" ( সঙ্গীতমাধব )। 


শ্বীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


প্রগোবিদ্দ কবীন্্র কুপানিধি 
ধীর মহামন গৌরচরিন্। 
নির্মল প্রেম- প্রচার চারু গু 


যাক কাধ্য করু ভূবন পবিত্র ॥ 
করণগুর পরি- পূর্ণ প্রেমরস 
রমিক অনন্য হরষ দিন রাতি। 
সথঘড় নৃসিংহ সিংহ সম বিক্রম 
ভাব প্রবঙ্গ অবিরত রহু মাতি | 
শ্রীভগবান ভাব ভর ভূষিত 
চতুর-শিরোমণি চরিত গভীর । 
গুণমণি গোকুল- গোৌরচন্দ্র-গ৭ 
কীর্তনে অন্থথন হোত অথির ॥ 


গরবল্লবীকান্ত করুণাণব 
ভক্তি প্রচারক অপিক উদার। 

গোপীরমণ নৃত্যগীতপ্রিয় 
পূজ্য গ্রচণ্ড প্রতাপ অপার ॥ 

ধিজকুল উজ্জল- কারী চক্রবস্তী 
রশ্টামাদাসাখা কৃপাল। 

কো সমুঝব তছু চরিত হধাময় 


ত্রিভূবন বিদিত স্থুকীর্তিবিশাল ॥ 
রামচরণ চিতত- চোর চতুরবর 
পুত পরম কপালয় ধীর । 
গৌর নিতাই নাম শুনইতে যু 
ঝর ঝর নয়নযুগলে ঝরু নীব ॥ 
শ্রীমঘ্বান- বিদ্বিত বিদগধ অতি 
সঘনে স্বপতহি স্থমধুর হরিনাম। 
রোম়ত থনে খনে কম্প পুলক তন্চ 
লোটত ক্ষিতি নহি হোত বিরাম ॥ 
শ্রগোবিন্দ গৌর গুণ-লম্পট 
ভাদত প্রেমমমুদ্্র মাঝার | 
শ্রঞুদাস রসিক-জন-আীবন 
দীনবন্ধু-ষশ বিশদ বিখার | 
গোকুল-চক্র- বর্তী গুণসাগর 
কি কহব জগভরি মহিমা প্রকাশ । 
শ্ীমদ্ধপ ঘটক ঘটনারুত 
নিত্যচিত্ত মতি যুগল বিলাস ॥ 
৪১ 


৩২১ 
শ্রীরাধাবন্লুভ মগ্ডল মহী 
মণ্ডিত গুণ আনন্দ স্বরূপ । 
পরিকর সঠিত গৌর যছু সরবস 
পরম উদার ভক্তিরসভূপ ॥ 
নৃপণি বাঁর হান্ধীর খীরবর 
করি ছুখে দুর পূরই অভিলাষ । 
কাতর উর নরহরি স্পুকারত 


চরণ নিকট রাখ করি দাস ॥ 
৭০ প্দ। মঙ্গল। 

শ্ীগোবিন্দ ক'বরাজজ বন্দিত কবিসন্গ 
কাব্যরম অন্তর খনি। 

বাণ্দেবী যাহার ঘারে দাসীভাঙে সদ কিরে 
অলৌকি চ কবিশিরোমণি ॥ 

ব্রজের মদুর লীলা য। শুনি দরবে শিল। 
গাইলেন কৰি বিদ্যাপতি। 

তাঁভ। হইতে নহে নান গোবিন্দের কবিত্ব গণ 
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ॥ 

অলম্পূর্ণ পদ বনু রাখি বিদ্যাপতি পন 
পরলোকে করিল! গমন । 

শ্করুর আদেশক্রমে শ্বগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে 
সে মকল করিল পূরণ ॥ 

এমন সুন্দর তাহ আচাধ্/রত্ব শুনি যাহ। 
চমতকার ভাবে মনে মনে । 

ভাই গুরু মহানন্দে কবিরাজ শ্রগোবিন্দে 
উপাধিটা করিল। প্রদানে ॥ 

গে।বিনের কবিত্বশক্তি সাধন ভগ্গন ভক্তি 
অতুলন এ মহীমণগ্ুলে। 

ধন্য গ্রগোবিন্দ কবি কবিকুলে যেন রবি 
এ বলঙ দঢ় করি বলে ॥ 

৭১ পদ । বেলাবলী বা গৌরী । 


জয় জয় শ্রী- গঞঙ্গানারায়ণ 
চক্রবর্তী১ অতি ধীর গভীর । 


সস পা জম তল রা রর লি 


১ শ্রীগঙ্গাশারায়ণ চত্রবর্তা ও রাম আচার্ধ) মদ নরোত্তম 
ঠাকুরেগ প্রধান শিক্প। 


৬২২ স্্রীগোরপদ-তরঙ্গিণী 


ধৈরজহরণ বরণ বর মাধুরী 
নিরুপম সুদুতর রুচির শরীর ॥ 

অবিরত সংকী- তঁনরস লম্পট 
ললিত নৃত্যরত প্রেমবিভোর। 

শ্রীন নরোত্তম- চরণ-সরোরুহ 
ভজনপরায়ণ স্ুবন উজজোর ॥ 

শ্ীচৈতন্থ- চন্ত্র-চরিতামৃত 
পানে মগন মন সতত উদার । 

শ্রীগোবিন্দ মনোহব বিগ্র্ 
ষজ্জীবন ধন প্রাণ আধার | 

পরম দয়াল দীনজন-বাদ্ধব 
প্রবল প্রতাপ ভাপতমহারী। 

বরণি না শকততি কি রীতি অতি অদভুও 
বিদিত দাস নরহরি স্ুগকারী 


৭২ পদ। গৌরী। 


অয় কয় রামকুঞ্চ আচার্ধ্য সুধীর মহাশয় সুখদ উদার। 
ভাবাবেশে নিরস্তর কীর্তন লম্পট, অতিশয় স্ঘড় প্রচার ॥ 
স্থখময় রসিকজন-মনরগজন, ভাপপুঞ্জতম-ভগনকারী। 
দ্বিজকুল মণ্ডল গুণগণমণ্ডিত বড় ছুম্মথ-মদহারী ॥ 
শীমন্মোহন রায়, স্ববি গ্রহ সেবা, সতত নিযুক্ত প্রধান। 
অদ্তুতারতি উলসিত! দিবানিশি, গৌরচন্্র চরিতামুতপান ॥ 
পরম দয়াল নরোত্তমপদযুগ, যদু-সর্বন্থ ন জানত অন্ত । 


কে! সমুঝব উহ রীত, রুচির যশ-গায়ত, নরহরি মানত ধন্ত 


৭৩ পদ। টোরি। 


জয় জয় নিত্যানন্দচন্দ্র বর । 
জয় শান্তিপুরনগর-স্থধাকর ॥ 
জয় বস্ত্র জাহুবীদেবী-হৃদয়হর | 
জয় জয় সীতামোদ-কলেবর ॥ 
বীর তাত জয় জীবপ্রিয়ঙ্কর। 
জয় জয় অচ্যুত-জনক মহেশ্বর ॥ 
জয় জয় গৌর অভিন্ন-কলেবর। 
ফুকরই কাতর দাস মনোহর । 


৭৪ পদ যথারাগ। 


জয় জয় অতিশয় দীন দয়াময় 


স্বরূপ রামানন্দ রায়। 


স্থমধুর নিগুঢ় গৌর-রস জগজনে 


জানল যাক কৃপায় ॥ 
জয় গদাধর নরহরি শ্রীনিবাস। 


জয় বত্রেশ্বর দাস গদাধর 


মুকুন্দ মুরারি হরিদাস ॥ প্রু॥ 


বস্থু রামানন্দ সেন শিবানন্ন 


গোবিন্দ মাধব বান্থ ঘোষ। 


জয় বুন্দাবন- দাস গৌররমে 


গজনে কয়ল সন্তোষ ॥ 


জয় জয় অনস্ত- দাস নয়নানন্দ 


জ্ঞানদাস যদুনাথ। 


গ্ররূপ সনাতন জয় জয় জীব 


উষ্টযুগল রঘুনাথ ॥ 


জয় জয় কৃষ্$- দাস কবি ভূগতি 


গৌর-ভকতগণ আর। 


বৈধ্বদাম- আশ পর্পুরহ 


দেহ চরণরজঃ সার । 


৭৫ পদ। ধানশী। 
গোরাগুণে আছিল ঠাকুর শ্রীনিবাস । 
নরোত্বম রামচন্তর শ্রীগোবিন্দদাস ॥ 
একই কালে কোথ| গেলে দেখিতে না পাই 
থাকুক দেখিবার কাজ শুনিতে ন! গাই 
যে করিলা জগজ্জনে করুণা প্রচার । 
কোথা গেলা দয়াময় আচাধ্য আমার ॥ 
হৃদয় মাঝারে আমার রঠি গেল শেল। 
জীতে আর প্রতু সঙ্গে দরশ ন1 ভেল॥ 
এ ছার জীবনে মোর নাহি আর আশ। 
সঙ্গে করি লেহ প্রত এ বল্পভদান ॥ 


৭৬ পদ। ধানশী। 
প্রভু আচাধ্য গ্রতু শ্রঠাকুর মহাশয় । 
রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেমরসম্য় ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরজিদী। 


এ সব ঠাকুর সঙ্গে পারিষদগণ। 

উজ্জ্বল ভকতি-কথ! করিস শ্রবণ ॥ 
বৈণবের তুলা মেলা নানাবিধ দান। 
পরিপূর্ণ প্রেম সদ] কৃষ্গ্রণ গান ॥ 
এককালে কোথা গেল! না পাই দেখিতে। 
দেখিবার দায় রহ ন| পাই শুনিতে । 
উচ্ছিষ্টের কুকুর মু আছিন্ু সেথানে। 
যখন যে কৈলা কাজ সব পড়ে মনে ॥ 
শুনিতে শ্বপন হেন কহিলে সে কথ|। 
ভিট! সোঙরিয়! কাদে কুকুর এমতি আছে ফোথ। 
বল্পভদাসের হিয়ায় শেল রহি গেল। 

এ জনমে হেন বুঝি বাহির ন' ভেল ॥ 


৭৭ পদ। যথারাগ। 


কি কহব পরিকর পরম উদার । 
নিকুপম গৌর- বদন অমুতাঁকর 
অমিয় পীপ্পত অনিবার ॥ প্র 
কত কত যতন করত ধুতি ধনইতে 
অহখন অথির বিবশ রসে মাতি। 
অপব্প ভাব ভুরি তুষণ বর 
ভূষিত শুভ শোভা রছ ভাতি ॥ 
কানক পুলকিত গাত বাত নহি 
নিকসত গদ গদ ক হথচার। 
কাহুক কম্প কাপাঞত জনম 
কানুক নয়নে বহত জলধার।॥ 
কোউ ফিরত ভু ভঙ্গী কর 
কোউ মধুরিম নাম উচরি বেরি বেরি। 
কোউ হসত মৃছু নাচত ঘন ঘন 
নরহরি সফল হোয়ব কব হেরি ॥ 


৭4৮ পদ। স্ুহই। 
প্রাণ মোর সনাতন রখুনাথ জীবন 
ধন মোর শ্রীরপ গোসাঞী । 
শীরদঘুনন্দন পতি তাহা বি নাহি গতি 


যার গুণে ভবভয় নাই । 


৩২৩ 
ঠাকুর মোর রামানন্দ স্বরূপ জগদানন্দ 
শ্রীনিবাস মুরারি গোবিন্দ! 
বুল শীল জাতি মোর নরহরি গদাধর 

মুকুম্ধ মাধব শুভানন্দ ॥ 
আচার বিচার মোর পর্তিত শ্রীদামোদর 
সুলোচন লোচন আমার। 
দান ব্রত তপ ধশ্ম জপ ষ্জ জ্ঞান কণ্ম 
পুণ্য মোর নাম সবাকার ॥ 
হরিদাস আশ মোর ঠারুর শ্রীহন্দর 
ননমালী শ্রীধর মাধাই। 
গোপীনাথ খক্রেশ্বর গৌরাীদাস কাশীশ্বর 
পুরিদান শিখাই নন্দাই ॥ 
শ্ীচৈতন্ত নিত্যানন্দ আর শ্রীমদৈতচন্্ 
এ তিন ঠাকুর সর্বেশ্বর । 
যাহার করুণা পাঞ্া পঙ্গু ধাম মত্ত হৈয়। 
আশা করে ছু'খিয়া শেখর ॥ 


৭৯ পদ। ধানশী। 


জয় জয় প্রীনবদ্ধীপন্ধাকর দেব। 

জয় পদ্মাবতীমন্দন পহ মবু গুবন্থ জাহবা সেব॥ ধ্র॥ 
জয় জয় প্রঅদ্ৈত সীতাপতি স্থখ শাপ্তিপুরচন্তর। 

জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত রসময় আনন কন্দ ॥ 

জয় মালিনীপতি সদয় হৃদয় অতি পণ্ডিত শ্রবাম উদ্া4। 
গৌরতকত জয় পরম দয়াময় শিরে ধরি চরণ সবার ॥ 
ইহ সব ভুবনে গ্রেমরসসিঞ্চনে পুরল জগঞ্জন আশ। 
আপন করমদোষে ভেল বঞ্চিত মুঢ়মতি বৈফাবদাস ॥ 


৮০ পদ। বরাড়ী। 
জয় জয় প্রীকৃষ্চচৈতন্য সর্ববায় | 
জয় প্রীস্ব্ূপ দামোদর কৃপায় ॥ 
জয় শ্রীল সনাতন কৃপালুহ্বদয়। 
জয় গ্রীল রূপ রস-সম্পদ-নিলয় ॥ 
জয় প্রীগোপাল ভট্ট করুণাসাগর । 
জয় রঘুনাথ যুগ ক্ৃপাপূর্ণান্তর ॥ 
জয় প্রীষ্ীব গোসাই দয়া কর মোরে। 
দত্তে তৃণ ধরি কহে এ দন পামরে ॥ 


৩২৪ 


প্রতিজ্ঞ! আছয়ে এই ঘোর কলিকালে। 
উদ্ধার করিবে মহাপাতকী সকলে । 
বিচার করহ ষি মোর অপরাধ। 

এ রাধামোহনের তবে বড় পরমাদ | 


৮১ পদ। বরাড়ী। 


জয় শ্রীনৃসিংহ পুরি পরমানন্দ পুরি। 
মাধবেজ্ত্র গুরি-শিষ্য শ্রীদশ্বর পুরি । 
জয় উদ্ধারণ দত্ত গোবিন্দ ঘুকুন্দ। 
জয় কাশী মিশ্র কাশীশ্বর শুভানন। ॥ 
জয় বাসুদেব দত্ত শ্রীপুরুষোত্তম। 
জয় রানু রামানন্দ ভক্ত সর্ববোতম ॥ 
গোপীনাথ বাণীনাথ ঈশান সঞ্জয়। 
হলায়ুধ শুক্লান্বর ভূগর্ভ বিজয় । 

জয় শ্রীনুসিংহদাস গুপ্ নারায়ণ । 
মিশ্র শ্রীবল্পভ আর মিশ্র সনাতন ॥ 
জয় শ্রীপ্রত্যু় মিশ্র প্রদুয় ব্রহ্মচারী । 
চিরপ্রীব জনার্দীন জয় শ্রীকংসারি 
শ্রীন্দ্রশেখরাচাধ্য চন্দ্রশিখর দাস। 
পুরন্দর আচাধ্য শ্রধর গোপাল দাস ॥ 
কুবের পিত জয় শ্রজনস্ত দাস। 
শিখাই নন্দাই পৃর মোহনের আশ ॥ 


৮২ পদ। কামোদ। 
গ্রচৈতন্ত-পরিকর সবে করণানাগর 
শক্তিমন্ত সুধীর পণ্ডিত । 
এক গুণে এক জনে অতুলন ্রিভূবনে 
সবার বাসনা লোকহিত ॥ 
বড় সাধ হয় মনে মিলিয়৷ তাদের সনে 


সদানন্দে ছুবাছ বাজাই। 
মুখে গৌর গৌর বলি সদ] ফিরি বুলি বুলি 
প্রেমেতে গোরার গুণ গাই ॥ 
মুধুপুর বৃন্দাবন ক্ষেত্র গিরি গোবদ্ধন 
নানাদেশে ভ্রমিয়া অ্রমিয়া। 
তাগবতের সার মন্দ চৈতন্ভের সার ধর্থ 
দেশে দেশে ফিরি প্রচারিয়। ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী। 


কিন্তু কুকশ্মের ফলে ন। জন্নিম্থু সেই কালে 
ন। তৃপ্জিচ সে সুখ আনন্দ। 

গ্রতুর প্রিয় পরিকর সবে অঙ্গীকার কর 
কহে ঘনশ্যাম মতি মন্দ ॥ 


৮৩ পদ । কামোদ। 


এহ অিলাষ মনে গৌরাঙাদের গুণে 
মাতিয়। বেড়াই দিবানিশি । 
লক্ষী বিঝুগ্রিয়া সঙ্গ নদীয়াবিহাস রঙ 
সে স্ুখসায়রে যেন ভাস ॥ 
লক্ষ মুখে ক্ষণে ক্ষণে বনুধা জাহবী সনে 
নিতাইঠাদের শুণ গাই । 
সাত] সহ সীতানাথে সতত বন্দি মাথে 
তার যশে জগত ভানাই ॥ 
গধাথর নরহরি স্বরূপ ফুৎ্কার করি 
নাচি সদ! কাকতালি দিয়া। 
শ্রীনিবাস বনমালী দাস গদাধর বলি 
আনন্দে উমরে যেন হিয়। ॥ 
হগিদাস বক্রেশ্বর রামানন দামোদর 
গৌরীদাস শ্রুরঘুনন্দন। 
মুরারি মুকুন্দ রাম লৈয়! এ সভার নাম 
নিরস্তর করিয়ে কীর্তন ॥ 
শচী মিশ্র জগন্নাথ প্রভুর জননী তাত 
পদ্মাবতী হাড়াই পণ্ডিত। 
জগত [বদিত গুণে এ সভার গ্রচরণে 
জনমে জনমে রহ চিত॥ 
শ্রীমাধব রত্বাবতী মালতী মাধবী অথ 


ল্েেহবতী দময়স্তী দেবী। 
শ্ীঅচ্যুতানম্দ কন্দ দয়াময় বীরচন্্ 
ও পদ্পন্থজ যেন সেবি॥ 
শ্রীবলভ সনাতন সদাশিব স্থদর্শন 
নম্দন বিজয় কানীশ্বর। 
বিশ্বরূপ বুলি বুলি ফিরি যেন ফুলি ফুলি 
দেখিয়া পাষণী পাউক ডর॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


প্রিয় সনাতন রূপ 
রতুনাথ শ্রীজীব গভীর 
এ নাম লইতে মেন ধূলায় ধৃলর যেন 
হয় মোর এ পাপশরার ॥ 
সুবুদ্ধি রাঘব সাথ ছুগর্ড প্রীলোকনাথ 
ত্রজে যারা ফিরে প্রেমরঙ্গে । 


এ নামে হউক রতি দুরে যাউক ছু? মতি 
পুলক ব্যাপুক সব অঙ্গে ॥ 


গোবিন্দ মাধব হরি শুরু স্বর ত্রহ্গচারা 
বাস্থু ঘোষ গোর যার প্রাণ। 
এ সবার পরসাদে ফিরি যেন সিংহনাদে 
অভক্তে করিয়া তৃণজ্ঞান ॥ 
বীণ্তনীয়। ষষ্টাবর হরিদাল দ্বিঙ্জবর 
খোলাবেচা শ্রীধর ঠাকুর । 
ংসারি বল্পভ আর ধনগ্রয় এ মভার 
হই যেন নাছের কুকুর ॥ 
কবিচন্জ্র বিদ্যানি ধি শ্মধু পণ্ডিত আদি 
গৌরপ্্য় বত পরিবার । 
দাস নরহরি ভণে এ নাম *তনগণে 
গলায় পরিয়। করি হার ॥ 
৮৪পদ। শ্রীরাগ। 


প্রন মোর গৌরচন্ত্র প্রভু মোর নিত্যানন্দ 
প্রত সীতানাথ আর। 
পণ্ডিত গোসাঞী শ্রীবাস রামাই 
ঠাকুর শ্রীসরকার ॥ 
মুরারি মুকুম্দ শ্রীজগদানন্দ 
দামোদর বক্রেশ্বর | 
সেন শিবানন্দ বন্থ রামানন্ 
সদাশিব পুরদদর ॥ 
আচাধ্য নন্দন বুদ্ধিমস্ত থান 
ছোট বড় হরিদাস। 
বান্ছদেব দত রাঘব পণ্ডিত 
জগদীশ তার পাশ ॥ 


আচার্য রতন গুগু নারায়ণ 
বিদ্যানিধি শুক্লান্বর | 


ভট্টযুগ রসকৃপ 


৩.৫ 

শ্রীধর বিজ্ঞ প্রমান সয় 
চঞ্বত্তী নীলাম্বর ॥ 

পণ্ডিত গর্চড় শ্রীচজ্জশেখর 
হলাযুধ গোপীনাথ। 

গোবিন্দ মাপব বাসুদেব ঘোষ 
সধানিধি আদি সাথ ॥ 

পর্িত ঠাকুর দাস গদাধর 
উদ্ধারণ অভিরাম। 

রাখাই মহেশ ধনঞ্ম় দাস 
বৃন্দাবন অন্ুপাম ॥ 

ঠাকুর ঘুকুম্দ শ্বিরঘুনন্বন 
চিরপ্রীব স্থপোচন 

বৈদ্য বিষ্ণুদাস দ্বিজ হরিদাস 
গঙ্গাদাস সুদর্শন ॥ 

গোবিন্দ শহ্বপ আর কাশীশ্বর 
রামাই নন্দাই সাথ। 


রায় ভবাণনা- সত-রামানন 
গোপীনাথ বাণীনাথ ॥ 


নীলাচলবাসী সার্বানভৌম কাশী 
মিশ জনাদন আর। 


প্ঁশিখি মাহা রুদ্র গজপতি 
ক্ষেত্র সেব। অধিকার ॥ 

গোসাঞা স্বরূপ সনাতন রূপ 
ভট্টযুগ রখুনাথ | 

শ্রজীব ভূগভ গোসাঞী রাঘৰ 
লোকনাথ আদি সাথ ॥ 

যতেক মহাস্ত কে করিবে অস্ত 
গৌরাঙ্গ সবার প্রাণ | 

গোরাাদ হেন সবে কপাবান 
প্রেমভক্তি করে দান ॥ 

ইহা সবাকার যত পরিবার 


সন্তান আছয়ে যার। 
গোরভকত আর যত যত 


সবে কর অঙ্গীকার ॥ 
অধম দেখিয়া করুণ! করিয়া 


সবে পূর মোর আশ। 


৩৬৬ 


কাতর ₹ইয়। গুণ সোডরিয়! 
কাদয়ে বৈষবদাস ॥ 
৮৫ পদ । যথারাগ। 
গৌরাঙগটাদের গ্রিয় পরিকর 
ঘিজ হরিদাস নাম। 
কীর্তন বিলাস প্রেম সুখরাশি 
যুগল রসের ধাম।॥ 

তাহার নন্দন গ্রভু ছুই জন 
গ্রদাম গোঝুলাননদ। 

প্রেমের মৃরতি যুগল পিরীতি 
আরতি রসের কন্দ ॥ 

গোরা গুণময় সদয় হৃদয় 
প্রেমময় শ্রীনিবাস। 

আচাধ্য ঠাকুর খেয়াতি যাহার 
ছুহে রহে তার পাশ ॥ 

পিতু-মন্মতি জানিয়! এ ছুছু 
হইল। তাহার শাখা। 

শাখাগণনাতে প্রহর সহিতে 
অভেদ করিয়। লেখ! ॥ 

গৌরাজর্টাদের প্রিয় অচর 
জয় দ্বিজ হরিদাস। 

জয় জয় মোর আচাধ্য ঠাকুর 
খ্যাতি নাঁম শ্রনিবাস ॥ 

জয় জয় মোর শ্ীদাস ঠাকুর 
জয় শ্রগোকুলানন্দ । 

করুণা করিয়া লেহ উদ্ধারিয়া 
অধম পতিত মন্দ ॥ 

ইহা সবাক।র বংশ পরিবার 
যতেক ঠাকুরুগণ। 

সবার চরণে রতি মতি মাগে 
বৈষঞ্ণবদাসের মন | 

৮৬ পদ। যথারাগ । 

জয় জয় প্রী- শ্রীনিবাস নরোগুম 

রামচন্দ্র কবিরাজ । 


জ্শিগৌরপদশ্তরঙ্গিণী | 


জয় জয় প্রগতি গোবিন্দ রসময় 
জয় তছু ভকতসমা॥ 

জয় কবিরাজ রাজ রসসায়র 
গ্রীযৃত গোধিন্দ দাস। 

এছন কতিহু না হেরিয়ে ত্রিভূবনে 
প্রেমমূরতি পরকাশ॥ 

যাকর গীতে স্থধারস বরিখয়ে 
কবিগণ চমকয়ে চিত। 

শুনইতে গর্ব খর্ব তব১ হোত 
ধছন রসময় গীত ॥ 

জয় জন্ম যুগল পিরীতিময় শ্রীযুত 
চক্রবর্তী গোবিন্দ । 

গৌর-গুণার্ণবে ডুবত অহনিশি 
জন মন্দার গিরীন্দ্র | 

জয় জয় শ্রুযুত ব্যাস কূপাময় 
শ্যামদাস প্রভূ আর। 

জয় জয় প্ মোর রামচরণ শর- 
ণাগতে কর আপনা ॥ 

জয় জয় রাম- কষ কুমুধানন্ধ 
ছবিজ-কুল-তিলক দয়াল। 

জয় জয় গলপ ঘটক ষড়, রসময় 
মণ্ডল ঠাকুর ভাল ॥ 

জয় জয় হপবর মল্লবংশধর 
শরবীর হাশ্ীর নাম। 

চায় জয় শ্ীকবি- রাজ, কণপুর 
গোকুল শ্রভগবান্‌॥ 

জয় জয় গোপী- রূমণ রসায়ন 
উজ্জল মুরতি নিতান্ত। 

অয় জয় শ্ানর- সিংহ ₹পাময় 
জয় জয় বল্লভীকান্ত ॥ 

জয় জয় প্র বল্পভ গরমাডুত 
প্রেমমুরতি পরকাশ। 

গ্রনুম্থৃতা চরণ- সরোরুহ মধুকর 
ওয় ষছুননান দাস ॥ 


সব--পাঠাস্তর | 


শ্রগৌরপদ-তরক্জিণী 


কবি নৃপবংশজ ভুবনবিদিত যশ 
ঘনশ্টাম বলরাম। 

এন ছুহ্ব জন নিরুপন গ্রণ গণ 
গৌর প্রেমময়ধাম ॥ 

ইহ সব প্রতৃগণ চরণ যাঁক ধন 
তাক চরণে করি আশ। 

অতিন্থ অসতমতি পামব ছবগতি 
রোঅত বৈষ্বদাস ॥ 
৮৭ পদ । ম্ুহই। 


গৌবাঙ্গের সচচর প্রীনামাদি গদাধু 
নরহরি মুকুন্দ মুরারি | 

সঙ্গে স্বরূপ রামানন্ ভরিদাস প্রেমকণ্দ 
দামোদর পরমানন্দ পুরি ॥ 

যে সব করিল লাল। _ শ্জনিতে গলয়ে শিল! 
তাহা মুঞ্চি না পাইন দেখিতে 

তখন নভিল জন্ম এবে ভেল ভবন 
সেনা শেল রহি গেল চিতে ॥ 

প্র সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্টধুগ 
তৃগর্ড শ্রঙ্গীব লোকনাথ । 

এ সকল প্রভূ মিলি যে সব করিলা কেলি 
বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ ॥ 

সভে হৈলা অদর্শন শূন্য ভেল ত্রিভ্ুবন 
অন্ধ হৈল সবাকার আখি । 

কাহারে কহিব দুঃখ না দেখাও ছার মুখ 
আছি যেন মর! পশু পাখী ॥ 

শ্আচাধ্য শ্রীনিবাস আছিন্নু তাহার পাশ 
কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ। 

তেঁহো মোরে ছাড়ি গেল রামচন্দ্র না আইল! 
ছুথে জীউ করে আনচান ॥ 

যে মোর মনের বাথ কাহারে কহিব কথা 
এ ছার জীবনে নাহি আশ । 

অরজল বিষ খাই মরিয়! নাহিক যাই 
ধিক ধিক নরোত্মদাস। 


৩২৭ 

৮৮ পদ। পাহিড়া। 

বিধি মোরে কি করিল শ্রীনিবাস কোথ! গেল 
হাদি মাঝে দিয়! দারুণ বাথ] । 

গুণের রামচন্দ্র ছিলা সেহ সঙ্গ ছাড়ি গেলা 
শুনিতে না পাই মুখের কথা ॥ 

পুনঃ কি এমন হব রামচন্দ্র সঙ্গ পাব 
এ জনম মিছ] বহি গেল। 

যদি প্রাণ দেহে থাঁক রামচন্দ বলি ডাক 
তবে যদি যাও সেই ভাল ॥ 

স্বরূপ বপ সনাতন রঘুনাথ সকরুণ 
ভট্টযুগ দম! কত মোরে। 

আচার্য্য শ্রীনিবাস রামচন্ত্র তার দাস 
পুনঃ না কি মিলিবে আমারে ॥ 

ঝ্াচলে রতন ছিল কোন্‌ ছলে কে ন| পিল 
জুড়াইতে নাহি মোর ঠাই । 

নবোত্তম দাস বলে পড়িন্ঠ অসদ্‌ ভোলে 

বুঝি মোর কিছু হৈল নাই ॥ 


৮৯ পদ । তথারাগ। 
ভাল ভাল প্রন নরোত্বম গুণধাম। 
জগজনে লওয়াইলা রাধার নাম ॥ঞ| 
চৌথরি মালতীমাল! হিয়৷ ভালে শোভে রে 
মধুর কথাটা কহে ভালো! । 
এমন গুণের প্র আর না দেখিব রে 
জগত করিয়াছিল আলে। ॥ 
যার গুণে পশ্ত পাখী ঝুরিয়। ঝুরিয়া কাদে 
কুলে কাদে কুলের বৌহারি। 


যাহার শুনিয়। রীত ্থর নর চমকিত 
তাহে আমি কি বপিতে পাবি ॥ 
সর্বক্ষণ করিতা দয়া অতি সকরুণ হেয়! 
মোরে প্রভু আপন বলির । 

মুঞ্জি পাপী দুরমতি সে পদে নহিল রতি 
| মিছাই জনম গোঙাইল। 
৯০ পর্দ। স্ৃহই 1 

জয় রে অয়রে ভনিবাস নরোত্তম 
রামচন্ত্র গ্রগোবিন্দদান। 


৬২৮ 


জয় শ্রীগোবিন্দ গতি অগতি জনার গতি 
প্রেমমূরতি পরকাশ । 

প্রীদাদ গোকুলানন্দ চক্রবর্তী শ্রীগোবিন্দ 
শ্রীরামচরণ শ্রীল ব্যাস। 

শ্রামদাস চক্রবর্তী কবিরান্্ নৃসিংহ খ্যাতি 
কর্ণপুর শ্রীবল্লবীদাস ॥ 

শ্রগোগীরমণ নাম তগবান্‌ গোকুলাখ্যান 
ভক্তিগ্রস্থ কৈল পরকাশ। 

প্রভুর প্রেয়সী রাম শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়া না 
জাজীগ্রামে সতত বিলাস ॥ 

শ্রীমতী দ্রৌপদী আর ঈশ্বরী বিখাত যার 
গৌরপ্রেমভক্তিরসে ভাস! 

প্রভূর কনা হেমলতা সর্বলোকে যশঃখ্যাভা 
স্মরণমননরসোল্লাস ॥ 


রামকষ মুকুন্দাখ্যা চট্টরা্জ যার ব্যাখ্যা 
শুদ্ধ ভক্তি মত বিনির্ধযাস। 

রাঢ়দেশে স্থধানিধি মণ্ডল ঠাকুর খ্যাতি 
গ্রতৃপদে সথদৃঢ় বিশ্বাস ॥ 

ঘটক শ্রীরূপ নাম রসবতী রাইশ্টাম 
লীলার ঘটনারসে ভাস । 

শ্রীবীর হাম্বীর নাম বিষুপুর যার ধাম 
যেষ্ঠো আদি শাখা প্রত পাশ ॥ 

চট্রাজ্স-কুলোদ্ভব গোগপীজনবল্লীভ 
সদ। প্রেম সেবা অভিলাষ । 

শ্রীঠাকুর মহাশয় তার যত শাখ। হয় 
মুখ্য কিছু করিয়ে প্রকাশ ॥ 

রামকুষ্ণ আচার্যাখাতি গঞ্গানারারণ চক্রবর্ভী 
ভক্তিমুণ্ডি গামিলা-নিবাস। 

রূপ রাধু রায় নাম গোকুল শ্রীভগবান্‌ 
ভক্তিমান শ্রীউদ্ধব দাস ॥ 

শ্রীল রাধাবল্্ুভ চাদ রায় গ্রেমার্ণব 
চৌধুরী শ্রীথেতুরী নিবাস। 

শ্ীরাদামোহন পদ যার ধন সম্পদ্‌ 
নাম গা এ উতদ্ববগাস ॥ 


প্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


চতুর্থ উচ্ছাস। 


( ডক্তের দৈন্ত ও গ্রার্থন।) 


১ পদ । শ্রীরাগ । 


গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়! না! ছাঁড়িই।১ 
আপন করিয়া বাঙ্গ! চরণে রাখিহ ॥২ 
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিনু । 
শীতল চরণ পাঞা৷ শরণ লইনু ॥ 

এ কুলে ও কুলে যুঞ্ডি দিন তিলাগ্রগি : 
রাখিহ চরণে মোরে আপনার ধলি॥ 
বাস্থদেব ঘোষ কহে চরণে ধরিয়। । 
কপ করি রাখ মোরে পদছায়! দিয়! | 


২ পদ। শ্রীরাগ। 


আরে মোর গৌরাঙ্গ সোনা । 

পাইয়াছি ভোমারে কত করিয়! কামন। ॥ 
আপন বলিম্ব মোর নাহি কোন জন। 
রাখহ চরণতলে করিয়া আপন | 

তোমার বদনে কিবা চান্দের তুলনা | 
দেহ প্রেম-ম্ধারস রহুক ঘোষণা ॥ 

কমল জিনিয়! তোমার শীতল চরণ। 
বানু ঘোষে দেহ ছার তাপিত এ জন ॥ 


৩পদ। কেদার। 
গৌরাঙ্গটাদ হের নয়নের কোণে। 
শরণ লইন্গু তোমার শীতল চরণে ॥ 
দিয়াছি তোমারে দায় আমার কেহ নাই। 
তুমি দয়া না করিলে যাই কার ঠাই। 
প্রতু নিতানন্দ করহ করুণ] । 
কাতর হইয়। ডাকে দীনহীন জন! ॥ 
পূর্বে পাী তরাইলে এবে ন1 তরাও। 
পাপিষ্ঠ উদ্ধার এবার জগতে দেখাও ॥ 
তোমার কুপা না পাইনা বেড়াই কাদিয়া। 
পূরবে দিয়াছ প্রেম জগতে ঘাচিয়! ॥ 


১। ছাড়িবে, রাখিবে। ২। বানুকে দেও পদছারা--পাঠাস্তর | 


শ্বীগোরণন তরঙ্গিষী 


সে করুণ! প্রকাশিয়1 উদ্ধারহ মোরে । 
শুনিয়াছি দয়ার ঠাকুর দেখুক সংসারে ॥ 
গৌরাঙ্গ নিতাই মোরে না! কর নৈরাশ । 
দস্তে ভৃণ ধরি কহে নরহরিদাস ॥ 


এপদ। ন্ুতই। 


শ্ররফটৈতন্ত নিতানন্দ তুই গ্রন্থ। 
এই কূপা কর যেন ন! পাসর ক ॥ 
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে। 
বঞ্চিত হইন্তু সই স্থখ দরশনে ॥ 
তথাপি এই কূপা কর মহাশয়; 

এ সব বিহ্ার মোর রহুক হাদয় ॥ 

জয় জয় শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ রায় । 
তোমার চরণ ধন রন্ক হিয়ায় ॥ 
সপাধদে তুমি নিত্যানন্দ ঘথ। তথ]। 
রুপা কর মুগ্চি ষেন ভূতা হই তথা ॥ 
সংসারের সার ইহা! ভক্তির লাগরে। 
যে ডুবিবে নে ভঙ্ভুক নিতাইটাদেরে | 
হেন দিন হইবে চৈতন্ঠ নিত্যানন্দ। 
দেখিব বেষ্টিত কি সকল ভক্তবুন্ধ ॥ 
শ্রচৈতন্ নিত্যানন্মচাদ পর্ত' জান । 
বৃন্দাবন দাস তষু পদষুগে গান ॥ 


৫ পদ। তুড়ী। 


এই বার করুণা কর চৈতন্য নিতাই । 

মোর সম পাতকী আর ত্রিভবনে নাই ॥ 

মুঞ্চি অতি মুঢ়মতি মায়ার নফর | 

এই সব পাপে মোর তচ্ছ জর জর ॥ 

ম্নেচ্ছ অধম ধত ছিল অনাচারী। 

তা সভা! হইতে যদি মোর পাপ ভারী ॥ 

অশেষ পাপের পাপী জগাই মাধাই। 

ত৷ সবারে উদ্ধারিল। তোমর] ছুভাই ॥ 

লোচন বলে মুখরিত অধমে দয়া “নল কেনে 

তুষি না করিলে দয় কে করিবে আনে ॥ 
৪২ 


৩২৯ 


৬ পদ। ধানশী। 
গৌরাঙ্গ পতিতপাবন তুয়! নাম। 
ক্পিজীব যত আছিল কৃতপাতকী 
দেওলি সভে নিজনাম ॥ ৬; 
আচগ্তাপ অব তোহারি গুণে কাদয়ে 
. গ্রমপুলকে নাহি ওর | 
*রিনাম-ভধারসে জগজন পৃূরল 
দিন রজনী রশ ভোর। | 
[বধ্যা কুল পন মদদ যত আছিল বিপদ 
ছাড়িয়। তোহারি গুণ গায়। 
৭1 (েথেো পাষণ্ড জন সভাই উত্তম মন 
সংকীর্ঠনে গড়াগড়ি যায় ॥ 
এদি ধা আছয়ে কেহ অশেষ পাপের দে 
ন। মানে না শুনে গোরাগুণ। 
পি ত্দাপের কথা মরমে মরম ব্যথ। 
মুখে তার দেও কালি চুণ॥ 


পপদ। ধানশী। 


গৌরাঙ্গ পাতকী উদ্ধার করুণায় । 
সাধু মুখে শুনে আমি পতিতপাবন তুমি 
উদ্ধারিয়া লেহ নিজ পায় ॥ গু ॥ 
(রাগ-শোকময় হয় বিষম বিষয়ভয় 
পড়িয়া রহিলু মায়াজালে। 
(ক হেন করুণ জন তারে করি নিবেদন 
উদ্ধার পাইব কত কালে ॥ 
শরীরের মাঝে হও সব হৈল বৈরিমত 
কেহ কার নিষেধ না মানে । 
খাতন। ধমের ঘর শুনিয়া! লাগয়ে ডর 
হরিকথা ন। শুনিম্থ কানে ॥ 
সাধু সঙ্গ ন৷ করিনু অপনি আপনা খাইচ্ু 
সতভ কুমতি সঙ্গদোষে । 
দশনে ধরিয়! তৃণ কর এই নিবেদন 
অকিঞচন এ বললভদাসে ॥ | 


৮পদ। স্মৃহই। 

আরে মোর আর মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞা। 
দীনে দয়া তোমা বিনা করে হেন নাই ॥ 
এই ত ব্রদ্ধাণ্ড মাঝে যত রেণুপ্রায়। 

কে গাঁণবে পাপ মোর গণন না যায়। 
মঙ্গষ্য ছুলরভ জম্ম না হইবে আর 

তোম! না ভজিয়! কৈল্ু ভাড়ের আচার ॥ 
হেন প্রভূ না ভজিঙ্ছ কি গতি আমার 
আপনার মুখে দিলাম জলম্ত অজার ॥ 
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি হখ লাগিয়া । 
বল্প ভাসিয়! কেন না! গেল মরিয়া ॥ 


৯ পদ। ভাটিয়ারি। 


গোরার্টাদ ফিরি চাও নয়নের কোণে । 
দেখি অপরাধী জনা যদি তুমি কর স্পা 
অযশ ঘুষিবে ত্রিভৃবনে ॥ ধু ॥ 

তুমি প্রভু দয়াসিন্ক পতিতঙ্জনার বন্ধু 
সাধুমুখে শুনিয়ে মহিমা । 

দিয়াছি তোমার দায় এই মোর উপায় 
উদ্ধারিলে মহিমার সীম! ॥ 

মুখ ছার দুষ্টমতি তুয়া নামে নাহি রতি 
সদাই অসত পথে ভোর । 

তাহাতে হৈয়াছে পাপ আরে অপরাধ তাপ 
সেবক তাহার নাহি ওর ॥ 

তোমার কৃপাঁবলবানে অপরাধী নাহি মানে 
শুনি নিবেদন রাজ! পায়। 

প্রাহ আমার আশ ফুকরে বৈষব্দাস 
তুয়া নাম ম্ফুরুক জিহ্বায় ॥ 


১০ পদ। ধানশী। 


পহ মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞ্ী। 

এই রুপা কর যেন তোমার গুণ গাই ॥ 

যে সে কুলে জম্ম হৌক যে সে কুল পাঞা। 
তোমার ভক্তলজে ফিরি তোমার গুণ গাইয়! ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙজগিধী। 


চিরকাল আশা! গ্রতু আছয়ে হিয়ায়। 
তোমার নিগুঢ় লীলা ক্ফুরয়ে আমার ॥ 
তোমার নামে সদা রুচি হৌক মোর । 
তোমার গুণগানে যেন সদাই হই ভোর॥ 
তোমার গুণ গাইতে শুনিতে ভক্ত সঙ্গে। 
সাত্বিক বিকার কি হইবে মোর অঙ্গে ॥ 
অশ্রুকম্প পুলকে পৃরিবে সব তন্ু। 
ভূমিতে পড়িব প্রেমে অগেয়ান জন্থু ॥ 

যে সে কর প্রভু তুমি এক মাত্র গতি । 
কহয়ে বৈষণবদাস তোমায় রন্ৃক মতি ॥ 


১১ পদ। ম্ুৃহই। 


গোর। পন না ভজিয়া মন্গু। 
প্রেমরতন ধন হেলায় হারাচু ॥ 

অধনে যত্তন করি ধন তেয়াগিম্ | 
আপনার করমদোষে আপনি ডুবিস্ত ॥ 
বিষম বিষয় বিষ সতত খাইনু। 
গৌরকীর্তনরসে মগন না হৈহছ ॥ 
সৎসঙ্গ ছাড়িয়া কৈ অসতে বিলাস । 
তেকারণে করমবন্ধনে লাগে ফাস ॥ 
এমন গৌরাগ্গের গুণে না কাদিল মন। 
মনুষা দুল্পভ জন্ম হেল অকারণ ॥ 

কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সখ লাগিয়া । 
বল্পভদাগিয়া! কেন ন। যায় মরিয়া ॥ 


১২ পদ। ম্ুৃহই। 


দয়ার প্রত মোর নবস্বীপচন্ত্র | 

প্রেমসিন্কু বতার আনন্দ ক্স ॥ 
অবততরি নিজ প্রেম করি আস্মাগন । 
সেই প্রেম দিয়া গ্রতৃ তরিল! ভূবন ॥ 
পতিত ছুর্গতি জনে বিলাইয়া তাহ1। 
পান্রাপান্্র বিচার নাই মুঞ্ি শুনি ইহ1। 
এই ভরসায় পাপী করে নিবেদনে। 

এ রাধামোহন মাগে তোমার চরণে ॥ 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিনী 


১৩ পদ। শ্রীরাগ। 
হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইন। 
মঙ্থযা জনম পাঞা রাধার না ভজিয়। 


জানিয়! শুনিয়া বিষ খাই ॥ঞ। 
গোলোকফের প্রেমধন হরিনাম-সংকীত্তন 
রতি না হইল কেন তায়। 
সংসার-দাবানলে নিরবধি হিয়া জলে 
জুড়াইতে ন! টৈছ উপায় ॥ 
নন্দের নন্দন যে শচীর নন্দন সে 
বলরাম আপনে নিতাই । 
দীনহীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল 
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥ 
হাহ' প্রভু নন্গন্ত রষভানুস্থতাযুত 

করুণ করহ এইবার । 
নরোতমদাস কয় না ঠেলিহ রাঙ্গাপায় 
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥ 


১৪ পদ পাহিড়া। 
হরি হরি বড় দুঃখ রহিল মরমে | 
গৌরকীর্তনয়সে অগজন মাতল 
বঞ্চিত মো হেন অধমে ॥ধ॥ 
ব্রজেজনন্দন যেই শচী্বত হৈল সেই 
বলরাম হইল নিতাই। 
পাপী তাপী যত ছিল হরিনামে নিষ্যারিল 


সাক্ষী তার জগাই মাধাই॥ 

হেন প্রভূর শ্ীচরণে রতি না জন্মিল কেনে 
না ভজিলাম হেন অবতার । 

দারুণ বিষয়বিষে সতত মজিয়। রঙ 
মুখে দিচ্ছ জলস্ত অজার। 


এমন দয়ালু দাতা জার না পাইবে কোথা 
পাইয়া! হেলায় হারাইনু । 
গোবিদাসিয়! কয় অনলে পড়িন্থ নয় 


সংজেই আত্মঘাতী হই । 


৩৩১ 


১৫ পদ। স্ুহই। 
হরি হরি কি মোর করমগতি মন্দ। 
্রন্জে রাখারুফ্গদ না ভজিনু তিল আধ 
ন] বুঝিলাম রাগের সম্বন্ধ ॥ঞ 
ঘরূপ সনাতন রূপ রঘ্বুনাথ ভ্টদৃগ 
ভূগর্ভ শ্রী্জীব লোকনাথ । 
ইহা সভার পাদপদ্ন না সেবিলাম তিল আধ 
আর কিসে পূরিবেক সাধ ॥ 
কুষদাস করিরাজ রসিক ভকত মাঝ 
যেহো৷ কৈল চৈতন্চরিত। 
গৌর-গোবিন্দলীল। শুনিতে গলয় শিলা 
তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥ 
সে সব ভকত-সঙ্গ যে করিল তার সঙগ 
তার সঙ্গে কেনে নৈল বাস। 
কি মোর ছুঃখের কথা জনম গোঙাইন্থ বৃথা 
ধিক্‌ ধিক্‌ নরোত্বমদাস ॥ 


১৬ পদ। পাহিড়।। 


বড় শেল মরমে রহিল। 

পাইয়া ছুল্লভ তন্থ শ্রীগুরুচরণ বিশ্ু 
জন্ম মোর বিফল হইল ॥ঞ॥ 

প্রজেজনন্দন হরি নবন্বীপে অবত্তরি 
জগত ভরিয়া! প্রেম দিল। 

মুঞ্চি সে পামরমতি বিশেষে কঠিন অতি 
তেই মোরে করুণা নহিল ॥ 

শ্রারপ স্বরূপ লাথ সনাতন রঘুনাথ 
তাহাতে নহিল মোর মতি । 

যুন্দাবন রসধাম চিন্তামণি ষার নাম 
সেহ ধামে না কৈল বসতি ॥ 

'বষের বিষয়ে রতি নহিল বৈষবমতি 
নিরবধি ঢেউ উঠে মনে। 

নরোতমদাস কয় যাবার উচিত নয় 
শ্রীগরুবৈষবসেব! বিনে ॥ 


৩৩২ 


১৭ পদ । বরাড়ী। 
ধন মোর নিত্যানন্দ মন মোর গৌরচন্ 
প্রাণ মোর যুগলকিশোর । 
অদ্বৈত আচার্য বল গদাধর যোর কুল 
নরহরি বিলাসই মোর ॥ 
বৈধবের পদধূলি তাছে যোর ন্বানকেলি 


তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম। 

বিচার করিয়া! মনে ভক্তিরস-আত্মাদনে 
মধাস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ ॥ 

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মন নিষ্ঠ 
বৈষ্বের নামেতে উল্লাস । 

বৃন্দাবনে চবুতার। তাছে মোর মন ভোর 
কহে দীন নরোতমদাস ॥ 


১৮ পদ। ধানশী। 


গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর । 
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর ॥ 
আর কবে নিতাইচাদ করুণা করিবে 
ংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥ 
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। 
কবে হাম হেরব প্রীবন্দাবন ॥ 
রূপ রুনাথ বলি ভবে আকুতি। 
কবে হাম বুঝব যুগল-পিরীতি 
শ্রীরপ-রঘুনাথ-পদে রহ আশ। 
নরোত্তমদাস মনে এই অভিলাষ । 


১৯ পদ কামোদ। 
ভক্তগণ-্গ্রীচরণে মোর এই নিবেদনে 
সবে আশীর্বাদ কর মোরে। 
ঠচৈতন্ঠ বলিব মুখে টচততন্ত বলিব সুখে 

তারে ভজি জন্মজম্পাস্তরে ॥ 
শ্রীগুরুচরণপন্ বিষয় আশ্রয়সগু 
তাহ! গতি জীবনমরণে। 
প্রভূ ছিল রামচন্ত্ জাহবাচরণদন 


ক্বগণ চৈতন্য ধার মনে ॥ 


শীগৌর্পদ-তরজিদী । 


কাশসর্গ ভয়ঙ্কর প্রেমানন্দহীন নর 
অনাথ ডাঁকিছে গৌরহরি। 
গ্রেমদাস অগেয়ানে প্রেমাম্বত দেই দানে 


কু্পাকর আত্মসাথ করি ॥ 


২০ পদ। গাম্ধার। 


গৌরচজ্ নিত্যানন্দ অৈত পরমানম্দ 
তিন প্রভু একতন্গমন। 

ইথে ভেদবুদ্ধি যার সে যাউক ছারেখার 
তার হয় নরকে গমন ॥ 

অদ্বৈতের করুণায় ধার প্রেমভক্ি পায় 
গৌরাঙ্গের পাদপদ্ম মিলে । 

এমন অদ্বৈতাদে পড়িয়া বিষম ফাদে 
পাইয়া সে না ভিন হেলে ॥ 
ধিক ধিক্‌ মুই ছুরাচার। 

করিছু অসত সঙ্গ সকলি হইল ভঙ্গ 
না! ভজিম্ত ভেন অবতার ॥ প্ল॥ 

হাতে গলে বাধি যবে যমদূত লৈয়! যাবে 
আঘাত করিবে যমদও্ড। 

আ্রাতি জ্রাহি ডাক ছাড়ি ভূমে দিব গড়াগড়ি 
শ্বশানে লুটিবে এই মুণ্ড ॥ 

আত্মীয় বান্ধব যার! দুরে পলাইবে ভাবা 
তখন ভাকিৰ মুই কারে । 

গেেযদাস দুষ্টমতি না হইল কোন গতি 
এমন দয়াল অবতারে ॥ 


২১ পদ। বরাড়ী। 


হরি হরি আর কি এমন দশা হবে। 
গোরা বগিতে অঙ্গ পুলকে পৃরিবে ॥ 
নিতাই বলিতে কবে নয়ানে বৈবে নীর | 
অছৈত বলিতে কষে হইব অস্থির ॥ 
চৈতন্ত নিতাই আর গন্থ সীতানাথে। 
ডাকিয়া মৃচ্ছিত হৈয়া পড়িব ভূমিতে ॥ 
সে নাম শ্রবণে লৈতে হইব চেতন । 
উঠিয়া গৌরাঙ্গ বলি করিব গর্জন | 


জ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিদী। ৩৩ 


জীনন্দকুমার সহ বৃষভাম্ুস্থৃত! ৷ 
শ্ীবুন্দাবনেতে লীল1 কৈলা যথা তথা ॥ 
সেই সব লীলাম্থল দেখিয়। দেখিয়৷ । 

, নে লীলা স্মরণ করি পড়িব কীদিয় ॥ 
শ্ররাসমণ্গ কবে দর্শন করিব । 

সবদয়ে স্ফুরিবে লীলা! মুচ্ছিত হইব ॥ 
প্রেমদান কহে কবে হবে হেন দিন। 
গৌরাজের ভক্তিপথের হব উদাসীন ॥ 


২২ পদ । বরাড়ী। 


হরি হরি নিতাই কবে করুণা করিবে। 
সংসারবাসনা মোর কবে দূর হবে ॥ 
কবে বা কাঙ্গালবেশে বুদ্দাবনে যাৰ । 
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড নয়নে হেরিব ॥ 
বংশীবটের ছায়ায় গিয় জীবন জুড়াব। 
কবে গোবদ্ধনমূলে গড়াগড়ি দিব ॥ 
যায়ামোহ পুরুষদেহ কবে ব৷ ছাড়িব। 
সধীর অন্থগ| হৈয়। চরণ সেবিৰ ॥ 
শ্রীরূপ মঞ্জরী সখির আশ্রয় লইব। 
বামপাশে রহি অঙ্গে চামর ঢুলাব । 
একাসনে যুগলকিশোর বসাইব। 
এক মাল! ছুহছু গলে কবে বা পরাব॥ 
কাঙ্গাল হৈয়! ব্রজে গিয়া কবে বা ভ্রমিব। 
ঘরে ঘরে মাধুকুরি ভিক্ষা মাগি খাব । 
প্রেমদাস কহে কবে হেন ভাগা হবে। 
গৌরাঙ্গ বলিতে মোর পাপপ্রাণ যাবে ॥ 


২৩ পদ। কামোদ। 


হরি হরি এছে ভাগ্য ছোয়ৰ হামার । 


সহচয় সঙ্গে সঙ্গে প' গৌরক, হেরব নদীয়াবিহার ॥ খু ॥ 
জুরধূনীতীরে, নটনরসে পঙ্থ মোর, কীর্তন করিব বিলাস। 
সে! কিয়ে হাম, নয়ান ভরি হেরব, পূরব চির অভিলাষ | 
শ্রীবামভবনে ঘব, নিজগণ সঙ্গহি, বৈঠৰ আপন ঠামে। 
ডাহিনে নিতানন্দ, ছজ ধরি মস্তক, পণ্ডিত গদাধর বামে ॥ 


তব কোই মোহে, লেই তাহা যাওব, হেরৰ সো! মুখন্দ 4 
পুলকছি সকল অঙ্গ পরিপূরব, পাও প্রেম-আনন্ ॥ 
জননী-সঙ্োধনে। যবে ঘরে আয়ব, করবছ' ভোজন পান। 
রামানন্দ আনন্দে) তব নেহারব, সফল করব ছুনয়ান ॥ 


২৪ পদ। পাহিড়া। 

নাচিতে না জানি তমু নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি 
গাইতে ন| জানি তমূ গাই। 

স্থখে বা ছুঃখেতে থাকি গৌরাক্গ বলিয়া ডাকি 
নিরস্তর এই মতি চাই ॥ 

বন্ধ! জাহবী সহ নিতাইঠাদেরে ভাকি 
নাম সহিতে সীতাপতি। 

নরহরি গদাধর গ্রবাসাদি সহচর 
ইহা সভার নামে যেন মাতি। 

স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথ সকরুণ 
ভট্টযুগ জীব লোকনাথ । 

ইহ! সবার সহকারে দীনপ্রায় সদ! ফিরে 
যেন হয় তাসবার দাথ। 

মহাস্তসস্তান কিবা মহাস্তের জন যেব৷ 
ইহা সবার স্বানে অপরাধ। 

না হয় উদগম কতু ভয়ে প্রাণ কাঁপে প্রভু 
এ সাধে না! পড়ে যেন বাদ ॥ 

অস্তে শ্রীবাসপদ সেবা উক্ত সে সম্পদ 
সে সম্পদের সম্পদী যে হ্য়। 

তার তৃকতগ্রাস শেষে কিবা গৌর ব্রজবাসে 


পরমানন্দ এই ভিক্ষা চায়। 


২৫ পদ। ধানশী। 


হাহ! মোর কি ছার অদৃষ্ট। 

ঘবে গৌর প্রকটিল আমার জনম নৈল 
তেই মুঞ্জি অধম পাপিষ্ট ॥ ধ্র॥ 

ন৷ হেরিছু গৌরচন্দ না ছেরিছ্থ নিত্যানন্দ 
না হেরি অস্বৈত গোসাঞী | 


৩৩৪8 আীগৌরপদ-তরঙ্গি রা 


ঠাকুর ভ্ীসরকার না হেরি পদ তার 
না হেরিছু ভীবাস গঙ্গাই ॥ 

কি মোর কর্ণের লেখা সে সব নহিল দেখা 
একা আমি কেন জনমিস্থু। 

সব অবতার সার ভ্রীগৌরাঙজ অবতার 
না দেখিস কেন না মরিস ॥ 

প্রভুর প্রিয় হ্বগণ ঠাকুর বংধীবদন 
সুত-সত হও মুঞ্চি তার। 

'অহে গৌর নিত্যানন্ব তবে কেন মতি মন্দ 
রামচন্দ্র অতি ছুরাচার ॥ 


২৬ পদ। ধানশী। 


প্রভৃর লাগিয়া, যাব কোন্‌ দেশে, কে মোরে সন্ধান কবে। 
গৌরাজচরণ, দরশন পাব, হেন ভাগ্য মোর হবে ॥ 

গোরা যোর পতি, গোরা মোর গতি, গোরা সরবস ধন। 
যদ্যপি তাহারে, না পাই দেখিতে, তেজিব ছার জীবন । 
পাখী হৈয়া প্রাণ যাইবে উড়িয়া! যে দেশে পর বাস। 
সতত পছ'র নিকটে রহিবে হইয়! তাহার দাস | 
গৌরাজচরণ ধূলিতে মিশিবে এ ছার শরীর মোর । 

কহে রামচন্্র পানগ্পমধু আস্বাদি রহিব ভোর। 


২৭ পদ। ধানশী। 


হরি হরি বিধি মোরে কবে হবে অন্থকুল। 
বিষয়বাসনা-পাশ কবে বা হইবে নাশ 
কবে পাব গোরাপদমূল ॥ ঞ্র॥ 
সে মোরে করিত দয়! হারান লাগ পাইয়া 
পড়ি রইছু অকুল-পাথারে। 
না পা করুণ জন তারে করি নিবেদন 
কিসে মোর হইবে উদ্ধারে ॥ 
শরীরে করিয়! বাস সবে কৈল সর্ধনাশ 
কেছ না ছোয় অধম দেখিয়া । 
পাতে ঘাস উভ-রায় ডাকে পাপী ঝক্ুণায় 
এ বল্পভদাস অভাগিয়! ॥ 


২৮ পদ । ধানশী। 
গৌরাঙ্গ-প্রেমবাদলে ডোবে সব গ্রেমজলে 
নদী নালা খাল বিল সকলি। 
আমার কপাল ভাজ! মরুময় শগুকনে তা 


মোর হিয়া না ডুবে একলি ॥ 
হরি হরি হে গৌরাঙ্গ কেন এ অধমে বাম। 
কাঙ্জালে করুণা কর বারেক নয়নে হের 
দেও যহামন্ত্র হরিনাম ॥ঞ। 
অঞ্জামিল নিম্তারিলা/ জগাই মাধাই উদ্ধারিল! 
চাপাল গোপালে কৈলা ত্রাণ । 
য্বন গ্নেচ্ছ চগ্ডালে নামপ্রেম সবে দিলে 
কি দোষে অধমে টহল! বাম ॥ 
অধম পতিত আমি পতিত পাবন তুমি 
মোরে প্রভূ ন। করে! নৈরাশ: 
দাতে ঘান করি এবে তোমার করুণ! মাঁগে 
অভাগিয়া এ বল্পভদাস ॥ 


২৯ পদ। বিহ্বাগড়! ব! স্থৃহিনী । 


নীলাচলে যবে মধু নাথ। 
দেখিব আপনে জগরাথ ॥ 
রাম রায় শ্বরূপ লইয়া। 
নিজভাব করে উতারিয়া। 
মোর কি হইবে হেন দিনে । 
তাহ! কি মুগ শুনিব শ্রবণে ॥ 
পুনঃ কিয়ে জগন্নাথদেকে । 
গুপ্ডিচামন্দিরে চলি যাবে ॥ 
প্রভূ মোর সাত সম্প্রদায় । 
করিবে কীর্তন উচ্চরায় ॥ 
মহানৃত্য কীর্তন বিলান। 
সাত ঠাই হইবে প্রকাশ ॥ 
(মার কি এমন দশ! হব | 
সেস্থখকি নয়নে হেরব। 
সকল ভকতগণ মেলি। 
উদ্যানে করিষে নান! কেলি। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী। 


বৈধবদাসের অভিলাষ 
দেখি মোর পৃরব আশ 


৩০ পর্দ। যথারাগ। 


মরি মরি ওগে। নদীয়া! মাঝে কিবা অপরূপ শোভা । 
ন। জানিয়ে কেন! গঠিল শচীর ভবন ভূবনলোভ। ॥ 
ঝলমল করে চারিদিকে নব কনকমন্দির সারি 
কনক অজনে বিলসয়ে কত কনক-পুরুষ-নারা ॥ 
আর অপর্প দেখ কনকের নদীয়ানগর হৈল। 
কনকের তরু কদঘ্ব কনক লতায় সাজিছে ভাল ॥ 
কনকের পঞণ্ডপক্ষী ধত কীট পতঙ্গ কনক পার!। 
শ্বেতবর্ণ কেব! হরিল, জাহ্নবী হইল। কনকধার] ॥ 
কনক গগন টহল ইকি হের জগত কনক মত। 
'তাহে বুঝি এই নরহরি পছ' রূপের প্রতাপ এত | 


৩১ পদ। যথারাগ। 


কালিন্দীকর্ণিকা শ্যাম অভেদ একই খাম 
কেন ইথে ভিগ্ন ভেদ কর। 

যাহ। কুষ্ণ তাহ। ব্রজ সদ] এই ভাবে ভজ 
মি ভাই মোর বোল ধর ॥ 


৩৩৫ 


তিন বাঞ্ছ। অভিলাষি এবে নবদীপে আমি 
রাধাভাবকাস্তি অঙ্গীকরি। 
নিজে করি আম্বাদন শিখাইল ভক্তগণ 
নিস্তার করিল জগভরি ॥ 
নবন্ধীপে বৃন্দাবনে এক কহ তবে কেনে 
ছাড়া কি সে মথুরানগর। 
০প্রমানণনণ কহে মন রাধার বুন্দাবন 
এক ঠাই শ্রাগৌরনুন্দর ॥ 


৩২ পদ যথারাগ। 


ছাড় মন ছাড় অন্ত রাও। 
গোরানামে নাচ, মুখে গোরাগুণ গাও ॥ 
সকল নামের সার শ্রীগৌরাঙ্গনাম। 
এ নাম জপিলে ভাই যাবে নিতাধাম ॥ 
শমনশাসনে হবে রসনা অবশ। 
স্ববশ থাকিতে পান কর নামরস॥ 
দার! সুত ভাই বন্ধু সব ইন্দ্রজাল। 
ন1 ছাড়িলে এ জাল না ঘুচিবে জঞ্জাল ॥ 
শত কথ! কও নাম লইতেই কষ্ট। 

: ধপ্রেমদাস কহে তোর বড় দুরদৃষ্ট। 


প্রথম পরি শিষ্ট 


(নানা ভাবের সঙ্গীত ) 


১পদ। মুহই। 


জয় জয় যহুকুল-জলনিধিচন্দ । 
ব্রজকুল-গোকুল-আনন্দ কন্দ ॥ 
জয় জয় জলধর শ্ামর অঙ্গ। 
হেলন কলপতরু ললিত ভ্রিভজ ॥ 
মূরতি মদনধন ভাঙবিভঙ্গ। 
বিষম কুন্থমশর নয়নতরজ ॥ 
চূড়ায় উড়য়ে মত্ত ময়ূর শিখগ্ড। 
টলমল কুগুল ঝলমল গণ্ড ॥ 
স্থধই স্থধাময় যুরলী বিলান। 
জগজনমোহন মধুরিম হাস ॥ 
অবনী বিলদ্বিত বনি বনমাল । 
মধুকর বস্করু ততহি' রসাল ॥ 
তরুণ-অরুণ-রুচি পদ অরবিন্দ । 
নখষণি নিছনি দাস গোবিন্দ ॥ 


২ পদ। শ্রীরাগ। 


জয় জয় জগজন-লোচনফাদ । 
রাধারমণ বৃন্দাবনচাদ ॥ 
অভিনব নীল- জলদ তন্গঢরঢর 
পিঞ্ছ মুকুট শিরে সাজনি রে। 
কাঞ্চধ বসন রতনময় আভরণ 
নৃগুর রণরণি বাজনি রে ॥ 
ইন্দীবর যুগ স্থভগ বিলোচন 
চঞ্চল অঞ্চল কুসুমশরে। 
অবিচল কুল- রমণীগণ-মানস 
জর জর অন্তর মদনভরে ॥ 
বনি বনমাল আজান্কবিলদ্থিত 
পরিমলে অলিকুল মাতি রহ । 


বিশ্বাধর পর 


মোহন মুরলী 
গাঅত গোবিন্দদাস পন্থ ॥ 


৩পদ। মালসী। 


জয়তি জয়তি জয় বুধভাঙ্থননিনী 
শ্কামমোহিনী রাধিকে। 

বেণী লদ্ঘিত যৈছ্ধে ফপিমণি 
বেঢ়ল মালতী মালিকে ॥ 

শরদ-বিধুবর ও মুখমণ্ডল 

ডালে সিন্দুরবিন্দু যে। 

ভাঙ গঞ্চিং জিনিয়! কামধস্থ 
চিবুকে মগমদ বিন্দু যে॥ 

গরুড়-চঞ্চু জিনি নানিকা সুবলনি 
তাহে শোহে গজমতি যে। 

রাত উতপল অধরযুগল 
দশন মোতিম পাতি যে। 

হাদয় উপর শোহে কুচশিরি 
লাজে চকোরিণী ভোর রে। 

নাভি-সরোবরে লোম-ভুজগিনী 
বিহরে কুচগিরি কোর রে॥ 

কে শোভিত হার মণিময় 
ঝলকে দামিনী বিজই। 

কনকদণ্ড জিনি সুবলনি 
কতন্ব আভরণ সাজই । 

ক্ষীণ কটিতটে নীল সাটি শোহে 
কনবকিস্বিণী রোলই। 

চরণে নূপুর শবদ হুন্দর 
ঠধ্যছে চটকিনী বোলই ॥ 

ষাবক রঞ্জিত ও নখচন্দ্রিকা 
কাম রোদত তাহ রে। 


স্রীগোরপদ-তরঙ্গিণী 


শিম বলরাম 
দেহ পদযুগছাহ রে॥ 


করত পরিষ্কার 


৪ পদ। কানড়া। 


বন্দে শ্রীবুষভানুস্ৃতাপদ। 
কঞ্জনয়ন লোচনন্ুখসম্পদ ॥ 
কমলান্বিত সৌভগ-রেখাস্কিত। 
ললিতাদিক কর যাবক রঞ্চিত॥ 
সংসেবয় গিরিধর মতিমগ্ডিত | 
রাসবিলাস নটনরস-পণ্ডিত ॥ 
নখরমুকুর জিত কোটি স্বধাকর। 
মাধব হাদয়-চকোর মনোহর ॥ 


৫ পদ ধানশী। 


তু জলদর সহজই জলরাঙজ। 

হাম চাতক জলবিন্দ্বক কাস ॥ 

জল দেই জলদ জীব মোর রাখ। 
নথসময় দিলে সহ হয় লাখ | 
তনগধিত চাদ রাহু করু পান। 

তবু তছু কলা নাহি হোত মৈলান ॥ 
ভণই বিদ্যাপতি জলদ উদ্দার। 
জীবন দেই পালই সংসার ॥* 


৬পদ। ধানশী। 


তাতল সৈকত বারিবিন্বু স্ 
কুস্থমিত১ রমণী সমাজে । 
ভোহে বিলরি মন তাহে সমপিচ্ু 
এবে মুঝে হব কোন কাজে ॥ 
মাধব মঝু পরিণাম-নিরাসা। ২। 
তু জগতারণ দীনদয়াময় 
অতএ তোহারি বিশোয়াসা ॥&। 


*এই পাটা আদিরদের হইলেও আগর পরমার্থভাবে গ্রহণ 
করিলাম। 'জলদ-শফাটা ভগবান্‌, চাতক ভন, জল কৃপাফণা-এই 
নকল অর্থে বাবন্ধত হইল। 

১। সৃতমিত। হ। হাম পরিণীম-নিরাশা, ইতি কাবা/বিশারদের 
ঈরণ। 


৪৩ 


আধ জনম হাম নিদদে গোঙায়ূলু 
জরাশিগুড কতদিন গেলা। 

নিধুবনে রমণী রসরজে মাতলু 
তোহে ভজব কোন বেলা! ॥ 

কত চতুরানন মরি মরি যাওত 
ন তুয়। আধি অবসানা। 

তোহে জনমি পুন তোহে সামাওত 
সাগর-লহর সমান। ॥ 

ভগয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমনভয়ে 
তুয়। বি& গণি নাহি আর|। 

আদি অনািক নাথ কহাঞসি 
ভব ভারণভার তোহার] ॥ 


৭পদ। ধানশী। 


যতনে যতেক ধন পাপে বাটায়লু 
মেরি পরিজনে খায়। 

মরণক বেরি হেরি কোই না পুছত 
করম সঙ্গে চলি যায়।॥ 

এ হরি বনো! ভুয়! পদ-ন।য়। 

অবহ্কেলে পূরিইরি গাপ-পয়ো নিধি 
পার হব কোন উপায় ॥ প্র ॥ 

যাবত জনম হাম তুয়া পর না সেবিঞন 
যুবতী মতিমম মেলি। 

অনু তণ্জি কিয়ে হলাহল পায়লু 
সম্পর্ধে বিপদহি ভেলি॥ 

তণহু 'বিদ্যাপতি সেহ৪ মনে গুণি 
কহিগে কি বাঢ়ব৫ কাজে। 

মাজবও বেি সেবক ইহ৭ মাগই 
হেরইতে তুয়। পায় লাছে॥ 


৮ পদ । বরাড়ী। 
মাধব বত মিনতি ক তোয়। 


দেই তুলসী তিল দেহ সমপিলু 
দয়া করি ন। ছোড়বি মোয় ॥ঞ| 


৩) অব। ৪1 লেহ। ৫| জানি হয়। ৬। লাধক॥ 
| কোই--পাঠাস্তর। 


৩৬৮ শ্রগৌরপদ-তরঙজগিনী। 


গণইতে দোষ , গুণলেশ ন। পায়বি 
যব তুহু করবি বিচার। 

তৃহ জগগ্জাথ জগতে কহাঞ্সি 
জগ-বাছির নহ মুঞ্ি ছার ॥ 

কিছ মানুষ পণ্ড পাখী যে জনমিএ 
অথব!| কীট পতঙ্গ । 

করম-বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ 
মতি রহ তুয়! পরসঙ্গ ॥ 

ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয্স কাতর 
তরইতে ইছ ভবসিম্ধু। 

তয় প্পল্পব করি অবলম্বন 
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ 


৯পদ। ম্হই। 


বন্ধু কি আর বলিব আমি। 

মরণে জীবনে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হৈয় তুমি ॥ ধর ॥ 

তোমার চরণে আমার পরাণে 
বাধিল প্রেমের!ফানি। 

সব সমর্থ একমন হৈয়া 
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ 

এ কুলে ও কুলে মোর কেব! আছে 
আপন] বলিব কায়। 

মীতল বলিয়া শরণ লইচচ 
ও ছুটী কমল পায়। 

তোমা, ্াথির নিমেষে ধন্দি নাহি দেখি 
তবে সে পরাণে মরি । 

চগ্তীগান কছে পরশরতন 
গলায় গাখিয়া পরি | 


১০ পদ । সুহই। 
বন্ধু কি আর বলিব আমি। 
ষেমোর ভরম ধরম করম 


সকলি জান তুমি ॥ প্রু॥, 


* এই ুটাপদ (৯ ১০) শ্রীমতীর উত্ভি, কিন্ত ঈধুর রসের 
সক্তমাত্েই এরপ প্রার্থন। করিতে পার়েন। 


যে তোর করুণ। ন। জানি আপন। 
আনন্দে ভাসি যে নিতি। 

তোমার আদরে সবে নেহ করে 
বুঝিতে না পারি রীতি ॥ 

সঠী ব অসতী তোছে মোর মত্তি 
তোহারি আনন্দে ভাসি। 

ভোমার বচন সালস্কার মন 
ডুষণে ভূষণ বাসি ॥ 

চণ্ডীদাস বলে শুন হে সকলে 
বিনয়বচন সার। 

বিনয় করিয়া বচন কহিলে 


তুলনা নাহিক তার ॥* 


১১ পদ। মালবগৌড় রাগ-_রূপক তাল । 


প্রলয়পয়োধিজলে ধূতবানসি বেদম্‌। 
বিছিতবহিন্বচরিএমখেদম্‌ ॥ 

কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে ?ঞ॥১॥ 
ক্ষিতিরতিবিপুলভরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে | 
ধরণীধরণকিণচব্রগরিষ্ে ॥ 

কেশব ধৃতকুণ্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥২। 
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্র। | 
শশিনি কলগ্চকলেব নিমগ্ন! ॥ 

কেশব ধূতশৃকররূপ য় জগদীশ হরে ॥৩| 
তব করকমণধরে নখমন্থুতশৃরঙ্জম। 
দলিতঠিরণাকশিপুতনুত্ূ্গম ॥ 

কেশব ধুতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥8॥ 
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমুঁতবামন | 
পদনখনীরজনিতজনপাবন ॥ 

কেশব ধতবামনকরূপ জয় জগদীশ হরে ॥6| 
ক্ষত্রিয়রধিরময়ে জগদপগতপাপম্‌। 

সপর়সি পঞ্নসি শমিতভবতাপম্‌ ॥ 

কেশব ধৃততৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হয়ে ।৬। 
বিতরসি দিচ্ষু রণে দ্রিক্পতিকমনীয়ম্‌। 
দশমুখমৌলিবলিং রমণীঘ়ম্‌ ॥ 

কেশব ধুতরামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥৭॥ 


শ্রীগীরগদ-তরঙ্গিণী ৩৩৯ 


হলি বপুষি বিশদে বলনং জলদা ভম্‌। 
হলহতিভীতিমিলি তযমূনাভম্‌ ॥ 

কেশব ধূতহলধররূপ জয় জগদীশ হবে ॥৮। 
নিন্দসি বজ্জবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্‌। 
সদযহৃদয়শিতপত্ুঘাতম্‌ ॥ 

কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হবে ॥ : ॥ 
স্রেচ্ছনিবহুনিধনে কগয়মি করবালম্‌। 
ধূমকেতৃমিব কিমপি করালম্‌ ॥ 

কেশব ধৃতকন্ধিশরীর জয় জয়দীশ হরে ॥ ১০ | 
প্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারম্‌। 

শৃণু ুখদং শুভদং ভবসারম্‌ ॥ 

কেশব ধৃতনশব্ধিরূপ জয় জগদীশ হরে।॥ 

১২ পদ। গুর্জরী রাগ--নিশার চাল । 
শ্রিতক মলাকুচমগ্ডল ধুতকুগ্ুল কলিতললিতবনমাল। 
জয় জয় দেব হরে ॥ ফ্ুবমূ ॥ 

দিনমণিমগুলমণ্ডন ভবখগুন মুনিজনমানসহংস। 
কাপিয়বিষধরগঞ্জন জনরগ্জন যদুকুগনলিনদিনেশ | 
মধুবুরনকবিনাশন গরুড়াসন নুরকুলকেলি শিদান। 
অমলকমলদপলোচন 'ভবমোচন ভ্রিভুবনভবননিধান ॥ 
জনকগুতাকতভৃষণ জিতদুষণ সম্রশনিতদশক। 
অর্ঙভনবগগলধরহুন্দর ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রুচকোর ॥ 

তব চরণে প্রণত। বযপমিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু। 
ভীজয়দেবকনেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্জলমুজ্জলগীতম্‌ ॥ 


১৩ পদ। ধানশী। 


'ষদাপি সমাধধু বিধিরপি পশ্ততি ন তব নথাগ্রমরীচিম্‌। 
ইদমিজ্ছামি নিশম্য তবাচাত তদপি কৃপান্ভুতবীচিম্‌। 
দেব ভবস্তং বন্দে । 
সন্মানসমধুকরমর্পয় নিজরদপন্কজমকরন্দে ॥ এব 
ডক্তিরুঞ্চতি ধধ্যপি মাধব ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী । 
পরমেশ্বরত| তদ্পি তবাধিকদূর্ঘট-ঘটন-বিধাত্রী ॥ 
অয়মবিলোলতয়াদ্য সনাততনক লিতাঁডুতরসভারম্‌। 
নিবসতু নিত্য মিছামৃত নিষ্দনবিন্দস্মধুবিমসারম্॥ 


১৪। পদ। বিহাগড়।। 


হরে হরে গোবিন্দ হরে। 
কালিয়মদ্দন কংমনিহ্দন দেবকীনন্দন রাম হরে ॥ঞ&1 
নত্শ্তকচ্ছপবর, শৃকর নরহরি, বামন ভৃগুস্ত রক্ষকুলারে। 
শরবলদেব নৌদ্ধ কান্ধ নারায়ণ দেব জনার্দান শ্রীকংসারে ॥ 
কেশব মাধব যাদব যছুপতি দৈত্যদলন দুঃখভগ্রন শোৌরে। 
গোলোকইন্দু গোকুলচন্দ্র গঘাধর গরুড়ধ্বজ গজলোচন মু্লারে ॥ 
শ্রীপুরুষোত্তম পরমেশ্বর প্রভু পরমন্রন্ধা পরমেী অঘারে। 
চ:খিতে দয়াং কুরু দেব দেবকীন্থৃত ছুর্মাত 
পরমানন্দ পরিধারে। 
১৫ পদ। বিহাগড়া। 
জয় জয় শ্রীজপাদিন হরি। 
জয় রাধিকা বল্লভ, তৃবনছুল্প'ও, কংসান্থ রধ্বংমকারী ॥ঞ 
অর গোপীবিমোহন, রাধিকারমণ, শ্রীবুন্দারণ্যবিহারী । 
জর জয় যছুপতি, অগণতির গতি, পৃতনা-বক-অঘারী ॥ 
জনন পাপবিনাশন, দুষ্কৃতনাশন, গরুড়াসনশোভাকারী । 
জয় যশোদানন্দন, আনন্দবর্ধন, আনন্দঘনরূপধারী। 


জয় পাপবিমোচন, ভাঁপনিরাসন, জীবের ভ্রিতাপহারী। 
ঞ টি 


১৬ পদ। ধানশী। 
জয় শিব সুন্দর, বিশ্ব পরাৎপর পরমানন্দানন্বকারী ॥ 
জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন। জনকম্থুতার।তকান্ত। 
স্বর নর বানর, খর নিশাকর, যছু গুণ গায় অনন্ত । 
দুর্বাদল নব, শ্তামলহন্দর) কঞ্জনয়ন রণবীর। 
বামে বন্ু্ধর, ডাছিনে নিশিত শর, জলধি কোটি গম্ভীর 
শ্রীপদ পাছুক, ধরু ওরতাম্থজ, চামর ছত্র নিছোড়ি। 
শিব চতুরানন, মনক সনাতন, শতমুখ রহ করজোড়ি। 
ভকত আনন্দ, মারুত নন্দন, চরগকমল করু সেবা। 
গোবিন্দ দাস, হৃদয়ে অবধারণ, হরি নারায়ণ দেবা ॥ 


১৭ পদ। শ্রীরাগ। 
ধবজবন্তানুশপন্কজকলিতম্‌। 
ব্রজবনিতাকুচকুদ্কু মললিতম,॥ 
বন্দে গিরিবরধরপদ্ক মলমূ। 

কমলাকরকমলাঞ্চিতমমলম্‌। 


৩৪০ শ্ীগৌরপদস্তরজিদী 


মঞ্ুলম্ণিন্পুররমণীয়ম্‌। 


অতিলোছিতমতিরোহিতভাষং। 
মধুমধুপীকৃতগোবিন্দদাসম্‌ ॥ 


১৮ পদ। ললিত । 


কষ কষ) কমলেশ রূপাময় কেশিমথনক সারি। 

কেশব কালিয়দমন করুণাময় কালিন্দী-কুলবিহারী ॥ 
গোপীনাথ গোপপতিনন্দন, গোবিন্দ গিরিবরধারী। 
গোকুলচন্ত্র গোপাল গহুনচর গোপীগণমনোহরী ॥ 
ঘনতঙ্গ হন্দর ঘোরতিমিরহর, ঘোষত যত ঘনস্তাম। 
চম্পক গোরী চিতহর চঞ্চল চতুর চতুতু জ নাষ॥ 
চক্ষোদ্ধারী চক্রী চাঙ্ছরছর চক্রপাণি চিতচোর। 

শ্রীপতি শ্রীধর গ্রীবৎসলাঞ্ছন জীমুখচন্ত্র চকোর ॥ 

অসার সংসারে সার করি মানি হরিপদে নাহ অভিলাষ। 
ইহ পর জীবন, গেল অকারণ, রেয়ত গোকুলদাদ ॥ 


১৯ পদ। ললিত । 


জগজীবন জগঙ্জাখ জনাদ্দিন যহুপতি জলধর শ্রাম। 
যশোদানন্দন) ভগতদুল্পভিধন, বলদ জলদরুচিধাম ॥ 
অচ্যুতোপেন্দ্র। অধোক্ষদ্ধ অভিবল, অঞ্জিতান্তুতরূপ অবতারী | 
অযল-কমল-আখি, অখিলতৃবনপতি, অন্থপম অতঙ্ছবিহারী ॥ 
ব্রিভুবনতারক, ত্রিতাপবিমোচন, তন্ধ জিনি তরুণ তমাল । 
দৈত্যদলন দামোদর দেবকীনন্দন দীনবন্ধু দীনদয়াল ॥ 
নন্দনন্দন নয়নানন্দ নাগর নিতি নব নীরদ-কাতি। 

লীতাম্বর পরমানন্দ প্রমোদ পুরুষোত্রম পদনখবিধুপাতি ॥ 
বংশীবদন বনমালী বলাহুজ তূবনমোহন ভূত-ভবভয়নাশ। 
মনোহর মনমোহন মধুসছদন গাওত গোকুলদাস ॥ 


২০ পদ । মঙ্গল। 


জয় কুচ কেশব, রাম রাঘব, কংসদানবঘাতন। 
জয় পদ্মুলোচন, নন্দনন্গন, কুঞ্জকা ননরঞজন | 

জয় কেশ্রিমর্দন, কৈটভার্দন, গোপিকাগণমোহন। 
জয় গোপবালক, বৎমপালক। পৃতনা-বকনাশন | 
জয় গোপবল্লভ, ভক্তসন্নভ, দেবছুষ্ভবন্দন। 

ভয় বেণুবাদক, কুঙানাটক, গল্লুনন্বক খণ্ডন । 


জয় শাপ্ত কাণীয়, রাধিকাগ্রিয়, নিত্যনিষ্রযমোচন । 
জয় সত্য চিন্ময়, গোকুলালয়, ভ্রৌপদীভয়তঞ্ন ॥ 
ওয় দেবকীন্ৃত, মাধবাচ্যুত, শঙ্করস্তত বামন। 

জয় সর্ধবতোজয়, সঙ্জনোদয়, ভারতা শ্রযজীবন ॥ 


২১ পদ। বিভাষ। 


জয় রাধে কু রাধে গোবিন্দ । 
মধুর গোকুলানন্দ, নন্দ-ছাবাল, প্রবৃন্দাবনচন্র | ক! 
মুরলীধর, মধুহ্দন মাধব গোপীনাথ ঘুকুন্দ। 
কেলি কলানিধি কুষ্ঝবিহারী গিরিধর আনন্দকনা ॥ 
ব্র্জনাগর ব্রজকি নন্দন ব্রজ-জন-নয়নানন্দ | 
রাধারমণ রসিক রসশেখর, রসম্ন হাসন মন্দ ॥ 
গোপগোপাল গোপীন্গনবল্লভ গোকুল-পরমানন্দ । 
কমল-নয়ন করুণাময় কেশব দাস গোপালে দেহ পদমকরন্দ 


২২পদ। ধানশী। 


জয় জয় গোগীনাণ মদনমোধন। 
যুগলকিশোর জয় রসিকরমণ ॥ 
জয় রাধাবল্লভ মুরলী অপর । 

জয় ব্রজবিনোদ প্রেষসধাকর ॥ 
মাধব গিরিধর গোগী-চিরহারী। 
ললিত ত্রিভজ নাগর বনোয়ারি | 
রতিমৃখসাগর ব্রজস্থবিলামী । 
রূপরসায়ন গোকুলবাসী | 
ব্র্দপতি বাল লাল মদনায়ক । 
পরমপ্রবীণ প্রেমহৃথদায়ক ॥ 
শ্বামের বামে কি প্যারী শোছে । 
শ্রীগোপালদাসকি মন মোহে ॥ 


২৩পদ। গুর্জরা। 
জয় জয় গুরু গোসাঞী-শ্রীচরণ সার । 
যাহা হইতে হব পার এ ভব সংসার ॥ 
মনের আননে বল হরি ভজ বৃন্দাবন । 
ীগুর বৈষাব পায় মজাইয়] মন ॥ 
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। 
ভর্দীব গোপাল ভট্ট জাস রঘুনাথ 


আীগৌরপদ-তরজিণী । ৩৪১ 


এই ছয় গোসাঞীর করুম চরণ বনান। 
যাহ! হৈতে বিশ্বনাশ অভীষ্টপূরণ ॥ 
জয় রসনাগরী জয় নন্দলাল। 

জয় জয় মদনমোহন শ্রীগোপাল | 

জয় জয় শচীহৃত গৌরাছন্থন্দর | 

জয় নিত্যানন্দ পল্মাবতীর কোওর | 
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞী | 
যাহার করণাবলে গোরাগুণ গাই ॥ 
অয় জয় শ্রীবাস জয় গদাধর। 

অয় ক্বরূপ রামানন্দ প্রেমের সাগর ॥ 
জয় জয় সনাতন জয় শ্রীরূপ। 

জয় জয় রঘুনাথ প্রাণের স্বরূপ ॥ 

জয় গৌর-তক্বৃন্দ দয়। কর মোরে । 
সবার চরণধূলি ধরি নিজ শিরে। 

জয় জয় নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ | 

মো পাপিরে দয়! করি কর আত্মসাথ। 
জয় জয় গোপাল দেব ভকতবৎসল। 
নব ঘন জিনি তন্্ পরম উজ্জল ॥ 

জয় জয় গোপীনাথ প্রত প্রাণ মোর। 
পুরী গোসাএীর লাগি যাঁর নাম ক্ষীরচোর* । 
শরীগুরবৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ। 
নামপংকীর্তন কহে নরোতমদাস ॥ 


১৪ পদ । গুর্জরী। 


জয় জয় যদন গোপাল বংশীধারী। 
ভিভঙ্গ ভিম। ঠাম চরণমাধুরী ॥ 
জয় জয় প্রগোবিন্দমৃদ্ি মনোহর । 
কোটি চন্্র জিনি যার বরণ স্থন্দর | 
জদ্ন জয় গোপীনাথ মহিমা প্রবল। 
তমাল শ্রামল অঙ্গ পীন বন্ষস্থল। 


ঞ'্রেমুণীয় গোপীনাধ পর মোহন। ভক্তি করি কৈল গ্রভু তার 
দরণন ॥ মহীপ্রসাদ ক্ষীর লোভে রহিলা প্রভু তথা। পূর্বে ঈশরপূরী 
তাছে কহিয়াছেন কধা। ক্ষীরচোর। গোগীনাখ প্রসিদ্ধ ভার নাম। 
ত্তগণে কহে প্রতু সেইত আখ্যান। পুর্ব মধবপূরী লাগি ক্ষীর 
ফৈলা টুরি। অতঞব নাম হৈল গ্ৰীয়চোরা! করি" চৈ, চ, মধাথও 
ধর্থ পরিচ্ছেদ । 


জয় জয় মথুরা মণ্ডল কৃষ্ণধাম। 

জয় জয় গোকুল যার গোলোক আখ্যান | 
জয় জয় দ্বাদশবন কৃষণলীলাস্থান। 
শ্রীবন, লৌহ, ভত্র, ভাগীর বন নাম ॥ 
মহাবনে মহানন্দ পায় ব্রশ্বাসী। 
যাহ।তে প্রকট কৃষ্ণ স্বরূপ গ্রকাশি॥ 
জয় জয় তাণবন খদ্দির বহুল] । 

জয় জয় কুমুদ কাম্যবনে কৃষ্ণলীল। ॥ 
জয় জয় মধুবন মধুপান স্থান। 

যাহা মধুপানে মত হৈলা বলরাম ॥ 
জয় জয় সর্বেটু খ্রবৃন্দাবন | 

দেবের অগোচর স্থান কন্দপযোহন ॥ 
জয় নয় ললিতাকুণ্ড গয় শ্তামকুণ্ড। 
জয় জয় রাধাকুণ্ড গ্রতাপ প্রচণ্ড ॥ 

চয় জয় মানসগঙ্গ! জয় গোবদীন। 
জয় জয় দানঘাট লীল! সর্বোত্তম ॥ 
জয় জয় নন্দঘাট জয় অক্ষয়বট । 

জয় জয় চীরঘাট যমুন! নিকট ॥ 

জয় জয় কেশিঘাট পরম মোহন। 

জয় বংশীবট রাঁধাকৃ্ণ মনোরম | 

জয় জয় রামঘাঁট পরম নিজ্জন। 

খাহা রাসলীল! কৈল! রোহিণীননন ॥ 
জয় জম বিমলকুণ্ড জয় ননদাশ্বর। 

জয় জয় রুষ্ণকেলি পাব সরোবর ॥ 
জয় জয় যাবট গ্রাম অভিমন্তালয়। 
সধী সঙ্গে রাই ধাহ। সদা বিরাঞ্জয় ॥ 
জয় জয় বৃধভাহথপুর নামে গ্রাম। 

জয় জয় সঙ্কেত রাবাকুষ-লীলাস্থান ॥ 
্ীগুরুবৈষণবপাদপল্পে করি আশ। 
নামসংকীর্তন কহে নরোতমদান॥ 


২৫ পদ। 


এয় জয় ত্রজবাসী শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ। 
জম জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেঠ গোপীমাব ॥ 


৩৪২ শগৌরপদ-তর়ঙ্গিণী। 


জয় জয় রোহিণীনন্দন বলরাম। 

জয় জয় রাধা, স্বয়ং রসধাম ॥ 

জয় জয় রাধা সখী ললিতা স্থন্দরী। 
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ রূপের মাধুরী ॥ 
জয় জয় শ্রীৰিশাখা চম্পকলতিকা। 
রঙ্গদেবী, দেবী, তুঙ্গবিদ্যা। ইন্দুরেখা। 
জয় জয় রাধাচুজা অনঙ্গমঞ্জয়ী। 
ত্রিভুবন জিনি যার অঙ্গের মাধুরী ॥ 
জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া। 
রাধারুষ লীলা করান ধিনি আচ্ছাদিয়! ॥ 
জয় জয় বৃন্ধাদেৰী কষ্কপ্রিয়তমা। 

জয় জয় বার! সর্খী সর্ধমনোরমা ॥ 
জয় জয় রত্বমণ্ুপ রত্বসিংহালন। 

জয় জয় রাধা সঙ্গে সধীগণ ॥ 

শুন শুন আরে ভাই করিয়ে প্রার্থন। 
ত্রজে রাধাুফসেবা করহ ভাবনা ॥ 
ছাড়ি অন্ত কণ্ধ অসৎ আলাপনে । 
ব্র্জ রাধা কৃষচন্দ্র করহ ভাবনে। 
এই সব লীগ্লাস্থান যে করে ল্মরণ। 
জন্মে জনে শিরে ধর তাহার চরণ ॥ 
শ্রগুরুবৈষঞবপাদপদ্ম করি আশ। 
নামসংকীর্ভন কহে নরোত্তমদাস॥ 


২৬ পদ। ধানশী। 


গোবিন্দ জর জয় গোপাল গদাধর। 
কুষ্চন্ত্র কর কৃপা করুণাসাগর ॥ 

জয় গুর গোবিন্দ গোপেশ গিরিধারী | 
শ্ররাধিকার প্রাণধন যুকুন্দ মুরারি ॥ 
হরিনাম বিনে রে গোবিন্দনাষ বিনে। 
বিফলে মন্গষ্য জগ্স যায় দিনে দিনে ॥ 
দিন যায় বুথ! কাজে রাত্রি যায় নিদে। 
ন! ভজিলাম রাধারুফচ রণারবিন্দে | 
কৃ ভজিবার তরে সংসারে আই । “ 
মিছা মামায় বন্ধ হেয়া বৃক্ষ সমান হৈচ্ক 


কালকলি পাপপ্রপঞ্চ প্রান্তনবশে। 
নাহি মজে হায় জীব কৃষ্ণনাম রসে। 
কুষ্নাম ভজ জীব আর সব মিছে। 
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥ 
ক্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর । 

যেই জন রুষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।॥ 
যে নাম শ্রধণে হয় পাপ বিমোচন। 
বিজ হরিদাস কহে নাম সংকীর্ন ॥ 


২৭ পদ। শ্রীগান্ধার। 


দারুণ সংসারের চরিত্র দেখিয়! পরাণে লাগিছে ভয়। 

কাল সাপের মুখে শুতিয়৷ রহিয়াছি কখন কি জানি হয়।ঞ4| 
মনের ভরমে অরিরে সেবিনু তেজিয়া বান্ধব লোক। 
কাচের ভরমে মীণিক হারাইয়৷ এখন হইছে শোক ॥ 

সখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধগু করিছু দুঃখের তরে। 

জগগম্ত অনল দেখিয়া! পতঙ্গ ইচ্ছায়ে পুড়িয়া মরে । 

বিষয় গরলে ভরল এ দেহ আর কি ওবধ আছে। 

অনস্ত কহয়ে যাধু ধন্বস্তরি চরণ স্মরণ পাছে॥ 


২৮ পদ। গুজ্জরী। 
কবে প্রত অনুগ্রহ হব। 
বিষয়বাসনাপাশ কবে মোহ হবে নাশ 
কবে আমি বৃন্ধাবনে যাব ॥ ধু ॥ 
এ সংসারে হুঃংখফল সে আনন্দ মহাবল 
জ্ানিয়া যাইব দেই স্থানে । 
সব দুঃখ পলাইবে গড়াগড়ি দিব যবে 
রাসস্থলী যমুনাপুলিনে । 
কুষমুষ্তি গোব ধন মহাঁভাগ্যে দরশন 


মোর কিয়ে হবে হেন বশ্ম। 
কের রাধিক। ধৈছে শ্রীকুণড তাহার তৈছে 
কায় মনে কবে হযে মর্শা | 
কুণ্ডষুগে দ্বান করি সেই স্থানে যদি মরি 
তবে বুঝি মোর হবে গতি। 
তুমি প্রভু দয়াময়  এরাধামোহন কয় 
সিদ্ধ কর এই ত কাকুতি॥ 


স্্রীগৌরপদ-তরঙ্গিমী 


২৯ পদ। পাহিড়া। 
ওহে নাথ মে৷ বড় পাতকী ছুরাচার । 

তোমার সে শ্রীচরণ না করিলু আরাধন 
বৃথ। বহি ফিরি দেহভার 1 

দারুণ বিষয়কীট হইচু পাইন মিঠ 
বিষ হেন জান নাহি হয়। 

তোমার ভকত সঙ্গে তব নামামুতরঙে 
হতচিত তাহে না ডুব ॥ 

তুমি সে করুণাসিন্ধ জগতজীবন বন্ধু 
নিজ কৃপাবলে যর্দি লেহ। 

পরতিতপাবন নাম জগতে রহিবে শ্যাম 
জগতে করিবে এই যেহ ॥ 

এই কৃপ। কর প্রভূ তুয়া ভক্ত সঙ্গ কু 
না ছাড়িয়ে জীবনে মরণে। 

তব লীলাগুণগানে ডুবুক আমার মনে 
গোপীকান্ত করে নিবেদনে ॥ 


৩০ পদ। ধানশী। 
নিদালের বধ্ধু তুমি শুনিয়াছি হরি। 
মুঞী পাপী দুরাচার সাপদনভজনহীন 


পরিণাম ভাবি এবে মরি ॥ ধু ॥ 
ঘোর বুদ্ধকাল আইল অস্তদস্ত সব গেল 
ভূর্বাসন। গেল ন। কেবল । 
ধবল হইল কেশ তু অঙ্গের করি বেশ 
মুই প্রভু অবুঝ পাগল ॥ 
জানি এ মাটির দেহ মাটিতেই ঘুরি ফিরি 
অস্তিমেও হৈয়। যাবে মাটি । 
কিন্তু কি বিষম ভুল চন!ন সুগন্ধ তৈলে 
তাহার করিয়ে পরিপাটী ॥ 
জনম আধল যে£ সে যদি গর্থেতে পড়ে 
ধরি তুলে ষে থাকয়ে কাছে। 


নয়াম থাকিতে যেই ভবকৃপে ডুবে মরে 
তার আর কি সহায় আছে। 
কিন্তু হরি তবরোগে তব নাম-মহৌষধি 


শান্তর আর সাধু মুখে শুনি । 


৩9১ 


দিয়াছি তোমাতে ভার গোপালেরে কর পান 
দিয়া হরি চরণতরণী॥ 


৩, পদ। বিভাস। 
প্রাণেশ্বর নিবেদন এই জন করে। 
গোবিন্দ গোকুলচন্জর পরমানন্দ কন্দ 
গোপীকুলপ্রিয় দেহ মোরে ॥ফ। 
তুয়া। প্রিয় পদসেবা এই ধন মোরে দিবা 
তুমি গ্রতু করুণার নিধি। 
পরম মঙ্গল যশ শ্রবণ পয়শ রস 


কার কেব। কাজ নহে সিদ্ধি ॥ 
দারুণ সংসারে গতি বিষম বিষয়ে মতি 
তুয়া৷ বিস্মরণ শেল বুকে । 
জর জর তন মন অচেতন অল্ুক্ষণ 
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে ॥ 
মো৷ বড় অধম জনে কর কপ! নিরীধণে 
দাস করি রাখ বৃন্ধাবনে। 


শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তনাম প্রভু মোর গৌরধাম 

নরোত্বম লইল শরণে ॥ 
ও২ পদ । বিভাম। 
রাধার নিবেদন এই জন করে। 

দুছ' অতি রসময় সকরুণ হুদ 
অবধান কর নাথ মোরে ॥ঞ। 

হে কৃষ্ণ গোকুনচন্ত গোপীজনবল্প 
হে কষ প্রেয়পী শিরোমণি 

ছেম গোরী শ্যাম গায়ে শ্রবণে পরশ পায়ে 


গুণ শুনি জুড়ায় পরাণি ॥ 

অধম দুরগতঙজ্জনে কেবল করণমনে 
ত্িতৃবনে এ যশ খেয়াতি। 

শুনিয়া সাধুর মুখে পরাণ লইঞ্ছ স্থথে 
উপেখিলে নাহি মোর গতি ॥ 

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় জয় রাধে কৃষ। 
কষ কৃষ জয় জয় রাধে। 

অন্রপি মণ্কে ধরি নরোতম ভূমে পড়ি 

দোহে পরও মোর মন সাধে ॥ 


৩৪৪ 


৩৩ পর্দ। বিভা । 


হে গোবিন্দ গোপীনাথ কপাকরি রাখ নিজ পথে। 
কামক্রোধ ছয় গুণে লৈয়। ফিরে নানা স্থানে 
বিষয় ভুঞজীয় নান! মতে ॥ গ্রু। 
হইয়। আমার দাস করি নান! অভিলাষ 
তোমার স্মরণ গেল দৃরে। 
অর্থলীভ এই আশে মর্কটবৈরাগ্যবেশে 
ভ্রমিয়। বুলয়ে ঘরে ঘরে॥ 
অনেক দুঃখের পরে লৈয়াছিলা ত্রজপুরে 
কুপাডোর গলায় বা ধিয়।। 
ঈৈব মায় বলাৎকারে খসাইয়া সেই ভোরে 
তবকৃপে দিল ফেলা ইয়! ॥ 
পুনঃ ঘি কপ! করি এ অনার কেশে ধরি 
টানিয়। তোলহ ব্রজতূমে | 
তবে সে দেখিয়ে ভাল নহে বোল ফুরাইল 
কহে দীন দাদ নবোত্তমে ॥ 


৩৪ পদ। গান্ধার। 


প্রাণেশ্বরি এইবার করুণ কর মোরে। পু! 
দশনেতে তৃণ ধরি অঞ্জলি মত্তকে করি 
এই জন নিবেদন করে। ঞ্ু॥ 
প্রি সহচরী সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে 
অঙ্গবেশ করাইতে সাঙ্গে। 
রাখ এই সেবা কাজে নিজ পদপদ্থজে 
প্রিয় সচরীগণ সাজে । 
সুগন্ধি টয় চন্দন মণিময় আভরণ 
কৌধিক বসন নান! রঙ্গে 
এই সব সেশা যার দাসী যেন হঙ তার 
অনুক্ষণ থাকি তার সঙ্গে। 
জল স্থবাশিত করি রতন-তৃঙ্গারে ভরি 
কপ্ুরবামিত গুয়া পাণ। 
এ সব লাঙ্জাঞ। ভাল। লবঙ্গ মালতীমাণা 
ভক্ষান্্রব্য নান! অন্থপান ॥ 
সখী ইঙ্গিত হবে এ সব আনিব কবে 
যোগাইৰ ললিভার কাছে। 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


নরোতম দাস ক এই মেনে মোর হয় 
দাড়াইয়। রহো৷ সখীর পাছে। 


৩৫ পদ। কেদার। 


প্রভু হে এইবার করহ কক্ণ|। 

যুগল চরণ দেখি সফল করি আখি 
এই বড় মনের বাসন! ॥&) 

নিজ পদসেব! দিবা নাহি মোরে উপেখিবা 
ছু পন করুণ।সাগর। 

দু" বন্ন নাহি জানো এই বড় ভাগা মানো 
মুঞ্জি বড় পতিত পামর ॥ 

লগিত। আদেশ পাঞা চরণ সেবিব ধাঞ। 
প্রিয় সখী সঙ্গে হয় মনে। 

ছু দাতা শিরোমণি অতি দীন মোরে জানি 
নিকটে চরণ দিবে দানে ॥ 

পাব রাখার প| থুচিবে মনের ঘা 
দুরে মাবে এ সব বিকল। 

নরোত্তমপাস কর এই বাঞ্ছ। দিি হম 
দেহ প্রাণ তবেত সফল ॥ 


৩৬ পদ মুহই। 


ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করি এই নিবেদন 
মে! বড় অধম দ্ুরাচার। 
নারণ সংসার নিধি তাহে ভুবাওল বিধি 
চুলে ধরি মোরে কর পার ॥ 
বিধি বড় বলবান্‌ ন। শুনে ধরমঞ্জান 
সদাই করম ফাসে বাধে। 
ন1 দেখি তারণ লেশ যত দেখি সব রেশ 
অনাথ কাতরে তেই কাদে। 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান সঙ 
আপন আপন স্থানে টানে। 


আমার এছন মন কিয়ে যেন অন্ধজন 
স্থপথ বিপথ নাছি মানে । 
ন। লইন্ু সত মত অনতে মজিত চিত 


তুয়া পায় না করিস্থ আশ। 


শ্রীগৌরপ দ-তরঙ্গিণী। 


নরোতমদাস কয় 
এইবার লেহ নিঙ্গ পাশ ॥ 


৩৭ পদ। ধানশী। 


সকল বৈঞ্ণব গৌপাই দয়! কর মোরে । 
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পামরে ॥ 
প্গুরুচরণ আর শ্রীকঞ্চচৈতন্ত | 

পাদপদ্ম পাওয়াইয়। মোরে কর ধন্ত ॥ 
তোম| সবার করুণ বিন! ইহ! প্রাপ্রি নয় । 
বিশেষে অযোগ্য মুঞ্জি কহিল নিশ্চয় ॥ 
বাঞ্চাকল্পতরু হও করুণাসাগর । 

এই ত ভরসা মুগ্ি ধরি যে অন্তর | 
গুণ লেশ নাহি মোর অপরাধের সীমা । 
আম! উদ্ধাত্রিয়া লোকে দেখাও মহিমা ॥ 
নামসংকীর্তন রুচি আর প্রেমধন। 

এ রাধামোহনে দেহ হুইয়! সকরুণ ॥ 


৩৮ পদ। গুজ্জরী। 


প্রাণনাথ কৰে মোর হইবে সুদিনে। 
রাধাকঞ্চ রাত্রিকালে নান। জ্রীড়া কুতৃলে 
পরিশ্রমে করিবে শয়নে ॥ধ॥ 
স্থবানিত দলে রাঙ্গাচরণ ধোওয়াইব 
পুনঃ দোহে খাওয়াইব জল । 
তাম্ুল কপুর যত যোগাইব অভিমত 
সম্বাইব ও পদকমল ॥ 
স্থগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপন করিয়! রঙ্গে 
বীঞজন করিব নান! ভাতি। 
ছুই জনে নিজ! যাব পরম আনন্দ পাব 
পুনঃ জাগরণ হবে নিতি ॥ 
মোর এই অভিলাষ পুরাইলে পরে আশ 
কুপ। করি কর অবধান। 
তোমার করুণা বিনে প্রাঞ্ধ নহে এই ধনে 
এ রাধামোহন যাচে দান ॥ 
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দেখে শুনে লাগে ভয় 


৩৪৫ 
৩৯ পদ । গুজ্জরী। 
প্রাণনাথ কপ! করি শুন ছুঃখ১ মোর । 
আপন অনন্ত গুণে হেন মহাপাপিঞ্চনে 


দয়! কৈল। যার নাহি ওর ॥গ। 
প্রেমসেব। প্রাপ্ত্যপায় উপদেশ দিল। ভাগ 
মুঞ্জ ভার না ছুইছ গন্ধ । 
আপন করমদোষে সেবি সে বিষয়বিষে 
মোর দেখি পুনঃ ভববন্ধ ॥ 
যত পাপনঞ্চয় তত অপরাধ হম 
তাহার আলয় রূপ আমি। 
মোর মন দুষ্ট যত তাহ! ব। কহিব কত 
কিবা পাঠি জান নাথ তুমি ॥ 

সেই ভাব ভাবিতে মুখ নাহি ক্ষম! চাইতে 
কত ব ক্ষমিবা নিজ গুণে। 

নিরঞ্চশ কুপাময় অনায়ানে সব হয় 
ফুকারয়ে এ রাধামোহনে ॥ 


৪৭ পদ। গুজ্জরী। 


প্রাণনাথ রুপা করি শুন মোর কাজে । 

বুঝাই যত যত না লয় পামর চিত 
সদাই বিষমবিষে মজে । ফ। 

তোমার করুণাবিনে মোপাপীর নাহি ত্রাণে 
সত্য সত্য এই নিবেদনে। 

মোর মন দুরাচার নিমেষ পরার্ধ কাল 
স্থির নহে ভঙ্জন স্মরণে | 

অনায়ানে তরি যাইতে উপদ্দেশ দিল। ভাতে 
তাহা মুই ন! শুনি কানে। 


তোমার সম্বন্ধ মতে এই খ্যাত ত্রিজগতে 
এ বিচারি কর পরিস্বাণে ॥ 
বন্দাবনে বাস দিয়া নামে রুচি জন্মাইয়। 


মোর মন রাখ শ্রীচরণে। 


এ রাধামোহন কয় তবে মোর ত্রাণ হম 
অসস্ভব কপ লোকে জানে ॥ 


৩৪৬ 
৪১ পদ। গুর্জরী। 
প্রাণনাথ মোরে তুমি কপাদৃ্টি কর। 
মুই পাপী ছুরাচার মোরে করু অঙ্গীকার 


এ ভবসাগর হৈতে তার ॥ প্র ॥ 
মধ্যে মধ্যে বা হয় সেহ মোর স্থায়ী নয় 
মনযোগে ও রাঙ্গা চরণে। 


সেহ বুদ্ধি মোর নয় বিচারিলে এই হয় 
আকর্ষে সে তোমার নিজগুণে ॥ 
তুমি করুণার সিন্ধু এ দীন জনার বন্ধু 


উদ্ধারিয়! দেহ পদসেব1। 
এই অধমের ভ্রাতা তোমা বিন! প্রেষদাতা 
ভূবনে আছয়ে অন্ত কেবা ॥ 
মোর কর্ন! বিচারি পূর্ববন্ধপ দয়। করি 
মোরে দেহ সেই গ্রেম সেবা । 
এ রাধামোহন কয় মোর গরিরাণ হয় 
তবে গুণ নাহি গায় কেবা॥ 


৪২ পদ। ম্ৃহই। 


শ্রগুর *বণব তোমার চরণ 
স্মরণ না ঠকলু' আমি। 

বিষয় বিষম বিষ ভাল মানি 
খইছু হুইয়! কামী। 


সেই বিষে মোরে জারিয়া মারিল 
বড়ই বিষম হৈল। 


জনমে জনমে এমন কতই 
আত্মঘাতী পাপ কৈল॥ 
সেই অপরাধে এ ভবসাগরে 


বাধিলে এ মামাজালে। 
তোমা না ভঙ্জিয়া আপন! খাইয়! 
আপনি ডুবেছি হেলে॥ 


আর কত কাল এ ছুংখ তুঙ্জিব 
ভোগদেছ নাহি যায়। 
হিতে নারিয়া কাতরুহইয়া 


নিবেদিছি তুয়। পায় ॥ 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | 


ও রাজ চরণ পরশ কেবল 
বিচারিয়। এই দায়। 

উদ্ধার করিয়া লেহ দীনবন্ধু 
আপন চরণ-নায় ॥ 

তোমার সেবন অমূত ভোজন 
করাইয়। মোরে রাখ। 

এ রাধামোহন খতে বিকাইল 


দাম গগনে লেখ ॥ 
৪৩ পদ । ধানশী। 


কি দিব কি দিববন্ধু মনে করি আমি। 

যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥ 

তুমি ত আমার বন্ধু, সকলি তোমার । 
তোমার ধন তোমায় দিব কি আছে আমার । 
এ সব দুঃখের কথা কাহারে কহিব। 

তোমার ধন তোমায় দিয়! দাসী হৈয়া রব ॥ 
নরোত্তমদাসে কহে শুন গুণমণি। 

তোমার অনেক আছে আমার কেবল তুমি ॥ 


৪8 পদ । কেদার। 


মদ্দিশ্বরী তুমি মোরে করিবে করুণ! । 

এং৩ তাপিত জনে তোমার সে শ্ুচরণে 
দাসী করি করিবে আপনা |ঞ&। 

দশদণ্ড রাজি পরে হৈয়া তয়! অভিসারে 
ললিতাদি সহচরী সঙ্গে। 

যাইয়! নিকুগুবনে প্ীনন্দকুমার সনে 
মিলিবার বিলাস তরজে ॥ 

সে কালে সে গুণমণি মঞ্জরী প্রেমের খনি 
চন্দন কোটরি ফুনমাল]। 

দিবেন আমার করে সঙ্গে লৈয়! ধীরে ধীরে 
নিভৃতে চলিবে সব বালা ॥ 


তুমি সশঙ্ষিত হৈয়া ইতি উতি নিরখিয়া 
সখী মাঝে করিবে গমন। 
রহিয়! রহিয়া যাব! গাছে আম! গিরখিব! 


মোর হবে সঙ্কুচিত মন ॥ 


শ্বীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


হেন মতে কুঞ্জ মাঝে ভেটিবে নাগররাঙ্ছে 
আগুমরি লৈয়! যাবে কাঁণ। 
ছুহ রত্ব নিংহাসনে 


বগিবা আনন্দমনে 
দেখি যোর জুড়াবে নয়ান ॥ 


হেন ধিন মোর হব ইহ| কি দেখিতে পাব 
তুয়। দাসীগণ সঙ্গে রৈয়।। 

এ বড় বিচিত্র আশ এ দীন বৈষ্ণবদাস 
লেহ কপ তরঙ্গে বঠাইয়। | 


৪৫ পদ। নুহই। 
হাহা বৃষভামুহতে। 
তোমার কিন্করী, শ্রীপ্চণমঞ্জরী, মোরে লবে নিজ যৃথে ॥ধ। 

নৃত্য অবসানে, তোমর! ছুজনে, বসিবার দিব পরে। 
ঘামে টলমলস, সে অঙ্গ অতুগ, বাস-পরিম ভরে। 
মুগ তায় কপ।-ইঙ্গিত পাইয়া, শ্রীঘণিমঞ্জরী সাতে। 
দোহার শ্রীঅঙ্গে, বাতান করিব) চামর লৈষা হাতে ॥ 
কেহ ছুই জন, বদন চরণ, পাখালি মুছিবে স্থখে। 
শ্রীরপমঞ্তরী, তাম্থুল বিটিকা, দেয়ব দোহার দুখে। 
শ্রম দুরে যাবে, অঙ্গ সুখী হবে, অলসে ভরিবে গা। 
বৈষ্ণবদাসের, এ আশ পুরিবেঃ কবে দিব মন্দ বা। 


কেদার। 


হা! ন।থ গোকুলচন্ত্র হা কৃষ্ণ পরমানন 
হাহ! ব্রজেশ্বরীর নন্দন । 
হা রাধিকে চন্দ্রমুখী গান্বর্ববা ললিতা সখী 
কুপা করি দেহ দরশন ॥ 
তোম| দোহার শ্রীচরণ আমার সর্ববন্থ ধন 
তাহার দশনামৃত পান। 
করাইয়! জীবন রাখ মরিতেছি এই দেখ 
করুণ। কটাক্ষ করু দান। 
ছুহে সহচরী সঙ্গে মদনমোহন তঙ্গে 
প্রীকুণ্ডে কল্পতরু ছায়। 
আ'ঘারে করুণ! করি দেখাইবে সে মাধুরী 
তবে হয় জীবন উপায়। 
হাহ। ভ্রীদামাদি সথা কূপা করি দেও দেখা 
হাহা বিসখাদি গ্রাণসখী। 


৪৬ পদ । 


৩৪৭ 


দৌহে সকরুণ হৈয়! চরণ দর্শন দিয়া 
দাসীগণ মাঝে লেহ লিখি ॥ 

তোমার ককুণারাশি তেই চিতে অভিলাধি 
কপ করি পূর মোর আশ। 

দশনেতে তৃণ ধরি ডাকিলাম উচ্চ করি 
দীনহীন এ বৈষবদাস। 


৪৭ পদ। শ্রীরাগ। 
রাধানাথ বড় অপরূপ লীল।। 
কিশোর| কিশোরী ছুই এক মিলে নবদ্বীপে প্রকটিল| ॥ 
রাধানাথ বড় অপরূপ সে। 
শ্রচৈতন্ত নামে হীনজনে দয়া তপত্তকাঞ্চন দে ॥ 
রাধানাথ সঙ্গী অপরূপ তার। 
নিতাই অদ্বৈত গ্রবাস ন্বরূপ রায় রামানন্দ আর॥ 
রাধানাথ কি কহিব তব রঙ্গ। 
সনাতন রূপ রঘুনাথ লোকনাথ ভট্টযুগ সঙ্গ ॥ 
রাধানাথ এ সব ভকত মেলি। 
না কৈলা কীর্তন আবেশে নর্তন প্রেমণান কুতৃহলি ॥ 
রাধানাধ বড় অভাগিয়। মুই । 
সেকালে থাকিতু প্রেমদান পাইতু কেন না করিলা তুই ॥ 
রাধানাথ বড়ই রহিল ছুঃখ। 
জনম হইল তখন নহিল দেখিতে না পাইন সুখ ॥ 
রাধানাথ কি জানি কহিতে আমি। 
গৌরন্ন্দরদাসের ভরস! উদ্ধার করিব তুমি। 


৪৮ পদ । শ্রীরাগ। 


রাধানাথ কি তব বিচিত্র মায়া। 

একল! আইসে একলা যায় পড়িয়। রহে কায়া ॥ 
রাধানাথ সকলি এমনি প্রায়। 

তাই বন্ধু পুত্র কন্া কলঙ্রাদি সঙ্গে কেহ নাহি যায় ॥ 

রাধানাথ সকলি অমনি দেখি। 

তথাপি মনে খেদ নাহি হয় আমার বলিয়! লেখি। 
রাধানাথ সকলি ফেলিয়। যাবে। 

শরীর লইয়া জলে ফেলাইয়া উলটি ফিরি না চাবে॥ 
রাধানাথ কেহ কার কিছু নহে। 

বিচারিয়া দেখি সব মিছা মায়! এ বোধ স্থির না রহে। 


৩৪৮ শ্রীগৌরপদ-তরজিণী 


রাধানাথ শুনি শতবর্ষ আই। 
সেই স্থির নহে ছুই চারি দিনে যরিছে দেখিতে পা ॥ 
রাধানাথ দেখিয়াও ভ্রম হয়। 
বহুকাল জীব কতেক করিব ক্ষম নাহি মনে লয়॥ 
রাধানাথ ভূবনে ভকতি সার। 
কহয়ে গৌর তোমারে না ভজি কে কোথা! টহয়াছে পার ॥ 


৪৯ পদ। শ্্রীরাগ। 


রাধানাথ সকলি ভোজের বাজি। 
এই আছে এই নাই সব দেখি নাহি বুঝে মন পাজি॥ 
রাধানাথ সকলি আমের খুয়া। 
ঘর বাড়ী আর টাকা কড়ি সবে ভাবে যেন আচাতৃয়। ॥ 
রাধানাথ সকলি গোলকধা ধা। 
পুক্ধ পরিবার আমার আমার করি লোক পড়ে বাঁধ।॥ 
রাধানাথ জীবন খড়ের আগি। 
ধপ, করি জলি উঠে নিভে যায় ন। হয় স্থখের ভাগী ॥ 
রাধানাথ প্রাণ পদ্মপঙ্জের জল। 
সদাই চঞ্চল বাহির হইতে সদ] করে টলমল ॥ 
রাধানাথ কিছু ভাব নহে খাটি। 
মাণিক ভাবিয়া যা লই অঞ্চলে, তাহ! হৈয়া যাঁয় মাটা ॥ 
রাধানাথ জীবন মন্তুয়। পাখী । 
রাধাকৃষণ নাম পড়ালে ন! পড়ে শুধু দিতে চায় ফাকি। 
রাধান!থ এ গৌরন্থন্দর কাণ। ৷ 
কষ্ণনাম বুলি কেমনে শিখিবে ন! বুঝে পৈরান টান। । 


৫* পদ। শ্রীরাগ। 


রাধানাথ দেখিতে লাগিছে ভয়। 
তন্গবল হাস আর বৃদ্ধিনাশ কখন কি জানি হয়।॥ 
রাধানাথ সকলি ছাড়িয়। গেল। 
দত আত গেল বধির হইল নয়নে ন। দেখি ভাল ॥ 
রাধানাথ তৃমি সে করুণাসিন্ধু। 
তোম! বিন! আর কেব উদ্ধারিবে তুমি সকলের বন্ধু॥ 
রাধানাথ আগে সব নিবোয়। 
মরণসময় ব্যাধি গ্রস্ত হয় স্মরণ নাহিক রয়॥ 
রাধানাথ আর কিছু নাহি ভয় 
বুষভাঙ্স্থৃভাচরণ-সেবনে পাছে কপ! নাছি হয় ॥ 


রাধানাথ এই নিবেদয়ি আমি। 
বৃধভাঙ্ছ্হুতাপদে দাসী করি অঙ্গীকার কর তুমি ॥ 
রাধানাথ এই মোর অভিলাষ । 
নিভৃত নিকুঞ্জে নিজ পদে লেহ এ গৌরহুন্দরদাস ॥ 


৫১ পদ। শ্রীরাগ। 


রাধানাথ করুণা করহ আমা। 
সাঁধন ভক্জন কিছু ন! করিছু ব্রত্জে বা না পাই তোমা ॥ 
রাধানাথ এ বড় ঝআধল চিত। 
রহি রহি মোর সংশয় হইছে ভাবিতে না! হই ভীত ॥ 
রাধানাথ সময় হইল শেষ। 
তব দয়। মোরে নিশ্চয় হইবে কিছু না দেখিয়ে লেশ। 
রাধানাথ তোমারে সপিত কায়। 
বম্ণী যদি বা কুপথে চলয়ে পতিনামে সেবিকা ॥ 
রাধানাথ লোকের! হাসয়ে তোমা। 
যে বহে তোমার তারে না তারিলে অযশ রবে ঘোষণা ॥ 
রাধানাথ এড়াতে নারিবে তুমি । 
তুয়া পদ্দে রতি না থাকিলে তমু সবে জানে তব আমি 
রাধানাথ এ কথার করিব কি। 
পঠিতপাবন তুয়া এক নাম সাধু মুখে শুনিয়াছি ॥ 
রাধানাথ অতএ কৈরাছি আশ। 
খ্রজে হোম1 দোহা পদে দাসী কর এ গৌরহুন্দরদাস। 


৫২ পদ | বিভাস। 


গ্রভৃ মোর মদনগোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ 
দয়া কর মুই অধমেরে। 

সংসারসাগর মাঝে পড়িয়। রৈয়াছি নাথ 

কপ1-ডোরে বাধি লেছ মোরে ॥ 

অধম চণ্ডাল আমি দয়ার ঠাকুর তৃমি 
শুনিয়াছি বৈষবের মুথে। 

এই বড় আশা মনে ফেল লৈয়। বৃন্দাবনে 
বংশীবট যেন দেখি স্খে। 


কুপা করি মধুপুরী লেহ মোরে কেশে ধরি 
যমুনাজী দেহ পদস্ছায়। 
অনেক দিবসের আশ নহে যেন নৈরাশ 


দয়] কর না করছ মায়া ॥ 


শীগৌরপদ-তরঙ্গিনী। 


অনিতা যে দেহ ধরি আপন আপন করি 
পাছে পাছে শমনের ভয়। 

নরোতমদাস মনে প্রাণ কাদে রাজ দিনে 
পাছে বর্সপ্রাপ্তি নাহি হয় ॥ 


৫৩ পদ। ধানশী। 


তঙ্গহছু রে মন নন্দনন্ন অভয়াচরণারবিন্দ রে। 

ছুলহ মানুষ জনম সংঙ্গে তরু এ ভবপিন্ধু রে॥ 

শীত আতপ বাত বরিখ এ দিন যামিনী জাগি রে। 
বিফলে সেবিন্ন কূপণ ছুরজন চগল স্থখপব লাগি রে। 

এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে প:তীত রে। 
কমলদলজল জীবন টলমল ভঙ্গহু হরিপদ নিত রে॥ 

এংণ কীর্তন ম্মরণ বন্দন পাদসেবন দাসী রে। 

পৃজন সধীঙ্ন আত্মনিখেদন গোবিনদদাস অভিলাষী রে॥ 


৫৪ পদ। ভাটিয়ারী। 


ভঙ্জ ভদ করি মন দৃঢ় করি মুখে বোল তা নাম। 
ব্রজেন্দ্রনঙ্শন গোপী-প্রাণণন ছুবনমোহন শ্যাম ॥ 

কখন মরিবে কেমনে তরিবে বিষম শমন ডাকে। 

যাহার গ্রতাপে ভুবন কাঁপয়ে না জানি মরে বিপাকে। 
কুলধন পাইয়া উনমত হৈয়! আপনাকে জান বড়। 
শমনের দৃতে ধরি পায় হাতে বাধিয়। করিবে জড়। 
কিবা যতি সতী কিবা নিজ জাতি সেই হরি নাহি ভজে। 
তবে জনমিয়া ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া রৌরব নরকে মজে । 

এ দান লোচন, ভাবে অন্ুক্ষণ মিহাই জীবন গেল। 

হরি ন। ভঞ্জিনু। বিষয়ে মজিনু, হৃদয়ে রহল শেণ। 


কামোদ। 


কিকরনরছরি ভঙ্গরে। 
ছাড়িয়। হরির নাম কেন মজ রে॥ 
তরিবার পরিণাম হর জপে হরিনাম 
হরি ভপ্জি পূর্ণকাম কমণজ রে। 
ভব ঘোর পারাবার হরিনাম তরি তার 
হরি নাম লৈয়| পার শৈল গজ রে॥ 
ধন্খ অর্থ মোক্ষ কাম এ চারিবগের ধাম 
বেদে বলে হরিনাম সুখে জপরে। 


৫৫ পদ । 


৩৪৪৯ 


গুক্বাক্য শিরে ধরি রহিয়াছি মার করি 
ভারতের ভূষ। হরি-পদরজ রে॥ 


৫৬ পদ সারঙ্গ। 


তেজ মন হরি বিমুখন্কি সঙ্গ | 

যক দর্থহি কমতি উপজভহি 
ভঞ্জনকি পড়ত বিভঙ্গ ॥ফা। 

সতত অসত পদ লেই যে। যায়ত 
উপজত১ কামিনী সঙ্গ। 

শনন-দুত পর- মায় পরথত 
দূর সঞে২ নেহারইও রঙ্গ ॥ 

ততএ মে হরিনাম সার পরম মধু 
গান করহ ছোড়ি ভঙ্ব৪। 

হবিচরণ-সরো- রুহে মাতি রহ 
গোপালদান-মন ভূঙ্গ ॥৫ 


৫৭ পদ। আশাবরী। 


ভজ মন নন্দকুনার। 

ভাবিয়। দেখহ ভাই গতি নাহি আর ॥ঞ&। 
ধন জন পুল্র আদি কেব৷ আপনার । 
অত্এ করহ মন হরিপদ সার ॥ 

কুসন্গ ছাড়িয়া স্ঘ। এৎসঙ্গে থাক। 

গরম নিপুণ ইহ নাম বলি ডাক ॥ 

তার নীমলীগাগানে সদ হও মত্ত। 

সে চরণ-ধন পাবে হইবে কৃভার্থ॥ 
রাধামোহন বলে মন কি বলিব তোরে। 
মংসার যাতন! আর না'হ দেহ মোরে ॥ 


ধানশী। 
ভজ মন সতত হইম়। নির্ঘন্ব। 
রাধারু্ণ পরমহথখদায়ক রসময় পরমানন্দ ॥ধ। 
চঞ্চল বিষয়-বিষ স্থুখ মানি খাওসি 
ন! জানসি ইহ মঙি মন । 


৫৮ পদ । 


১। উপরত। ২। দূরহি। ৩। নেহারত। ৪। চঙ্গ। ৫। কহ 
মাঁধে। হরিউরণ-দরোরুহে মাতি রহ জন ভূল ।--পাঁঠান্তয়। 


৩৫০ শ্রীগৌরপদ-তরজিনী। 


পরকালে বিকট মরণ ছুঃখ দেয়ব 
বুঝহ অবহ কর অন্ধ 

মোহে ছুঃখভাগী করণ নহ সমুচিত 
তো হাম জনমবন্ধু। 

নিজ দুঃখ জানি অবহ ম্মরণ করু 
যো তু করুণাক সিন্ধু ॥ 

ও পদপক্বন্ব-প্রেম- সথধা পাব পিবৰি 
দূর কর নিজ ছুঃখকন্দ। 

এ রাঁধামোহন কহ তেজহ মিছই মোহ 
ধৈছন হত নিজ বন্ধ। 


৫৯ পদ। কামোদ। 


ভাই রে সাধুসঙ্গ কর সাধু হৈয়া। 

এ ভব তরিয়া যাবে মহানন্দস্থখ পাবে 
নিতাই চৈতগ্ত গুণ গাইয়! ॥ঞ্র। 

চৌরাশী লক্ষ জনম ভ্রমণ করিয়া শ্রম 
ভালই ছুল্লভ দেহ পাইয়।। 

মহতের দায় দিয় ভক্তিপথে ন! চলিয়া 
জন্ম যায় অকারণ বৈয়া ॥ 

মাল! মুদ্রা ক্রি বেশ ভজনের নাহি লেশ 
ফিরি আমি লোক দেখাইয়!। 

মাকালের ফল লাল দেখিতে সুন্দর ভাল 
ভাঙ্গিলে সে দেয় ফেলাইয়। ॥ 

চননতরুর কাছে যত বৃক্ষ লতা আছে 
আত্মলম করে বাযু দিয়! । 

হেন সাধুসগগসার নাহি বলরাম ছার 
ভবকৃপে রহিল পড়িয়া ॥ 


৬০ পদ। স্মৃহই। 


বুড়া কি আর গৌরবধর। 
এ ভব দংসার, সাগর তরিতে, হরিনাম সার কর ॥&॥ 


পাকিল কুস্তল, গায় নাহি বল, কাকালি হৈয়াছে বন্ক!। 
হাতে নড়ি করি, যাও গুড়ি গুড়ি, চুড়ি পড়িবার শঙ্কা ॥ 


সন্ধ্যায় শয়ন, কাস ঘন ঘন, সঘনে ডাকয়ে গলা! 
মুদিত নয়ন, ঘুচাইয়া! দেখ, উদ্দিত হৈয়াছে বেলা 


শ্বাস যে রোধন, লখি ঘন ঘন, সধনে পীবছি পানী। 
অতএ বদন ভরি বল হরি, দাস বলরাম বাণী ॥ 


৬১ পদ। যথারাগ। 


এ মন বঙ্গ রে গোবিন্দ নাম। 
আবি কালি করি কি আর ভাবিছ 
কবে তোর ঘুচিবেক কাম ॥ঞ1 
কালি যা করিব! তুমি যে বলিছ 
আছি ত1 কর না ভাই। 
আঙ্জি ৷ করিব! তা কর এখনি 
কি জানি কখন যাই॥ 


এ হেন কলিতে মাসুষ-জনম 
এমন আর বা কাতে। 

হরিনাম দিয়া জগতে তারিলা 
শ্রকফচৈতগ্য যাতে ॥ 

সে তিন যুগের আচার বিচার 
এখন সে সব রাখ। 

বদন ভরিয়া গোর হরি বল 
যুগের ধরম দেখ ॥ 

রসন! বদন বশের ভিতরে 


কেবল বলিলে হয়। 

আলিস করিয়া নরকে যাইতে 
কার বা এ অপচয় ॥ 

শমন-কিঙ্কর অন্গুলি গণিছে 
জান না কখন পাড়ে। 

কহে প্রেমানন্দ তখন কি হবে 
আসিয়! চড়িলে ঘাড়ে । 


৬২ পদ কেদার। 


হরি হরি কি কহিয়ে প্রলাপ বচন। 
কাহা সে সম্পদলার কাহ! এই মুখ ছার 
কিয়ে চিত্র বাউলের মন ॥&। 
অনন্ত বৈকু& সার বৃন্দাবন নাম যার 
তাছে পূর্ণ তম কৃষচন্ত। 
তার প্রিয় শিরোমণি শ্রীরাধিক! ঠাকুরাণী 
বিলসয়ে সঙ্গে সখীবৃন্দ। 


শ্রাগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


তার অন্গুচরি সঙ্গে প্রেমসেবা পরসঙ্জে 
ব্রহ্ম! শিব শেষের অগম্য। 

কাহা! এ পাপিষ্ঠ জন পাপালয় মৃত্িমান 
আশা করো কর তা অকাম্য। 

যথ! বামনের ইন্দু পঙ্গুর লঙ্ঘন সিন্ধু 
মুকের যেমন বেদধ্বনি। 

পশ্চিমে উদয় স্থর মলয়জ স্থকপূর 


পথের কিস্কর চিন্তামণি ॥ 

ঠাএ সব যদি হয় কপ] কভু বিনে নয় 
প্রীরাধামাধবদদরশন | 

বৈষবদাসের মনে দরিদ্র বিজয়! পানে 
শুতি যেন দেখয়ে স্বপন ॥ 


৬৩ পদ। তুড়ি। 
কপট চাতুরী চিতে জন মন খুলাইতে 
বাহে সদ। জপি নামখানি । 
দাড়াইয়। সত্যপথে অসত্যে মিয়া তাতে 
প্রণাম কি হবে না জানি । 
ওহে নাথ মে বড় অধম দুরাঁচার। 
সধু শাস্ত্র গুরুবাক্য না মানি মুঞ্জি ধিক 


অভদ্র সে ন। দেখি উদ্ধার |ধ 

লোকে করে লত্যবুদ্ধি মোর নাহি নি শুদ্ধি 
উদার হইয়া লোকে ভাড়ি। 

প্রেমভরে মোরে করে নিজগুণে তার তরে 
আপনি হইনু ছোচ হাড়ি ॥ 

ভণে চন্দ্রশেখরদাস এই মনে অভিলাষ 

_ আর কি এমন দশ! হব। 

গোর] পারিষ? সঙ্গে সংকীত্তন রসরঙ্গে 

আনন্দে দিবস গোঙাইব ॥ 


৬৪ পদ। ধানশী। 
মন তুমি যেন বহুরূপী । 
লোক ভূনাইতে সাজ ধর চুপি চুপি। 
কত ভণ্ম ভ্বটাজুট ধরি। 
সঙজটাসীর মাজে ফির করিয়া চাতরী ॥ 


৩৫১ 
কু সাজ সাধু মহাজন। 
সেরেতে ছটাক চুরি করহ ওজন । 
কু কবিরাঞ্জ সাজ সাঁজি। 
উ্ীধধ ন। দরিয়া লোকে দেও হিজি পিঙ্জি ॥ 
কতু বা সাজিয়৷ পুরোহিত । 
যজমানে নষ্ট কর করিয়া অহিত | 
কু সাজ গুরুমন্ত্রদাতা । 
শিষোর সর্বন্থ বিত্ত হর যথাতথা ॥ 
লোচন বলে যে ঠকায় লোকে। 
পড়িলে শমন হাতে হসই আগে ঠকে ॥ 


৬৫ পদ। সুহই। 


বদ বদ হরি ছন্দ ন। ক্ষরিহ বিপদে বেড়েল দেশ। 

এ তত্ব জাণিয়৷ আগে পলা ওল শ্রবণ দশন কেশ ॥ 
তার পাছে পাছে লোচন বচন তার! দুই দিল ভঙ্গ । 
মোর মোর করি রাত্রি দিন মরি যমদূতে দেখে রঙ্গ ॥ 
বন্দর নগরে প্রতি থরে ঘরে বিষম যমের থান । 
দণ্ড যে দিবস বৎসর গণিছে কোন্‌ দিন দিবে হানা । 
এই পুত্রবধূ যতন করিছে সকলি নিমের তিত|। 

মরণ সময় হাতে গলে বাধি মুখে জালি দিবে চিত ॥ 
বদন ভরিয়। হরি না বলিয়া, শমন তরিব। কিছে। 
দাস লোচন কহিয়! ফারাক মরিছ আপন দোষে ॥ 


৬৬ পদ। ভাটিয়ারি। 


ব্রজেনত্রনন্দন ভজে যেই জন 
সফল জীবন তার। 

তাহার উপন। বেদে নাহি সীম! 

ত্রিভৃবনে নাহি আর ॥ 

ন। ভে মানব 

কখন মিয়া যাবে। 

মেই সে অধম প্রহারিয়া যম 
রৌরবে কূমিতে খাবে ॥ 

তার পর আর পাপী নাহি ছার 
সংসার জগত মাঝে। 


এমন মাধব 


৩৫১ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিমী। 


কোন কালে তার গতি নাহি আর 
মিছাই ভ্রমিছ কাজে ! 

লোচন দাস ভকতি আশ 
ইসি গু কহি লিখি। 

হেন রস সার মতি নাহি যার 
তার মুখ নাহি দেখি। 


৬৭পদ। শ্রীরাগ। 


শ্ীক্কতজন লাগি সংসারে আইস । 
মায়া-জালে বন্দী হৈয়া বৃক্ষ সমান হৈস ॥ 
লেহলত। বেড়ি বেড়ি তন্ন কৈল শেষে। 
কীড়! রূপে নারী তাহে হৃদয়ে প্রবেশে ॥ 
ফলরূপে পুনত্রকন্ত! ভাল ভাঙ্গি পড়ে। 
কালরূপী বিহঙ্গ উপরে বাস করে॥ 
বাড়িতে না পাইল গাছ শুধাইয়া গেল। 
সংসারের দাবানল তাহাতে লাগিল ॥ 
ছুরাশ! দুর্ববাসন ছুই উঠে ধৃমাইয়া । 
ফুকার করয়ে লোচন মরিলাম পুড়িয়। ॥ 
এগাও এগাও যোর বৈষব গৌসাই । 
করুণার জল সিঞ্ তবে রক্ষা পাই ॥ 


৬৮ পদ। মুহই। 
নিকুঞঙ্জনিবাসে মহারাসরসে, রনিকশেখর যে। 
সো রাধাবল্লত, জগত-দুর্লভ, আমার বড সে ॥ 
যার বাঁকা গ্বাখি, গোপী হিয়া দেখি, হানয়ে তিখিনী শর 
সো গোপিকেশ্বর, বিশ্বের ঈশ্বর, সেই মোর প্রাণেশ্বর | 
গোপীকুচকুন্তে, যো কর পল্পবে, হোয়ত পরম শোভ]1। 
কাটে ভববন্ধ, তছু পদঘন্দ, মুনির মানসলোভা! ॥ 
যে৷ পু" গোকুলে গোঁপীর দুকুলে, চোরাওল হাসি হাণি। 
এ গোকুলদাসে, তার পদ আশে, ধ্যায্ায়ে দিবল নিশি ॥ 


৬৯ পদ। ধানশী। 


হরি হরি আমার এমন দশা হবে। 
বিষম দারুণ বিষ জগ্তাল টুটিবে। 
ঘ্বারা সখভোগে মুই হব বিরকত। 
শরণ লইব শুক বৈষব ভাগবত ॥ 


ফরজ কোথালি হাতে গলায় কাথা দিদ্বা। 
মাধুকুরি মাগি খাব ব্রঞ্গযালী হৈয়া ॥ 
সংসার সখের মুখে অনল জালিয়!। 

থুথু করিয়! কবে যাইবে ছাড়িয়া ॥ 

জাতি কুল অভিমান সকল ছাড়িব। 
গোপালের আশ! কত দিবসে ফলিব ॥ 


৭০ পদ। ধানশী। 
বন্ধুগণ শুন মোর নিবেদন সবে। 
ধরাধরি করি মোরে তুগদীতলায় শিল্প 
যবে মোর উদ্ধশ্বাস হবে ॥ধ। 
আপাদমস্তক যবে নড়িয়া উ্ঠিবে শ্বাস 
হইবেক হিম কলেবর। 
এুতি দৃষ্টি নাহি রবে রসন| অবশ হবে 
নেত্রে বারি ঝরিবে নির্ঝর ॥ 
লইয়| তুলসীপত্র ঢাকিয় যুগল নে 
লেপিয় তৃপমীমাটি গায়। 
তুলসীমঞ্জরী দিয়! হরেনণম রাম নাম 
লিখিয় লিখিয় ভাই তায় ॥ 
হরিনামের নামাবলী দিয় মোর অঙ্গে তুলি 
নামমাল! দিয় মোর গলে। 
অতি উচ্চৈঃস্বরে সবে গজ] নারায়ণ ব্রহ্গ 
নাম মোর দিয় কর্ণমূলে ॥ 
গোপালদাসীয়া কয় সাধ যেন পিগ্ধ হয় 
সবার চরণে নিবেদন । 
গঙ্গ। নারায়ণ ব্রক্ধ এ নাম শুনিতে যেন 


প্রাথপাখী করে পলায়ন ॥ 


৭১ পদ । ন্ৃহই। 


বড় দয়াল ঠাকুর মোর বৈষব গেঁ।সাই। 
কলিভয় তরাইতে আর কেহ নাই ॥ 
গুরু গোসাঞ্ী বৈষ্ণব গোসাঞী ভাল অবতার 
এমন করুণানিধি না হইবে আর। 
বৈষ্ণব গোসাঞীর ভাই অপার মঞিম। 
আপনেই প্রভু ভার দিতে নারে সীম! 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্জিদী 


বৈষ্ণব ছুয়ারে ঘি হইতাম কুকুর 

পাতের এঠে। দিয়! তরাইত বৈষ্ণব ঠাকুর । 
জাতি কুল অ্ভমানে হারাইলাম নিধি। 
হেন অবতারে মে বঞ্চিত কৈল বিধি ॥ 
গোপালদাসের প্রন্থ ুকুল পাথার। 

চুলে ধরি লাখি মারি মোরে কর পার ॥ 


৭২ পদ। বেলোয়ার। 
হবি ভরি হেন দিন হোয়ব হামার । 
শ্রীগুরুদেব- চরিত গুণ অদ্তুত 
নিরবধি চিন্তিব হাদয় মাঝার ॥ প্র। 


মু মৃদু হসিত বদনে বচনামৃত 
শ্রবণ চদক ভরি করবহি পান। 
নিরুপম মণ্চুল মুরতি-জনরঞ্জন 
নিরখি করব কত তৃূপত নয়ান ॥ 
ললিত অঙ্গোপরি মনোনীত নব নব 
নাসাপুট ভরি রাখব তাঁয়। 
ইভ বদনে উহ মধুর নাম শুভ 


রটব নিরস্তর হরষি হিয়ায়।॥ 
কি কহন 'অব অতিশয় সব দুল“ভ 
করি পরিচধ্য। সফল হব হাত। 
ধরণী পতিত হোই পতিত এ নরহবি 
চরণ কঞ তব ধরব কি সাথ ॥ 


৭৩ পদ। বিভাস। 


যজদান তীর্থস্থান পুণাকন্ম ধর্শজ্ঞান 
সব অকারণ ভেল মোহে । 

বুঝিলাঁম মনে হেন উপহাস হয় থেন 
বসনহীন আভরণ (দেকে ॥ 

সাধুমুখে কথামৃত শুনিয়া] বিমলচিত 
নাহি ভেল অপরাধ কারণে । 

সতত অসত সঙ্গ সকলি হইল ৩ 
কি করিব আইল শমনে ॥ 

শ্রুতিস্বতি স?া রবে শুনিয়াছি এই সবে 

হরিপদ অভয় শবণ। 

6€ 


৩৫৩ 
জনম লইয়| স্থথে কষ ন৷ বলিলাম মুখে 
ন। করিলাম সেরূপ ভাবন ॥ 
পাধাকষণ দুষ্ঘ' পায় তন মন রহ তায় 


আর দূরে রক বাসনা । 
শরোত্তমদাস কয় আর মার নাহি ভয় 
তন মন সাপনু আপন] ॥ 


৭৪ পদ। বিভাস। 
'আরে ভাই বড়ই বিষম কনিকাল। 
গরলে কলস ভরি মুখে তার ছুপ্ধ পৃরি 


তৈছে দেখ সকলি বিটাল ॥ প্র ॥ 
ভকতের ভেক ধরে ম:দুপথ নিন্দা করে 
গুরুপ্রোভী সে বড় পাঁগীষ্ট . 
গুরুপদে যার মতি খাট করায় তার রতি 
অপরাধী নহে গ্ররুনিষ্ঠ ॥ 
প্রাচীন প্রবীণ পথ তাহে দোষে অবিরত 
করে দুষ্ট করায় সঞ্চার । 
গঙ্গাজল যেন নিন্দে কৃপজল যেন বন্দে 
শ* সেই পাগী অধম সভার ॥ 
যার মন নির্মল তারে করে টলমল 
অবিশ্বাসী ভকত পাষণ্ড । 
হেতু সে খলের সঙ্গ মুদু মতি১ করে অঙ্গ 
তার মুগ্ডে পড়ে যমদণ্ড৩ ॥ 
কালক্রিয়া লেখা ছিল এবে পরতেক গেল 
অপদমের শ্রদ্ধা বাড়ে তায়। 
নরোত্তমদাস কহে এ জনার ভাল নহে 
এরূপে বঞ্চিল বিহি তায় ॥ 


৭৫ পদ। গাদ্ধার। 
হরি হবি আর কি এমন দশ! হব। 
এ ভবসংসার তা্জি পরম আনন্দে মি 
আর কবে ব্রজভূমে যাব ॥ ফ্রু॥ 
স্থখময় বৃন্দাবন কবে পাৰ দরশন 
সে ধূলি লাগিবে কবে গায়। 


১। আঅতি। ২1 রজ। ৩। ধেন-পাঠান্তর। 


৩৫৪ 


প্রেমে গদ গদ হৈয়া রাধাকুঞ্চ নাম লৈঞ। 
কাদিয়৷ বেড়াব উচ্চরায় ॥ 

নিভৃত নিকুঙ্গে যাঞা অষ্টাজে প্রণত হৈয়া 
ডাকিব হ! রাধানাথ বলি। 

কবে যমুনার তীরে পরশ করিব নীরে 
কবে পীব করপুটে তুলি । 

আর কি এমন হব শ্রীরাসমগুলে যাব 
কবে গড়াগড়ি দিব তায়। 

বংশীবটছায়। পাঞা পরম আনন্দ হৈঞ! 
পড়িয়া রহিব কবে তার।॥ 

কৰে গোবঞ্ধন গিরি দেখিব নয়ান ভরি 
রাধাকুগ্ততীরে হবে বাস। 

ভ্রমিতে ভ্রমিভে কবে এ দেহপতন ভবে 
আশা করে নরোতমদাস ॥ 


৭৬ পর্দ। পাহিডা। 


হরি হরি আর কবে পালটিবে দশ] । 

এ সব করিয়া বামে যাব বৃন্দাবনধামে 
এই মনে করিয়াছি আশ! ॥ ধর | 

ধন জন পুত্র দারে এসব করিয়া দুরে 
একান্ত করিয়া কবে যাব। 

সব দুঃখ পরিহরি বন্দাবনে বাস করি 
মাধুকুরি মাগিয়! খাইব ॥ 

ধমুনার জল ধেন অমৃত সমান হেন 
কবে খাব উদর পূরিয়। | 

রাধাকুগজলে সান করি কুতৃহলে নাম 
শ্বামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া ॥ 

ভ্রমিব দ্বাদশ বনে রাসকেলি যেই স্থানে 
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া । 

হ্ধাইব জনে জনে ব্রলবাপিগণ স্থানে 
নিবেদিব চরণে ধরিয়া ॥ 

ভোজনের স্থান যবে নয়নে দশন হবে 
আর ধত আছে উপধন। 

তার যাঝে বৃন্দাবন নরোত্বমদাসের মন 
বাশ! করে যুগলচরণ ॥ 


শীগৌরপদ-তরঙ্গিমী 


৭৭ পদ। পাহিড়া। 


হরি হরি কবে মোর হবে গশুভদিন | 

ফলমূল বৃন্নাবনে খাঞ| দিবা অবসানে 
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন ॥ ঞ ॥ 

করঙ্গ কৌপীন লঞ্জা ছে্ড়। কাথ। গায়ে দিয়া 
তেয়াগিয়। সকল বিষয় । 

হরি অনুরাগ হবে ব্রজের নিকুপ্জে কবে 
যাইয়া! করিব নিজালয় ॥ 

শীতল যমুনাজলে ন্লান করি কুতৃছলে 
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব। 

বাহু উপরেতে তুলি বৃন্দাবনে কুলি কুলি 
কষ বলি কান্দিয়৷ বেড়াৰ ॥ 

দখিব সভে কতস্থান জুড়াবে তাপিত প্রাণ 
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব। 


কাহা রাধ। প্রাণেশ্বরী কাহ। গিরিবরধারী 
কাহা নাথ বলিয়। ডাকিব ॥ 

মাধবী কুঞ্জ উপরি স্থখে বসি শুকসারী 
গাইবেক রাধাকষ রস। 

তরুমূলে বসি ইহা শুনি জুড়াইব হিয়! 
কবে স্থুখে গোঙাৰ দিবস ॥ 

শ্ীগোবিন্দ গোপীনাথ শ্রীমতী রাধিকা সাথ 


দেখিব রতন-সিংহাসনে । 
দীন নরোত্তমদাস করয়ে ছুর্লভ আশ 
এমতি হইবে কত দিনে ॥ 


৭৮ পদ। ধানশী। 


ইরি হরি কবে হব বৃদ্দাবনবাসী। 
নিরখিব নয়নে যুগল রূপরাশি॥ 
তেজিয় শয়নস্থখ বিচিত্র পালঙগ । 
কবে ত্রজের ধৃলাতে ধূসর হবে অঙ্গ ॥ 
যড়রস ভোজন দূরে পরিহরি । 

কবে যমুনার জল খাব করে পূরি॥ 
পরিক্রমণ করিয়৷ বেড়াব বনে যনে । 
বিশ্রাম করিব যাই যমুনাপুপিনে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরজিণী 
তাপ দুর করব শীতল বংশীবটে। 
কৰে ত্রজে বলিব হাম বৈষ্ণব নিকটে ॥ 
নরোতমদাস কহে করি পরিহার 
কৰে ব1 এমন দশ। হইবে আমার ॥ 


৭৯ পদ। স্ুুহিনী। 


আর কি এমন দশ হব। সব ছাড়ি বুন্দাবনে যাব। 
রাধার়ফ-প্রেমরস লীল1 | যেখানে যেখানে যে করিল! 
কবে আর গোবর্ধন গিরি । দেখিব নয়ানযুগ ভরি ॥ 
আর কবে নয়নে দেখিব। বনে বনে ভ্রমণ করিব ॥ 
আর কবে শ্রীরানমগ্ডলে ! গড়াগড়ি দিব কুতৃহলে ॥ 
স্টামকুণ্ড রাধাকুণ্ডে দ্বান। করি কবে জুড়াইব প্রাণ। 
আর কবে যমুনার জলে । মজ্জনে হইব নিরমলে ॥ 
সাধুসঙ্গে বুন্দাবনে বাস। নরোত্বমদাস মনে আশ॥ 


৩৫৫ 


কালিন্মীগ কুলে কোলি-কদস্বের বন। 

পতন বেদীগ পর বসাব দুজন ॥ 

শ্বাম গোরা অঙ্গে দিব টুয়া চন্দনের গন্ধ । 
চামএ ঢুলাব সে হ্রব মুখচন্দ ॥ 

গাথিয়া মালতী মালা দিব দোহার গলে। 
অধরে তুলিয়া দিব কপৃরতানুলে॥ 

গালতা বিশাখা আদ হত সখীবৃনদে। 
আজায় কাঁরব সেবা চরণারবিন্দে ॥ 
শরুষ্ণচৈতন্য এতুর দাস অঙ্গদাস। 

প্রাথনা করয়ে সদা নরোতমদাস * ॥ 


৮২ পদ। মুহই। 


হরি হার কবে মোর হৃহবে স্থাদনে। 


কোল কৌতুক রঙ্গে সকল সখীর সঙ্গে 


রাধার করিব সেবনে ॥ধ॥ 


৮৩ পদ কামোদ। লাঁলত! বিশাখ। সনে যতেক সখাঁর গণে 
হরি হরি হেন দিন হইবে আমার । মণ্ডলি করিব ছুছ মিা'ল। 
ঢু অঙ্গ পরশিব দু অঙ্গ নিরখিব রাহ কান দু ধরি শুত্য করে ফিফার 
সেবন করিব দোহাকার ॥ গ্ু। নিরাঁথ গোঙাব ঝুতুহলি ॥ 
ললিত! বিশাখা! সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে অলস১ বিআমঘর গোবদ্ধন [গাঁরবর 
মাল! গাথি দিব নানাফুলে। রাই কান্থ করাব শয়নে। 
কনকসম্পুট করি কপুর তান্ুল পৃরি নরোঙমদাসে কয় এহ যেন মোর হর 
| যোগাইব অধরযুগলে ॥ অন্ুক্ষণ চরণসেবনে ॥ 
রাধারুষণ বৃন্দাবন এই মোর প্রাণ ৮৩ পদ। সুহই। 
সেই মোর জীবন উপায়। গোবদ্ধন গিরিবর পরম নিজ্জন স্থল 
জয় পতিতপাবন দেহ মোরে এই ধন রাই কানু করাব বিশ্রামে । 
তোমা বিনা আস্তে নাহি তায়। ললত৷ [বশাখা সঙ্গ সেবন করিব রঙ্গে 
্রপ্তরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু হখময রাতুল চরণে । 
লোকনাথ লোফের জীবন । কনক সম্পুট ভরি কপূর তাসকল পুর 
হাচা প্রত কর দর! টি নিভিরি যোগাইব চরণকমলে। 
নরোত্বম লইল শরণ । মণিময় কিছ্বিণী রতন নৃপুর আনি 
৮১ পদ । ধানশরী। পরাইব চরণযুগলে ॥ 
রাধারুফ প্রাণ মোর যুগলকিশোর । * র্থস্তরে শে পদ এইরগ--“নরোত্তম দাস করে সেবা জভিলাং। 


জীবনে মরণে আর গতি নাহি মোর ॥ 


১। আলয়-স্পাঠাস্তর। 


৩৫তি 


কনক কটোর। ভরি স্গদ্ধি চন্দন থুরি 
দোহাকার শ্রঅজে ঢালিব। 
গুরুরূপ1 সখা বামে ত্রিভঙ্গ হুইয়! ঠাষে 
চামরের বাতাস করিব ॥ 
দোহার কমল আখি পুলক হুইয়! দেখি 
দু পদ পরশিব করে। 
চৈতন্তদবাসের দাস মনে মাত্র অভিলাষ 
নরোত্বমদাসে সদ সফরে ॥ 
৮৪ পদ। পাহিড়া। 
ভ্রীরপমঞ্ররীপদ সেই মোর সম্পদ 
সেই মোর ভজন-পুজন। 
সেই মোর প্রাণধন সেই যোর আভরণ 


সেই মোর জীবনের জীবন ॥ 
মেই মোর রসনিধি সেই মোর বাঞ্চাসিছ্ি 
সেই মোর দেবের ধরম। 
সেই মোর ব্রত জপ সেই মোর যোগ তপ 
সেই মোয় ধরম করম ॥ 
অনকৃল হবে বিধি সে পদে হইবে সিদ্ধি 
নিরখিব এ ছুই নয়নে । 
সেরূপ মাধুরী শশী প্রাণকুবলয়বাসী 
গ্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে ॥ 
তুয়া আদর্শন অহি গরলে জারল দেহি 
চিরদিন তাঁপিত জীবন। 
আহা গ্রভৃং কর দয়া দেহ মোরে৩ পদছায়া 
নরোতম লইল শরণ | 


৮৫ পদ । পাহিড়া। 


হরি হরি আর কি এমন দশ! হব। 
কবে বুষভাম্ছপুরে আহীরী গোপের ঘরে 
তনয়। হইয়া জনমিব ॥ প্র ॥ 
যাবটে আমার কবে এ পাণিগ্রহণ হবে 
বসতি করিব কবে ঘর। 


১। হাহা। ২। মোরে। ৩) তুয়া-পাঠান্র। 


স্ীগৌরপদ-তরজিণী 


সীর পরম প্রেষ্ঠ যে তাহার হয় শ্রেষ্ঠ 
সেবন করিব তাঁর পর ॥ 

তেঁহ কপবান্‌ হৈয়। রাতুর চরণে লৈয়। 
আমারে করিবে সমর্পণ। 

সফল হইবে দশ পৃিবে মনের আশা 

সম্বাইব যুগল চরণ ॥ 

বৃন্দাবনে ছুইজন চতুদ্দিকে সখীগণ 
সেবন কবিব অবশেষে। 

সখীগণ চারিভিতে নান! যন্ত্র লৈয়। হাতে 


দেখিব মনের অভিলাষে ॥ 

দুছ' চাদ্দমুখ দেখি জুড়াবে তাপিত আখি 
নয়নে বহিবে প্রেমধার। 

বন্দার নিদেশ পাব গ্রোহার নিকটে যাব 
হেন দিন হইবে আমার ॥ 

প্ররূপমঞ্জরী সখী মোরে অনাথিনী দেখি 
র|খিবে রাতুল ছুটী পায়। 

নরোতমদাসের মনে প্রিয় ন্সখীগণে 
আমারে গণিয়৷ লবে তায় ॥ 


৮৬ পদ। পাহিড়া। 


তরি হরি আর কি এমন দশ] হব। 
ত্যাজ্য করি মায়! মোহ ছাড়িয়া পুরুষদেহ 
কবে হাম প্রকৃতি হহব ॥ ধক ॥ 
টানিয়৷ বাধিব চূড়া নব গুঞ্রাহারে বেড়। 
নান! ফুলে গাথি দিব হার। 
পাত বসন অঙ্গে পরাইব সখী সঙ্গে 
বদনে তাস্বুল দিব আর | 
ছুই রূপ মনোহারি দেখিব নয়ান ভরি 
নীলাম্বরে রাইকে সাজাঞা । 
নবরত্ব যদি আনি বাধিব বিচিত্র বেণী 
তাহে স্কুল মালতী গীথিয়। ॥ 
সে না রূপ মাধুরী দেখিব নয়ান ভরি 
এই করি মনে অভিলাষ । 
জয় রূপ সনাতন দেহ যোয়ে এই ধন 
নিষেদয়ে নরোতমদাল ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী । 


৮৭পদ। কেদার। 
অরুণ কমলদলে শেল বিছায়ব 
বসাইব কিশোর! কিশোরী । 
অলকা-আবুত মুখ পঙ্ধজ মনোহর 


মরকত শ্যাম হেন গৌরী ॥ 
প্রাণেশ্বরী কবে মোর হবে কপাদিঠি। 
আজ্ঞা আনিব কবে কুন্থুম ফুল্পবর 
শুনব বচন আর মিঠি ৪ 
মুগমদ তিলক স্কুসিম্দুর বনায়ব 
লেপন চন্দনগদ্ধে। 
গাখিয়া মালতী ফুল হার পহিরাঁয়ব 
ধায়ব মধুকরবৃন্দে ॥ 
ললিতা কবে মোরে বীজন দেওব 
বীজব মারুত মন্দে। 
শ্রমজল সকল মিটব ছুছ' কলেবর 
হেরব পরম আনন্দে ॥ 
নরোতমদাস আশ পদপস্কজ 
সেবন মাধুরী পানে। 
হোয়ব হেন দিন না দেখিএ কিছু চিন 
ছুছজন হেরব নয়ানে ॥ 


৮৮ পদ। বিহাগড়।। 


হরি হরি কবে মোর হইবে স্থদিনে। 

গোবদ্ধন গিরিবর পরম নিভৃত ঘর 
রাধা-কানু করাব শয়নে ॥ঞ॥ 

ভৃক্জারের জলে রাঙ্গা চরণ ধোয়াইব 
মুছাইব আপন চিকুরে । 

কনক সম্পুট করি কপূর তামুল পূরি 
যোগাইব ছুহইক অধরে ॥ 

প্রিয়সতীগণ সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে 
চরণ সেবিব নির্জ করে। 

ছুহক কমল দিঠি  কৌতুকে লেয়ব ছু 
দ্ুহ' অঙ্গ পুলকনিকরে ॥ 

মন্লিক! মালতী বুখী নান! ফুলে মাল! গাথি 
কবে দিব দোহার গলায়। 


সোনার কোটর! করি কর্ূর্ধ চন্দন ভরি 
কবে দিব দোহাকার গায় ॥ 

কবে এমন হব ছুভ'মুখ নিরখিব 
লীলারস নিকুগ্রশয়নে । 

শ্রকন্দলতার সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্ধে 
নরোতম্‌ শুনিবে শবণে ॥ 


৮৯ পদ । কেদার। 


কুন্থমিত বৃন্দাবনে নাচত শিখিগণে 
পিককুল ভ্রমর বস্কারে ৷ 

প্রিয়সহচরী সঙ্গে গাইয়! যাইবে রঙ্গে 
মনোহর নিকুঞ্জ-কুটারে ॥ 

হরি হরি মনোরথ কলিবে আমারে। 

দৃক মন্থর গতি কৌতুক হেরব অতি 
অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে ॥ঞ| 

চৌদিকে সথীর মধ্যে রাধিকার ইঙ্গিতে 
চিরুণী লইয়া করে করি। 


কুটিল কুস্তল সব বিথারিয়া আচরিৰ 
বনাইব বিচিত্র কবরী । 

মুগমদ মলয় সব অঙ্গে লেপৰ 
পরাইব মনোহর হার । 

চন্দন কুগ্ছুমে তিলক বনাইব 
হেরব মুখ-ন্তধাকর ॥ 

নীল পটান্বর ধতনে পরাইব 
গায় দিব রতনমন্্রীরে। 

ধবল চাঁমর অনিল মৃদু মু 


বীজন ছরমিত ছু শরীরে ॥ 

শুরু করুণাসিন্ধু লোকনাথ দীনবন্ধু 
মুগ্চি দীনে কর অবধান। 

রাধারুষ বৃন্দাবন প্রিয় নর্মসখীগণ 
নরোত্বম মাগে এই দান ॥ 


৯০ পদ কেদার। 


বিপরীত অন্বর পালটী পিধায়ৰ 
বাঁধব কুস্তল ভার। | 


৩৫৭ 


৩৫৮ 


্রগৌরপদ-ডরজিদী। 


গাথি ছুহ'ক হিয়ে পুন: পহিরায়র 
টুটল মোতিহার । 
হরি হরি কব নবপল্পবশয়নে। 
রতিরস-ছয়মে ঘরমে ছু বৈঠব 
কিশলয় বীজনে ॥ঞা 
লোচন খঞ্জন কাজরে রগ্ব 
নবকুবলয় দুই কানে। 
লিঙ্দুর চন্দনে তিলক বনায়ব 
অলক করব নিরমাথে ॥ 
ছুই মুখজোতি মুকুরে দরশায়ব 
দেয়ব রসকপূর পানে । 
বলরামদাসক চিরদুঃখ মিটায়ব 
ছুহ'ক হেরব নয়ানে॥ 


৯১ পদ। ম্মৃহই। 


ঠাকুর বৈষবপদ অবনীর সম্পদ 
শুন ভাই হৈয়! একমন। 

আশ্রয় লইয়া সেবে সেই কৃষ্ণভক্তি লে 
আর ভবে মরে অকারণ ॥ 

বৈষ্ণবচরণজল প্রেমভক্তি দিতে বল 
আর কেহ নাই বলবস্ত 

বৈধবচরণরেণু মন্তকে ভূষণ বিস্ধ 
আর নাহি ভূষণের অস্ত ॥ 

তীর্থজল পবিত্রগুণে লিখিয়াছে পুরাণে 
সেহ সব ভক্কি গ্রপঞচন। 

বৈষষের পাদোদক সম নহে সেই সব 
যাতে ভক্তবাঞ্চিত পূরণ ॥ 

নরোত্বমদাস কয় গুন শুন মহাশয় 
দারুণ সংসারে মোর বাস। 

ন1] দেধি তারণ পথ অসতে মজিল চিত 
তরাইয়া লহ নিজ পাশ ॥ 


৯২ পদ । 


লীলা শুনইতে শিলা দরবই 
গুণ শুনি মুনিমন ভোর । 


ও স্থখসাগরে জগজন নিমগন 
শ্রবণে পরণ নহ ঘোর ॥ 
হরি হরি কি শেল রহল চিতে। 
ন। শুনি শ্রুতি ভরি নাগর-নাগরী 
দুইজন মধুর চরিতে ॥ঞ 
সেই গোবঞ্ধন সেই বৃন্দাবন 
সো৷ নব রসময় কুঞ্ধে। 
সে! যমুনাজল কেলি কুতৃতল 
হতচিত তাহে নাহি রঙজে॥ 
প্রিয়সহচগীগণ সঙ্গে আলাপন 
খেলন বিবিধ বিশাস । 
হদয়ে ন। স্কুরই বিফলে সে জীবই 
ধিক ধিক বলরামদাস ॥ 


৯৩ পদ। তুড়ী। 


প্রথম জননী-কোলে স্তনপান কুতৃহলে 
অজ্ঞান আছিহ্গ মতিহীন। 

তবে ত বালক সঙ্গে খেলাইছ্‌ নান। রজে 
এমতি গোঙান্থু কত দিন ॥ 

দ্বিতীয় সময় কাল বিকার ইন্দ্রিয়জাল 
পাপপুণ্য কিছুই না ভায়। 

ভোগ বিলাস নারী এ সব কৌতুক করি 
তাহ! দেখি হাসে যমরায় ॥ 

তৃতীয় সময় কালে বন্ধন সে হাতে গলে 
পুত্রকলত্র গৃহবাস। 

আশা বাড়ে দিনে দিনে ত্যাগ নাহি হয় মনে 
হরিপদে না করি আশ। 


চারি হেল গেল যদি হরিল চক্ষের জ্যোতি 
শ্রবণে ন! শুনি অতিশয়। 
বলরামদাসে কয় এইবার রাখ মহাশয় 
ভক্তিদান দেহ রাঙ্গা পায়॥ 
৯৪ পদ। তুড়ী। 
ছিল! জীব বাল্যকালে আচ্ছন্ন অজ্ঞানজালে 
না জানিত! উত্তর দক্ষিণ। 


শীগৌরপদ-তরঙ্গিনী 


পৌগণ্ডেতে হাতে খড়ি বিদ্যা লাগি দৌড়াদড়ি 
হরি না ভজিল! একদিন । 

কিশোর বয়স কালে বিদ্যামদে মত্ত ছিলে 
তর্কশান্তজ্রে হইল। পণ্ডিত। 

তর্কপ্ধপ মায়! জালে বাঁধা পৈল। হাতে গলে 
চরম না ভাবিল। কিঞিত ॥ 

যৌবনে কামের বশে মজিল। কামিনী-রসে 
নষ্ট কৈল কামিনী-কাঞ্চনে। 

টপঞ্জিল হুরমতি কামে ধনে গেল মন্তি 
স্মৃতি না লভিল। কখনে ॥ 

হারে রে অধম মূঢ় শেষকালে দপ চুর 
রুফ-ভজনের কাল অন্ত । 

বলরাম কাদি বলে জনম গেল বিফলে 
এবে কেশে ধরিল কৃতাস্ত ॥ 


৯৫ পদ। তুড়ী। 

কর মন ভারি স্থুরী যত কিছু চাতুরী 
কিছুতেই না হবে স্থসার। 

বড়াই করিবে যত সকলি হইবে হত 
কিছুতেই নাহিক নিম্তার | 

ধনজ্ন যৌবন সব হবে অকারণ 
বিদ্যাবুদ্ধি যাবে রসাতল । 

যদ্যপি মঙ্জল চাও শুন নোর মাথ! গাও 
ভঙ্গ হরিচরণকমল ॥ 

হরির চরণ বিনে নাহি গতি দীনহীনে 


হরিপদ দীনের সম্পদ । 

বদনে বলরে হরি অনায়াসে যাবে তরি 
তরণী করিয়! হরিপদ ॥ 

বলরাম পড়ি দায় থেদে করে হায় হায় 
এ কুল ওকুল তার নাট। 

আর না করিও দেরি চাদবপনে বল হরি 
হরিষে শমনভয় ভাই ॥ 


৯৬ পদ। ধানশী। 


জানত! শুন] কষ্পদ না! করে ভাবনা। 
পুনঃ পুন: পায় জীৰ গর্ভের যাতনা ॥ 


৩৫৯ 


একবার জন্মে জীব আরবার মরে। 
তথাপিও হরিপদ ভঙ্জন না করে ॥ 
থাকিয়! মায়ের গর্ভে পায় নান! ব্যথা । 
তখন পড়য়ে মনে শত জন্মের কথা ॥ 
উদ্ধপদে হেটমুখে রহয়ে বন্ধনে । 

বিপদ্‌ সময়ে তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে ॥ 
জন্মমান্্ পড়ে ম্হামায়ার বন্ধনে 

বিপদ্‌ সময়ে তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে ॥ 
শতেক বৎলর মাত্র নরে আমু ধরে। 
নিত্রিত তাহার যায় পঞ্চাশ বৎসরে ॥ 
পঞ্চাশ বৎসরের বাল পৌগণ্ড কৈশোরে । 
নান। মত চাপলো সে পরমানু হরে ॥ 
কোন মতে কৃষ্ণপদ নহিল ভক্সন। 
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে পুনঃ করয়ে ভ্রমণ ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি দেখে কৃষ্ধদান। 
সেইক্ষণে হয় তার সর্ধবন্ধ নাশ ॥ 

কুষ্ণের ভজনতত্ব করে উপদেশ। 

ভজয়ে কৃষ্ণপদ দুরে যায় ক্লেশ ॥ 

অতএব ভঙ্জি আমি বৈষ্কবচরণ। 
বলরামদাস এই করে নিবেদন ॥ 


৯৭ পদ। ধানশী। 


ভোল! মন একবার ভাব পরিণাম। 
ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কষ নাম ॥ 
কষ্ণ ভ্িবার সেণ। প্রতিজ্ঞ! করিলে। 
ংসারে আসিবামান্র সকল ভূলিলে ॥ 
কত কষ্টে পাল ভাই ভার্ধ্য। বেটা বেট!। 
রুষ্পদ ভর্জিতেই বাধে সব লেঠ। ॥ 
শত জিহ্বা! পরনিন্দা! পরতোধামোদে । 
কুষ্নাম কহিতেই রলনায় বাধে ॥ 
পরপদ ধরি সদ! করিছ লেহনে । 
নিযুক্ত ন1 কর কর সে পদসেবনে ॥ 
আরে মন ভবরোগে ঘিরিল তোমারে । 
হাঁসফাঁস করিতেছ বিধম বিকারে ॥ 


৬৫ 


না 
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কৃষ্ণপদ না ভজিয়া মর উপমর্গে । 
কপ ভজ লাভ হবে চতুর্বর্দে ॥ 
লইতে মধুর নাম কেন রে কাতর। 
কেন ভাই মিছামিছি হইছ ফাফর ॥ 
কহে"দান বলরাম ঘুচিবে বিকার । 
নাম ভজ নাম চিস্ত নাম কর সার ॥ 


পঠমঞ্জরী । 


শুন গুণমঞ্জরী 


৯৮ পদ । 


গ্রেমক পঞ্ণরি 
| তু সে সকল হুখদায়ী। 
ভ্োহারি গুণাগুণ 
মঝু মন রহল বিকাই ॥ 
হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয়। 
কিশোরা-কিশোরীপদ সেবকের সম্পদ 
তুয়া গুণে মিলব কি মোয় ॥ঞ। 
হেরই কাতর জন কর কপা নিরিখণ 
নিজ গুণে পূরবি আশে । 
তুয়া নব ঘন বিন্দু বিন্দু বরিষণ 
কো পূরব পিয়! পিয়াসে | 
তুয়। সেবি ধন গতি নিশ্চয় নিশ্চয় অতি 
মধু মনে হই পরমাণে। 
কহই কাতর ভাবে পুনঃ পুনঃ শ্রানিবাসে 
করুণায় কর অবধানে ॥ 


চিন্তই অন্থখন 


৯৯ পদ । পঠমঞ্জরী । 
তৃহ গুণমঞ্জরী কপে গুণে আগোরি 
মধুর মধুর গুণধাম|। 
ব্রজের নবধুবদ্বন্ প্রেমসেব। পরবন্ধ 


বরণ উজ্জ্স তন্কুশ্যাম। ॥ 
কি কহব তুয়া যশ তৃহ' সে তৌহার বশ 
হদয়ে নিশ্চয় মধু মানে। 
আপন অন্থগা করি করুণাকটাক্ষে হেরি 
সেধালম্পদ কর দানে ॥ » 
ইহ বামন তত্ টাদ ধরিতে ভঙ্গ 
মধু খন হেন অভিলাষে। 


আীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


এজন কপট অতি তুহ সে কেবল গতি 
নিজ গুধে পূরবি আশে ॥ 
অর্ধ অঙ্গুলি করি দশনেতে তৃপ ধরি 
নিবেদছ' বারহি বার 
শ্ীনিবাদদাস কামে প্রেমসেবা ব্রক্মধামে 
প্রার্থছ' তুয়৷ পরিবার ॥ 


১০০ পদ। পাহিড়া। 
শ্ীগুণমঞ্জরীপদ মোর প্রাণসম্পদ 
প্রীমণিমঞ্জরী তার সঙ্গে । 


হেন দশ! মোর হব সে পদ দেখিতে পাব 
সখীসহ প্রেমের তরঙ্গে ॥ 
মদনসথখদ1 নাম কুঞ্জশোভ৷ অন্গপাম 
তাহে রত্ব-সিংহাসনোপরি | 
চতুদ্দিকে সথীগণ বসিবেন ছুই জন 
রসাবেশে কিশোর কিশোরী ॥ 
সেই সিংহাসন বামে াড়াইব সাবধানে 
গুণমণি মঞ্চরীর পাছে। 


মালতী মঞ্ররী নাম রূপে গুণে অন্থপাম 
আমারে ডাকিবে নিক্ষ কাছে ॥ 
মুই তার কাছে যাঞা ছুহ' রূপ নিরখিয়া 


নয়নে বছিৰে গ্রেমধারা। 
দোহার দশনামতে মোর নেত্রচাভকেতে 
দে আনন্দে হইবে বিভোরা ॥ 
শ্রীরূপমঞ্জরী স্থথে তাম্বুল দিবেন মুখে 
রাই কান্থ করিবে ভক্ষণ। 
পিক ফেলিবার বেরি আলবাঁটি আন বগ্গি 
আমারে ভাকিবে দুইজন ॥ 
সণীর ইঙ্গিত পাঞা আলবাটি করে লঞ। 
ধরিব সে চন্ত্রমুখ পাশে । 
তাহাতে ফেলিবে পিক মুগ্রি যাঞ্া এক ভিত 
ধাড়াইব মনের হরিষে ॥ 
কতব৷ কৌতুক কাজে হইবে সে কুঞ্জ মাঝে 
তাহা মুঞ্জি শুনিব শ্রবণে। 


পৃরিবে মনের আশ! পালটিবে মোর দশা 
নিবেদছে বৈষ্ণবচরণে 


১০১ পদ। বরাড়ী। 


কুঙ্জভবনে নব কিশলয় আনি। 
শেজ বিছাইব ইঙ্গিত জানি ॥ 
স্যাম গৌরী আলসে শুতব তায়। 
সখীগণ শুভব আনহি ঠায়। 
দুহু জন পীরিতে দু ভ'ই ভোর। 
করব বিবিধ কেলি যুগল কিশোর ॥ 
শরমজলে যব দুহু' পৃরব গা। 
সখী সঙ্গে করব মুছু মুছ বা। 
জীগুণমঞ্জরী দিবে সথবাসিত গ্গল। 
হেরি হোয়ব মধু নয়ন সফল ॥ 
পুরন চিরদিনে ইহ মনে আশ । 
নিবেদয়ে তুয়া পায়ে বৈষবদাস। 


১০২ পদ। কেদার। 


রূপ গুণ রতি রস মণ্রী লবঙ্গ পাশ 
বিলাসাদি একজ্র হইয়া । 

ভ্রলীলামঞ্জরী আর কহিবেন পরস্পর 

রাই কান দোহার নিছিয়া ॥ 
হরি হরি মোর হেন হবে শুভ দিনে। 

মালতী দেবীর পাছে বসিম্বা সভার কাছে 
মুগ্চি তাহা করিব শ্রবণে 1৬ 

রাই-কাছ রূপ-গুণে রতি রস প্রশংসনে 
প্রীঅঙ্গ সৌরভ স্থবিলাসে। 

বিভোর হইয়। লডে অন্ুক্রমে প্রশংসিবে 
নিভৃত নিকুগ্চগৃহ পাশে ॥ 

নান। ভাবে অলন্কৃত হইবে বিভোর চিত 
সব প্রি নর্্মলখীগণে । 

কেবল বৈষফবের আশা পালটিবে মোর দশা 
সে মব করিব দরশনে 
9৩৬ 


১০৩ পদ কেদার। 
নিপ্ের আলসে, শুতিবে হঙ্গন, রতন পালস্কোপরে। 
সহচরীগণ, শুতিবে তখন, কলপ নিকুঞ্জ ঘরে । 
রূপ রতি গুণমঞ্জরী তখন, করিবে বিবিধ নেবা। 
পাদ সংবাহন, চামর বীজন, তাহার কারণ যেব। | 
শ্রীগুণমঞ্জরী, বু কপ! করি, ঠারিয়া কহিবে মোরে। 
ললিতা বিশাখা, চল্পক-কলিক', চরণ সেবিবার তরে ॥ 
মুঞ্রি সে অজ্ঞাতে, বলিব তুরিতে, ললিত। চরণতলে। 
গুল্ফ অঙ্গুলি, চরণ সকলি; সমবাহিব মনোবলে ॥ 
কটি পীঠ আদি, মৃদু মু চাপি, যতেক বন্ধান আছে। 
তাহা নিদ যাবে, উঠি যাব তবে, বিশাখা দেবীর কাছে 
গায়ের ওড়নী, কাচুলি খুলিয়', ছুক্কাঙ্গ চাপিয়। বসি। 
চরণযুগল, হৃদয়ে ধরিয়া, হেরব নখরশশী ॥ 
পরম নিপুণে, নংবাহি চরণে, যাইব চিন্রার পাশে। 
হেন অন্ুক্রমে, করিবে শয়ন, কেবল বৈষ্বদাসে ॥ 


১০৪ পদ । ধানশী। 


হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ। 

বার বার এই বার লহ নিজ সাথ ॥ 

বহু যোনি ভ্রমি নাথ লইন্থ শরণ। 

নিজ গুণে কপ। কর অধম্তারণ ॥ 
জগত-তারণ তুমি জগত-জীবন। 

তোমা ছাড়! কার নহি হে রাধারমণ ॥ 
ভুবনমঙ্গল তুমি ভূবনের পতি । 

তুমি উপেক্ষিপে নাথ কি হইবে গতি ॥ 
ভাবিয়া দেখিন্থু এই জগত মাঝারে । 
তোম। বিন! কেহ নাই এ রামে উদ্ধারে ॥ 


১০৫ পদ । ধানশী। 


রাধাকৃষ্পদ মন ভঙ্গ অনিবার। 
জীবনে মরণে গতি কেহ নাহি আর ॥ 
কর্মজান যোগ তপ দূরে পরিহরি। 
নৈঠিক হইয়! ভজ কিশোর-কিশোরী ॥ 
সখী-পদাশ্রয় হইয়া ভজ রাধাকষ্ । 
রাস-রসান্বাদে সদ! হইব। সতৃষঃ ॥ 


৩৬২ 


আীগৌরপদ*্তরঙ্গিনী 


অন্তের পরশ নাহি কর কদাচন। 
রহছিবে রসিক সঙ্গে সদ! সর্বক্ষণ | 
এই তত্ব মন তুমি জান সারাৎসার। 
ইহা ছাড়া যত দেখ সকলি অনার ॥ 
অনঙ্গমঞ্জরী পদ করিয়া শরথ। 
ভজন উদ্দেশ গায় চৈতন্তনন্দন ॥ 


১০৬ পদ ধানশী। 


হাহ প্রভূ দয়া কর করুণাসাগর । 
মিছা মায়াজালে তন্থ দহিছে আমার ॥ 
কবে হেন দশ! হবে সধী সঙ্গ পাব। 
বৃন্দাবনের ফুল গাথি দোহারে পরাব ॥ 
সম্মুখে রহিয়া কবে চামর ঢুলাব। 
অগুরু চন্দন গন্ধ দু অঙ্গে দিব ॥ 
সখীর আজ্জায় কবে তামুল যোগাব। 
সিন্দুর তিলক কবে দৌহাকে পরাব॥ 
বিলাস কৌতুক কেলি দেখিব নয়নে। 
চন্ত্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে ॥ 
সদা! সে মাধুরী দেখি মনের লালসে। 
কত দিনে হবে দয়া নরোত্বমদাসে ॥ 


১০৭ পদ। ধানশী। 


এইবার পাইলে দেখ! চরণ দুখানি। 
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণি। 
এবারে ন1 দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ। 
অনলে পশিব কিংবা! জলে দিব ঝাপ ॥ 
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পাণগুয়। । 
শ্রমেতে বাতাস দিব এ চন্দন চুয়া ॥ 
বৃন্দাবনের ফুলেতে গীখিয়! দিব হার । 
বিনাইয়। বাধিৰ চূড়া কুস্তলের ভার ॥ 
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাদ । 
নরোত্বমদাস কছে পিরীতের ফাদ ॥ 


১০৮ পদ। ধানশী। . 


এইবার করুণ! কর বৈষফব গোসাঞী । 
পতিত্ে তারিতে তোম। বিনা কেছ নাহি ॥ 


কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরোধীয় | 
এমন দয়াল প্রত কেবা কোথা পায় ॥ 
গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাত পাবন। 
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ ॥ 
হরিস্থানে অপরাধ তারে হরিনাম । 
তোমা স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান ॥ 
তোমা সব! হদয়তে গোবিন্দ বিশ্রাম । 
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ ॥ 
প্রতিজন্মে করি আশা! চরণের ধুলি। 
নরোত্তমে কর দয়! আপনারে বলি ॥ 


১০৯ পদ । ধানশী। 


কিরূপে পাইব সেবা আমি দুরাচার। 
শ্রীগুরু-বৈষবে রতি ন। হৈল মামার ॥ 
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল। 
বৈষণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল ॥ 
বিষনে ভূলিয়৷ অন্ধ হৈনু দিবানিশি । 
গলে ফাস দিতে ফিরে মায়ার পিচাশী ॥ 
ইহারে করিয়! জয় ছাড়ান না যায়। 
সাধু-কপ বিনে আর নাহিক উপায় ॥ 
অদোষদরশি প্রত পতিত উদ্ধার। 

এই বার নরোত্তমে করহ নিস্তার ॥ 


১১০ পদ কামোদ। 


কবে কষ্ণধন পাব হিয়ার মাঝারে থোব 
জুড়াইব এ পাপপরাণ। 

সাজাইয়! দিব হিয়া বসাইয়! গ্রাণপিয়া 
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান ॥ 

হে সঙ্জনি কৰে মোর হইবে সুদিন। 

সে প্রাণনাথের সঙ্গে কবে ব| ফিরিব রঙ্গে 
হুখময় যমুনা-পুলিন ॥ জ্রু॥ 

ললিত বিশাখা নিয়া তাহারে ভেটিব গিয়া 
সাজাইয় নান! উপহার । 

সায় হইয়া বিধি মিলাইবে গুণনিধি 
হেন ভাগ্য হইবে আমার ॥ 


দারুণ বিধির নাট 


কহে নরোত্মদধাস 


| 
খ 
গ। 
ঘ 
ঙ। 
চ, 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


ভাঙ্গিল প্রেমের হাট 
তিলমান্ত্র ন৷ রাখিল তার। 


কি মোর জীবনে আশ 
ছাড়ি গেল ব্রঞ্চেন্দ্রকুমার ॥ 


১১১ পদ। যথারাগ।* 


অশেষ গুণের নিধি গৌরাঙ্গ সন্দর | 
আনন্দে বিভোর সদ] নদীয়া-নাগর | 
ইন্দু জিনি বদনের শোভা মনোহর । 
ঈশ্বর ব্রদ্ধাদি যারে ভাবে নিরস্তর ॥ 
উদ্ধারিল! অগজনে দিলা প্রেমধন। 

উন পাপী তাপী নাহি কৈলা বিচারণ ॥ 
খণ শ্ুর্ধিবার প্রত শ্রীমতী রাধার । 
রীতিমত নদীয়ায় হৈল! অবতার ॥ 
লিপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-তঙু প্রহরিচন্দনে । 
লীলাবতী নারী ফেরি হয় অচেতনে ॥ 
এমন দয়ালু গ্রহ নাহি হবে আর। 
ইকান্তিক কৃষ্ণভক্কি করিল প্রচার ॥ 
ওঢ দেশ যাইয়া গ্রন্থ বহু লীলা কৈল। 
উদাধ্য-গুণেতে সার্বাভৌমে নিস্তারিল ॥ 
চতুদিশ স্থরাবলী যে করে কীর্তন । 
অচিরে লভয়ে সেই গৌরাঙ্গচরণ ॥ 
্ীঙ্জা্ধবা রাঁমচন্দ্রপদ করি আশ। 
চতুর্দশ হ্বরাবলী গায় প্রেমদাস ॥ 


১১২ পদ। যথারাগ। 


কলিষুগে ্রীকৃষ্চৈতন্ত অবতার । 
খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল করতাল। 
গড়াগড়ি যান গ্রভূ নিজ সংকীর্তনে। 
ঘরে ঘরে হরিনাম দেন সর্ববজনে। 
উচ্ছেঃশ্বরে কাদে প্রভু জীবের লাগিয়!। 
চেতন করান জীবে কৃষ্ণনাম দিয়া। 


* এই পদ ও পরবতী চারিটা পদ, বৈফবেরা কার্তিকমাদে 
নামসংকীর্তনক্ষপ ঘারে দ্বারে ধর্তরি ও করতাল সহ গান করিস) খাকেন, 
অতএব জামরা। এই পীচটা গছ এই স্থানে গ্রহণ করিলাম । 


ছ, 


গর এ ও এ এপ্রিল এ 


ছুল ছল করে অশাখি নগ্ননের জলে। 
জগত পবিত্র কৈল গৌরকলেবরে ! 
ঝল ঝল মুখ যেন পূর্ণ শশধর। 
এমত ত দেখি নাই দয়ারসাগর ॥ 
টলমল করে অঙ্গ ভাবেতে বিভোল। 
ঠমকে ঠমকে চলে বলে হরিবোল ॥ 
ডোরহি কৌপীন ক্ষীণ কোটির উপরে । 
ঢলিয়! চলিয়া পড়ে গদাধরের ক্রোড়ে ॥ 
আন পরসঙ্গ গোর! না৷ শুনে শ্রবণে। 
তান মান গান রসে মজাইয়। মনে ॥ 
থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল। 
দ্রীনহীন জনেরে ধরিয়া দেয় কোল।॥ 
ধেয়াইয়া পূরব পিরীতি পরসঙ্গ। 
না জানি কাহার ভাবে হইল৷ ত্রিভঙ্গ ॥ 
প্রেমরসে ভাসাইয়৷ অখিল সংসার । 
ফুটল শ্রীবৃন্দাবন ন্থরধুনী ধার। 
্রক্ম। মহেশ্বর যারে করে অদ্বেষণ। 
ভাবিয়। ন! পান ধারে সহম্রগোচন ॥ 
মত্তমাতঙ্গ-গতি মধুর মু হাস। 
যশোমতি মাতা ধার ভুবনে প্রকাশ ॥ 
রতিপতি জিনি রূপ অতি মনোরম। 
লীল। লাবণ্য ধার অতি অন্থপম ॥ 
বন্থদেবন্থৃত সেই শ্রীনন্দনন্দন। 
শচীর নন্দন এবে বলে সর্বজন ॥ 
যড়তূজ রূপ হৈল! অত্যাশ্চধ্যময় ! 
সাবধান প্রাণনাথ গোরা রসময় | 
হরি হরি বল ভাই কর মৃহীষজ্ঞ। 
ক্ষিতিতলে জন্মি কেহ না হৈয় অবিজঞ 
এ চৌত্রিশ পদাবলী যে করে কীর্তন। 
দাস নরোত্বম মাগে তাহার চরণ | 


১১৩ পদ । যথারাগ। 


জয় জয় গৌরহরি শচীর নন্দন । 
চৈতন্ত বিশ্বস্তর পতিতপাবন ॥ 


জয় মহাপ্রভু গৌরচজ দয়াময়। 
অধষতারণ নাথ ভকত-আশ্রয় ॥ 
জীবের জীবন গোর! করুণানাগর। 
জগরাথ মিশ্রন্থত গৌরাজনুন্দর ॥ 
প্রেমময় প্রেমদাত। জগতের গুরু । 
গ্রগৌর গোপালদেব বাঞাকয়তরু ॥ 
নিত্যানন্দ ঠাকুরের মহানন্দদাত। | 
সর্বাভী পূর্ণকারী সর্বচিতজ্ঞাতা ॥ 
প্রগদাধরের প্রাণ অথিলের পতি। 
লক্ষ্মীর সর্বত্ব-ধন অগতির গতি ॥ 
গ্রীবিষ্ুপ্রিয়ার নাথ নিত্যানম্্রময়। 
সর্ঝাগুণনিধি সর্বরসের আলয় ॥ 
অগদানন্দের প্রিয় নবন্ধীপচন্ত্র। 
অন্থৈত-আরাধ্য রুষণ পুরুষ স্বতন্ত্র ॥ 
বংশীর বল্পভ নবদ্বীপ স্থনাগর। 
ভূবনবিজয়ী সর্ববজনমুগ্ধকর ॥ 
রসিকেন্ত্র চূড়ামণি রসিক স্ঠাম। 
ভক্তাধীন ৬ক্তপ্ররিয় সর্ববানন্দধাম ॥ 
স্বরূপের সুখদাতা রূপের জীবন । 
শ্রীসনাতনের নাথ নিত্য সনাতন ॥ 
শ্রীজীববৎসল প্রত ভকতবৎলল। 
ভট্ট গোসাঞীর প্রিয় ছর্বলের বল ॥ 
শ্ীরঘুনাথের নাথ শ্রবাসের বাস। 
ভগবান্‌ ভক্তরূপ অনস্ত-প্রকাশ ॥ 
লোকনাথ লোকাশ্রয় ভকতরঞন। 
শ্ীরঘুনাথ দাসের হৃদয়ের ধন । 
অভিরাম ঠাকুরের সথ| সর্বপাতা | 
চিন্তামণি চিন্তনীয় হরিনামদাতা] ॥ 
পরমেশ পরাৎপর ছু:খবিমোচন। 
জগাই মাধাই আদি পাপী উদ্ধারণ ॥ 
রসরাজমৃত্তি রামানম্দবিযোহন। 
সার্বভৌম পণ্ডিতের গর্ববিনাশন ॥ 
অমোধেক্ গ্রাণদাত। ছুর্জনহলন । 
পূর্ণকাম নির্শলাত্ম। লজ্জানিবারণ্‌। 
পরমাত্মা সারাৎসার বৈবজীবন। 
হুৃখদাত। সথখমন্ তৃবনভাখন ॥ 


ভ্ীশগৌরপদ-তরঙ্গিদী । 


বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ বিশ্ববিমোহন। 
গ্রগৌরগোবিন্দ ভভ-চিতত-সুয়গ্রন । 


নয়নের অভিরাম ভাবুকরমণ। 
ভক্তচিত্চোর ভক্তচিত্ব-বিনোগন ॥ 


নদীয়াবিহারী হরি রমণীমোহন। 
দ্বিকুলচন্ত্র ছ্বিজকুল-পুজ্যতম ॥ 


স্থকবি প্রীনিধিক্ষ নয়ন-রগ্জন। 
বারেক আমার হদে দেহ ভ্রীচরণ ॥ 


ভাবুক সন্্যাসী সব জীবনিস্তারক। 
ভাবুক জনার কুখদাতা হুনায়ক ॥ 


প্রতাপরুত্রের অভিলাষ পূর্ণকারী। 
্বরূপার্দি ভকতের সদ আজ্ঞাকারী ॥ 
সর্ব-অবতারসপার করুণানিধান | 
পরম উদার প্রভূ মোরে কর ত্রাণ ॥ 
অনন্ত প্রভুর নাম অনস্ত মহিম!। 


অনস্তাদি দেবে যারে দিতে নারে সীমা ॥ 
গৌরাঙ্গ মধুর নাম কর মন সার। 

যাহা বিনা কলিযুগে গতি নাহি আর ॥ 
যেই নাম সেই গোরা জানিহ নিশ্চয়। 
নামের সহিত প্রভু সতত আছয় ॥ 
গৌরনাম হরিনাম একই যে হয়। 
ভাগবত বাক্য এই কু মিথ্যা নয় ॥ 

কর কর ওরে মন নামসংকীর্ভন। 

পাপ তাপ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন ॥ 
গৌরনাম কৃফনাম অতি স্থমধুর। 

সদ1 জাম্বাদয়ে যেই সে সব চতুর 

শিব আদি যেই নাম সদা করে গান। 
সে নামে বঞ্চিত হৈলে কিসে হবে ভ্রাণ॥ 
এই শত অষ্ট নাম যে করে পঠন। 
অনায়াসে পায় সেই চৈতন্তচরণ ॥ 

শত অই নাম যেই করয়ে শ্রবণ। 

তার প্রতি তুষ্ট সদ শচীর নন্দন ॥ 
ভ্রীজাহবী রামপদ করিয়৷ শরণ । 

শত অষ্ট নম গায় এ শচ়ীনগান ॥ 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


১১৭ পর্দ। ধানশী। 


ভাত্রকষ্ণ-অষ্টমীতে দেবকী-উদরে। 
জন্মিলেন রুষচন্ত্র ভ্রমথুরাপুরে ॥ 
শিশুরপে আলে করে কার! অদ্ধকারে। 
মথুরায় দেবগণ পুম্পবৃষ্টি করে ॥ 

বস্থদেব থুইল। নিয়! নন্দঘোষের ঘরে১।: 
নন্দের আলয়ে কষ দিনে দিনে বাড়ে ॥ 
নন্দঘোষ থুইল! নাম প্রীননদনন্দন। 
যশোঁদ! রাঁখিলেন নাষ যাছু বাছাধন ॥ 
উপানন্থ নাম রাখে হুন্দর গোপাল। 
ব্রজবালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল ॥ 
নুধল রাখিলা নাম ঠাকুর কানাই। 
শ্রদাম রাখিলা নাম রাখালরাজ। ভাই ॥ 
ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী। 
কেলেসোনা নাম রাখে রাধাবিনোদিনী ॥ 
কু্জ। রাখিল। নাম পতিতপাবন হি। 
চন্্াবলী থুইল! নাম মোহন বংশীধারা ॥ 
অনন্ত রাখিল| নাম অস্ত না পাইয়। 
কৃষ্ণনাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া ॥ 
কম্থমুনি নাম রাখে দেব চক্রপাণি। 
বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী ॥ 
গঞ্রহত্তী নাম রাখে শ্রীমধুস্দন | 
অজামিল নাম রাখে দেখ নারায়ণ ॥ 
পুরন্দর নাম রাখেন দেখ শ্রীগোবিনা। 
ুস্তীদেবী রাখে নাম পাণ্ডব-আননদ । 
ক্ৌপদী রাখিলা নাম দেব ধীনবন্ধু। 
পাপী তাগী রাখে নাম করুণার সিন্ধু ॥ 
স্থদাম বাখিল! নাম দারিজ্র্যভঞ্জন। 
ব্রজবাপী নাম রাখে ব্রজের জীবন | 
দর্পহারী নাম রাখে অঙ্জুন স্থধীর | 
পশ্ুপতি নাম রাখে খগরাজবীরং | 


১। যন্ুদেব রাখি আইল নন্দের মলদিরে। 
২। পরত মহাবীর--পাঠান্তর। 


৩৬৫ 


যুধিষ্টির নাম রাখে দেব ষছুবর 
বিছুর রাখিল! নাম কাঙ্গালের ঠাকুর ॥ 
বান্ুকী রাখিলা নাম দেব হৃষিস্থিতি। 
প্রবলোকে নাম রাখে ঞ্ুবের সারথি ॥ 
নারদ রাখিল! নাম ভক্ত-প্রাণধন। 
ভীম্মদেব নাম রাখে লক্ষমী-নারায়ণ ॥ 
সত্যভামা নাম রাখে সত্যের সারথি । 
জাঘুবতী নাম রাখে দেব যোদ্ধাপতি | 
বিশ্বামিত্র রাখে নাম সংসারের সার । 
অহল্। রাখিল। নাম পাষাণ-উদ্ধার ॥ 
ভৃগুমূনি নাম রাখে জগতের হরি ) 
পঞ্চমুখে রামনাম জপে ত্রিপুরারি ॥ 
কু্নকেশী নাম রাখে বলি সদাচারী। 
প্রহনাদ রাখিলা নাম নৃসি'হ মুরারি 
দৈত্যারি দ্বারকানাথ দারিদ্রয-ভঞ্ষন। 
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ | 
স্বরূণে সভার হয় গোলোকেতে স্থিতি । 
বৈকুঠে ক্ষীরোদশায়ী কমলার পতি । 
রসময় রসিক নাগর অন্থপাম। 
নিকুঞ্তবিহারী হরি নবঘনস্াম ॥ 
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রুধর। 
তারক্রক্ধ মনাতন পরম ঈশ্বর ॥ 
কল্পতরু কমললোচন হৃধীকেশ। 
গতিতপাবন গুরু জ্ঞান উপদেশ ॥ 
চিন্তামণি চতুতু'জ দেব চক্রপাণি। 
দীনবন্ধু দেবকীনদদন যছুমণি॥ 

অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনস্থ মহিমা। 
নাবদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা ! 
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর পার। 
অনস্ত কুষেের নাম মহিষ! অপার ॥ 
শঙ্খভরি স্থবর্ণ১ গোকোটি করং দান। 
তথাপি না হয় কৃষ্ণনামের সমান | 


১। শতভার স্বর্ণ) ২) কন্যা--পাঠাত্তর । 


*. এই চিহ্কের পর কেন ফোন গ্রন্থে এই চারি পংতি আছে £- 


প্রগৌ রপদ-তরঙ্গিণী 


যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। 
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥* 
্রন্ধ। আদি দেব যারে ধ্যানে নাহি পায়। 
সেহরি বঞ্চিত হৈলে কি হবে উপায় ॥ 
হিরণ্যকশিপুর উদরবিদারণ। 

প্রহলাদে করিল! রক্ষ। দেব নারায়ণ ॥ 
বলিরে ছলিতে প্রভু হইল! বামন। 
ত্রৌপদীর লঙ্ছ| হরি কৈল! নিবারণ ॥ 
অক্টোত্তরশত নাম যে করে পঠন। 
অনায়াসে পায় রাধা-কষেের চরণ | 
ভক্তবাঞ্চ। পূর্ণ কর নন্দের নন্দন। 

মথুরায় কংসধবংস লক্কাম় রাবণ ॥ 

বকাস্থর বধ আদি কালিয়দমন | 

দ্বিজ হরিদাস কহে নাম-সন্কীর্ভন ॥ 


১১৫ পদ। যথারাগ। 


প্রণমহ কলিধুগ সর্বধুগমার | 

হরিনাম সংকীর্তন যাহাতে প্রচার 
কলি ঘোর-পাপাচ্ছন্ন অন্ধকারঘয় । 
পৃর্ণশশধর ভেল চৈতন্য তাহায় ॥ 
শচী-গর্ভসিন্ধু মাঝে চন্ত্রের প্রকাশ । 
পাপ তাপ দূরে গেল তিমিরবিনাশ 
ভকত-চকোর তায় মধুপান কৈল 
অমিয়া মথিয়া তাহ! বিস্তার করিল 
পূর্ণকুদ্ভ নিত্যানন্দ অবধোৌতরায় ) 
ইচ্ছা! ভরি পান কৈল। অদ্বৈত তাহায় | 
ঢালিয়৷ ঢালিয়! খায় আর যত জন। 
প্রেমদাত! নিতাইচাদ পতিতপাবন ॥ 
প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্য গ্োোসাঞী | 
নদী নালা সব আমি হৈল একঠাই ॥ 


“গুন গুন ওরে ভাই লাম সংকীর্ত্তন । 
বে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন ॥ « 
কফ নাম ভজ জীব আর সব মিছে। 
পলাইতে পথ নাই বম জাছে পিছে ॥” 


পরিপূর্ণ হৈয়া বহে গ্রেমামৃত ধারা। 
হরিদান পাতিল তাহে নাম নৌক!। পার! ॥ 


সংকীর্ভন-ঢেউ তাহে তরঙ্গ বাড়িল। 
তকত-মকর তাছে ডুবিয়া রছিল॥ 


তৃণকপি ভানে যত পাধত্ীর গণ। 
যাঁফরে পড়িয়া তার ভাবে মনে মন ॥ 


হরিনামের নৌক। করি নিতাই সাঙগিল। 
দাড় ধরি হরিদাস বাহিয়া! চলিল ॥ 


প্রেমের পাথারে নৌকা ছাড়ি গেল যবে। 
কূল পাব বলি কেহ নৌকা ধরে লোভে ॥ 


চৈতন্তের ঘাটে নৌকা চলিল যখন । 
হাটের পত্তন নিতাই রচিল তখন ॥ 


ঘাটের উপরে হাট থান! বসাইল। 
পাষগ্-দলন নাম নিশান গাড়িল ॥ 
চারিদিকে চারিরস কুঠরি পূরিয়া। 
হরিনাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়! ॥ 
চৌকীদার হরিদাস ফুকারে ঘনে ঘন। 
হাট করি বেচে কিনে যার যেই মন॥ 
হাটে বসি রাজ! হৈল প্রভূ নিত্যানন্দ। 
মুচ্ছদ্দি হইল তাহে মুরারি মকুন্দ॥ 
চৈতন্য ভাগ্ডাৰী আর পণ্ডিত গদাই। 
অদ্বৈত মুন্সি ভেল দামোদর পরখাই ॥ 
প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি। 
টচতন্যের হাটে ফিরে লইয়। গাগরী॥ 
ঠাকুর অভিরাম আইল! হাসিয়া হাসিয়া । 
কষ্প্রেমে মত হৈয়। ফিরেন গজ্ছিয়া | 
আর ধত ভক্ত আইল মণ্ডপি করিয়া! | 
হাট মধ্যে বৈসে সব সদাগর হইয়া ॥ 
দাড়ি ধরি গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর । 
তৌল করি ফিরেন প্রেম যার যত দুর ॥ 
শ্রীবাস শিবানন্দ লিখেন ছুই জন। 
এইমত প্রেষ-সিন্ধু-হাটের পত্তন ॥ 


সংকীর্তনরূপ মদ হাটে বিকাইল। 
রাজ-আজ্ঞামতে বংশী-আদি পান কৈল। 


পান করি মত্ত সবে হইল বিভোল। 
নিতাই চৈতগ্ঠের হাটে ছরি হরি বোল ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


দ্রীনহীন ছুরাচার কিছু নাহি মানে। 
্রদ্ধার দুর্লভ প্রেম দিল! জনে জনে ॥ 
এই ম্ত গৌড়দেশে হাট বসাইয়া। 
নীলাচলে বাস কৈল। সব্ধ্যান করিয়। ॥ 
তাহা! যাঞা! কৈল প্রু প্রতাপ প্রচুর । 
সার্বভৌম ভট্টাচার্যের দর্প কৈলা চুর ॥ 
প্রতাপরুত্রেরে রূপা কৈলা গৌরহরি | 
রামানন্দ সঙ্গে দেখ! তীর্থ গোদাবরী ॥ 
হাট করি লেখা জোখ। তুমার করিয়া । 
রামানন্দের কঠে খুইল ভাণ্ডার পূরিয়। ॥ 
সনাতন কূপ যবে আসিয়। মিলিল। | 
ভাগ্ার স্মউরি কূপ মোহর করিল! ॥ 
মোহর লইয়া রূপ করিল৷ গমন । 

প্রভু পাঠাইল তারে শ্রবৃন্দাবন ॥ 

তাহা যাঞ। কৈল! রূপ টাকশাল পত্তন। 
কারিগর আইল ধত ন্বরূপের গণ ॥ 
কারিগর হঞা রূপ অলঙ্কার; কৈল!। 
ঠাকুর বৈষুব যত হৃদয়ে ধরিল| | 
সোহাগ! মিশ্রিত কৈলা রস পরখিয়!। 
গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া 


৩৬৭ 
পাজ! করি শ্রন্ধপ গোসাঞী যবে থুইল।। 
শ্রীজীব গোসাঞ্ী তাহা গড়ন গড়িলা ॥ 
থরে থরে অস্কার বহুবিধ কৈল। 
সদাগর হৈ! কেহ বেতন লইল। 
নরোতমদাস আর ষ্রপ্রীনিবাস। 
অলঙ্কার ঝালাইয়! করিল প্রকাশ ॥ 
এই রস ব্শ দেখি সর্বশাস্ত্রে কয়। 
লোক অন্থসারে মিলে রূপের কৃপায় ॥ 
প্রীগ্রুকুপায় ইহা! মিলিবে সর্বথ। ৷ 
সংক্ষেপে কহিব কিছু এই সব কথা ॥ 
প্রেমের হাট প্রেমের বাট প্রেমের তরঙ্গ । 
প্রেমাধীন গৌরচন্্র পূর্ববলীলারঙ্গ | 
প্রেমের সাগরে হংস শ্রব্ধপ হইল। 
ক্মীর নীর রত্বমণি পৃথক করিল ॥ 
মু্রি অতি ক্ষুত্র জীব অতিমন্দ ছার। 
কি জানি চৈতন্তলীল। সমুদ্র পাথার ॥ 
প্রীগুরবৈষ্ণব পদ হ্বদয়েতে ধরি । 
চৈতন্থের হাটে নিত্য ঝাড়,গিরি করি। 
করুণাসাগর মোর গৌর নিত্যানন্দ। 
দাস নরোত্মম কহে হাটের প্রবন্ধ ॥ 


দ্বিতীয় পরিশিষ্ট 


( পূর্বব-পূর্বপদকর্তািগের গুণানুবাদ ) 


১পদ। মঙ্গল। 


বিদ্যাপতিপদযুগল-সরোরুহ-নিংস্যন্দিত মকরন্দে। 
তছু মছু মানস মাতল মধুকর 
পিধইতে কু অনবন্ধে ॥ 
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়। 
“্সিকশিরোমণি নাগর নাগরী 
লীলা ক্ষুরব কি মোয়॥ প্র 
জঙ্গু বাঙন করে ধরব স্থধাকর 
পঞ্জু চরে গিরিশিখরে। 
অন্ধ ধাই কিয়ে দশদিক খোজব 
মিলব কল্পতরু নিকরে ॥ 
গুনত অন্ধ করত অন্বন্ধই 
ভকত নখরমণি ইন্দু। 
কিরণ ঘটায় উদ্দিত ভেল দশদিশ 
হাম কি ন! পায়ব বিশ্ব ॥ 
সেই বিন্দু হাম যেখানে পাওব 
তৈখনে উদিত নয়ান। 
গোবিনদাস অতএ অবধারণ 
ভকত কৃপা বলবান্‌॥ 


২ পদ। মায়ুর। 


কাব বিদ্যাপতি মতিমানে। 

যাক গীতে জগত চিত চোরায়ন 
গোবিন্দ গোরী সরস রসগানে ॥ঞা 
ভুবনে আছয়ে যত ভারতী বাণী। 

তাকর সার সারপদ সঞ্চছি 
বাধল গীত কতহ পরিষাণি। 
যো স্থথসম্পদে শঙ্কর ধনিয়া। 

নে। মুখ সার হার নব রসিকছি 


কণেছি ক পরাগল বনিয়া ॥ 
আনন্দে ন! ধরয়ে থেহ1। 
সে। আনন্দমরন জগ ভরি বরিখল 
বিদ্যাপতি-রম-মেহা ॥ 
যত যত রস-পদ কয়লহি বন্ধে । 
কোটিহি কোটি শ্রবণ পর পাইয়ে 
শুনইতে আনন্দে লাগই ধন্দে ॥ 
সো! রস শুনি নাগর বর নারী! 
কিয়ে কিয়ে করে চিত চমকয়ে এছন 
রসমন্ধ চম্পু বিসারি ॥ 
গোবিন্দদাস মতি মন্দে। 
এনুখ সম্পদ রহইতে আনমন 
ধৈছন বামন ধরবহি চন্দে ॥ 


৩পদ। কেদার। 


বিদ্ভাপতি কবিভূপ। 

অগণিত গুণজন- রঞ্জন ভণব কি 
সুখময় কি পীরিতি মূরতি রস-কুপ ॥ ধর 

শিশু-সময়াবধি অধিক পরাক্রম 
বিরচিল দেবচরিত বহু ভাতি। 

কোই করল উপ- দেশ পরম রস 
উলসিত তাছে নিরত রহ মাতি উ 

শ্রীশিবসিংহ নুপতি লছিমাপ্রিয় 
অতুল মিলন যশ বিদ্দিতহি ভেল। 

্তামর গৌরী কেলি মণিসম্পুট 
যতনে উঘারি ভূবন ধনি কেল। 

মরি মরি যাক গীত নব অমিয় 
পিবি পিবি জীবই রসিক-চকোর । 

নরহরি তাক পরশ নাহি পাল 
বুঝিব কি ও রস মধু মতি খোর । 


শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী। রিকি 


৪ পদ। ধানশী। 
জয় বিদ্যাপতি কবিকুলচন্দ । 
রসিক সভাভূষণ সুখ কন্দ। 
শ্রশিবসিংহ নৃপতি সহ প্রীত। 
জগতব্যাপী রহ বিশদ চরিত। 
লছিমা গুণহি উপজে বহু রঙ্গ। 
বিলসয়ে রূপ নারায়ণ সঙ্গ । 
বৃন্দাবন নব কেলি বিলাস। 
করু কত ভাতি যতনে পরকাশ। 
শ্রীগোকুল-বিধু গৌরকিশোর । 
গণ সহ যাক গীতরসে ভোর ॥ 
নরহরি ভণ অরু কি কহ তায়। 
অন্খন মন জনক রহে তছু পায়॥ 


৫ পদ। ধানশী। 
জয় বিদ্যাপতি কবি বিদ্যাপতি ভূপ। 
যাক সরস রস-পদ অপরূপ ॥ 
লছিমারূপিণী রাধা ইষ্ট বস্ত যার। 


যারে দেখি কবিতা স্ফুরয়ে শত ধার ॥ 


পঞ্চ গৌড়েশ্বর শিবসিংহ রায় । 
রাজ-কবি করি যারে রাখিলা সভায় ॥ 
সরস সালঙ্কার শবদনিচয়্ । 

ষাহার রলন৷ অগ্রে সতত স্ফুরয় ॥ 
কবিতা-বনিতা যাবে করিলেক পতি । 
নরহরি কহে ধন কবি বিদ্যাপতি ॥ 


৬পদ। ধানশী। 


জয়তি বিদ্যাপতি কবিকুলচন্দ। 
ধনি যছু রস-পদ অমিয় সুছদ্দ ॥ 
তপনজা-তীরে ধার ধীর সমীরে । 
বত লীল! হোয়ল কুঞ্জকুটীরে ॥ 
রাধা কানুক সে! সব লীল! ! 
বিবিধ ছন্দোবদ্ধে যে বরণিল। ৷ 
যে! পদ স্বরূপ রামানন্দ সহ। 
গৌর প্‌ আম্মবাদিল অহরহ ॥ 
৪৭ 


যৈছে কুস্থম মাহ পারিজাত ফুল। 
তৈছে বিদ্যাপতি পদহ অতুল ॥ 
কাব্যগগনে যোই যৈছন রবি। 
তছু ষশ বরণব কৈছে কানু কৰি। 


4 পদ। সিম্ুড়া। 
ছিজকুলহৃত, রসময় চিত, জয় জয় চণ্ডীদাস। 
মধুর মধুর, শবদে গাইল, বগল রসের ভাঁষ ॥ 
কিবা! অপরূপ, কবিতামাধুরী। আথর পিরীতি মাখ!। 
অমিয় ছানিয়া, দিলা বিতরিয়া, অনৃপ বচন ভাখা ॥ 
ৰরজযুগল, পিরীতির খনি, সে মুখ শরদশশী । 
কবিভাপঠনে, হেন লয় মনে, চিত যায় ষেন খসি॥ 
বাশুলী আদেশে, যুগল পিরীতি, গাইল! সে কবিচন্দ 
রস কবিকুল মত্ত মধুকর, পীয়ে ঘন মকরন্দ ॥ 
নিতাই-আদেশে, পরস|দ দাসে, গাইবে ব্রজ্জবিলাস। 
চরপসরোজে, শরণ লইন্ু, সফল করহ আশ ॥ 


৮ পঙ্গ। ভাটিয়ারি। 
চণ্ডীদাস চরণ- রজ চিস্তামণিগণ 
শিরে করি ভূষ]। 
শরণাগত জনে হীন অকিঞ্চনে 


করুণা করি পূরব আশা ॥ 
করি হরি তব মঝু অকুশল ষাঁব। 
রসিক মুকটমণি প্রেম ধনেহি ধনী 
কপা-নিরীখণ যব পাব | ফর ॥ 
হৃদয় শোধি মোহে এঁছে প্রবোধবি 
যৈছে ঘুচয়ে আধিয়ার । 
শ্যামর গৌরী বিলাস রস কিঞ্চিত 
মঝু চিতে করু পরচার ॥ 
দুছ'ক চরিত বদন ভরি গাওব 
রসিক ভকতগণ পাশ । 
ক্ষম অপরাধ সাধ মধু পূরহ 
কহ দীন গোবিন্দদাস ॥ 


৩২ আগৌরপদ-তরঙ্গিনী 


নাজ সজ্জা করি বাই সঙ্গিনীকে জয় জয় পল্লাবতী-রতি-সেব। 
যোই ভেঙ্জল অভিনারে। রাধারমণ চরিতরসবর্ণনে, কবিকুলগুর দ্বিজ দেব । &॥ 
যু আদেশে কানু বৃভাঙ্ হৃতাকে! ঘদাপি হ্বনীচ, কদার্চারবাসিত চিতে অন্তু করে হব কোই । 
ভেটত কুঞ্জ মাঝারে । দুর্ঘট ঘটিত। নুহীন অধিকৃত, মহত কর বরে হোই ॥ 
কত কমলিনী মানভরে অধোমুখী তৃণ ধরু দশনে। চরণ পর নিবেদিয়ে, মধু মানম করু পূর। 
কাল বয়ান নাহি হেরে। গোবিদ্দদাস। কোই অধমাধম, রাই-কাছ জন্তু ফুর। 
লাঞ্ছিত নীলমণি সাজি বিদেশিনী 
রাইক মান মাগি ফিরে ॥ ২৪ গদ। ট্োরি। 
তৃবনে অতুলন যছু গদ-মণিগণ জয় জয় শ্রীজয়দেব দয়াময়, পন্মাবতী রতিবাস্ত। 
অমিয় সদৃশ যু ভাষ। রাধামাধব-প্রেম ভকতি রস, উজ্জল মুরতি নিতাস্ত ॥ 
উচু পাসরোজে মঝু মন মাতৃক শ্রীগাতগোবিন, গ্রন্থ হুধাময়, বিরচিত মনোহর ছন্দ। 
চাতে ইছ গোবিন্দদাস। রাধাগো ধিন্দ-নিগৃঢ়লীলাগুণ, পদ্যাবলী পদবৃদ্দ। 
কেন্দুবি্লবর ধাম মনোহর, অঙখন করয়ে বিলাস। 
১৯পদ। টোরি। | রমিক তকতগণ, সো সরবস ধন, অহনিশে রহ তচু পাশ। 
শ্রীজয়দেব কবীশ্বর নুরতরু যু পদপল্পব-ছাহে। যুগল বিললাম গণ কর আচ্ছান।অবিরত ভাবে বিভোর। 


ভাপ-ভাপিত, মঝু হায় বিয়াকুল, জুড়াইতে করু অবগাহে॥ দাস রঘুনাথ, ইহ তছু গুণবণন, কিয়ে করব নওর | 


সমাপ্ত 


তৃতীর পরিশিষ্ট 
( ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য ) 


ভ্রুহিণ-বাহন সাধু অশ্রু গ্রভ ণিষ্ব। 
প্রদান স্সপুচ্ছ মেখে -_দাও চিন্রিপাবে 
কিশ্বিধ কৌশলবলে শকুস্ত-_ছুর্জয়-_ 
পললাশী বতনখ--আশুগতি আসি 
পদ্মগন্ধ! ছুষ্ছুশরী সতীরে হানিল ? 
কিরূপে কাপিল ধনী নখর-প্রহারে, 
যাদ:পতি-রোধঃ ফথ! চলোম্মি আঘাতে । 
অঞ্চাকভেএ ভলে বিদ্রত গমনে-- 
( অন্তবীক্ষ-অধ্বে বথ। কলম্বলাঞ্কিত, 
আদসশুগ-ইনম্মদ গনে সন সনে ) 
চাতুষ্পাদ ছুক্ছুন্দরী অন্র্বিয়! পাতা, 
আটছে একন1. পুচ্ছ পুষ্প গুচ্ছ সম 
নাড়ছে পশ্চাংভাগে । হাম্ুরে যেনতি 
ল্ম্ঘাসল ব্গহে ব্ন্াক় শরদে, 
বিশ্ব প্রস্থ বিশ্বস্তরা দশভুক কাছে. 
(স্দা্রশ-আত্মঙ্গ। যিনি গজেঙ্ছাম্যম (তা ) 
বজেন চামব লয়ে কতিক্‌ নগুলাী। 
কিশ্ব। যথ। 'টিকাযষন্থের দোলদগ্ড 
ঘন মুক্ুমুভ দোছে। অথবা যেমন্তি 
মধু-ঞ্তু-সমাগমে আধষা!ম্মঙ্গালয়ে- 
(বিঝু-পরায়ণ যার। ) বিচি দোলনে-_ 
দাক্-াননি-ম্মত-দোতলে বেশ ভবষে । 
কিনা যা! আককল্ নে 51 শীষে নঙে, 
বাদেন মুন যবে হরিসন্কীত্ডনে | 
স্রবিরল তন্বকতে তনু আবি, 
শোছে যথ। ইন্দ্রলুপ্ত-কীদ-ক্ষত মৌলী। 
কিনব! ধথ। বীতকুহ খিবছশরীব 1 
লঙ্ষেদর-বাহন মৃষিকবপু১-সম 
তব স্সকুমান কান্তি ন€লী-গজিত । 
চাকপা*-চতুইয় গমলমনে 
কি স্রন্দর বি কিছে ! হায়রে যেমতি 
চতুদ্ধণ্ড সহষে:গে চালায় নাপিক 
ক্রীড়াতবী! প্রর্ভিপছে নখব পঞ্চ 
অতি ক্ষুত্র, সহকাব-সন্ভৃত কীইখু 
যথা, তাহে তিধাগত। সুপ্ত কিয়ুতী! 
€ বেতসক্রমেন কিনব! স্থৃচ। গ্রানিজ 
তথা হ্যাক আকবাএঞভাগ সমতল) 


স্দীর্ঘথ মস্তক. বন্সমিজান্ত যেমতি-- 
কিন্ত অগ্রভাগ সুক্ষ ॥ ত৭ক্ষ নুদনাজি 
শ্রেণীদ্বয়ে ব্যবস্থিত সক্তু, অভ্যন্তরে । 
মৌক্তিক প্রলঙ্ব প্রায় শৌভে ঝলমলে, 
দ্বিরদ-রদ-নিম্মভ-প্রসাধজ্াপম 
সে দশন-আবলি, শ্রষম! কি অন্দর ! 
ত্রপিষ্ঠাতকণ্যন্বক-তুল্য নের্যুগ , 
উদ্মীলিত কিন্ব। মুকুলিত বোধাভীত 
স্সরকোমল নধ্যাহ্নাক ছি 
অসহা সে দৃশে ;- হায় তিনম্পভিতেজঃ 
দিবাভীত-নেত্র যথা ন। পাগে সহিতে | 
পদ্মগন্ষে । বপুগন্ধে দেব আমোদিত 
করিয়া] গবিষ্ন কোথা! £ তোমার সৌগ্গভে 
দ্ক্ষান্ুজো শীধুসাতী। গুক্ু বলি মানে ; 
দ'স-বাচ-তনধ়া স্ররভিগন্ধি তব 
শরীর-আবুভি যদি লভিতেন কভু, 
পর্রিবরতিয়! হায় পন্ুগন্ধ। নাম 
লইতেন পূতিগন্ধ)-আখান বিষাদে 
(বিসজি প্রতিমা বথ! দশমী দিবসে )। 
মুন্যাষভ পরাশর জীবিহ থাকিলে, 
সতাবনী তাজি পাণি পীড়িতেন তব 
গতের [হত হেতু মলাদন কবি 
শেয়েছ জগন্ধ ; যথা বেঠামকেশ শুলী 
অঙজব-শিবাথ ভীত্র বিষ অশনিলা । 
নিবছিতে, ভামিনি ! কি স্তিকা-আগার 
&৮* বালাতরণ জন্তু অট ইতস্চতঃ ? 
পণশাল। বিবচিতে মৌমিখি-কেশরী-- 
অভেছা'স--উশ্মলঃ-টল।সী অটবাতে 
আভহবিলা পৃশ্রচজ় যথা তেজাযুগে । 
ব1$ পান যাও চলি বস্ুধা-গ্ররভে 
ত্বরিত, নতুব! নাশ করিবে বায়সে। 
হায়ণে গরাসে হখ' আম্শবিষ ক্রুর 
মুকেগে ; সংহিকেয়্ অথবা যেমতি 
শৌণনাসী অস্তে গ্রাসে অত্রযক্ষিসম্তবে ; 
কিন্ব: মিগ্রবণ্‌ যশ হরে মধু বথা । 
ছুচ্ছুন্দব]খ0 কাঁবো প্রস্তাবনানাম 
প্রথম সগগ সমাপ্ত । 
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মাইকেল মধুস্দন বাঙ্গাল ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাহার “মেঘনাদবধ-কাব্য? রন] করেন। 
এই নূতন ছন্দের কবিতা-গ্রস্থ লইয়! সে সময় বাঙ্গালা সাহিত্যিকদিগের মধো বেশ একটু আন্দোলন 
আলোচনা চলিতেছিল। জগত্বদ্ধুবাবু যশোহ্রে অবস্থানকালে মেঘনাদবধ কাব্যের অন্গকরণে 
"ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্যের প্রথম দর্গ রচনা করেন। ১২৭৫ বঙ্গাবের ১২ই আশ্বিনের অন্বতবাজার 
পত্রিকায় উহা! প্রকাশিত হয়। বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ উহ পাঠ করিয়া মে'হিত হন এবং 
মাইকেল মবুস্থদনকে পড়িতে দেন। তিনি উহা? পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তষ্ট হন এবং বলেন, 
“আমার মেখনাদবধ একদিন হয় ত বাঙ্গাল। সাহিতা হইতে বিলুপ্ত হইতে পরে, কিন্তু ছুচ্ছুন্দরীবধ 
কাব্য চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে ।” 

দ্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইন্।র ভূমিকার দুর্রিত হইবার পর, তাহার 
পৌত্র শ্রীযুক্ত প্রসাদকুমার ভদ্র এবং তাহার নহকন্মী শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র সেন মহাশয়ঘ্বর জগদগুবাবুর 
জীবনী সম্বন্ধে নিশ্নোক্ত ঘটনাগুলি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 

স্বীয় জগধদ্ধু ভদ্র মহাশয় ১২৪৮ বঙ্গ!ন্বের (১৮৪২ শ্রী: অব্দ) ১৫ই চৈত্জ, বৃহস্পতিবার পাণকুগু! 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিত। রামকুষ্ণ। গ্রহবৈ গুণে পৈডক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া 
অতি কষ্টে লংসার-যাত্র। নির্বাহ করেন । এই জন্ত জগদন্ধু নিরমমত লেখাপড। করিতে পারেন নাই । 
তৎসত্বে্চ তিনি ১৮৬২ শ্রী; অন্ধে প্রবেশিকা পরীক্ষার উজ্ভা হইয়া দশ টক! পুস্তি প্রাপ্থ হন ও 
১৮১৪ স্তর: এল এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও কোন বৃত্তে পান নাই বলিরা পাঠ বন্ধ করিতে বাধা হন। 

এই স্ময় স্কুল-ইনেস্পেক্টর €বসেট সাহেবের অনুগ্রহে দ্বগদন্ধু প্রথমে কুমিল্লা স্কুলে ত্রিশ টকা 
বেতনে তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিষুক্ত হন এবং তথ। হইতে কিছুদিন পরে খশোহর জেল! স্কুলে 
বদলী হন। এই বিগ্ভালরে ১৮৭৫ শ্রী; অন্দে প্রথম শিক্ষকের পদে উমীত হইর়াছিলেন। এখান 
হইতেই ১৮৯২ সালের ২৯এ মার্চ তারিখে পাবন। জেলা-স্কুলের ভার গ্রহণ করেন, এবং 
১৮৯৬ শ্রী; মঃ শেষভাগে ফরিনপুর জেল।-স্ুলে প্রধম শিক্ষককণে বদলী হন। এখান হইতেই তিনি 
সরকারী কাধ্য হইতে অবপর গ্রহণ করেন। অল্প সময় মধোই তিনি এখানে শিক এ ছান্রদিগের 
শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন । পেন্সন গ্রহণ কবিগ্। কিছুদিন তিনি স্থানীর ঈশান স্কুলের হেড সাষ্টারী 
করিয়াছিলেন । এখানে একটী ছোট বাড়ী তৈয়ার করিয়া বৎসরের অধিকাংশ সময় সেখানে থাকিতেন। 

পাঠ্যাবস্থ। হইতে জগদ্বদ্ধুবাবু নংবাদপত্রলমূহে নানা বিষয়ে প্রধন্ধারি লিখিতে আরম 
করেন। এই প্রকারে ঢাকাপ্রকাশ, মুখিদাবাদের ভারভরঞন, অযুতবাজার পন্মিকা, শীবিষ্ণ- 
প্রির| পত্রিক। শ্রীগৌরবিষ্টপ্রিনা পত্রিকা, শ্রাবিকুপ্রিয়। ও আনন্দবাজার পত্রিক!, ঢাকার মিজ্রপ্রকাশ 
ও বান্ধব প্রতি সামরিক ও মাসিক পরসমূহে তাহার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে । মপিক পত্সাদিতে 
বিলাপতরঙ্গিণী (মিত্র!ক্ষর কাব্য ), বাদ্গণ রহৃশ্য ( উপন্যাস ১ ছুর্ভাগিনী বাম! (গল্প), বিজ্বয়সিংহ 
(নাটক) প্রন্তুতি প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে তিনি ইহার একথানিও 
পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। “মহাজনপদাবলী-সংগ্রহ' ক্রমে সম্পূর্ণ প্রকাশ 
করিবার ইচ্ছ। ছিল, কিন্ত বিগ্ভাপতি ভিন্ন অপর কোন পদকর্ভার পদাবলী প্রকাশিত হয় নাই। 
দেড় সহম্রের্ অপিক গৌরলীলা প্রহ্ৃতি বিষগ্নক পদ-সংগ্রহ গৌরপদ- ত%,+ণ। ঠ প্রকাশ করিয়া! তিনি 
চিরম্মরণীয় হইয়াছেন । কিছুক[ুল পরে দেশের বাড়ীতে অবস্থানকালে সাংসারিক সকল যন্ত্রন| হইতে 
মুক্তিলাভপূর্ববক তিনি অমরধামে গমন করেন। 


